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আত্মতত্ব উপলদ্ধি করিবার পক্ষে 
উক্ত ছুই উপায় ভিন্ন অন্ত উপায় আছে 
কি ন! বিবেচনা করিবার প্রর্ধবে আমা- 
'দিগের দেখ! কর্তবা ঘে, ঈশ্বর ও আত্মার 
অস্তিত্ব প্রমাণের ভারট। কাহার স্কন্ধে 
রক্ষা করা উচিত । যদি কোন ইন্ট্রিয়- 
গ্রাহা বস্তু হইত, অথবা ফোন তর্কগ্রাহ্থ 
বাক্যমাজ হুইভ, তাহা! হইলে এইব্দপ 
প্রমাণের ভার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনাই 
আবশ্ক হইত ন1। ইন্দ্রিয়গোচর কোন 
বস্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ শ্রতিবাদ 
করিলেও আমর! তাহ'কে সেই বস্তর 
প্রতাক্ষ অন্তুভব করাইতে সক্ষম হইতাম 3 
| তর্কগ্রাহথ বাক্যমাত্র হইলে, আমরা তর্ক- 
এ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করিয়া প্রাতি- 
] বাদীকে সেই বাক্যে উপনীত করাই-তাম। 
ঈশ্বর ও আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ বস্তও নহে 
এবং তরুগ্রান্ত বাকাও নহে; ঈশ্বর ও 
আত্ম "আত্ম, ৭48. নিকটে স্ব- 
প্রকাশ । ইতিহাসে ইহাও দেখিতে পাই 
যে, আত্মত্ত্বের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে 
কত জান্তির উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে 
ও হুইতেছে। যে আত্মতত্ব জ্ঞানের উপর 
এত গুরুতর ফল নির্ভর করিতেছে, সেই 
আত্মত্ত্ব আত্মবাদীগণ অনুভব করিলে ও, 
কঠোর তর্কের দ্বার! ব! বৈজ্ঞানিক যক্তরা 
দির ছ্বার প্রমাণ করিতে না পারিলেই 
 যদ্দি অজ্ঞেয়বাদীদিগের মতে ঈশ্বর ও 
আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ ন! হয়, তাহ! হইলে 
প্রমাণের ভারগ্রহণ সন্বদ্ধে আলোচন! 
আমর! অনাবশ্তক মনে করি ন1; কারণ, 
যদি দেখি যে, আত্মবাদীদিগের উপর 


যতক্ষণ অজ্ঞেয়-বাঁদীগণ র ও 
আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে না 
পারিবেন, ততক্ষণ ঈশ্বরের ও আত্মার 
অস্তিত্ব অগ্রমাণিত গণ্য হইবে ন1। 





প্রমাণের ভার থাকা উচিত নহে, তবে. 


মা ০ নি 
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আত্মবাদীগণ বলেন যে, তাহাদের 
আগ্মন্্ধর সুদৃঢ় ভিত্তি আছে এবং 
যতদি -নইজ্ঞেয়বাদীগণ ঈশ্বর ও আত্মার 
অন স্তত্ব স্পষ্ট প্রমাণ করিতে ন! পারিবেন, 
ততদিন তীহাদের আত্ম-বিশ্বাস পঞ্ধিতাগ 
করিবার কোনই কাঁরণ নাই । অত, |দ্দী- 
দ্বিগকে এই কথ। বলিবার আত্মবাদীদিগের 
যথেষ্ট অধিকার আছে। আত্মবাদ কোনও 


নৃতন মত নছে। ইহ1 মানবজাতির অভি ; 


পুরাতন ধর্্-বিশ্বাস।- মানবের যে অব- 


স্থার বিবরণ উদঘাটন করিতে ইতিহাস : 


অক্ষম, সে অবস্থাতেও এই আত্মবাঁদই 
মানবের ধর্মবিশ্বাস ছিল । এই আত্মবাঁ্ 


ব্যক্তিবিশেষে বা সন্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ : 


নহে এবং কাঁলবিশেষেও বন্ধ নহে । এই 
স্থবিশীল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত হুইতে 
অপর প্রান্ত ঘুরিয়া আইস, দেখিবে যে, 
কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতিরই এই 
আত্মবাদে দৃড়বিশ্বাস। আত্ম শাদের স্বপক্ষে 
যখন সমগ্র মানবজাতি একবাক্যে সাক্ষা 
প্রদান করিতেছে, তখন অজ্ঞেয় বাদীগণ 
হম! আত্মবাদকেও ভ্রান্ত বলিতে পাবেন 
ন! এবং বিরুদ্ধে যথেষ্ঠ প্রমাণ না দর্শাইয়! 
অণ'তআ্ববাদীদিগকে ও শ্বমত সমর্থন করিবার 
জন্য সগর্ধে অহ্বান করিতে পারেন ন1। 
আত্মবাদীগণ বলিবেন "সমগ্র মানব- 
জাঁতিই আমাদ্দিগের মত ও বিশ্বাসের 
সত্যত| বিষয়ে সাক্ষী; যর্দি কেহ ইহ! 
অসত্য মনে করেন, তবে তিনিই ইহার 
্রাস্তি প্রদর্শন করুন” সম্মুখের উপ- 
বনে একটা আত্মবৃক্ষ আছে। আমার 
পিতৃপুরুষগণ সেই আত্রবৃক্ষ আমাদিগকে 
দেখাইয়াছেন ও তাহার ফলভোগ ঝরি- 
যাছেন ; আবার আমর! সেই আমগাছ 
দেখিতেছি, দেখাইতেছি, তাহার ফল- 


টি 
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পঞ্চডভাত্মক পৃথিবী ও তছুপরিস্থ্রিত পচ, 
ভূতাখ্মক প্রানীপুঞ্জ স্যষ্ট হইয়াছে। এই 
পঞ্চভূত সমুদয় পৃর্থীদেশের পুঞ্ভীরুত 
ভূতবাশি হইতে বিকীর্ণ হইয়া যে আনন্ত 
দেশের কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে কে 
বলিভি পারে! এবং সেই সীমার পর 
প্য এইট সমুদয় ভূত আবার কি আকার 
ধারণ করিয়াছে তাহাই বা ৫ বলিতে 
পারে! এই পঞ্চভূত সমুদয় তন্মত্রে 
পরিণত হইয়া! অনস্ত দেশের সিত মিলা- 
ইয়! গিয়াছে । মিলাইয়া আবার কি 
প্রকার তন্মানর পরিণত হইয়া কোন 
লোকে সেই সমস্ত ঘনীভূত তইয়! পড়িগ্নাছে 
তান্তা কেবল আনন্তদেনই জ্ঞানেন। এই 
সমস্ত লোৌকমগুলে দেবতার! আনার কি 
প্রকার তন্মাত্রে গঠিত, তাশ্াই বা কে 
জানে! সেযাহা হউক, অনন্তঙেশ যাহ! 
দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকৃকনা! কেন, এই 
ভূমগুল যখন তাহার কণামাত্র সেই 
কণাঁয় যে ভূমগুলস্থ প্রাণীপুঞ্জ যে অনন্ত- 
দেশের সহিত মিশিয়া রহিয়'ছে, তাহাতে 
আর সন্দেহমাত্র নাই। নিজে ভূমণ্ডুলই 
যখন অনস্তের কথামাত্র, ভূমগলের 
: প্রাীপুঞ্জ আবার যখন সেই ভূমগ্লের 
কণামাত্র, তখন অবশ্ঠ বলিতে হইবে 
সেই প্রাণীপুঞ্জ অনস্তদেশের অতান্ত ক্ষুদ্র- 
তম কণা । আবার সমগ্র মানবকুল কি 


ভূমগ্ডলস্থ প্রাণীপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র অংশ 
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নচ্চে ? আ'নবজাতি খন ভূমগুলস্ প্রাণী-. 
পঞ্জের অতি ক্ষুদ্র কণ!, তখন কি আব 
পরিমাণ হয় সেই মাননকৃল অনান্তের 
কত শ্ষদ্রতম কণার কণাগাত্র। অনঙ্গের 
সহিত তুলনায় এ কণার পরিমাণ হয় 
নী। যাহার পবিমাণ হয় না ন্জাভা "য 
অনন্ত ব্রন্গাপ্ডের দিত এক শক্ষে মিলিয়। 
থাকিবে স্টাভখন্ডে আব সংশয় কচি! সমগ্া 
মানবকূলের আমি কন্ণ কাটি অ'শ? 
আমার দেতস্তিত একটি পরমাণু আমার 
বিশালদেতব যত অংশ, আমি সমস্ত 
মাননজাতির তয় তন অণ্শ ভষঈবার 
সম্তাবন।। গেশস্তলে আমি অনন্ভাদোশের 
কোথায়! যখন সমগ্র মাননজাতি 'আন- 
স্তেব কোণায় পড়িয়া রচিয়াছে, তখন 
আগার স্সান যে অন্মানেও পরিমাণ ভয় 
না! আমি কেবল ধলিতে পারি আমি 
অনন্তের কোগাঁয়। আমার প্রতিধবনি 
অমনি বলে, আমি অনন্তের কোথায় 
ধাস্তবিক অনন্তকেবক মধ্যে যে আমি 
কোথায় লীন ছটয়! আছি কল্পনায়ও 
তাহার ধারণ। হয় ন!! অনন্ত হইতে সম্ভূত 
আমি অনস্তধামের যাত্রী এবং অনস্তে 
আমি লীন হইয়া! যাইব। তবে আমি 
একবার রাম প্রমাদের সঙ্গে যাই £-- 
“লদেখি ভাই কি হয় ম'লে ?” 
“ও তুই যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে 
যেমন জল বন্ব মিলায় জলে ।” 
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ক্স আমাদিগকে অনন্তের সহিত 
***ইয়! দিয়াছে । বাহাজগৎ শাগ্ি ও 
তেজোময়, আমাদিগের শরীর অগ্রিময়। 
অগ্নি আমাদের সমুদয় দেহাক জীবিত ও 
উষ্ণ করিয়! রাখিয়াছে। বাহিরের অগ্নি 
আমাদিগের গাত্রকে শীতল ও উঞ্ণ করিয়া 
তুলিতেছে। যে অগ্ি বাহিরে বর্তমান, 
সেই অগ্নিই দেহাভান্তরে অবস্থিত । 
কেবল স্থানবিশেষে অবান্তর কারণবশতঃ 
তাহার আধিক্য ও অনাধিক্য ঘটিতেছে। 
নিশ্বাস প্রশ্বাস এই অগ্রকে জালিতেছে 
ও উহার উষ্ণতা বাহিরে আনিতেছে। 
বাহিরের উত্তাপ গাত্র দিয়া দেহ মধ্যে 
অন্থুপ্রবিষ্ট হইতেছে । প্রবিষ্ট হইয়! 
দেহাগ্রিকে রক্ষ! করিতেছে । দেহের তাপ 
আবার গাত্র দিয়া বাহিরের সহিত মিশি- 
তেছে। মহাভারত বলিতেছেন “অগ্নি 
প্রাণিগণের মন্তকে অবস্থান পৃর্র্বক শরীর 
বক্ষ এবং প্রাণবাযু সেই সম্ভকস্থিত 
অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদয় শরীরে ব্যাপ্ত 
হুইয়! বিচরণ করিতেছে ।” “অগ্নি শরীর 
মধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমান বায়ু দ্বারা সঞ্চ- 
লিত হুইয়।লোকের রস, ত্বগাদি ও 
পিভাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির 
| অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উদ্ধগত 
প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমগ্ুলে অবস্থিতি 
 করিয়! উহাদের সাহাযো অল্নাদি পরি. 
পাক করিতেছে ।” “জঠরানল শরীরস্থ 
প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহাযো সমুদয় শির। 
' দ্বার - সমুদয় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। 
৷ খর অনলের নাম উন্মা; উহাই প্রাণিগথের 
ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে ।” * 


| ভরদ্াাজ সংবদ দেখ। 


* অহাতারতীয় মোক্ষধর্দী পর্ব্ব।ধ্যায় ভূগু 











অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, কুপে 





চিকিৎসাতভ্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


বাধু কেমন দেহাক্মিকে শরীরের সর্বত্র 
লইয়! যায় তাহ! পুর্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
বাহিরের অনন্ত দেশে যে অগ্নি কোথাও 
লীনাবস্থায় কোথাও স্ফ,বিতাবস্থায় রহি- 
য়াছে, শরীর মধোও সেই অগ্নি তদ্রুপ 
রতিয়াছে। বাহাজগতের প্রভাবে তাহা 
কখন উদ্দীপ্ত কখন ব! ঈষৎ আবির্ভূত 
হইতেছে । দেহের প্রতি পরমাণুতে অগ্নি 
সমাশ্রিত। সেই লীন অগ্মি কভু উদৃক্ত 
কভ্‌ বা আবার বিলীন হইতেছে) জীব 
অগ্রিময় হইয়া) অনন্ত ব্রহ্গাণ্ডের সহিত 
মিশিয়! গিয়াছেন | তাহার দেহাভ্যান্তরে 
গ্রতিক্ষণে যে স্ৃষ্টিকাশ্ড চলিতেছে, যাহ 
দ্বারা অগ্প ও রসের পরিপাঁক হা 
তাহার দেহের পুষ্টিপাধম করিতেছে, 
সেই স্থষ্টিব্যাপার অস্ম ভিন্ন সম্পন্ন হঈতে 
পারে ন1। স্ষ্টি অগ্নিময় ব্রহ্মা আগ্রিময়। 
চতুর্বিধ অগ্নি ব্রঙ্গা চতুমুখ। অগ্নি 
ব্রহ্ষাগুময় ও অনন্তদেশে বিস্তৃত, জীবও 
অগ্রিম । একই আগ্ন জীবকে অনস্তের 
সহিত মিশাইয়! রাখিয়াছে। 

শুদ্ধ আকাশ, বায়ু "ও অগ্নিই কি 
ভীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখি- 
মাছে, জল এবং রসও তাহাকে অনন্তের 
সভিত একত্রীভূত করিয়াছে । মনুধ্ের 
দেহাগার রসে পরিপূর্ণ, বায়ু রসে 
পরিপূর্ণ । যে রূস বাযুকে সিক্ত করিয়! 
শীতল করিতেছে, সেই রস সেই বায়ুর 
সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়। শরীরকে 
শ্লিগ্ধ করিতেছে । শরীরের উত্তাপ এই 
রসে কিয়দংশ প্রশমিত হুইয়! মন্দীভৃত 
হুইতেছে। শরীর বহির্দেশীয় রসে প্লাবিত 
হইয়া! অনস্ত জগতের রসে মিশিয়া 
রহিয়ছে।  বায়ুতরঙ্গ, সেই রস দেহের 





সন 
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 ব্বীজের কল্পনা করিতে হয়। মন্থুষে।র 
আদর্দি কোথা-_তাহাঁও মন্ুষোর নিকট 
ঘোর গ্রহেলিক1। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে 
জীব জরায়ুতে বর্তমান। জরায়ুর পূর্ব 
জীব শোণিত শুক্রময় বীজে বর্তমান। এই 
শোণিত শুক্র জৈবিক পদার্থে পরিপূর্ণ ) 
সেই জৈবিক পদার্থের মিলন ও মিশ্রণে 
বীজের উৎপতি। সুতরাং বীজের পূর্বে 
জৈবিক পদাথ ব্দ্যিযান। সেই জৈণিক 
পদার্থ ও কোষ সমুদয় পিতামাতার 
শরীরে বর্তমান । আমি নিজে যেরপে 
উৎপন্ন আমার পিতামাতাও সেইরূপে 
উৎপন্ন । আমি পিতামাতার আত্মজ। 
আবার আমার পিতামাতা তাহাদের 
পিতামাতার আত্মজ ও আত্মজ! । শরীর 
হইতে শরীরের উৎপত্তি । শারীর পদার্থ 
ভিন্ন শারীর পদার্থের উৎপত্তির কারণ 
হইতে পারে না। উদ্ভিদের যেমন, বীজ 
হইতে বুক্ষ, বুক্ষ হইতে বীজ, মন্গুষ্যেরও 
তেমনি মন্ুযা হইতে বীজ, বীজ হইতে 
মনু । আজি যেরূপে মন্ুষা উৎপন্ন, 
শতবর্ষ পূর্ব্বে,র সহম্রবর্ষ পূর্বে সেই 
প্রকারে উৎপন্ন । এ নিয়মের বাতিক্রম 
হয় নাই, হইতে৪ পারে না। স্থতরাং 
মন্থুযোর আদি ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক 
নিয়মান্পারে অনস্ত পর্যায় আসিয়। 
পড়ে । অনন্ত শ্রেণী মনুষ্য বংশপরম্পরায় 
জন্মিয়। আসিগ্াছে। এই বংশপরম্পরার 
শেষ নাই। দশ সহশ্র বৎসর পুর্বে 
মন্তুষোর উৎপত্তি যদি হঠাৎ শুনা হইতে 


কিন্ত আজিত কোন জীবকে হঠাৎ 
শুন্য হইতে জন্মিতে দেখি ন1। এ কথা 
কেবল কল্পন! মাত্র_সূর্থের জন্য কলপন! 
| শ্রাকুতিক নিয়মের কথন ব্যতিক্রম ঘটে 











সম্ভর হয় তবে আজিও হইতে পারে। 


চিকিৎসাতভ্্র-বিজ্ঞান এবং মমীরণ। 


নাই, কখন ঘটিবার সম্ভাবন| নাই । যাহ! 
মন্তুযোর দৃষ্টান্তে সত্য, তাহা! অন্যান্য 
জীবেও সতা। স্থতরাং জীব অনাদি. 
এই জীব সমুহ সেই অনন্ত দেবের অনন্ত 
ব্রন্মাণ্ডে লীন হয়া আছে। অনন্ত 
দেবের শরীরে জীবদেহ কিরূপে লীন 
হইয়া আছে তাহ। প্রদর্শিত হইতেছে । 
আমরা মনুষোর দৃষ্টান্ত লইয়া এই তত্বের 
আলোচন1 করিব ॥ 

জীবাআ্া ও পরমাত্মা অতি গুরুতর 
কথা, দে কথ! এখন ছাড়িয়। দাও। যাস! 
সকলে বুঝিতে পারে, মাহ! সকলে স্পষ্ট 
দেখিতেছে সেই শরীর গ্রহণ কর। বিধু৮ 
পুরাণ বলিতেছে ॥ 

পৃথিব্যাপস্তথ। তেজে। বাযুধাকাশমেব চ। 

সন্দেক্তরিয়ান্তকরণং পুরুষাখ।ং হিযঞ্জগৎ ॥ 


যাহ! আমি আমার দেহ বলি, সেই 
দেহের সীমা কোথায়? কই স্থুল দেহত 
আমার সীম। নহে, আমি যে অনন্তদেশে 
লীন হইয়া রহিয়াছি। মহাসাগরের 
একটা ক্ষুদ্রদ্বীপ যেমন সেই মহা সাগরেরই 
অঙ্গ, আমিও তেমনি অনন্তদেশের 
মহাসাগরের একটা ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মাত্র ॥ 
আমার বাহরে চারিধারে আকাশ, 
আমার অভ্যন্তরে দেহমর আকাশ। 
বাহিরের আকাশ আমার দেহের লোম, 
ভিতরে ভিতরে অন্ুগ্রবিষ্ট হুইয় 
আছে। আমার স্থুলদেহ ছিদ্রময়, আস্থি 
ছিদ্রময়, নাড়ীনকল ছিদ্রময় । দেহের 
প্রতিঅংশ, অংশের প্রতিঅংশ, এবং 
তাছার৪ অণু সমুদয় ছিদ্রময়। দেহের 
এমত পরমাণু নাই, যাহ! ছিপ্রময় নছে। 
তবে আকাশ আমার কোথায় নাই? 
আকাশ আমার দেহের সর্বত্র বর্তমান। 


জাশছি 


কি পপ 





সাপক্ষা, আ৯ 


॥ 


॥্‌ 


ও 


| 
ৃ 


. 


(1 কারিলে। 


হন, তবে অবশ্থটা বলিতে হইবে এই জগৎ 


-শতানাদি । 
নাঁরায়ণের-রূপ ব্যতীত আর কিছুই | 





সুতরাং নারায়ণ যদি অনন্ত 


-এত্রহ্গ!গু সেই নারায়ণের শরীর ও রূপ। 
তনি অনন্ত ব্রঙ্মা্ডের বস্তরূপে অবস্থিত 
আছেন; এবং এই অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড বাঙ্গু 


নদবে অবস্থান করিতেছে। 


যাছ। অনন্ত তাহা! অবস্ত অনাদি। 
ঘাহার আদি আছে ভাহাণর সীমা ও শেষ 
আছে, কিন্তু অনস্তের লীমা! ও শেষ 
সম্ভবে ন!। সুতরাং অনন্ত পদার্থ অনাদ। 
এই অনস্ত পদার্থেরই বিকাশ ও দেহ 
যদি ব্রন্গাণ্ড হয়, তবে ত্রহ্মাণ্ড অবস্তা 
এই ব্রক্মা্ড, অনার্দি ও অনন্ত 


নহে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডও অনাদদি। ব্যাস 
মহাভারতে ব্রহ্মার রূপ এইরূপ কীর্তন 
করিতেছেন। 

“পর্বত সকল তীহার অস্থি 9..মদ্িনী 
মেধ ও মাংস, সমুদ্র চতুষ্ট রুধির, 
আকাশ উদর, সমীরগনিশ্বাস, তেজ অগ্নি, 
জোত্বতী সকল শিরা, এবং চন্দ্র ও 
স্র্যা তাহার নেত্রদ্য় রূপে পরিণত হইল 
থবং তীহার মস্তক আকাশমগ্ডলে, পদদ্বয় 
ভূমগুলে ও হস্ত সমুদয় দিত্য গুলে অবস্থান 
করিতে লাগিল ।” 

ভগবখ্গীতায় ব্যাস বান্থাদেবের বিরাট 
বিশ্বমুষ্তির এইরূপ বর্ণন করিরয়াছেন। 

_. শঅনস্তর মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে 
রহুমুখ ও বু নয়নসম্পন্, দিব্যালঙ্কারে 
তালক্কৃত, দ্িব্যাযুধধারী, দিব্যমাল্য ও 


অস্থরে_ পরিশোভিত, দিব্য গন্ধচচ্িত, 


সর্বাতোমুখ, অদ্ভূত দর্শন, পরম শিক 


জপ প্রদর্শন করিলেন। যদি নভোমগুলে 





পার মো থাগী্যিকশততদ অধ্যায়: 











পু 
পা 


এককালে সহ সূর্য সমুদিত হয়, তাহ! 
হইলে তীহার তত্কালীন তেজঃপুঞ্জের 
উপম! হইতে পারে। ধনগ্রয় তাহার 
দেহে বহু প্রকারে বিভক্ত, একগ্কানস্থিত, 
সমশ্া বিশ্ব নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় 
বিস্মিত ও পুলকিত -হুইলেন। পরে 
কৃতাঞ্জলিপুটে ত্রান্হারে নমস্কার করিয়া 
কহিলেন, 'হে দেব | আঁমি তোমার দেহ- 
মধ্যে সমস্ত দেবতা, জরাযুজ ও অগুজ 
প্রভৃতি সমস্ত ভূত, পল্মাসনস্থিত ভগবান্‌ 
ব্রক্মা এবং দিব্য মহার্য ৪ উরগগণ আব- 
লোৌকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর, আমি 
তোমার.বছুতর বাছ, উদর, বস্তু ও নেত্র- 


সম্পন্ন অনস্তরূপ নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু 


ইহার আদি, অন্ত, ও মধ্য কিছুই দেখিতে 


পাইলাম ন।। আমি তোমারে কিরীট- 
ধারী, গদাচক্রলাঞপ্চিত, প্রদীঞ্খ হুতাখন ও 
কূর্যাসঙ্কাশ, নিতান্ত ছুনিরীক্ষ্য এবং 
অপ্রমেয় নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি 
অক্ষয়, পরব্রহ্ম, জ্ঞাতব্য, বিশ্বের একমাত্র 
আশ্রয়, নিত্য, সনাতন ধর্ম প্রতিপালক ও 
অনস্তবীর্যা ; হুতাশন তোমার মুখমণগ্ডলে 
সতত প্রদীপ্ত হইতেছে । চন্দ্র ও স্ষর্যয 
তোমার নেত্র, তুমি স্বীয় তেজঃ শ্রভাবে 
এই বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ এবং একাকী 
হইয়াও অজ্তরিক্ষ ও সমস্ত দিগলয় ব্যাপ্ত 
করিয়া রঠিয়াছ। তোমার এই ভীষণ 
অদ্ভুতরূপ নিরীক্ষণ কারয়৷ এই লোকত্রয় 
বাথিত হইতেছে। এই সকল জুবগগ 
শঙ্ষিত মনে ভোমার শরণাপন্ন হইতেছেন, 
কেহ কেহ ব1 আমাদিগকে রক্ষা কর 
বলিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রার্থন৷ করিতেছেন, 
সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্বস্তি বলিয়া তোমার 
 স্ততিবাণে প্রবৃত্ত হইতেছেন॥ রুদ্র 


চিকিৎসাতজ্ঞ-বিজ্ঞান্প এবং দমীরণ ) 
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ক - এ 


সিল 





৪ বিষয় রি 
স্ুচন! 


(সোমনাথ পত্বন (শ্রীযুক্ত হরিসাঁধন মুখোপাধ্যায় ) 
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চা 


চা 


স্ত্রীশিক্ষা, সম্বন্ধে একটি অনুরোধ (বিজ শিয়াল ভইাভারকাও 


স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


'হিন্দুমহিল! (শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ) 


হিন্দুমহিলা অদিতি 


আযুর্বের্দাবতীরণ। ** ১২৩ 

বায়ু, পিত্ত ও কক * 

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও বাসগৃহ . *** বনি 

২৪৯।২৪৪ 
২৪৬ 


২৪৭ 


২৫৬ এ 
হ৫০২৯১ . 


২৯৫ 
৩০৬ 
৩০২ 
৪১৬ 


অগ্নিকুমার রদ প্তত প্রণালী 
দশমূলাদি কাধ 58৫ 


৪১৭ 


৪২৩ 
৪২৩ 
৪২৫ 
৪২৬ 
৪২৭ 
৪২৮ 
৪২৯ 
৪৩৪ 
৪৩১ 


গা সাবিহা ও পরজনীিহাণ ভা 
.নাড়ী পরীক্ষা! ও জ্বরচিকিৎসা ** 

আগার কাখ ও পটোলাদি কাখ 
গুড়ুচ্যাদি কাথ "* 


| বড গ্ানীয় 

এ ররর চিনি! ও নিক কাখ 
| ষফকেতু ও নিদ্রা *৭* 
.] শ্রত্যক্ষ ফল প্রদ মুষ্টি ঘোগ 
কাল ৫৪ ৮৯৪ 
জরবিজ্ঞান (বিষম ্বর). 


৪৩৬ 


১৮৫: 
4. 


8৩8 |. 


৩,৯২১৮১১২২৭,২৫৫,৩৮৬১৫২১ 
৫২২ 


আূর্বে--যুক্ত বিনোদলাল সেন গুপ্ত | 


বৃহদ্‌ ভাগ্যাদি পাচন 
দাশ্যাদি ০ 
দাব্ধ্যাদি 

ভাবন। বিধি 

জর কুঞ্জর পারীন্্র রস 
জয়মঙ্গল রস ০, 
বিষম জরাভ্তক লৌহ 
বিষম জ্বরাস্তক লৌহ (পুটগক) 
বৃহৎ সর্ব্বজ্ধর হর লৌহ 
অঙ্জারক তৈল হি. রর বব 
বৃহদঙ্গীরক তৈল **৫ 
লাক্ষাদি তৈল *** 

মহা! 'লাক্ষাদি তৈল 

শারীর বিজ্ঞান--রজ্ছু'ও পেশী *.. 


চা 


স্বেহ পাকের সাধারণ নিয়ম 


তিল তৈল মুক্ছাবিধি 
কটু তুচ্ছ... 
এরও তৈল মুঙ্ছা 




















চর 1 এ , হা 3245 
পৃ - পৃষ্ঠা । 
২ দিছি ***  ১ষ্৭ | 
| দাদা মহাশয়ের স্বর্গলাভ (শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত) হল» পুত: ১৫ 
| দিনাজপুরের বৌদ্ধচিহ্বাবশেষ (শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী-) ... ৬৯. 
- দুর শ্রবণ যন্্ (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়): ০ ০ ১৬৮ 
| দেব দৃষ্টি (পঞ্চ) (৮ মাইকেল মধুসুদন দত্ত ) ৩৮৫ 
| দেবি! কি দিব তোমায় (পদ) ( জু নলিনীকানত চট্টোপাধ্যায়) ৭ 
রঃ দা ৯৯৮১11 2৯৯১/০-১১ | শ৮ 
ধর্মসাধন| (শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র বস্থ ) 8 ৮৮-৭ 
নূতন ভাব (পদ্য) (শীযুক্ত অপুর্ব রুষ্ণদন্ত ) 5০ ৬৯৮ 
পাঁতঞ্জল দর্শন (শ্রীযুক্ত বেণীমাধব স্ঠায়রত্ব ) *** ২০৯ 
পিয়াস (পঞ্চ ) (ভ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন) ইস উবার ৫১৯ 
পেঁড়োর মন্দির (শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তত ও ৩৪২,৪৭৭ 
পোতঘাত্রা (শ্রীযুক্ত -কালীবর বেদাস্তবাগীশ ) টিন ১১৪ 
প্রতাপ ( পদ্য) (শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ ) চা ৬৯৮ 
| প্রশ্নোত্তর রহ্ন্য ৪৪১৮৬১১৪২১২ ১৪,৩৬০ 
প্রাক্কতিক বিজ্ঞান (৮ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) নত ৩৯১,৫৬৩ 
প্রান্তরে ( কবিতা ) *তত ২২১ 
প্রাইভেট টিউটরের দুঃস্বপ্র (শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত)  *** ক 
প্রেম (পদ্য) শা? ২৮৭ 
ফুলরা, (কাব্য). (৬সুরেজ্জনাথ মজুমদার ) ৪ ,১৯১১২৭১,৩২১ 
বউকথাকও পাখী (পদ্য) (শ্রীযুক্ত অপূর্বরুষ্ণ দু ) ৮ ১৮৪ 
+৮বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়  . তত ৪৩৯. 
বাঙ্গালায় নাটক নভেল (ক্রীধুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) *** ৬০০ 
লিক ও বিধবাবিবাহ্‌ (শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র বসু ) *** | ৫৭৩ 
বিজ্ঞান রেণু (জীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় ) ** ৫৮(ক) 
বিবাহবিধি (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমীর দানিয়াড়ী ) » ২২২. ** ৭৭৩] 4 
বেদান্ত দর্শন (শ্রীযুক্ত শ্তামাচরগ গোস্বামী, সিদ্ধান্তবাচক্পতি ) **" ৃ ৬৭ 
বোবা মেয়ে তত 0 ৩০৩,৩৭৩,৭৬৫ 
বন্ধমান রাজবংশ: (শ্রীযুক্ত তিনকড়ি সুখোপাধ্যায়) টব ১৯৭ |০ 
বর্ণধর্্ম (শ্রীযুক্ত শিবাপ্রনন্ন ভট্টাচার্ধ্য বি, এল,) এলি ঞপ্গ) |. 
রা্ধবর্্ ও ব্রদ্ধোপাসনা  (ভ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র বন্সু) তত 0 ভপহ | + 
বিশ্বাসে মিলয়ে বস্ত তর্কে বদর ৮৮ নী ২১ বত) 
] ভ্রধণকাদীর পত্র (প্রযুক্ত পুর্ণচন্ রঙ্গ) 2 নুর ১০৩ 
টু শি (শরীয়ত পুর্ণচজঞ বন) শা ৪৫৯ 
- (শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর ) ররর ৬৫০. 
! || সা (1 পুত সনির টটাপা্যাট ৮ ২৭? 
রি | মাদকমঙ্গল (কাব্য). (৮ঙ্গরেন্্রনাথ মজুমদার ). * ২৯১৬৯,১৬৪ 
7 ু । রি 
1 


গ ূ 
৭ পা নকি০৬ ৮ পরিজন: .... 358 ৯১ 














দ্বারাও ইঞ্জ্িয়গোচর করা যায় না) 
সুতরাং তাহারা বলিতে পারেন না, 
ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না। 
ইহ! বুথ! জল্পনা । আমাদিগের ইন্দ্রিয় 
সকলের সহিত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের 
কোনই সম্পর্ক নাই। ইন্দ্রিয়গণ শ্বয়ং 
জড়পদ্দার্থ এবং তাহার! বহির্ব্বিষয় জড়- 
পদ্দার্থেরই অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
করিতে পারে; জড় ইন্দ্রিমগণ আপনা- 
দিগের কাঁরণকে প্রকাশ করিতে পারে 
না। কঠোপনিষদেও আছে-_-“পরাঞ্চি 
থানি বাতৃণৎ স্বয়ভুস্তস্মাৎ পবাড্‌ পশ্ঠতি 
নান্তরাত্মন্‌।” অর্থাৎ স্বয়ন্তু ঈশ্বর ইন্জিয় 
সকলকে বহির্ব্ষয় বাঁপৃত করিয়া স্থষ্টি 
করিষাছেন, এই কারণে তাহারা বহি 
বিষয়ই অনুভব করিতে পারে, অন্ত- 
রাত্মাকে পারে না। আত্মবাদীদিগের 
স্বীকৃত ঈশ্বর ও আত্মার যদি প্রকৃতই 
অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলেও কখনই 
ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না, কারণ 
তাহারাই বলেন বে, ঈশ্বর ও আত্ম! 
উভয়ই ইন্দ্রিয়াতীত । যদ্দি অনন্ত 
আকাশে “ঈশ্বর আছেন,” “আত্মা আছে” 
এই কথাগুলি খোদিত দেখিতে পাই 
বা ধ্বনিত শুনিতে পাই, তাহ! হইলেও 
আমাদিগের আত্মতত্ব গ্রাত্যক্ষ উপলব্ধি 
করা হইল না--আমর! একটা লেখ! 
দেখিতে পাইলাম ব1| একটা কথা শুনিতে 
পাইলাম মাত্র | 

যে কারণে ঈশ্বর ও আত্মাকে ইন্জ্িয়- 
গ্বোচর করা যায় না, সেই কারণেই 
তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা 
আবিষ্কার করিবার কথা কহাও বাতুলত! 
ত্র! বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন 
করিয়! জড় ইন্জ্িয়গণ জড়-তত্বই আবি- 
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ফার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
যতই হুশ ও দূরদর্শী হউক না কেন, 
তাহা জড় পদার্থেরই কার্ধ্য বিবরণ লইয়া 
ইন্দ্িযগণের সম্মুথে উপস্থিত করে। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নান! 
জড়তত্ব আবিফ্কারে কৃতকার্যাতাবশত 
আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া এই স্থূল কথাটা 
ভুলিয়! যান। তীহার! মনে করেন যে, 
তাহাদের যন্ত্রাদির নিকটে কি জড়তত্ব, 
কি আত্ম কিছুই অগ্রচ্ছন্ন থাকিবে 
না। তাহার! এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশ- 
বর্তী হইয়া আত্ম! সম্বন্ধে বা ঈশ্বর সম্বন্ধে 
কথ! বলিতে গেলেই স্বীয় পাণ্ডিত্য স্মরণ 
করিয়া কিছু গর্বিতস্বরে উপহাস করি- 
তেও ত্রুটি করেন না। কেহ (১) কল্পনা- 
বলে স্থির করিয়া ঘোষণ। করিলেন, 
“ঈশ্ববের প্রাণস্থ্টি অপেক্ষা না করিয়া 
জড়পদার্থ স্বয়ং প্রাণী উৎপাদন করিয়। 
থাকে”; (২) কেহ বা বলিলেন যে, তিনি 
সমস্ত আকাশ দূরবীক্ষণ দ্বার! পর্যযবেক্ষণ 
করিরাও কুত্রাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পান 
নাই) কেহ বা বলিলেন যে, তিনি 
সমস্ত মণ্ডতিফ অন্ুবীক্ষণ দ্বার! দেখিয়াও 
আত্ম'কে দেখিতে পান নাই; নেপোলিয়ন 
বোনাপার্ট যখন স্থ প্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতি- 
ব্রিদ লাপ্লাসকে (19001209 ) জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, তিনি তাহার স্বপ্রধীত 
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তখন লাগ্লাস তছ্ত্তরে বলিলেন যে, 
তাহার সেপ কোন কল্পন! করা আনশ্াক 
হয় নাই ১)। এই সকল বিদ্রুপ উপ- 
হাসে আংত্মবাদীগণ কিছুমাত্র বিচলিত 
হন না, কারণ তাহারা ইহ। বিশেষরূপে 
জানেন যে, সহজ ছরবীণ.সহম অনু নীক্ষণ. 
ঈশ্বর বাঁ আত্মার কিছুসাত্র অনুভব 
করাইতে সক্ষম হয় না । আর উহাাঁও বল 
দ্বিরুক্কিমাত্র যে, যখন উন্দ্রিয়গণ ইঞ্জরিয়- 
তীত কোন পদার্থ অন্গত করাইনে 
পারে না, তখন যে সকল বৈজ্ঞ'নিক 
প্রণালী বা যন্ধাদি অনলঙ্ষন করিরা সেই 
ইন্ড্রিযগণই কার্ধ্য করিতেছে, সেই সকল 
প্রণালী বা যস্ত্রাদি কিছুতেই ইন্থরিয়াতীত 
বস্তুকে প্রকাশ কবিতে পারিবে না । 
অজ্ঞেক্সবাদী“দগের দ্বিতীফ কথা এই 
যে, ত হাগ কঠোর তর্করাঁশির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াও আভ্ুত্বে উপনীত হইতে 
পারেন নাই। কবল তর্কের দ্বারা 
আত্যুতত্ব লাত কর! যায় না। আম! 
দের ধষির এই কথ। অতি সুম্পষ্ট হৃদয়- 
হম করিয়াছিলেন। একদিকে মহামতি 
ব্যাসদেব বলিতেছেন “তর্কা প্রতিষ্ঠা নাৎ” 
তরর্কর দ্বারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা হয় না 
(বে, স্থ ), অপরদিকে উপনিষদ্কারগণও 
বলিতেছেন “অতক্যং” পনৈষা তকেণ 
মতিরাপনেয়।” অবাথ আস্তিক্যবুদ্ধি 
তর্কের দ্বারা পাওয়া যাঁয় না ( কঠোপ 
নিষদ)। কঠোর তর্কের দ্বারা কেন 
মে আত্যতত্ব উপলব্ধ হয় না, তাহ। তর্ক- 
পদার্থের প্রতি একটু অগ্ধাবন করিলেই 
বুঝ। যাইবে । তর্কের নিয়মই এই যে, 
তাহার একট! মূল অবলম্বন চাই-_-মূল 
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অপলম্বন ন! পাইলে তর্ক দাড়াইতেই 
পারে না। শুন্যে শূন্যে তর্ক চলিতে 
পারেনা । তর্কের আর একটী নিয়ম 
এই যে, তর্কের উপনংহার, মুল অবলম্ব- 
নের সহিত সমধন্মী হইবে । আমি যদি 
জ্যামিতি সম্বন্ধীয় কোন কথাকে মূল 
অবলম্বন করি, তবে তদ্ববলপ্বিত তর্ক 
পরম্পরার উপসংহারও জ্যামিতি সম্ব- 
দ্বীয়ই হইবে ধর্ম সম্বন্ধীয় হইতে পারিবে 
না) ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল অবলম্বন ক'রলে 
উপসংহার বিজ্ঞান সন্বন্ধীগ্ন হইতে পারিবে 
না) মন সম্বন্ধীয় মূল অবলম্বন কারলে 
উপসংহার জড় সম্বন্ধীয় হইতে পারে ন1। 
গ্তান সম্বন্ধীয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল যেমন 
জ্য'মিতির মুল অবলম্বন, সেইরূপ মান- 
সিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল প্রামাণিক 
তর্কের অনলশ্বন। প্রামাণিক তর্কের 
মূল অবলম্বন প্রকৃত পক্ষে মনের 
বাহিরে কোন কিছু হইতে পারে, 
না) আমরা আমাদিগের মনের চিন্ত! 
প্রভৃতি কার্যের অতিরিক্ত কিছুই 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি না এবং বাহিরের ও 
যাহ! কিছু দেখি গুনি, তাহাও মনেরই 
কার্ষে।র মধ্য দিয়! অনুভব হয়। স্থাতরাং 
দেখিতেছি যে, আমরা! প্রামাণিক তর্কের 
বলে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অন্তভব করি, 
তাহ সম্পূর্ণ মানসিক-_তাহার অন্তঃসত্তা 
আছে? কিন্ত সেই মানসিক জন্ুভবের 
(85]০০61৪ ০০০০০]৮০০) অনুযায়ী 
পদার্থ সমূহের যে ক্হিঃসত্তা (0৮]০০৮:৮ 
832869009) আছে, ভাহার বিশেষ কোন 
প্রামাণিক প্রমাণ নাই। হইতে পারে 
যে,মানসিক অনুভবের অনুযায়ী পদার্থের 
বহিঃসত্তা আছে, কিন্তু তাহা যে থাকি- 
তেই হইবে, এমন কোন ছ্গিশ্চয়তা নাই ) 
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অর্থাৎ আমর! কোন প্রমাণ প্রদর্শন 
করিয়া বলিতে পারি না! যে, আমরা! 
যাচ। দেখিহেছি, শুনিতেছি, সেই সকলের 
বহিঃসত্বা বা প্ররূত অস্তিত্ব অছে। 
বাহাবস্তর বহিঃসত্তা আমরা তর্করাশির 
আশ্রয়গ্রভণ করিয়া জানিতে পাবি না, 
অথচ ইহাঁও জানি যে, আমর! বাহ্বস্তর 
বহিঃসত্তা দর্শনাদি দ্বার! পরোক্ষভাবে 
মানপিক কার্ষোর মধ দিয়াজানিতেছি। 
কিন্তু মানমিক ভাব হইতে বহিঃদত্তায় যে 
কিরূপে উপনীত হই, তাহা প্রামাণিক 
তর্কের অতীত 

ফ।হই ভোঁক্‌, এখন দেখিতেছি যে, 
আমর মানাসপক ভাব ও চিন্তার আন্তঃ- 
সত্তাও জানিতে পারি এবং (ঘদ্দিও প্রাম!- 
ণিক তর্কের দ্বার, নূহ ) বাহাবস্তূর বহিঃ- 
সন্তাঁও নিঃসংশঙ্জে জানিতে পারি । সুতরাং 
মানসিক ভাব ও বাহাবস্ত এই উভয়ই 
আমাদের বুদ্ধির গ্রাহ্য এবং আমরা উভয় 
হইতেই প্রামাণিক তর্কের মূলস্ুত্র গ্রহণ 
করিতে পারি। ইতিপুর্বেই বলিয়াছি, 
তর্কের নিয়মই এই যে, তর্কের সুলস্থত্র 
বে বিষয়ের হইবে, উপসংহারও তর্বিষযয়ক 
হইবে। ইহাও আমর! দেখিনা আসিলাম 
যে, মানসিক ভাৰকে তর্কের মূলহ্ত্র 
ধরিয়! উপসংহারকালে মানসিক বিষয়েই 
আসিক্লা পড়িতে হয়। সেইন্বপ আমর! 
য'্দ বাহাবস্তবিষয়ক কোন মূলম্থত্র অব- 
লম্বন করি, তাহ হইলে তর্কের পরিণামে 
আমাদিগকে বাহ্যপত্তবিষয়ক উপসংহায়ে 
আসিতে হইবে; কঠোর দাট্টান্তিক 
(02980৮৮০) তর্কের নিয়মে আবদ্ধ 
হইয়। আমরা কখনই বহিঃপ্রক্কতিকে 
অতিক্রম করিয়া মানসিক রাজো 
পৌছিতে পারিব না। 


এখন, আমরা আত্মতত্ব তর্কের দ্বারা 
স্থির করিতে চাহিলে, ঈশ্বর ও আত্মাকে 
আঘাদের মানসিক ভাবোছুত তর্কপর- 
ম্পরার উপসংহার মাত্র হইভে হয় অথব। 
ইন্দরিয়গ্রাহ্থ প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে হয়। 
পৃর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ঈশ্বর ও 
আত্ম! ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পার্থ নহেন, সুতরাং 
তাহাদিগকে শুদ্ধ ইন্জ্রিয়াদির দ্বারা অথব! 
বৈজ্ঞানিক ঘন্ত্র'দির সাহায্যে ইক্ছ্িরগে'চর 
করা যায় ন)। তাহার! যদি তর্কপরম্পরার 
উপসংহারমাত্র ভয়েন, তথাপি আমরা! 
প্রামাণিক তর্কের অনুরোধে ইহা! স্থির 
লিণ্চয় কৰিয। বলিতে পাবি নয, 
আমাদের মানসিক তর্কপর্ম্পবায় অস্তিত্ব 
বাতীত তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে 
কিন!। ধদি তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
(০৮১)০০৮৮০ ০189))9০) থাকে, তবে 
তাহ। প্রামাণিক তর্কের অতীত । আর 
বদি তর্কপরস্পরায় মাত্র তাহাদের অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয়, তবে তাহারা আত্মবাদী- 
গণের অংলম্বিত ঈশ্বর ও আত্মা হইতে 
পারেন না। আত্মবাদীগণ বলেন যে, 
তাহারা যে আত্মাকে জানেন, দে আত্মা 
শন্ত আত্ম নহে, সে আত্মা জীবন্ত জাগ্রত 
পরমেশ্বরের জীবন্ত জাগ্রত “হিরধ্ময়কো ষ*; 
এবং তাহারা যে জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরকে 
প্রার্থনা করেন, তিনি যেমন কোন ইন্দ্রিয় 
গ্রান্থ প্রাকৃতিক পদার্থ নহেন, সেইরূপ 
কোন প্রকার পরিমিত জীবের মানদিক 
ভাবের সীম! দ্বারাও আবদ্ধ নহেন ; তিনি 
নিরধয়ব, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ । 

কঠোর প্রামাণিক তর্কের প্বার প্ররুতি 
হইতেও, তাহার কারণরপে, শিল্পার্পে, 
নিম্স্তারূপে, বা অন্ত কোনরূপে আত্ম- 
বাদীদগের অব্লমিত প্রকৃতির অতীত 
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ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রম'ণ করা যায় না) 
প্রামাণিক তর্কের নিয়মে প্রকৃতি হইতে 
কারণ খজিলে প্রারুৃতিক কারণই দেখিতে 
পাইব ; প্রকৃতির কার্য্যের অরুত কারণ 
উপলব্ধি করা প্রামাণিক তর্কের অভীত । 
তর্কের দ্বার! গ্রকৃণ্তি হইতে ঈশ্বরকে তাহার 
শিল্পীর্পে স্থির করিতে পারি না । প্রার- 
তিক কার্য্যসম্বন্ধে আমরা কোনপ্রকার 
মানসিক কারণ কখন প্রত্যক্ষ অন্থুভব 
করি নাই ; স্থতরাং যদিও আমরা আমা" 
দিগের সহজজ্ঞান পরিচালনা করিয়] 
বুঝিতে পারি ঘে,এই জগৎশিল্পের রচয়িতা 
এক পূর্ণ পুরুষ আছেন কিন্তু কঠোর 
তর্কের নিয়ম অন্ুনরণ করিগা বলিতে 
পারি না যে, প্রকৃতির শিল্পীও নিয়ন্তারপে 
এক পুর্ণ পুরুষ বিদ্যমান। এতক্ষণে 
দেখিলাম যে, কঠোর প্রামাণিক তর্ক 
অবলম্বন করিয়া কোনরূপেই তর্কের 
অতীত, গ্রক্কৃতির অতীত, আতাবাদী- 
দিগের স্বীকৃত আন্ঞতত্ব উপলব্ধ হইতে 
পারে না। 

অজ্দেয়বাদীগণ এই সীমাপর্যযস্ত আসিয়া 
যখন দেখেন যে, তাহারা আত্তত্ব লাভ 
করিতে পারিলেন না, তখন তাহার! 
বলেন যে,আত্যমতত্ব কোন উপায়েই জানা 
যাইবে না, স্তরাং তাহ! আ'র অধিক 
অন্বেষণ করিবার আবগ্তকতা নাই। 
ঈশ্বর ও আত্মাকে জানিবার যে অন্ত 
প্রকৃষ্ট পথ আছে, তাহ তাহারা দেখেন 
না। তাহার। শ্বচিহিত ক্ষুদ্রপথে গমন 
, করিয়া যে, আত্মৃতত্ব লাভ করিতে পারি- 
বেন না, তাহ! আর আশ্চর্য কি? আত্ম 
তত্ব জানিতে ইচ্ছ। করিলে ক্ষুদ্র সন্ধীর্ণ 
গথ পরিত্যাগ করিয়া আত্মবাদীদিগের 
অবলম্থিত স্ুবিস্তীর্ণ বীজপথ ধরিয়া চলিতে 


| 


হইবে । আতাঁবাদীগণ বলেন, ব্রন্ধ যখন 
সকলেরই কারণ এব আন যখন তাহার, 
শ্রেঠ আসন, তখন আত্াাতত্ব জানিতে ; 
গেলে সকল জ্ঞানের আদিজ্ঞান, সকল 
তর্কের মুলাধাব ও সকল লিজ্ঞানের 
আশ্রয়ভূষি-সহৃজজ্ঞানাকে অবলম্বন করিতে 
হয় । এই সহজজ্ঞানই আফানতে 
উপনীত- হইবার স্তুবিস্তীর্ণ বাঁজপথ । 
ইহারই অপর নাম আন্গা-প্রতায়। এই 
সহজজ্ঞান অঃজ্ঞধবাদীদগের অনলস্থিত 
তর্ক প্রভৃতি উপায়গুলির সম্পূর্ণ বিপরীত । 
এই সহজন্তঞান হইতে আমরা আমাদে 
নিজনিজ অস্তিত্ব কর্তৃত্ব উপলদ্ধি 1 


২ নন, 


এবং ইহ! দ্বারা আমর! ঈশ্বরের ও অন্তিত্ব, 
কর্তৃত্ব উপলব্ধি করি। অজ্ঞেয়বাদীগণ 
মুখে যতই কেন সহজজ্ঞানকে পরিত্যাগ 
করিয়া তর্করাশি অবলম্বন করুন না, 
কার্ধাতে তাহারা তাঁহ। করেন ন।। পূর্বেই 
বলিয়া গিয়াছি যে, তর্ক করিতে গেচলই 
তাহার মুলস্থত্র চাই। কাপড়ের কলে 
তুলা ন! দিলে যেমন কাপড় প্রত্তত হইতে 
পারে না, সেইরূপ মুল অবলম্বন ন' 
পাইলে তর্করাশি কোন প্রক'র জ্ঞানই 

প্রকাশ করিতে পারে না। যদি ইহা! বল 

যায় যে, আমি যে তর্ক করিতেছি, তাহা, 

মূলন্থত্র গুলি পুর্বতর্কপরম্পরার উঠ 

স'হার মাত্র, তথাপি ইহ! স্বীকার করিতে 
হয় যে, সর্বপ্রথম তের মৃলন্ত্রগুলি 
তকের অভীত হইয়। আসিয়াছিল ; 
তর্কের দ্বারা সেইগুলি পাওয়! যায় নাই, 
কারণ সেইগুলি প্রথমেই না পাইলে 
তর্কই চলিতে পারিত না। এখন প্রশ্ন 
এই ষে, সেই মুলমুত্রগুলি কোথা হইতে 
আসিল ? অন্ত যাহাই হউক, 

গুলি তর্ক পরম্পরা হইতে উদ্ভতযীল- 


সপ স্তগলাগ 


1 সহি 


। স্বীকার কবিতেই হইবে । আবার সেই- 


গুলি না পাইলে যখন আমর! তর্কণক্তি 
বা বিবেচনাশক্তি পরিচালন! করিতে 
পাবিভাম না, তখন সেইগুলিকে আমা- 
দের জ্ঞানের ম্লভিত্তি, হিজ্ঞ'নের প্রথম 
সোপান, সহজজ্ঞানের বিষয় বাভীত আর 
কি বলিব? যদি সেইগুলি আমাদের 
নিকটে সত প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয়ই 
মেইগুলি তর্কের অতীত সভ্যজ্ঞান; 
আর যদি তাহার বিপরীত্ত হয়, তবে 
আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই মিথ্যা, ভ্রান্ত । 
ষ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে 
ঘ, আম'দের অন্তষে ভর্কেন অতীত 
নেক জ্ঞান নিহিত আছে) অমবা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, আমবাঁ এক- 
বারে কিছুই জানি না। আমরা একবারে 
কিছুই জানি না,ইহা শ্বীকাঁর করিতে পারি 
না, কারণ আমর! জানিতেছি বে, আমব! 
অনেক বিষয় জানি। হইছ! স্বীকার না 
করিলে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিন্তিই থাকিতে 
পারে না এবং আমাদিগকে মৃত স্বীকার 
চরিতে হয়। পক্ষান্তরে আমরা দেখি- 





] প্রশ্োত্তর রহমা। 


বিজয়ার দিবস হইতে মা দূর্গা 
কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? 
উ। ছূর্গাপুরে। 
গ্র। ৬বৃন্দাবনের কোন্‌ স্থানে ঝড় 
তুফানের ভয় নাই? 
। 


ই স্লপ 


ধীর সমীরে। 
। কোন্‌ স্থানের লোকের! দি হু্ধের 
, কাররার করে। 
আহিরীটোলার। 


চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং মমীরণ। 


























তেছি যে, তর্কে অভীত জ্ঞানের (যেমন 
বাহবস্তর অস্তিত্ব ব্ষিয়ক) উপর নির্ভর 
করিয়া আম!দিগকে অনে ক কার্ধ্য করিতে 
হইতেছে) জভরাঁং আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে যে,তর্কের অতীত, প্রতাক্ষ 
ইন্দিরগ্রাস্থ প্রমাণের অতীত অনেক 
জ্ঞানমুল আমাদের অন্তরে নিহিভ আছে । 
ইহাই আমাদিগের সহজজ্ঞান। এই 
সহজজ্ঞানই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে 
থে, আমরা বাচিয়। আছি, আমরা দেখি- 
তেছি, শুনিতোছ, কার্য করিতেছি । 
এই সহজজ্ঞানের উপর দাড়াইয়াই আমরা 
আত্তত্ব (জীবাত্দু ও পরমাত্নুতত্ব) 
জানিতে পারি। এই সহজ জ্ঞানই-ঈ্রকে 
জানিবার প্রকৃষ্ট অবলম্বন । আমরা ক্রমে 
দেখিতে চেষ্ট। করিৰ যে, এই মহজ 
জ্ঞানকে অথলম্বন করিয়! কিন্ধপে ব্রহ্মতত্বে 
উপনীত হইতে পাব্রি। আর ইহাঁও 
দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অজয় বাদীগণ 
এই সহজজ্ঞানকে ছ'ডিক্াই কিরূপ গুরু- 
তর ভ্রান্তিজালে পড়িয়াছেন। 


প্র। কোন্‌ খোলায় স্বর্ণ গালান হয়? 
উ। মুচীখোলায়। 
প্র। কলিকাতার কোন্‌ স্থানটী বেশ 
সদ্গন্ধে পরিপূর্ণ ? 
| চাপাতল]। 
প্র। কৃষ্ণ কোন্‌ নগরে এত সরভাজ। 


পাইতেন? 
উ। কেন?--কঞ্চনগরেই | 


প্র। গয়না লাইনে কোন স্থানটা সমুক্র- 
তীরে অবস্থিত? 











পালা 


প্রশ্নোতর রহম্য | ১৪৩ 


বেলা। 

বেল পে কোন বান্তাটী বরুণ- 
দেবের নামে প্রসিদ্ধ? 

জলেশ্বব বোড়। 

ক্কোন্‌ বাজ্যে শ্রীপ্কালেও শীত- 
লতা উপভোগ কর! যায়? 
পাটিয়াল। রাজো । 

শচীর্দেবীর বিবাহ হইয়াছিল 
কফোঁগায় ? 

পুবন্গবপুবে। 

দেবগণ রাত্রি জাগরণ করেন 
কোথায়? 

দেনীপুনে | 

গঙ্গা নদী এীরাবতকে উপেক্ষা 
করিযাঁছিলেন, কিন্তু কোন্‌ নদী 
তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন? 
শীবীবতী। 

কোন পুকুরে ভ্রমরের যাতায়াত 
করে? 

পল্মপুক্রে। 

কোন্‌ হুদা চিল্‌ পক্ষীদিগের 
অধিকৃত ? 

চিলি। 

কোন্‌ শ্রামটী ৬০৮ শত কাঠ! 
পরিসর ? 

ত্রিশবিঘা। 

অমাবহ্তার রাত্রিতেও 
চন্রোদয় হইয়া! থাকে ? 
মহেশমুণ্ডে। 

কোন্‌ গ্রামটী জন শুন্য ? 
বনগ্রাম । 

পুর্ধ্বে কোন্‌ নগরটী তি বৃহৎ 
ছিল? 

বিরাট নগর। 


কোথায় 





গ্। 
উ। 
প্র। 
উ। 
শা 
উ। 
গ্ৰ। 
উ। 
প্র! 
উ। 
প্র। 
উ। 
গ্রা। 


উ। 
প্র। 


উ। 
প্র। 


উ। 
গা । 


উ। 
প্। 


উ। 
প্র। 
উ॥ 
প্র। 


উ। 


মন্ত্যে পাতাল কোথায় অবস্থিত ? 
নাগপুরে । 

মছাবাণী কোথায় বাস করেন ? 
মহারাজপুবে । 

কোন্‌ বাজাবে অনাথগণ অন্গ পায়! 
অনাথনাথের বাজারে । 

কলম্ব কোথায় পাওয়া যায়? 
লঙ্কাব মধ্যে 

কোন্‌ নদীর জল কৃষ্ণবর্ণ ? 

কালী নদীর। 

কোন্‌ স্থানে অন্তর প্রকুল থাকে 
নিউ-বিঘ়ায়। 

কোন্‌ পোলে গবাদি পণ্ড পিঙ্জর, 
বদ্ধ থাকে? 

পিজর! পোলে। 
সকল গ্রাম অপেক্ষা কোন গ্রাম” 
টব পায়! ভারি ? ্ 
গোৌদার। 

কোন্‌ নদের গর্ভে একটুও জল 
নাই, খালি দাম? 

দামোদরেব। 

কাষ্ঠ তব্ণীতে সকল নদ্দীতেই 
গমনাগমন কর! যায়, কিন্তু সর- 
স্বতী নদীতে কোন্‌ তরণী দ্বার! 
গমন করা যায়. - 
বৈ-তরণীর দ্বার । 

সকল নদীই ত সরল দেখিতে পাই 
একটুও বক্র নয়, কিন্তু কোন্‌ 
নদীটি বক্র ? 

বাক নদী। 

কোন্‌ দহে সকলে মজে ? 
বিশালাক্ষীর দহে। 

ত্রিহত জেলার কোনু স্থানে উকীল- 
দিগের অন্্র জুটে ? 

বারে। 








১৪৪ চিকিৎলাতজ-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 
প্র। বিদ্রোহের ভগ্ন নাই কোথায় ? উ। মণিকর্ণিকার ঘাঁটে। 
| স্ুরূলে। 


টি 


উ। 
অপ 


| 
ধ। 
81 
প্র 


ঞ্া। 
। 
প্র? 
উ। 
প্র) 
উ? 
শী) 


উ। 
গ্। 
উ। 


কোন্‌ খেলাতে কেবল কাল ও 


প্র। ৬কাশীর কোন্‌ ঘাটে নাষিলে পা 
কাটিঙ্রার সম্ভাবনা ? 


সাদা ছাত। পাওয়া খায়? উ। অন্স ঘ'্টে। 
হরিতব গছত্রের মেলাতে। প্র। কোন্‌ শ্টানে মাঁবাণীর পশ্চিষ- 
কোন্‌ বাজারে নননের শ্রীতিকর দেশীষ মন্ত্রী বাস কবেন? 
পদ্গার্থ সব থাকে ? উ। গুষেষ্ট মিনিষ্টার এবিতে 1 
. শোভাবাজারে। প্র। ফোন্‌ স্থানে পা দিলে পা বসিয় 
'বিলাতে কোন্‌ স্কানটী মহাঁরাণীর যায়? রি 
আতা অধিক্কত ? উ। ধজবজেতে 1 
আয়াবল্যাণ্ড। প্র। কোন্‌ শ্তানে শৃগালের উপদ্রষ 
কোন্‌ স্থানে পাাবেশ গরমে থাকে? অধিক? 
ফর্মোজীয়। উ। শিয়ালদতে | 
কোন্‌ স্থানে ঘোটকদিগের বড় | প্র? কোন্‌ পর্বতশ্রেণী লোহিতধর্ণে 
আমোদ ? বপ্তিত? 
দানাপুরে । উ। আলতাই পর্ধতশ্রেণী। 
কোন্‌ স্থানে পর্দী নাই £ প্র। কোন্‌ স্থানটী রক্ক বিনিশ্ষি ? 
গুকতারায়। উ। অণিপুব? 
কোন্‌ নদীর পাশ নাই? গ্র। পান পাঁওয়া খায় কোথায়? 
বিপাশার । উ। বারুইপুরে । 
ক্ষ্চনগরেব বামে কোন্‌ নগর ? গ্র। গীভাঁলাপ ছয় কোথায় ? 
রাধানগর । উ। বেহালায়। 
কোন্‌ ঘাটটা পীবর্ণে রঞ্জিত ? প্র। কোন্‌ স্ত'নে চুয়া পাওয়। যা? 
ছল্দি ঘাট। উ! চুয়াডাঙ্গায় | 
ব্রহ্মার উৎপত্তি কোথায়? প্র। কোন্‌ স্থানে পিন্ত নাশ হয়? 
হুবক্গিনাভিতে। উ। পল্তাঁয়। 
তৈল পাওয় ধায় কোথাম্ম? প্র। কোন্‌ গ্রামে পেটের অসুখ হইলে 
কলুটোলায়) ভয় নাই? 
কোন্‌ স্থানে মণিমগ কর্থিকার পুত্ব | উ। বিহগ্রামে। 
প্রন্ক,টিত হয়” নি 
স্পা ০ ৩৯ 








সঙ্গীত ব£'প্ধা শীত বাদ্য নৃত্য এই 
তিনটা বিষয় বুঝায় । “গীতং বাদ্যং তথ! 
নৃন্যং ত্রয়ঃ সঙ্গীত মুচ্যতে”। ইহাদের 
মধ শ্বীত সঙ্গীতশাঙ্শে প্রধানরূপে পরি 
গণিত হইয়া থাকে । গীতই সঙ্গীতের 
প্রাণ। গীত হইতেই সঙ্গীত কথ'টার 
উৎপত্তি হইয়াছে । গীতই সঙ্গীতের 
সারাংশ ; বাদ্য ও নৃত্য তাহার আমু" 
সঙ্গিক বিষয় । সঙ্গীত-সংগীত; সংএর 
অর্থ সঙ্গ ব! একত্র; ইহাতে আমরা 
গীত কথাটীকে শ্রেষ্টরূপে বিরাজমান 
দেখিতে পাই, বাদ্য ও নৃত্য তাহার সহ্‌- 
চররূপে সং কথার মধ্যে অপ্রধানভাবে 
প্রকাশ পাইতেছে। গীতের সহ্থগামী 
বলিলেই বাদা ও নৃতাকে বুঝ'য়, বাদোর 
সরভালাদি আর নৃত্যেব ছন্দসয় অঙ্গ 
বিক্ষেপাদি অক্ষ, বা ম্কটভাবে গীতের 
অন্থদরণ করিয়া তাহাকে সম্যকরূপে 
পুষ্ট করিয়। তুলে। বাদ্য ও নৃত্য গানকে 
জলম্কৃত করে মাত্র; তন্মধ্যে বাদ্য গানের 
অত্যন্ত আবশাকীয় অলঙ্কার, বাদা না 
হইলে গান সচবাচর ভাপ শুনায় না। 
বানা মুখাভাবে এবং নৃভা গৌণভাবে 
শীতের অন্নবর্তভুন করে। শাঙ্গদেব তাহার 
সঙ্গীতরত্বাকরে বলেন-- 
 পনৃতাং বাদ্য।নুগং প্রোজং.বাদ/ং শীতান্থবস্তি 5) 
জতে| গীতং প্রধানতাদত্রাদাবভিধাঁয়তে $” 

অহোবল তীাহান্স সঙ্গীত পারিজাতে 
লিখিয়। গিয়াছেন_- 
শ্নীতবাদিত্রনৃত্যানাঃ ত্র়ঃ সঙ্গীতমুচযতে 3 
গানক্ঞাত্ প্রধানতাৎ তৎনআত ফিতী রঙ 4” 


» 


রকি 





সঙ্গীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য | 













সঙ্গীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। 
প্রথম প্রস্তীব। 


এই হেতু নৃত্য বাদা শিখিবার পু 
আমাদিগেব গান ভালরূপে শিক্ষা ক 
কর্তৃব্য। গান শিখিলে মন উদার ৯, | 
প্রশস্ত, ফুস্ফুসিতে বলসঞ্চার, শিরানাড়ী 
সতেঞ্জ এবং শরীরের মধ্যে এক প্রকার 
সর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ হয়। 

গান মানবের এঅস্তরস্থভাবের শ্বরমহ 
উতৎ্স। ইহা উৎসারিত হুইরা আম 
দ্রিগের মন প্রাণ ম্িগ্ধ করে ও হৃদ 
সবসত! আনিয়া তাহার নীরনভাৰ অপ- 
সাবিত করিয়া দেয়। গান আমাদের 
অন্তরের ধ্বনিময় সত্য এবং কণ্ঠষঞ্জে 
সাহায্যে প্রকাশিত হয়। বিলাতের 
সুবিখ্যাত পত্রিকা 7 9562027019697 
1১০৬1০৬য়ের একজন লেখক বলেন £-- 

90106 191)0% 01১০ 919009009 01 
ট০৮)-৮০ ৮0 0৮৮ 10003 
৪০1২01600৮৮ ০৫ 13010010605 
985010০১ ১:০৪৫% 81) 00100 07039 
2008895 71)101) 9315 1 ৪৪০ 
09959০০১৪00 008৮ ১০০৭৩ 1869 
20500৩1097৮ 080 ০০1০০981690 
901855870 1৮ 000০ জ020001503)))1), 

যাহার অন্তরে যে প্রকার সত্য 
নিহিত থাকে তাহার গানও সেইপ্রকার' 
হয়। ইহা লোকভেদে বাঁ জাতিভেদে 
ভিন্বরূপ আকার ধারণ কবে লোক 
ধাঁজাতি অসৎ হইলে তাহার গানও 
অসৎ, সৎ হইলে সৎ, অসভ্য হইলে 
অনভ্য এবং সভ্য হইলে সভা হয় 
যাহারা যেরূপ তাহাদের গানও বেইরুপ 















চিকিৎলাতভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





।ই অসভা আষ্ট্রেলিয়াবাপীদগের 
এখ 2--তাঁহাদের অন্য বিশেষ 
(য নাই, তাহারা শীকাঁর ও আভার 
[নেই প্রধানতঃ কালহরণ করে, তাহী- 
ৰর গানও তাই আহারামোদের সীম! 
স্তক্রম করে না? তাহারা পুর্ণিম 
ননীতে তাহাদিগের করোববি নামক 
একটী বিশেষ নৃত্যে তৎসবে এইরূপ গান 
করিয়া থাকে চা" 
“থাও বেশী কবে) 
খাওথাও খাও 
খাও ফের আবার; 
অনেক আছে খেতে 
খাও আরও বেশী 
খাও খাও খাও । 
বোর্ণিও দ্বীপের আণ্দম অপধ্বিবাসী, 
ধমুণ্ডপ্রিয় ভীষণ ডাঁর়কজানতির পাহান্ী 


গোষ্ঠীর গানেরদিকে ঢৃষ্টিপাত কর দেখিবে 


তাহা নরমুণ্ডর ভীম হর্ষযোপ্লাসময়। 
পাহাড়ী ডায়ক গে'ী সচরাচর তাহা- 
$দের নিয়ভূমিস্থ গোঠীন ন্যায় সহজে মুড 
পায় ন। বলিয়া একদিন সহসা একটা নৃতন 
নরদুণ্ড পাইলে সেই নরমুণ্ড লাভ- 
জনিত হর্ষ তাহাদিগের অন্যান্য গোষ্ঠীর 
অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে উৎ 
তাঁহার! নরমুণ্ডের পানে চাহিয়া! এইন্ধপ 
গান করে £শ 
ভোর মীথা তোর প্রেত এখন আমাদের 
আমরা বাতে মার্তে পানি 
এখন লোভ দেখ! মেই জাতভেয়েদের 
ক্ষেতের মাঝে ঘুরতে দে তাদের 
তা হলে মোবা মুণ্ড এনে তোর ভেয়েদের 
ঝুলিয়ে রাখবে! পাশে তোর মুণ্ডের । 
কি ভয়ানক গান ! গানটার কি বীভৎ্ন 
ভাব !--মকুভূমির বিডুইন আরব 


৯ 
গং উঠে ; 


তন) চি 


».. শ্রী 7772 শা টা টা িাাঁাঁা্া্ীশীীা 


জাতির গানের প্রতি যখন প্রণিধান 
করি, দেখি তাহ মরুর ভাবময়। মকর 
সৌন্বধা পূর্ণ গান মরুপ্রিয় বিডুইনের বড় 
আদরের বস্ত। মরুর গান সহজে সে 
ভূলে না; তাহার গানে সতত সে 
মরুর মাধুধ্য ফুটাইতে চাঁয়, মরুভূমির 
স্ব তজাগাইয়া তুলিতে বড় স্থখ অন্তব 
করে। তাহার গানে মঞ্চর বিশ্বৃতি 
আনয়ন কর। সহজসাধ্য নহে; সে 
সহজে মরুর গাঁন ভুলিয়া থাইবার পাত্র 
নহে । এসম্বন্ধে একটী আখ্যান আছেঃ 
মোআবিয়া! নামে এক আরবরাজপুত্রের 
একটী বিডু্টন বধূ ছিল। তাহার নাম 
মাইস্ুনা। সে বাজবধু হইলেও মরুতূ মর 
আনন্দ কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই, 
তাহা প্রবলব্ূপে তাহার হৃদয়ক অধি- 
কার করিয়! থাকিন্ত; ডমস্কসের শত ধূম- 
ধাম, হর্ষধবনি ও আনন্দ কোলাহল এবং 
প্রাসাদের সহস্র সুখোল্লাস তাহার অস্তর 
হইতে মরুর আনন্দ দূর করিতে সমর্থ 
হয় নাই; মাইন বিরলে বসিয়া মরু- 
ভূমির গান গাঠিয়া অত্যন্ত সুখান্ুভব 
করিত । € এই কারণে মোআবিয়া 
তাহাকে পুনরায় মরুভূমিস্থ আমেন সহবে 
পাঠাইয়। [দয়াছিলেন)। সেই গানের 
একট চিত্র কার্লাইল অঙ্কিত করিয়াছেন। 
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ডন্কসাকদিগের মদ্ধ্য একটী গান 
প্র ল৩ অছে; সেই প্রানে তাহাদিগের 
তাৰ বেশ বুঝতে পারা ধায়; তাহা 
কসাঁকধুবক যুধত্তীর কথোপথনচ্ছলে লীত 
হইয়। থাকে । ডন নদাতীরস্ত বীর কদাক 
যুবক ধখন যুদ্ধে নাইবাব পুর্বে সংগ্রা- 
হলোন্মত্ত হইয়া তাহার প্রিয়াসমীপে গান 
করে দে গানের ভাব একরূপ, গাহ! 
অতিশয় ঘুদ্ধপ্রির বীর কসাকের * উপ- 
যুক্ত বটে, তাহাতে বীরত্ব--পুরুষের 
যোগ্য বিক্রম ভাব গ্রশ্ক,টিত। পুনরায়, 
কসাকযুবতী সেই গানের উত্তরে থেকে 
থেকে ষে গান করে তাহাতে স্ত্রীপ্রকত 
সুলভ কোমলতা বিদ্যমান দেখিতে পাই। 
নিষ্কে সমগ্র গীতটা দিতেছি পাঠকেরা 
দেখিলেই বুঝিতে পারিষেন। 








* কলাকেরা অভান্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতি। 
নেপোয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন "যদি 
একশত কমাক পাই তাহা হইলে পৃথিবী জয় 
করিতে পারি”। 











কসাকযুবক। 


ওই কবিতোছ তাচাঁরা বীভৎস ধ্বনি 
ঘদ্ধের অশ্ব মোর আঘাতিছে ধরণী 
পাই তেঁষারব শুনিবারে 

ও; যেতে দাও আমারে 


কমাকযুবতী। 


বেতে দা৭ আর সবে কোলে মবণের 

তুমি অনি ছোটি নর ভ্রধরণের 

এখানা দেখিতে হইবে আমাদের গুহকুটীর 
তুমি যেওনাকো ছেড়ে এই ডন নদীতীর 


কসাকযুবক। 


ওইশক্রু ! ওইশক্র !--শঙ্দ উঠ ই 

তব লাগি আমি যৃদ্ধ করিতে যাই 

শত্রব বিরুদ্ধে না গিয়া 
যদি থাকি হেথা বসিয়া, 

যদিও অল্পবয়স তবুও আছে সাহস ১ 

যদি থাকি আমি পিছনে পড়িয়া 
লঙ্জারোবে বুড়ো কসাক উঠিকে রক্জিয়!। 


কসাকষযুবতী। 


দেখ তোমার জননী করিছেন ক্রেন্দন র 
দেখ তাঁর শরীর ক্রমে হ,তেছে ভগন 
খন শক্র দেখিবার আগে 

মোরা মরিব তোমার ও রাগে ॥ 


টির 


কসাকযুবক। 


যখন তারা সংগ্রামের কথ। কন 
আমারে ছেরে ভীরুহলে অতিশয় 
কিন্তু বদ)পি মরি আমি রণে--. 
আমার বশ গায় সঙ্গীগণে 

অশ্রু শুকাবে ত্বরা ওনয়নে। 





১৪৮ 





কসাকযুবতী । 


কতুন! | ঘুমাবর্দোহেসমধিগৃহেসেইঅন্ধকার 
বদি তুমিচলে ধাবে-২আমি করি অন্থসরণ 
যাও! তবু একসাণে মোদের হইবে পতন। 
বিদায়! বহির়াগেছেনয়নেফোরক তঅশ্রধার 


এরূপ গানের অভিনয় কসাঁক্দিগেরই 
সম্ভবে, রণানরাণী জাতিরই সম্ভবেঃ 
আমরা বাঙ্গালী শাস্তঙগাতি আমাদের 
গানে কোথাও এপ্রকার ভাব পাইবার 
ষোনাই। আমাদের ভাবের অনুষায়ী 
আমাদের দেশের গান । নির্ব্বিবাদী 
শাস্তরাশ্রিত গানই আমর সর্বাপেক্ষা 
পছন্দ করি। আমাদের শাস্ত ভাবানু- 
সারে রণসজ্জীয় বিরহ মিলন আমাদিগের 
গানে শোভা পায় ন। । আমাদিগের মিলন 
বিরহ নিরিবিলি গৃহের অস্তঃপুরে বিরাজ 
রে, এই বঙগদেশের গানও সেই জন্ 
বেশ একটী কোমল গৃহীর তাব ধায়ণ 
করে, গৃহের কোমল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
সদৃশ জননী-_প্রক.তকে পূজা করিবার 
জন্য প্রধানতঃ ব্যাকুল হইয়! উঠে। 
মাতৃন্নেহ পাইবার জন্য বঙ্গবাসী বড়ই 
আকুল, মাতৃন্নেহ না পাইলে তাহার 
গান যেন পরিতৃপ্চি লাভ করে ন1। 
বঙ্গকবি মাষের নামে যত উলিয়! উঠেন, 
পিতার নামে তত উচ্ছ্বসিত হন না। 
কৰিরঞ্জন বাম প্রসাদ সেন শিবকে ছাড়িয়া 
ভবানীর নামেই গান করিবার জন্য 
ব্যাকুল। কুর্ববল সন্তান যেমন সহঞ্জেই 
মাতার প্রতি ধাবিত হয়, আমরা দুর্বল 
বাঙ্গালী মেইরূপ সহজেই মাতৃত্ততি গানে 
বিদ্তোর হুইক্ব1 পড়ি । হিন্দুস্থানীরা আমা- 
দের অপেক্ষা দৃঢ় ৪ বলবান, তাহাদের 
গানে শিবের লক্মানই, অধিক দেখ! যায়। 





চিকিৎসাতভ্ু-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 





তাহারা আমাদের জপেক্ষা পুরুষবিক্রী, 
তাই তাহারা তাহাদের গানে তবানীয় 
পরিবর্তে বেশীভাগ শিবকে লইরা ধূমধাম 
করিতে ভালবামে। তাহাদের গানে 
কেমন এক প্রকার বিজ্ঞরম অনুভূত হয়, 
আমাদের বাঙগল। গানের মধ্যে সাধারণতঃ 
সেপ্রকার বিক্রম প্রাপ্ত হওয়া ধায় না। 
বাঙ্গল! গানে যেটুকু বিক্রম প্রবেশ করি- 
বাছে তাহা প্রধানতঃ হিন্দুপ্ধানী গানের 
স্পর্শ । অন্যানা দেশীয় ভাবের স্পর্শে 
আঁমাদিগের তাবও যেমনপরিবন্তিত হইবে 
আমাদিগের গানও সেইজপ পরিবর্তিত 
হুইবে। সেই হেতু যদি আমর1 আমাদের 
গানের উন্নতি সাধনে ইচ্ছ। করি তাহ! 
হইলে আমাদিগের সর্বপ্রথম কর্তব্য 
ভাবের উন্নতি করা--নিজেদের উন্নত 
হওয়া । আমরা নিজে ভাল না হইলে 
আমাদিগের গান ভাল হওয়া কিছুতেই 
সম্ভবপর নছে। এই ভারতে যাহারা 
গানের উন্নতি করিয়। ছিলেন তাহার! 
সকলেই প্রায় উন্নতমনা, সাধক ব! যোগী 
ছিলেন। গানের উন্নতির জন্য তাহারা 
শরীর মন প্রাণ সকলই বিশুদ্ধ করিবাঁর 
চে! করিতেন। গান বিদ্যা আয়ত্ত 
করিতে অত্যন্ত ধত্তের আনবশ্ঠক, তাহার 
জন্য আামাদিগের পূর্বপুরুষগণ কত 
শম কত কষ্ট সহা করিয়া! গিয়াছেন ; 
“গাঁনাৎ পরতরং নহি” এ কথার মর্ষ্যাদ! 
স্বাহারাই যথার্থ বুঝিতেন বটে। অনেক 
যত্ব করিস তাহার! গানকে সুদৃঢ় বৈজ্ঞা- 
নিক ভিন্ভতে দাড় করাইতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, ভারতের ন্যায় এক্সপ 
নৈ্জ্ঞোানিক ভিত্তিতে গানকে দাড় 
করাইতে অন্য কোন দেশ সক্ষম 
হয় নাই । ভারতের সঙ্গীত]চার্ধ্যদিগের 





অশ্রুঃ মাহা । 


গণনের দ্বারা অন্তরের স্বাভাবিক সত্য 
ফুটাইবার দিকে আঁশ্চর্য্যরূপ ঘতু ছিল। 
লার উইলিয়ম জোঙ্দ মঞ্চের বলেন ঘে 
হিন্দু সপ্গীতের প্রণালী ইয়োরোপীয়দিগের 
অপেক্ষা অধিকতর সত্যতত্বেব উপক্ধ 
প্রতিঠিত)১ সমস্ত দেশীয় গায়কদিগের 
নৈপুণ্য প্রধানত অন্তরের প্রবল বৃত্তি 
সমুছেয় অভিবাক্তিকরণের দিকে নিযুক্ত 
হয়, বাস্তবিক তাছাতেই হিন্দু গীতি 
উত্সর্গীকূত হষ্টয়া থাকে | বিখাছ 
বে 'ালাবিৎ ইটালীদে শী রেমিনি সাহেব, 
যিনি কিছুদন পুর্বে একবার তারতবর্ষে 
আসিয়। জনসাধারণকে বেহালা বাদ্যের 
দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি এ দেশীয় 
গান শ্রবণ ও বাগনের সময় তাহার 
প্রশংসা! না করিয়া থাকিতে পারিতেন 
না। আরও অনেক ইউরোপীয় আছেন, 


১৪৯ 





বাহার! দেশীয়দিগের সহিত একটু ভাল- 
ক্ূপে মিশিষ়াঙ্ছেম হা 'ভাজবূপ গান 
শুনিবার স্বযোগ প্রা হইয়াছেন, তাভাবা 
ভাবভীয় গানের প্রশংসা না করিয়া 
থাকতে পারেন নাই। মুসলমানেরা 
আমাদের দেশে মিশিষ! পড়িয়াছিলেন 
বলিয়া তীঙ্গানদের নিকট আমাদের গালের 
দ্বার অবারিত হওয়াতে তাহার! আম" 
দিগের ভারতীয় গানের মর্ধাদা বুঝিতে 
সমর্থ হইযাছিলেন। ইটরোপীয়েক। 
আমাদের সঙ্গে তত মিশিতে পারেন নাই 
বলিয়। তাহার আমাদের গানের ভাবও 
মুসলমানদিগের ন্যায় ততটা! উপলব্ধি 
করিতে সক্ষম হয়েন না, তাহার! প্রধা- 
নতঃ উপর উপর বুঝিযাই আমাদিগেষ 
গানের সমাঁলোচন। করিতে বসেন। 





“অশ মাহাত্য | ৯১ 


চক্ষের জল অতি পবিত্র জিনিষ। 
দেশকাল ভেদে একবিন্দু চক্ষের জলে 
যে কত মহা কার্য সংসাধিত হইতে 
পারে, তাহার ইযত্বা নাই। ইহার 
গ্রভাৰও অতুলনীয়। প্রেমে ইহার 
উৎপ্তি উচ্ছাসে ইহার বিকাশ। কাঠি 
ন্যকে কোমলে পরিণত করিতে, অস- 
ছুত্তিকে ধর্্মপথে আনয়ন করিতে ইহার 
অমোঘ প্রতাপ পরিদৃষ্ট হয়। তুণি বরং 
চোরকেও বিশ্বাম করিও, তথাপি যে 
জীবনের মধ্যে, কনম্মিনকালে, কোন 
ঘটনায় অন্ততঃ একবার৪ না কীদিয়াছে, 
একবিন্দুও অশ্রজল না ফেলিগ্জাছে, 
তাহাকে বিশ্বাস করিও না। আজ 


একটী সামান্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, 
আমরা এই “অঞ্ঞ মাহাত্য)” বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। 

একদা এক পরী সুন্দরী, কোন কারণ- 
বশতঃ শাপগ্রস্থা হইয়া, স্বর্গত্রষ্ট। হুইয্া- 
ছিল। সে প্রতিনিয়তই মপিনবেশে- 
রুগ্ষকেশে, অনাহারে পাগলিনীর ন্যায় 
ইতন্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং শিরে 
বরাধাত কারক রোদন ও বিলাপ 
করিত। এইন্ধপে কিছুকাণ অতি- 
বাহিত হইল। 

তাহার কাতরতা। দেখিয়! একদিন 
প্বর্গীধিপতি, তাহাকে সগ্থোধন করিয়! 
কহিলেন,-_“দেখ, তুমি আবার স্বর্গধামে 


১৫৩ 
অবস্থিত্তি করিতে গার, বদ্দি একটি 
কাধ কর” 

অভিশাপ হইতে খুক্তিলা্ভ কবিবার 
উপায় আছে শুনিয়া, হূর্ভাগাবতী পৰী, 
পেতে শ্রাণ পাইল । আশ্বস্ত হৃদয়ে, 
বকুলভাবে কহিল,_-দেন, কি কর্ম 
করিতে হইবে বলুন) আমি প্রাণ দিয়াও 
তাছ। করিতে প্রস্তুত আ'ছ।” 

স্বর্গর অধীশ্বর কহিলেন,__"দেখ, 
সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত যদি 
তুমি লইয়া আপিন্ডে পার, তবে তোমাৰ 
পুনরায় পর্গলাভ হইবে ১ নচেৎ ইহজীবনে 
তোমার বাসন। পুর্ণ হইবে লা” 


এই কথ। শুনিয়া পরী ছলছ্লচর্গে 
কম্পিনকণ্ঠে কহিল,--সর্ষধোৎক্্ট বস্তু ? 
সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত এ পৃথিবীতে কি আছে 
বলিয়। দি, আমি যেবপে--যেমন করিয়া 
পারি, আনিয়। দিব” 

স্র্গীধিপতি ঈষৎ ছান্তে উত্তর করি- 
লেন,--“না,-উ1 হইবে না) লর্বোৎকুষ্ট 
বন্ত--ফি, বলিষ্বা দিব না। সেইটি সংগ্রহ 
করাই ভোমার কাধ্য এবং এই নির্বাচন 
টুকুই তোমার পরীক্ষা 1” 

আভাগিনী পরী, অনেক অগ্গুনয় বিনয় 
করিল; পৃথিবীর মধ্যে সর্ধোত্কষ্ট বস্ত 
কি, জানিতে অনেক কাকুতি মিনতি 
করিল) কিন্তু তাহার মকল চেষ্টাই 
বিফল হইল। ব্রিদিবেশ্বর কহিলেন, 
"পরী, কেন তুমি বৃথা অনুনয়-বিনয় 
করিতেছ? নিরর্থক কাঁলহরণ কতিয়া 
কর্তব্যকরন্্বে উদ্দাসীন থাকিলে, তোমারই 
সমূহ ক্ষতি। অতএব যাঁও,-সংসারের 
প্রত্যেস্থান তর তল্প করিয়া দেখ, 
সর্বোৎক্ষ্ঠ বস্ত--কি এবং বিধিমতে 


চিকিৎমাতভ্ু-বিজ্ঞান গুবং সমীপ্ণ | 


ভাহাব পরীক্ষা কর। অতঃপর সফল 
মনো্ধথ ছইয়া, সুখে জীবন খাত্রা নির্বাছ 
করিতে পারিবে 1” 

পত্ধী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
কহিল,--প্পবীক্ষাত আপনি গ্রহণ কত্ি- 
বেন। কোন্‌ স্থান আপনাকে” 

শর্গাধিপতি বাপা দিয়া কহিলেন, 
“আমাকে পরীক্গণ দিতে হইবে না। এই 
স্বর্গ-দ্বারই তোমার পণীক্ষা গ্রহণ কবিবে। 

কথা শুনিয়া পৰী বিস্মভাব ন্যায় 
চাহিয়া বহিল ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন, 
“আশ্ধা হইতেছ ? ই!- তুম সংসারের 
সার বস্তব আনয়ন করিলেই এই শ্র্গদ্বাত্ব 
আপনি উদঘাঁটিত হইবে) অগ্ঠথা সহজ 
চেষ্টাবও তুমি সফলকাম হইতে পারিৰে 
না»বিছতেই এ পুণ্যদ্বার খুলবে না। 

বুথ। বাক্যব্যয়ে কিছু হইবে না তু ঝা 
পরী বিধাতাপুকষেব নিকট হইতে বিদাক্ব 
গ্রহণ করিল । স্বর্গ প্রাপ্তির আশায়, প্রাণ- 
পণে প্রকান্তিক যন্ত্রে, দেশ দেশাস্তব পরি- 
ভ্রমণ কিতে লাগিল। এইর্ধপে একে 
একে গ্রাম, নগর, দেশ, জনপদ, অরণা, 
প্রাস্তর--সর্ধস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল 
পৃগবীর সর্বোৎকৃষ্ট সারবস্ত কোথায়, 
মিলিতে পারে। 

দৈবছুর্বিপাকবশতঃ, একদিন এক 
গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। 
প্রতিবাণী আত্মী়গণ পলকলেই অগ্ন 
নির্বানের চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু প্রাণ- 
ভষ্ষে, কেহ গৃহ প্রবেশ করিতে পারি- 
তেছে না। সেই অগ্নিময় গৃহে গৃহস্থের 
একটি শিশু-সম্তান নিদ্রা বাইতেছিপ। 
শিশুটি মাতৃহারা। পিতাঁও কাধ্যোপ- 
লক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে । এ অবন্থায়, 





স্পা 


অশ্রু মাহা । 


সকলেই মুখে হা--হুভাশ, করিতে 
লাগিল, হায়, কিরূপে শিশুটির প্রাণ 
রক্ষা হইতে পারে! বারংবার এই কথা 
শুনিক্া, এক অসমসাঁহসী দয়াবান্‌ যুবা, 
প্রাণের মমতা ত্যাগ করতঃ, সেই প্রজ্জ 
লিত গুহ প্রবেশ করিল এবং অনতি- 
খিলর্দে নিদ্রিত শিশুকে, দগ্ধহীন অক্ষত 
শরীরে বাহিরে আনয়ন করিল । চারি- 
দিক হইতে অমনি “সাধু, “সাধু রব 
পড়িয়া গেল। কিন্তু হায়, সেই সাধু 
বাঁদের সঙ্গে সঙ্গে, মনা পরোপকারী, 
উদারহৃদয় যুবকের প্রাণবা বহির্গত 
হইল। জলন্ত আগুনের তাব্র জালাময় 
উত্তাপে দদ্বীভৃত হইয়া দেন্চরিত্র যুদক 
প্রাণত্যাগ করিল। পরী অনভিদৃরে 
ধাড়াইয়া এ দৃশ্ত দেখিতেছিল। যাই 
যুবক মৃতু'মুখে পতিত হইল, অমনি 
ব্যাকুল হৃদয়ে পরী তাহার আত্মা লইয়া 
' অনস্তধামে চলিল। ভাবিল, “পরার্ে যে 
আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তাহার তুলা 
মহৎ আর কে আছে? অতএব এই 
যুবকের আত্মাই পৃ'থবীর সার দ্রব্য ।৮ 

আনন্দিত হইয়া পরী, গন্তনাস্থানে 
উপনীত হইল। কিন্তু ভাঁয়, তাহার 
বাসনা পুরিল না,ন্বর্গধার, উদবাটিত 
হইল ন1। 

পরী মনে মনে ভাবিল,_-"একি ! 
এমন মহাঁদ্রব্যেব সংস্পর্শেও ন্বর্গদ্বার 
উদবাটিত হইল না? দেখি, ইহা! 
অপেক্ষা আরও কি সারদ্রৰ) পৃথিবীতে 
মিলিতে পারে ?” 

আর একধিন পরী দেখিল,_-এক 
মহাশ্শানে এক শবদেহ দাহ হইতেছে, 
পার্খে আর একটি চিতা সজ্জিত হইয়াছে 
কিন্ত তাহাতে শবনাই। ক্ষণেক পরে 





৯৫১ 


চিতা অগ্নিষ্পৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে 
একটি অনুপমা যোহিনীমুর্তি, সেই প্রজ্জ- 
লিত চিতাকুণ্ডে আরোহণ করিল। অমনি 
চারিদিক হইতে মাঁঙগলিক শঙ্খ, ঘণ্ট। 
বাজ্জিয়া উঠিল। পতি বিরহে সভী সহমরণে 
গমন করিল। পাতিব্রতোর এ উদ্দাম 
তাবপূর্ণ করুণ দৃশ্ঠ দেখিয়া পরীর সর্বশরীর 
রোমাঞ্চিত হইল । ভাবিল, ইহার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র পৃথিবীতে আর কি হইতে 
পারে? অমনি সাগ্রহে সানন্দচিত্তে সেই 
সতী নারীর পুণ্যাত্মা লইয়া, পরী তাহার 
অভীপ্গিত পথে গমন করিল। কিন্তু 
একি,_ এবারও সে শর্গদ্ার উদ্ঘাটিত 
হইল-ন!। পরী ক্ষ হইয়া'মনে মনে কহিল, 
“একি, বিধাতাপুরুষ আমাকে ছলনা 
করিলেন নাঁকি? এমন অনুপমা পতি- 
প্রেমও কি পৃথিবীর সারবস্ত্র নহে ?” 

আর একদিন আর এক দৃষ্ঠে, পরী 
অশ্বাসিতা হইল। ভাবিল, এইবার 
নিশ্চয়ই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
দেখিল, * * * দেশে সমরানল 
জলিয়াছে। শত সহজ যুদ্ধার্থী বীরপুরুষ, 
প্রাণের মায়া মমতা বিসঙ্জন দিয়া, 
স্বদেশ রক্ষার্থে ব্রতী হইয়াছে । বিপক্গ- 
পক্ষ আয়ত বল-বিক্রমে, যুদ্ধার্থে সন্দু 
খীন হইল। শ্বদেশ রক্ষায়, সর্ধপ্রথমেই 
যিনি আত্মজীৰন উৎসর্গ করিলেন, পরী 
সেই মহাপুরুষের মহদাত্ম! লইয়া গন্তব্য- 
স্থানে পুছিল। কিন্তু হায়, এবারও সে 
স্ব্গ্বার উদ্ঘাটিত হইল ন1। 

বারবার নিরাশ হইয়াও ত্বর্গাভি- 
লাষিণী পরী, পশ্চাৎপদ হইল না । এই. 
রূপ এক এক করিয়৷ অনেক পরীক্ষা 
করিল) পৃথিবীর সর্বোত্কষ্ট সার দ্রব্য 
অন্বেষণে বছ পন্থার অন্ুমরণ করিল) 
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১৫০ 
অবস্থিতি করিতে পার, ঘদ্দি একটি 
কাধ কর।” 

অভিশাপ হইতে মুক্িলাভ কবিবাঁর 
উপায় আছে শুনিয়া, হুর্ভাগাব্ী পৰী, 
দেকতে শ্রাণ পাইল। আশ্বস্ত জদযে, 
বাকুভাবে কহিল,_-“দেব, কি কর্া 
করিতে হইবে বলুন; আমি প্রাণ দিয়াও 
তাহ! করিতে প্রস্তুত আ'ছ।% 


স্বর্গর অধীশ্বর কডিলেন,_-“দেখ, 
সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সব্বোতকৃষ্ট বসত যদি 
তুমি লইয়া আপিঙ্ডে পার, ভবে তোমার 
পুনবায় দ্র্গপাভ হইবে ; নচেৎ ইহজীবনে 
তোমার বাসন। পুর্ণ হইবে না” 


এই কথা শুনিয়া পরী ছলছলচক্ষে 
কম্পিতকণ্ঠে কহিল,--সর্বোত কষ্ট বস্থ ? 
সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত এ পৃথিলীতে কি আছে 
বলিয়। দি, আমি যেরূপে--যেমন করিযা 
পারি, আনিয়া দিব ।” 

স্বর্গীধিপতি ঈষৎ হাস্তে উত্তর কবি- 
লেন,-“ন1,ডা হইবে না; লর্কোৎকৃষ্ট 
বন্ত-কি, বলিব দিব না । €সহছটি সংগ্রত 
করাই তোমার কার্ধ্য এবং এই নির্বাচন 
টুকুই তোমার পক্সীক্ষা।” 

গআভাগিনী পরী, নেক অন্থুনয় বিনয় 
করিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বোতককষ্ট বস্ত 
কি, জানিতে অনেক কাকুতি মিলতি 
করিল? ক্ষিন্ত তাহার কল চেষ্টাই 
বিফল হইল । ব্রিদিবেশ্বর কহিলেন, 
*পরী, কেন তুমি বৃথা অনুনয় বিনয় 
করিতেছ ? নিরর৫থক কালহরণ করিয়! 
ফর্তব্যকর্দ্দে উদাসীন থাকিলে, তোমারই 
সমূহ ক্ষতি। অতএব যাঁও,--ংসারের 
প্রত্যেকস্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখ,-- 
সর্বোতকষ্ঠ বস্ত--কি এবং বিধিমতে 


চিকিৎদাতন্-বিজ্ঞান এবং সমীণ। 


তাহার পরীক্ষা কর়। অতঃপ সফল 
মনোবথ ছইয়া, খে জীবন খাত্রা নির্ববাছ 
করিতে পারিবে 1” 

পরী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয় 
কহিল,--প্পবীক্ষাঁত আপনি গ্রহণ কবি- 
বেন। কোন্‌ স্থান আপনাকে-১ 

লর্গাধিপতি বাধা দিধা কহিলেন,-- 
«আগাকে পৰীক্ষা দ্রিতে হইবে না। এই 
স্বর্গ-দ্বারই তোমাব পরীক্ষা গ্রহণ করিবে । 

কথা শুনিয়া পধী বিন্মভাব ন্যায় 
চাঠিয়া হিল ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,_- 
“্সশ্তয্য হইতেছ ? ই!-তুম সংসারের 
সার বস্ত আনবন করিলেই এই স্বর্গদ্বাক 
আপনি উদঘাটত শইপে; অগ্ণ। সহজ 
চেষ্টায় ও তুমি সফলকাম হইতে পারিবে 
না পিছুতেই এ পুথ্যন্বার খালবে না। 

বুথা বাকাব্যয়ে কিছু হইবে নাবুঝয়া 
পবী বিধাতাপুকষেব [নকট হইতে বিদাষ, 
গ্রহণ করিল। স্বর্ণ প্রাপ্তর আশায়, প্রাণ- 
পণে শ্রীকান্তিক যন্ত্রে, দেশ দেশাস্তব পরি- 
ভ্রমণ কবখিতে লাগিল। এইরাপে একে 
একে গ্রাম, নগর, দেশ, জনপদ, অরণ্য, 
প্রাস্তর--সর্বস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল 
পরথবীব সব্বোৎকৃষ্ট সারবস্ত কোথাম্ন, 
মিলিতে পারে। 

দৈবছুর্বপাঁকবশতঃ, একদিন এক 
গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাশিষাছে। 
প্রতিবানী আত্মীঘগণ সকলেই অগগ্প 
নির্বানের চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু প্রাণ 
ভয়ে, কেহ গৃহ প্রবেশ করিতে পারি- 
তেছে না। সেই অগ্রিময় গৃহে গৃথস্থের 
একটি শিশু সম্ভান নিদ্রা যাইতেছিল। 
শিশুটি মাতৃহারা। পিতাঁও কার্যোপ- 
লক্ষে স্থানাস্তরে গিয়াছে । এ অবস্থায়, 





অশ্রু মাহাত্ব্য । 


লকলেই মুখে হাঁহতাশঃ করিতে 
লাগিল, হায়, কিরূপে শিশুটির প্রাণ 
রক্ষা হইতে পারে! বারংবার এই কথ। 
শুনিক্বাী, এক অসমপাঁতপী দয়াবাঁন্‌ যুবা, 
প্রাণের মমতা ত্যাগ করতঃ, সেই প্রজ্ঞ 
লিত গৃহে গুবেশ করিল এবং অনতি- 
শিল্বে নিদ্রিত শিশুকে, দগ্ধহীন অক্ষত 
শরীরে বাহিরে আনয়ন করিল । চারি- 
দিক হইতে অমনি 'সাধু,, “সাধু” রব 
পড়িয়া গেল । কিন্তু হায়, সেই সাধু- 
বাদের সঙ্গে সঙ্গে, মহা পরোপকারী, 
উদ্াারন্দয় যুবকের প্রাণনা। বহির্গত 
হইল । জলন্ক আগুনের তীব্র জ্বালাময় 
উত্তাঁপে দগ্বীভৃত হইয়া দেলচরিত্র যুনক 
প্রাণভ্যাগ করিল। পবী অনতিদূরে 
ধাড়াইয়া এ দশ্ত দেখিতেছিল | ঘাই 
যুবক মৃতু'মুধে পতিত হইল, অমনি 
বাকুল হৃদয়ে পরী তাহার আত্মা লইয়া 
 অনন্তধামে চলিল। ভাবিল, “পরার্থে যে 
আতআ্মোৎসর্গ করিতে পাবে, তাহার তুলা 
মহৎ আর কে আছে? অতএব এই 
যুবকের আত্মই পৃথিবীর সার দ্রব্য |» 
আনন্দিত হইয়া পবা, গন্তব্যস্থানে 


উপনীত হুইল । কিন্তু ভায়, তাহার 
বাসনা পুরিল না,- স্বর্গদ্বার উদবাটিত 
হইল ন1। 


পরী মনে মনে ভাবিল,--"একি ! 
এমন মহাদ্রবোব সংস্পর্শে শর্গার 
উদধাটিত হইল না? দেখি, ইহা 
অপেক্ষা আরও কি সারদ্রব্য পৃথিবীতে 
মিলিতে পারে ?” 

আর একদিন পরী দেখিল,-এক 
মহাশ্মশানে এক শবদেহ দাহ হইতেছে, 
পার্থে আর একটি চিতা সজ্জিত হইয়াছে 
কিন্তু তাহাতে শবনাই। ক্ষণেক পরে 








৯৫১ 
চিত অগ্থিস্পৃষ্ট হইল । দেখিতে দেখিতে 
একটি অনুপমা মোহিনীমুর্তি, সেই প্রজ্জ- 
লিত চিতাকুণ্ডে আরোহণ করিল। অমনি 
চারিদিক হইতে মাঙ্গলিক শঙ্ঘ, ঘণ্টা 
বায় উঠিল । পতি বিরহে সতী সহমরণে 
গমন করিল। পাতিত্রাতার এ উদ্দাম 
ভাবপুর্ণ করুণ দৃশ্ঠ দেখিয়া পরীর সর্দশরীর 
রোমাঞ্চিত হইল । ভাবিল, ইহার অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট বস্ত পৃথিবীতে আর কি হইতে 
পারে ? অমনি সাগ্রহে সানন্দচিত্তে সেই 
সতী নানীর প্রণ্যাত্বা লইয়া, পরী তাহার 
'অভীপ্সিত পথে গমন করিল। কিন্তু 
একি,--এবারও সে দ্বর্গদ্বার উদ্বাটিত 
হইল.ন!। পরী ক্ষ& হইয়'মনে মনে কহিল,-- 
“একি, বিধানতাপুরুষ আমাকে ছলন! 
করিলেন নাকি ? এমন অনুপমা পতি- 
প্রেমও কি পৃথিবীর সারবন্ত্ব নে ?” 

আব একদিন আর এক দৃণ্ঠে, পরী 
অংশ্বাসিতা হইল। ভাবিল, এইবার 
নিশ্চই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
দেখিল, * *  * দেশে সমরানল 
জলিযাছে। শত সহস্ম যুদ্ধার্থী বীরপুকষ, 
প্রাণের মায়া মমতাঁ বিসঙ্জন দিয়া, 
স্বদেশ রক্ষার্থে ব্রতী হইয়াছে। বিপক্ষ- 
পক্ষগ অমিত বল বিক্রমে, যুদ্ধার্থে সন্মু 
হীন হইল। স্বদেশ রক্ষায়, সর্ব প্রথমেই 
যিনি আত্মঙজীৰন উৎসর্গ করিলেন, পরী 
সেই মহাপুরুষের মহদাত্ব। লইয়1 গন্তব্য- 
স্থানে পছুছিল। কিন্তু হায়, এবারও সে 
স্বর্গদ্ার উদ্ঘাটিত হইল ন1। 

বারবার নিরাশ হইয়াও দ্বর্গাভি- 
লাধিণী পরী, পশ্চাৎপদ হইল ন1। এই- 
রূপ এক এক করিয়া অনেক পরীক্ষণ! 
কৰিল? পৃথিবীর সর্বোত্কুষ্ট সার দ্রব্য 
অন্বেষণে বহু পঞ্থার অনুসরণ করিল) 


২ 


সারার: 


১৫২ 


চিকিৎসাতভ্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্যা হইতে পারি- 
তেছে না । 
একদিন, এক নগবোপকঞ্েব এক 
নিজ্জন পুশ্পোদ্যানে, গোধূলি সমযে পবী 
গালে হাত দিষা আকাশ পাতাল ভাবি- 
তেছে, এমন সময় দেখিতি পাইল,মনা- 
হব সবসীতীবে, স্ুজিদ্ধ শ্বেত প্রস্তর 
সোপানে বসিধা একটি স্থন্দব বালক 
নিমীলিত নেতে, নিনিষ্টচিত্নু, লাহাজ্ঞান 
শূন্য হইয1 ভগবানের ধাঁন কবিতেছে, 
আব তাঁধ অনতিদাৰ এক অশিভীবদর্ষব 
পরুকেশশাশ বিশিষ্ট বৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয, 
পো পুলকিত মনে কহি- 
লেন,--“আহাঁ, এ ছপ্নপাঁষা শিশ্ুব দ্য 
ভগঙ্ধান এত প্রেম দিবাছন, ভাব আমি 
বাদ্ধক্য দশাম পণ্ডিত হইধাডি, শ্মন, 
ব্যিবে সমপস্থিত, আমি “স পিভ- 
*্াবনকে ভ্রলিযা আছি? দীননাথ, কভ 
দিনে এ দ্রীনেৰ প্রতি সদ্য হইানন 1৮ 
এই ফথা বলিতে সর্লতে বুছগিব অঞ- 
কোণে একবিন্দু প্রেমাশ বিগলিত হইল । 


৭ সন 
হা 


ৃ 


এ দৃশ্য দেখিবামাত্র পরী ত্বনিত পদে 
তথায় উপনীত হুইল এবং মায়াৰলে, 
অলক্ষো সেই “প্রমা্রটুকু লইয়া গন্তন্য 
স্থখুনে গমন করিল । 

হবি হবি 1 পবী স্বর্গদ্বাধে উপনীত 
ভইবামাত্র, এবাব €স শ্বর্গদাৰ আপন! 
হইত উদঘাটিভ ইল । অমনি শত শত 
স্'পুক্ষ আপিয়া পবীকে অভার্থনা কবিতে 
লাগিল। চাবিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়! 
উঠিল; আকাশ হুইনে পুষ্পনৃষ্টি হইত 
লাগিল । স্বঘণ স্বর্গাধিপতি বিধাতাপুকঘ 
আসিযা হাসিমুখে, মভাসমাবোভে, 
পবীকে সর্গধাম লইযা গেলেন । কহালন, 
--পলী, ভুমি যে যে দব্য আনিয়াডিল, 
সকলই মুলানান্‌ বটে; কিন্ত পঙামা 
শব” ভুলা সার্বোত্রুছ সাব্পস্ত পৃগিবীতে 
আব নাই । কাবণ, (প্রেমাকব এক বিন্দু 
অগ্রপাতে পৃথিবীতে মহা প্রলঘণ্ড ঘটিতে, 
পাবে ।” 

স্ৃতঃ (প্রমাশধ তলা, মহার্ঘ, পবিজ্ম, 
পুথ্যময় তীর্থ আর নাই ।” 


৯৯ তাৰ হাক 
০ ররর ছি 
একধরষতপ 
প্রীকঞ্চের ক ] 


প্রীকঞ্চেন আবির্ভাব লিখিতে হলে 
প্রথমতঃ তিনি কোন্‌ সময়ে আবি 
হইয়াছিলেন, হাহা স্তির কবিতে হয়। 
আমাদিাগবৰ পূর্বতন বুন্বাস্ত সমূহের 
কাল বির্ণর কর! এক প্রকার অসম্থন। 
কারণ, তখন এখনকাব শকাদির প্রচলন 
ছিল বলিম্বা ধোধ হয না। তবে পুবাণে 
মহাভাঁবতের দুষ্ট একটি ঘটনাব কাল 
নির্যয় করাতে শ্রীরুষ্জের আবিগ্ভাবের 


পু 


কাল নির্ণয় কিছু গানে হইয়াছে । 
শ্রাম্গাগনতের দ্বাদশঙ্গান্ধে এবণ শিফু 
পুরাণ প্রায় এককপহ প্রণালীতে এ 
কালেন্। বিপম লিখিত হইয়াছে) লি 
পুবাণেব চতুর্থাংশের চতুর্ববিংশতি অধ্যায়ে 
লিখিত আছে 2-- 

“সপ্তুষোণি!ঞ্চ যৌ পু দৃগ্যন্ে উদ্দিত্টৌ দিবি। 

তযোস্ব মধানক্ষর" দৃষ্যতে যৎ সমং নিশি ॥ 

তেন সপ্তুয়ে। যুক্জান্তিষ্টস্তাব্দশত" নৃণাম্‌। 

তে তু পরীক্ষিতে কালে মধাম্বানন দ্বিজে|ভম 7” 


০০০ সস 


শ্রীকৃষ্ণ 








সপ্বর্ষিমগুলের মধ্যে নৈষ্ধতকোণস্থ 
পুলহ এবং ক্রতু নামে যে দুইটি তারা 
প্রথমে উদ্দিত হয়, তাহার মদাস্তলে 
দক্ষিণোত্তর রেখার সমদেশ অশ্বিনী 
প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রেব এক একটি 
নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। এী এক একটি নক্ষত্রে 
সপ্তর্ষিমগ্তল একশত বৎসর ধরিয়! অব- 
স্তান করিয়! থাকেন। রাজ পরীক্ষিতের 
সময়ে সপ্তর্ধিমগুল মঘা নামক নক্ষত্রে 
অবম্তান করিয়াছিলেন । তদন্রসারে 
বাজতরঙ্গিণী প্রণেতা কহলন পণ্ডিত 
লিখিয়াছেন ৫ 
“প্রান্ত তীয়নো না দারস্থয শরদধং তদ। | 


দ্বেসহন্বে গতে ত্রিংশদধিকং চ শতত্রয়ম্‌ ॥ 
বধাণাং দ্ব[দ্শশতী যষ্টিঃ ষড়ভিশ্চ দাযুহা ॥৮ 


গোনদের পুব্ববন্তী রাজগণের রাজত্ব 
কাল ১২৬৬ বৎসর, তৃতীধ় গোনদ্দেন 
সময হইতে অতীত ২,৩৩০ বৎসর, 
তদুভয়ের সমষ্টি, ৩,৫৯১। এইটি কভ্ল- 
নের গণিতকাল। কহলনের সময় হইতে 
৭৫৪ বং্সর অতীত হইয়াছে । স্থতনাং 
সম্প্রতি ৪৩৪০ মহাভারতের বা রাজ 
গরীক্ষিতের সময়। এই গণনান্সারে 
শ্রীকষ্চের আবিাবকাল ন্নাধিক 
৪৪৪০ বৎসর । 

শ্ীরুষ্জের কার্ধা সকল বা চরিত্র 
সাধারণ লোকের কাখ্য বাঁ চবিত্রেব 
অন্থরূপ নভে । তাহার বাঁল্যলীলা হই- 
তেই তাহার অলৌকিক চরিত্রের পাচ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ শ্রীরষ্জের 
বালালীলার আলোচনা করিতে ইচ্ছা 
করেন ন!। তাহাদিগের শী অনিচ্ছা 
কারণ, মহাভাঁবতে এ বাল্যলীলার বিস্তৃত 
বিবরণের অভাব । মহাভারতে বিস্তৃত 
বিবরণ নাই বলিক্ব। শ্রীকৃষ্ণের বাঁলাচরিত্র 


তশ্জ 1 ১৫৩ 
উপেক্ষিত হইতে পারে না। বাহার 
চরিত্র অলোক সাধারণ, বাল্যকালে 


৷ 


তাহার সেই চরিত্রের যে, কিছু আভাস 
না থাকিবে, এবপ হইতেই পারে ন!। 

প্রীরষ্চের আবির্ভীব সন্বদ্ধীয় পৌরা- 
ণিক ইতিবৃত্ত যাহ! প্রাপ্ত হওয়া! যায়, 
তাহা এই 2 

এ পময়ের কিঞ্চিৎ, পৃর্বে-শ্রসেন 
নামে নরপতি মথুরাপূরীতে বাস করি- 
তেন। এ সময় হইতেই মথুরানগরী বাদব- 
গণের রাজধানী হয়। এই শুরসেতন্র 
বংশেই আ/কুঞ্চের পিতা বঙ্গুদেব জন্ম 
গ্রহণ করেন। বস্ুদেব ী বংশীয় দেব- 
কের কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তৎ্কালে কংস যছ্ুবংশের 
রাজপিংহাপনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । কংসের 
পিতা উগ্রসেন ও দেবক, ইহারা ছুই 
সহোদব। দেবকীর বিবাঁন্ছের সময় উগ্র- 
সেন বঞ্তমান থাঁকিলেও কংস, তাহাকে 
কাবারুদ্ধ করিয়া স্বঘং রাজ্য কৰিতে- 
ছিলেন। এই কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ 
পুত্র। সৌভপতির ওরসে উগ্রসেন পড়ীর 
গড়ে কংসের জন্ম হয়। কংস গ্তায়তঃ 
রাজোর উত্তরাধিকারী ছিল না। দেব- 
কীর পুত্রই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকাঁরী। 
ফলতঃ ইহা জানিয়াই দুবাস্া কংস 
পিতৃরাজা আত্মসাৎ করে। নে যাহ! 
হউক, নির্ধ্বোধ কংস পূর্বাপর বিচার না 
করিয়াই বস্ুদেব যখন দ্েবকীকে বিবাহ 
করিয়া স্বগৃহে প্রতাযাগমন করিয়াছিলেন, 
তখন স্বয়ং ভগিনী ও ভগিনীপতির রথের 
সারথো নিযুক্ত হয়। পথিমধ্যে এই 
দৈববাণী শ্রবণ করে, সেষাহাকে বহন 
করিয়া লইয়1 যাইতেছে, সেই দেবকীর 
অষ্টমগর্ভজাত সন্তান তাহাকে বিনাশ 


ইসস সস 











পরমেশ্বর জ্ঞানেতাহার বিস্তর স্তবস্তরতিও 


১৫৪ চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
করিবে । এই দৈববাণী শ্রবণে কংসের 
চৈতন্য হইল। দুরাত্মা তখনই ভগিনীর | করেন। 


সংহারে উদ্যত হইল । বস্ুদদেব তৎকাঁলে 
নান। প্রকারে তাহার সাত্নার জগ্ঠ চেষ্টা 
করেন। কিন্তু কিছুতেই সফল মনো- 
রথ না হইয়। পরিশেষে দেবকীগর্ভজাত 
সমস্ত সম্ভান তাহাকে অর্পণ করিবেন 
বলিয়া পত্তীর প্রাণ রক্ষা করেন। কংস 
তখন তাহাঁতেই সন্ধষ্ট হইয়া গৃহে 
প্রত্যাগমন করে। কিন্তু পরে তাহার 
কথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়! তাহাকে 
দেবকীর সহিত পিতার ন্ায় কারারুদ্ধ 
করে। নী কারাগার মন্যেই দেবকীর 
গর্তে উপযু্ণপরি য়টি পুত্র জন্মে। 
২স একে একে তাছাদ্রিগেব সকল- 
গুলিকেই সংহার করে। কথিত আছে, 
দেবকীর এই ছয়টি পুত্র হিরণ্যকশিপুর 
পৌত্র, পিতামহের শাপে এই প্রকার 
দুর্গতি ভোগ করে। দেবকীব সপ্তম 
গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। ভগবন্মায়! 
কর্তৃক এই সপ্তম গর্ভ বন্থুদেবের অপর 
পত্বী রোহিণীর গর্ভে সনিবেশিত হয়। 
রোহিণী বুন্দাননে নন্দগোপের আলয়ে 
বাস করিতিছিলেন । কংসের দৌরাক্ম্যই 
তাহার প্রবাসের কারণ। গোপরাজ 
নন্দের সহিত বস্থদেবের ভ্রাতিসন্বন্ধ । 
বস্থদেবের পিতাঁর বৈমাত্রেয়ের ওরসে 
বৈশ্তাকগ্ঠার গর্ভে নন্দের জন্ম ইয়। এই 
গোপরাজের আবাসেই শ্রীরুষ্ণের প্রথম 
লীল। সমাহিত হইয়াছিল। 

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নিশীথে ভগ- 
বান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভ হইতে আবি- 
ভূর্তি হয়েন। পিতা বন্ুদেব দেবকীর 
সহিত পুত্রের অলৌকিক চতুভূ্জ বূপ 
সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হুইয়। 
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কিন্তু পরিশেষে পরমেশ্বরের 
মারায় মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রভো ! তোমার 
এই অলৌকিকরূপ উপসংহার কর। এবং 
ছুরাত্মা কংস যাহাতে আমাদিগের হইতে 
তোমার জন্ম ন! জানিতে পারে, তাহার 
উপায় কর। শ্রীক্ক তদনুসারে প্রাকৃত 
বালকের রূপধারণ করিয়া তাহাকে 
নন্দালয়ে রাখিয়া! আসিতে বলেন। তৎ- 
কালে ভগনানের আবির্ভাব অভিনন্দন 
করিবার নিমিত্ত এ কারাগৃহ মধ্যে ত্রন্গী- 
শিনাদি দেবগণের আগমন হইয়াছিল, 
একূপ লিখিত আছে । 

সে যাহ? হউক, ভগবানের কারা 
গাবের প্রহরী সকল নিদ্রিত ও দ্বারাদি 
উন্মুক্ত হইলে, বস্থুদেন সদ্যোজাত তনয়কে 
ক্রোড়ে লইয়। অগাধ সলিল। যমুনা নদ 
উত্তীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং 
নিদ্রিত ঘশোদার সদ্যোজাতা কন্তাকে 
লইয়! পুনর্বার কারাগুঙ্কে আগমন পূর্বক 
পুব্ববৎ অবস্থান করিতে থাকেন। তৎ- 
কালে যে কিছু অলৌকিক ব্যাপার সঙ্ঘ- 
টিত হইছিল, সকলই ভগবানের ইচ্ছা- 
মারে জানিতে হইবে। 

এদিকে দ্বীররক্ষকগণ জাগরিত হইয়া 
দেবকীর শ্ছত্িকাগুহে কন্তার রোদনধবনি 
শবণ পূর্বক সত্বব কংসের নিকট উক্ত 
বৃস্তান্ত নিনেদন করিল। কংস তৎক্ষণাৎ 
সেই শ্কানে উপস্থিত হইয়া! সেই কন্তা- 
টিকে সংভাঁর করিতে উদ্াত হইল, কিন্তু 
দৈবগতিকে নৃশংস আচরণে অসমর্থ 
হইয়া! ভগিনী ও ভাগিনীপতিকে সাস্বনা 
করিয়! গ্রহে প্রত্যাগমন করিল । তৎ- 
কালে কিঞ্চিৎ ধর্মবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই 
কংস তাহাদিগের প্রতি সদ্বযবহার প্রদ- 


শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । 
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শন করিক্াছিল । ভাগবন্মায়াই ইহারও 
কারপ। দুরাজ্। কংস পরদিন প্রাভাঁতে 
নিজ ছষ্ট মন্ত্রিগণের নিকট রাত্রিবৃত্তান্ত 
বর্ণন করিল । তাহার। কংসকে আধক- 
তর পাপান্ুষ্ঠানে পরামর্শ প্রদান করিল । 
তদবধি সদ্যোজাত শিশু সকলের সংহার 
এবং গোব্রাঙ্গণ্রিগের হিংসার ব্যবস্থা 
ঘোষিত ও অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে নীত হইয়! 
গোপগোপীবুন্দের আননে'খ্পবের সহিত 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । 
অতঃপব শ্রীকুঞ্চেব ভীবুন্দাবনলীল1। 
শ্রাবৃন্দাবনে শ্রাকুষ্ ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি 
লীলাই সম্পাদন করেন। তীহার তত্রত্য 
সমুদায় লীলাই অলৌকিক ও রন্তময়। 
অলৌকিক ও র5স্তময় বলিয়াই উ্ঃকুষ- 
চরিত্রের সমালোচিকগণেব মধো পরস্পর 
মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । অনেকেই 
তাহার শর সকল লীলাকে কবিকল্পন! 
প্রস্থত বলিয়া শ্রদ্ধাবিহীন হযেন। আমর! 
বলি, কেবল খ্রাবুন্দাবন শীল! কেন,তাহার 
জন্ম হইতে মদ্কুলধ্বংস পধ্যস্ত সকল 
লীলাই ধ্ররূপ। উহার একটিও লৌকিক 
ব1 রংস্তুশন্ নহে । শ্রীকৃষ্ণের অবতারের 
যদি সত্যত। থাকে, শ্রাকষ্ণের লীলার যদি 
কোন অংশ শ্বীকার কাঁরতে হয়, তবে 


উহার কোনটিকেই কবিকল্পনা বলিয়া 
উপেক্ষ।! করিবার প্রয়োজন বিবেচন। 
কবিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের লীলাও 
যদি মন্ুুষ্যের স্টাফ লৌকিক ও বুহস্ত- 
রহিত হয়, তবে জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ কি 
থাকিল? ঈশ্বরের স্থষ্টিলীলা' কি লৌকিক 
ও রহস্তশৃণ্ঠ ! তাহার এই বিশ্বস্থষ্টি যদি 
লৌকিক ও রহস্তবিরহিত ন হয়, তবে 
তাহার পালনরূপ লীলা অবশ্ত অলৌ- 
কিক ও রহশ্তময় হইবেই হইসে) 

এই লীলার্হস্তের বিচারে প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বেই ঈশ্বরের অবতারতন্ব বিচা- 
বের গ্রযোজন হইনেছে। কারণ, এ 
অন্তাবতন্ব বিচারিত হইন্লই লীলা- 
বহস্তের ম্মোছ্েদ অপেক্ষাকৃত সহজ 
ভইয়া আসিবে । * ঈশ্বরের অবতারের 
উপরই তাহার লীলা! সকল নির্ভর করি- 
তেছে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, 
ঈশ্বরের অব্তার সম্ভব কি না? যদি 
অবতার সম্ভবই হয়, তবে প্র অবতার 
কাহাকে বলে এবং তীহার অবতাঁরের 
প্রয়োজনই বা! কি, ইহাও দেখিতে হইবে। 
ফলতঃ এই ছুইটি প্রশ্নের মীমাংস। হইলেই 
লীলাসন্বন্ধীয় নিখিল প্রশ্নই আপন 
আপনি মীমাংসিত হইয়। আসিবে । 
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চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 








ইতলগ্ডে রাষ্টবিপুক | 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পুর্ববপ্রকীশিতের পর । 


দ্রিতীক্ হেনরীর মুতার অন্যবহিত 
পরই খুষ্টীয়গণের-_-সমস্ত ইউরোঁপ- 
বাশীর তীর্থস্তান জেরুজেলাম মুললমান 
করুক আক্রান্ত হইয়াছিল। ১১৮৯ 
খুঃ অবে হেনরীর তৃতীয় পুত্র রিচার্ড 
সিংহাসনাধিরোহণ করেন। কিন্তু তাভার 
রাঁজত্বকাল দশ নতসর ইংলগ্ডেব সিংহা- 
সন শূন্য পড়িক্াছিন। এই দশ বৎসরের 
মধো ছুইবারমাত্র তিনি ইংলচও আসিরা- 
ছিলেন । তাহাঁও কেবলমাত্র কতিপয় 
ইংরাঁজের রোষ কষায়িত লোচনের ক্র কুটা- 
ভঙ্গে এই ক্রকুটার তীর জালা,তই প্রণল 
ব্রহ্ষদেশ অনন্ত নিদাঁয় অভ্ভুত । শ্তামের 
শুভাদুষ্ট যে ইংরাজের গাম গ্রহণের অভি- 
লাষ জন্মে নাই। তরঙ্গের ছুবদষ্ট উন- 
বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, মিতাচীবের 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের পরিণত অবস্থায় 
পররাজ্য গ্রাসতপ্ত ইংরাজের মেমমস্তি্ 
ভক্ষণের স্বাদ জন্মিয়াছিল। 

তিয়োরির প্রথম যুদ্ধে বণাক্ষত্রে পবা 
ভূত ও আহত মহম্মদ দোরী আঁঘান্ত 
হইতে ধদি মুক্তিলাভ না করিতেন, তাহ! 
হইলে বোধ হয় ভারতকে যবনকবলে 
আর পড়িতে হইত ন1। পাণিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধে আফগান মহারাক্্রীয়ের 
তঘর্ষণে উদ্ধ্ধ সদাশিবের কুনীতি প্রণো- 
দিত মহাবাস্ চমূব অকারণ ধ্বংস যদি 
না হইত, তাহ! হইলে বোধ হয় ছয় 
শতাব্দী পরে দিলীর সিংহাদন আবার 


হিন্দবাঁজ। বক্ষে ধারণ করিত ; ইংরাজকে 
বণিকবেশেই বোধ স্্ ভারতে চির 
অবস্থান করিতে হইত। ফরাসী রাষ্ট্র 
বিপ্লবের সমর ইংবাজ-ফরাসীযুদ্ধে আই. 
বিস্‌ বিপোহীগণের সহায়তায় প্রেরিত 
করাসী রণতরী প্রবল বাত্যাঁয় যদি 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্র না হইত, তাহা হইলে 
লোপ ভয় আয়র্লাও”ক স্বায়ত্ব শাসনের 
জগ্ত আজ ইংলগ্ডের মুখাপেক্গা করিয়! 
থাকিতে হইত না (১)। কার্পেথিয়ান্‌ 
পর্বতের ভীবণ ঘর্ঘর প্রদেশে তুষাররাশী 
মধো নেপোলিয়নের আক্ষৌহিণী সেনার 
যদি জীনন্ত সমাধি ন। হইত, তাহ! হইলে 
বোধ হয় নভাবীর ওয়েলিংটনকে ওয়াটারলু 
সমরক্ষেত্রের সন্নিধানেও উপস্থিত হইতে 
হইত না। 

নিয়তি মন্ুষার অধীন নহে মনুষ্যই 
নিয়তির অদীন এই ভাগ্য চক্রে পড়িয়া 
মানবকুল নিয়তই থুরিতোছ আজি যাহ 
অনন্তব কালি তাহা! সম্ভব কালি ঘাঁহ। 





(১) ভূতায় জর্তের রাজত্বকালে পিটের 
মস্্রাত সময়ে আফ্িরল্য1ওুবাসীগণ ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে 
অভ্াথান করে। বিদ্রোহীগণ ফরাসীর সহায়ত! 
প্রর্থন। করিলে ১৭৯৬ থু; অন্দে সাইব্রিশখানি 
ফরাসী রণতগী পঞ্চদশ সহত্রসেম্ত বক্ষে করিয়। 
আয়রল্যাগ্ডের উপকূল উদ্দেশে অভিয|ন করে। 
আসিতে আসিতে মধাপথে মেই সকল রপতরীর 
একখানি ঘোর অন্বব্জর জলমগ্র হইয়া যায়, 
কতকগুলি ঝড়ে বিপরীভদিকে পরিচ।লিত হয় । 
পোতাধ্যক্ষ হক আয়রর্লযাণ্ডে পৌছিতে পারেন নাই 





ইংলগ্ডে রাষ্্রবিপ্লব। 
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মন্তব ছিল আজি অসম্ভব জীড়াইয়াছে। 
মনুষা আপন ক্ষমতা বলে ভবিষ।তের উপব 
আঁধিপতভা করিতে পায়ে না মচাপুকষ 
নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করিতেন ( 

রিচ্ড এই দশ বৎসরের মধ্যে 
ছইবারমাত্র ইংলগ্ডে আঁসিয়াছিলেন। 
ডাহাও কেবলমাত্র কতিপয় মাসের 
জগ্ত । এই দশব্সরের অধিকাংশ 
সময়ই তিনি মুসলমানগণের ভস্ত 
হইতে জেরুজেলাম উদ্ধারেব জন্য তুবস্ক 
দেশে সুসলমানরাজ সালাদিনের সহিত 
ঈ লঙেব শুন্ক দি'হাসন ) মৃদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন) 
৯১৮৯-১১৯৯ থৃঃ অন্ধ 4 ইংলণ্ডে ফিরিতে 
পারেন নাই । অপাধাঁরণ বীব,উপন্যাসিক 
বলবান, উদ্ধত ও গর্বিত রিচার্ড সমর- 
ক্ষেত্রেরই উপযুক্ত ছিলেন। রাজাব 
ভূতীষ্ষ পুক্র বলির, দ্বিতীঘ্ধ হেনরীব 
ফ্রান্স্থ অধিকারগুলিব শাসনকার্য্যে 
উপযোগী হইবার জন্য বিদেশীয় শিক্ষায় 
শিক্ষিত, ইংরাজী ভ'ষানভিজ্ঞ, রা'জনীতি- 
জ্ঞানশন্য, নীচমনা, অর্থলোভী তিনি 
রাজসিংহাঁসনের উপযোগী ছিলেন না । 
এমন রাজ! দেশে থাকিলে প্রজাগণের 
সহস্র নৈতিক ধন্মাচ্ছাদনেও দেশের শাস্তি, 
প্রজার ম্্বল রক্ষিত হইত না। দৈবান্ু- 
গ্রহে রিচার্ডের রাঙ্ত্বকালে ইংলগ্ডেব 
সিংহাসন দশ বৎসরের জনা শূন্য ছিল। 
রাজো রাজ! ছিল না, অথচ দেশ অবাঁজক 
হয় নাই । ন্ৃতরাঁং এই সময় হইতেই 
ইংলগবাসীগণের অবস্থা উন্নতির দিকেই 
পরিবন্তিত হয় । 


প্রথম তেনরীব বাঁজত্বকালেই ইংলগ্ডে 
জাতীয়তার সুত্রপাৎ হয়। রাজা নিজেই 
স্তাব্ন রমণীর পাণিগ্রহণ করতঃ ইতলপ্ীয় 


পাপা 


হইয়াছিলেন। তাহার উপব উচ্ভঙ্খল 
ওমরাহগণের অধিকাংশকেই অধিকার- 
চ্যুত কবিকনা এবং তন্বৎপদে মধাবিপ্ত 
নরমানগণকে অপিষ্টিত করিয়া তিনি 
অজ্ঞাতে দেশমধো জাতীয়ভার বীজ বপন 
কনেন। পুর্ব হইতেই প্রজাদিগের 
সহিত ভাঁভা্গেব ঘনিষ্ঠভ1 জান্মিযাছিল ) 
জাীষদার ) ঘনিষ্টতা জন্মিষাছিল। 
স্বত্রপাৎ ১ ছুইট্টী কারম্ণ_- প্রথমতঃ, 
বিস্দণীয় হইলেও শ্তাকসনগণের সভিন্ত 
নবম্যানগণ এক ধর্মাবলম্বী “লিয়। পর- 
স্পবেব সচিত সমাজ বন্ধনে আনন্ধ হইতে 
কাঁভাঁৰ9 আপন্ত ছিলনা । অনেক নব- 
ম্যান, স্তাকৃসন রমণীর পাণিগ্রণ করিয়! 
স্তাকৃনন কটুম্বদনে গুহবাঁলী হইয়াভিল। 
অনেক শ্তাক্ন, বিজেতা নরমানকে 
কঙ্গাদান করিফা গৃহবাজত্বে জামাতার 
উপর আধিপত্য কবিতে লাগিল ।৬/গহ 
বিসম্বাদে অনেক নরম্ান পুর পিতৃপক্ষ 
পরিত্যাগ করিয়া মাতুল মাতামহের পক্ষ 
অবলম্বন করিতে লাগিল । দ্বিতীয়তঃ, 
অতিসন্ত্রাম্ত ওমরাহছগণ প্রথম উইলিয়- 
মের সহিত আসিয়া রাজাকে শ্রেষ্ঠাংশ 
প্রদান করিয়া রাজোর অনশিষ্টাংশ যেমন 
আপনাদের মধো বিভাগ করিয়। লইয়- 
ছিল, মধ্যবিত্ত নরখ্যানগণের ভাগ্যে তাহ! 
ঘটে নাই। তাহাদিগের অধিকাংশই 
রাজকাঁর্যে নিষুক্ত হইয়া! বাক্তাকর্তৃক 
প্রতিপালিত হইতে লাঁগিল। রাজ ও 
জমীদারদিগের সহিত প্রজাগণের সাক্ষাত 
সম্বন্ধ কোনকালেই বড় একট! থাঁকেন!। 
তখনও যে ছিঙগনা একথা বল! বাহুল্য । 
স্থতরাং রাজকর্মচারী-মধ্যবিত নবম্যান- 


গণের সহিত প্রজাগপের কতকট! ঘনি- 





চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 











্টভা স'ঘটিত হইয়াছিল (১) বিশেধতঃ 
স্বদেশে ভাহাদের ফোনও ভূম্যধিকার 
ছিলনা । কাঁজেই নৃতন কুটুম্বেব মধ্যস্তলে 
আসিয়া! ক্লাজান্ুগ্রহে ভূমিভোগের আধি- 
কারী হইয়া নবস্থষ্ট ওমবাহ সম্প্রদায় 
প্রায় সম্পূর্ণই ইংলস্তীয় হইয়া! গেল। 
দ্বিতীয় হেনরী অবশিষ্ট জমীদাববর্গের 
দুর্গ সকল ভগ্ন করিয়! দিয়া তাহাদিগের 
বল অপহরণ কফবিয়াছিলেন । ছুর্বল 
হইয়! তাহারা প্রজাপীডনে সাহস করে 
নাই। পধন্থ রাজাব অন্ুগ্রাহ ভারাইয়া, 
সম্গম ও স্বার্থ "জায় রাখিলাব জন্য ভাভাব 
প্রজাগণেষ সহিত সখা স্তাপন কবিল। 
প্রথম উইলিযমেব ইংলগ্ড নিজমেব 
পব শত বসব অতীত হইয়া গিয়াছে । 
ইংলত্ডে শত বৎসবেব অধি্টিত নরমান-- 
ভয়ে, মিত্রতাষ, সন্বন্ধবন্ধনে, বাজনৈতিক 
কার্ধা সম্পাদনে, বিজিতদিগের সহিত 
সন্মিলিত, নবম্াঁন আর বিদেশীষ নাই। 
নিতান্ত বৃদ্ধ ব্যতীত বিজেত| বংশধবেব 
পূর্ব জন্মভূমির কথা আব মনেই পড়ে 
না। সম্মুথে, পারে” পশ্চাতে, দুর, 
সন্গিকটে,_নবম্যানসন্তান গুহ ভইন্ে 
বহির্গত হইয়া, আত্মীয় ্জন দেখিতে 
পায় । কি দিবস, কি রাত্রি, সকল সমযেই 
সেই আজন্ম ঢষ্ট প্রতিবেশিগণের সভিত, 
আচার ব্যবহারে, কথাবার্তীয়,। আনন্দ 





€১) মধাবিত নরম্যানগণেব অনেকেই সেরি- 
ফের পদে নিযুক্ত হন। সেরিফের ফার্ধা, আমাদের 
দেশে জমীদাঁরের নায়েকের মত । তাহারা পরগণ। 
সন্বক্ধে প্রধান রাজকশ্খ্রচারী । রাজন্ব আদায়ের 
ভার ও গ্রামস্থ মাতব্যর লইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোক- 
ঈ্দমার বিচার নিষ্পত্তির তার, তাহাদেরই উপরে 
থাঁকিত। 





উপভোগ করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে 
ক্রোধ প্রকাশে, বিশেষ প্রযে'জন ভইলে 
বিবাদ বিসম্বাদে, ভাভাদিগের উপর 
আক্রোশ প্রফ্ষাশ কিয়া মনের বেগ 
দমন করিতে হয়। তাহারা কে? 
আজন্ম সপ্মলিত, বাল্যেব নন্ধু, যৌবনের 
প্রৃতিদ্বন্দী, বার্ধাকের অন্রচব চতুর্দি কষ্ 
জন সাধারণ_-ইহাঁর] কোথা হইজে 
আদিল? প্রতিষেশিগণ ভাহাদেব দেশে 
আনিয়াছে কিন্বা তাহাঁবা প্রতিবেদশ- 
দিগেব দেশে আপিয়ানছ, এই কথা 
উ্িহাসাননিজ্ঞ নরমাননর মনে উদ্দিত 
হইবার সময আসিয়াছিল। অন্নসন্ধিৎ- 
স্ব মানস এই প্রশ্ন সমুদিত হইপার 
শুদ্ধ এব-টামান্র কাবণ ছিল । নবমাঁন- 
শ্লাকমন সম্মিলনেব সহিত, তখনও ভাষা 
স্ন্মিলন হয নাউ । মধ্যবিভ্ভ ও নিয় 
শেণীব নরম।ানগাণর ভাষার সহিত 
স্তাকসনগণের ভাষা কিয়ৎপরিমাণে 
বিজড়িত হইলেও সন্্রান্ত নরম্যানগণের £ 
ভাষা তখনও সম্পূর্ণ বিদেশীয় ছিল 
সম্থ্বীন্তগণ ফবাসী ভাষায়, মধ্যবিত্ত নর 
ম্যান ৪ শ্তাকসন" মিশিত ভাষা ও 
নিয়শ্রেণীর হ্তাকলনগণ। ( তাহাদের 
সহিত নবমানদিগের ঘণিষ্ঠতা অল্পই 
ছিল) স্তাকসন ভাষায় কথা কহিত। 
কিন্ত ভাষা সম্মিলন না হইলেও কোনও 
নরম্যান আর আপনাকে বিশুদ্ধ নরম্যান 
বলিতে পারিত নাঁ। প্রতি নরম্যান 
শরীবেই অল্পবিস্তর শ্তাকসন শোণিত 
প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । 

ক্রমে ক্রমে নরম্যানগণ প্রতিবেশি 
স্তাকৃসনগণের সহিত সামান্দিক কার্য্যে 








যোগন্কান কবিতে লাগিল ৫১) ক্রনে ক্রেষে 
গ্রামা গঞ্জাভে তাহারা স্থান গ্রভ? 
কষিতে লাগিল। বাজকার্ধ। এখন আর 
সকল নরমণানেব ভাগো ঘটিগ়া ঈঠেনা। 
ই“লগ্ডে কিছুকাদ্লব জন্য বাজ সবকারের 
কাজ করিবা এপনক্ষার ভারতীয় ই*লী- 
জেব মত, তথন্ক'ব বাজার আস্মীসস 
কুট্ম্বগণ, স্বদ্বেণস্নগণ, আর জেশে িধিয়। 
[ইত না। কিছুকাল পক্ইে বিদেশীষ 
দিগেব সম্ভনি এত বৃদ্ধি পাইল থে 
সকলেব আব ধা হবকাবে স্কান ভঘ 
না। আহনকেই ভি কর্ষণ কার্ধে। প্রবৃত 
হইল | বিজ্ষেতা " ছি হর মন্বন্ধ ক্রাম 
ঘনীভূত হইতে লাগিল । কবনিদ্ধারণ 
সম্বন্কে, অনেক নবন্যান এখন গ্রতিদেশি 
স্টাকসনগণের সহিত, প্রতিবাদের প্রত 
জন ভইলে, একবাঁতকা এ্রতিবাদ কবিতে 
লাগিল। প্রয়েজন না হইলে, তাহাদের 
সহিত একবাক্যে মত দিতে লাগিল । 
করভারে প্রপীড়িত হইলে, অনেক নব 
ম্যান, শ্রামা পঞ্চাঘনের আভা হ্াকসন 
মগুলের কাছে আলিয়া গ্রতিকাবের জন্তু 
পবামর্শ জানিহত আগত লাগিল। 
বিলেত বিজিনের খাসা শীতল হা 


(১) স্তাল্সবগণণর বাক্ত হকালে এস 
খানি গ্রাম এক" লজ এক একটী গল পা 
হইত ই"রাজীডে এই পবতণ ক ভচওড বশিত। 
এইক্রপ দ্রুত তিনট্টা পবগণা এক ন হজে তাহাকে 
শায়ব অর্থাৎ জিলা বলিত। এক একটা *'ষবে 
এক একটা প্রজামভ।টিশ।। তাহ'বে, শাল মুট 
বলিত। এক একটী শায়র এক এবটী সে'স্ফি 
থকিতেন , তিনি উত্তগ্রাম্য পঞ্চ।গ তর সাহায্য 
করআদায় করিতেন এবং তাহাদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া জমী স*জ্রান্ত শ্বিবাদ বিসহ্বাদ 
নিপ্পত্তি করিতেন । নরমানাধিক।রেব সঙ্গে 
সঙ্গেই এই পঞ্চায়ত উঠিয়া ষায়। প্রথম হেনস'র 
সময়ে শ্রজাগণ এই অধিকার 88888759555 রিতার হইব।ছিল। 


| 
নর 
্ 
, 


ররর 
ইংলগে রাষ্ট্রবিপ্রব । 


৯৫১১ 


হু 
ক্ষীণ চান ক্ষীণত্র হইয়। ক্রযষে একে- 





বালে £ সিডি হইয়া গেল। 
17519 সপ্াপেভ হইলেও তখনও 
প্রজাগ নর ব্‌, নবম্যান5 হউক কিন্। স্তাকৃ- 


সনহ চক, কাভাঁৰ৪ বাঞ্কার্য্যে প্রতি 
বাদ কর্দবাব নাভন শুন্মেনাই। অথচ 
জাঁথবশার অভ্ভদুষ কোনও দ্বেশ উন্ন- 


তিন পক্ষে জগ্রনধ ন ভইবা স্ব থাকিতে 
গ।বেনা। দেশনাপীগগ রাজার নিকট 


ভন্তে স্বহরুয় কবিতি আরভ্তভ করিল। 
গ্ণম হেনবাঁৰ র'জত্বকালেই অনেক 
বার্ধঈনগর রাজাব নিকট শ্বত্বক্রয় করিতে 
আবন্ত করে। লগ্ন নগব সোরফ ও 
নিচাবপতি মনোনীত করিতে অন্মতি 
পাইল । বাবসায় কব হইতে অব্যাহতি 
পাইল। আব অনুমতি পাইল যে লগুন্‌ 
নশব-বাসী লগ্ুনস্থ বিচাবাশন্ন ভিন্ন অন্ত 
কোন বিচাবালয়ে নীত হইবে ন।। 
ছিনীয “নবাব বাজত্ব কালে, মঙ্গল 
কামনার প্রজামগুগা:ক বাঙ্জদ্বাপেে উপ- 
স্টিভ তাত ভয' সদাশদ লী'তজ্ঞ নুপতি 
অ-পনা হইতেই স্রবিধি গ্রণষন কবিষ়! 
দেশণাসা গণের কহজ্নার ভাঁজন হন! 
ঞঙজাগণ বড গোাখই তাভার রাজত্ব কাল 
অতিবাহিত কবে। টিফেনেৰ বাজত্ব 
কাল ধন, মান, প্রাণ লইয়? সকলেই 
[বস হই" পডিয়াছিল। ১১৫৪ খুং অন্দ 
ভঈদ্ন ১১৮৯ খ্বঃ অব পরাস্ত সকাল 
নিবদ চ্ছম্ন শাস্তিত্খ অনুভব কবিমা 
সে লোভ অ'ব সম্ধবণ করিতে পাবিল না! 
বিচার্ডেব অনবকাসে প্রঙ্গাগণ রাক্ষার 
ঘব হইতে সধত্ব রক্ষিত শ্বাধীনতাঁব পেটি- 
ক'টা হইতে সেই অমূলা বত্ু বাহির 


করিতে হস্ত প্রসারণ করল । 
সি 


হি 





১ নিট রমিত 


১৬০ 


চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








নক 


মাঁদক মঙ্গল | 


রে 


দুর্ভি 


ক্ষ । 


পুর্ব প্রকাশিতের পর । 


যঙ্দি ০দী জলের সঙ্াঁয় 

কোথাণ্ড জনমে শশ্ত হেন দেখা যায় 
শুদ্ধ মেঘ বসি অকালেতে 

ডুবাই সে ক্ষেত্রচয় মুসল ধারেতে 
লোকমষ করে হাভাঁকাব 

কি ধনী কি কৃষি সমগতি সবাকার 
শস্তাভাবে অনাহারে মরে 

হী নাতি ক।ঞনা রজত রাৰা বাতৰ 
দৈবে খাদ্য রয় ঘরে যার 

ছুর্গতি অধিক তায় ঘটে আরে। ভার 
বু্ক্ষা কি পাপন! করে 

গ্রামবাসী প্রাণ নাশি শস্ত তাব হরে 
ধরাধামে ভারত যেমন 

নয় আর কোন ভুমি স্থুকলা তেমন 
শক্তি তথা জেনেছে আমার 

পশ্চিমে পুর্বেতে বাটে উত্কলে এ..র 
ইংরাজের রাজত্ব সময় 

বিপুল বাণিজ্যে নাই ছুভিক্ষের ভয় 
প্রজা এই ভেবেছিল সার 

কার সাধ্য নিবারিবে প্রভাব মামার 
বিলাতের বড় বড় তরী-- 

আনে তার! কাঁচ কাষ্ঠ লোহা টান ভরি 
ধান্ধ সম কোঁথ। পাবে আর 

ভারতের শস্তে বাচে অন্ধেক ধরার 
রাজ বর্গ অন্ধ দল সম 

কেহ ন! দেখিতে পেলে আবির্ভাব মম 
বধি প্রজ1 হেথায় সেথায় 

চক্ষু মুদি তবু বলে হর্ডিক্ষ কোথার 
সুখে তারা বিলাসে বিহবে 


| 
ূ 


আমি শ্রজাদলে পশি বধি অকাতরে 
ইলে৷ সবে নিহত যখন 

কে কারে দ্াষবে ভেবে না পান তখন 
খড় গাছে ঝড় করে ভর 

প্রধান প্রধান দুষধী বঙছগ গনর্ণর 
লি রঙ্গ করেছি যেমন 

তৃণ লন্তা তরু পাতা কাঁরল ভোজন 
দেল পরে রুমি কাঁউচয় 

মানব জীবন তায় কত দিন রয় 
কেহ কড় খায় নাই তাহ! 

রাড়ে মার উতৎ্কলে ক্ষুধায় থেলে যাহা 
শর হলে! পশুব অপদম 

অনায়াসে গ্রাসে তুল নদীর কর্দাম 
(দখে তায় ধাচে না জীবন 

ভঙ্গ আসে বাঁস ছাড়ি পলায় তথন 
হব তথ। নিশি অবসানে 

জন শৃস্তঠ ঘব, ছিল নগব যেখানে 
শ্বক্ত আখি জীর্ণ কলেবর 

শু সই খাল সম বিশাল উদৰ 
চলে কুপুরাক্ষসের প্রায় 

আহাবে দেখিলে তার গ্রাস কাড়ি খায় 
রবি শশি দেখেনি বদন 

নপ্রকা ধায় হেন কুলবতীগণ 
শর দাতি করে অভিমান 

ময়াবান নাছি জীবে তাহার সমান 
সে গর্ব করেছি আমি ক্ষয় 

পুত্র মুখগত গ্রাস মাত কাড়ি লক্ষ 
৫কহ হয়ে ক্ষুধায় লিকল 

শিশু হতে বধিল আছাড়ি ধরাতল 


১০টি 





মাদকতা । 


১৬১ 





কেহ অতি হতাশার ভবে 

অপত্যে নদীতে ফেলি ঝাঁপ দিল পরে 
কেহ মুষ্টি ততুলের দায় 

বিক্রয় করিল স্বীয় প্রিরসী জায়ায় 
সুকুমারি দ্বিজের কুমারি 

আহার কারথ হলো! যবনের নারী 
দাস দাসি সেবিত তখন 

দাসী হয়ে তারা পদ সেবিছে এখন 
প্রাণ মান লঙ্জাশীল কুল 

এ সব সতিত নবে করেছি নির্মল 
শবরাশি শিখবের প্রায় 

মাংস বসা রন ঝরে শগালে না খায় 
দেশময় চর্গান্ধ পুবিল 

কে কাহার তত্ব কবে কে কোথা মরিল 
বাত্যা শব শকটে বহিল 

কাটিয়া দির্ধাকা শব উতৎ্কলে পুতিল 
উত্কলে করেছি বত ক্ষয় 

অভিবাদ নয় বল! প্রদেশ প্রলয় 
স"গ্রহিলে শবের পঞ্জবে 

সেতু বান্ধা হতে পাবে বঙ্গের সাগরে 
বাত্যা ব্যাপি বিগ্রতে নিধন 

হয় নর রয় তবু স্বতাবে আপন 


হেন বঙ্গ কে করে কোথাক্ক 

মানবে মানব খায় পিশাচের প্রায় 
বাত্যা বল রয় কতক্ষণ 

ক্ষণস্থায়ী বাত্য। সম বলে নরগণ 
ব্যাধিযোগে ক্রমে ক্ষীণে নরে মরে 

অকম্মাত বাত্যায় বিগ্রহে কোপতরে 
বিশেষ যরণ আস্বাদন 

কে নরে জানায় আর দ্র্ভিক্ষ যেমন 
জঠবের অনল শিখায় 

অস্ত্র তন্ব মঙ্জ। পচে শোণিত স্থকাঁয় 
বেঁচে থেকে পায় তার ত্রাণ 

নিজ অঙ্গে পুী গন্ধ শবের সমান 
কর কাল অব্ধান তবে 

বাঁধি ক)511 বিগ্রহ কি মম সম হবে 
তোমাব উন্নতি এ প্রকার 

উৎ্কলে গমন মম কারণ ভাহার 
আছে কি তথায় নর আর 

এসেছে অধিক ভাগ আলয়ে তোমার 
যদি দিতে চাহ পুরস্কার 

আমি ভিন্ন অন্তের না তায় অধিকার 
পরাজিঘা প্রতিযোগী দলে 

গব্বভরে ছুভিক্ষ বসিল সভাতলে। 





মাদকতা | 


ঢুলু চলু অঁ খি দুটি, ঘূর্ণি অলসে ? 
উঠিতে কটির বাস খসে, 

পলা দল গত জল, কলেবর, ঢল ঢল, 
এলো! চুল ভূতল পরশে, 

সভায় কাষিনী হেন উঠিল সবরসে। 





মু হাসেগদ গদ ভাষেবামা কর 
জান না আমার পরিচয় 


পাপের কুমতি নারি,আমিগো দুহিত তারি 


কুসঙ্গ আমার পতি হয়, 


মাদকত1। নাম মম পুজা লোৌকমর় 


দিবা নিশি থাকি আমি মুদিত নয়নে 
তাই যম অন্ুচর গণে, 


জানে না, আমার মান নিজ নিজ গুণগান 


করে সবে আপন বদনে 
ব্যাধি বাত্য বিগ্রহ দুর্ভিক্ষ চারি জনে 





১ 





১৬২ 





চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





এ সকলে ধরাপ্তলে করিলে গমন 
কান্দে "কটুভাপ্ষ ল্লগণ্, 

যেখানে সেখানে বাই আমি ম্মাদব পাই 
হাসি মুখে বিনাশি কেমন ! 

মরে তবু নিন্দা কেহ করে না কথন 


কৌশলে এরা সবে লর পায় 
কে নিনরে আমায় ধরায় 
গুরু বাক্য নাহি ধর, পরিজন প্রিহরে 
তবু তাাগ কবে না আমায় 
ছিত বলে বন্ধুদলে শত্রু ভাবে তার 
বাঁযুর মণ্ডল যদি বেঁধে রাখাবাঁয় 
সিন্ধু বদি আভ্ঞায় শুকায় 
যদি না অনল জলে, রবি বদি নভস্থলে 
নিভে যায় প্রদীপের প্রায় 
তবু না ছাড়াতে পারে আমি ধরি বায় 





নিধন কৌশল এর! জানে কোন জন 
আপন ইচ্ছায় নরগণ 

কষ্টের অর্জিত ধনে, বিতবিয়। সবতনে 
লয় আসি আমার শরণ 

কাব্কাছে যাচে আর মরণ এমন 

ধরাধাঁমে নানা অংশে হই অবন্তার 
ত্বরিগ্। * সে চিকব আমার 

তাঁই জট! ঘটা তার. অতিষেন মেদপ্রায় 
ত্বকে তাম্রকটর সঞ্চার 

প্রানের হুসার সুর! শোনিত আমার 


আমায় অধিক আরো রত তত হয় 
দিন দিন যত করি ক্ষয় 





* গাজা তরিতানন্দ দায়িণীর সংক্ষেপোক্তি 





| 
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তখনি মরিতে যায়, তবুসে আমায় চায় 
চিব প্রমে বাকুল হাদয় 
বিফলে বান্ধবে কানে রামনাম কর 





ভোগ আশে সেবা মম করে ধনীগণে 
ছুখি ক্লান্তি শাস্তির কারণে 

মূর্খেব্দা! আমনায় বিজ্ঞেপেতে কবিতায় 
দিদ্ধিকরে ণ্যাণীন্তুৰ গণে 

আময় হরণে রোগী আরোগী বারণে 





প্রকাশে যদাশি কেহ গায় মম দোষ 
তাঞ না অমার হয় রোষ 
অপরাধ ক্ষম' তরে. গৌপনে সে সেঝ কবে 
ভয তায় মম পরিতোষ 
গুপ্ত উপাসকে শক্তি বিশেষ সন্তোষ * 





ব্যাধি তব এন গর্ব শোভ! নাহি পায় 
মম যত দেবক ধরায় 
ওঁবধে কি তেজ কবে, সে সব শিবের পরে 
নিতা যারা কালকুট খায় 
তাই এত নব হত এখন তোমায় 





বিশেষতঃ নৈদা যত ধরায় এখন 
মম জন্ুগতি সব জম 
নেত্রবৌগ বলে জরে, বিনা ব্রণে অস্ত্র করে 
পণ্যে স্থুরা করায় £সবন 
বধি আমি, ব্যাধি মাত্র নিন্দার ভাঁজন 


ভেবন। বিশ্রহ যোগ নাই তব সনে 
কত সুরা বায় হয় রণে 

মেতেমাত্র সন্বিদায়, মঙ্গল ঘটালে তাঁয় 
বিদ্রোহ উংরাজ-রাজ সনে 

ভারত ভামিল যাঁয় রুধির প্লাবনে 





* গুপ্ত রতী শ্রীভিপদ পরম সন্তোষ 


(রানার 


মাদকতা! । 





বাত্যা তৃমি ঘা ৰধেছ অর্দজভাগ তাঁর 
হত হয় প্রভাবে আমার 
মাদকে মাতিগ়াছিল কিছু যারা না জানিল 
কিসে হলো কথন সংনার 
স্বভাবে থাকিলে তারা লভিত নিস্তার 





দুর্ভিক্ষ ভব না! একা কবেছে! নিধন 
যদি স্ব! প্রস্তত কাৰণ 
বিলাঁতে না চাল যেতো তকে কিতে তন্দে 
পেতো! 
ভাঁবনেব দুর্ভিক্ষ এমন 
বর্ষ শস্কে হযু বথ। ত্রিবর্ষ যাপন 





স্বভাঁব অন্য! তুম কত কব অ'র 
দেখ দেখি প্রভীন আঙগার 
ধবীরদলে গণা যাঁরা নগ্র অঙ্গে নাচ তারা 
ভক্ষাভক্ষে রাখে না ব্চাব 
অতুল বাঁতুল ঘত সেবক আমার 


পপ 


পিতা মাতা দারা স্তুত কবিতে নিধন 
ন1 ভরায়, যণ্দ হয় মন 
ঈশ্বরে বা নরবরে তাঁর! নাভি শঙ্কা করে 
নাহি গণে আপন জীবন 
দৈতা প্রেত পশু সম মম দলগণ 


আম! বিন! ভাঁদের না কোঁন কায হয় 
কি বিষাদ কি উৎসব সময় 
অপত্য জনমে ঘরে, কিন্বা যর্দি পিতা মরে 
আগে মম আবাহন হয় 
শিষো সুর! দেয় গুরু দিক্ষার সময় 


তোমাদের গতি হয় কথন কখন 
হও তায় নিন্দার ভাজন 


ডত 
আমার বিনাশ “করুণা দিন দিন দেখ গিয়া 
রাব গত সমান নিধল 
অন্র।ম অলগ্ষ্য অসীম আয়তন 


স্বগুণর স্বপ্দশের সাধবারে হিত 
হস নাবা। আশার লর্ষিত 

অআর্নি ৭ গবশন মলে ভেন হিন্দুগণ 

ন' »ইান্ে ঘৌনন অীত 

1 শিশায় রবি হবে না উদিত 


বাঁলো দিদা লাভিদ্ভিল শ্রম অতিশয় 
দেখ তার ঘৌবল সমস্প 

সম ধন্্ীগণ সনে, কান্দাইযা পরিজনে 
কাটে কাল “সীগুক আলম 

কিন্বা বাস গুলি গৃহে কদাচারময় 


কুবের সমান পিত' ধনী ছিল যার 
এখন কি দশা দেখ ভার 

আশার হাবাছ্ব ধন কৰি দুষ্ট আচরণ 
নিবাস করেছে কারাগার 

মরে রাজ দু যয় পারাপার পার 


বাতুল বরেছি কত সুধীর স্থজন 
অন্ক পদ্ম পলাশ লোচন 
হেন বেঁচে আছে যার। দুঃখের প্রতিমা তাঁরা 
নরদলে না হয় গণন্‌ 
সমাজে না পায় দয়া! অভাগ। এমন 


পাপ 


নরে ধর্াকি কব দেবত্ব দেবে নাশি 
তকু সবে আমার প্রয়াসি 
ফাঁসিতে ঝুলিতে যায় তখনো! আমায় চান 
তন কারে কারাগারে আসি 
ভুলে না হলেও পারাপার পারবাসী 


সপে 








১ড৪ 


চিকিৎসাতভ্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





মহম্মদ ঈশ্বরের শাখার সমান 
হেন জ্ঞান করে মুসলমান 
কোরাণেতে বারম্বার মাদকে নিষেধ তার 
আব তায় নাতি দেয় কান 
মুন্দী মোল্প! মৌলবী মদ্দিরা করে পান 


সবে হেন রঙ্গ মম করে দরশন 
তবু “দখ কৌশল কেমন 
আমার না নিন্দা করে মলা বলে সেই নরে 
সাধি আমি যাঁভাঁর পণ্তন 
দস্থ্য নয় দোষি দস্থা লুটে যার ধন 


পপি 


সমভাবে জ্বলে সবে অগ্নি পরশনে 
তবু ভ্রীস্ত মম ভক্তগণে 
আগে যোনপাঁত হয়, তারে গর্বে মূর্খ কয় 
নিজ ভাঁবি ভাবনা না গণে 
গোময়ের হাসি হায় ঘৃ'ঁটের দহনে 





হিন্দুর মহিল! সতী বিখাত ধরার 
সেগর্বধ এখন নাই আর 
দেখ বারাঙ্গনা দল বজে ন। কলায় স্থল 
নগরে শোভিছে তারাকার 
চিরদিন ব্যভিচাঁর কিস্কর আমার 


পম 


হিন্দু যুবাগণ সবে মাতিয়! আমায় 
জায়া ছেড়ে আরাধে বেশ্ঠায় 

রসাল ছাড়িয়া ভাঁয় মজে বিশ্ব লালসায় 
কুলন্ত্রী কুলটা হয় তায় 

তরী স্থির না রয় কাঁওারি নাই যায় 


পম 


গৃহ্থীর হই যারা গৃহের ভূষণ 
প্রসবিত সুত স্থতাগণ 


লয়ে পুত্র কন্যা পতি, দয় ধর্শে রেখে মতি 
চরিতার্থ করিত জীবন 
দাসী হয়ে সেবে তারা রিপু দাঁসগণ 
রবি শশী দেখে নাই যাঁদের বদন 
নগ্লালিণী রঙ্গিণী এখন 
অন্তর ঢখেতে তরা অথচ হসিতা ধক্কা 
ভুলাইয়া করিতে নিধন 
স্সেদাধার রূপে দেহ বেচে লয় পপ 


এখন সভায় সবে করহে বিচার 
কে পাইতে পারে পুবস্কার 
বিবিধ কৌশল ভরে কে কেন নিধন করে 
প্রতিদিন মাঁনবে ধবাঁর 
মরে তবু নরে হেন অনুগত কার 


পপি 


তবু যদি গণা নয় যোঁগাতা। আঁমাঁর 
বলি এক রহস্ত ব্যাপার 
দেহ আত্মা পরস্পবে জীবরূপী হয় নরে 
সেকি মরে আত্মা রয় যার 
দেহ নাশ জীর্ণ বাস ত]াগের প্রকার 
ব্যাধি বাতা! বিগ্রহ ছুর্ভিক্ষ যত জন 
সাধে সবে দেহের পতন 
আত্মীয় বধিতে নরে কে আর প্রভাব ধরে 
আমি মাত্র আছি একজন 
ধর্মের নিধনে সাধি আম্মার নিধন 


“অমর আমার আত্মা ভেবে নরে সার 
না ডরায় কুপাণের ধার 
ব্যাধি বাতা! নাহি ডরেছুর্ভিক্ষ সে মনে করে 
শেষ হবে তব যাতনার 
সে গর্ব কোথায় যার আমার সংহার 








মাদকতা। 








পুণ্য উপার্জিয়া কালে ছাড়ে জীর্ণ কাছ 
কিবা জম্মভূমির রক্ষায় 
রণে হত হয় নরে কিন্তা খাদ্যাভাঁবে মধ 
হয় দৈবে নিহত বাত্যায় 
বিন! দোষে আসে তার! বয়ন! হেখায় 








আমার নিহত যত রবে চিবদিন 
অগ্নি হে এখানে বিলীন 
অন্য পাপ নাহি যার তবু আত্মহত71 তাঁর 
লেখা হেগা আছে প্রাভদিন 
পাবেকি ছে আর তাৰ! মুক্তি কোন দিন 





কাল মহামতি ভবে করহে বিচার 
কে পাইতে পারে পুবস্কার 
দেহনাশে মরে ধার! দেখা পায় যায় তারা 
রয় যারা আমার সংহার 
মম সম কালের কে প্রিয়কাী আর 





ঢলিতে ঢলিতে হেন বলিতে বলিতে 
শ্মিতাননা লাশিল| হাসিতে 

দ্বর্গের শোভায় তায় যমালয় দিপ্তিপান্ন 
হরে মন চকিতে আঁখিতে 

চাহিয়! বামায় কাল লাগিল কহিতে 


স্পিন 


কাল। ধনি আমিজানিগুণ অশেষ তোমার 
তব সম কে সাধিবে উন্নতি আমার 
সত্য সেই হত আত্মা হত হয় যার 
সেই চিরবাস করে আবাসে আমার 
ব্যাধি বাত্য। বিগ্রহ ছুর্ভিক্ষ অহঙ্কার 
হরিনরে পুরস্কার প্রস্তাব আমার 





কি চাও কিপেলে হয় সন্তোষ তোমার 
ঘ| চাহিবে দিব সত) প্রতিজ্ঞ! আমার 





কিসের অভাব আছে কি চাহিব আর 
এক মাত্র ডর আছে অন্তরে আমার 
রাজাগণে পাছে ছিত গণিষে প্রজ্ঞার 
রাজ্যে প্রবেশিত না আমান দ্বেয় আর 
ভরে প্রজা না পারিবে শাসনে রাজার 
মম অন্গগত হয়ে লভিতে স'ভার 
বলেদ্দাও আমায় এমন অধিকার 
ঘথা চির আদরিণী রহিব রাজার 
নানা মতে ধন প্রাণ নাশিব প্রজার 
তবু চির প্রণয়িনী রহিব রাজার 
অভয়ে চরিয়া তথা করিব সংহার 
প্রতি দিন পুবাইব তব অধ্ধকার 
নিহত পাপিতে স্থান কুলাবে না আর 
নূতন ব্লচিতে হবে নরক তোমার 
দেহ এই বর যদি দিবে পুরস্কার 
অন্ত ধন রতন না চাই আমি আর 
ভাল পুবস্কার ধনি চেয়েছো আমায় 
যাও হিন্দুস্তান র'জ| ইংরাজ যথায় 
বিশাল সফল নান৷ বব জন্মেতায় 
আদি সভ্য নর জাতি নিবাস তথায় 
সাদরে যতনে তথা পালিধে তোমায় 
প্রজার অধিক প্রিয় ভাবিবে রাজায় 
আপনি কবিবে রাজ! তব ব্যবসায় 
"আপকারি” নামে তুমি খ্যাত হবে তায় 
মন্দির রচিবে তব পন্থায় পন্থায় 
ক্ষিরের অধিক পণে কিনিবে সুরায় 


যেবর চাহিলে তাই দিলাম তোমায় 
অভম্ন! অভয়ে বধ প্রজায় তথায় 





১৬৬ চিকিৎসাতভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 

শুন ব্যাধি পাত্যা সবে আমার আজ্ঞায় | মাদকতা? তাইহবে তাইঠবে মাই কিছুন্ভষ 
কদফ মনল আজ গাএহে সভায় মকালে । জন জল্গ মাদকঙা দেবী জয় জয় 

বাঁধি বাতা! টিগ্রহ ছুভিক্ষ চারিঞন ছুভিক্ষ। নিবেদি ভোষার পাক্স যেন স্ুবা 
কালের আজ্ঞা ত্ববা উঠি! ত্ন পানা 

মাদকতা ঘেরিয়া মগ্ডলে দাড়ইল | ভারতের তুল বিলাতে হযে লষ 


ক্ষিবোদ মন্থনে ঘথ। দানব নগুলে বিহাব্ষিন বিলাশিব কতই নিশ্চয় 
জ'য়ামিণী মোহিনা ভাদিতে কত্তহলে | 

চাঞ্জিনে মলি করতালি দিয়া করে 
সপ্বুকে মাদক মঙ্গল গান করে 


কিৰ অপবপ শোভ। সভায় হইল ূ ভারতে পরম হর্ষে তবে আমি প্রতিবর্ষে 


মাদকতা! 1 ত্বাইনে তাইহবে নাই কিছু 
সকল । জয় জঙ্ল মাদকতা “দবী জয় 
তি আত্ম'সনে নবগন্ণ কন তুমি ক্ষয় টি 


সকলে । ভয় জর ম'দকতা দেবি জয় জষ্ব ধর্শ অর্থ কাম অক্ষ স্পাশ পায় লয় 
আত্মা সনে নবগণে কব তুম ক্ষ যাঁধি। ওুঁষাপে কে নব তবে আর 
ধন্ম অথ কাম মোক্ষ স্পশে পাব লষ নিগাভ | নভা বিনাশ আমার 


ব্যাধি । দাসে দেবী রেখ মনে যেন আমি বান্যা। হবে প্রচব সাব 
তব সনে. দিক্ষ। শন্তেস্তবা হলে মমি মিন অভয় 


গঘধ না ধরে ঘেন কবে নর দেভভেন আত্ম! সনে ননুগণে কর তুমি লয় 
ভিষক তোমার ঘেন সদ! রত হয় ধর্ম অর্থ কাম মোক স্পশ পায় লয় 


মাদকতা । তাইহবে তাইহবে নাই কিছুভন ব্যাধি। জয় ভুত ন্সোধিণী 

সকলে । জয় জয় মাদকতা দেবা মক্তব লিগ্রহ। শান্ত বিঘ! তনী 

। বাতা1। উদাম বাবিনী 

দুর্ভিক্ষ । ভঙ্গ বিনাশিনীজয় তব জম 
সকলে । জয় ভধ মাদকতা! দেবী জয় জয় 
আত্মা সনে নরগণে কব তুমি লয় 

ধর্ম অথ কাম মোক্ষ স্পশে পায় লয় 





বিগ্রহ । স্লাজায় বাজায় রণ সদাঃষ সপ্ঘটন 
প্রজাগণ দেবী যদ তব রত রয় 
পিত। পুজে হবে রণ প্রতিদিন নরগণ 
বিস্তর বধিতে আদ পারিব নিশ্চয় 
মাদকতা। তাই হবে তাই হবে নাই কিছুভগ্ন 
সকলে । জদ্গ জয় মাদকতা দেবী জয় জর । বাঁধি। জয় বণধি প্রপালিনী 
| বিগ্রহ । বৈব প্রসবিনী 
বাত্য! ৷ মম এই নিবেদন যেন দেবী নরগণ ৷ বাযা। চেতন হারিপী 
আমার প্রভাব কালে অচেতন রয় ছুর্ভিক্ষ । আসব রূপিনী জয় তব জয় 
উপান্ে ৰাচিতে আর শক্তি তবেরবে কার ; সকলে । জয় জয় মাদকত| দেবী জয় জয় 
অনিবায় সংহার করিব লোক ময় রি 


পাপী 





মাদকতা । 


১৯৬৭ 





ব্যাধি । জয় সৌরিক বালিক। 

দৃবগ্রাহ । বন্ধু বিশেধিক! 

বাত্যা। বাক্য বিঘাতিক! 

দুতিক্ষ। বিশ্ব বিনাঁশিকা জগ্ন তব জয়। 

সকলে। জয় জয় মাঁদক-ভ1 দেনী জন়্ জন্ম 

ব্যাধি ত্বং তনু অমর! 

বিগ্রহ । ত্বংরণ রূপয়া 

বাঁতা। ত্বং বল মংলয়া 

দু্ডিক্ষ। ওদন সংক্ষয়া জয় তব জয়? 

সকলে । জয় জয় মাদকতা দেনী জয় জয়। 
মাদক মঙ্গল গীত হলো সমাপন 
সানুচরে সদলে শমন হৃষ্ট মন। * 





* মুপ্তকৃপ্পে যিনি বিরহিহীর বিবহে তপোবনে 
ধষিকন্ার পূর্বরাগে কবিকল্পনা লীল!ময়ী দেখি- 
য়।ছেন? ভিনি দুর্দান্ত ঢুরস্ত কালান্তকের সভায় 
ব্যধিবিগ্রহবার্ভীদুর্ভিক্ষের সশ্মিলনে কবিকল্পন। 
কি অপুর্ব রঙ্গ করিয়াছে, দেখুন । মাদক-মঙগল 
পড়িয়া বুঝিতে বাকি থ।কে কি-কবিকল্পন। 
নীরদ মরুভূমেও ফুল ফুটায়? ব্যাধির উক্তি 
পঠকালে কবির কবিন্ব শক্তিতে চমতকুত হইতে 
হয়; চমৎকৃত হইতে ভইডে মুষ্কিমান ব্যাধকে 
সম্মুখে দেখিতে পাওয়া ষাঁয়। 

“থা জীব আমি তথ, ক।য়! সহ ছ।য়। যথা, 
ব্রমি বনে, প্রান্তর, নগরে | 

বিশ্বক্ষেত্র বিশাল, চরে জীব পশুপাল, 
শুধু মম মৃগযার ভরে। 

জগতের মধ্যে কজন কবি একথা এমন করিয়! 
বলিতে পারিয়াছেন? বাঙ্গালা ভাষায় উহ] 
সম্পূর্ণ নৃতন। শট-কবি গ্িরীশচন্জেৰ চৈতনা- 
লীল।র পাপের সতার সহিত মাদক মঙ্গলের যমের 
মভার সৌসাদৃশ্ঠ দেখিয়া সাধারনে সথরেন্রনাথের 
উপর কটাক্ষপাত করিবেন না, স্বয়ং গিরীশচভ্া 


সপ 


এ কটাক্ষগাতে কুঠিত হইবেন। চৈতন্য-লীলা 





প্রণয়ন কলে মাদক-মঙ্গলের কবি জীবিত ছিলেন 
না, তবে খাদক-মঙ্গল অপ্রকাশিত ছিল; গত 
শ্রবণ মের পুর্বেও অপ্রক।শিভ ছিল । এখন 
ইহা প্রচ।রে, পাঠক, তুলনায় সমালোচনে হেন 
জমে পতিত না হন, ইহা তাহারই সঙ্কেত। 
কার্তিকের প্রলযন্বরী ঝটিকা সম্বন্ধে কবি 

বিহারীল।ল চক্রবন্তা ১২৭৬ সালে "অবোধবন্ধু”তে 
ষে কবিতা প্রকাশ করিয়।ছিলেন, তাহার একাং- 
শের সহিত বাতা।র উদ্জির একাংশের কিঞ্চিৎ 
সৌসাদৃণ্ঠ লক্ষিত হয়। উহা। আজি পঞ্বিংশতি 
বর্ণের অতীত কথা। পাঠকগণকে দেখাউবাপ্ন 
জন্য কবি বিহারী লালের কবিতার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিলাম । 

“বুঝিহে প্রভাত নথ, হ'ল এতক্ষণে, 

ওহ শুন্‌ মানুষের কলর্ব ধ্বনি; 

বাতামেরো ডাক আর বাজেন। শরবণে, 


কার মনে ছিল, আজ পোহাঁবে রঙ্ষনী? 


তরুণ অরুণ অহা হইবে উদয়, 
শান্তিময়ী উ্ার ললাট অ।লে। করি! 
পরাণ পাইবে ফিরে প্রাণী সমুদয়, 
উ!র মুখ চেযে সবে আছে প্রাণ ধরি ।* 
ইহার সহিত জুরেকনাথের 
“মনে আশা ছিল না লোকের, 
পোহাবে এ নিশি প্রলয়ের 
আলে।ক দেখিবে আর ” 
কেমন একটু সৌসাদৃহা ঘটিয়াছে। এখানেও 
আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। মাদক- 
মঙ্গল লিখবার পুর্বে কবি বিহারীলালের কবিতা 
প্রকাশিত হয়। প্রায় দুজনেই তুলা মুল্য শক্তি- 
শল; সৃতরাং একের অপহরণ অন্যের সম্তথে 
না। ছুঃখ এই, বাঙ্গালী পঠক, কি হ্ুরেন্্রনাথ, 
কি বিহার,লাল- কাহাকেও চিনিতে পাতিল ন।। 
ইহ বস্তুতঃ বাঙ্গাল পাঠকদিগের হূর্তাগ্য। 
সম্পাদক 
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দুর-শ্ৃবণ যন্ত্র। 


চিকিৎসাতভ্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 
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পাশ্চাতা পদার্থ বিজ্ঞান প্রহ্ত ব্‌- 
বিধ মানব হিতকারী ষণ্ব মধ্যে এই দূর- 
শ্রবণ যন্ত্রটি অভীন বিস্ময়কর ; বৈজ্ঞানিক 
চিন্তার অতি অদ্ত সুখময় ফল। 
তাড়িত-বার্তীবহ যদ্্রুযাগে পরস্পর বহু 
দূরবর্তী ছুই স্থানে সংবাদ প্রেরিত 
অগব! কথোপকথন সাধিত হইতে পারে। 
কিন্ত তন্বাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন 
চলিতে পারে না। তাহাতে কতকগুলি 
সাক্কেতিক চি ভাষার অক্ষর বাচক 
স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এই সাস্কে- 
তিক চিহ্ন সমূহ উপযুক্ত যন্্ সাহাযো 
তাঁড়িতপ্রবাহ সহকারে এক স্থান 
হইতে দূরবর্তী স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া 
থাকে । সেই চিহুগুলিকে আবার 
নির্দিই অক্ষরে পরিণত কবি! লইতে 
হয়। কোন চিহ্ত ভাষার কোন অক্ষর 
বাচক নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শিক্ষা 
করিতে ভয়, এবং অভ্যাস বশতঃ সহজেই 
প্রেরিত সাঙ্কেতিক চিহ্ু গুলিকে অক্গবে 
তদনন্তর ভাষায় পব্ণিত করিয়া লএয়া 
যায়। দূরশ্রনণ যন্ত্রে এরূপ মঙ্কেঘতব 
গ্রায়োজন হয় না। এতদ্বার! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কথোপকথন চলিয়। থাকে । 
তুমি যন্থ মধ্যে মুখে যা! কহিবে, দূরস্থিত 
অন্ত ব্যক্তি তদ্রপ আর একটি যন্ব কর্ণে 
ধারণ করিয়! ঠিক সেই কথাগুলি শুনিতে 
পাইবে । স্থুতরাং টেলিগ্রাফ যন 'অপেক্গ 
এই অভিনব যন্তুটির কার্য এককালে 
অনেক সহজ ও অতি সুন্দর। নিকটে 
বসিয়া ছুই জনে যেমন পরস্পর কথোপ- 


কথন করিয়া থাকে, এই যন্ত্র সাহায্যেও 
ঠিক তদ্রপ হয়, কেবল পরী ছুই ব্যক্কি 
পরস্পরকে দেখিতে পায় না, এই 
মাত্র প্ররভদ। 

দুর শ্রবণ যন্ত্রে গঠন যেমন সামান্য 
ইহার নিশ্ম'ন কার্ধাও অণ্ত অল্প বায়- 
সাধ্য। আজি কালি কলিকাত। সহরে 
প্রায় সকল আ'ফ*ন $ অনেক বাটাতে 
পর্যন্ত টেলিফোণ যন্ন বসিয়াছে। এত- 
দ্বারা ত্য কত সময় ও কতবার বাচিয়া 
গিয়াছে তাহা বলা যায় না। এরূপ 
অতি প্রয়োজনীয় মভোপকারী যন্ধের 
গঠন ও প্রস্তত প্রণালীর বিবরণ সাধারণ 
পাঠক মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতে 
পাবে, সেই শিশ্বাদে আমবা এই প্রবন্ধের 
অবনভারণ। করিলাম । 

শব্দ, তাড়িত ও চুম্বক বিজ্ঞান এই 
যন্বের ভিন্তিমূল স্বরূপ । শব্দের উৎপত্তি 
কিকপে হর, তাড়িত শ্রোতের গতিবিধি 
কিরূপ, এবং চুম্বকের কি ধর্ম, এই 
তিনিটি বিষয় যতসামান্ত মাত্র বুঝিয়! 
লইলেই দূর-শ্রনণ যন্থেব গঠন প্রকরণ 
ও তাহার কার্য প্রণালী সহজেই বুঝ 
যাইবে । 

অনেকের এরূপ ধারণ! যে, বিস্তৃত 
তার মধ্যদিয়া শব সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে । কিন্ত এই প্রন্্ষপাঠে পাঠক 


মহাশয় বুঝবেন, ইঠা কতদুব ভ্রম-মূলক। 


শব্ধ তাহার উৎপত্তি স্বান হইতে 
বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ণবিবরে 
প্রবিষ্ট হইলে তবে আমাদের শব্বজ্ঞান 


দুর-শ্রবণ যন্ত্র। 





জন্মে। কোন পদার্থের উপর আঘাত 
করিলে, ঢোলে কাঠী দিলে, সেতারেব 
তারে টক্কার মাবিলে, ঘণ্টা বাজাইলে, 
কথা কঞ্চিলে, ফলে যে কোন প্রকারে 
শব করিলে শব্দোৎপাঁদক পদীর্থেব জড- 
কণা সমূহ দ্রুতবেগে কীপিতে থাকে। 
সেই আণবিক পবিকম্পন বাযুতে পরি- 
চালিত হয়, অর্থাৎ বাযুব যে অংশটুকু 
সেই পরিকম্পি পদার্থগাত্র স্পর্শ কিয়! 
থাকে, সেই অংশটুকু কাপিতে থাকে, 
ক্রামে চতু পার্শবনন্ভী সমগ্র বাঁধু তব- 
জাধিত হইয়া উঠে। শব্দেব "তীব্রতা 
বা! আধিকা অনুসাবে অল্প বাঁ অধিক 
দুর পর্যাস্ত বাঘ এইবাপ পবিকম্পিত ব! 
তবঙ্গার়িত হয়। সেই বাধৃতরঙ্গ ক্রমে 
নিস্তৃত হুইয়! পড়িয়া আমাদের কর্ণ মাধা 
গ্রবিষ্ট হয়। কর্ণানবাব কণ পট'হ 
নামক একখানি শ্থক্ষ চন্দ পবদা বিস্তৃত 
আছে। শ্রী বাযৃতবঙ্গ সেই কর্ণ-পটাহে 
গিয়। আখাত করে, তাহাতে এ চর্ম 
পর্দারও আন্দোলন বা পবিকম্পন 
উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ উহ! দ্রতবেগে 
কাপিতে থাকে । তখন সেই পটাহ 
স্পর্শ করিয়! যে শ্রনণ জ্ঞানোতৎপাদক 
শিরা মন্তিঞ্ধ পর্যন্ত তিস্তৃত আছে, সেই 
শিরা দ্বারা এ পবিকম্পন মন্তিকফষ নীত 
হয়। তখন আমাদেব শব্দ জ্ঞানের উদয় 
হইয়া থাকে । বাধু না থাকিলে কোন 
শব্দ জ্ঞানই লাভ কব! যাইত ন।। বাষু 
বিরহিত স্বানে কোন উপাধে শব্দ উৎ 
পাঙ্গিত করিলে, সেই শব আমাদের কর্ণ 
স্পর্শ করিতে পাবিবে না। শব্দোৎপাদক 
পদার্থের দ্রত পরিকম্পন বাষুতে সঞ্চ 
লিত হইয়া গিয়! কর্ণপটাহেব পরিকম্পন 
সম্পাদন করে। তদনস্তর কর্ণপটাহ 


১৬৯ 


বিস্তৃত আছে সেই শিবা যোগে এ পন্ধি- 
কম্পন আগাদেব অনুভূতির আধার 
মন্তিক্ষে গিয়া পন্ু'ছে । তখন আমাদের 
শব্দজ্ঞানের উদয় হয়। 

এখন তাড়িত প্রবাহের বিষয় কিছু 
বলিব। 

কাচ, টিনেমাটি অথব1? সাধারণ মাটি 
বিনির্দিত একটি পাত্র, ছুইখানন ছুই 
প্রকাব ধাতু নির্িত ফলক বাপাত্ত ও 
লবণ অথবা অয্র বা দ্রাবক শিশ্রিত জল, 
এই তিনটি উপকবণেব একত্র সমাবেশে 
এক একটি তাড়িত বাটাবি সম্গ্িত 
হইরা থাকে । ব্যাটাবির ভিতব তাড়িত 
বলেব উৎপন্তি হয। এইবূপ অনকগুলি 
ব্যাটাবিকে পবস্পব সত্যুক্ত কবিয়! একটি 
বুহৎ বলশীলী ব্যাটাবি বচিত ভইয়] থাকে। 
নিয় ১ম পক) এইকপ একটি মিশ্র ব্যাটা- 
রির প্রতিবপ প্রদন্ত হইল। প্রতি পাত্রে 





স্পর্শ করিয়া যে শ্রতিশির! মস্তিষ্ক পর্যান্ত 








১৯৭৩ 





একখানি করিয়া তামা ও একখানি করিয়!1 
দন্তাফলক অমীক্ত জলে নিমজ্জিত থাকে। 
একের তাআফলকের -হ্তি পরবর্তা 
দস্তাফলকথানির ধাতু সংযোগ থাকে, 
অর্থাৎ ধাতুপাত দ্বারা এইবূপ যোড়া যোড়া 
বদ্ধ থাকে। এই প্রকার ক্রমবিস্তাস 
দ্বার! গ্রথম পাত্রের প্রথম ফলক দস্থা 
হইলে শেষ পাত্রের শেষ ফলক তাত্র 
ফলক হুইবে। এই ছুই ফলক সংলগ্ন 
ছইটি ধাত-তার সন্িবিষ্ট থাকে । ও 
তার ছু৯১ পবম্পব সংলগ্র করিয়া! দিলে 
তন্মধো তাড়িত শোত প্রবাভিত হইতে 
থাকিবে। ইহাব্‌ বহাব্ধ প্রতাক্ষ প্রমাণ 
আছে? বাটারির তার-প্রাস্ত দুইটির পব- 
স্পৰ সংস্পর্শে একগাছি সক তাঁর সংবদ্ধ 
করিয়া দিলে ওঁ তার উত্তপ্ত হইয়া লাল- 
বর্ণ হইয়া উঠিবে; গ্রান্তদ্বয় পবস্পর 
নিকটবর্তী কবিয়া ধরিলে তন্মাধো অনি 
প্রথর তাড়িতালৌক প্রকাঁশমান হইবে) 
প্রাস্তদ্থয় জীবশনীরে সংলগ্ন করিয়া দিলে 
শরীরে সংক্ষোভ বা আঘাত প্রদান 
করিবে; দাহা পদার্থের সংস্পর্শে সানিলে 
ধী পদার্থ প্রজ্দলত হইবে); লৌহখছু গু 
প্রাস্তদ্বয় জড়াইয়া দিলে এ লৌহগণ্ড 
চুষ্বকধর্ম্ গ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উহা! অপর 
লৌহকে আকর্ষণ কবিনে, কিন্তু ব্যাটারির 
তার-প্রাস্ত হঈতে যেইমাত্র লৌহখণ্ডকে 
বিচ্ছিন্ন করিবেঃ অমনি তত্ক্ষণাঁৎ উভার 
চুন্ঘকধর্্দ নষ্ট হটবে। এই সমস্থ শিশ্মায়- 
কর কার্য দর্শনে স্পইই ন্ুমান করা 
যায যে, ব্যাটারি মধ্যে তাডিতবলের 
উৎপত্তি হইস্! সংযোৌজক তাক ছুইগাছি 
মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে । 
ব্যাটারি সংলগ্র তার ছুইটি এক ভাঁত 
পরিমিতই হউক জথব1 শত সহ ক্রোশ 


বত পরম 


চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 











দীর্ঘ হউক, তাহাদের বহুদূর পর্ষাস্ত 
বিস্তৃতি রাখিয়া প্রান্তদ্থয় পরস্পব সংলগ্ন 
করিয়া দিলে অথবা প্রান্তদ্বয় কোন যন্ত্রে 
বা পরিচালক পদার্থে (ধাতু, জল, জীৰ- 
দেহ প্রভৃতি) সন্বিবিষ্ট করিলে এ তার 
মধো অবিশ্রাস্ত তাডিত-জোত প্রবাহিত 
হইতে থাকিবে । ইহাকেই তাড়িত আোত 
পুর্ণ করা কহে । ব্যাটাবিব এক প্রান্তস্থ 
ধাড় ফলক হইতে তাড়িত প্রবাহ নির্গত 
হইযা তদসানবিষ্ট তার মধো ধাবিত হয় 
এনং বযাটাবির অপর প্রান্তস্থ ধাতৃফলক 
সনিনিষ্ট তাৰ মাপা প্রনি্ট হইয়! পুনরায় 
বাটাবি মধো আসিয়া পভছে। তাডভিত- 
বলের এইন্দপ গন্তিবিধি অপরিমিত 
ত্বিভবেগে হইয়া থাকে । প্রথিবী বেষ্টন 
করিয়া যদি বাটারিতাব বিস্ুত রাখ! 
যাষ, তাহাতে ও নিমেষ মধো তাড়িত 
শোত বাটাবির এক প্রান্ত হইতে 
নিক্রান্ত হইয়া এ তাব মণ্ডল মধো গ্রবা- 
হিত হইয়া ব্যাটারিব অপর প্রান্তে আসিয়া 
প্রবিষ্ট হইবে । পৃথিবীকে এইরূপে 
প্রদক্ষিণ করিয়া আবর্তন করিতে পরিমিত 
সময় লাগিবে ন।। জতগাঁমিতার একপ 
চরম দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। 

ব্যাটারির তারপ্রাস্ত ঢুইটি পরস্পর 
সংলগ্র করিলে অথন] তন্মধো ধাতসংযোগ 
থাকিলে, তাব মধ্যে নিবনক্ষিন্ন তাঁড়িত- 
প্রবাহ আবর্তন করিতে থাকিবে! তাড়িত- 
শোত পূর্ণ নাঁ হইলে তাড়িতবলের 
কোনও কার্ষ।ই দেখা যাঁয় না। এই 
জন্য ব্যাটারি প্রান্ত দ্ুঈটাকে ধাতুতার 
দার! পরস্পর সংযুক্ত কবিয়। দিতে হয়। 
আবার ব্যাঁটাণর-তার প্রান্তদ্বনকে পরম্পর 
বিষুক্ত ৰা পৃথগ্ভৃত করাকে ভাঁড়িত-শ্রোত 
ভঙ্গ করা কছে। 


র দূর-শ্রবণ যন্ত্র। 


তাঁড়িত বল সম্বন্ধে এই পর্য্যস্ত বুঝি- 
লেই চলিবে । 

এক্ষণে চুম্বকতত্বের বিষয় কিছু জানা 
; আবশ্াক । 

চুম্বক এক প্রকার খনিজ লৌহ 
বিশে। উহার প্রধান ধর্ম এই যে, 
উহা লৌহ ও ইস্পাতকে আকর্ষণ 
করে। তন্ধাতীত নিকেল ও কোবণ্ট 
ধাত ছুইটিকেও চুম্বক আকর্ষণ করিয়া 
থাকে । চুম্বকের আরও একটি বিশেষ 
ধর্ম এই যে, উহার সংস্পর্শে অথবা! সন্নি- 
ধানে-- উহাকে স্পর্শ করিয়া অথবা উহার 
অতি নিকটে লৌহথণ্ড রাখিয়া দিলে 
&ঁ লৌহথণ্ডও ততক্ষণ চুম্বক তইয়া উঠিবে 
অর্থাৎ লৌহথণ্ড যতক্ষণ চুম্বকের নিকটে 
থাকিবে কিন্বা চুম্বককে স্পর্শ করিয় 
থাকিবে, ততক্ষণ এ লৌহথণ্ড চুম্বকশক্কি 
প্রাপ্ত হইয়া নিজেই একটি চুম্বক হইয়! 
দাড়াইবে | চুম্বক সন্গিধান হইতে 
স্বানাস্তরিত কর, লৌহথগ্ডের চুকশক্তি 
তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইবে। চুম্বক 

ংস্পর্শে বা সন্িধানে লৌহখগ্ড যে চুম্বক 

হয়, ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় চুম্বক- 
সংক্রামণ কহে । 

সরল অথব! বক্র চুন্বকদণ্ডের গাত্রো- 
পরি ব্যাটারি সংলগ্ন তাঁর জড়াইয়া দিলে 
যতক্ষণ তার মধ্যে তাড়িত কআ্রোত প্রবা- 
হিত হুইবে, ততক্ষণ এ লৌহদণ্ড চুম্ব কধর্শ 
প্রাপ্ত হইবে ; তাড়িত-আৌত ভঙ্গ কর, 
অমনি তৎক্ষণাৎ লোৌহথণ্ড পুর্ব স্বাভা- 
বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ উহ! 
চুমূকশক্ি শূন্য হইয়া পড়িবে। আবার 
তাড়িত-আোঁত পুর্ণ করিয়1 দাঁও, তাড়িত 
সমাগমে লৌহথগ্ড চুম্বক হইবে। ইহাকে 
তাঁড়িত-চুমুক কহে। সক তীমার তারের 
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গাঁয়ে রেশম মুডিয়া লইফ| উহার ছুই প্রাস্ত 


হইতে খানিকটা বাদ রাখিয়া! উহাকে 
লৌহদগ্ডের গায়ে ফেরের পর ফের 
দিয়া স্ক'র প্যাচের স্তাঁ় জড়াইয়া লইয় 
তার-প্রান্ত দুইটি ব্যাটারির দুই প্রান্তে 
সংলগ্ন করিয়া দিলেই হইবে । ভাড়িত- 
চুম্বকের নিকট সচ অথবা অন্ত কোন 
লৌহখণ্ড ধরিলে দেখিবে, উহা! শ্রী লৌহ 
খণ্ডকে আকর্ষণ করিয়। নিজ গাত সংলগ্ন 
করিয়া রাখিবে। 

আবার চুমকদণ্ডের গাত্রোপরি যদি 
ব্যাটাবি-তার পুর্বোক্তকূপে জাড়াইফ! 
দেওয়া যায় অর্থাৎ চুমুকদণ্ড বেষ্টন করিয়া 
যদ তাড়িত-জোত প্রবাহিত হয়, তবে 
এ চুমুক দণ্ডের চুমুকশক্তি অর্থাৎ লৌহ 
আকর্ষণী শক্তি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 
প্রযুক্ত তাড়িতবল যে পরিমাণে প্রবল ব! 
অধিক হইবে, চুঁমুকের আকর্ষণী শক্তিও 
সেই পরিমাণে অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে । 
চুমুকদণ্ড বেষ্টন করিয়া তাড়িত আোতের 
আবর্তনকাল মধ্যেই চুমুকদণ্ডের বলাধিকা 
ঘটিবে। কিন্তু আোত ভঙ্গ করিবামাত্রই 
চুমুকের বলাধিক্য তিরোছিত হইবে । 

চুমুক ও তাঁড়িতশক্তির আর একটি 
পরমাশ্চর্যা গুণ আবিষ্কত হইয়াছে। 
বিখ্যাত বিলাত্তী তাড়িত বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত 
মাইকেল ফ্যারাডে এ ধর্ম আবিষ্কার 
করিয়াছেন। দূর-শ্রবণ যন্ত্রে গ্রধানতঃ 
এ ধর্মের নিয়োগ হইয়াছে। চুমুক ও 
তাঁড়িতশক্তির শ্রী গুণ অবলমূন করিয়া 
আমেরিক। নিবাসী বেল্‌ সাহেব প্রচলিত 
টেলিফোণ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন । 

একটি ভার মগুলের সন্গিধানে যদি 
একটি চুমুক দ্রুত আন্দোলিত হইতে 
থাকে, অর্থাৎ ঘন ঘন কাঁপিতে থাকে, 
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অগ্রসর হয়, আবার পরমুন্ুর্তে পশ্চাদ- 
বর্তী হয়, এইরূপে ক্রমাগত অগ্র পশ্চাৎ 
গতিযুক্ত হয়, তাহ! হইলে এ তাঁরসগুল 
মধো তাড়িত শ্রোতের উদ্রেক হইবে 
ও তম্মধ্যে নিববচ্ছিন্ন প্রবাহিত হইতে 
থাকিবে। বেশম-মণ্ডিত একগাছি দীর্ঘ 
ধাতুময় তার লইয়া তাহাকে স্কব প্যাচের 
হ্ায় বনন*খাক ফেরে জড়াইলে উহ! 
একটি চোঙ্গার আকার ধাবণ কবিবে। 
প্ঁ তাব-চাঙ্গার প্রান্তদ্বয় পবম্পর স*লগ্ন 
অথব। কোন ধাতুময় পদার্থের সহিত 
সংযুক্ত কবিম়া রাখিয়া দিয়া যদি তাঁর 
চোঙ্গার এক প্রান্তদেশেব অতি সন্নতিত 
একথানি চুম্বক ত্ববিতবেগে পবিকম্পিত 
করা যায়, তাহ! হইলে এ হার চোঙগার 
মধো নিরবচ্ছিন্ন তাডিত আোত প্রবাঠিত 
হইতে থাকিবে । চুম্বকের প্রতি কম্পনে 
বা! তার-চোঙ্গার সন্গিধানে চুম্বকেব অগ্র 
পশ্চাৎ গতিব সহিত তার চো! মধ্যে 
একটি করিয়! তাভিত শ্োতের উদ্রেক 
হইবে। চৃম্বক তাঁবমণ্ডলের অণভমুখে 
একবার অগ্রসর হইলে তাবমণ্ডল মাধ 
একটি তাভিত স্রোতের সমাবেশ হইবে, 
আব'র পশ্চ'দবর্তী হইবাব সময় আর 
একটি তাড়িত আোৌতেব উদ্রেক হইবে। 
এই ছুই তাড়িত-শ্োতের কেবল 
দিগান্তব ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ তার- 
মণ্ডলের অভিমুখে চুম্বকেব গতিব সহিত 
যে স্রোতের উদ্রেক হয়, তাহার গতি 
তারমগুলের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে বাঁম 
প্রাস্তাভিমুখে হইলে তদ্বিপরীতদিকে 
চুম্বকের গতির সহিত তারমণ্ডলের বাম 
প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রাস্তাভিমুখে তাড়িত 
শ্রোত প্রবাহিত হইবে । ফলে, তার- 





























চুন্বকটি একবার তারমগ্ুলের অভিমুখে 
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মণ্ডলের নিকটে চুম্বক ষেমন ঘন ঘন 
পরিকম্পিত হইবে, তৎসঙ্গে সন্নিহিত 
তারমণগ্ডল মধ্যে উপধুর্ণপরি ক্রমান্বয়ে 
ছুই বিপরীতদ্দিকে ছুইটি তাড়িত স্রোত 
উৎপন্ন হইবে । তাহার ফাল তারমণ্ডল 
মধো অপবিমিত ত্ববিতবেগে নিববচ্ছিন্ন 
তাডিত আত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। 

এক্ষণে দৃব শ্রবণ য্থের গঠন প্রণালী 
কিরূপ দেখা যাউক। 

একটি সরল দণ্ডচুম্বক, “ক” (২য় চিত্র) 
একখানি পাতলা লৌহচাক্তি 'থ”, ও 
রেশমমগ্ডিত তাঁর জড়িত একটি গুটি 'গণ। 





২য় চিত্র। 


এই তিনটিমাত্র প্রত্যঙ্গে একটি দৃব শ্রবণ 
যন্ত্র রচিত হইয়া! থাকে | ইহাতে 
মূলে তাড়িতব্যাটারির নিয়োগ নাই। 
প্রচলিত দুব-শ্রবণ যন্ত্র যেবূপ সংগঠিত 
হইয়! থাকে তাহার একটির প্রতিব্ূপ 
নিম্নে প্রদত্ত হইল। 








দ্রবণ যন্ত্র। 
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৩য় চিত্র) * 


“ক” চিহ্নিত একটি ৪ ইঞ্চ লমা ও 
১ ইঞ্চের ৮ ভাগের ৩ভাগ পরিমিত মোট। 
সরল দণ্ড চুম্বরু, ০? ৮” একটি শৃন্তগর্ভ 
ধ। ফাঁপা! কাঠের চোঙ।--তন্মধ্য চন্বক 
দণ্ড প্রবিষ্ট । শী চোঁজ। যন্ত্রের হাঁতলের ও 
কা করে, অর্থাৎ চোঙ্গাটি ধরিয়া যন্ত্রট 
কাঁণে দিয়! শুনিতে হয় আবার মুখের 
নিকট আনিয়া তন্মধ্যে কথা কহিতে হয়। 
চুম্বক দণ্ডের এক প্রীস্তদেশের গাত্রে 


* যন্ুটি মাঝামাঝি ল্খ ছেদ ।দয়। দু আধখা।ম| 


করিয়! চিরিয়া ফেজিলে ভিতর দিক্‌ যেরূপ 
দেখা মেইরূপ চিত্রিত হইয়াছে। 


১১১১১১১১১১১ 
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১ ইঞ্চের ৮ ভাগের ৩ ভাগ পরিমিত 


মোটা ও সওয়1 ইঞ্চ বেড়, এরূপ একটি 
গুটি 'গ* 'গ” পরান। প্র গুটির গায়ে 
১২০ হাত ৩৬ নং রেশমমোড়া তার 
জড়ান। চি চ* কাঠ আবরণের মধ্ো 
চুম্বকের ছুই পার্খে লম্ঘালম্বে 'ট' ও “গ' 
ছুইটি সরু ছিদ্র থাকে । গুটির সরু 
তারের ঠি? গড চিহিত ভিতর ওবাহির 
প্রান্ত ছুদ্টি, ছুইগাছি অপেক্ষাকৃত মোট! 
ভাবের উেহাও বেশম মোড়া) ছুই প্রান্তে 
সংবন্ধ এবং ্ তাঁর ছুইগাছি 'ট ও "৭ 
চিহ্নিত ছুই ছিদ্র মধ্যে বিস্তৃত থাকে । 
উহার অপর ছুই প্রান্ত 'জ” ও 'ঝ" চিহ্নিত 
ছুঈটি বন্ধনী স্কূর গাত্রের ছুই ছিদ্র মধ্য 
দি! পরান এবং সুবিধার জন্য "ট' 
চিহ্নিতরূপে একত্রে জড়ান। প্রয়োজন- 
মত "কে দীর্ঘ করিয়! লইতে হয় । 

ক" চুন্বকের উর্ধ প্রান্ত সন্িঠিত আড়াই 
ইঞ্চ পরিধি 'খ একখানি লৌহচাস্তি % 
চিহ্নিত কান্ঠ ফ্রেমের মাথায় স্থাপিত। 
কাষ্ঠাববণের ঢাক্‌নি “ঘ” “ঘ”, দুই পারে 
ছুইটি স্ব, দ্বারা “চ? “চ! এর সহিত সংবন্ধ। 
এইরূপে সংবন্ধ হইলে 'ঘ+, ধাতুপাত- 
খানির কিয়দংশ ধার বা কিনারা চাপিয়। 
ধরিয়া "খকে শ্বস্কানে স্থির করিয়! 
রাখিবে, উহা কোন দিকে সরিয়া যাইতে 
পারিবে না। চিত্রে ঘেরপ প্রদর্শিত 
ভইয়াছে ভাহাঁতে স্ক,দুটির আর দুই এক 
প্যাচ ঘুরাইিলেই টাকনিখানি লৌহচাক্তির 
কিনার! চাপিষা! বসিয়া যাইবে। 

অবিকল এইবূপ আর একটি যন্ত্র 
স্থানাস্তরে যাহার সহিত কথোপকথন 
করিবে, তাহার নিকট থাকিবে । একই 
ছুই যন্ত্রের মধ্যে ধাতুময় সংযোগ থাক! 
আবশ্বক। একের গুটির তার প্রাস্ত 
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ছুইটাতে হুইগাছি তারের ছুই প্রান্ত 
সংবদ্ধ করিক়! দিয়! & তার ছুইটি বরাবর 
দ্বিতীষ্ব শ্বীনের যন্ত্রটি পর্যাস্ত বিস্তৃত 
করিয়। রাঁখিক্বা! তথায় এ খ্য়যন্ত্রের গুটির 
তার প্রান্ত ছষ্টচিতে শিস্তৃত তারের অপর 
প্রান্ত ছইটি বাঁধিম্না দিলেই হইবে। 
ট”কে আবন্তাকমন্ দীর্ঘ রাখিয় 
তন্মধ্যস্থ ভার দুইটিকে আবার বাহির 
করিয়া পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়। 
ঘঁ তারের ছুই প্রান্ত গুটির তার-কুণ্ডলের 
ছুই প্রান্ত স্বরূপ বুঝিতে হইবে । তখন 
শ্ীছুই প্রান্তের সহিত আর ছুইগাছি 
টা ভাঙ্জের প্রাস্তদ্বয় খাধিয়! দিয়! প্র 
মোটা তার ছুইগাছি দ্বিতীয় ধন্ত্র যথায়, 
সেই স্থান পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত রাখিয়। তথায় 
আবার শ্রীবূপে উহার অপর প্রীস্তদ্বয় 
প্র হয় যন্ত্রের তার কুগডলের ছুই প্রাস্তে 
সংবদ্ধ করিয়। দিলেই উভয় যন্ত্রের ধাতু 
ংযোজনা ঠিক হইল। 

নৃতন আবিষ্কার মত ছুইগাছি স্থদীর্ঘ 
তার বিস্তৃত রাখিতে হয় না। দ্বিতীয় লম্বা 
তারের স্থানে প্রতভোক যন্ত্রের এক তার 
প্রান্তে একথানি করিয়া ধাতুফলক সংবন্ধ 
করিয়! দিয়া ফলককে ভূগডে গ্লোখিত 
করিয়া রাখিলেই হয়। অথব! তার প্রান্ত 
জলের কলের পাইপ কিন্বা গ্াসের 
পাইপের সহিত বাধিয়। দিলেই হুইবে। 
ধরাপৃষ্ঠস্থ মা অপর বিস্তৃত ভারের 
কার্ধা করিবে, 

নিষ্নবন্ী চিত্রে এই সংযোজন! প্রক- 
রণ দেখান গেল। ১ম যন্ত্রের 'গ” গুটির 
তার কুণডলের এক গ্রীস্ত দীর্ঘ তারের 
এক প্রান্তে সংবন্ধ ও এ তারের অপর 
প্রান্ত ২ বন্ধের 'গ” গুটির তার-কুণগুলের 
এক প্রান্তে সংবদ্ধ ;) এবং “গ” এর অপর 


প্রান্তে একখানি ধাতুফলক সংবন্ধ ও এ 
ফলক পৃথিবীতে পোতা৷ থাকে । এইকধপে 
গ'এরও অপর প্রান্তে আর একথানি 
ধাতুফলক সংবদ্ধ ও ভূগর্তে প্রোখিত। 
প্রোথিত শ্রী ছুই ধাতুফলক মধ্যবর্তী 
ধরাপৃষ্ঠস্থ মাটি এস্থলে দ্বিতীয় বিস্তৃত 
তারের কাধ্য করে। ইহাতে অনেক 
ব্যয় কমিয়! গিয়াছে । পরস্পর বহু 
দুববন্তী ছই স্থানের ছুইটি যন্ত্র মধ্যে কেবল 
একগাছিমাত্র ধাতুতার বিস্তৃত করিয়া 
রাখিলেই হয়। পুর্বে ছুইগাছি তারের 
আবশ্তক হইত) সুতরাং এক্ষণে আর 
একগাছি তারের ব্যয় ঝাচিন়াছে। 





৪র্ঘ চিন্র। 


এক্ষণে যন্ত্রের কার্যাপ্রণালী কিবূপ 
ভাহাই বুঝিতে হুইবে। 








মনে কর, ১ম দুবশ্রবণ যম্মে কথ! 
কহিলে সেই কথা সকল ২য় দূরবর্তী 
স্থানের যন্ত্রে অবিকল শুন।যাইবে। বিস্তৃত 
সংযোজক তার কি কথাগুলিকে দুরে বহন 
করিয়া লইকা যায় --ন। বাক্যবলে 
১ম যন্ত্রে তাড়িত-বলের উত্পন্ভি হয়, সেই 
তাড়িতবল বিস্তৃত তার মধ্য দিয় প্রবা- 
হিত হইয়া গিয়া ২য় যন্ত্রে আবার সেই 
বাক্যে পরিণত হয়। কিকপে দেখ 
বাক্যবলে বাধু তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, সেই 
বাুতরঙ্গের আঘাতে (১ম যন্ত্বেব) 
ধাতুচাক্তি দ্রুত আন্দোপিত বা ঘন পরি- 
কম্পিত হয়) অর্থাৎ একবাব চুম্বকের 
অভিমুখে অগ্রবর্তী পরক্ষণে পশ্চ,নবর্ভী বা 
চুম্বক হইতে দুরবর্তী হয। "খ*, “ক' চুব 
কের সান্নিধা হেতু নিজে চুম্বকধর্ম্ী হই- 
যাছে। সুতরাং এ” চুম্বকের ভ্রুত পরি- 
কম্পনে গ” তারকুণ্ডল মধ্যে তাড়িত. 
আোতের সমাগম হয়। পুর্বে বলা গিয়াছে 
যে, ছুই প্রান্ত পরস্পর মংপুক্ত এমন একটি 
তারকুগ্ডলের সন্নিধানে বদি একটি চ্বক 
দ্রুত আন্দোলিত হয, তবে সেই চুম্বক 
আন্দোলন হেতু এ তারকুণ্ডল মধ্যে 
তাড়িতশোতের উৎপত্তি হইবে। “ক; 
চুম্বকের অভিমুখে খ'এর একবার গতিতে 
তারকুণ্ডল মপ্যে একটি তাড়িত অআ্োতের 
উৎপত্তি, আবার পরক্ষণেই “খ” এর এক 
পশ্চাদ্গতিতে বিপরীত দিকে আর একাট 
তাড়িত আোতের উৎপত্তি হয়। “থ* ধাতু- 
চাঞ্জি থে পরিমাণ বেগে, বত বলে ও যে 
ভাবে পরিকম্পিত হইবে, তন্নিকটবণ্ডা 
তারকুণ্ডল মধ্যে উপযুন্যপরি ততবার, 'তত 
কমবেশী বা সেই পরিমাণে ও সেই ভাবে 
ভাড়িতআ্রোতের উৎপত্তি ও গতিবিধি 


দুর-শ্রবণ যন্ত্র । 
[শীল 















১৭৫ 


হইবে। সেই তাড়িতআোত তখন বিস্তৃত 
সংঘোজক তার মধা দিয়া প্রবাহিত হইয়া 
২য় স্তানের গ” চিহ্নিত তারকুগুল মধ্যে* 
আনর্ভন করবিবে। তন্লিবন্ধন তাহার 
সহিত সংবদ্ধ “ক+ চুঙ্গকেব বলের বৃদ্ধি ও 
হাস হইয়া থাকে । চাক্তিব সম্মুধ গতিতে 
ট্ঘকের বলাধিকা ও উষ্ার পশ্চাদ্গতি 
তেড় টঙ্বকের বলের ভাস হয। আবার 
বৃদ্ধি, আবার ক্বাস, উপব্ণপরি এইরূপে 
চুম্বক বলেব বৃদ্ধি ও হ্বাস হইতে থাকে। 
কি” চুন্বকবলের এইরূপ আধিক্য ও 
শ্যুনতা বশতঃ তাহার সন্নিহিত “থ” ধাতু- 
চাক্তি একবার “ক” চুম্বকের অভিমুখে 
আকৃষ্ট হয়, পরক্ষণে দূরে প্রতিক্ষত হয়। 
এইব্ূপে ঘন ঘন আকর্ষণ ও প্রতিক্ষেপন 
গুণে ঘ*এর পরিকম্পন উৎপাদিত হয়। 
'খ'এর এই পরিকম্পন ঠিক ১ম স্থানের 
থি'এর পরিকম্পনের অন্ুরূপ। তাহা. 
তেই, খ'এর এইরূপ দ্রুত পরিকম্পন 
বা আন্দোলন হেতু তাহার সন্নিকটস্থ 
বাযুও অবিকল €পইভাবে সম্থাড়িত হয়; 
অর্থাৎ বায়ুতে ১ম স্থানের বায়ুর অনুরূপ 
তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়। স্থৃতরাঁং তখন 
সেই বায়ুতে কর্ণপাত করিলে, সেই বায়ু- 
তরঙ্গ“কর্ণে প্রবিষ্ট হইরা কর্ণপটাহে গিশ্সা 
আঘাত করিবে । তখন অবিকল ১ম 
স্কানের যন্ত্রের নিকট কথিত বাক্যের অন্ধু- 
কপ শবক্জানেব উৎপত্তি হয়। ১যযন্্ে 
যেমন কথা কহিবে, দূৰ স্থানের যন্ত্রে ঠিক 
তদনুৰূপ কথা শুনা বাইবে। তবেই স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে যে, উভয় স্থানের ছ্ই 
যন্ত্রের ৪ইথানি ধাতুচাক্তি যুগপৎ একই- 
ভাবে আন্দোলিত বা পরিকম্পিত হয়। 
তাহাতেই, উভয় স্থানের বায়ু একইভাবে 
সন্তাড়িত হইলে উতয় স্থানে সম শবের 


(২৩) 





১৭৬ 


চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





উৎপত্তি হুইয়া থাকে । ১ম যন্তে কথা 
কহিলে, সেই কথিত বাঁক্যবলে বায়ু- 
স্তরঙ্গের উৎপাদন, সেই বায়ু তরঙ্গাঘাতে 
ধাতুচাক্তির দ্রুত পরিকম্পন, দে পরি 
কম্পন হেতু তারকুণগ্ডল মধ্যে তাঁড়িত- 
প্রবাহের সমাগম হয়। সংযোজক তার 
তখন সেই তাড়িত প্রবাহ বহন করিয়! 
হয়স্টানের যন্ত্রে আনয়ন করে। তখন 
২য় যন্্ের তারকুগুল মধো সেই তাড়িত- 
আোতের আবর্তন, ভন্নিবন্ধন তগাকাক 
দণ্ড চন্বকের তাস বর্ধীন, তৎসঙ্গে তৎ- 
মন্লিহিত ধাহুচাগ্িস এ৩ পরিকম্পন; 


পাশা শসীশ্ঘ্ট ০ 





1 


সেই পরিকম্পন তখন তৎসংস্পৃষ্ট বাঁধুতে 
সধ্শালন এবং সেই বাযুতরঙ্গ কথিত 
শব্দের অনুরূপ বাক্যেব উৎপাদন করিয়া 
থাকে । এক মুন্র্ত এরূপ শত সম্ত্র 
পরিকম্পন সম্ৎপন্ন হয়। ১ম ধাতুচাঁক্তি 
অপরিমিত দ্রুতবেগে পরিকম্পিত হইয়া! 
মশকের ডাক “পে” শব্দের উৎপত্তি 
কবিলে ভনুন্ূর্ভেই ২য় যন্ঘে অবিকল এ 
“পো? শব্দের উৎপত্তি হইবে । ফলে 
এই ঘন্ধ সহযোগে বাদ্যমন্ত্রাদির শব, 
মান্তুষেক কথা, হাদি, কান প্রভৃতি শব্ধ 
মাত্রই প্রেরিত হইতে পারে। 





অভাঁগিনীর আ্মুকথা। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
কুন্থমমধী প্রতিমা । 


গাড়ী ভ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, 
গাড়ীর ভিতর যমদুতের মত সেই দুইটা! 
লোক ও আমি । বোধ হইল যেন দ্রেভ- 
মুক্ত পাপপ্রাণকে লইয়া ছুটো যমদূত 
নরকের দিকে ছুটিতেছে। আমি কত 
কাদিলাম, কত অনুনয় বিনয় করিলাম; 
বলিলাম “একবার বাবাকে দেখাও, 
বাবাকে যেখানে লইয়। যাইবে, আমাকেও 
সেইখানে লইপা চল। আমি বাবাকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।” সমস্তই 
আরুণো রোদন, আমার কানা কাহারও 
হৃদয় স্পর্শ করিল না। কেহই আমাকে 
একটী কথায় সাস্ত্বনা করিল না। তখন 
আর একটী চিস্তা আমাকে ব্যাকুল 
করিল । ইহার] কে? কেনই বাআমাকে 


হরণ করিষ! লইয়া! যাইতেছে? বাবাকে 
কেনই বা গাড়ী হইতে ফে!লয়া দিল? 
প্রথম ভাবিলাম, ইহারা কি ডাকাত? 
গহনার লোভে আমাকে চুরি করিয়। 
লইয়া ধাইতেছে কিন্ত আমার বেশ মনে 
আছে আমার গাঁয়ে একখানিও গহন! 
ছিল না। ইতিপুর্বে বে ছুই চারিখানি 
ছিল, সেই সর্ধনাশের দিনে শ্শানে 
আপিবার সময় আমার ননদ সেগুলি 
সব খুলিয়া লইয়াছিল। আমি বারণ 
করিলেও সে শুনে নাই, জোর করিয়া! 
হাতের লোহা খুলিয়া ও সী'তের সিন্দুর 
মুছিয়। ফেলিয়া কর্কশ স্বার বলিয়াছিল, 
"তোর কপাল পুড়িয়াছে, আবার সখ 
করিয়া গহন! পরিতে হইবে না কি?” 


রানার 





'অভাগিনীর আত্মকথ! । 


১৭৭ 








আমি কাদিয়াছিলাম, কিছুই বলি নাঁই। 
সুতরাং আমার গায়ে তখন একখানিও 
গহনা! ছিল না। তবে ইহারা কিসের 
জন্ত আমাকে চুরি কাঁরয়! লইয়া 
যাইতেছে ? হায় অভাগিনী, আমি তখন 
বুদ্ধিতে পারিলাম না যে, রমণীর সার 
রত্ব, শ্রে্ঠ অলঙ্কার হরণ করিবার চেষ্টায় 
পাপাত্মারা আমাকে চুরি করিয়াছে। 
এইরূপ আকাশ পাতাঁল ভাবিতেছি,-- 
এমন সময় দেখিলাম, গাড়ীব বেগ 
থামিয়াছে; সেই ছুট! যমদূত গাড়ী 
হইতে নামিয়া গাড়ীর দ্বার রোধ করিয়! 
&াড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে কোন 
কথ। নাই। হঠাৎ অপর একটা লোক 
গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আমার চোখে কাপড় 
বাধিয়া দিল এবং ধীর নম্র ভাবে আমার 
হাত ধরিয়। মুদ্ধ স্বরে বলিল, “মা, ভয় 
নাই, নামিয়া আইস 1” “মা” এই কগা 
শুনিপ্াই আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল; 
চিন্তা আোত অন্ত দিকে ছুটিল। আমি 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; মন্্রমুগ্ধ 
সর্পের শ্তায় তখনই গাড়ী হইতে নামি- 
লাম এবং তাহার হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলাম। কিছু দুর গিয়াই একটী কাঠের 
পিঁড়িতে উঠিলাম; নিকটে বা দুর 
কোথাও কোন শব্দ নাই3--কেবল 
আমাদের দুই জনের ধীর পদশব্ ; সেই 
শব্দই আমি এক একবাঁব চমিয়া 
উঠিয়'ছিলাঁম। কোথা যাইতেছি, তাহা 
জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। 
সেই লোকটী আমাকে যে দিকে লইয়! 
চলিল, আমি সেই দিকেই চলিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ি শেষ হইলে একটা 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম ১ আমার 
চোক বাধা সুতরাং সেটা ঘর কি 





ছাদ, প্রথমে ত'হা জানিতে পারি নাই? 
কিন্ত এক একবার মুক্ত বাতায়ন পথ 
দিয়া মাঘের শিশিরসিক্ত বাষু হিল্লোল 
মধ্যে যধো গায়ে লাগাতে বোধ হুইতে 
লাগিল, এটা ঘর; আমার মস্তক অনাবৃত 
ছিল, ছাদ হইলে উনুত্ত আকাশের 
স্বাধীন সমীরণ বুঝতে পারিতাম। 
স্থতরাং সেটা ঘর, কিরূপ ঘর, কত আয়- 
তন, তাহ! বুঝতে পারিলাম না; দশ বার 
পা বাইয়াই বাদিকে কিরিলাঁম । সেখান 
হইতে আর একটা ঘর,ঘরের ছাদ,ছাঁদের 
গর আবার সিড়, সেই সিঁড়ি দিয়! সেই 
লোকটী আমাকে নামাইয়া লইয়৷ চলিল। 
এক একবার মনে হইল, জিজ্ঞাসা করি, 
কোথায় লইয়া যাইতেছে, কিন্ত শোকে, 
ভয়ে, বিস্ময়ে হৃদয় দুরুদুরু কাঁপিতে 
লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে শরীর অণসন্ন হইবার 
উপক্রম হইল, আর কথা কহিতে পারি- 
লাম না) তথাপি জন প্রাণ শূন্য দেহ- 
বস্তা কোন মন্ত্রে প্রভাবে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিল। অতি কষ্টে সিড়ি হইতে 
নামিয়া॥। আর একটা ঘবে প্রবেশ করি- 
লাম, তখন মেই লোকটা আমার হাত 
ছাড়িয়া দিল। পরক্ষণে অপর কে 
আপিয়া আমার হাত ধরিল, ভাত ধরি- 
বার সময় হাতে গহনার শব্দ পাইলাম 
এবং কোমল করস্পর্শ অন্থুভব করি- 
লাম। প্রাণ চমকিয়া উঠিল । তবে আমি 
কোথায় আমিলাম? এই চিন্তা মনো" 
মধ্যে উঠিতে না উঠিতে আমার চখের 
বাধন খুলিয়া দিল )-_কে খুলিয়া দিল 
তাহা বুঝতে পারিলাম না। তখনি 
চাহিয়া! দেখিলাম, দেখিয়াই স্ত্তিত 
হুইয়। দাড়াইলাম,আর এক পাও সবিতে 
ইচ্ছা হইল নাঁ। যাহ! দেখিলাম, তাহাই 





১৭৮ 


একৃষ্টে দেখিতে লাগিলাঁম,_-একি। 
কুস্থমময়ি প্রতিনা ! শরীরের সর্বস্থল 
হঈতে অপূর্ব জোতি বিকীরিত হই- 
তেছে, ধেন বিধি বাছিয়! বাছিয়া জগ- 
তের কুম্গুমসাঁর লইয়া উহার সর্ধাঙ্গ 
রচনা করিয়াছেন; তাহাঁব যে অক্ষ 
দেখিলাম, সেই অঙ্গই স্বর্গায় সৌন্দর্য্য 
পূর্ণ বলিয়া বোধ ভইল, ভাবিলাম ইহ! 
কি বাস্তবিকই সজীবন1 প্রতিমা! এক- 
দৃষ্টে মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম 1 বিশাল 
নয়নে পলক মাত্র ও নাই, চোঁখের পাতা! 
যেন স্থির ও নিশ্চল। পরক্গণেই ঘবের 
চারিদিকে টাহিয়া দোখলাম তেমন 
সুন্দর ঘর পূর্বে কখন দেখি নাই। 
বাবার কাছে ইন্দ্রপুবের কথ! শুনিয়া- 
ছিলাম, ইহাকি তাহাই? ঘরের চাবি 
দিকে আলো জলিতেছিল, বিমলশুন্ 
স্কটিকবৎ আলোক । সেই আলোকেই 
সুন্দবীর সৌন্দর্য্য শতগুণে বাড়িয়াছিল 
অথবা স্থন্দরীর সৌন্দর্যো ঘরের শোভা 
সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পাঁবি- 
লাম না। স্থৃতরাংস্তন্ভিত ভানে দাড়াইয়াই 
বহিলাম। প্রথমে ঘে রমণি আমাৰ ভাঁত 
ধরিয়াছিলেন, ইনি তিনি, কি না, ভাভাও 
জানিতে পারিলাম না; কাঁবথ চোখের 
বাধন খুলিয়। দিবার সময় আমার হাত 
ছাড়িয়। দিয়াডিলেন) যে পুকঘটা আমকে 
এই ধরে আনিরাছিল, তাহাকে খুজি- 
লাঁম কিন্ত দেখি পাইলাম না। 
কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সুন্দরীর গুখ- 


মণ্ডলে অপুর্ব ভাব প্রকাশ পাইল, গণ্ড- - 


স্থল ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল, ঠোট 
দুইথানি একটু কীপিল, মুক্ার মত 





চিকিৎসাতভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


দাতগুলি অল্প অল্প বাহির হইল, মৃদু 
মধুব হানতে ধীরে ধীরে আমার হাত ধরিয়া 
বলিলেন, “ভগ্রি! কাতর হইয়াছ বিশ্রাম 
কর, ইহ! তোমারই ঘর* ; তখন বুঝিলাম, 
সেই কুন্ুম-প্রতিমা! সজীব । একটু সাহস 
হইল,তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,“আাপনি 
কে? আপনি কি কোন দেবত1? যদি 
তাহাই হন, বলিয়। দিন, আমি কোথায় 
আদিলাম । বলিয়া দিন, বাবা বাচিয্ন! 
আছেন কি না? আর যদ পারেন, 
তবে_তবে ধীরে ধীরে আমার প্রাণ 
বাধু শোষণ করুন|” 


তিনি আবার হাসিলেন, বলিলেন 
ভয় নাই, তোমার বাপ বাছিয়া আছেন) 
তিনি তোমাৰ নিকটেই আছেন, তাহার 
জগ্ত চিন্তা নাই; তুমি কাতর হুইয়াছ, 
বিশ্রাম কব, একটু সরবত খাও; বলিতে 
বলিতে একটা রূপার গ্লাশ আমার হাতে 
দিলেন। গ্রাশটা তাহাকে ফিরাইয়! দিয়া 
বলিলাম “সরবত খাইব ন1, বিষ থাকে ত 
আমায় দিন, আমার বাচিবার সাধ নাঁই। 
যদি বিশ্রাম করিতে হয়, যেন অনন্ত 
বিশ্রাম আমি পাই ।” 

স্থন্দনীর মুখমণ্ডল একটু গম্ভীর হইল। 
চোখের জ্যোতি অল্প কমিয়৷ আমিল--_ 
তখনই চোখের কোণে ছুই বিন্দু অশ্রু 
দেখিলাম, বুকলাম আমি খাইলাম ন! 
বলিয়। তিনি ছুঃখিত হইয়াছেন । কিন্ত 
কেমন করিয়া খাইব, এখনও এক রাত্রি 
পোঁহায় লাই শ্বশানে প্রাণের প্রাণকে 
বিসর্জন দিয়া আমিলাম, তাহার পর 
আবার এই সর্বনাশ । 





অভাগিনীর আত্মকথা! । 
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দিন যায় দিন আসে, কিন্ত যে দিন 
| একবার যায়, সেদিন আর ফিরিয়া 
| আনে না। সেই একই সুর্ধ্য দিনের পর 
রাত এবং রাতের পর দিন করিতেছে, 
কিন্তসে দিন আর কিরিয়া আসে না 
আসিলে জগতে এত কষ্ট--এতদ্রংখ- 
এত যাতনা থাকিত না, স্থখের মধ্যাহ্ন 
কখনও দুঃখের গভীর অমানিশায় মিলা- 
ইয়া যাইত নাঁ)--ঘে সুধী, সে চির- 
কাল স্তুধীই থাকিত, যে ছুঃখী তাহার 
ক্রু চিবদিনই দুঃখে কাটিত। স্থথের পর 
১ হঃখ, দুঃখের পর সুখ, আলোক ও অন্ধ- 
ঘট কারের এ ভোজবাজী--ভাগ্যের বিড়ম্বনা 
ছদেখিতে-_সহিতে হইত না) হায়, মানব 
ঈকিত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিতৎকর! একট! 
ট সামান্ত কাঁটের যে স্বাধিনতা আছে, তাহা 
£ তোমার নাই। কীট আপনি চলে, 
রি আপনি ফেরে, আপন ইচ্ছায় ঘুরিয়] 
ক্র বেড়ায়, সখের জন্ত লালাগ়িত ব1 ছঃখের 
প্র জনক কাতর হয় না, স্ুথদুংখ তাহার 
সমান-_যে বিষ্ঠার কৃষী তে বিষ্টার তদে 
স্বর্গ স্ুথ অনুভব কবে, কিন্তু তুমি মানব 
প্রকৃত স্বর্গ হাতে পাইয়াও সুখী হইতে 
] পার নাই! এ সখের ধারনা, এ মায়ার 
টি কনা কোথায় পাইলে? স্থখ তোমার, 
ফ্রি কি তুমি সখের, শ্থৃতি তোগার, না তুমি 
ই স্থতির? ুখ ছুঃখ মনের ধন্ম বলিয়। 
তুমি গর্ব করিয়া থাক, যেন মন তোমার 
অধীন এবং সুখ দুঃখ তোসার হাতের 
পুতুল মাঁত্র। কিন্তু তাহা! কই ? যে বশিষ্ 
পরম যোী, তিনিও পুত্র শোকে গলায় 
পাথর বাধিয়! জলে ডুবিতে গিয়াছিলেন ) 
যে ব্যাস পরম পণ্ডিত, তিনিও প্রিয়তম 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


পুল শুক দেবকে সংসার ছাড়িতে দেখিয়! 
কাঁদিতে কাদিতে তাহার পশ্চাতে ছুটিরা- 
ছিলেন, আবার বে শুকদেব যোগ ও 
সন্ন্যাসের অবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ তিনিও 
একদিন আগুণ ভয়ে আপনার দণ্ড 
কমগুলুর জগ্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ১ তবে 
তোমার যোগ, তোমার সন্ন্যাস, তোমার 
পাডিত্য কোথায়? নীচ স্বার্থপরত! 
(তোমাকে নাচাইয়! লইয়া! বেড়াইতেছে, 
তোমার সমুদয়ই ভগ্তামি। অন্তরের 
আবরণ খুলিয়া ফেল, মনের মালিন্ সপ্ত 
সমুদ্রের জল দিরা ধৌত কর, নিরপেক্ষ 
ভাবে একবার হৃদয় খু'লয়া দেখ, আপ- 
নাকে আপনি বুঝিতে পারিবে। তখন 
বুঝিতে পারিবে যে, ক্রর সর্পেরও ষে 
সরলতা আছে, তোমার তাহ! নাই, তুমি 
সর্প অপেক্ষাও ক্রুব) ঈশ্বরের অনুগ্রহে 
সংসারের শ্রেষ্ঠজীব হইয়! তুমি সেই 
স্বগীর অনুগ্রহের অবমাননা করিতেছ, 
আপনার ক্ষমতা ও বিদ্যার দোহাই দিয়! 
স্ুনিয়মের বাঁজ্যে অনিয়মের বাজার 
বসাইয়াছ। 

সেই স্থন্দরীকে কীাদিতে দেখিয়া 
আমার প্রাণ কাদিয়! উঠিল, মনে হইল 
আহা, এ শুভ্র জ্যোত্মাতেও মালিন্ত ! 
এই স্বগীয় প্রতিমাতেও দুঃখ ! চক্ষু ছুটি 
মুছাইয়। দিয়া সাদরে বলিলাম, আপনি' 
কাদিতেছেন কেন ? আমি নাইবা 
খাইলাম, সে জন্ত আপনার ছুঃখ কি? 
আজ আমার সর্বনাশ হইয়াছে, আমি 
কিছুই খাইব না। 

আমি খাইলাম না বলিয়া তিনি যে 
কেন কাদিলেন,তাহা আমি তখন বুঝিতে 
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পারিলাম না। তাহার সঙ্গে এই প্রথম 
দেখা; ইহার পুর্বে তিনিও আমাকে 
জানিতেন না; আমিও তাহাকে জানি- 
তাম না, সুতরাং উভয়ের মধো একট! 
সমবেদনা জন্মবার সম্ভাবনা ছিল ন1!; 
কিন্তু তখন আমি এত ভাবন! কিছুই 
ভার্ব নাই। দেই অজানিত শক্রপূর্ণ 
স্থানে তাহাকে আমার জন্ত দুইবিন্দু 
অশ্রপাত করিতে দেখিয় ভাবিলাম, তিনি 
আমার প্রর 5 বন্ধু; ভাবিলাম, বুঝি এই 
বিপদ হইতেই ক্রমে সম্পদের শছচন। গয়; 
কিন্তু আমি সেদিন কিছুই খাইব ন] 
আরা” তিনি বার বাব অন্তুরাোধ কাঁরলেও 
আমি তাহার কথ! রাখিতে পাবিলাঁম ন1। 
তাহার হাত হুইতে গ্রাসটী লইয়া! "ইহাঁ- 
তেই আমার খাওয়া হইল” বলিয়। নীচে 
নামাইয়। রাখিলাম, তখন তিনি আমার 
হাত ধরিয়া সন্মুখস্থ একথানি খাটের 
উপর বসাইলেন, নিজেও বসিলেন এবং 
শারদীয়। শতদলের ন্যায় বিশাল নয়ন ছুইটা 
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আমার মুখের উপর সংযত করিয়া মধুর 
হান্ত সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই 
তোমার নামটী কি ?৮ 

“মনোমোহিনী” 

নামটা শুনিয়া তিনি যেন একটু 
চমকিয়া উঠিলেন, স্থন্দর গ্রীবা ঈষৎ 
বাকাইয়া মুহূর্ভের জন্ত যেন কি ভাঁবিলেন, 
পরক্ষণেই হাপিয়! আমায় বলিলেন,“তবে 
তো তুমি বাস্তবিকই আমার ভগিনী |” 

আমি বিস্মিত হইলাম, ভাঁবিলাম, 
ইইর সহিত সত্য সত্যই কি কোন 
সম্বন্ধ আছে নতুন! প্রথম দর্শনেই এত 
যত, এত ভালবাসা কেন? একটু ভাবিয়াই 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহা হইলে আজ 
হইতে তুমি আমার দিদি হইলে, কিন্তু 
দিদি, তোমার নামটা কি তাহা আমি 
জানিতে পারি না? 

“ভূবনমোহিনী” 

রূপ যেমন, বাস্তবিক নামটাও ঠিক 
তাহার উপযোগী 





কোজাগর। 


বড় দোষ! পুরুষেনেহ হাতবা। তৃতিমিচ্ছত]। 
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ অ.লম্তং দীর্ঘশত্রতা ॥ 
শেহলি! ঢাল কুম্ম মুছু ভার, 
চন্দ্রমা অমিয় বিলায়েো ।- 
মুল শিশিরকণ বাট ভিডাঁয়ল, 
চামর পলব ঢুলায়ে। 
মাগে শর? আজ, চরয্স বিদায়, ' 
কৌমুদী কিরণ বিছায়ে। 
গাথ কুনুম সর লতিকা ! নিক, 
পরিমল বহসি সমীর ! 


গার রাাারাররস্সপগাী 


জাল প্রদীপচয়, নিরমল তারক ! 
বারিধি ! গাহ গভীর । 
আঁয়ল ভাঁরত, জগজন মাতা, 
ছুন্দুভী মধুর নিঘোষ ; 
গাঁহ জগজ্জন। মন্্লল গীতি, 
অলস বিবশ পরিমোষ। 
লাও সখীগণ ! পাঁবন বারি, 
বিন্ব ভুলসী ফুঞ্সভার, 
স্থাপ কদলীঘট, রচহ রসালে 
ভোরণ পল্পব হার। 


স্াশক্ককপশা 


কৌজাগর। 


দীন নয়ন আজু, ভারতমাসি, 
মপিন বসন পরিধান, 

শোক তমস ঘন-_চিত্ত পরিখেদিত 
চন্দ্র বদন পরিম্লান। 

উঠ উঠ ভামিনি! শোক অধীরে ! 
মুছ মুছ নঘন কি বারি, 

আঁয়ল প্রিয়লণী, জননি | তৃহাৰি 
লহ লহ কোর পসারি। 

চরণ কমল পৰ পবিমল ল্লোনুপ 
গুজে ভ্রমর অববাম, 

শ্রীকর কমল ধৃন কৃবলয় কোমল 
কা বদিকচ ফুল দাম। 

তরুণ অকণ নিত রক্তিম অমূরে 
আবৃত্ত চম্পক আভা, 

বন মুকুট পৰ ঝলসিত দামিনী 
রাকা বিশদ মুখশোভ1। 

চাঁমর সুচিকন, অঞ্জন গঞ্জিত 
পুষ্ঠে পতিত কেশ পাশ, 

উজল দশন মতি_-বিজড়িত বাধুলী 
অধরে মধুর মৃদু হাস। 

উঠ উঠ ভারত! ক্ষণ পরিরস্তন 
বিরহ কি দহন নিভাও, 
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ক্ষণিক চিরন্তন তমস গভীরে 
চক্্রিক! চমক মিলা ও । 
ষাঁপ রজনী আজু, ভারত সন্ততি ! 
মোহ বিহীন আখি তারা, 
ক্ষণিক বিমুঞ্চত, অলস বিলাসে, 
জাগর জননী পিক্কাব। ! 
ঘোর তিমির ঘন, বরষ সহস্ত্রে 
ছায়ুল ভাবত ধাম, 
অতল জলধীতল গাড় নিমজ্জিত 
চিরতর ভূতি বিরাম । 
কাহে জননী! তু সাগর পারে, 
কহ কহ কোন বিষাদে? 
অধম-অবশ-মুত ভারত সম্ভতি 
পতিত বিষম পবমাদে। 
আও চপলে! পুন, নিদয় পাষাশী 
ডাকে ভকত যুগ পানি, 
বাস চিবন্থন, ভারত তুহারি, 
ঘোষে জগত ইহ বাণী। 
আও জননী! পুন, চরণ প্রথালিব 
প্রেম নয়ন কণ দানে। 
আজু রজনী সবে, নয়ন বিনিদ্রিত 
যাপিৰ তব গুণ গানে। 





হিন্দ-মছিলা | 
(৩) 


আমি অদ্য যে বিষয়েব আলোচনায় | বিষষ। যখন মানব অজ্ঞান তিমিরে 


প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা দেখিয়! কেহ ঘেন 
মনে না করেন যে, একথার্ন উপন্তাস 
লিখিতে বণিয়াছি। ইহার উপাদান- 
নিচয় লম্পূর্ণ ইপন্যাসিক হইলেও ইহার 
অন্শীলন অতীব দূরহ। কারণ, ইঙ্গার 
কোন কুল কিনারাই পাওয়া যায না? 
ইহা! অতি প্রাচীন--আদিম কালের 


আচ্ছন্ন,_-পাশবী প্রবৃত্তির শোতে নিষ্নত 
ভাসমান, আত্ম-সংবমে অপাবগ, আস্ম- 
চিন্তায় অক্ষম, আত্ম-বক্ষণে প্রায়ই 
অসমর্থ) 'বখন সঙগাক্গ-বন্ধন সুদুর-পর! 
হত, বাজশালন কল্পনার পধ্যবসিত, 
বহির্জগতের প্রভাবে মানব বাহ প্রকক- 
তির হস্তে ক্রীঙগনকরূপে অবশ্থিত ১ 


সতত তপতির 
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আদিম জগতের সেই শোচনীয় দুরবস্থা 
দুর কতিয়া মানব কি প্রকাবে সভ্যতার 
সৃষ্টি করিল, পশুজগতে কি প্রকারে 
দেবভাব প্রাদুভূতি হইল, নিল্যার বিমল 
আলোকে--সব্গুণেক দ্ঘর্গায় প্রভাবে, 
কিবপে নৰকের অন্ধকুপে শ্বর্ণের আবি- 
ভাব হইল, ছিন্ন ভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, 
পাশব স্থার্থনাধনে ইতস্ততঃ উদ্দাম- 
গতিতে ধাবমান মানবগণেব মধ্ধা 
কিরূপে সুদূড সমাজ শৃঙ্খলা প্রবপ্তিত 
হইল, কিরূপে আত্ম বিস্বৃত, বিড়ম্ত্ত 
হিন্দু রমণীগণ জগতেব অন্সাগ্ত দ্বমণী- 
গণেব স্তায় সমাজের আকর্ষণদওকপে 
পরিগণিত হইল, নিজের স্বার্থ বুঝিষা 
পাইল, কমনীয় ভাবের সুকুমার প্রবৃত্তির 
্ুতিস্থল হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাই 
আলোণিত হইতেছে। 

মানব সমাজের সেই শোচনীধ দূর- 
বস্থার বিষয় ভাবিয়া কে কল্পনা করিয়া 
ছিল যে, মন্ুয্যপসমাজ একদিন উন্নত 
হইয়] দ্রেবতারও সমকক্ষ হইবে? এক- 
দিন মানব বাহা ও অন্তঃ প্রকৃতির উপরও 
্বীঘ় প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়া জগতের চক্র 
চালিত করিবে? অবগ্ত এই সকল দুরূহ 
প্রশ্ন এক দিনে, এক সময়ে একজনের ননে 
উথিত হয় নাই, এক ব্যক্তিও এই 
সকলের মীমাংসা করে নাই )--অভাব 
ও স্মাবশ্য কতার অনুসারে নিয়ন্থ্বিতবা গঠিত 
হইয়। এক একটা সমস্তা কালে কালে 
ধক একটী মহাপুরুষের মনোমধ্যে উদিত 
এবং তাহা কর্তৃকই নীমাংলিত হইয়াছে । 
যেখানে অভাব গুরুতর ও অধিকতর 
ছুঃসাধ্য ১ বাহ্‌ প্রক্কৃতির প্রভাব বেখানে 
ঘোরতর প্রতিকূল, সেইখানে দিদ্ধি- 
লাভের জন্য মানবকে বাহ্‌ ও অস্তঃ- 


এআর নাততে রা তন। 





প্রকৃতির সহিত প্রচণ্ড সমর করিতে 
হুইযাঁছে। একটা প্রশ্নের সমাধানে 
একটী অভাবের দূরীকরণে কোন কোন 
ব্যক্তি চিবজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও 
কঁতকার্ হইতে পারেন নাই। হয়ত 
ছুই তিন পুকষ ধরিয়া সেই চেষ্টা চলি- 
যাচছে; শেষে কোন মহাঁপুকষ অবভীর্ণ 
হইয়া! সেই সমন্তার মীমাংসা করিয়া 
জগতে অমবত্ব লাভ কবিয়াছেন 1 
স্থতবাং সমাজশরীর একদিনে গঠিত 
হয় না, একমাসে বা বৎসরে সম্পূর্ণ ত! 
লাভ কবিতে পাবে না। যে সময়ের 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তখন জগৎ 
শৈশবে মাত্র প্রবিই্। শিশু প্রস্ত 
হইবামাত্রই কখনও সব্বাগস্থন্দর সম্পূর্ণতা 
লাঁভ করিতে পারে না, বীঞ্গ অস্কু!রত 
হইয্নাই কখনও ফল পুষ্পান্বিত প্রকাণ্ড 
পাদপে পবিণত হয না;-_মানবেব শত 
চেষ্টা ও সহ সাধনাও কখনই একদিনে 
বা এক মুহুর্তে এই অসম্ভব অবস্থান্তর 
ঘটাইতে পারে না| মংযোটক অবস্থা 
নিচয়ের আন্বকলো, উপযুক্ত পোষণ 
দ্রবোর সাহায্যে শিশুর শরীর ও মন 
যেমন ক্রম ভ্রমে স্কত্তি পাইতে থাকে) 
ক্রমে যৌবনে পিতা মাতার স্সেহ, পরি- 
জনবর্গের বন, গুরুব উপদেশ, দম্পতির 
সাহচধ্য এবং দেশ ও কালের প্রভাব 
তাহার মনোবৃত্তি নিচয়কে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়। ক্রমে ক্রমে স্ষগ্তিলাভে সহায়তা 
কবে; বিরাট মাঁনবসমাজ সেইরূপ বিবিধ 
প্রাকৃতিক ও অপ্রাকতিক অর্থাৎ মান- 
বীর অবস্থা ও প্রভাব দ্বারা নিয়মিত 
হুইয়! ক্রমান্বয় উন্নতি লাভ করিয়। 
থাকে । একটীমাত্র মানবের শারীরিক ও 
মানসিক বৃত্তির পরিস্করণে বাহ্‌ অস্ত- 


হিন্দু-মহিলা । 


ঁগতের যতটুকু আরাম ও যত্ব, এবং 
কালের ঘে পরিঘাণ প্রভাব আবশ্যক 
হয়, তাছার সহজ গুণ প্রঘুক্ত না হইলে 
কখনও একটা বিশাল সমাজের সব্বাঙ্গ- 
সুন্দর সম্পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে না। 
স্থতরাং সুবিশাল মানবসমাজ ভিন্ন 
ভিন্ন মানবমাত্রেরই কার্য পরম্পরার 
ফলপমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
ষে দেশের মানবীর কার্য সমধর্ধ্মান্বিত, 
সেই দেশের মানব সমাজ শীন্্ শাপ্ 
স্করিত হইয়। থাকে, কিন্তু যে দেশে 
ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে দেশে মানবীয় 
কার্যাবলী পরম্পব বিমন্বাদী, তত্রত্য 
সমাজ শরীর নিত্য গঠিত ও ভগ্র হইয়া 
অবশেষে জীবন সংগ্রামের পর্যাবসানে 
এক গ্রকার স্থাখিত্ব লাভ করে। 

পুর্বে বল! হইয়াছে যে, বমণীই সম।- 
জেব আকর্ষণদণ্ড; সমগ্র মানব সমাজই 
মাঁধ্যাকর্ষণ শক্তির স্থায় ইহাদের একটা 
অনুপম শক্তি দ্বারা এই দেব দিকে 
আক্ষ্ট হইয়া থাকে । দেই অনুপম শক্তি 
ইহার প্রত্যেক পরমাণুর ব্যষ্টি ও সমষ্টিব 
পবিণতি ভিন্ন আব কিছুই নহে। সুতরাং 
সেই শক্তির সৃষ্টি, পুষ্টি ও পবিণতির সঙ্গে 
সঙ্গে মানব সমাজ স্থষ্ট বা গঠিত, পবিপুষ্ট 
ও পরিণত ভইয়া থাকে । ভারতীয় আধ্য- 
মহিলার অবস্থাস্তবের সঠিত ভারতী 
আর্ধাসমাজ কিরূপে বপান্তবিত ও 
পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে 
আলোচ্য কিন্তু এ আলোচনা অতাৰ 
ছন্ধহ, ভারতীয় কোন প্রাচীন গ্রন্থেই 
ইহার কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না,_-কোন 
স্থানেই ইহার কোন উপকরণ পাওয় 
যায় না। নুতরাং অনেকস্থলে অন্ু- 
মানের সাহায্যে আমাদিগকে অগ্রসর 
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হইতে হইবে। তবে সকল বিষয়েরই 
ফেন একট! বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট গতি 
আছে, প্রাচীন পরিণত হিন্দুলমাজের 
আলোচনা করিলে আদিমকাঁপ হইতে 
তাহা কিরূপ গতিতে সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট 
হইয়াছিল, তাহ! অনেকট!| বুবিতে পারা 
যায়। প্রকৃতিব ধিশাল মানচিত্র এ বিষয়ে 
আমাদের প্রধান সহায়। আমর! সেই 
মানচিত্র পর্যবেক্ষণ কবিয়া প্রাণীপুনঞ্জর 
প্রত্যেক কাধ্যের অনুশীলন কবিতেছি। 
জননীর ম্নেহ, দম্পতীর সাহচর্ধা, আত্ম- 
রক্ষার্থ অথব1 শক্রবিরুদ্ধে একের অথবা 
একীভূত সম্্রদায়ের সমবেতচে্টা, ইহ! 
আমর! সামাস্ত স্বদেজজ ও অগ্জ কীট- 
দিগের-_এমন কি ইহাৰ কোন কোন 
বৃদ্তে উ্িজ্জগণের ও মধ্যে দেখিতে পাই। 
এই গুলির মধ্যে একমাত্র জননীর শ্নেহ 
ভিন্ন অপর বৃত্তিগুলির স্ত্রী পুকষ উভদ্ব 
সম্প্রদায়েরই মধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়। 
নিরুপায়, সম্পূর্ণ অণক্ত, অনন্তগতি শিশু 
সন্তানের রন্ণা ও লালন পালন, শত্রুর 
বিকদ্ধে তাহার জীবন রক্ষার্থ নিজ জীবন 
ত্যাগেও অকুগ্তা 3 মৃুতা, বিনয়, 
ভীড়াশলতা,  অপ্রগলভতা ;-_-এগুলি 
কত্রীজাতিব স্মভাব-পিদ্ধ ধর্ম। এ সকল 
ধন্মের বাভিচার হইলে স্ত্রীর আর স্ত্রীত্ব 
থাকে না। এই গুলিকে সুকুমার বৃত্তি 
বল! যাম। এই সকল সুকুমার বৃত্তি, 
স্্ীঙ্জাতি ষে স্থষ্টির আদিম কাল হইতে 
অধিক'র করিয়। আসিতেছে, তাহা সকল 
জাতির স্থ্টিবিষয়ক বিবরণ পাঠ করিলেই 
স্পষ্ট উপলদ্ধ হইয়া থাকে। সকল ধর্খ- 
শান্জেই স্ত্রীজাতি পুরুষের ছায়৷ অথবা 
অঙ্গজ। বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। ইতর 
প্রাণী বর্গের ও স্ত্রী চরিত্র বিশ্লেষিত 





১৮৪ 


করিলে এইরূপ অবস্থা নিশ্চয়ই লক্ষিত 


হুয়। কিকারণে জ্ীজাতি এই সকল 
সুকুমার বৃত্তির অধিকাক্সিণী হইল, 


অদ্যাপি কেহই সেই গভীর র্হসেোর 
উদ্ভেদ করিতে পারে নাই । কপিল, 
পাতগ্জল, এরিষ্টটল, গপ্লেটে!, ডারউইন, 
দেলস্পার গ্রহৃতি দিগগজ দার্শনিকগণ 
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চিকিৎসাতভ্র-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 





এই মহা রহস্তের উদঘাটনে সর্বাস্তঃকরণে 
চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্ত 
অদ্যাপি তাহাতে কিছুই ফলোদ্‌য় হইল 
না। যাহা বিশ্বলষ্টা ঈশ্বরের নিজস্ব, 
তাহার কাপণান্ুপন্ধানে চেষ্টা মানবের 
পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র । 





বউ কথাঁকও পাঁধী। 


সরস নিহার হারে ফুল কূলে কি শোভারে 
নীরবে আধার ছাড়ে নীলিম মণ্ডল 
মধুর উচ্ছ্বাস বাসে বধুর পরশ বাসে 
সোহাগে সমীর চাঁলে উধার অঞ্চল 
বর্গিল কিরণ আলা পরিমল পূ ডাল। 
প্রতিকতি প্রকৃতির সভাস বান 
এ সময়ে কেবে পাখী বল কার মন রাখি 
বরষ স্তধাব ধারা মধুমষ তাঁন 
প্রতিধ্বনি লীতি অংশে সুস্বব লহলে ভে 
দিগন্ত শিবে স্বরে পুলক পুবিত 
কুমুদিনী নিরাশায় শেষ শন পানে চায় 
সুধা টেশীভ গতি কমল কম্পিত 
কেবা তোরে শিখাইল কি হেতু বলরে বল 
এ মধু সাধক গীত পী্রিত পিয়ন 
ললিত বল্লরী লাজে 'বউ কথাক* বাঁজে 
নিভৃত নিকুঙ্জে ঘন কি আধ আভাস 
সুখ নিশ। স্থুবাছিত বিনোদিনী বিগলিত 
অধীর অধরে যুবা আদরে ঘতনে 
তব তান অনুরাগে কামিনী সোহাগে জাগে 
বিলাস বিলোল হানি অলপ নয়নে 
পরশে সরসে চিত প্রাণে প্রাণ বিকসিত 
করিত ললিত গীত প্রেম গ্রজ বণ 


ক 





| 


রি 





কি মনরমণ তান সলাঁজে শিথিল মান 
মিলিত মানিনী কাণ্ডে পীড়ন চুম্বন 
বিরহিণী শ্লানমুখী শমন স্মরণে সখী 
জনে সাধ-অপবাঁদ অভাবে বিভোর! 
উহ্ন* প্রেম দায় কোকিল কজন তায় 
বিরহি নয়নে জল কোথা! মনচোর! 
হিল্পোলে হেলিত শাখী নির্ভর নিলাজ পাখী 
পাগল প্রাণের দায় শুনাও কাহারে 
এগাথা কোথা'য পেলে কাবেজদি দাগটেলে 
স্থধাই বাথানু বাথী কহনা আমারে 


দেশ 
হু 


কানে সুখ না দেখাও. আর্ডিত অস্তরে 
বিজন নিকুন্জ পাও কিব! অন্বেষণে 

পাখিরে তোগার মত আমিও গেয়ে'ছ কত 
সেধেছি গ্দয় দিয়ে তাহার চরণে 


ভুলিব কি ভালবাসি আমি বিজনবাসী 
আমিও পাগল পাখী সে মম উদাস 
কি তব মোহন গীত হের জদি উছলিত 
শুক্ষ নেত্রে হের নব আশার আশ্বাস 
কত দেশে মধু ঢাল গাও পাখী গাও ভাল 
যাবে কি যাবেরে কড় যথা সে আমার 
যাও বদ্দি বল তাকে কেন সে নীরবে থাকে 
পাথীরে মধুর কণ্ঠে কিবা বল আর? 








বাঁরু, পিন্ত ও কফ । 








বায়ু, পিত্ত ও কফ। 


যে তিনটী দোষে সমগ্র আমুর্বোদশ!স্ 
গ্রথিত, যে বায়ু পিন্ত কফ দ্বার! সমুদায় 
রোগ স্ুক্গান্ুসঙ্মারূপে নির্ণীত হইয়া 
আঁপিনেছে, যাহাঁদের সমতাঁকে আরোগ্য 
ও বৈষমাকে ব্যাধি বলাঁযায়, যে দোঁষ 
আয়ের গতি সমাকৃরূপে উপলব্ধি করিতে 
পারিলে রোগ সমুদায় অনায়াসে প্রতি 
কৃত হয় এবং যগাষথ অনবধারণ কনিতে 
না পাবিলে শত শত 'উষপেও কৃভকার্ষা 
হইতে পাবা যায় না । সর্ধাগ্রে তাহী- 
দেব শ্ষিয় বিবৃত করা যুপক্িঘৃক্ত । 
“বাহূঃ পিপ্তুং কফণ্চেতি ত্রযো দোয়া? সঙাসতত। 
বিকৃভাবিকৃতা গ্রে" দ্বন্তি তে নদ্দয়ন্তি চ॥ 

মহর্ষিগণেব এই সাবমঘ বাক্য জদয- 
গম করা সহজ ব্যাপার নহে । পর্যা- 
লোচনা করিয়া দেখিলে পি এবং শ্রেক্সার 
উৎপত্তি, আকার, আশ্রয়, লক্ষণ এবং 
উহাবা আমাদিগের শরীর ধারণের অন্ু- 
কূল যে যে কার্যা সম্পাদন করে, তাহার 
অধিকাংশ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বাষু যে 
কি কারণে দেহ ধারণের প্রধান উপকরণ 
বলিয়। আর্ধাগণ কর্তক বর্ণিত হইয়াছে, 
তাছার কিছুমাত্র ভাবিয়া গ্ির করিতে 
পার যায় না, এইরূপ সন্দেহ ও তর্ক 
বিতর্ক অনেক সময় অনেকের নিকট 
শুনিতে পাওয়া য'য়, তাই আজ 
যথাসাধ্য বায়ু, পিত্ত ও শ্রেম্মার স্বরূপ, 
কার্ধা, আশ্রষ ও প্রকোপাদ্দি বুঝাইতে 
চেষ্টা করিৰ। বাধু, পিত্ত এবং কফ 
সংক্ষেপতঃ এই তিনটী দোষ বিকৃত অইয়! 
শরীবকে বিনাশ করে এবং অবিকৃত 





থাকিয়া শরীরকে বর্ধন করে। 
বলিয়াছেন-_ 


সুক্রত 


বাত পিত্ত শ্লেম্মাণ এব দেহসম্ভব হেতবঃ। 
তৈ রবা।পন্নৈরধোমধ্যোদ্ধি সন্নিবিষ্টেঃ শরীর মিদং 
ধারধাতেহগারমিব স্থুণাভি স্িস্তি রতশ্চ ভি্ৃণ- 
মাতরেকে । তভএব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতব। 
শোণিত চতুর্থ: সম্ভব স্থিতি 
প্রলয়েধপি অবিরহতং শরীরং ভবতি। 


বাত পিভ শ্লেক্সাই দেহোৎপত্তির 
কারণ। যেমন তি টা স্তস্তে একটা গৃহ 
ধন তয়, সেইরূপ ইহাবা৪ অধঃ, মধা এবং 
উদ্ধপ্দশে নিয়ত বর্তমান থাকিয়া শরীরকে 
ধাবণ করতেছে । একারণ কেহ কেহ 
এই শবীবকে ত্রিস্কণ বলিয়া থাকেন। 
আবার ইচ্ভাবা বিকৃতিভাবাপন্ন ভইলেই 
শরীর বিনষ্ট হইয়া যায। বাত, পিন, 
শ্লেক্সা এবং শোণিত এই চাবিটী পদার্থ 
খিনাশকাল পর্ধযান্ত জীব শরীরে অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে বহমান থাকে । 

গতার্থ বা ধাতু উ প্রতায় করিয়া 
বাযু পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা দ্বারা 
দেহযন্থ সম্যকৃরূপে পরিচালিত হয়, 
তাহাকে বায়ু বলে, তপ ধাতু হইতে 
পিত্ত অথাৎ শরীরের উত্তাপ যন্থ্ারা 
রক্ষিত হয়, এরূপ আলিঙ্গনার্থ শ্লিষ ধাতু 
হইতে শ্রেশ্স শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ 
যদ্দারা শরীর ও ভুকদ্রব্য সম্যক আচ্ছা 
দিত থাকে তাহাকেই গ্্লেক্স কহে। 
তেব্যাপিনোহপি হাভ্যোরধো মধ্যোধধ সংশরাঃ । 
বয়োহহো রাত্রি চ8858585888555550580885888888 মধ্যাদিগাঃ ক্রমাৎ। 


্দেভিরেব 
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চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সম্মীরণ। 





সেই বাত পি শ্রেগ্ষ সর্বশরীর ব্যাপী 
হইলেও তাহাদের এক একটী বিশেষ 
আশ্রষস্ান নিদিষ্ট আছে, তন্মধ্যে নাভীর 
নিম্ন অর্থাৎ কটিদেশ ও মলাঁশয় বায়ুর 
আশ্রবস্থান। হৃদষের অধঃ নাভীর 
উদ্ধ পৰ্কাশয়, এ পক্কাশয় এবং আমা- 
শষের মধ্যস্থান পিভ্তেবক আশ্রঘ এবং 
হৃদয়ের উপবিভাঁগে আমাশষ, এ আমা- 
শয় শ্রেম্মার আশ্ররস্থান। 


এ বাত পিত্ত শ্রেম্মা বস, দিন, 
বাঁত্রি এবং ভোজনের অন্ত, মধ ও 
আদ্রিতে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বুদ্ধা- 
বস্থাঁয় বাধু, মধ্যাবস্থায় পি ও শৈশবে 
শ্লেক্সা প্রধানভাবে বহমান থাকে, দিবস 
ও রাত্রির আস্তে বায, মধ্যে পিত্ত এবং 
আদতে শ্লেম্মাব প্রকোপ পরিলঙ্গিত হয় 
ও ভূক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে বাঁষু,পচ্যমান 
অবস্থায় পিত্ত এবং ভোজন করিবামাত্র 
শ্লেম্ম প্রকুপিত হয । 
বিদর্গ(দাঁন বিক্ষেপৈঃ সোম সুয্যানিলা যথা । 
ধারয়স্তি জগৎ দেহং কফপিত্তানিল1 স্তথা ॥ 


যেমন চন্দ্র, কুর্ধ্য ও বায়ু বিসর্গ 
€ক্ষরণ ) আদান, € আকর্ষণ) ও বিক্ষেপ 
(সঞ্চালন ) ক্রি দ্বাবা জগত্রূপ বিরাট 
দেহকে ধারণ করিয়া অ'ছেন সেইব্ূপ কফ, 
পিত্ত ও বাধু জীবদেহ ধারণ করিতোছ। 
রক্ষা বিষুণ শিব যেপ জগতের স্থষ্টি গ্রিতি 
প্রলয় করিতেছেন সেইরূপ বাঁত পিত্ত 
শ্লেম্া। জীব দেহের স্ুষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় 
কার্য সমাধান করিতেছে । 


ভিষগ্বর স্থশ্রুত বলিয়াছেন__ 


্বয়সভূরেষ ভগবান্‌ বাঁযু রিতাভিশব্দিতঃ । 
স্বাতস্ত্রা! স্লিতাভা বাচ্চ সব্ধবগত্বা তখৈব চ॥ 


1:89 





সার্দেয।মেব সর্ধাত্া সন্ধঘলোকনমন্কৃতঃ | 
স্থিতুুৎপন্তি বিনাশেষু ভূতান1 মেষ কারণম ॥ 
ইত্যাদি । 


ভগবান স্বযস্ঠই বাযুনামে অভিশবকিত 
ভইযা থাকেন। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও 
সর্ধগত 1 সর্ধলোক কর্তক নমস্কৃত হইয়া 
সর্াত্ান্বদপে বিবাজ কবিতেছেন। ইনি 
ভীব সমূছেব সষ্টি স্কিতি ও বিনাশেব 
কাবণ। এই বাধু স্বয়ং অনাক্ত কিন্ত 
ইভাঁর ক্রিঘা' সম্দায় প্রতাক্ষ করা 
ফাঁষ ও ক্দ্দাবাই ইহার অনুমান করা 
হইষা! থাকে । 

বায় বক্ষ, শীত, লঘু, খব, তির্যাগ্‌ 
গামিত্ব,শব্দ এসংস্পর্শ গুণবিশিষ্ট ও রজো- 
গুণ-নছুল, ইভাঁব শক্তি অচিস্ত্য । বায়ু 
দেহস্ত দোষ সমুতেব নায়ক ও বোগ সমু 
হেব বাঁজা। এই বাঁষুই দেহ মধো আশু 
কার্ধাকাবী ও শীপ্র বিচবণ-শ্রীল। প্ুর্ব্বই 
বলা হইয়াছে যে, পক্কাশয় ও গুহাদেশ 
ইতাব অশ়স্তান। বাধুব এই একটা 
নিদ্দি আশ্রয় স্তান হইলেও উক্ত বায়ু 
ক্রিষা প্রভৃতিব পার্থকা বশতঃ পীঁচভাগে 
বিভক্ত যথা প্রাণ, অপাঁন, সমান, উদান 
ও ব্যান। এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ স্থানে 
থাকিমা আমাদিগের দেহ বঙ্ষা করিতেছে। 
যে বাষু মুখমধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে 
প্রাণ বায বলে, প্রাণ বাধু দ্বারা ভুক্ত 
বন্ত জঠরগত ও দেহ বক্ষিত হয়। যেবাযু 
উদ্ধদিকে সঞ্চরণ কবে শ্বাস প্রশ্থাসকালে 
তাহাকে উদান বায়ু বলে। আমাশয় 
ও পক্কাশযেব মধ্যস্থলে অবস্থান করতঃ 
যে বায়ু ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে ও সেই 
সমস্ত রূল পৃপকৃ্‌ করিয়] দেয়, তাহাকে 
সমান বায়ু কহে। 





বায়ু, পিত্ত ও কফ। 


১৮ 





সর্ধবাঞ্গে সঞ্চচরণ-শীল বায়ুকে বান 
বাযু বলে । এই বান বায়ু আহারীয় 
রস সমুদয়কে সর্বশবীরে পরিচালিত 
করে এবং ইহ1 দ্বার ঘন্ম ও রক্তত্রাবাদি 
কারা সম্পন্ন হয়। অপান বায়ু পক্কীশয়ে 
অবস্থিতি করে। ইহা দ্বারা মল, মুত্র, 
শুক্র, গর্ভ,আর্তব ও শোণিত আকৃষ্ট হইয়া 
যথাঞ্ষালে অধোনিঃসারিত হয়। এই 
অপান বাধুর প্রকোপেই বস্তি ও গুহাদেশ- 
সংশ্রিত গীড়া জন্মে। এই অপান ও 
বানবাধু কুপিত হইয়া শুক্রদোষ ও প্রমে- 
হাদি জন্মায়। পু্ধাক্ত বায়ু সমুদয় 
যুগপৎ কুপিত হইলে নিশ্চয়ই দে বিনষ্ট 
হয়। এতাদৃশী মহিয়সী শক্তি সন্দর্শনে 
মহর্ষিগণ বাযুকে বিশ্ব ব্যাপক বিধুঃ 
বলিয়। বর্ণন করিয়া গিয়াছেন | স্পন্টভঃ 
প্রত্যক্ষ না হইলেও প্রতাক্ষ ক্রিম! দ্বারা 
বাযুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 
আযুর্বেদ ও অপরাপর গ্রন্থকার পাচটী 
প্রধান বাধু স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পাদক প্রাণ বাঁযু 
তাভার মধো সব প্রধাণ। তত্ত্বে বর্ণিত 
আছে যে দেহস্থ কুগডলিনী শক্তি হইতে 
সেই প্রাণ বায়ু সম্ভৃত হইঘাছে। তাহারা 
সেই কুগ্ুলিনী শক্তিকে বাঘু এবং অগ্নির 
সথঙ্্াংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলেন। সেই 
শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, 
ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন বূপে বিভক্ত 
হইয়া বাহোন্দ্রিয়কার্ধ্য ও আভান্তরিক 
কার্ষোর প্রবর্তিকা হইয়াছেন । তন্ত্রকার- 
গণ আরও বলেন যে বারুবাহিনী ধমনী 
সমস্ত মেরুদণ্ডে সংলগ্র। জ্ঞানশক্তি- 
বাহিনী, ইচ্ছাশক্তি-বাছিনী ও ক্তিয়া- 
শক্তিবাহিনী এই তিনটী নাড়ী প্রধান 
বলিয়! নিবূপিত হইয়াছে। সেই সকল 


ধমনী দ্বার! তড়িন্ময় সুশ্মম বায়ু সহকারে 
জ্ঞান, উচ্ছা' ও ক্রিয়াশক্তি দেহে -এবং 
দেহস্ত সমস্ত বন্ধে সংযোজিত হয়। 


হয়ত বায়ু পিত্ত কফের এতাদুশী শক্তি 
সমালোচন। সন্দর্শনে পাণ্ডিতাভিমানী 
পাশ্চাত্য চিকিৎসালোক প্রাপ্ত কোন 
ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, লেখক 
নিতান্ত উন্মত্ত ভইয়'ছেন, নতুবা এরূপ 
কথা কেন লিখিনেন। যাহার মনে 
যাগা উদ্দত ভয়, তিনি তাহাই বলুন 
কিন্ট আমারা এই অদুবদর্শা লোকের 
অকিঞ্চিংকর উপহাসে বিরত থাকিব ন1।. 
পরম কলাণকরী আর্ধ্য চিকিৎসার 
যথার্থ তত্ব ও উৎকর্ষ সহত্র বার সচস্র মুখে 
ব্যক্ত করিব। ঘরের ধন পরের কথায় কেন 
ত্যাগ করিব। অন্ধ যদি মনোহর চিত্র 
দর্শনে বঞ্চিত হইয়! অকঞ্চিৎকর বলিয়া 
ঘ্বণা করে, বধিব যদ্দি সুমধুর সঙ্গীতে 
বঞ্চিত হইয়া মিথা। কর্ণ পীড়াকর বলিয়া 
নিন্দা করে, মুক যদি সত্সঙ্গের সদা- 
লাপকে কালক্ষয়কর বুথাশ্রম বলিয়। 
মনে করে, তবে কি সকলে নয়ন পরি- 
তৃপ্তিকর চিত্র দর্শন করিবে না? শ্রবণ 
সুমধুর মনোরঞ্জন সঙ্গীত শ্রবণ করিবে 
না? জগতের একমীত্র সারকর্্মা সজ্জন- 
সদালাপ করিতে বঞ্চিত থাকিবে? ইহ] 
কখনই সম্ভবেনা, সুতরাং যাহার যাহ! 
মনে লয় বলুন না কেন, আমরা তাহাতে 
কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। নাযুঃ পিত্বং কফঃ 
ইতাদি--এইরূপ স্ত্র কোন্‌ প্রণালীর 
চিকিৎসাগ্রন্থে অদ্যাবধি সন্নিবিষ্ট হই- 
য়াছে? কোন্‌ চিকিৎসা শাস্ত্র এইরূপ এক 
অক্ষুধ সুত্রে অবলদ্ষিত? অদ্যাবধি এই 
খধিবাকোর স্তাঁ একটী বাক্য ও প্রকাশিত 








১৮৮ 





চিনি বিজ্ঞান এবং রি | 





জগতে হয় এ বোধ হয় রবে ন।। 
আর বাস্তবিকই এইরূপ বাক্য ধাহার ক 
হইতে নি:স্থত হইয়াছে, তিনি কখনই 
সামান্ত মানব বলিয়। প্রতীত হন না, 
নিশ্চফ়ই তিনি মহাপুরুষ, সন্দেহ নাই । 
অনস্তব পিত্তের আকৃতি ও কার্ধাদি 
বিশেষরূণপে প্রকাশ কর! যাইতে ছে-_ 


পিত্বমু্ং দ্রেব পীতং নীলং সত্বগুণোত্তরম্। 
সবং কটু লঘু িগ্ধং তীক্ষ গ্রস্ত পাকতঃ॥ 


পিত্ত উষ্ণ, দ্রব, গীত, নীল, অর্থাৎ 
আমব্দ শৃস্ত পিত্ত শীভবণ এখং আম- 
ওসযুক্ত পিত্ত নীলবর্ণ, রজোগুণাতু ক, 
সাৰক, কটুরস, লঘু, স্িগ্ক, তীক্ষ এবং 
অস্বিপাক। 
একই পিন্ত নাম, স্তান ও কর্ভৈদে 
পাচক, রগ্রক, সাধক, আলোচক ও 
ভ্রাজক এই পাঁচটা নামে অভিহিত 
হইয়! থাকে । 
পাচকং পচতে ভুজং শেষাগ্রি বলবর্ধনস্‌ ॥ 
পাঁচক পিত্ত আম পক্কাশয় মধ্াস্থ 
ভোজ্য, ভক্ষা, চবব্য, চোধ্য, লেহা ও 
পেয় এই যচবিধ ভুক্ত বস্তর পরিপাক 
ক্রিয়। সম্প'দন করে এবং ভুক্ত বস্তৎপন্ন 
রস বাষু পিস্ত কফ ও মুত্র পুবীষ 
প্রভৃতিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ কবিয়! দেয় । 


তদগ্নাশয়হমেব স্বশক্তা রসরঞ্জন হদয়স্থ 
কফতমোহপলোদন রূপগ্রহণ প্রভাপ্রকাশন অন্তাঙ্ 
লেপাদিপ।চনাদ্যগ্রিকর্শণা শেষাণাং পিত্রস্থানান! 
মন্কগ্রহং করোতি। 
সেই অগ্স্যাশয়স্থ পিত শ্বীয় শক্তিবলে 


ভূক্তদ্রব্যোৎ্পল্গ রসের রঞ্জন, হৃদযশ্থিত 





কফ ও তমোগুণের অপনোদন, বূপগ্রহণ, 
চন্দণাদি আলেপনের পরিপাক ও 
দৈহিক শোভ প্রকাশ প্রভৃতি অগ্নি 
কর্ম বার! বিশেষ বিশেষ পিত্তস্থান সমু 
দয়ের সাহাধা করিয়া থাকে, অর্থাৎ 
রঞ্জকাদি পিশ্তেব আশয় যরুৎ প্রীহাদি যন্ত্রে 
উপস্থিত হইয়া তত্তৎস্থানীয় রগ্ুনাদি কার্ধ্য 
সমুদয দ্বাবা উপকাব করিয়া থাকে । 

শেষ।গ্রি বলবদ্ধনমিতি শেষ: অগ্রবঃ পৃথিব্যাদি 
মহা'তু হগভাঃ সপ্তধাতুগতাশ্চ। 

পাচক পিত্ত পুর্বোক্তরূপ কার্যটী- 

নস্তব ভূমি, অপ, তেজ$, মরুৎ ও (ব্যোম 
এই পঞ্চ মহাভুতাগ্সি ও বস ব্রক্তার্দি সপ্তু- 
ধাত্বগ্রিব শল্তিকে বর্ধিত করে। 


ষথা প্রহে স্থাপিতানি বত্বানি খদ্যোতবৎ দুর- 
ভাস্বরাণণ তান্য প দীপজ্য।তিষ। দূর প্রকাশকানি 
ভবন্তি তথা অগ্্যাশয়ম্থ পাচকাগ্রি তেজস সর্ব্বে 
অগ্রযে। বলবস্তো ভবস্তি। 


গুহস্থিত রত্রাদি যেমন সুর্যের স্যাঁয় 
দীপালোকে অধিকতর তেজঃসম্পন্ন 
হইয়! সুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করে, 
সেইন্দপ পাচক পিত্ত অগ্লাশয়ে খাকিয়া 
স্বীধ তেজ; দ্বাব! অপরাপর অগ্নির তেজঃ 
বৃদ্ধি করে। 

পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধাস্থানে 
যে পিপ্ত অবস্থান করে, ঘে পিত্ত পুথি- 
ব্যাদি পঞ্চভতাত্বক হইলেও আগের 
গুণের আধিক্য হেতু জলীয়ভাগ বিহীন 
হইয়া পাকারদি কর্ম অব্যাহত রূপে 
সম্পাদন করিয়। অগ্নি নামে খ্যাত, যে 
পিত্ত ভুক্ত বস্তকে পরিপাক করে এবং 


শয়ের মধ্যে থাকিয়া! অলশিষ্ট পিত্ত সক- 
লের শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহার না পাঁচক 
পি বা জাঠরাগ্সি। 


উক্ত মীমাংসায় একটা সন্দেহ হইতে 
পারে যে, পিস্ত ও অগ্নি এক বস্তু হইলে 
গুণের পার্থক্য দেখা যায় কেন? খ্বৃত 
পিত্তনাশক অথচ অগ্নির উদ্দীপক, মব্ল্তা 
পিন্তবদ্ধক অথচ অগ্নির দীপ্তি করে ন' 
ইহা কিরূপে সম্ভবে? ইহার সিদ্ধান্ত 
এইরূপ করিতে হইবে যে, পিই আগ্রির 
আধার এবং ভেজোময় পিভেের উদ্মাই 
অগ্রি। পিত্তের উদ্মাম্বরূপ সেই কুক্ষিস্থ 
অশ্কি ধমনী সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে 
সঞ্চরণ কষে, ইহাই কাথাগ্সি বা কায়ো- 
আদি নামে অভিহিত হয়। 

কেহ কেহ বলেন জাঠরাগি ভিন্ন 
পদার্থ । ভীহার্দের মতে নাভীর কিঞ্চিৎ 
বাম পার্খে সোমমগুল, দেই সোম- 
মওলেক্স মধো কাচপাত্রাচ্ছা দত (চিমনীর 
মধ্যস্থত) দীপের স্তায় জরায়ু দ্বার! 
আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি অবশ্থিতি করে। 


ব্যাখ্যা মধুকোধকাত্র বলিয়াছেন যে, 
দ্রবভাগ ও তেজোভাগ এই সমুদয়াস্মক 
পিত্ের তেজোভাগই অগ্নি, একারণ 
পিত্তকে ১ অমি বল। যায়। যেরূপ অগ্প 
সন্তপ্ত লৌহ পিওকে অগ্সি বলা যা, 
সেইরূপ । পর্যার্থত স্থল অগ্নি পিস্ত 
হুইতে ভিন্ন পদার্থ সন্দেহ নাই। 





বায়ু, পিন ও ক্ষ । 





পরী অন্নের সারভাগ ও মলকে পৃথক্‌ ূ 
করে ও থে পিত্ত আমাশয় এবং পিস্তা- অনশ্থিতি কবে ভাহাকে রগ্তক পিন বা 


১৮৯ 


খকৃৎ এবং প্লীহার মধ্যে যে পিস্ত 


অগ্নি বলা যার, এ পিত্ত দ্বারা আহারজাত 
রস রঞ্জিত (রক্তীকারে পরিণত ১ হয় । 

যে পিস্ত হৃদয়স্থানে অবস্থিতি করে, 
তাহাকে সাধক অগ্ম বাঁ পিস্ত বলা ঘাত্ব, 
এ পিত্ত গ্রার! হৃদয়ের শ্রেম্মা ও তমো 
গুণ দৃবাক্কত হুইয়। মানসিক অভিলাষ 
উতৎ্পান্দত ছয়। 


থে পিত্ত দৃষ্টিস্থানে অবস্থিত, তাঁহাকে 
আলোচক বল) ধায়। এ পিস দ্বার! বাহ্য 
বশ্থর রূপ অথব1 প্রতিবিষ্ব গৃহীত হয়। 

শ্রে্মা শ্বেতবর্ণ, শুরু, স্সিদ্ধ, পিচ্ছিল, 
শীতল, তো শুণনভল ও মধুবরল। ইহ! 
বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়। 


শ্রেম্মার স্কান আঁমাশক্স | তরী গ্বান 


; পিত্তাশক়ের উপরিভাগে । শ্রেম্সাও পিত্ত 


পরস্পর বিপরীতধন্ী 1 পিত্ত উদ্ধগতি । 
চন্দ্র যেবূপ গুর্ষ্যর ক্রিয়ার আধার, শ্রেম্মাও 
সেইবূপ চারি প্রকার আহারের আধার। 
সেই আমাশয়ের স্থানে শ্রেপ্পার জলীয় 
গুণ দ্বারা সকল প্রকার ভুক্ত দ্রব্য ক্রিন্ন 
হয় ও একত্রীভূত থাকিলে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
হয়, ভ'হাতে অনায়াসেই জীর্ণ হয়। 
আমাশয় স্থালেই শ্লেম্মার উৎপত্তি। মাধুর্ষা 


, এবং পিচ্ছিলভাব থাকাতে ভুক্ত দ্রব্য 


, ক্লিন করে, 


ইহা মধুর বস ও শীতল 
গুণ বিশিষ্ট | 


একঃ শ্লেগা বাতপিতবন্নামগ্থান কর্দাভেদৈ: 
পঞ্চবিধঃ। 


প্র ২২ 


৯৯০ 


চিকিৎসাতভ্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





একমাত্র শ্লেক্সা নাম স্থান ও কর্ম- ূ 


ভেদ্দে পাচভাগে বিভক্ত । যথ! ক্লেদন, 
অবলম্বন, রসন, স্বেহন ও শ্রেম্মণ। 

উক্ত পঞ্চবিধ শ্রেম্মা আমাশয়, হৃদয়, 
কণ্ঠ, মস্তক ও সন্ধিস্থানে যথাক্রমে অব- 
স্থিতি করে। 

ক্লেদন শ্লেক্সা স্বশক্তিতে অন্ন পিগুকে 
ক্লেদযুক্ত করে এবং উদক কর্ম দ্বারা 
অন্তান্ঠ শ্রেপগ্সস্থান সমুদয়েব সাহাষ্য 
করিয়! থাকে, অর্থাৎ ক্রেদন নামক কফ 
ভুক্ত বস্থদক ক্রি কৰঙত (ভিন করিয়া? 
ফেলে, অনন্তর হৃদয়াদি শ্রেশ্সস্থানে গমন 
করিয়া উদ্ক কর্ম দ্বারা হৃদয়াবলম্বন, 
ত্রিকসন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রির সমুদয়ের 
তর্পণ ও সন্ধি সংশ্লেহ্মণ প্রীতি আন্গকুল্য 
করে। 





| 


ধক্ষঃস্িত অবলম্বন নামক শ্লেপ্স 
অন্নরসমিশ্রিত হইয়া স্বীয় শক্তি দ্বার! 
হর্দয়াবলম্বন ও ত্রিকস্থান (মস্তক ও 
বান্ুদ্ধয়ের লগ্দস্থলকে ) ধারণ করিয়। 
থাকে । 

রসন নামক জিহ্বামূল ও কণ্স্থ কফ 
রঙ্নেন্ছ্রি.য়র সমান, যেহেতু উভয়ই সোম- 
গুণবিশিষ্ট, পরস্পর নিকটবর্তী ও বস 
জ্ঞানের আধার। এই শ্্লেম্স। দ্বার রস- 
জ্ঞান হয়। 
শিরস্থ পেহন নামক শ্রেষ্সা সহ 


| পদার্থ প্রদানপুর্রবক সমস্ত ইন্জিয়ের 


নিপ্ধতা সম্পাদন করে। 

শ্লে্ষণ নামক সন্ধিন্থ শ্রেক্সা সন্ধি 
সমৃভের সংশ্েষ বিধান করে অর্থাৎ 
বন্ধন করিয়া রাথে। 

















১ম খণ্ড । ] সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় । ৪র্ঘ সংখ্য।1। 








ফলরা। 
০ 


প্রথম অধ্যায় । 


ফুলবিন1 ফুলবাঁর, নাই আর অলঙ্কার 
ফুল বিন। ফুলরাব নাই আব ধন 


নিত্য যদি ফুল পায়) ফুলরা না কিছু চান্স 
ফুল তুমি ফুলরার জীবন ভূষণ 
প্রফুল্ল ফুলের মুখে হাসি 
দেখিতে যে কত ভালবাসি 
কি করি বেচিতে হয় না বেচিলে নয় 
ভালগুলি বেছে তবু পি সমুদয় 


গড়ি কাঁনের কুণডল, গড়ি কটিব শৃঙ্খল 


বাহুবন্ধ সিঁথিহার কত গড়ি আর 


লক্ষ টাক! দিলে পরে, সেগুলি না দিই পরে, 


ফুল বিনা ফুলরার নাই অলঙ্কার 
আজ এ ছুটি চাপায় 
বেচিব না রেখে দিব পরিব খোঁপায় 


ভান ন উঠিতে আগে প্রভাতে ফুলরা জাগে 


ভয় হয় পাছে তুলি লয় কেহ আর 


ফুল বিনা গতি আব কি আছে আমার 
কু কুহু শ্ববে তমালেব প্কে 

কোকিল ডাকিছে 

আর কি ফুলের ভয় বসস্ত আঁসিছে 


দেবতরু শিরোপরে, সোনার বরণ ভরে 


রবিকব জলে, হলো! বেল! বাজারের 


সুন্দন ম্লিকাগুলি ত্বরা করে লই তুলি 


মমতা! কি ছাড়া যায় এমন ফুলের 


শীতল বিজন বনে ভূঙগের গুঞ্জন শ্বনে 


গায় গীত ফুলর! সুন্দরী 


অঞ্চল চঞ্চল বায় বিনত কোমল কায় 


তোলে ফুল ডালি করে ধরি 


তরুণ উরোজ সনে তুলনায় ক্ষণে ক্ষণে 


অশোক স্তবক আলিঙ্গিত। 


কোমল পরশ ভরে কোমল কামিনী ঝরে - 


চাপা কলি অন্গুলিমিলিত 


(০০০ 





১৯২ চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





হেঁসে কুন্ৰে তুলে লঘ, কবে দলি কিসলয় | রোদে ফুল শুষ্ক হয”, “তাপ তবে” যুব! কয় 





কুন্তল লতায় বিল্লড়িত '“কুন্থমাঙ্গে সবে কি তোমাব 
কপোলে অলকা নডে, ফুলে অলি উড়ে পড়ে; “আমি লই দেহ ফুল, বল কি লইবে মুল” 
সুষমা স্থষমা মিলিত “আমি না বেচিব সমুদয় 
ফিরে বালা দেখে চেয়ে, আছে কাছে মুখ চেযে | ভাল ভাল আছে যত, অলঙ্কার মনোমত 
অঙ্ঞানিত যুবা একজন রচিরা পরিব বাল! কষ 
সবে নব বযোধব, মনোহব কলেববু । “ত্রমি না বেচিতে হবে, আগে তুমি পর তবে 
"- আছে ধন জানাষ ভূষণ এখানে বসিষা অলঙ্কাব, 
ফুলরা অভষ' মেরে, বাবেক নীববে চেয়ে ; শেষে শেষ বব যাহা, মুলা গিয়া লব তাহ! 
পুন ফুল তুলে অকাতবে। যাপ্ব শবে কি হেতু বাজার 
“তপন কিহখন।মনে, একাকিনী আছ বনে”। “নাই স্থতাকি গাথিব, যা বলে আমি দিব 
ভিজ ছিদানা | দিল নিজ উতবি সিভি 
হেসে বালা চেষে কয়, "কি তেইু করিব ভয়, নীল তালে তলে, বস বালা কুকহলে 
কাক কোন ক্ষতি নাঠি কবি বসে ধুবা নিকটে আসি! 
তুলিব বনে ফুল, বেচিব লইয়া মূল, : কুজবন্ধ সিঁথি হাব, বচি নানা অলঙ্কার 
হিন্দু দেশে কারে তায ডবি” সুখে বান পরে যথাস্থলে, 
পুন যুবা হেসে কয়, যাব সঙ্গে ধন বন, , টাপা ছুটি বোখে ছল কবরীতে পরাইল 
ধনি। তাব পাষ পায় ভয় | দেখে "গুবা ভয় নাই” বলে 
পুল বিন! ফুলসার, £কান ধন নাতি আর”, “আদি দিই পাই” চিবুকতে কর দিষ। 
সৃবলা ফুলবা বুন কষ পপশ সুবল পিনে ছল 


ধুপা! বলে তিপ কাছ, দয অণগ্যধন আছে দ্ুজন জনে চাষ, কণ্টরিত দুই কায 
চো তাম হয সাধু জন” | ভব আগ্র মিলে গলে, জুল 
তখন বুঝিনা ছল, বলে হেসে ঢল টল | পিবলে বিজন খনে, নব ৭য় দুইজনে 
“নাধু /ঢার হয “ক কখন 2 ৃ স্রস্াবে বাস্শ্া উবায় 
ব্যঙ্গ ছাড়ি বুবা বলে,“থাক ভুমি কোন স্থলে! মুগ্জবী মুকুলে কুঁজে। ভাগ ভঙ্গ বঙ্গে গুগে 
কিবা জাতি কে আন্ছ তোমার” | কুহু ডাকে কোকিল শাখায় 
| 


“নগবেব প্রান্তে ঘব,জোতে আমি মালাকর, ফূলবার ফুলকায়, ফুল আভবণ তায় 
অন্ধ মাতা কেহ নাহি আব” ফুকধন্ন হানে কুলশর 

হয়েছে কি পরিণয়” শির নেড়ে পবিচন্ন 1 নয় কহিবার কথা, জদর়ে কোমল ব্যথা 
দিল নিপ্প অনৃঢাদশার বুক ঘুবতি জব জ্বর 

রব হীন যুব! বয়, মুখভঙ্গি চিস্তীময় 1! মৌনানন ঢহজন, নেত্বে নেত্রে আলাপন 
ফুল তোল! সাঙ্গ ফুলবার তায় তত ঘুচে না সংশয 


বাজারে বেচিতে চলে,?কোথ! যাবে”যুবা বলে? যুবতির স্বাদ টুটে, মুখেতে না বাক্য ফুটে 
“যাই ফুল বেঠিত বাজার তত ধৈর্য্য যুবাব ন! রয় 
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পু ফুলরা । ১৯৩ 
“ফুলরারে প্রাণেশ্বরী! ফুলবাণে প্রাণে মরি” | চাক বদি পবস্পবে, গন্ধবর্ব বিধান ভরে 
বলে পড়ে কোলে ফুলরার প্রেমিকের পিদ্ধ পরিণয় 
ফুলর1 অবশ কায়, নাশায় না শ্বাস পাঁয় বৃথা ভয় পবিহরি, রাখ প্রাণ প্রাণেশ্বরি, 
রয় স্থির প্রতিমা প্রকার নয় মরি দেখ সুখভরে 
ক্ষণেক স্বভাব পেয়ে, কহিল যুবায় চেয়ে | কিছু দিন সযতনে, বাখ প্রেম সংগোপনে 
একি কর আমি কাঙ্গালিনী সব শঙ্কা দুব ভবে পরে 
কোঁন ধন নাই আব, ধর্ম সবে ধন তাঁর | নারী জদি নবনীব, স্পর্শে ভগ পিরীতির 
ক্ষমা কর ব'ধনা কামিনী কতক্ষণ না গলিয় রয় 


দেখা হলো তব সনে, দাসী বলে বেখো মনে 1 খুবার বচন শুনে, কৃঙ্থম শরের গুণে 
বলে বালা নিশ্বাস ছাডিল ফুলরা ভুলিল সমুদয় 

উঠি যুনা পীবে ধীবে, কবে ধবি শ্নবীরে | পুবাঁয় চাতিয। কয়, হেন বদি সত্য হয় 
“শুন প্রিয়েশ শ্ধীরে কহিল 


ভয তবে নাই ফুলবাব 
“শুনেছ বণিক পতি, হেমবাজ মহামতি ' কিন্বা বদি অবলাকে, ববতে বাসনা থাকে 





সবে এক পুত্র মম তীর অগ্যরূপে বধ প্রাণ ভাব 
কিজানি কি হ'লমন, সেবিবাবে সশরীবণ, | কণ্ঠ ধণ্ব ঢুই কবে, কপোলে পুলক ভরে 
আইলাম এ বন মাঝাৰ চুস্বি গবা বলে, “তবু ভয় ?” 
করিতেছি সত্যপণ, সাক্ষী হও দেবগণ 1 বালার বদন পরবে, গ্রবল তরঙ্গ ভরে 
অগ্ত নারি বিয়া না কৰিব ধাইল শোনিন সমুদয় 
স্বাধীন হইলে পরে, তোমায় আনিব ঘরে [ এ জীবনে শত শত, সখ দ্বঃখ ঘটে কত 
জাতি কুল জ্ঞাতি না চাহিব কালে সব হই নিম্মরণ 
যে বিপুল ধন আছে, নত নই কার-কাছে | লিজ্ঞাঁসহ জনে জানে, কাব না রে আছে মনে 
শঙ্কা করি কেবল পিতাঁর প্রণয়ের প্রথম চুম্বন 
আজি হতে প্রণয়িণী, নও মার কাঙ্গালিনী | রসাল অধর পুটে, কোমল কপো'ল জুটে 
মনিরাজ কিন্কর তোমার রসাল রমনা মিলে তায় 
ভিন্নজাতি যদি হয়, তবু হলে পরিণয় | কেমন কোমল স্বরে, বিযোগে বিলাপ করে 
ধর্ম লোপ কথায় না হয় প্রেমে রব প্রকারে জানায় 
জাতি গড়া মানুষের, প্রেম সৃষ্টি ঈশ্বরের ; দেখরে প্রেমের থেলা, পথিকে ২ মেল! 
কেন ধনী কর তবে ভয় প্রাণ প্রিয় ঘজন এখন 


সে ভয় করনা চিতে, পিত1 মাতা পুরহিতে | কটাক্ষে যে প্রেম হয়, ধন রত্ব করিব্যয় 
ন! দিলে বিবাহ নাহি হয় আয়াসে তা না হয় সাধন 






১৯৪ চিকিওসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীত্রণ | 















ফুলরা কহিল তবে, পুন কাল দেখা হবে” | নীল তরুদ্ত পরে, আর না নীহার ঝরে 


বলে যুবা সংশয় কি তায় আতপে মগ্লন ফুল দল 

দেহে যদি রয় প্রাণ, দীর্ঘ দিবা! নিশামান | প্রণয় সময় চোর, ভাজিল প্রেমের ঘোর 
প্রণরিনী না দেখে তোঁময়ি ফুলখাঁলাঁ নিকেতনে যায় 

একচক্র রথ ধাঁয়, ক্রমে দিব! বৃদ্ধিপায় : ছুদিকে দুজন যায়, ছুজন ছুজনে চায় 
দূরে নগরের কৌলাহল | প্রেমরজ্ঞ, টানে পায় পায় 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 










ঠ ঙ 
কন্দর্প কি পেয়েছিলে হৃদয় এমন মুগ্ধমতি ব্রন্ম। প্রেমে নিজ আত্মজার 
বিদ্ধে ন। কুসুম শর যায় দেখা যায় পুরাণ পঠনে 









তোমার মধুর বিষ রস আস্বাদন প্রেম হীন প্রাণ যদি হবে বিধাতার 
আছে কিযে কখন না পায় স্ষ্টি তবে কোন প্রয়োজনে ? 
্‌ ৭ 
আছে যে দিনান্তে করে তরু পত্রাম ভক্তি, দয়া, স্েহ, মায়া, গ্ণয় বা আর 
আহার লালসা নাই তার ভোঁক প্রেম যে নাম তোমার 
দেখেছি যে দেখে হীর! রজত কাঞ্চন কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি, বাধিতে সংসার 
থনি গুহো পুরীষ ধরার সীমন্তিনী তব শ্বর্ণকার 
তি ৮ 
আছে হেন মানব যে ছেড়ে সিংহাসন জন্মমাত্র ক্ষীণ করে, করি অন্বেষণ 
ভালবাসে কাননে থাকিতে ক্ষীরের হৃদয় জননীর 
ভালবাদে লাই কভু, কভু হেদ জন চির নারী হ্দি ভবে চায় নরগণ 
ধরায় না পেলেম দেখিতে কে ভুলিবে শিক্ষা প্রকৃতির? 
৪ নি 
না ফুটিতে শ্মশ্র কাঁর আঁগে প্রেম ফুটে প্রেমের সরল পাঠ শিখান মাভাঁর 
কারু প্রেম জাগে শ্শ্র সনে কে তেমন প্রেম গুরু আর 
হায় হাসিবার কথা কারু প্রেম ফুটে বনিতার কাছে দিয়। পরীক্ষা তাহার 
শক্ত হয় ধবল যখনে পুজ রত্ব পাই পুরস্কার 
৫ ১৩ 
তক্কণী তরণী বায় বসি তরিপরে হ”ক নর কঠোর শ্বাপদ দল প্রায় 
বাযুভরে চঞ্চল বসন তায় ছুখ নাহি বাপি অতি 
কি রহন্ত দৈপায়ন জন্মে দ্বিপোপরে প্রেমময় হদি যার বূপময় কার 


ধন্ঠ তৃমি ধান্থুকি মদন সে নারীর পাঁপে কেন মতি? 








ফুলরা । ১৯৫ 





১১ 2: 
লোক পতি মন প্রেম তৃমি তার পতি কুল ধন অভিমান পরের রচন! 
হতে ভুমি রাজার প্রধান কি ক্ষতি করেছ বিদর্জন? 
ন। ভজিতে মন্ত্র যদি কাল ক্ররমতি রূপ রত্বু লাঁভ সেন! অলিক কল্পনা 
বিদ্রোহী ন। হ'ত যদি জ্ঞান বিধির বিনোদ বিশেষণ 
৬২ ১৯ 
রঙ্গি জাতি অন্ুরাগ, পন্তি করুণার মুদ্রা করে লয়ে কোথ। জন্মে কোন জন 
ভুমি প্রেম তাদের কুমার কৌলিন্ের চিহ্ন থকে কার? 
শিথিয়াছ স্ততি গীত, পঠন পিতার বিধাতার কর কে ন। করে দরশন 
অশ্রু আথি গ্রক্কৃতি মাতার অঙ্গে তার, রূপ আছে যার 
১৩ ২০ 
জাতি ধন অভিমান, করি পরিহার নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয় 
হলে তুমি দাস ফুলরার এল গেলে ক্ষণিক প্লাবন 
মনিরাঁজ কে না নিন্দা! করিবে তোমার | চির নব যদিও না! চিধ দিন রয় 
হলে গুপ্ত রহন্ত প্রচার তথ।পি সে রূপ পুরাতন 
১৪ ২১ 
আশ! কি করেছ প্রেম রাখিবে গোপনে যত্তে চায় অসিত পক্ষের শশধরে 
কহিবে না অতি মিত্র জনে যত্রে চায় শ্রীষ্ম সরোবরে 
পরিচয় নীরবে জানাবে প্রতি জনে ব্যয়ে ক্ষয় দেখে ধন যতে চায় নরে 
সরল সজীব ছুনয়নে প্রিয় আরে! প্রিয় হাস ভরে 
১৫ ২ 
হান্তাননে আখি করে নিরশ্রু রোদন প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ 
কপট, অশ্রুতে ডুবে হাসে বিশ্ব পটে সেোহর মাজ্জন 
বিশেষতঃ বাতুলের প্রেমিকের মন রূপ তুমি প্রণয়ের অঙ্গজ ননদন 
সদাই চখের পরে ভাসে কর যত্বে পিতাঁর পালন 
৮১০ ২৩ 
বণিক কুলীন পিতা বিভবের পতি যেযারে সাজায় তারে প্রেম থাকে তাঁর 
একমাত্র পুত্র তুমি তাঁর সামান্য এ কথ। বুঝিবার 
কি করিবে নিতান্ত কুটিল রতি পতি অঙ্গে রূপ ভালবাপা দান বিধাতার 
কুটিল কুস্তল ফুলরার ভালবাস অস্কে রূপ ধার 
১৭ ২৩ 
ক্ষতচিহ্ধ দেখে বটে, সে ভাসিতে পারে রূপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়] 
আঘাত ন! লাগিয়াছে যার উপাসিব পুলকে ধাঁতার 
মনিরাঁজ সেই নিন্দা করিবে তোমার পাষাণ কাঁষ্ঠের বেদী কি কাষ রচিয়া 
যেনাজানে ফুল শরধার কি কায বা পট প্রতিমায় ? 


১ ০ 








১৯৬ 





৫ 
ফুলরাঁর রূপ নয় সেরূপ রচিত 
হেথা সেথ। দেখি বার বাঁর 
গোপনে প্রকৃতি ফুল বনে বিকশিত 
ন! পাইবে উদ্যানে রাজার 
২৬ 
অস্থুল কমল তন্ক কোমল এমন 
অস্থি যেন মুণালে রচিত 
কোমল কমল দলে তনুর গঠন 
চম্পকের বরণে চিত্রিত 
২৭ 
কায়া কেশ মাঝে সাজে লীমন্ত ধবল 
ছায়! পথ অনিত গগণে 
মুখ শশী সনে খেলে শিশু মেঘ দল 
অলক! চপল সমীরণে 
২৮ 
কি বিশাল ভ্রকান্মুক আকর্ণকর্ষিত 
পক্ষ পুর্ণ তন নয়ন 
কটাক্ষ সন্ধানে শর সঘনে চালিত 
ধান্ুকী অনঙ্গ অদশন 
২৯ 
হাঁন্ত আন্দোলনে সে লাবন্য সর্বোবরে 
কপোলে কি আবর্ত লক্ষিত 
মদন মাতঙ্গ তায় ডূবিয়া বিহরে 
কুস্ত ছুট হদে বিভাবিত 
৩৩ 
নাভিরন্ধ, তন্ত তুল দণ্ডের মাঝারে 
রোমাবলী রজ্জ,র সমান 
বসিয়াছে কটিতে অনঙ্গ বুঝিবারে 
ছুদিকের গুরু পরিমাণ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


৩১ 
হারি কাল মুখ কুচ উঠিল উপরে 
কোমল নিতম্ব নতভাবে 
বিধাতার কৃপা নাই কঠিনের পরে 
প্রিয়জন গীড়াপ্রদ তারে 
৩২ 
ফুলরার হেন রূপ ফুল আভরণে 
সহস1 লক্ষিত হলো! বনে 
বসন্তের প্রিয়া বলে ভম হয় মনে 
মান্থুষি রূপপি এ বিজনে 
৩৩ 
ভপক্ষায কাননে ফুলব! ত্বরা যায় 
নয় সুধু কম্ুম তুলিতে 
চলে মনিরা সে কাননে ছু সন্ধ্যায় 
নয় সুধু সমীর সেবিতে 
৩৪ 
উপযুক্ত ঘর বন প্রণয় তোমার 
স্থথ রাজো স্বভাব রাজার 
নাহি বাঁপা জাতি কল মান ব্যবহার 
ব্যবধান নর গঞ্জনার 
৩৫ 
লতা অলি ফুল্প ফুল কপোত স্বরীত্তে 
প্রণরীরে শিখায় যথাঁয় 
আলিঙ্গিতে আলাপিতে পুলকে তামিতে 
বিলাপিতে বিচ্ছেদ দশায় 
৩ 
সময় তাঁদের প্রতি সদয় এখন 
খল বন্ধু মিলিত কেবল 
সুচার চিত্রিত খানি শীত পরখন 
পরে উগারিবে হলাহল 


ক্রমশঃ 


৭০৯ 


৯ 








বদ্ধমান রাজবংশ | 





১৯৭ 





বদ্ধমান রাজবংশ | 


ভাগিরথীর পুর্বাঞ্চল যেরূপ নবদ্বীপ 
রাজবংশের গৌরবে গৌরবান্ধিত, পশ্চিমী 
ঞ্চল সেইরূপ বদ্ধমান রাঞ্জবংশের মহি- 
মায় মহিমান্বিত । নবদ্বীপাধিপতির অধি- 
কার যেমন এক সময়ে পদ্মাতীর হইতে 
কলিকাতা পধান্ত পিস্তত ছিল, বদ্ধগানা- 
বীপের রাজাও সেইরূপ বহুপিস্তৃত ছিল। 
এমন কি পিষুপুবের রাজা, চন্দ্রকোণার 
রাজ! গুভৃতি অন্ক ক্ষুদ্র ক্ষর্দ রাজাগণ 
এক সময়ে বদ্ধমানরাজের অপীনস্থ 
ছিলেন। বদ্ধমানের যশহঃ ও খাতি 
ম্তারাজ। চাদ বাভাতুরের অধীনে বিশেষ- 
রূপে প্রচারত হয় এবং মচারাজ। মহা- 


তাপচন্দের সময়ে তাহা পুর্ণমাত্রায় বিক- | 


শিত হয়। কিন্তু তার বহুপুর্দাকাল 
হইতে বদ্ধিন।ন নিম্ন বঙ্গধাসাদিগের নিকট 
স্থপারচিত। 

রায় গুণাকর বদ্ধমানকে এদেশে 
চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিরাছেন। 
যতদিন বাঙ্গাল। ভাষা থাকিবে, ততদিন 
বদ্ধমানের নাম বিলুপু ভইবাব নভে। 
তিনি বর্ধমানের যে চিত্র আকিয়া গিয়া- 
ছেন, তাহাতে অন্যাপি লোকে বদ্ধ- 
মানকে কবির কল্পনাচক্ষে নিরীক্ষণ 
করিয়া থাকে । বদ্ধমানের নাম করিবা- 
মাত্র বেন ভারতের বর্ণিত সেই সব্বাঙ্গ- 
সুন্দর নগর, “চোদিকে সহবপাল” নয়ন- 
পটে প্রতিবিষ্বিত হয় সেই বকুলতল1, 
সেই মালিনীর গৃহ, রথের তলা, সুড়ঙ্গ 
দক্ষিণ মশান প্রভৃতি একেবারে চক্ষের 
সমক্ষে প্রকাশ পায়। এহেন স্থানের 
' অধীশ্বরের বংশাবলীর বিবরণ জানিতে 





কাহার ন। ইচ্ছ! হয়। বদ্ধমানের রাজার! 
এদেশবাসী নহেন, তীাহাব| কপুব উপাধি- 
ধারী পঞ্জাণা ক্ষত্রিয়। কিরূপে তাহার! 
এদেশে আপিয়া এতদূব প্রতিপত্তি সংস্থা- 
পন কবিলেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাহ! 
বিবৃত কবিব) আর ই সঙ্গে ভারত- 
চন্দ্রেব খিদ্যান্ুন্দর কাহিনী যে কেবল 
কল্পনাসন্ভুত ইহার এন্িহাপিক ভিত্তি 
নাহ তাহাও পাঠকগণকে বুঝাইতে 
চেষ্টা কবিব। 

আবু রায় চৌধুবী প্ররুতপক্ষে এদেশে 
বন্ধমান রাজবশের প্রতিষ্ঠীতঠ। আড়াই 
শত বখ্সর কি তীহার আরুও অধিক- 
কাল অতীত হইল, আবুবায় বিষয় কর্ম 
উপলক্ষে সপবিবারে পঞ্জাব হইতে বর্ধ- 
মানে আমির বাস করেন । ১৬৫৭'সালে 
সমাট সাহজ্েহানের অন্ধগ্রহে তিনি 
বদ্ধমানের চৌধুবীর পদে নিষুক্ত ভন। 
আবু রায় আপনার কার্যে সম্রাটকে 
এরূপ সন্তষ্ঠ করিঘ়াছিলেন যে অল্পদিন 
পরেই তিনি ফৌজদ|রের পদ লাভ করিতে 
সমথ হন। আবুরার়ের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র বাবুরায় পিতৃপদে নিযুক্ত হন। 
পিতার স্তায় পুত্রও কাঁধ্য কুশল ও বিষয়- 
বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন । বাবু রায় পিভৃপদ 
লাভ করিয়' ক্রমে ক্রমে পরগণা বদ্ধমান 
ও অপর কয়েকখানি জমীদারী করায়ত্ত 
করেন। তীহার মৃত্যু হইলে পুত্র ঘন- 
শ্তামরায় জমীদারীর উত্তরাধিকারী হন। 
ঘনস্তামরায়ের পর তত্পুত্র কষ্খরাম 
রায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হুন। 
কষ্ণরাম রায় বাদসাহের অনুগ্রহে আরও 





১৯৮ 


কতকগুণল জমীদারী লাভ করিয়া আপ- 
লার অধিকার বিস্তার ফরেন। তিনি 
সম্রাট আরঙ্গজেবের এডদুর অনুগ্রহভাজন 
হুইয়াছলেন যে, দিল্লী হইডে এক ফর্ম্মান 
পাইন্বা বাঁজসন্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু কষ্জরাম রাপ্ধ অধিক দিন সে 
উশ্বর্যয ভোগ করিতে পান নাই। 
১৬৯৬৩ সালে শোভা পিং নামে একজন 
তালুকদার সঞ্রটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়া উঠে। বহিম খা নামে একজন 
পান্ঠান শোভামিংহের সহিত যোগ দিয়া 
বিধে।হাপ্থি গ্রবলঞ্ধপে প্রজ্জালত করে। 
তাহার! প্রথমেই কষ্ণরাঁম রায়ের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, যুদ্ধে কৃষ্ণরাস সপরিবাবে 
নিহত হন কেবলমাত্র পুত্র জগতরাম 
রায় পলায়ন করিয়! প্রাণ রক্ষা করেন। 
শোভাসি'হ কৃষ্থচরামের এক কন্তাকে 
বন্দী করিয়াছিল কিন্তু তাহার প্রতি 
অত্যাচার করিতে উদ্যত হওয়ায় তং- 
কর্তক নিহত হইয়াছিল । এদিকে 
জগত রা ঢাকায় পলাম্বন করিয়া নবা- 
বের শরণাপন্ন হইলেন এবং নবাবের 
সহ্য়তাম্ম পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত 
হঈলেন। জগতরাম 'মাপলার বৃদ্ধিবূল 
অনেকগুলি জমীদারী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন 
এবং নবাঁৰ সবকারে তীহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি হইয়াছিল । পিতার ন্যায় 
তিনিও সম্রাটের নিকট হইতে ফর্ান 
পাইয়ার্ছলেন । জগতরাম রায়ের ছুই 
পুত্র ছিল। জো্ঠ কীন্তিচন্্র রায়, কনিষ্ঠ 
মিত্রসেন রায় । জনৈক বিশ্বাসঘাতক 
কর্তৃক ১৭০২ সালে জগতরাম বায় নিহত 
হইলে কীিচন্দ্র রায় পিতৃ গদিতে আরো- 
হণ করেন। কার্ডিচন্দ্র বর্ধমান রাজ- 
বংশের কীর্ভিচন্দ্র। 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





ইহার স্তায় প্রল পরাক্রাস্ত জমীদার 
সে সময়ে এঅঞ্চলে কেহ ছিল ন! 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না । তিনি বাহুবলে 
আপনার অধিকার বহুদূর বিস্তার করিয়! 
ছিলেন। চন্দ্রকোঁণ! ও বারদহের রাজার 
সহিত যুদ্ধ করিয়! তাহাদিগের রাজ্য 
আত্মসাৎ করেন, তারকেশ্বরের নিকট- 
বর্ত বালঘরার যুদ্ধে পরাজয় করিয়] 
তাহার রাজা অধিকার করেন। কান্তি, 
চন্দ্র এইক্নুপে আপনার অধিকার বিস্তা- 
বিত করিয়। তাহ! নবাবের অনুমোদিত 
করিয। লইবার জন্য মুর্শিদাবাদ যাত্র! 
করেন। নবাব তাহার সে মনোরথ পূর্ণ 
করেন। নবাবের অনুগ্রহে অধিকতর 
সাহসী হইয়া! কান্তির রায় বিষুংপুরের 
রাজার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। 
বিষুপুরের রাজারা সে সময়ে বিশেষ 
প্রতাঁপশালী ছিলেন। এমন কি মহা'- 
রাষ্্ীয়েরাও ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে 
গিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। বিখ্যাত মহ1- 
রাষ্ট্রীব লুঠনকারী ভাক্কব পণ্ডিত বিষুপুর 
আক্রমণ করিরা কিরূপ পরাজিত হুইয়!- 
ছিলেন সে কাঠিনী বোধ হয় অনেকেই 
অবগভ আছেন । কীর্তিচন্্র তাহ! 
জানিয়াও বিষু্পুর রাজার সহিত সংগ্রাম 
করিতে অগ্রপর হন। সংগ্রামে বিজয়- 
লক্ষ্মী তাহারই অক্কশায়িনী হন, বিষু- 
পুরাধিপ পরাস্ত হন। কীত্িচন্দ্র বিঃ 
পুরের রাজাকে পরান্ত করিয়৷ অবশেষে 
তাহার সহিত বন্ধৃতা স্থাপন করেন এবং 
উভয়ে মিলিত হইয়া মহারাস্ট্রীয়দিগকে 
দেশ হইতে বিতাড়িত করিবাঁর জন্ত 
নবাবের যণেষ্ট সহায়তা করেন। 

১৭৪০ সালে কীন্ডিচন্দ্র পরলোক গমন 
করেন। পুক্তর চিত্রসেন রায় পিতার ন্তায় 


_ ওহ 








বদ্ধমান রাজবংশ । ১৯৯ 





প্রবল প্রভাপে রাজত্ব করেন। তিনিও 
মণ্ডলঘাট আরশা চন্ত্রকোণ! প্রভৃতি 
কয়েকথানি পবগণা আপনার অধিকার- 
ভূক্ত করেন। চিত্রসেন রায়ই বদ্ধমান 
রাজবংশের প্রথম রাজা। ইহার পুর্ব 
পুরুষেরা ঘর্দিও বাদসাছের নিকট ফন্মান 


পাইয়া রাজ সন্ম'নে সন্মানিভ হইয়া 


ছিলেন তথাপি তীাহাদিগের কেছই 
বাজোপধি লাভ করেন নাই। চিত্রসেন 
রায়কেই দিলীশ্বন প্রথমে বাঁজা উপাধি 
প্রদান করেন। তিনি চারি বসবকাল 
রাজত্ব করেন। ১৭৪৪ সালে তাহার 
মৃতু হয়। চিত্রাসেন বার অপুত্রক ছিলেন 
সুতরাং মৃতু, হইলে ভান্কার পিডৃন্য 
পুত্র তিলকটন্দ্র রায় সিংহাসনে আবোহন 
করেন। ১৭৫৩ সালে বাদসাহ খ্বাহম্মদ 
সাহ ভিলকচন্দ্রকে নৃতন সনন্দ প্রদান 
কবিয়। তাহাকে বাজা চি্রসেনের উপার্ধি, 
সম্মান ও সম্পাত্তর উত্তরাধিকারী বলিয়! 
ঘে'ষনা করেন। তিলবচন্র বাদ্সাঁহের 
এতদূর অন্রগ্রহভাজন হইয়াছিলেন যে 
তাহার রাজোপাধি লাভের কয়েক 
ব্সর উচ্চতর সম্মানে সন্বানিত হইয়া 
ছিলেন। বাদনাহ তাহাকে "মহারাজা- 
ধিরাঁজ বাহাছুর” ও ' পঞ্চহাজীবী।” অর্থাৎ 
পচ সহজ্র থানার মনসবদার এই উপাধি 
প্রদান করেন। শেষোস্ত উপাঁধিটী 
কেবল তিলকচন্দ্রের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, 
কিন্তু প্রথমোক্ত উপাঁধিটী অদা।ন্পি বর্দ- 
মীন কাঁজ দিংহাঁসনের উত্তব্লাধিকারী- 
দিগের নানে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়! 
আমিতেছে। 

ইহাতে জানা যাইতেছে যে ১৭৪১ 
সালের পর রাজ! চিত্র সেনের বাজোপাধি 
লাভের সমধ হইতে বর্ধমানাবিপগণ 








এদেশে রাজা বলিয়া পরিচিত হুইয়। 
আসিতেছেন সুতরাং বিদ্যা্থন্দরের 
কাতিনীর সহিত যে এ বংশের সহিগ্ত 
কোন সম্বন্ধ নাই তাহা বেশ বুঝ! 
যাইতেছে । 

তিলকচন্ত্র যখন বর্ধমান বাঁজ সিংহাসনে 
ভাধিবূঢ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন নদীয়া 
বাজ সিংহাসনে পূর্ণ প্রভাষ় বিরাজমান । 
শুনা যাঁয় কোন বিশেষ কারনে মহারাজ! 
কষ্ণচন্দেব নদ্দমান বাঁজপরিবাঁরের সহিত 
মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল। সেই হেতু 
তিনি তীহাদিগকে লোঁক চক্ষে হীন 
প্রতীয়মান করিবার জন্ত রাজকবি ভারত- 
চন্দ্রকে সংস্কত নিদান্রন্দরের অনুকরণে 
বদ্ধমান পরিবারকে উল্লেগ করিয়া এক- 
খানি বাঙ্গালা বিদান্ন্দর লিখিতে আদেশ 
করেন। ভারতচন্দ্রও তাহ! শ্বীকার 
কবিষা গিষাছেন। 

“আজ্ঞা দিল কৃষ্টচন্ত্র ধরণী ঈশ্বর। 
রচিল ভাঁরতচন্দ্র রায় গুণাকর”। 

এই ভান্তাতেই ইহা প্রতিপন্ন 
হইতেছে । 
ভারতচন্ত্রের পূর্ব্বে কবিবঞ্জন রাম- 

প্রসাদ সেন একখানি বিদ্যালুন্দর লিখিয়- 
ছিলেন । কবিরগুন৭ ভারহচজ্জের ভয় 
নবদ্বীপাধিপতির অস্ধু গ্রহ ভজন ছি“লন। 
নিনিও যে মহাঁরাঁজকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্য বিদ্যান্রন্দর লিখিয়াছেন তৎপক্ষে 
সন্দেহ নাই। যখন মনে হয় সাধকশ্রেষ্ঠ 
রামপরলাদ বিদ্যাস্তন্দর গ্রন্থের প্রণেতা 
এবং ভাবতচন্দ্রের অগ্রনী তখন মনে বড়ই 
কষ্ট বোধ হয়। প্রাণারাম দাস বলিয়া 
এক ব্যক্তি কবিরঞ্নের পুর্ধবে বাজালা 
বিদ্যাঞ্ন্দর লিখিয়াছিলেন 1 কিন্তু কেবল 
ভারতচন্দ্রই এ কাহিনী ফুটছিয়া তুলিয়। 
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ছিলেন। তাহার কথিত্ব মাধুর্যে সে 
কালের লোক এতদূব বিমোহিত হইয়া- 
ছিলেন যে, কাহিনীটী প্রকৃত বলিয়াই 
তাহাদিগের ধারণ! জন্বিয় গিয়/ছিল। 
এবং সেই ধারনা বংশ পরম্পর'ক্রমে 
বঙ্গদেশবাসীগণের হৃদয়ে চিরন্থায়ীভাবে 
মুদ্রিত রহিয়াছে । বিদান্ুন্দর কথা 
অমূলক একথা মনে করিতে যেন আমরা 
ব্যথা পাই। মহতের সাত ক্ষদ্রের 
তুলনার স্তাঁয় একথা বলা যায় যে, রাম" 
যণ, মহাভারতে অলীক কবিকাহিনী 
কহিলে মেষ্ন আমাদিগের হদরে আখাত 
লাগে, বিদ্বাস্ুন্দবকও অলীক বলিলে 
ততটা ন! হউক, কতক পরিমাণে জদায় 
বাজে । কিন্তু তাহা বলিয়া ইতিহাসাক 
উপেক্ষা করা যায় না, কাক্গেই সে বেচারার 
খাতিরে আমাদিগকে শ্বাকাৰ করিতে 
হইয়াছে যে, ভারভচন্ের বিদ্যানুন্দর 
কাহিনীর সহিত বদ্ধমান রাজবংশের 
কোন প্রকার সংল্রব নাই । 
বিদ্যান্তন্দরের কথা ভারশচন্দ 
এইকপ আব কবিষ়াছেন, ঘখেবাপাপ 
মহারাজা প্রতাপাদিতাকে দমন করিবার 
জন্ত রাজ! মানপিংহ বাঙ্গালায় আসেন। 
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পুর্ব পুক্ষ 
ভবানন্দ মজুমদার তখন বাঙলার কানন, 
মানপিংহ বর্ধমানে পৌপ্ছিলে মজুমদার 
তাহার কক্দ্ধনার্থ উপটৌকনাদি লগ 
বর্ধমানে উপস্থিত হন এবং থে করেক 
দিন মানসি" বর্ধমানে ছিলেন, মঙ্গুণদার 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন, বদ্ধমানের 
দর্শনীয় স্থান সকল দেখাইছেন। একদিন 
মানসিংহ একটা সুড়ঙগপথ দেখিতে 
পাইয়া মজুমপ্ারকে তাহার বৃত্তান্ত 
জিজ্ঞাসা করেন। মজুমদার তাহার 
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ইতিহাস বর্ণনা করিতে আরস্ত করিয়া 
বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম কাহিনী যেক্ধপ 
বিবৃত করিয়াছিলেন ভারতচন্দ্র তাহাই 
কাঁব্যে রচনা করিয়াছেন । 

ভারত, গ্রন্থারস্ভে এইরূপ ভূমিকা 
করিয়া ই্তিহাসিক মনভিজ্ঞতার আশ্চর্য 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মানমিংহ 
বাঙ্গালা আসিয়াছিলেন ছুইবার। 
দ্বিতীষয বারে তিনি উডষ্য। জয় কবিতে 
আহদন। সেই বাবেই তিনি প্রতাপা- 
(দিভাকে বন্দী করিয়া! লইয়া গিয়াছিলেন। 
এই ঘটনা ঘটে সালে । আর 
বন্ধমান বাঁজবণশ্র আদিপুরুষ আবুরায় 
বদ্ধননের চৌধুবী ও কোন্টোয়ালের পদে 
নিমুক্ত হন ১৬৫৭ সালে। অত্তএব 
ভবানন্দ যে মানপিংহকে বলিয়াছিলেন। 
শুন রাজ! সানধানে, পুর্বে ছিল এইখানে 

বীরপিংভ নামে নরপতি । 

এ উল্তি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক সুতরাং 
আলাক। অতএব খিদ্যান্ুন্দরের কাহিনী 
বন্ধমান রাজবংশের কলঙ্ক নিশান বলিয়া 
লোক চক্ষে কিজন্ত প্রতীয়মান হইবে 
ইহা আমবা বুঝিতে পারি না। যে 
সমঘে লিদ্যান্ুন্দর প্রচারিত হইয়াছিল সে 
সময়কার লোকদিগেব মনে এই কাহিনী 
সমূলক বলিয়া প্রারনা জন্মিলার কারণ 
ছিল। প্রথমতঃ অশেষ গুণশালী মহা 
রাজ| কষ্ণচন্ত্রের গুণে লোকে বিমুগ্ধ ছিল। 
ভাহার পর তাহার আদেশে তাহার 
প্রি কবি ভারনচন্দ্র যে কাহিনী বর্ণন! 
করিয়াছেন তাহ ঘে অলীক হইতে পারে 
ইহ! লোকে মনে করিতে পাবিত না। 
পিতৃ পুরুষদিগের এই ধারণা সমানভাবে 
পরবন্ভী বংশীয়দিগের মধ্যে অধিকার 
লাঁভ করিয়া আসিতেছে বলিয়া আজিও 
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লোকে একাহিনীকে অলীক মনে করিতে 
পারে না। কিন্ত ইতিহাস চর্চার রতির 
সঙ্গে সঙ্গে লোকের এভ্রান্ত ধারণা ক্রমশঃ 
পনীত হইয়া যাইবে । 

বিদ্যান্ুন্দরের কথ ছাড়িয়া আমর 
এক্ষণে মূল প্রনন্ধেব অনুসরণে গ্রবুন্ত 
হইলাম । মহারাজ! তিলক মহারাজাঁধি- 
রাজ হইয়াছিলেন বটে কিন্ত ভাভার 
তাগো রাজস্রখ ঘটে নাই। তিনি যখন 
সিংহাসনে উপবিষ্ট তখন বদ্ধমানে বর্গীর 
হলাম! বড়ই প্রবল ভইয়াছিল ॥ ইহা 
দিগের অন্াচাবে বদ্ধমানে এতদর 
বিপর্যস্ত করিরাছিঙগগ নে কিছুদিনের জন্য 
তিলকটাদ বাহ।দ্ররকে বদ্ধমান পরিত্যাগ 
করিতে হুইয়াছিল। তিনি মাতার সহিত 
বর্ধমান হইতে পলায়ন কবিয়া ২৪ পর- 
গণার মূলাযোড গ্রামের নিকট কাউ- 
গাছিতে আপিয়া আশ্রয় লন। এইস্কান 
তখন মহারাজ! কৃষ্ণচান্দের অপ্রিকারনক্ত 
ছিল। মহারাজা তখন ম্লাষোড কবি 
ভারতচন্্রকে ইজার দিনাঁছিচলন। কিন্ত্ত 
মহারাজ! তিলকচাদ ভানিলেন কাউ- 
গাছিতে বাস করিলে পাছে তাহার 
হস্তী গে অশ্ব প্রভৃতি পশু মুলাঁযোড়ে 
গ্রবেশ করিয়া ভারতচান্দ্রর বৃক্ষাদি নষ্ট 
করে, তাহ হঈলে তঙ্গশাপে পড়িতে 
হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নবদ্বীপাধি- 
পতির নিকট মুলাযোড় পন্তনী চাহেন। 
বর্ধমানেশ্বর তাহার পত্তনীদার হইবেন 
ইঙ্াাতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্ত্রকে 
বিশেষ করিয়া মুলাষোড় ছাড়িয়া দিতে 
অনুরোধ করেন এবং তাহার পরিবর্তে 
তাহাকে বারাসতের নিকট গুস্তে গ্রামে 
কতকগুলি ভূমির স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া 
প্রদান করিতে চাহেন | ভারতচন্ত্র 








তাহাতে সম্মত হইলেন। মহারাজা 
আপন কর্মচারি বামদেব নাগের নামে 
মূলাযোড়ের প্দনীদার হইয়া মৃুলাযোড়ে 
বড়ই অন্তযাচার আরস্ত করিরাছিলেল। 
সেই অভ্যাঢারে ক্রোধান্ধ হইয়। ভারত, 
নাগা্টক নামে একটী সংস্কৃত কবিত! 
লিখিরাছিলেন। 

কাউগাছির রাজ ভবনে মহারাজ! 
তিলকচন্দের বিবাহ কাধ্য শেষ হয়। 
একট বিবাহ কার্য অতি সমারোহে সম্পন্ন 
হইরাছিল। ফরানডাঙ্গার ফ্রেঞ্চ গবর্ণ- 
মেন্টের দেওয়ান ঈন্দনাথ চৌধুরী বিবা- 
হের কর্মকর্তা হইয়াছিলেন। তীাহারই 
চে্ার ফরাসীাদিগের সৈগ্ভ আসিয়া বিবা- 
হের সমর কাউগাছির রাজভবন রক্ষা 
করিরাছিল। কাটগাণছর গড়ের চিহ্ন 
এখন দেখা যায়। অনেকে ইহাকে 
শ্তামনগরের গড় বলেন। 

বর্গর হাঙ্গামা থাঁমিলে তিলকটাদ 
বদ্ধনানে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যা" 
গমন করিয়া দেখিলেন দেশ ছারখার 
হইয়া গিয়াছে, প্রজার নিরনন হইয়াছে। 
তাহাদিগের নিকট খাজন৷ আদায় করিয়! 
তিনি যে কোম্পানির মালগুজ্ারী 
করিবেন তাহার৪ সম্ভাবনা ছিল না। 
এই সময়ে নবাব কাশিম চাঁকলা। বর্ধ- 
মান ইষ্টইগ্ডিরা। কোম্পানিকে প্রদান 
কবিয়াছিলেন। তিনি নিরূপায় হইয়! 
কোম্পানিকে পত্র লিখিলেন এবং কিন্তি- 
বন্দী করিয়া সরকারের প্রাপ্য টাকা 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্ত বর্গাীর! 
দেশের এরূপ অনিষ্টসাধন করিয়াছিল 
যে তিলকর্ঠা্ তাহার জীব্দশায় তাহার 
কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই ১৭৭৪ 
সালে তীছাব মৃত হয়, শূন্য রাজ- 
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কোষ লইয়! পুত্র তেজচন্দ্র সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

তেজটাদ বাহাদ্বর সিংহাসনে আরো- 
হণ করিয়া রাঁজকোষের উন্নতি সাধন 
বিশেষ ফত্রবান হন! যাহাতে নিয়মিত- 
রূপে কোম্পানির মালগুজারী করিতে 
পারেন সে জন্ত বিধিমত চে)? করেন) 
কিন্তু তাহার ইজারাদীর ৪ পভ্ভনীদারের। 
নিয়মিত সময়ে খাজান। প্রদান না) 
করাতে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল ন1। 
দিন দিন মাঁলগুজারী বকেয়া পড়িতে 
লাগিল। কোম্পানি তাগাকে টাকা 
দিখার জন্য পুনঃ পুনং পত্র লিখিতে 
1গিলেন কিন্তু কিছুতেই মহারাজা খণ 
পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন ন|। 
অবশেষে তাহার জমীদারী ক্রোক 
হইল রাজ! নবকৃষ্ণ ক্রোক নিষ্পভ্ির 
জন্ত নিযুক্ত হইলেন। কিন্ত তিনিও 


কিছু করিতে পারিলেন না। পরিশেষে | 


বদ্ধমানের কালেক্টর সাহেবের পরামর্শে 
কতকগুলি জমীদারী বিক্রয় কর! স্থির 
হইল এবং একে একে অনেকগুলি জদী- 
দারী বিক্রপ্ন হইল। এই উপলক্ষে বদ্ধ- 
মান ও হুগলিতে অনেক নৃতন জমী- 
দরের ৃষ্টি হইল। পিগুরের গিহ 
বাবুরা, ভাস্তাড়ার ছকু বাবু, জনাহয়ের 
মুখোপাধ্যায়েরা, তেলিনীপাড়ার বন্দ্যো- 
পাধ্যায়েরা বদ্ধমান রাজার গমীদারী ক্রয় 
করিয়াই প্রসিদ্ধ হন। 

মহারাজমাত। বিষুণুকুমারী জমী- 
দারীর এইব্প দুরবস্থা দেখিয়া ভয়নিহবলা 
হইলেন, এবং নিরুপায় হইয়া পুত্রের 
নিকট কয়েকথানি জমীদারী আপনার 
নামে বিক্রয় কোবাল। লিখিয়া লইলেন। 
ইতিপূর্যে জমীদারীর কার্যভার তিনি 
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চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


স্বয়ং লইয়াছিলেন এবং তীহারই বুদ্ধিবলে 
পরিণামে দেজটাদ বাহাছুর সৌভাগা 
সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলেন । মহা- 
রাণী বিষ্ণকৃমারী যখন দেখিলেন অনেক 
জমীদবী বিক্রয় ভইয়া যাইতেছে, তখন 
আঁপনাব কন্চাবীদিগের নামে সেই সকল 
ডাকিয়া লইতে লাগলেন। এই উপায়ে 
তিনি অনেক সম্প্তি রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াঁছলেন। ইহাব অল্পদিন পরে মহ1- 
রাণীব মুতা হয়, তখন তেজটাদ বাভাছুর 
আবার বাজাভার গ্রহণ করেন। যাহাতে 
জমীদধনীস জায় নষ্ট না ভয়, সেই অভি- 
প্রায়ে তেজচাদ বাহণছুর জমীদারী পত্নী 
দিবার ব্যবস্থা কবিলেন । ইনিই এদেশে 
জমীদানী পন্তনী দিবার প্রথম ব্যবস্থা 
কবিয়াছিলেন। 

এইরূপে জমীদাবীর স্ুবান্দোবস্ত 
করিয়া মহারাজা তেজচাদ বাহাদুর রাঁজ- 
ভাগারের স্বচ্ছলতা সম্পাদন করেন 
এবং প্রজাদিগের উপকারার্থে নান! 
প্রকার হিতকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করেন। 
বর্ধমান রাজবংশ চিরদিনই সদ্ধায়ী। 
উতৎপবে, পাণ্বনে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ডে 
তাহারা পুরুযাগ্রক্রমে মুক্তহস্ত। বৃক্ষ 
সরোবরাদি প্রতিষ্ঠা, দেবালক্প সংস্থাপন 
ব্রাঙ্গণ পঞ্িতদিগকে সাহাষা দান 
ইত্যাদি কার্ষো তাহাদের সমকক্ষ বলিয়! 
স্পদ্ধা করিতে পাপন বঙগদেশে এক্ধপ 
ভূম্বামী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
এ খ্যিয়ে একমাত্র নবদ্বীপ রাজবংশ 
তাহাদিগের সমকক্ষ। পূর্ধপুরুষদিগের 
হ্যায় মহারাজা তেজচাদ বাহাছুরও 
অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বর্ধমান 
হইতে কাল্না পর্যন্ত যে প্রশস্ত রাজ- 
পথ দেখিতে পাওয়। যায় তেজচাদ বাঁহ- 





বদ্ধমান রাজবংশ । 


দুর উহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মগরার 


গ্রসিদ্ধ সেতৃও তাহারই কীন্তি। 

তেজটাদ বাহাদুরের একটীমাত্র পুত্র 
সস্তান জন্মিয়াছিল, তাহার নাম গ্রতাপ- 
ধ্াদ। ইনি যৌবনে নিরুদ্দেশ হইনার 
কারণ এবং কয়েক বৎসর পরে তাহার 
পুনরাবির্ভীবের কথা! অনেকেই অবগত 
আছেন। সেকাঠিনী কিযা এ প্রবন্ধ 
দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই । স্বগীধ 
সম্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার 
জাল প্রতাপর্ঠাদ গ্রন্থে সে কাহিনী বিশদ্দ- 
রূপে বর্ণন! করিয়া গিয়াছেন। 

পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়াতে তেজচাদ 
বাহাছুর শ্যালক পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রভণ 
করেন । ইনিই মহারাজা মহাতাপষ্টাদ 
নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৮৩২ সালে মহাঁ- 
বাজ! মহাতাপর্ঠাদ সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। মহারাজা মহাভাপচীদ বর্ধধ 
মান রাজবংশের নাম কিবূপ উজ্জ্বল 
করিয়াছিলেন তাহ! কাঁহাঁর9 অবিদ্দিত 
নাই। তিনি যেরূপ বঙ্গবাসীর সম্মান- 
ভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ ইংরাঁজ গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকটও সমাদৃত হইয়াছিলেন। 
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় 


০৩ 


ইংরাঁজ গবণমেণ্টের যেরূপ সহায়ত! 
করিয়াছিলেন,তাহাতে গবর্ণমেন্ট তাহাকে 
বিশেষ সম্মান কবিতেন। ১৮৬৪ সালে 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে গবর্ণর জেনেরলের 
ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত পদ্দে নিযুক্ত 
করেন। প্রজাদগের মধ্যে শিক্ষা 
শিস্তার, তাহাদগের ছুঃখ দারিদ্র্য দৃরী- 
কবণ, দেনসেবা, অতিথিসেবার সুব্যবস্থা 
উতাাদি নানাবিধ সৎকার্যোর জন্য মহী- 
রাজা মহাতাপচাদ এদেশে প্রাতঃম্মরণীয় 
হঈয়াছেন। 

মহারাজ! মহাঁতাপর্টাদও অপুত্রক 
ছিলেন। তিনিও শ্তালকপুত্র আফ'তাব- 
টাদকে পোষাপুত্র লন। আফতাব্টাদ 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অন্পর্দিন 
পরে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মানব- 
লীল! সংবরণ করেন। এক্ষণে তাহার 
পোষ্যপুল্র বিজনচাদ বাহাছুর বদ্ধমান 
সি-হাসনের অপ্িশ্বর। ইনি স্বিখ্যাত 
লাল। বনবিভীরী কপুরের আত্মজ। 
বিজনটাদ এক্ষণে কিশোর বয়স্ক। ভগ- 
বানের নিকট প্রার্থনা তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইয়! বদ্ধমান রাজবংশের গৌরব উজ্জ্বলী- 
কৃত করুন। 
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চিকিৎদাতভ্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


ম্যাকৃবেথ। 
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এই পাপে ওঁদানীন্য যথার্থ ম্যাকবেথ- 
চরিএ্ের মূল, কি, প্রেমময়ী বনিতার 
নিকট ইহা স্বামীর আপেক্ষিক আত্ম- 
প্রকাঁশ মাত্র, তাহ! বিচার্ধ্য । বামার এই 
স্ামীচরিত্র বিশ্লেষণের ভিতর স্বামীর 
সন্গীতি উদ্দেশে একটু শ্লেষ আছে। 
্বামীর আশা-_ছুরাশ! স্থুপথে সহজ- 
পথে সৎপথে ফলিবার নহে এবং এই 
ফলসিদ্বিপক্ষে স্বামীর মনকে আখিঠার 
আছে, ইহ বাম! স্পষ্ট দেখে এবং দেখায় । 
বামার ইতিচিস্তাকালে একজন দূত 
আিয়! রাঁজাগমন বার্তা গুনাইল। 


2 তাল র্ন 
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যেমনি ক্ষুধা অমনি খাদা, ইহ! ভয়ঙ্করী 
বামার বিশ্বাস হইল না) ম্যাকবেথেরও 
কদরাধিপতালাভে প্রথমে বিশ্বাস হয় 
নাই। যুগল বটে |! দূত, শেব স্বরূপ জ্ঞাত 
করাইতে বলিল,_-“আমার জনেক সহচর 
এ সংবাদ আনিতে এত দ্রুত আসিয়াছে 
যে, এখান অণধি আসিতে আর তাহার 
শ্বাস রহিল না এখন সে শ্বাসরুদ্ধ।” সংবাদ 
দিয়া দূত নিজ্ঞান্ত হইল। দূতের শ্বাস- 
রুদ্ধবার্তাশ্রবণে ম্যাকবেখপত্রীর উচ্ছাস 
বছিল, বামার উচ্ছাসের তাৎপর্য 
এই--ভাবী শ্বাসরুদ্ধের বার্তী যে বহন 


টি ১00১ 


ম্যাকৃবেথ | 


করে তাহাকে বর্তমানেই শ্বাসরুদ্ধ হইতে 
হয়। এইখানে বাঁমার ভয়ঙ্করী মুত্তি 
দেখিতে পাই। নারীপ্রকৃতি কোমল 
হইতে কত কঠোরে উঠিতে পারে, ইহা 
তাহার চুড়ান্ত দৃশ্ত, চুড়ান্ত চিত্র। 
ভগ্মঙ্করীর ভয়ানক কল্পনাকালে ম্াকবেথ 
উপস্থিত হুইলেন। ডান্ক্যানের আগ- 
মনবার্তী স্বামী আসিয়া স্ত্রীকে শুনাইলেন। 
্ত্রা, রাজার প্রত্যাগমন বার্ধী শ্বামীকে 
শুধাইলে স্বামী উত্তর করিলেন “কল্য 
যাইতে তাহার বাস্ন1।”--শুধু কলা নয়, 
“কলা যাইতে তার বাসন1” বাঁসনাঁব 
অর্থ এ বাঁসনা পুরণ হইবে কি? হত্যা- 
কল্পনা স্ত্রীর মুখ হইতে স্বামী কৌশলে 
নির্গত করাইল। মনকে লোকে আখি- 
ঠারে অন্য পরে ক) কথ! ছলনার 
বাড়াবাড়ি কবিতে পত্রী শ্বামীকে মনো- 
ভাব গোপন বাখিতি পরামর্শ দিল। 
স্বামীর যেমন ঠাবোঠাবে স্ত্রীকে ইঙ্গিত 
করা, স্ত্রীর জবাবও এ রকমঠারে, স্পষ্ট 
কথায় নয়) ভবিষাতে এ সম্বন্ধে আবও 
আলোচনা করিব বলিয়া ম্াকবেথ আপন 
পত্বীকে লইয়! নিঙ্ান্ত হইলেন। 

ষষ্ট দৃহ্ঠ--রাজাঁর পুজ পারিষদ 
ব্যাঙ্কো, রস প্রভৃতির সহিত ম্যাকবেথের 
দুর্গে প্রবেশ । ইহার পর ম্যাকবেথপত্রীর 
রাজসদনে আগমন এবং রাঙ্জাকে পত্তি- 
সম্সিধানে লইয়া! গম্ন। রাজ সঙ্গে সঙ্গে 
অপর সকলেই গেল। পতিপত্রীব নেপথ্য 
ব্যবহিত এই কাল? মুহৃত্ক।ল মাত্র। ইহার 
মধ্যে পূর্ববকথার পুননালোচন! সম্তবে কি? 

সপ্তম দৃশ্ত---প্রথমাঙ্কের শেষ গভাঙ্ক। 
ম্যাকবেথ এইখানে নিভৃতে একাকী 
পাপে পুণো সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে ক্ষতিতে 
লাভেতে, কলস্কে যশে, ইহকালে পরকালে 


মারার 





শা শশা শশী শাল শাটার াাশাশাাটটিশিটি 
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তারতম্য খতাইতে লাগিলেন । প্রবৃত্ভিট! 
পাপের পথে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বটে, 
কিন্তু ধর্মের টান একবারে যায় নাই। 
পাপীর পাপসাধনের পথে ধর্মের দোহাই 
ছুই কারণে চলে! এক পাপে অশক্ত 
হইলে চলে, আর পাপ নূতন ঠেকিলে 
চলে। নরহত্যায় ম্যাকবেথের ভয় কি? 
নবহত্যায় ম্যাকবেখেব পৌরুষ, নরহক্যায় 
ম্যাকবেথ দীর্ঘকাল নিধুক্ত। এ হেন 
লোকের নরহত্যায় গ্লানি জন্মে কি? 
তবে ধর্মের কথা কেন? ইহা হত্যায় 
গ্লানি, না, হত্যা ভীতি ? 

“বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম! 

যাৰ বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে, 

দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে কপালে, 

জ্ঞাতিহ প্রথমে, তাহে প্রজা আমি ভার, 

ভয় প্রবল বোধ এ কাবা সাধনে। 

দ্বিতীয়তঃ মম শ্রযে অতিথে সে জন, 

ঘাতাক রোধিতে দ্বার উচিত আমার, 

আপনি ধরিব ঢুরি 

এ হতে সম্ভবে পাপ কিবা?” 

এ চিত্র পাপীর চিত্র, পাপের চিত্র 
নহে। মনুষা সহআ পাপ করিলেও 
পাপী-পাপ নয়। পাপ পুণা-__-মনে 
ধ্যানে_-জ্ঞানে। ম্যাকবেথ যুদ্ধক্ষেত্রে 
সহঅ নরবধে ভীত হন নাই, সে নরবধে 
পাপ জ্ঞান ছিল না! বলিয়।। আরও এই 
পাঁতকে মহাপাতকে মাকবেখের পরি- 
দ্কার দৃষ্টি রাহযাছে জ্ঞানকৃত পাপ বলিয়। 
এবং পাপজ্ঞান আছে বলিয়াই পাপ 
সাধনে যত ইতণ্ততঃ দেখা যাইতেছে । 
রাজার বিরুদ্ধে ম্যাকবেখ একট তুচ্ছ 
দোষও পাইলেন না যাহার বলে বা- 
ছুতায় এ হত্যায় আপনাকে আংশিক 
রূপেও স্তায়তঃ নিযুক্ত করিতে পারেন। 
এ প্রতিহিংসা নহে, এ গুপ্ত হত্যা, এ 
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রাজদ্রোহ, এ জ্ঞাতিবধ, এ প্রভূনাশ, এ 
অতিথিনিপাত, এ বড় সর্বনাশের অভিনয়। 
পাপের এ নগ্ন মুন্তি! এ পাপের উপর 
কোনরূপ আবরণ নাই। এ পাপের 
সাফাই নাই, ইহার লক্ষ্য বটে সিণহাসন 
এ কিন্তু পাপের জন্ত পাপ। এই সন্ধি- 
ক্ষেত্রে পাপ থাকে ক পুণ্য থাকে চতি- 
চিন্তাকালে গ্রবৃত্িরূপা ভাধ্য। আ'সিয়! 
পড়িল। ম্াকবেখের সহায় এখন আপন 
ক্ষাণ সুমতিটুকু, একে আপনার কমতি 
রাক্ষসী প্রণলা তায় কুপ্রবুতিরূপা ভাধ্যার 
যোগদান, কাজেই স্থুম্ঠিব অ চল পৃরিয়। 
ম্যাকবেথ সয়তানীর হাত হইতে রেছাই 
চাহিলেন; সম্ব্বে সঙ্গে আভাসও দিলেন, 
ইহাতে ই5লৌকিক বিস্তর ক্ষতি আছে। 
স্ত্রী, স্বামীকে বিলক্ষণ দ্ুকগ! গুনাইয়! 
হত্যাকাণ্ডে নিযুক্ত করিতে বিশেষ 
প্রয়াস পাইল । এই কড়া কড়। কথার 
ভিতর দ্ত্রীর অভিমান আবার একটু 
আছে,_“এখন হইতে আমার প্রতি 
তোমার প্রেমও অপার জানিব।” এ 
কথায় ম্যাকবেথ দুঃখিত, মিনতি করিয়া 
মনুষাধন্মের দোহাই দিয়! জানাইলেন, 
“মানুষ হুইয়' পিশাচের কর্ম কে করিতে, 
পারে?” মাগী ছাড়িবার নয়, মাগী 
ইাকিল,_ভয়ঙ্করী ভয়ানকের পরিচয় 
দিতে দিতে বলিল “যদি তোমার মত আমি 


প্রতিজ্ঞা করিতাম তাহ হইলে-_ 
পস্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন, 
সন্দেহে ধরেছি তারে বু কর উপরে, 
হেন (শিশু যদি হাস মম বুকে, 
দম্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে, 
আছাড়িক়া মন্ডি্ষ বিদারি তার-_ 
প্রতিজ্ঞ। যদাপি করি তোমাত্র সমান ।” 


এই কথায় বোধ হয় যে, ম্যাকবেথ- 
পত্বীর সস্ভান জন্মিয়াছিল। ম্যাকবেখ. 


চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
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পত্ধীর সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু ম্যাক- 
বেথের সন্তান জন্মায় নাই। ম্যাকবেথ- 
পত্বীর পূর্বস্বামীর রসে সস্তাঁন জন্মিয়- 
ছিল। এত কথায় ইহাতে ও যখন মিম্তার 
নাই, মাঁকবেথ দেখিলেম, তখন ধর্মের 
দোহাই ছ'ড়িয়! দুনিয়ার দোহাই দিলেন, 
"যদি কার্ষে বিকল হই,” অর্থাৎ সাপ ম! 
মবে, লাডঠ়িও ভাঙে । ধর্মের দোছাই 
ছাড়িয়া! মানুষ যখন দুনিযার দৌছাঁই ধরে 
তখন তাহাকে বুঝাইতে আর বিলম্ব 
লাগে না। পাপের বাধা ধন্দ্রভয় সরিয়। 
গেলে কলক্কভয় সহজেই সত্িয়া যায়। 
বালকধুঝান বালকভুলান কথা ম্যাক 
বেথ ভলিলেন-* 

“হতাদেষ মদাপায়ী রক্ষকের় পরে 

অর্পিতে কি হবে ভার।” 

পত্বীর এই কথাতেই ম্যাকবেথ 
হুলিলেন। প্রতুান্তরে মাকবেখ আপন 
ভার্ষ্যাকে শুধু পু*প্রপন করিতে বলেন 
কেন না লেডি ম্যাকবেখের প্রস্কৃতি 
নারীপ্ররূৃতির ধার দিয়াও যায় না। 
এই কথ কিন্তু এই বালক ভুলান কথার 
প্রতান্তর নয়। ইতিপুর্ব্বে ভয়ঙ্করীর 
ভয়ানক মুদ্তি যে ম্যাকবেথ দেখিয়াছিলেন 
তাতাই তাহার মান্তঞ্ষে ঘুরতেছিল। 
সেই ভয়ঙ্করীর ভয়ে সতীর দশমহা বিদয।- 
রূপ দর্শশে শিবের স্তায় অগত্যায় 
মাকবেখ, পীর মতে সায় দ্রিলেন। এই 
মতপ্রদান কিন্তু পরোক্ষে_-প্রকান্তে 
নয়। প্রকান্যে মত দিবার পূর্বে স্ত্রীর এ 
কথাট! একবার কিয়! লইলেন,-_. 

“প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে সাধন, 

রক্তাক্ত ধদাপি ফরি সেই দুই জনে, 

ক'বে নাকি সবে 

হত্যাকাণ্ড করেছে তাহার ?” 





কষার কণ্ঠীও চমংকার ! সুরে সমান 
হর। “কে অন্তমত ভাবিতে সাহস 
করিবে, যখন উচ্চশোকরবে মৃত্যু তার 
করিব প্রচাব ?” ম্যাকবেখ এইবার 
একবারে হুইয়। পড়িলেন, মহাপাপে 





চিত্রলেখা। 


জগৎ সংসারকপ বৃক্ষমূলে প্রবৃত্তিকপা! | 
যমুনাতীর । নারাষণ শ্যামবপে শাপ্তি বশীর 
মধুর ম্বরে ব্রক্গবাদীগণকে (সংসার মায়া হইতে 
ব্রজবাদি ভক্তগণকে) ড!1কতেছেন। ভক্তি- 
রূপা রাধার (আরাধন।শতি" ধ্য।নজরূপ সেই 
গ্ঠ।ম বংশীধারী। ধ্যান, ধাঁবণ। প্রসূতি অগ্ট 
সহচরী রাধার কৃষ্ণললায় উন্মন্তা। যোগীব 
ধ্যানভঙ্গ হইলে যখন তাহার চিত্তে ধ্যানজরূপ 
আস আস হইয়াছে, তাহার তখনকার চিত্ত এই 
কবিতায় চিত্রিত। 


১ 


এ কারে আনিলি তুই সাজায়ে বিশখা? 
এ ত নয় চিন্ত-চোর মোর প্রাণসখা ! 
সে যে অতি অপরূপ 
মদন মোহন রূপ 
আছে মোর হৃদয়েতে তাব চিত্র রেখ!। 
যে রূপেতে লিখেছিলি, 
হ্যাম নাম বলে দিলি, 
বলে ছিলি এনে দিবি পেলে তার দেখা । 
এ ত নয় সেরূপ যেরূপ মনে লেখা। 





হ 


এ তোর কেমন সখি, সখী মন বাখ? 
এনে দিলি কারে তুই কার মনোরাখা ? 


১১১ 


চিত্রলেখা । 
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মহাপাপী অগ্রসর হইবেন স্থির করিলেন। 
নাটকের উপ্ত বীজ এতক্ষণে পুষ্টি পাইল । 
ইহার পর রাজভোজ আমোদ প্রমোদে 
রাত্রি কাটিতে লাগিল। 

ক্রমশঃ 


এ যে কোন্‌ রাঁজবপ, 
কোন্‌ ইন্দ্রানীর ভূপ, 
শোভিছে ববাচ্্গ কিবা রঙ্গ অঙ্গ রাখ ! 
রাজ মুকুটের আলো, 
সেজেছে নদনে ভাল, 
ভূবণে পড়েছে কত অঙ্গরাগ ঢাক1। 
এ ত নয় সেরূপ যেরূপ মনে আকা। 
৩ 
শিরে তার চুড়া বটে কিন্তু বামে বাঁকা । 
সে চড়ার শিরে শোভে শিখিপুচ্ছ পাখা। 
এমনি “স জলে বটে, 
রাঁজার হৃদয় পটে, 
কিন্ত সে মোহন ছাতিঃ পুরঞ্জন মাখ!। 
সে চুড়ার চন্দ্রভাঁসে, 
শ্রাম মুখ সদ হাসে, 
বিকাশে কতই তাহে মাধুরীর রেখা! 
সে মুখলাবণ্য আছে মনোমাঝে লেখ! । 
৪ 
এ কাল বরণ বটে কিন্তু রূপে আলো! 
সুচিকণ আভ। তার সাজে অঙ্গে ভাল। 
নব জলধর শ্যাম, 
নয়নের অভিরাম, 
কালিন্দীর নীর তার প্রতিবিদ্ব কাল। 


€( ২৭) 


চাপাতির 
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নীলকান্ত মণি লাজে, 
লুকাপ্ন ধরণী মাঝে, 
কোকিল করেছে সার তমালের ডাল। 
,সবে জিনিয়াছে সেই বুন্দাবন-আলে!। 


৫ 


পীতবাস বটে কিন্ত এ বিলাস নয়। 
কটীদেশে ধটা বাধ। অতি শোভাময় ! 
ছুটি পায় জড়াজড়ি 
ধড়া তায় গড়াগড়ি, 
ছড়াছড়ি কত চন্দ্র নথচন্দ্রে হয়। 
সেধড়া বন্ধন বাসে 
শতদল পরকাশে, 
এ হৃদয় পটে ফুটে কত ফুল রয়! 
এত নয় সেরূপযে রূপ মনে লয়। 
ঙ 


লিখেছিলি চিত্র পটে-_বমুনীর কুলে 

স্তামের মোহন রূপ বকুলের মুলে ! 
করে তার শোভে বাশী, 
মুখেতে মধুর হাসি, 


চারিদিকে গোপবাল! চারু চক্ষু খুলে-- 


চেয়ে আছে তাঁর পানে, 
যেন কি পীযূষ পানে, 








আত্মহারা মাতোয়ারা গেছে তাঁরা ভূলে! 
রাখিয়াছি সেই রূপ হৃদি পটে তুলে। 
৭ 


এনে দেরে সেইরূপ মোর শ্ামটাদে। 
যে রূপ লিখেছ হৃদে তুলিকার ছাঁদে। 
যমুনার কুলে গেলে, 
কতবার দেখা পেলে, 
আপনি পড়েছ ভূলে বুঝি রূপ ফাঁদে । 
নিতি নিতি সখি যাও, 
তার যদি দেখা পাও, 
বলো ভারে তার তরে এ পরাঁণ কাদে । 
এনে দেরে দেখি তারে সেই শ্যামচাদে। 


৮ 


দেখিতে দেখিতে কাল! ধরিল সে রূপ! 
ভগ মুরারি ঠাম অতি অপরূপ! 
ভূলিল রবির মন, 
মেলি দেখে দুনয়ন, 
সেই পীত ধড়া চূড়া সকলি স্বরূপ । 
সঙ্গে লয়ে সে ধিশখা, 
রঙ্গে লয়ে প্রাণ সথা, 
যায় রাধা কুঞ্জবনে সংসারে বিরূপ | 
হধয়ে একেছে ধারে পেয়েছে সেরূপ । 


শসা 
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পাতঞ্জল দর্শন। 
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পাতঞ্জল দর্শন | 
অনুক্তমণিকা! 


দর্শন শাস্ত্র সকল শান্তর অপেক্ষা! উৎরুষ্ট। 
এই শান্ত্রসমূহের অনুশীলনে মানবগণের 
জ্ঞান ক্রমশঃ পরিপূর্ণত। প্রাপ্ত হয়। 
ইহাতে ঈশ্বরনিরূপণ ও তাহার উপা- 
সনার্দি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
সাঙ্খা, পাঁতগ্রল, বৈশেষিক, স্তাঁয়, মীমাংস! 
ও বেদাস্তভেদে-দর্শন ছয়প্রকার । এই 
সকল শাস্ত্রের মধো পাতগঞ্জল শাঙ্সে 
যোগের বিষয় বিশেষে উক্ত হইয়াছে। 
যোগেব তুল্য উৎকৃষ্ট পদ্দার্থ জগতীতলে 
আর নাই, যেহেতু যোগদ্বাবা গদগণি 
এমন কি ইহা দ্বারাই মোক্ষলাভ হুইয়] 
থাকে । কোন এক বাঁজনস্ততে অপর 
কোনও বাহাপস্ত সংলগ্র করার নাম 
যোগ। জীবাত্মা ও পধমাস্মার সংযোগের 
নাম বোগ। চিত্কে একাগ্রকরণের 
নাম যোগ, এইকপ যোগের লক্ষণ নাঁন।- 
বিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাতগ্লোক্ত 
যোগলক্ষণ আমরা যথাস্থানে বলিব। 
এই যোগের বল অপরিসীম, এই যোগ- 
বলের নিকট উত্তাল তরঙ্গমাল। সম্বলিত 
অকুল সমুদ্র পরাভূত, এই যৌগবলের 
নিকট হিমালয়ের উত্তঙ্গ শৃঙ্গ তগ্ন- 
কারী প্রবল বাতামগুল পরাজিত, এই 
যোগবলের পদতলে অপরিমেষ সৈম্ভবল 
সমন্বিত অণু ভূমগুলের মহারাঁজ চক্র- 
বর্তী ও কিঞুলুকের সায় নিপতিত। এই 
যোগবলে, অনন্ত আকাশ মণল মধ্যে 
অবলীলায় বিচরণ করিতে পার! যায়। 
এই যোগবলে অনাহারে থাকিয় মৃত্তি- 





কার অভ্ডান্তরে অবস্থিন্ি করিতে পারা 
যায়। এই যোগবলে জলের উপরিতলে 
দণ্ডায়মান হইয়া অনায়াসেই বিচরণ 
করিতে পারা যায়। এই যোগণলে মুহুর্ত 
মধ্যেই শত সহস্র যোজন পথ অতিক্রম 
করিতে পারা যাঁয়। এই যোগবলেই 
অখিল অ্রেলোক্য মণ্ডল মধ্যে যেখানে 
যাহা সংঘটিত হইতেছে, তাহা! অবগত 
হইতে পার1 যান, এই যোগবলে দীর্ঘ- 
জীবন লাভ করাযায়। এই যৌগবলে 
অলৌকিক কার্য সকল সাধন করিতে 
জমর্থ হওয়া যায়, অধিক কি যোগবলে 
সাধিত হইতে না পারে এমন কার্ধ্যই 
নাই, বেহেতু যোগ দ্বারা সর্ধশক্কিমান্‌ 
পরমেশ্বরের শ্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে । 
যোগবলে সমস্তই সাধিত হইতে পারে 
বটে, কিন্ত যোগবল লাভ কর। অতিশয় 
কষ্টদাধ্য। বৈরাগ্য অবলম্বন পুর্ব্বক 
সংসার পরিহার করিয়া যোগ সাধনই 
যোগবল লাভের প্রশস্ত উপাঁয়। বিষয়ে 
অনাসক্ত হইতে পারিলে গৃহে থাকিয়াও 
যোগসাধন সম্পাদিত হইতে পারে, 
যোগিবব ও নৃপবর জনক তাহার উম 
দৃষ্টান্ত স্থল। ফলতঃ যোগ সাধন করিতে 
হইলে একাগ্রতা নিতান্তই প্রয়োজন! 
একাগ্রতায় এমত একটি তশী শক্ত 
বিদ্যমান আছে, যে, তন্বারা অতিশয় 
আশ্চর্যা কার্ধা সকলও সম্পাদিত হইয়! 
থাকে । বিবিধ ইন্জিয় পথ দিয়! বহির্গত, 
ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত, ঝহ বিস্তৃত 
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স্থলে ব্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তমন্ূপ যত 
দ্বার পথ নিরোধ দ্বারা একত্রিত করার 
নাম একাগ্রত1 | উক্ত কার্ধ্য দ্বার! ভ্রমে 
পুজীকুৃত হইয়া সেই বুদ্ধিতত্বের অগ্রবর্তী 
যেকোন বস্ত হউক তৎ সমস্তই প্রকাশ 
পাইবে, তাহ দ্বারাই সব্বজ্ঞত! লাভ হইয়! 
থাকে । লৌকিক বিষয়েও ইহার ছুষ্টাস্ত 
দেখিতে পাওয়। যায়। যোগিগণ তাহ। 
প্রকৃতি পুস্তক হইতে আবিষ্কার করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন । 
প্ষথার্বরশ্মিনংষো গাদর্ককাস্তো হুতাশনম্‌। 
আবিফরোতি নৈকঃ সন দৃষ্টাস্ঃ সতু যোগিনঃ। 
সুর্যের সংযোগ হেতু সৃর্স্যকাস্তমণি 
বহি প্রকাশ করে সেই দৃষ্টান্ত দর্শন 
করিয়া যোগিগণ সার্ক বজ্ঞান শিক্ষা 
করিবেন। 


এই অত্যাশ্চর্যা বিজ্ঞানোপদেশে কি 
সার পদার্থ নিহিত আছে, তাহা পাঠক- 
বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা 
তাড়িত বিজ্ঞান অপেক্ষাও উৎকুষ্টতব। 
ইহ! দ্বারা অতীত ও অনাগতাদি [বষষ 
সকল প্রকাশিত হয়। এইবরপ দুষ্টা্চের 
অন্ুবর্ভ হইয়। বুদ্ধিতত্ব পুঞ্জীরুত কবিতে 
পারিলে ভূবনস্থিত কোন বস্তই তাহার 
অগোচর থাকে না । 


বুদ্ধিতত্বের একাগ্রতা সাধন করিতে 
হইলে দীর্ঘজীবন, অনাহার, বাযুসংঘম ও 
ইন্রিয়টুসংযমাদির প্রয়োজন। আসন ও 
প্রাণায়ামাদি দ্বার? সকল প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়। আসন দ্বারা শরীর দৃঢ় ও 
প্রাণায়ামাদি দ্বারা শ্বাস ক্রিয়াব লথ্ুতা 
সাধিত হুইয়! ইন্জিয় সকল বশীভূত হইয়া 
পড়ে । এই সকল বিষয় যোগিখণ ভেকা- 
দির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । 
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নাশ্রন্তি দর্দ,বাঃ শীতে ফণিনঃ পবন।শনা2। 
কৃষ্মাশ্চ স্বাঙ্গগোপ্তারে। দৃষ্টাস্তে। যোগিনে। মতাঃ ॥ 

শীতকালে ভেক এবং সর্পজাতি 
গপ্ভাদি আশ্রয় করিয়া জড়কৎ অবস্থিতি 
করে এ কালে তাহাব1' আহাঁর করে না; 
সর্পজাতি গিবি গহ্ববার্দি আশ্রয় করিয়। 
বায়ুমাত্র ভক্ষণ দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, 
কচ্ছপজাতি নিজ অগ্ধ গোপন রাখিষা 
জড়ব পড়িয়। থাকে । তত্কালে তাভা- 
দের ক্ষুধা তৃষ্ণাদি “চষ্টা বর্তমান থাকে না। 
বর্ষার প্রাবন্তে তাহারা আহার বিহারাদি 
বিষয়ে চেষ্টিত হর । যোগিগণ এই সকল 
প্রাণীর কাধা “দ'খয়া অনাহারে জীবন 
ধরণ, দীর্ঘলীবন ও সমা্থ অভ্যান 
করিধাছেন। 

প্রাণাঘাম দ্বারা শ্বাস ক্রিয়ার লঘুতা 
সাধিত হয়। যেজাব যন অল্প সংখ্যক 
নিশস প্রশ্বাস করে, সে জীব তত দীর্ঘ, 
জীবন প্রাপ্ত হয়। ঘোগিগণ প্রাণাঁধাম 
দ্বারা শ্বাস ক্রিয়ার লঘু মাধন করিয়া 
দীর্ঘজীনন '্রাপ্ত ভন, এবং আপন। 
আপনিই ইন্দ্রিয় সকল বগাড়িত হইয়! 
পড়ে । এইরূপে যোগিগণ শ্বাস নিবোধ 
পুর্দক প্রাণাাম কবিয়া অনশনে দীর্ঘ 
কাল থাকলেও তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট | 


ভয় না। এই বিষয়ের একটি বিশ্বস্ত 
প্রাণ আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত 
করিতেছি । 


হরিদাস নামে এক যোগিবর মহাঁ- 
রাজ রণর্জৎ সিংহের সমকালিক। 
সনি যোগবলে সমাধি অবলম্বন পৃর্র্বক 
৮১০ মাস পর্যস্ত অনাহারে স্বৃত্তিক। 
মধ্যে প্রাণিত ছিলেন, তথাপি তাচার 
প্রাণ বিনাশ হয় নাই। এই ষোগী 
জলের উপর দ্বিয়া চলিয়া বেড়ীইতেন, 





নারির 


্ 
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চঞ্ষুর উপর পুরু করিষা কাপড় বাধিয়া 
দিলেও সম্মুখে পুস্তক রাখিয় ছত্রে ছত্রে 
অঙ্গুলি দিয়! পুস্তক পড়িতে পারিতেন। 
ফলত: বোধ হয় অষ্টনিধ পিদ্ধি এই 
মহাযষোগীর আয়ত্ত ছিল। জঙশ্রআোতে 
তন মাস, অমৃতসার এক মাস, জন্বুতে 
ভন মাস, জসল'মরে এক মাস, লাহোরে 
ল্লিশ দিন, অনাহারে মৃত্তিকা মধো 
প্রোথিত ছিলেন, ম্যাকৃলটেন্‌ সাহেবের 
ঘরে সিন্দুকে পোরা ১৩ দিন ঝুলান 
ছিলেন। এই সকল দ্বারাও তাহার 
প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। এইরূপে তিনি 
কয়েকবার সমাধির পর জীপিত হইলে, 
তাহার এক শেষ পরীক্ষা করা হইল, 
এই পরীক্ষাব নিষয় আমরা শ্রীসৃক্ত রঙ্গ- 
লাল মুখোপাদ্যায় মহাশয়ের হরিদাস 
নামক পুস্তক হইতে উদ্ধত করিতেছি। 

“(কিছুকাল অতীত হইলে এক দিন 
রণজিৎ সিংহ, জেনারেল ভেগ্চরা ও 
ওয়েড্‌ সাহেবের কাছে এই গল্প করি- 
লেন। তাহারা বপিলেন “ভাল সন্োহ 
রাখিয়। কাজ কি যোগীর আর একবার 
পরীক্ষা লয় যাউক। ওয়েছ সাহেব 
জেনেরেল ভেঞ্টুরাকে বলিলেন আপনি 
সতর্ক হইয়া হরিদাসকে পুাতবেন। 
পরে তাহাকে উঠাইবার দিন আমি 
উপস্থিত থাকিব” এই কথাই স্থির 
হইল। বণণ্ধিৎ সিংহ সন্ন্যাসীকে ডাকা- 
ইয়। বলিলেন, মহাশয় আর একবার 
আপনার সমাধি ধারণ দেখবার নিমিত্ত 
আমাদের অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। 
যে সমস্ত পুর্বান্ুষ্ঠান করিতে হয় আপনি 
শেষ করুন, এবার আপনাকে দশ মাস- 
কাল মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে হুইবে।* 
হরিদাস যে আজ্ঞ! বলিয়া বাসায় চলিয়। 











গেলেন। দশ বার দিন অস্তধোর্তি ও 
যোগের অন্যান্ত পূর্বানুষ্ঠান সম'প্ত হইল। 
সন্ন্যাসী প্রস্তত ভঈয়া মহারাজকে সংবাদ 
দিলেন | বেলা ছুই প্রহর ) হুজুরি বাগ- 
লোকে ভরিয়া গেল। স্বয়ং মহারাজ 
প্রধান প্রধান সদ্দার এবং জেনেরেল 
ভেঞ্চুর] উদ্যানে উপাস্থত হইলেন। 

যোগা এক একটি করিয়া পূর্ব 
দেখাইয়া সমাধিতে বসিলেন। তিনি 
পু্ধার মত তুল! ও মোমে চক্ষু কর্ণ 
নাসিক বন্ধ করিলেন এবং জিহ্বা 
উল্টাইয়া মুন্তবৎ হষটয়া গেলেন । এ 
পর্ষাস্ত কাভার কোন দ্বিধা থাকিল না। 
সেনাপতি ভেপ্চরা মনের মন করিয়া 
যোগীব শরীর পরীক্ষা করিলেন। 
তীহারও সন্দেহ মিটিল | তৎপরে 
সন্নাসীকে বপ্কে জড়াইয়। স্থানে স্থানে 
রণণজতের স্বনামের মোহর করা হইল। 
এবাব৪ ভরিদানকে একটি কাষ্ঠের 
সিন্দুকে পুবিয়া মৃদ্তিকার পোতা। হইয়া- 
ছিল। কিন্তু এবারে সমাধি গৃহটি অন্ত- 
বূপ। সহপা কেহ হন্তার্পণ করিতে 
পারিবে না বলিয়া সমাধির জন্য একটি 
সংকীর্ণ গুস্বজ নিশ্্মাণ করা হইয়াছিল। 
যে সকল সাস্ত্ী প্রহরী ছিল, তাহারা 
রণজিৎ সিংছের নিতান্ত বিশ্বাসী । 

দশ মাস পূর্ণ হইল। রণজিৎ সিংহ 
লুপ্তিয়ানায় ওয়েড্‌ সাহেবকে পত্র লিখি- 
লেন। ওয়েড্‌ সাহেব লাহোরে আসিয়া 
মহারাজের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রে গেলেন । 
যোগীকে তোলা হইল। সকলেই দেখি- 
লেন, মৃত দেছের মত যোগীর শরীর 
শুকাইয়! গিয়াছে। তাহাতে প্রাণ নাই, 
চেতন নাই। কিয়ৎকাল পরে গেই 
শরীরে আবার জী'ন সঞ্চার হইল।. 
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এই ঘটনার পর হিন্দুদের ধর্শরাজ | সমাধির বিষয়। দ্বিতীয়পাদে উখিত 


বিজয়োৎসব পড়িয়া গেল, দ্বারে দ্বারে 
কলাণ রচন! ঝুলিতে লাগিল। শঙ্খ 
ঘণ্টার মঙ্গল বাদ্যে লাহোর নগর উথ- 
লিয়া উঠিল।” 

প্রাণায়াম ও সমাধি দ্বারা অলৌকিক 
কার্ষা সমূহ সাধিত হয়, তাহাতে আর 
সন্দেহমাত্র নাই। ফলতঃ যোগের তুল্য 
মানবগণের অনুষ্ঠেয় উৎকৃষ্ট কাধ্য আর 
নাই। ঘিনি ঢঃখের কঠোরতম হস্ত 
হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চাঁন, এই 
মোশ ব্যতিরেকে তাহার অগ্ত উপায় 
আর নাই। ধোগের গুণ অনিব্বচনীয়, 
আমর! কিঞ্চিন্মাত্র কহিলাম। যিনি 
অধিক জানতে ইচ্ছা করেন, ছিনি 
পাতগ্রলাদি যোৌগশান্ত্র এবং গুরুর আশ্রয় 
লইলেই তাহ জানিতে পারিবেন। 
এক্ষণে আমর! প্রক্ৃতের অনুসরণে প্রবৃত্ত 
হইলাম। 

পতঞ্জলি মুণিকর্তক প্রণীত বলিয়! 
এই যোগশাস্ত্রের নাম পাতঞ্জল। ইহা 
চারিপাদে বিভক্ত । প্রথমপাদে যোগারন্ত 
প্রতিজ্ঞ! করিয়া যোগলক্ষণ ও সবিস্তার 


চিভের ক্রিয়াোগ এবং যমাদি পঞ্চ বহি- 
রঙ্গসাঁধন, তৃতীয়পাঁদে ধারণ! ধ্যান সমাধি 
এই সংযম পদবাঁচ্য অস্তরঙ্গত্রয় এবং 
তাহার অবান্তর ফলস্বরূপ বিভূতি সমুদয়, 
চতুর্পাদে সমাধিজাত সিদ্ধিপঞ্চক 
বিস্তারিতরূপে বর্ন করিয়া পরম প্রয়ো- 
জনরূপ ক্ৈবলা নামক মুক্তি এবং 
প্ররতি মূলক পঞ্চবিংশতি সত্ব ও প্রাচীন 
সম্মত ষড়বিংশ তত্বস্বরূপ ক্লেশ কর্ম 
বিপাক ও আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ 
পরমেশ্বর স্ষ্টির নিমিত্ত শরীরধারণ 
পূর্বক লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায় 
প্রবর্তক এবং সংসাররূপ প্রজলিত 
অঙ্গারে তপামান প্রাণিগণের প্রতি 
অনুগ্রহকারক পরমেশ্বরের বিষয় উল্লি- 
খিত হইয়াছে। 

মহামুনি পতগ্রলি বুদ্ধিমান্, ব্যক্তি- 
গণের প্রবুত্তির অঙ্গ স্বরূপ বিষয় প্রয়ে- 
জন স্বন্ধ ও অধিকারিরূপ অন্থুবন্ধ চতুষ্টয় 
প্রতিপাদন কবিয়াছেন এক্ষণে ক্রুমানু-, 
সারে ততৎ্সমুদায় উক্ত হইতেছে। 


শপ 
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অথ যোগানুশাসনম্‌ ॥১॥ হিরণ্য- 
গর্ভাদি কর্তৃক উপদিষ্ট যোগশান্ত্র আরস্ত 
কর! যাইতেছে । যোগিবর যাজ্ঞবন্ধ্য 
বলেন যে ছিরণ্যগভই যোগশাস্ত্রের 
বক্তা অন্ত কেহই পুরাতন যোগ বক্তা 
নাই । তদন্ুসারে ভগবান পতগ্ুলি 
তৎসমুদায় সংগ্রহ পুরঃসর সম্মার্জিত ও 


স্থত্রাকাঁরে গ্রথিত করিয়া জীবগণের 
ছুঃখরাশি দূরীকরণের নিমিত্ত প্রকাশ 
করিতেছেন ॥ ১॥ 
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥ মনের 
বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করার নাম যোগ। 
যোৌগিবর যাজ্ঞবন্থ্য ঝলেন যে “সংযোগো 
যোগ ইতুুক্তো জীবাত্মাপরমাত্মনোঃ ॥” 


রাস্তার 


পাতগ্জল দর্শন । 


জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহার 


নাম যৌগ । এখানে বলা হইয়াছে যে, 
মনোবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ । এই 
উভঘ্ব লক্ষণের অর্থ এক, কিন্তু ভাল 
করিয়া না তলাইলে বুবিতে পারা 
যায় না। যোগ জানিতে হইলে মনো” 
বৃত্তি কি ও কত প্রকার এবং বৃত্তিই 
বাটি তাহ! জানিতে হয়। এক্ষণে 
তৎসমুদপ্ন বলিতেছি। বিষয়যোগ হেতু 
চিত্তের যে পরিণাম, তাহার নাম 
বৃত্তি; পরে ইহা বিশেষরূপে কথিত 
হইবে। মানবগণের মানসিক অবস্থা 
পাচপ্রকার। যথা ক্ষিপ্ত, মুড, বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনুষ্যদিগের মনো- 
বৃত্তি অসংখ্য প্রকার হইলেও তৎসমস্তই 
এই পাচপ্রকারের অন্তর্গত। বাহ্ৃবস্তর 
আকাঙ্ঞায় অস্থির থাকার নাম ক্ষিপ্তাবস্থ 
মন ইহা হউক উহা? হউক, ইহা চাই উহ! 
চাই তাহ! চাই এইরূপে যে অস্থিরত! 
প্রাপ্ত হয় তাহ। ক্ষিপ্তীবস্থা। মন যখন 
কামক্রোধাদি ও নিদ্রা তন্জ্াদি দ্বার! 
মোহিত হইয়। অজ্ঞান্ময় অবস্থায় নিমগ্ন 
থাঁকে তখনই ভাহার মুঢ়াবস্থ। 

মন অত্যন্ত চঞ্চল হইলেও মধ্যে 
মধ্যে স্থির থাকে, অর্থাৎ মনের ক্ষণিক 
চাঞ্চল্য ও ক্ষণিক স্থিরত। অবস্থার 
নাম বিক্ষিপ্ত । 
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চিত্ত যখন কোন এক বাহাবস্ত অথব! 


আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া বাযু- 
শন্ত স্থানস্থিত নিশ্চল ও নিষম্প দীপ 
শিখার স্তাঁক় স্থিরভাবে বর্তমান থাকে 
কিম্বা চিত্তের রজঃ ও তমোবৃত্তি অভি- 
ভূত--হইয়া কেবল সাত্তিকী বৃত্তি বর্তমান 
থাকে তখন তাহাকে মনের একাণ্র 
অবস্থা বলে। 

চিত্ত যখন সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ 
পূর্বক স্বীয় কারণ স্বরূপ প্রকৃতিকে 
পাইয়া কতকুতার্থের স্তাঁয় নিশ্চেষ্ট থাকে, 
অর্থাৎ তৎকালে তাহার কোনও বিষদূশ 
পরিণাম থাকে না, পরমাক্মাত বস্তিত্ব 
দ্বারাই তাহা বিধৃত ও অধিকৃত থাকে। 
মনের এই অবস্থাকেই নিরুদ্ধ অবস্থ! বলে। 

শাস্ত্রে এই অবস্থার নাম ভূমি। এই 
পঞ্চভূমির মধ্যে তিনটি অবস্থার সহিত 
যোগের সম্পর্ক নাই । একাগ্র ও নিরুদ্ধ 
অবস্থার সহিতই যোগের সম্পর্ক । তন্মধ্যে 
নিরুদ্ধ অবস্থার সহিতই যোগের প্ররুত 


1 সম্পর্ক। এই অবস্থাতেই জীব ও আত্মার 


ংযোগ হয়, অতএব এক্ষণে “চিত্তবৃত্তি 
নিরোধই যোগ” এইরূপ যোগের লক্ষণ 
কর! যাইতে পারে। নিরুদ্ধ অবস্থা 
উপস্থিত হইলে কি হয় পরে তাহাই 
কথিত হইবে। ক্রমশঃ 


টা পীশ্কিউকশঁীঁিি 











২১৪ চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
প্রশ্োত্তর রহস্য । 
প্র। কোন সহরের লোক মরে না? উ। সিকাঁবতী নগরীতে । 
উ। অমৃত সহরের। প্র। বাস বিক্রয় হয় কোথায়? 
প্র। কোন্জিলায় বাস করিলে লোকের ; উ। বাঘহাটে । 
অপষশ হয়? প্র। কোন্‌ পথে আছারাদি করিবার 
উ। যশোহর জিলায়। বেশ সুবিধা ? 
প্র। কোন্‌ স্থানে শ্রীরাধা মান করিয়া ) উ। খাইবার পাসে। 
ছিলেন ? প্র। কোন্‌ ভূমিথণ্ডে প্রচুর শিং পাওয়া 
উ। মান মন্দিরে। যায়? 
গ্র। জয়, বিজয় দ্বারী ছিলেন কোথায় ?1 উ। শিংভূমে। 
উ। হরিদ্বারে। প্র। কলিকাতার কোন্‌ স্থানের জমী 
প্র। কোন্‌ স্থানে লৌকে কফগ্রস্ত হয়? বড় রদাল। 
উ।। কাশিতে। উ। বসাপ্টার। 
প্র। কোন্‌ স্থানে কায়ক্রেশে গমন | প্র। কোনস্তানে প্রচুর মানগাছ আছে? 
করিতে হয় না? উ। মানভূমে। 
উ। কোচবিহারে। গ্র। চিরবসন্ত কোন্‌ স্থানে বিরাজমান ? 
প্র। কোন্‌ স্থানে সিংহ পাওয়া যায়? | উ। মধুপুরে। 
উ। দিংহল দ্বীপে । প্র। কোন্‌ পল্লী পৃথিবীর উত্তরদিকে 
প্র। কোন্‌ স্থানে এক প্রকার মাথ। অবস্থিত ? 
গু'জিয়। বাস করা যায় ? উ। উত্তরপাড়া । 
উ। হোগলকুঁড়েয। প্র। কোন্‌ পুরীর জল লোহিতবর্ণ ? 
প্র। কোন্‌ স্থানে মাুতের আবশ্যক ? উ। লালদিখীর | 
উ।! হাতিবাগানে । প্র। কোন্‌ গ্রামটী ধসিয়! গিয়াছে? 
প্র। কোন্‌ স্থানে বেশ সুখে সচ্ছন্দে | উ। ধসা। 
বাস কর! যায়? প্র। গঙ্গানদীর উৎপত্তি স্থান কোথায়? 
উ। বালাখানায়। উ। বিষ্ণুপুরে | 
প্র। হিন্দুগণ বজ্ঞকালে কুশ আহরণ | প্র। কোন্‌ ঘাটে স্ত্রীলোকেরা ম্বান করে 
করেন কোথা হইতে ? না? 
উ। হিন্নুকুশ পর্বত হইতে । উ। ব'বুঘাটে। 
প্র। রাজপুতনার কোন্‌ অংশে ইন্দু 1 প্র। কোন্‌ ঘাটে কল নাই? 
রের। খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করিতে | উ। কল্ভিন্ঘাটে। 
পারে না? প্র। কোন্‌ ছুর্গ আলি দ্বারা বেষ্টিত ? 


১ 





অধ্যাত্বধন্ম ও অজ্ঞেয়বাদ | ২১৫ 
উ। আলিগড়। প্র। ৬ কাশীধামে কোন্‌ বাড়ীটি চলা- 
প্র। কোণ্‌ স্থানে মায়াদেবীর অধিষ্ঠান? বুলা করিতে পারে ? 
উ। মাঁয়াপুরে । উ। জঙ্গমবাড়ী। 
প্র। কোন্‌ স্থানে কামানের গোলা ; প্র। পুর্বে কোন্‌ নগরে দর্ভ পাওয়া 
মাবিলে ভাঙ্গে না? যাইত না 
উ। গড়ওয়ালে। উ। শিদর্ভ নগরে । 
প্র। দীড়িম্ব কোথায় পাওয়! বায়? প্র। কোন্‌ দ্বীপটা সর্বাস্রে স্ট হইয়াছে? 
উ)। আনরপুরে । | উ। জার | 
জা) কান পর্ধতে সুবর্ণময় সলিল প্র। বনেই সকলে শিকার করিতে যায় 
পবাছিত ছয়? কিন্ত এমন একটি সহরের নাম 


কর খানে শিকার করিবার 


উ। কাঞ্চন গঙ্গায় । সুনিপা আছে ? 


প্র। কোন্‌ নয়টি পল্লী পৃথিবীর পুর্ব- | উ। 


শিকারপুর | 
দিকে অব্থিত? প্র। উডিষার মধো কোন্‌ অঞ্চলের 
উ। পুর্বনপাঁডা। জল ভামরস €? 


প্র। সাগরে মক্তা পাওপা যায় সকলেই | উ। কটক অঞ্চলের । 
জানে কিন্ত অগ্ত কান জলাশয়ে | প্র। কোন রেলে ইন্দ্রের রাজধানী 
মুক্তা পাওয়! যায়? যাওয়া যায়? 

উ।। মতিঝিল । উ। অমরাবশী রেলওয়েতে । 


শপে ৩ পেট 6 পিসি শি 


অধ্যাভাধর্থ ও অজ্ঞেয়বাঁদ। 
৩। আত্মা ও আত্মজ্ঞান। 


ওয়াণ্ট হুইটম্যান বলিয়াছেন ৮০ । করিয়া গিয়াছেন, এই আশা নিশ্চয়ই 
স)]] 195001]5 80৫০]৮ 07901010৯০7 | একদিন সফল হইবে, সত্যে পরিণত 
0170১, 0) 10911 010৬ 107 10৮ হইবে । আমরা ততদিন ইহলোকে 
, 1 জীবিত থাকি বা না থাকি, বলিতে পারি 
9,10161)01 2০6--6100 ৮০৮০৮ ৩০] । না) কিন্তু ই! স্পষ্টই জানিতেছি যে, 
00170018, % * %:119 1100 (110 ০0৯৮1) সেই একদিন আসিবে, যেদিন বিজ্ঞান 
01801031615) ৮)11 7০, 09 0997) 0.০ । আত্মতত্ের নিকট যাইয়া! বলিবে “আমি 
অঞঠ 02 0 2307০ ৯1)0১র19 91০০1০৫৮, 1 তোমারই অঙ্গমীত্র” এবং আত্মতত্ব ও 
0৮80009৮20৭ 035100৯০১৪৯৮ 1 বিজ্ঞান পরম্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন 
মার্কিন কবি গভীর বিশ্বাসের সহিত ! করিয়া উভয়ে মিলিয়া সেই ত্রিভূৎন- 
এই যে তীহার প্রাণের আশ গ্রাকাশ ; পীপ্রক মহান আত্মার বিজয়-সঙ্গীত 
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গাহিয়৷ চাবিদিক্‌ প্রতিধবনিত কবিতে 
থাকিবে । আধুনিক সঙ্কীর্ণ হৃদঘ কৈজ্ঞা- 
নিকগণ সহঅ কুতর্কজালে প্ররুত সতাকে 
প্রচ্ছন্ন করাতে এই শুভদিবস আসিবার 
বিলম্ব ঘটিতেচ্ছে মাত্র, কিন্ত এই দিন যে 
আসিবে, তদ্দিষয়ে সন্দেতমাত্র নাই । 
ব্জ্ঞানিকগণ জড়ল্গতলই আলো. 
চনাষ সমস্ত জীবন কাটাইমা, জড় 
মন্তি্ষ পূর্ণ কবিযাঁ, কেবল নিবোঁধ কবি- 
বার আশা, সময়ে সমযে উন্দ্রিণাতীত 
গুট রহন্ত আত্মনত্বের নিকট উপপ্তিত 
হইলে, আত্ম বিষয়ক প্রকৃত সভা যে 
জানিতে পার্ল না, ভাহাতে কি 
আব কোন বক্তবা আছে? তীাহাব! 
আয্সতন্তে উপনীত ভইব'ব প্রকট পথ 
অবলম্বন ন! করনা কেবলই তকঞ্জাল 
বিস্তার করেন। আম্মনন্ে পৌডিবাব 
প্রকৃষ্ট গ্থ যে আত্মাব সহজজ্ঞান, তাহা 
পুর্ব প্রন্তানে বিবৃত ভইয়াছে, এইস্তলে 
াহার পুনরায় শিবুত করিবাব আবণ্যক 
নাই । তবে এইটুকু নলিষ! রাখি যে 
অ'আার সংজজ্ঞানেব প্রতি যদি আমা 
দের সংশ্য উপস্তিত হয, তাহ] হইলে 
কেবল ঈশ্বব্-ভ্তানেব কেন, কোন প্রকাৰ 
জ্ঞানেরই ভিন থাকিতে পাঁবে না। 
ঈশ্বর আপনার সভা দ্বার! বিশ্বত্রক্গ' একে 
পুর্ণ রাখিতে পাবেন, কিন্তু সহজ জ্তানকে 
ছাড়িয়া দিলে আমরা তাহার কিছুই 
জানিতে পারিব না। অজ্জেঘ্বাদীণণ 9 
আত্মার এই সহজ জ্ঞানকে পবিত্যাগ 
করিতে পাবেন না। পুর্ব প্রস্তাবে দেখিযা 
আপিয়াছি যে বাহ্বস্থু করুক উৎপাদিত 
মনশ্চিত্রিত ভাব হইতে সেই বস্তুর কছিঃ- 
সততায় উপনীত হয়| যুক্কিতর্কের অতীত 
একমাত্র সহন্দ-জ্ঞানই আমাদিগের সংশয় 











চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


দুব করিয়া তাতাঁব অস্তিত্ব বিষয়ে দু 
প্রতীতি করাইয়। দেয়। সহজ জ্ঞান 
এইবপে কি জড়তত্ব, কি আত্মতত্ব 
সকল বিষষক জ্ঞানেরই ভিভিস্বদপে 
অবস্থিত আছে। আশ্চর্যের বিষধ যে, 
সহজ জ্ঞান জডতত্ব বিষয়ক যাহা কিছু 
প্রকাশ কবে, অজ্ঞেয়নাদীগণ তাহ বিনা 
বাকাবাষে গ্রহণ করবেন; কিন্তু সহজ 
জ্ঞান আত্মহান্বব যেট্রক প্রকাশ কবিবে, 
তাহা গ্রহণ কবিতে তীাহাবা কৃন্ঠিত ও 
ভীত (১) হযেন। তীাভাঁদিগেব মব- 
লম্বিত প্রণালী সমূহের সামগ্রস্ত বুঝিতে 
আমব। অক্ষম । 

সহজ জ্ঞান যেমন জডতানুর মল 
সতা প্রকাশ কবে, পেইবপ আম্মভক্কেবও 
মূল সন্য প্রকাশ কবিদাথাকে। অ'মি 
দেখতেছি, শুনিতে'ভ কার্ধ্য করিতে, 
কিন্তু সাম বে এই সকল কাধ্য কবি 
তেছ, আাঁহা ঘুক্তিতকের দ্বার। স প্রমাণ 
কবা যাষ না, তথাপি সহজ জ্ঞানেৰ 
বলেই বিশ্বাস করি যে আমার কৃত 
কাধা “আমিই কবিতেছি। আমি 
নদাব তীবে বনিয়! সুন্দৰ দৃশ্তাসমুহ দর্শন 
করিষা আনন্দ উপভোগ কবিতেছি এবং 
জানিতেভি ধষে সেই আনন উপভোগ 
করিতে ছ; সহস। তথাষ দুইটী বালক 
কলনে প্রবৃত্ত হইয়া! একটা অসরটাকে 
ঠেলষা নদাতে ফেলিষ! দিল; বালকটা 
নদীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। 
আমি প্রথম বালকেব ছুন্বুন্ধ আচবণ 
দেখিধা বডই ক্ষুৰ হইলাম এবং দ্রিতীর 
বালকের কট দেখিয়া দঠার্ুচন্ত হইয়। 
তাহার উদ্ধারের জন্ত নদীতে অবতরণ 
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করিলাম । এখানে সহজ জ্ঞান কেমন 
সুন্দর প্রকাশ করিতেছে যে, এই দেহ- 
পঞ্জরে আনদ্ধ একই বাক্তি (আত্মা) 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, কলহ 
দেখিয়াছে, একটী বালককে তাহার 
আচরণের জন্ত শতবার ধিকার দিয়াছে, 
এবং অপর বাপগককে রঞ্ষা করিবার জন্য 
নদীতে অবতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে 
এবং সর্বোপরি সে নিজে জানিয়াছে 
যেসে এইগুলি কার্য করিয়াছে। এই 
আম্মা সর্ব প্রকার চিন্তার, সর্বপ্রকার 
অনুভূতির ভিগ্িশ্বরূপে অবস্থিত, স্থতরাং 
ইহা একটা সদ্পস্ত (01)1110191)07)) অথাৎ 
উহ! ক্ষণৃন্থ।য়ী অনুভুতি, চিন্ত। প্রভ়ুতির 
সঙ্গে সঙ্গে আগিভূতি বা তিরোহিত হয় না। 
আমাদের আত্মা সে সন্বস্তর, তাহা আমরা 
সহজ জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হইতেছি বটে, 
কিন্ত অজ্ঞেরনীদাগণ ইহার প্রতিনাদ 
করিয়া বলেন যে আম্মনাদীদিগের 
কথিত অ'স্মার সদ্পস্থ্ব হওয়া দূরে থাক, 
তাহার প্রকৃত অস্তিত্বই নাই, গ্রকৃত- 
পক্ষে তাহা কতকগুলি চিন্তা! ও অনুভূতি 
প্রভৃতি প্রতিভাসের সমষ্টিমাত্র। 

বাহ্নস্ত যাহ] কিছু আমাদের অন্তরে 
প্রতিভাসিত করে, তাহাই গ্রতিভাস 
(1)০990798800) শব্ের বাঁচ্য | প্রতি- 
ভাস সদ্বস্তর বিপরীত । সদ্পস্ত স্থায়া 
পদার্থ এবং প্রতিভাস সকল গ্ষণস্থায়ী 
ভাব মাত্র। অজ্ঞে়বাদীগণ বলেন যে 
আত্মসাদীগণ অনুভূতি, চিস্ত। প্রভৃতির 
সমষ্টির নামকরণ করেন “আত্ম»। 
তাহাদের মতে আমাদের জ্ঞানকে ব৷ 
চৈতন্তকে বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি 
প্রতিভাদে পরিণত হয়। এই মুহ্্ভ 
আমার যে চৈতন্ত হইতেছে, তাহা এই 





মুহুর্ধের ধন্রিয়ক অনুভব বা চিস্তার 
অতিরিস্ত অপর কিছুই নহে, সমস্ত 
জীবনে আমি বে.জ্ঞান লাভ করি, তাহা 
এঁ প্রকার শন্দিরক অনুভব বা চিন্তার 
সমষ্রিমাত্র, সেই সকল প্রতিভাদের 
ভিতরে "আমি, বলিরা কোন পদার্থ 
লুক্ষাণিত নাই। সুতরাং তাহাদের মতে 
আমি এক্ষণে অনুভূতিমাত্র হইতেছি, 
পরক্ষণে চিস্তামাত্র হইতেছি, একক্ষণে 
স্থখান্নভূতি হইতেছি, পরক্ষণে ছুঃখান্থভূতি 
হইতেছি, আর আমার সমন্ত জীবন 
সেই সকল প্রতিভাদের সমষ্টিমাত্র। 
এক কথায় মামাদের আত্ম নাই, ইহাই 
অজ্জেয়বাদীদিগের মত। পুর্কে অনেক- 
স্থলে বলিয়'ছি যে তীহারা স্পঃ কথায় 
বলেন না যে আত্মা নাই, তাহারা বলেন 
যে "আমাদের যদি বা এক বা ততোধিক 
আত্মা বা কোন সদবস্ত গাকে, তাহ! 
আমবা কিছুতেই জানিতে পারিব 
না, আমরা কেবল প্রতিভাস মাত্রই 
জানিতে পারি । 

অজ্ঞেয়নাদীগণ যে সহজ জ্ঞানকে 
পরিত্যাগ করিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন, 
এইবারে ভাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে 
পাউব। আমাদের সহজ জ্ঞান বলিয়া 
দেয় যে, বিষয় (১) থাকিলে ব্ষিয়ীকেও 
থাকিতে হইবে, নচেৎ ব্যয় কাভার 
নিকউ নিষয় হইবে এবং বিষদী কাহার 
সম্বন্ধে বিষমী হইবে? বিষয়ী ও বিষয় 
পরস্পর সন্বন্ধবাক্য। অংত্মতত্তের সমা- 
লোচনাকালে অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদীগণ 
বিষয় ও বিষয়ীর এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেন 





(১) বলা বাহুলা, কথাগুলি দার্শনিকপ্তাবে 
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ভুলিয়া যান। অন্ভূতি, চিন্তা! প্রস্ুতি 


বিষয়মাক্র,। ইহার! প্রতিভাসিত হয়। 
কিন্তু ইহারা কাহার নিকট প্রতি 
ভাসিত হয়, ইহাদিগের বিষয়ী কে? 
জড়জগতের ঘটনা যতক্ষণ ঘটনা মাত্র 
থাকে* ততক্ষণ বিষয় না হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু যতক্ষণাৎ তাহা 
কাহারও নিকট প্রতিভাসিত হইবে, 
তৎক্ষণাৎ তাহ! বিষরীভূত হইয়া প্রতি- 
ভাস শব্দের বাঁচ্য হইবে এবং যেই তাহা 
বিষয়ীভূত হইবে, তখনি তাহাব এক 
বিষঘী থাকিবেই । আমরা এরূপ কল্পনা 
কবিতে পাবি বে নিক্ষস্বী কোন প্রানী 
জগতে জীবিত নাই, তথাপি, স্র্যা চন্দ্র 
গ্রহ নক্ষত্রের উদয়াস্ত হইতেছে, খতু 
পরিবর্তন হইতেছে, বাঘু বহিতেছে, 
ফুল ফুটিতেছে। এই কল জড়জগতের 
ঘটন। হইল। কিন্তু ইহ? আামর1 কগ্পনাও 
করিতে পারি না যে অন্স্তি আছে, 
চিন্তা আছে, প্রতিভাস আছে অথচ এই 
সকলের বিষয়ী নাই। মানদিক জগনের 
ঘটনামাত্রেই নিত্য ছিত্বধাঠী। গরতিভান 
প্রকূতই প্রভিভাস হইতে গেলে নিশ্চয়ই 
কোন বিষয়ীর নিকট প্রভিভামিত হইতে 
হইবে, অনুভূতি কোন বিষয়ী কর্ডক 
অনুভূত না৷ হইলে অন্গভূতি হইতে 
পারে না, চিন্তার ভাবই এই ধে এক 
বিষরী চিন্তা করিতেছে, তবে তাহ চিন্তা 
নামে অভিহিত ভইতেছে। এইরূপে 
দেখিতেছি অন্তর্জগতের ঘটনামাত্রেই 
অর্থাৎ প্রতিভা মাত্রেই আপনাকে 
প্রকাশ করে এবং তৎসঙ্গষে বিষযীকে ও 
(চলিত কথায় আমর! বাহাকে আত্মা 
বলি) শুচিত ন! করিয়া থাকিতে পারে 
না। অথ্বকাংশ অজ্ঞেযবাদী এই সহজ 
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ছেন নে প্রভিভাস মাত্রেরই বিযয়ী 


থাকিবে । এই বিষয্বী না থাকিলে সংশয় 
বাদী ভাহার অন্ুস্ঠতি প্রসৃতি প্রতি- 
ভাদকে তাহার বশিয। বিবেচনা করিতে 
পারেন না, আর সংশয়পাদী অন্তান্ত 
প্রতিভামের স্টায় শ্বীয় ব্যক্তিগত অন্তি- 
ত্বেরও (যাহাঁকে আমরা আত্মার অস্তিত্ব 
প্রতিভাস যখন প্রাপ্ত হয়েন, 


বলি) 
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তখন তিনি অগ্ঠান্ত প্রতিভাসের প্রকৃত 
সত্তা স্বীকার করিলেও স্বীয় ব্যক্তিগত 
অস্তিত্বে প্রতিভাদকে অস্বীকার কবেন 
কেন-াভ্রাস্ত বলেন কেন? তাহার মনে 
কোন সংশয়বাদী বা অজ্ঞেঘবাদী এই 
সকল গুরুতর আপত্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ 
হইবেন না এবং সমর্থ না হওয়া পর্ধান্ত 
ব্যক্তিগত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে 
বাঁধা । সুতরাং যখন দেখিতেছি যে বিষদী 
আত্ম ন।থাখিলে অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতি 
কোন কর্মঠ চলিতে পারিত না, তখন 
আত্মাকে ইন্দ্রিযাদিব দ্বারা অনুভব কর! 
যায় ন। বলিয়া যে তাভার অস্তিত্ব অস্বী- 
কার করিতে হইবে, তাহা হইতেই 
পারে নাঁ। আত্মার অস্তিত্ব সংশয়বাদী- 
দিগেব নিকট সপ্রমাণ করিবার জগ্ট 
বক্রপথে নীসিক। প্রদশনের হায় যদিও 
এতট। বাক্যব্যয করিতে হইল, কিন্ত 
গ্রকৃতপক্ষে তাহার অন্তিত্ব প্রমাণের 
জন্ত যুক্তিতর্কের আবশ্তক নাই--ইহা 
সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য। এই বিষয়ী আত্মা 
বিষয়ের বিপরীত, প্রতিভাসের বিপরীত 
সদ্বস্ত। 
অজ্ঞেয়বাঁদীদিগের অনেকে আত্ম'কে 
অনুভূতি প্রভৃতি প্রতিভাস সমুহের সমষ্টি 
বলিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন। 
এই সকল অতি অজ্ঞেয়বাদীদিগের কেহ 
কেহ সমস্ত শরীরকে না বলিয়। তাহার 
অংশ মন্তিফকে আত্মা এবং অনুভূতি 
প্রভৃতিকে মস্তিষ্কের পরমাণু সমূহের 
গতি প্রভৃতি ভৌতিক প্ররক্রিয়ামাত্র 
বলিয়া! তৃপ্তিলাভ করেন। এখানেও 
বল! বাহুল্য যে, তাহার! সহজ জ্ঞানকে 
ছাড়িয়াই এত ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমাঁ- 
দের সহজ জ্ঞান বলিয়। দিতেছে এবং 

















২১৯ 


ইতিপুর্বেই ঘুক্তিঘুক্ত বিচারেও দেখিয়া 
আসিলাম যে আত্ম! ইন্দ্িয়াদির অতীত 
সদ্স্ত। আত্ম ভ্রষ্টা, আক্টা, সভা, 
বোদ্ধা। আম্মাই দেহবূপ উপায়ের দ্বার! 
দর্শনাদির ক্রিয়া নির্বাহ করে। আত্ম 
যদ দেহ বা ভাহার কোন অংশ হইত, 
তাভা হইলে তাহা ইন্দিরাতীত হইতে 
পারিত ন। আত্মা যর্দ সমগ্র শরীর 
হই, তাহা হইলে শরীরের এক অংশ 
বিন হইলেও আমিতব জ্ঞানের ক্ষতি 
হয ন! কেন? প্রকৃতই শরীরের ভিন্ন 
ভিন্ন অশ আত্মার জ্ঞানলাডেব বিভিন্ন 
দ্বারঙ্গকপমাত্র । শবীবের ভিন্ন ভিন্ন 
ভাণশের স্তায় বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত 
দৃববীক্ষণ, অগ্তপীক্ষণ গ্রভ়তও আম্মার 
জ্ঞ নলাভের দ্বাবমাত্র, কিন্য সেই সকল 
যন্ধাক কে কবে আত্মা বা আমির 
সঠিত এক বলিষাঁছেন? এই সকল 
ঘন্্ ও শবীরেব অঙগসমুহের মধ্যে প্রভেদ 
এইটুকু যে শেবোক্তগুলি আমার অজ্ঞাত 
কারণে আমি না চাহিয়াগ প্রাপ্ত হই- 
যাছি এবং প্রথমোক্গুলি আমাকে 
আবগ্তকমন্ত প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয় 
এবং আর একটু প্রভেদ এই যে যত্্াদি 
অপেক্ষা শরীরেব অঙ্গ প্রতাঙ্গ অপ্িকতর 
নিখুঁতভাবে স্ষ্ট (১) এই শরীর আত্মার 
জ্ঞান দ্বারস্বৰপে এমনভাবে স্ষ্ট যে 
শরীরের এক অঙ্গ বিনষ্ট হইলে অপর 
অঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি হইয়। সেই নষ্ট অঙ্গের 
ক্ষতি পৃবণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । 


(১) সষ্ট শব্ধ বাবহার করিল।ম বলিয়! এখানে 


ঈশ্বরের সত্তার কথ! স্বীকৃত হইতেছে না। উপ- 
যুক্ত কথার অস্তাবে ইহ! ব্যবহার করিয়ছি। 
সংশয়বাদীগণ ইহার অর্থে বুঝিবেন_যে কোন 
উপায়ে প্রান্ত এইরূপ তাৎপষা । 


২২০ 


আমার চক্ষু বিনষ্ট হইয়। জ্ঞানের একটী 
দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তৎপরিবর্তে 
শ্রবণশক্জি, স্পশ্শক্তি প্রভৃতি অপরাপর 
শক্তি বৃদ্ধি হইয়। জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত 
করিয়া রাখিবে। বাহিরের কোন বস্তকে 
জ্ঞানের দ্বার করিয়। লইলে তাঁহার সহিত 
'আমি, বা আত্মর যে সম্বন্ধ, শরীরেরও 
সহিত আত্মার সেই সন্বন্ধ। আর 
গ্রকৃতই আমাদের এই দেহ প্রতি মুহ্‌ 
তেই পরিণন্তিত হইতেছে, নুতন নুতন 
পরমাণু আসিয়া সংঘুক্ত হইতেছে, পুরা? 
তন পরমাণু বিদায় গ্রহণ করিতেছে। 
স্রতরাং প্রতাক্ষহ দে'খতোছ যে আত্ম 
নৃতন পদার্থকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া 
লইতেছে। যখন দেহের পরিবর্তন হই- 
লেও আমি জ্ঞান একই রহিতেছে, তথন 
আত্মাকে দ্রেহের সহিত অভিন্ন বলা 
বাতুলত ভিন্ন অধিক কিছুই নহে। 
যন্থস্বরূপ শরীরের সহিত যন্ত্রী অ'স্মাকে 
বিভিন্ন বোধ করা, আর কম্মকার ও 
তাহার লৌহযন্ত্ব সকলকে অভিন্ন বোধ 
করা একই কথা। পূর্বেই দেখিয়াছ 
যে সহজ জ্ঞানই বলিয়া দেয় আত্মা ও 
শরীর এক নহে, এখন সেই সহজ জ্ঞান- 
সিদ্ধ সত্য পরীক্ষিত হইয়! সংসিদ্ধ ইইল। 

অনেক স্থলেই আমরা অজ্ঞয়বাদী- 
দিগকে নাঁন্তিক নামে অভিহিত করিয়! 
আনিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে 
ত্বাহারা নাস্তিক নামেরই উপযুক্ত; 
ভাহারা আপনাদিগকে যদিও নান্তিক 
বলিতে ইচ্ছুক নহেন কিন্তু তাহাদের মত 
সকল সম্পূর্ণরূপে নাস্তিকতার পক্ষপাতী । 
তাহার “ঈশ্বর নাই”, আত্মা নাই” 
প্রদ্ভৃতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া আপনাদের 
অদার্শনিকতার পরিচয় দিতে চাহেন না 





১০১১১১১১১১১ 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


মাত্র, নতুবা স্তাহাদের মনোগত অভি- 
প্রায় এই যে ঈশ্বর নাই এবং আত্ম! 
নাই। আরও তাহাদের বিবৃত মত 
সকল এই নাস্তিকতা ভিত্তির উপরেই 
অনেকটা দড়াইয়া আছে । আজজ্ঞয়নাদী- 
দিগের অগ্রণী স্পেন্সর এক স্থানে স্পষ্ট 
বলিয়াছেন বটে যে আমরা আত্মায় 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাঁধ্য হই, কিন্তু 
ততসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে এই 
নিশ্বাস মুক্তি বিরুদ্ধ “17779119010 2৪ 
15 11)15 791166 ( 100 009 9%156০1)09 
91৮9 1001৮নান ০] ক %* 
118 9৮ &001101 2111)1601770 01700 
17১050৮6018 050655018 ) ও), 0 
152, 1১0116 18101) 102502, 1)017 
[0৮০৯৯০৭09৮৮ 91800006 চ0নিআভা 
701৩০৪,”  স্পেন্সর স্থায় ভ্রান্ত বিচার- 
প্রণালীর ফলে আত্মান অস্তিত্ব বিশ্বাস 
পরিনভ্যাগ কবিতে বাধ্য হইলেন। তিনি 
অগতা। আত্মাকে অন্জষ বলিয়! পরি- 
ভ্যাগ কবিলেন, কারণ একদিকে আমর 
তাভার অস্তিত্বে নিশ্বাদ করিতে বাধ্য 
তইতেছি, অপর দিকে তাহার অবলন্বিত 
বিচারে আমরা তাহার অস্তত্ব অস্বীকার 
করিতে বাধা হইতেছি। তিনি ঈশ্বরকে ও 
একদিকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন, 
অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরকে সেই 
“অজ্ঞেয়ের প্রকাশ” বলিতেছেন । এই- 
রূপে তাহার উক্কিসমুহে পরস্পর বিরোধী 
বাকা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার 
ফল এই হইয়াছে যে, যদ্দিও স্পেন্সর, 
হুক্ধুভাবে ধরিলে, নাস্তিক নহেন কিন্তু 
তাহার এই অজ্ঞেযবাদ ভিত্তির উপরে 
গ্রথিত মত সকল প্রায়ই নাস্তিক আকার 
ধারণ করিয়াছে । তাহার উদাহরণ 


স্বরূপে তিনি আমাদের চিন্তা প্রভৃত্তিকে 
ভৌতিক জড়শক্তিব রূপাস্তরমাত্র বলিয়া- 
ছেন * | সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে, 
স্পেনসর কার্যত আম্মার অস্তিত্ব মঙ্সী- 
কার করিতেছেন। আত্মার অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিলে ত্রন্মের অস্তিত্ব ৪ দাড়'- 
ইত্তে পাবে না। এই সকল কারণে 
আমরা স্পেন্লব প্রমুখ অজ্ঞেযনাদী- 
দিগকে নাপ্তিক বলিতে কিছুমাত্র কৃষ্ঠিত 
হইতেছি নাঁ। 

আব একটা ন্ুপ্রপিদ্ধ নৈষ্ঠানিক ও 
অজ্ঞেয়বাদীব বিষষে আলোচনা করিয়! 
দেখাইব যে অজ্ঞেননাদীদিগে সাধাঁবণ- 
ভাবে নাস্তিক বলিবার কোন আপ্ডি 
থা'কতে পাবে না) বধর্চ তাহা7দর কেহ 
কেহ স্পইই জড়বাদী হইগ! পড়িয়াচ্ছেন। 
অণ্যাপক হকৃদলি তীঠার এক গ্রন্থে 
“পর্ণ আন্দ্রেয়েব” সুন্দৰ এক 'স্থাত্র সন্গি- 
বেশিত করিলেও আমরা তাহাকে নান্তিক 
এবং এমন কি, জড়খাদীও বলিতে 
পারি। হকৃস্লি প্রাণপন্ক নামক এক 
প্রকাব জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক 
শক্িসমষ্তিব ফলকেই 'আমাদেব জীবন 
এবং সেই জৈবনিক পদার্থের পাবমাণ- 
বিক পবিবর্তুনর্ই বিকাশকে চিন্তা 
প্রভৃতি মান'সক কার্ধা বলেন। তিনি 
আমাদের প্রতিভা, ভক্কি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 
মানসিক কার্ধা সকলকেও “শরীবেব 
বিশেষ অংশে সংঘটিত পারমাণবিক পরি- 
বর্তন মাত্র” বলেন। হক্স্লি যদিও 
নিজে অজ্ঞেযবাদী; (৪80০৪৮০ ) কথা 
প্রস্তুত করিয়। আপনার নামের সঙ্গে 
ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যদি৪ তিনি 
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উজ সস 
অধ্যাত্বধন্্ ও অজ্ঞেয়বাদ | 


২২১ 


বলিয়াছেন যে, যেমন আত্মতন্ব সম্পূর্ণ 
অজ্ঞেয, সেইকপ জড়তত্ব অগজন্র-- 
আত্মা ও জড় আমাদের চেতনার অজ্ঞেন্ন 
ও কল্পিত কাবণেব নাম মাত্র--তথাপি 
তাহাকে নাস্তিক তো বজিবই, তীঙ্াকে 
জড়বাদী (00050712119) বলিতে ও প্রস্তত 
আছি। তিনি কার্যাতঃ জড়বাদকেই 
প্রাধানা দিয়াছেন। ভকৃনলির নায় 
জড়পাদী টাজ্ঞ'নিকগণই অজ্ঞেঘণাদের 
গ্ররান গষ্ঠ পোষক । হকৃস্লি সগন্ে 
বজিষাছেন 01011000655 01 লা609 
1) 011 8065, 105 11055060179 0692- 
516) 01 01)০ 10051770001 4126 ৮৪ 
শেখ]] 2002010670001 ৮8001), 8700 
010 00159101001) 05705] 00000810- 
1))0))0, 2০02১ 2170821970৯ 06000707220 
0077817, 0 ৮1)70 ০০৮] ৯1186 
27711 5100000111665ত অর্থাঞ বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে জড়তত্ব ও কাধ্যকারণ- 
তর্বেব আর্ধকার বিস্তৃত হইবে এবং 
তত্সঙ্গে মন্ুযোব চিস্তাবাজ্য হইতে আত্ম 
তন্ব বিদায় গ্রভণ করিবে। জড়বাদের 
এই গর্বিত উক্তি সন্বন্ধে এইটুকু বলিতে 
পারি ষে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আত্ম 
তন্বেব পিদাগ্প গ্রহণ দু,ব থাক, আত্মতত্ 
বৈজ্ঞানিক প্রযাণাদির দ্বাবা স্বীয় অধি- 
কার দৃঢ়তর করিয়া লইতেছে। 

ইতিপুর্নে দেখিয়া আপিলাম যে 
হক্সলি বলেন ফে প্রাণপন্ক নামক 
বৈজ্ঞানিক পদার্থের ভৌতিক ক্র্যাই 
আমাদের জীবনরূপে প্রতিভাত হর়। 
ইই(র মতে এই প্রাণপঙ্ক আমাদের শরী- 


৷ রের সর্ধত্রঠহ এবং মন্তিষ্কেও আছে। 


হুক্ন্লি প্রমূখ বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার 
যুক্তি অংলপ্বন করায় ক্রমে দেখি যে 


২২২ 


কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন 
বেআস্মা দেহ হইতে বিভিন্ন নহে, কেহ 
কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে 
আত্মা দেহ হইতে অভিন্ন নডে এবং কেহ 
কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, 
আত্মা মস্তি হইতে অভিন্ন । আত্মা 
যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহ! পূর্বেই প্রমাণ 
করিষ। আসিগ়াছি। আত্মা যখন দেহ 
হইতেই ভিন্ন হইল, তখন আত্মা যে 
মন্তিফ হইতে ভিন্ন হইবে, তদ্দিঘয়ে কি 
সন্দেহ থাকিতে পারে? মস্তিফ তো 
দেহেরই এক অঙ্গমাত্র, দেহ হইতে ভিন্ন 
নছে। আত্মা ও মন্দিঙ্ছর আভিন্নতার 
বিপক্ষে সাক্ষ্য গ্রদীন করিতে উপরোক্ত 
একটী আপত্তি ব্যতীত আরো অনেক- 
গুলি আপনি দণ্ডায়মান অ'ছে। মন্তি- 
কই যদি আমি হইতান, তাহা! হইলে 
আঁমি মখন 'আমি'কে বা আত্মাকে 
জানিতে ঘাই, তখন আমার মস্তিষ্ক সম্থান্ধে 
জ্ঞানলাভ করা উচিত। কিন্তু আমি 
বরঞ্চ আমার অস্তিত্ব জানিতে পারি, 
মস্তিষ্কের বিষয় শারীরতববিদ্গণের 
নিকটে না শুনিলে কিছুই জানিতে পাৰি 
না) শারীরতত্ুবেভারা পরীক্ষা দ্বার! 
জানিয়াছেন যে মন্ডিষ্কের মধ্যে প্রতি- 
নিয়তই পরিবর্তন চলিতেছে । আম 
মন্তিক্ষমাত্র হইলে তাহার পরিবর্তনের 
সঙ্গে আমীর আমিত্বেরও প্রনিনিয়ত 
পরিবর্তন ভন্তভব কবিতাম। আমার 
ক্রমাগত এইরূপ অনুভব হইত যে পুবা- 
তন “আমি” চলিয়। গিয়া নুতন “আমি, 
হুইয়াছি। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে আমারও 
কোন পর্সিবর্তনই আমি অমুভব করিতে 
পাবি না, এমন কি, আমার নিজের 
মস্তিফ ঘে আছে, তাহাও অন্গভব 


৫4724848৮০৯ ৮২৯ 
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চিকিৎসাতিভূ-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কেহ 
এমনও বলিতে পারেন যে “আগ্ষিই 
যখন নাই, তখন আমিত্বেরও অনুভব 
করিতে পারে না এবং এই কারণে 
মন্তিফষেব পরিবর্তনের সঙ্গে আমিত্বেরও 
পরিবর্তন অন্থভন করি না। পুর্ব 
দেখিয়াছি যে “মামি বা আত্মা আছে 
এবং এখনও দেখিব যে আত্মার অস্তিত্ব 
আছেই । আজ্ঞেয়বাদী যদি বলেন যে, 
যে কারণেই হউক, আমিত্বের অনুভব 
হয় না, তনে তাহাঁৰ নায় ভরীম্ত কথ 


আর কিছুই নাই । তীহাঁরা এই আমিহ 


জ্ঞানের উপব নির্ভর করিয়াই প্রতি 
পদক্ষেপ কবিতেছেন। ইভাঁকে ছাভির! 
দিলে তাহাদের জ্ঞানের ভিন্ভিই থাকিতে 
পারে না। এই কারণে কি অজ্জেবাদী 
কি জডবাদী সকলেই অন্ততঃ কতকাংশে 
আমিহ্‌ জ্ঞান স্বীকার করিধ! লয়েন। 
আজ্ঞখবাদীদিগের শিকরোভূষণ হার্কট 
স্পেন্সৰ উভয় সম্গনায়ের প্রতিনিধি 
স্ববপে বলিতেছেন গো) িযাস0ম16 


0%1)10]) ০01) 19 0020801911৭) 21) 01 
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6১0.” পুব্বেও তাহার যে উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাঁহাতেও তিনি আক্মার 
অস্তিত্বে অবিশ্বানীদিগের (৯০০1)1০) সন্বদ্ধে 
বলিয়াছেন যে তীহাঁরাও আপনাদের 
ব্যক্তিগত অস্তিত্বের (বা আত্মার অন্তি- 
তেব) অনুভব করেন। সুতরাং ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে মন্তিক্ক 
আমি হইলে মন্তিষ্কের পরিবর্তনের সঙ্গে 
আমারও পরিবর্তন অনুভব করিতাম, 
কিন্তু তাহা করি না। আরও এক গুরু- 
তর কারণে মন্তিষ আমি, হইতে পারে ন। 





মন্তিক্ষেব গ্ুতোক পর্গাণুই জড় ঝআচে- 
তন পদার্থ, তাহারা আপনাদের পৃথকত্ব 
সম্বন্ধে অজ্ঞ! এই প্রকার পরমাণু 
সমূছেক লমষ্তি হইতে আপনা একত্বে 
অভিজ্ঞ পুকষেন্প উৎপত্তি অনুমান কর! 
আমাদের শুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে নিতাস্তই 
অসভ্ভব। কারণে যাহা নাই, কার্ষ্যে 
তাহ আনয়ন কগিতে পারি নী। আমরা 
আমাদের প্রত্যেকের একফত্ব বিষয়ক 
অতিজ্ঞতারও প্রতি খবিশ্বাদ করিতে 
পারি না, কারণ কি আত্মবাদী, কি 
অজ্েয়বাদী সকল সম্প্রদায়ের লোকেই 


পা শিসীশ০, 


অভাগিনীক় আত্মকথা । 


ূ 
ূ 
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তাহ! প্রতাক্ষ জানিতেছে । অন্ততম নু প্র- 
দ্দ্ধি অজ্ঞেরবাদী জন্টট়ার্টমিল বলিতে 
ছেঁন 0008010030688 01 6105 70017078 
ওস্যাচ (561১৮25 ৪% ০1১৯:865 9৯ 
7006 708 175901190,, * সুতরাং আত্ম! 
যেমন শরীর হইতে ভিন্ন দেখিয়া আসি- 
যাছি, সেইন্ধপ মন্তক্ধ হইতেও যে তিন্ 
ভাহ। দেখিলাম। (ক্রমশঃ) 





* 52101170000 08 [21001160058 701200- 
8010105 30. 200. 1271166. 1 3291100958 
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অভাঁগিনীর আত্মকথা । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


আমি কোথায় ? 


দেখিতে দেখিতে রাত্রি বাড়ি) উঠিল 
কথাবার্তীয় অনেক পময় গেল। যত 
রাত্রি হইল, তাহ! বুঝিতে পাবিলাম না, 
তবে সেই ঘরে একটা ঘড়ী ছিল, টং টং 
করিয়া তাহাতে ছুইট। বাজিল। দিদি 
ভূখনমোহিনীকে আমি সেই দিন হইতে 
দির্দ বলিয়া ভাবিতাম_-দিদি বলিল 
মনো! তুমি ঘুমাও, রাত অনেক হই- 
স্নাছে। কাল সমস্ত দিন কথা কহিব। 
আমিও যাই শুইগে।” বলিয়া চলিয়! 
যাইবার উপক্রম করিল কিন্তু আমি 
তাহার হাত ধরিয়! বপিলাম “একি ! 
ভাঁম কোথায় বাইবে % আমি একলা 
এঘরে থাকিতে পাক্গিব্ন। তুমি আমার 
কাছে থাক ।* 


দিদ্ধ ভখনই পাশে বসিষ। খিল 
প্সেকি ! এমন ঘরে তোমার ভয় কি? 
আমি এই পাশের ঘরেই আছি,-_ডাকি- 
লেই সাঁড পাবে ।” 

আমি তাহার হাতটী আরও জোরে 
ধরিলাম--ধরিয়া। বলিলাম পন আমি 
একলা থাকিতে পারিৰ ন1। তুমি 
আমার কাছে থাক, আর যদি নিতান্তই 
ন1 থাকিতে পার, তুম যে ধরে থাকিবে, 
সেই ধরে লইয়া চল, আমি তোমাকে 
ছাঁড়িব ন1”* 

অগত্য! দিদি রহিল। দিদি বলিল 
প্তবে এস এই গরদিতে শুই” বলিয়া 
একখানি সুন্দর খাটের উপয় আমাকে 
টানিয় লঙ্কা! গেল। আমি তাত্াতাডি 


(২৯) 
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তাহা হইতে উঠিয়া বলিলাম “দিদি আমি 
খাটে শোব মা, আমাকে মেজের 
উপরে একখানি কম্বল দাও, তুমি এ 
খাটে শোও ।» 

দিদি বুঝিতে পারিল, একটী দীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেলিয়। বলিল “হা পৌড়। কপাল! 
হিন্দু বিধবার জন্ম কেন 1?-_বলিয়া 
পাশের ঘর হইতে একখানি চাদর 
আনিয়। মেজের উপর পাতিয়! দিল। 
জামি ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং 
ভাহাতে শয়ন করিলাম, দিদিকে বঝলি- 
লাম "তুমি খাটের উপৰ শোও, কম্থলে 
ছার কষ্ট পাইতে হইবে ন1৮ কিন্তু 
দিদি আমার পাশেই কম্থলেব উপর 
শয়ন করিল। আহ সেই স্থুকামল 
ফুটন্ত শতদল কঠিন ও কর্কশ কুলের 
উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিল। 

আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, 
্তরাঁং আর ছুই চারিটী কথার পরই 
ঘুমাইয়! পড়িলাষ । দিদি ঘুমাইল কি 
না! বলিতে পারি না। ঘুমের ঘোরে 
কত যে কুম্বপ্র দেখিলাম তাহা আর কি 
বলিব। সকল কথা মনে নাই কিন্তু 
একটী হাড়ে হাড়ে গাথা রহিয়াছে, 
সেটির বিষয় কথনই ভুলিব না । দেখি- 
লাম আমি যেন একখানি ছোট নৌকা 
করিয়। পদ্ম পাঁর হইতেছিলাম। খানিক 
দুর গিয়াই নৌক। জলে ডুবিল। আমিও 
সেই সন্কে ভুবিলাম। মাঝিবা কে 
কোথায় পলাইল, দেখিতে পাইলাম না। 
ধত ডুবিতে লাঁগিলাম, ততই অন্ধকার, 
তন্ধই নানা বিকট শব্দ । ক্ষণেক পরে 
এক জনকুমারী আপিয়া আমাকে উদ্ধার 
করিল, কিন্তু সে আমাকে তীরে না 
তভুলিয়। একটা ভয়ানক হাজরের মুখে 


চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


ফেলিয়া! দিল। ভয়ে নিদ্রাতঙ্গ হইলা। 
যখন ঘুম ভাঙ্গিল ঘরের চারিদিকে 
চাহিয়া! দেখিলাম খড়খড়ীর পাখীর ভিতর 


| দিয়! স্ুর্য্যের কিরণরেখা ছুই এক স্থানে 





খেলা করিতোছ। চারিদিকে চড়,ই 
ও কাকগুলি কলরব করিতেছে, বাড়ীর 
ভিতর দূরে দুবে লোকের অস্পষ্ট কথা- 
বার্তা শুনা যাইতেছে । দেখিলাম দিদি 
আমার পাশে বসিয়া হাসিতেছে । তাহাল্স 
হাসির কারণ আমি বুঝতে পারিলাম ন! 
দিদি বলিল “কি ম্বপন দেখিতেছিলে ?” 
আমি বলিলাম “কেন? তুমি কেমন 
করিয়। জাঁনিলে ?” 

দিদি। তুমি যে কীণদতেছিলে। 
আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। চোখ 
মুদিয়! শ্বগ্টেব সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম । 
সনিযা) দিদি আরও হাসিতে লাশিল। 
আমি চুপ কবিয়া বসিয়া রহিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে দিদি বলিল “চল মুখ 
ধোবে ত চল।” 

আমি আর কোন কথা না বলিয়া 
তাহার সঙ্গে চলিলাম। ঘরের বাহিয়ে 
আসিবামাত্র আমি সূর্য্য দেবকে দেখিতে 
পাইলাম । তখনই মনটা কেমন হইল । 
কাল প্রভাতে যে হুর্যাকে দেখিয়াছি, 
আজ সেই স্র্যাই জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিয়৷ পূর্বদিকে উঠিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাতে ইহাতে কত প্রভেদ ! একদিকে 
কত বিপ্ব ঘটিয়া গিয়াছে, জগতের কত 
পরিবর্তন হইয়াছে! যেন একট! যুগ 
চলিয়া গিয়াছে । 

একদিনের মধ্যে কত দেখিলাম, 
কত শুনিলাম,--কত শিখিলাঁম। মাুষ 
বুড় হয় কিসে? লোকে বলে বয়সে বুড় 
হয়, কিন্তু বয়সত নিমিত্ত মাত্র, অবস্থাই 








| লাঁম,-যেন নিবিয়। 


অভাগ্সিনীর আত্মকথা । 


সান্ুষের বয়োবুদ্ধির প্রধান কারপ। 
এক রাত্রে যাহা ঘটিয়াছে, সমস্ত জীবনে 
অনেকের তাহা ঘটে না। অনেকে শত 
বৎসর অতিক্রম করিয়ঠও জীবনের প্রথম 
বয়সেই থাকে, কেহ বাঁ একদিনেই 


বার্ধক্যে উপনীত হয় । 

রাত্রি পোহাইল, কিন্তু কাল কি 
ছিলাম, আজ কি হইয়াছি। কাল প্রভাতে 
কত আশা ছিল, আঙ্গ প্রভাতে সকল 
আশ! ভরসাই ফুরাইয়ান্ে । তাই বলি- 


তেছি একদিনে এত পরিবর্তন একমাত্র 
রাজচক্রবর্তীর ও হিন্দু বিধবার ঘটিয়] 
থাকে । হায়! সে রাত্রি কেন পোহাইল? 
না পোহাইলে আমাকে ভাগ্যের বিডম্বন! 
তত স্পষ্ট দেখিতে হইত না। রজনীর 
অন্ধকারে মিশিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়! 
থাঁকিতাম, কাহার মুখ দেখিতে অথবা! 
কাঁহাকেও মুখ দেখাইতে হইত ন1। 
এক ঘণ্টার মধ্যেই কাপড় কাঁচা 
হইল। আমর! আবার ফিরিয়া আঁসি- 
লাম। দিদি আমাকে একথানা নূতন 


২২৫ 


কাপড় দিতে চাহিল, কিন্ত আমি বলি- 
লাম “এক বসনেই থাকিব। যাহার 
এমন সর্বনাশ, তাহার আর নূতন 
কাপড়ে কি হইবে?” দিদি জোর 
করিয়া আমার ভিজ কাপড় খুলিয়া 
লইল এবং একখানি শুকৃন কাপড় 
পরাইয় দিয়া বলিল “তুমি বস, আমি 
কাপড় ছাড়িয়া আসিতেছি।” তাহার 
পরণে একখানি শাস্তিপুরে কাপড় ছিল। 
সেখানি ছাড়িয়া! একখানি ফরাঁসডাঙ্গার 
সাড়ী পরিয়া আসিল। ইহাতে '্রায় 
অল্পক্ষণই অতীত হইল, কিন্তু সেই অল্প- 
ক্ষণের মধ্যেই অনেক ভাবনা আমাকে 
কাতর করিল। কত কি ভাবিলাম, 
সকল কথা মনে নাই, কিন্ত গ্রধান 
ভাঁবন! এই--আঁমি কোথায় ? 

সমস্ত রাত গেল, তাহার পর এত- 
খানি বেলা হইল, কিন্তু সেই এক ভূবন: 
মোহিনী ছাড়া সে বাড়ীতে আর কাহ'- 
কেও তখন দেখিতে পাইলাম না। তাই 
মনে হইল ভুবনমোহিনী কে? 





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ভূবনমোহিনী কে? 


দিদি তখনই কাপড় ছাড়িয়া ফিরিয়া 
আসিল, েন একটা সৌন্দর্যোর স্রোত 


। ঘরের ভিতর ঢকিল সেই মুখেরদিকে 


চাহিয়া ঘরের ছবিগুলির দিকে চাছি- 
গিয়াছে । এমন 
মাজ| ঘষা, টাচ। ছোঁল1,-যেন বিধাতা! 
সৌনদধ্যরাশির মধ্য হইতে সযক্ে খুদিয্লা 


৷ ুলিয়াছেন-_-এমন রূপ লইয়া ভুবন 


এখানে কেম ? মানস সরোবরের সোণার 


কমল কেমন করিয়া এখানে আসিল ? 
এইরূপ অনেক চিন্তার পর ভূবনের 
মুখেরদ্িকে চাহিয়া আবার ভাবিলাম 
ভূবনমোহিনী কে? তখন আমি কোথায় 
এবং ভূবনমোহিনী কে? এই ছুইটী 
চিন্তাই প্রবল হুইল। এই ভুইটীই এক, 
--একটী স্থির হইলে অপরূটীতে আত 
সন্দেহ থাকিবে না। প্রথম কথাটী 
জিজ্ঞাসা করা সহজ, কিন্তু শেষটা তত 


২২৬ 





সহজ নহে। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
কবিতে পাবিলাম না, কিন্তু আমি 
কোথায়, তাঁভ। জিজ্ঞাস! কবিতি আমার 
কোন সন্দেহ হইল না। দুইজনে ঘবেব 
বাহিরে বারান্দায় আসিয়। বসিলাম 
দেখিলাম সেটা দোতালা,- সম্মুখ 
প্রকাণ্ড ফুলের বাগান,_-গাছগুলি বেশ 
কেয়ারি করা। ছুই জন উড মালী 
গাছের গোড়ায় জল দিতেছিল। বাগা 
নের ভিতব ছুইটী বড় বড ইন্দাবা। 
ইন্দাবাব পা মার্কেল পাথবে বাধান। 
বারান্দায় আসিয়া মনে কবিলাম, এক- 
বাব সমস্ত কথ! সন্িন্তি'রে জিড্ঞানা কবি। 
এক একবার খুব আগ্রহ হইতে লাগিল, 
বুক ধড় ফড় করিতে লাগিল, কিন্তু বেশি 
কিছুই জিজ্ঞাস! কবিতে পারিলাম ন। 
খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিমা 
ধীরে ধীরে সন্দিপ্ধভাবে জিজ্ঞাসা! করি- 
লাম আমি কোথায়? 

দিদি আমার মুখেবদিকে চাহিয়! 
বলিল “কেন, তুমি কি ভয় পাইয়াছ?” 

আমি কোন প্রত্যুত্তর কবিলাম ন1। 
তখন দিদ্রি বলিল "ভয় কি দিপি। তুমি 
নিজের বাড়ীতেই আছ 1» 

আমি কিছু বুঝিততি পারিলাম না । 
দিদি বলিতে লাগিল, এটা একটা আশ্রম 
অনাথ স্ত্রীপুরুষদিগের সাভাযোর জন্য 
ইহ! স্থাপন করা হইয়াছে । যাহারা 
কোন সঙ্কটে পডে, তাহাঁদিগের উদ্ধার 
করিয়া এখানে আনিয়া বাথ! হয়।” 

আমার সন্দেহ হইল , বলিলাম আমি 
রি বিপদে পড়িয়াছিলাঁদ যে আমাকে 
সন্ধার করিয়। এখানে আন। হইল ?” 


হি এসবে ও পি ০ ৭১১ শি 
শাপাপাপপীাশা পাপা শিটীশীশিাািটী শী শী টাটা শা 


৯১১০ ক 


চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


দিদি--তোমাব ন্যায় বিপদ অল্প 
লোকেরই ঘটি থাকে । তোমাকে 
দল্গাবা চুরি কবিয়া লইয়া যাইতেছিল। 
আ'মবা তোমাকে উদ্ধার করিয়। এখানে 
আনিয়াছি। 

সন্দেহ ও বিস্ময দ্বিগুণ বাঁডিয়া উঠিল, 
বলিলাম, সেকি । আঁমিত ভাবিয়াছিলাম 
তোমবাই দঙ্া) তবে কি ভাহা গিথা। ?” 

দির্দি। পকে বুঝিতে পাবিকে) 

আমি । তব আমার বাবা কোথায়? 

দিদি । তিনি এই বাডীতেই আছেন 
কিন্তু অন্য মহলে । শীপ্র দেখ' হইবে। 

আমি। যদি তোমব! বিপদ হইতে 
উদ্ধাব কবিলে, তবে আনিবাব সমর 
আমার চোখ বাধিয়া আনিলে কেন ? 

দিদি তাহাব নিশেষ কাবণ আছ 
পরবে সবই বুঝিতে পারিবে । আমি যত- 
ক্ষণ আছি, তামার কোন ভয় নাই। 
আমি বাচিয়া থাকিতে তোযাব কোন 
বিপদ হইবে না। তুমি বালিকা! সেই 
জন্তই অধীর হইতেছ। ধৈর্য্য ধরিয়া 
কয়েকদিন থাকিলেই সকল বিষয় বুঝিতে 
পাবিবে। আমি সর্বক্ষণই তোমীকর 
কাছে থাকিব। যখন দিদি বলিয়াছ, 
তখন দদরই মত তোমাকে রক্ষ। 
করিব। 

দিদি যখন এই কয়েকটা কথা 

বলিতে'ছল, তাঁহাঁব মুখের ভাব দেখিয় 
আমি ভ্তম্তিত ভইয়াছিলাম। সেই মুখের 
সৌকুমার্ষেে যেন কোন দৃঢ প্রতিজ্ঞার 
পাষাণ রেখা ফুটিয়। উঠিতেছিল। আমি 
হতজ্ঞান হইয়া! সেই মুখ দে'খলাম, আর 
ভাবিলাম-__“ভূবনমোহছিনী কে?” 
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হিন্দমহছিলা। 
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পার্থক্য সিষয়ে বর্ণমানকালে পঞ্ডিতদর 
ডারউইন যত অন্থসন্ধান কবিয়াছেন, 
তত আব কেহই নহে। স্বীয় তীক্ষ 
প্রশ্ঠিভাব সাহায্য তিনি মহাত্মা কপি- 
লেব ন্তায় গ্রকৃতিকে মন্থন কবিবাৰ 
অনেকগুলি অঙ্গানিত রত্ব আনিঙ্কৃত 
করিয়াছেন । স্ুতবাং তাতার কথার 
এস্থলে সর্ব প্রপম আলোচনা করিয়। 
দেখ। আবশ্তঠাক । তিনি বলেন 2 
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অর্থাৎ জ্রীজাতি লয় 
মানবের অদ্ধগানব পূর্ব পুরুষ ও অপভা- 
দিগেব মধ্যে বছ বসব ধরিয়। স"গ্রাম 
চলিয়াণ্ছ। কেবল শাবীবিক সামর্থা ও 
বিশীলতাব পাহাযো জধলাঁভ কবিতে 
পারা যায় না; ইহাব সহিত সাহস, 
অধ্যবসায় ও কঠোর উদ্যম মিলিত থাক? 
আবশ্টক। শক্রকে দুরে পরিহার তাহা- 
দিগকে আক্রমণ ও পরান্ত বন্ত পঞ্ড 
শিকার এবং উপযুক্ত অকজ্সাদি প্রন্তত 
করিতে হইলে যুক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, 
কিন্ব! কল্পনার প্রয়োজন । যৌন নির্ধ্দ- 
চন--অর্থাৎ প্রতিত্বন্দী পুকষবার্গের অবি- 
রত দ্বন্দ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন 
অর্থাৎ সাধারণ জীবন সংগ্রামের সাহাযো 
- উভয়ই স্বীয় পরিমাণে শর সমস্ত বৃত্তি 
বা ধর্মের মুস্তিলাভে সহায়তা করি! 
থাকে । পবিণত অথবা প্রবীণ বয়সে 
এই সকল ঘন্দ ঘটিতে দেখা যায়, সুতরাং 
ইনার ফলীফল কন্ত। সম্তান অপেক্ষা 
পুত্র সস্তানদিগের শ্বভাব চরিত্রে প্রতি- 
ফলিত হুইম্নী থাকে। গ্রধানত এই 
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সকল কারণেই পুকুষক্জাতি স্রীক্াতির 
উপর প্রাধান্ত স্থাপিত করিয়াছে। 





মি 
চিকিৎসাঁতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
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কথাটা বড়ই ছুঁরহ) নানা লোকে 
ইনার নান! অর্থ করিতে পারে, স্থৃতরাং 
একটু তলাইয়! দেখিতে হইবে । প্রথমেই 
বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রী পুক্ষ এই প্রক 
নির যত পার্থক্যের মূলেই স্ত্রী । অতএব 
যৌণ নির্বাচন (99718] 99190601) ) 
হইতেই আরস্ত করিয়! ডাবউইন সাহেব 
নির্দেশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনও ধরিতে হইবে। যৌণ নির্ব্বা- 
চন প্রতাক্ষ এবং প্রারূৃতিক নির্বাচন 
অপ্রতাক্ষ ভাবে এই ব্যাপারে সহায়তা 
কবিয়াছে। যৌণ নির্বাচন পুরুষে 
পুরুষে) প্রাঙ্ঈতিক নিব্বীচন পুরুষে পুক্কষে 
অথল1 পুরুষে স্্বীতে। যৌন নির্বাচনে 
যে সময় পুরুষ জয়ী হইয়া! দ্বন্দেব কারণ- 
ভূ জ্ত্রীবত্ব লাভ করিল, তাহাদের 
পরস্পবের মধো জীবিকা! নির্ধাহেব অথব। 
স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত আবার ছন্দ হইতে 
পারে। উভয় প্রকার নির্বাচনেই স্ত্রীজাতি 
কখন নেতৃত্ব মধিকার কবিতে পারে ন1) 
তাহাদিগকে পুরুষেব বিলাস বাসনার 
অথন। ইচ্ছণর বশবর্তী হইয়! পড়িতে হয়। 
কুক্টুর, ব্যান্্র অথবা পিংহাদি ইতর প্রাণী- 
বর্গের চেষ্টা চরিত্রের আলোচনা করিলে 
উহার যাথার্থা সমাক উপলব্ধ হইবে! 
সফল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ 
বলবত্বব। সিংহী সিংহ অপেক্ষা! সহশ্র- 
গুণে হিংসা অথবা ক্রোধপরায়ণ হইলেও 
কখন সিংহকে বলে পরাস্ত করিতে 
“ পারে না। বিধাতা স্থষ্টিব প্রারস্তকাল 
হইতেষ্ট স্ত্রীকে পুরুষের অধীন করিয়া 
ঝাখিয়াছেন। যাহাঁদিগকে গর্ভ ধারণ ও 
সম্তান পোৌধণ করিতে হয়, তাহারা 
কখনই পুরুষের সহিত প্রতিঘস্বিতা 
করিতে পারে না। যে সফল প্রাণীর 





সন্তানেরা অধ্ধিক দিন মাতার ক্রোড়স্থ 
হইয়া! থাকে, সেই সকল প্রাণীর স্্রীঞ্জাতি 
অ"্পক্ষা কৃত অধিক পুক্রবলল এবং 
যাহাদদিগের পুঞ্রবাৎসল্য অপেক্ষাকৃত 
অধিক, তাহারাঁই অপেক্ষাকৃত অধিক 
পরাধীন; কারণ সম্তাণনর প্রতি মায়া 
মমতা তাহার নিরাপদ রক্ষার নিমিত্ত 
তাহাদিগকে পুরুষের অধীন ও সর্বদ! 
উদ্দিত্ব কবিয়। রাখে । পাছে সম্তানের 
কোন বিপদ হয়, এই ভয়ে তাহারা কোন 
কঠোর কার্যের অনুষ্ঠানে সাহলী হয় না। 
পক্ষী ও শ্বাপদ হইতে আবন্ত করিয়া 
মনুষ্য পর্যাস্ত আলোচনা! করিলে ইহ। 
স্পঃ& বুঝিতে পারা যাইবে । পঙ্জিতের! 
বলেন মন্তষ শিশু সর্বাপেক্ষা অধিক দিন 
মাতার ক্রোড়স্থ থাকে, সেই জনতা মষ্য- 
মাতার সন্তান বাৎসলা এত অধিক । 
কনিষ্ঠ সম্তানের উপর মাতার যে সমধিক 
স্বেহ, ইহাও তাহার অন্ততম প্রধান 
কাবণ। এই ম্নেহ অর্থাৎ মার়াই স্ত্রী- 
জাতির প্রধান শৃঙ্খল । শতগুণ যোগ 
শিক্ষা করিলেও সহত্রগ্ুণে আধ্যাত্মিক 
দর্শনে পণ্ডিত হইলেও জননী কখনই 
এই শৃঙ্খল উন্মোচন করিতে পারেন না। 
দেবহৃতির শাঙ্খা যোগ অথব! অঞ্ষমালার 
অধ্যাত্মতত্ব চেষ্টা কবিয়াও ইহা দুরে 
নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। স্থষ্টির 
আদ্দিকাল হইতেই এই শৃঙ্খল রমণীর 
চরণে স্থাপিত হইয়াছে । ইহার উপর 
যৌণ নির্বাচন এই শৃঙ্খল দৃঢ়তর 
করিয়াছে । সুতরাং যৌণ নির্বাচন ও 
শিশু পালন এই ছুইটা ধর্মই স্ত্রীজাতির 
পরাধীনতার প্রধান কারণ। যে ধত 
পরাধীন, সে তত হুর্বল;) সামাজিক 
প্রভৃতা হইতে সে তত দূরে স্থিত । 
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যখন সমাঞ্ঞবন্ধন সুদূর পরাহত, 
ধর্মের ধারণ ছায়ামাত্রও ধখন পাঁতিত 
হয় দাই, সেই আদ্িমকাল হইন্ডেই 
পৃর্ববোক্ত ছুঈটী ধন্দ্ রমণীর প্বাধীনতার 
বিক্ষদ্ধে গাঁয়মান রহিয়াছে । কি যৌণ 
নির্বাটন, কি প্রাকৃতিক নির্বাচন ফোন 
ব্যাপারেই রমণী পুরুষের সমকক্ষ হইতে 
৷ পারিল না। তাহার পরাধীনত পুরুষান্ু- 
ক্রমে যত বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার 
উর্বলত্তণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, 'অবশেষে 
সত্ীজাতি পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন হইয়! 
পড়িল। পিতার স্বাভাবিক ধর্ম পুত্রে 
এবং স্বাভাবিক ধর্ম কন্তায় সংক্রামিত 
হইয়া! থাকে, এই কারণ পুকষের বিক্রম 
ও সাহস পুজে এব* স্ত্রীর ছূর্বলতা ও 
ভীরুত। কন্তায় দ্বিগুণিত হইয়া! সংক্রা- 
মিত হইতে দেখা যাঁয়। একদিকে 
একটা চক্রবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশই বৃদ্ধি 
পাইতি থাকিল, অন্যদিকে অপরটী ভগ্মাং- 
শের গ্টাঁয় ক্রমাগতই কমিয়। আসিতে 
আরমস্ত করিল। কিন্তু তাহ] বলিয়া কি 
স্ত্রীজাতি একেবারে ধ্বংন পাইল 1 
পাইলে জগৎ অস্কুরেই দলিত হইত। 
কথাটা একটু বিশর্দ করিয়া বলিতে 
হইল । জগৎ সংদপার তিনটা শক্তির 
কার্ধ্যফল। সেই তিনটা শক্তি অবিরত 
কাধ্য করিতেছে । ইহার মধ্যে ছুইটা 
শর্তে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী ;-- 
তৃতীয়টা মধ্যবর্তাঁ। বিরোধী শক্তিয় 
পরম্পরের উদাম ব্যর্থ করিতে প্রবুত্ত। 
উভয়েরই অবিরত আকর্ষণ ও বিকর্ষণে 
উভয়েরই উদাম যেমন ব্যর্থ হইবার 
উপক্রম হইতেছে, অমনি সেই তৃতীয় 
শক্তিটা উদ্ভুত হইতেছে। সুতরাং সেটা 
। গৌণশক্কি। যতদিন মুখা শক্তিত্ব সমান 








থাকিবে, ততদিন গৌণ শক্তি সমভাবে 


উদ্ভতত হইতে থাকিবে ) কিন্তু যে মুহূর্তে 
মুখ শক্কিদ্বয়ের মধো একটী বলবত্বর 
হইবে, অমনি তাহার প্রকৃতি অনুসারে 
গৌণ শক্তির তারতম্য লক্ষিত হইবে । 
পুরাণে এই তিনটা শক্কি সত্ব, রজ ও 
তমোগুণ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে । ইতাঁর 
মধ্যে সত্ব ও তমঃ মুখ্য এবং রজ গৌপ 
শক্তি বলা যাইতে পারে। সাত্তিকী 
উৎ্পার্দিকা, তামসী সংহারিকা, রাজসী, 
পালিকা। সাত্বিকী শক্তির ক্ষয়ে তামসী 
শক্তির বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। শক্তিত্রয়ের 
এইরূপ অসামজস্তই বিশ্রী । পরিশেষে 
প্রন্তিক্রিয়া বলে বাজসীশক্কি সাত্বকীর 
স্থান অণ্ধকার করিয়া বিপ্রবের নিরাকরণ 
পূর্বক শ্তিত্রয়ের সামঞ্জস্ত রক্ষা করেছ। 
যৌণ নির্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন 
বা জীবন সংগ্রাম সকলই এই শক্তিত্রয়ের 
অগর্গত। রমণীর অবস্থা! নিতান্ত হীন 
হইতে না হইতেই এই রজোগুণ তাহা- 
দিগের রক্ষায় প্রবুস্ত হইল। যে পুরুষ 
তাহাদিগের অধংপতনের মুল কারণ, 
সেই পুরুষ অবশেষে বৈষ্বী শক্তির 
অবতার রূপে রমণীয় রক্ষায় বদ্ধপরিকর 
হইলেন । যাহাকে লইয়া যৌণ নির্ব্া- 
চনের স্ষ্টি; যিনি বশ বৃদ্ধির প্রধান 
সাধন ; নশ্বর জগতে নিজের প্রতিবিষ্থ 
পাতের পক্ষে যাহ! দর্পণ স্বরূপ) মূল 
প্র্কৃতিস্বরূ'পণী সেই রমণীর রক্ষা একাস্ত 
আবশ্তুক, পুরুষ তাহ বুঝিতে পারি- 
লেন, বুঝিয়া তাহার রক্ষার প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইহা প্রতিক্রিয়ার ফল ভিন্ন 
আর কিছুই নছে। (ক্রমশঃ) 


* বীরমালা ২০৭ পৃষ্ঠা । 








২৩৩ চিকিৎসাতভ-বিজ্ঞান শ্রবং সমীরণ । 
আভা ও মন | 
আত্মা ।-- আত্মা -”- 


সহজ আমার কথ! এসেছি বলিতে 
আদিনি কারেও আমি ধরাতে ছলিতে 
লইয়া সরল ভাব 
এত আমার প্রতাব 
লুথে থাকি ডুবে দেই অপীম ললিতে। 


আন কেন কপটতা কাছ তুমি মন 
অসাধু ভাবেরে তব নাঁ কর দমন 
লয়ে অনর্থ ব্যসন 
পরে মালন বসন 
কর মলোরথে চড়ি বিপথে ভ্রমণ। 


বড় ব্যথ! পাই আমি তোমার কাবণে 
শোনন। আদেশ তুমি মানন! বারণে 
তাই এত কষ্ট পাও 
সঙ্গে মোরেও জালাও 
জাঁগে বাঁধা উপাসিতে সংসার তারণে। 


মুন 
আমি ভণ্ড পাপী তব কথ! নাহি শুনি 


দিবানিশি রাশি রাশি স্মুদ্রতায় গুণি 
পিইয়া মোহ গরল 
হ'য়ে গেছি অসরল 
চাঁরধারে আপনার শ্বার্থজাল বুনি। 


তোমার সরল কথা শুনে উপকৃত 
জালি বুঝি তবু আমি হয়ে থাকি মৃত 
অন্তরে লইয়া দর্প 
যেন সদ ক্রুর সর্প 
মরণের গর্ভে ধাই ন। বু'ঝ অমৃত। 


কত গীত বাজে শুনি অসীম আকাশে 
অসীমেব বার্তী ভার ধীয়ে ডেসে আসে 
লোকালয় কোলাহল 
ব্ষিয়েব হলাহল 
প্রভাহীন সে বার্তীয় শ্বগণয় গ্রভাসে। 


জীব আসে যায় শুধু গমনাগমম 
নান! লীলাময় এই ভব উপবন 
চতুর্দিকে ভাঙাগড! 
অন্তহীন বোঝাপড়া 
নিরাকার সাকরেতে চলিছে ভুবন । 


চারিধাবে দ্বন্দ ছেদ ছংখ রোগ শোক 
মাঝে মোর প্রিয়তম অভয় অশোক 
তাহার শরণাগত 
হযে ভাবি ভাবীগত 
বর্তমান, সংসারের আধার আলোক । 


কাহারো করিতে হাঁনি চাহি না জগতে 
জগতপত্তির আমি চলিতে অমতে 
বলেন যা ভগবান 
শুনে হই বলবান 
আনন্দে প্রফুলল রহি না মিশি অসতে। 


মন 1-- 
প্রভূ! যাহ! ভাব তাহ! উদ্ধার মহান 


মোহে মেতে করি আমি সবাকার হান 
এরে ধরি ওরে মাৰি 
মরি ক'রে মারামারি 

মারীভয় জেগে €ঠে মৃত্যু অবসান। 


(০০3 


রে 





অভিমান । 


আত্মা 1 
অনন্ত নিখিল মাঝে জাগে মল হর্ষ 
সুধার ঝঙ্কাবে যায ন্ষি'দ বিমর্ষ 
বিশ্বেব বিমল থেল। 
থেলে কেটে নায় নেলা 
অনস্তেব করি ধ্যান লি ভার স্পর্শ। 





২৩১ 





মন ভুমি শোন যদি আমার বচন-- 
শ্রদ্ধামহ মান যদ সশ-প্রলনচন 

স্পর্শ মোব নেইমন্ব 

গাবে, ভনে হবে জয় 
করিতে হবে না৷ আর ক্রন্দন শোচন। 


সাকিন একী চির বক্তা 


অভিমান | 


এবা কত বলেযাঁয়। কহ লে মায়, 
মন শুকাতে জল নয়ানে, 
মোৰ! কত অন্তরাগে, নিশি নিশি জেগে 
মাল! গেঁণে ডাকি মবণে। 
এরা শিবীষেব মত পরশ কাতর, 
(আসে) নিমেষের পুজা) লইভে, 
মোরা মাটার গ্রতিমা, মাটা ভবে যাই, 
শুভ যোগ নিশি প্রভাতে? 
সখি! কতবেপে মায়, আয়ু নাকুলায় 
মরণেও থাকে পর্িিভাপ, 
এর! আধেক জনমে, পীারিতি গ্রণ্ে 
শেষ আধে দেয় আভশাপ! 
যবে দিনান্তের প্রায়, লইত বিদায় 
কেন মোরে বলে গেল ন! 
এ যে নয়নের নেশা, প্রাণের কুয়াঘ! 
প্রভাতের পরে থাকে না! 
আমি আখি নীরে তিতে,আরাধি অতীতে, 
মনে পড়ে দেতে যাবন।, 
হেঁগ1! হদয়েতে বাপ, হৃদয়ের আশা 
(তার) চরণের ত. ঠেকে না! 


আজ ভ,ল গুরু ভার, বড় কাঁধ তার, 
(নাহি ) অবসর দিতে বারতা, 
তবে জীলনের এই অতিথি শাঁলায় 
আমার এতকি মমতা! 
সথে। বনুনাঁন জল, হয়েছে নিচল 
নিলাশায় গেছে বিয়া, 
আজ রজত সিকতে, টাদের বাহুতে 
জুডান নাথাটী রাঁিধা 
অজ কুস্থমিত বনে, কুয়াষার সনে, 
বসন্ত হযেছে বিবাদী, 
আজ তক্মুলে মাথা, আধ মালা গাথা, 
বনবাঁল! ঘুমে বিষাদী ! 
আয় ভাল করে দেখি কেহ আসে নাকি 
মথুবার এই পথেতে, 
ওলো! ! মুখ চাহিবার, কেহ নাই যাঁর, 
(বড) বাঁধ! তাঁর মস্ত! 
এলে।! আপ্সিকার রাতে,দেখা তার সাথে, 
আজিকে যেতেছি মরণে, 
সই! সেনিশির মত এ নিশি হলনা, 
(আজ ) মেঘ ঢাকে চাদ গগণে! 


শপে পাপ উ 6 পপি এ পি 


শপ 


৮ 





২৩২ চিকিৎম 


[তভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





গুক শিষ্য সংবাঁদ। 


পৃজাপাদ পিদামাসব মহাশয় বিধলা সাংক্রবউ 
টি ভগেছের ই পরক্ধাক আম্পনানেব বিপি 
দিয।ছেন, এই প্রপ্ডাবে ভাহা শিবি্িন পুর্সক 
কেবল গোত্রান্তবিতা কন্যা পক্ষে পিত় গোরো 
ল্লেখের বিধি প্রদত্ত হইল। বিধবা বিব|তের 
১৬২ পৃষ্ঠা দেখ । 


শিধা । আদ] কন্না বিধবা হইলে, 
তাহাব সম্প্রদানকালে কোন্‌ গোত্রের 
উল্লেখ কবিতে ভইবে ? 

শুক | মর্দি 
স্বামী সত্সর্থ না নন 
তাহাকে পিতগো্রব উদেপ পর্দক 
সম্প্রদান কধতে হইবে | কিন্য সপ্পপ্ধী 
গমন অগব সৎসর্গ ভঈলে কন্যা পিত্র 
রষ্ট হইয়া পতি প্রাপু হম) আত 
তাঁহার আব যগার্দিপি সম্প্রা্গান ভইচ্ত 
পারে না, তলে ইচ্ছংপূর্দাক স্রঘং পুন 
হইতে পারে মাত্র। 

শিষ্য। সপুপদী গমন হইলে, কন্তা 
যে পতিগোত্র প্রাপু হব,» তাহার প্রমাণ 
কোন্‌ শান্তে আছে? 

গুরু । লঘু হারীতে আছে, গা 


সপৃপদী গমন অথনা 


ভইয়া থাকুক, 


নপ্ণাঁ ঘৰ 


হগোতাদ ভ্রশ্ততে নারী বিধাঁভ।ৎ সপ্পুমে পদে। 
পতিগোত্রেণ কর্ঠবা।? তক্যাঃ পিখ্োদক কিয়া? | 
সপ্তুপদীগমনের পর স্বী পিতগোত্র 
হইতে ভ্রষ্ট হয়; পতিগোদ্রের উল্লেখ 
করিয়।, তাহার শ্রাদ্ধ ও তপণ করিনে। 
শিষা। হারীতের মত এই প্রকারই 
বটে, কিন্ধ বৃহস্পতির মনে পাণিগ্রহণ 
নিষ্পন্ন হইলেই গোতহলংশ হয় । যথা, 
পাণিগ্রহণিক1 মন্ত্াঃ পিতৃগোররাপহারকাঃ। 
ভভ্গোত্রেণ লারীণাং দেয়ং পিওোদকং ততঃ ॥ 


[0000 


ৃ 





গাণিএাহণ মন্ব দ্বাবা পিতৃগোত্র অপ- 
জত হয়, ভর্ভাগাত্রের উল্লেখ করিয়। 
স্ীলোকেব শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে। 
অতএব কোন্‌ মত অনুসারে চলিতে 
ভইবে? 

গুক। লঘু হাবীতেব সহিত বুহ- 
স্পতি বচনের কোনও নিরোধ নাই। 
পাণিগ্রহণ গোত্ভ্রশের প্রাবস্ত এনং 
সপুপদা গমনেব পর তাহার সমাপ্রি; 
ভাই বৃহস্পতি বলিতেছেন, পাণিগ্রহণ 
হইলে যদ আ্ীর মুত হয়, তথাপি 


পর্ভণোেজেব উল্লেখ কবিয়াই তাহার 
আাদ্ধ ৪ তগণ করিতে হইবে । অতএব 
লগৃভাবীতে 9১2 


“গাণিগ্হণেন জায়।ত" বৃক্ন হিজায়াপতিত্বং 
অপ্ুমেপদে"। 

পাণিগ্রহণ দাবা জায়ত্ব জন্মে এবং 
সপৃপদা গমন দ্বাবা। জায়ার উপর সম্পূর্ণ 
স্বামি জন্বো। 

এই বাক্যে বৃহস্পতির মতই সমর্থিত 
ভইযগাঢু | 

শিষা। যদি এমতই 
লিখিত স্ভিতাঁতে যে, 


হইল, তবে 


বিব।হট্চব নিবুন্তে চতুর্থেচ্ছনি রাতিযু। 
একফত্বং সাগচা ভ্“পিণ্ডে গৌছেচ শতকে ॥ 
বিবাভ নিষ্পন্ন তইলে, জী চতুর্থ 
দিবসে বাত্রিকালে স্ব'মীর সহিত পিগু, 
গোত্র ও অশৌচে একত্ব প্রাপ্ত হয়। 
এই বচনে বিবাহের পর চতুর্থ দিনে 
বিহিত পতিশোত্র প্রীপ্তির কথা কি 
প্রকারে নির্বিবোধ হইতে পারে ? 


মি ১১১ 


গুরু শিষ্য সংবাঁদ। 
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গুরু । উক্ত লিখিত ব্চনে সপ্ুপদী 
গমন ব্যস্থীত্ডও বিবাহের পর কেবল 
সম্ভোগ দ্বারাও ষে স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপু 
হইতে পাবে, তাহাই বিহিত হইয়াছে 
অতএব 5 এই প্রকার 
উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত হইতেছে । 

শিষ্য । লিখিত বচনে সম্ভোগ দ্বার! 
পতিগোত্র প্রাপ্তির কোন9 কথা নাই, 
তবে চতুর্থ দ্রিন বাত্রিকালে মাত্র পততি- 
গোত্র প্রাণ্থি বিহিত হইয়াছে । কেবল 
ইত দ্বারাই সগ্ভাগ ভন্য পঙতিগোত্র 
প্রাপ্গিব বিধানকে মন করিঘা বুঝা 
যাইতে পাবে? 

গুরু । বিবাহের 
অনর্ধি সন্তাগেব কাল। 
রঘুনন্দন সংঙ্কাব হবে 


গর চতুর্থ দিন 
অতএব স্মন্ত- 


"তা বুঙ্টে ঃ প্রভৃতি কিরারমঙ্গাবলবণা- 
শিনৌ ব্রধাচাবিণো ভমো সহ শধীযানাষ্গ । 

বিবাহের পন বন কন্য' 'অঙ্গারলবণ'শী 
হইয়া, তিন দিন মৈথুন নজ্জন প্ৃর্থক 
একব মত্তিকাঁতে শষন কবিািব। 

এট গ্রহ বাঁকা উদ্ধত কবিষা তিন 
দিন মৈথুনার্দে নিষেধ পুর্দাক বাতিবেক 
মুখে চত্থাদি দিবস যে, সংম্তাগব কাল, 
তাভাব নিধান করিযা্ডন। ম্হর্মিও 
উক্ত গৃহার্েব সহিত একবাকা ভইয! 
সন্তোগের গ্রকুকাঁল চতুর্থ দিন বাতি 
স্চেই স্সীব পতিগোত প্রাপ্তিব বিধি 
দিতেছেন। (১) 








(১) ষদ্যপি, পঙ্ষতৌ লনোটপতি ফোভার্ধাম্‌ 
অনুতৌ যণ্চ গচ্ছঠি” ইত্যাদি বৌধায়লীয় বচন 
অনুদারে খ্বতুতিন্ন কালে স্বীগমন শিষিদ্ধ, 
তথ(প বিবাহ মধ্যে যাহার খু উপাস্থৃত, হয়, 
সম্ভবতঃ তানৃশী সাক্জীর সম্থঞ্টে এই নিকষম। 


সাপ 


| 


স্ুবী বিলোচন ধৃত খষ।শুঙ্গ বচন দুষ্ট 
কৰিলে, সংন্তাগ বার পণ্িগোত্র প্রাপ্সি 
বিষয়ে অণমাতগ সন্দেহ থাকে না। 
যথা, 
স্বীণামাদাস্্া বেভদ্ধদ গোত্রং “তন নির্বপেত। 
যদ হক্ষত যানিং স্আাৎ পতিমন্য" সমাশ্রিতা। 
তদগোতেণ তদা দেয় পিত, শ্রাদ্ধ ভথে।দকম্‌ ॥ 

স্বীলোকের প্রথম পরতির গোণো। 
ভিখ পুর্ধক পিগওদানাদদ কবিবেক। 
ঘদি কা অক্ষতযে।নি থাকে অথাৎ 
সন্ভোগেব পুবেবই অগ্গ পতিচক আশ্রয় 
কিয়া তবে দ্বিতীয় পতিৰ 
গেঢতএব উল্লেখ করিখা পিগুদান, শ্রান্ধ ও 
তপর্ণ করিবে । 


থাক 


এই “চনে ক্ষতন্যানিব প্রথমপতির 

গেজাগাণ পুন্দক এবং 'অক্ষহবে নিন 
ছিশাব পতিব গোনেশেলথ পূর্বক পি গ্াদি 
দান পি তাতএব সান্তাগই 
ঘেস্সীব এতীদশ গোর পবিবর্ভেব কারণ, 
তাহা সভজই প্রতিগ্ন ভইভেচ্ছ। 
লঘৃভণ্র'"তর মতে সপ্ুপদী 
পরিিগোত্র প্রাপ্তি হইঈ- 
লেও লিখিতের মত বিবাহের পর চতর্থ 
দিন পাব্রিক্খলে পতিগোত্র প্রাপ্সথি ঘটে, 
একথা নলিপাব আপি কি? 

গুক। তাহা হইলে লিখিতের নিতজব 
বচানবই পবস্পব বিবোণ ঘটে । কাৰণ, 
উহাব ম্ত৪ সপ্পুপদী গমনেব পর স্ত্রী 
পতিগোত্র প্রাপ্ত হয যথ।_- 


হত ভউযাছে ও 


ন্ষা। 
গমনের পব স্ব 


স্থগোতাদ নশ্ঠতি নাবী উদ্ধাহাৎ সপ্তমে পদে। 
ভত্বগোচতণ কন্তব্ং দান পিঝে তি য়া॥ 


আতণব বদ্ধ যাজ্ঞনক্ষে। “বিব(হে বিতঙ্তে তন্্রে 
ইতুয্রমা গিহাজাকেব লাজাংশ্চ ততস্তন্ত্ প্রব- 
উয়েৎ” ইত্তান্তেন আলঙ্গা'হুতি প্রাহশ্চি্র নুষ্ঠান 
পুদক রজংম্বলাব বিবাহ বিহিত হইয়াছে 1 
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চিকিৎসাঁতভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 











বিবাহে সপ্তপদী গমন হইলে স্ত্রী 
পতিগোত্ধ হইতে ভ্রষ্ট হয়) অতএব 
পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া, দীন শ্রাদ্ধ ও 
তর্গপণ করিবে। 

কাষেই শাস্ত্াস্তরের সভিত এক- 
বাঁক্যতা রক্ষা পূর্বক বিষয়ভেদে ব্যাখ্যা 
করিয়া, উভয় বচনের বিরোধ তগ্জন 
অবশ্ঠ কর্তব্য অতএব খাষাশূঙ্গাদির 
মতের অনুসরণ করিয়া *বিবাহেচৈব 
নিবৃতত্তেশ এই বচন সম্ভোগ জন্ত গোত্রাপ- 
হার পক্ষে ব্যাথা করিতে হইল । 

শিষা। “গোত্র শবের অর্থ বংশ। 
অমুক (ব্যক্তি) অমুক গোত্র বলিলে, 
অমুক (ব্যক্তি) অমুক মূুনিব বশে 
জন্মিয়াছে, অথবা অমুক মুনি অমুকের 
বংশের আদ্রিপুকষ, ইহাই গ্রাতীয়মান 
হয়।” অতএব প্কাশ্ঠপ মুনির বংশো- 
স্তন এক কন্তার শাশ্ডিল্য বংশোডৰ এক 
পুরুষের সহিত বিবাহ হইল, এই বিবাহ 
ছবার!, সেই কন্তার কাশ্তপ গোত্রোস্তবত্ব 
লোপ কিজপে হইতে পারে। যেমন, 
বিবাহ হইলে, পিতার পরিবর্ত হয় না, 
পিতামহের পরিবর্ত হয় না; সেইরূপ, 
ংশের আদিপুরুষেরও পরিবর্ত হইতে 
পারে নাঁ। যদি তাহা না হইছে পারিল, 
তবে বিবাঁহকাঁলীন গোত্রোলেখ সময়ে, 
পিভৃগোত্রের উল্লেখ ন। হইবে কেন ৮ 

গুরু । তুমি গোত্র শবের যে প্রকার 
অর্থ প্রতিপাদন করিলে, ত'হা' ত্রাঙ্গণের 
পক্ষেই অনেকাংশে সস্তবিত, কিন্তু ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ত অথন। শৃদের পক্ষে তাদৃশ সম্ভবিত 
নহে। কারণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের 
অ'দিপুরুষ ব্রাহ্মণ নহে। ক্ষত্রিয় প্রভৃ- 
তির গোত্র দ্বারা সেই জাতির আদি- 
পুরুষ বুঝায় না। -কিত্ব আদিপুরুষের 
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পুবোহিত বুঝায় । অতএব রঘুনন্দন 
উদ্বাহতত্তে মিতাক্ষরা ধৃত আশ্বলায়নের 
মত উদ্ভূত করিয়া বলিয়াছেন যে,_- 


“এব যদ্যপি রাজগ্যবিশাং প্রাতিস্বিক 
গোৌত্রাভাবাৎ প্রবরাঁভাবস্তথ'পি পুরোছিতগোত্র- 
প্রবরৌ বেদিতবো, তথা যজম।নন্তার্ষেয়ান্‌ গোত্র 
গ্রবরান্‌ প্রবৃণীতেতু্ভী পৌরহিতান্‌ রাজন্য- 
বিশাং প্রবৃণীতেতাশ্বলায়ন ইতি মিতাক্ষরাঁ।” 


ইহাঁর তাৎপর্য এই যে, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্তের নিজ নিজ গোত্র না থাকায়, 
তাঁহাদের গ্রববও নাই। তথাপি পুরো- 
ভি্র গোরপ্রবর লইযাঁ, ক্ষত্রিয়াদির 
গোত্র প্রবর কলিত হইয়াছে ইত্যাদি । €২) 

স্ততরাং অমুক ব্যক্তি অমুক গোত্র 
বলিলে, অমুক ব্যক্তি অমুক মুনির বশে 
জন্মিযাছে অথনা আমুক মুনি অমুক 
বাক্তিন আদিপুরুষ, কেবল ইহাই বুঝা 
ইবে, একথা আংশিক সত্য হইলে? 
সম্পূর্ণ সত্য নতে। আব বিবাহিতা 
কন্গাব পিতা প্রন্ৃতির পরিবর্ত হয় না 
বলিয়া, তাহার গোত্রের পরিবর্ত হয় 


€৯) সকল ত্রাঙ্গণের আদিপুরুষও ব্রাঙ্ণ 
নহেন । আনেক ক্ষরিষ প্রডৃতিও ব্রাহ্মণ হইয়া 
ছেন; যথা বিষুপুবাণ চতুর্থ অংশের ১৭শ 
অধায়ে,- 

গগর্গাচিছিনিঠ, ততোগার্গাঃ শৈন্াঃ,। ক্ষতো- 
পেতা ছিজাতযঃ” 

গর্গের পুত্র শিনি' শিনি পুত্রগণ ক্ষনিয় হই- 
য়াও গার্গশৈন্য নামে প্রসিদ্ধ ব্রা্গণ হইয়াছিলেন। 
“তত্ত ত্রয়া।রুণ পু্ধরিণো, কপিলশ্চ পুত্রত্রয়ম্‌ 
তাভুৎ। তচ্চ ত্রিশ্টয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতাম্‌ উপ- 
জগাম” ৷ ক্ষত্রিয় উরুক্ষয়ের পুর অরযারুণ, 
পুদ্ধরিণ ও কপিল; উঠারা তিনজমেই পরে 
ব্রাহ্মণ হইবাছিলেন। ইতাদি তরে প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণে শৃদ্রেরও বিপ্রতব প্রাপ্তির উল্লেখ । বাহুল্য 
বে.ধে উপেক্ষিত হইল । 


গুরু শিষ্য সংবাঁদ। 
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২৩৫ 





না, ইহাঁও যুক্তিসঙ্গত নহে । কাঁরণ 
অনেকেই জানেন? দত্তক পুত্র জনকের 
গোত্র প্রাপ্ত না হইয়া, গৃহীততারই গোত্র 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যর্দি কোন দত্তক 
“আমি অমুক গোত্র” বলিয়া পরিচয় 
দেয়, তবে সেই ব্যক্তি সেই গোত্র 
প্রবর্তক মুনির বংশে জন্মিয়াছে, ইহা 
কখনই বুঝিতে হইবে নাঁ। উদ্বাহতত্বে 
রঘুনন্দন বলিয়াছেন,_- 


গোত্রধকথে জদয়িতুর্ন হারেদ দত্রিমঃ স্তঃ | 
গোত্রধক্থ।নুগঃ পিগ্োব্যপৈতি দধতঃ হ্বধা॥ 
ইতি মনুক্তেঃ * * * * জন্কগোত্র খকথ 
গ্রাহিত্বেন তৎপিগশ্বান্ধকর্তৃত্বেন চ প্রতিগ্রহীভুরেব 
গোত্রাদিভাগিতং দত্তকস্ত প্রতীয়তে । 


দত্তকপুত্র জনকের গোত্র ও ব্যিষ 
পাইবে না। যে গোত্র ও বিষয়েব অধি- 
কাবী হয়, সেই পিওদান করিয়! থাকে । 
ইত্যাদি 
এই মন্ত্র বচন অন্থসাঁবে, যখন পিগাধি- 
কারী হইলেই জনকের গোত্র ও বিষয়ে 
সত্ব জন্মে, অন্তথা জন্মে না, তখন দত্তক, 
গৃহীতারই গোত্রীদি পাইবে, ইহা প্রতি- 
পন্ন হইতেছে। 
মন্ুসংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে, 


উরসক্ষেত্রজৌ পুত্র পিতৃরিকথস্তভাগিনো। 
দশাপরেতু ক্রমশো! গোত্রারিকথাংশ ভাগিনঃ॥ 


“ওরস ও ক্ষেত্রজপুত্র পিতৃধনের 
অধিকারী। দর্তক্ষ প্রভূতি আর দশবিধ 
পুত্র, পুর্বা পৃর্বের অভাবে গোত্রভাগী ও 
ধনাংশভাগী হঈবেক।* (৩) 


€৩) বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মন্ুবচনের 
অনুবাদে দৃত্বকপুতের ম্পষ্টত; গোত্র পরিবর্তন 
স্বীকার কক্িয্াছেন, ফোন কথাই কহেন নাই। 


এমন কি, গৃহীতার গোত্রের উল্লেখ 
পূর্র্বক যদি দত্তকের চুড়াকরণাদি সংস্কার 
না হয়, তবে সে কখনই শাস্ত্রসম্মত দত্তক 
পদের বাচ্য হইতে পারে না। যথা 
কালিকাপুবাণে,- 
পিতুর্গোত্রেণ ষঃ পুত্রঃ সংস্কৃত: পৃথিবীপতে | 
আচুড়াস্তং ন পুত্রঃ স পুত্রতা" যাঁতিচান্ততঃ ॥ 
চুড়াদ্যা যদি সংক্গারা নিজগোত্রেণ বৈকৃতাঃ। 
দত্তাদ্যান্তনষ|ন্তেহারন্তথ! দাস উচাতে ॥ 


হে রাজন্‌! যাহার চুড়াকবণ পর্যন্ত 
সংস্কার জনকের গোত্রের উল্লেখ কবিয়! 
হইয়াছে, সে আব ভিন্ন গোত্রের পুত্র 
হইতে পাবে না। চুড়াকরণাদি সশস্কাব 
গুভীহার নিগগোত্রের উল্লেখ পুর্ব 
অনুষ্ঠিত হইলেই দত্তকাি পুত্র সিদ্ধ হয়, 
অন্ঠথ! যাহাকে গ্রহণ করা যায়, সে 
দাস পদ বাঁচ্য হয়। 

অতএব যদ দত্তকপুচত্রর গো পরি- 
বর্তন শান্ত সম্মত হইল, তবে জ্ত্রীরই 
গোত্র পরিবর্তন না হইবে কেন ? অর্থাৎ 
দত্তক যদি জনকেব গোত্র পরিত্যাগ 
পূর্বক গৃহীভার গোত্র পাইতে পারে, 
তবে স্ত্রীরই বা পতিগোত্র প্রাপ্তির বাধা 
কি? উভযেরইত জনকগোত্র পরিহার 
পূর্বক গোত্রান্তর প্রাপ্তি সমান। স্থতরাং 
এতাবতা ইহাই প্রমাণত হইল ধে, 
অমুক বাক্তি অমুক গোত্র বলিলে অমুক 
বাত্তি অমুক মুনির বংশে জন্মিয়ছে, 
অথবা অমুক মুনি অমুক ব্যক্তির আঁদ- 
পুকষ, ইহা কথনই নিশ্চয় করিয়া বল! 
যাইতে পারে না। অতএব কন্তার পুনঃ 








" অসম্ভব বলিয়! 


পপি 


কিন্তু স্ত্রীর গোত্র পরিবর্তনের বেলায় একেবারে 
সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। বিধব? 
বিবাহ ৫* পৃষ্ঠ। দেখ। 








২৩৬ 





সম্প্রদানকালে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ শাস্ত্র 
বহিভূত ও যুক্তিবিরুদ্ধ । 

শিষ্য । যদি সপ্তপদী গমনের পর 
স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে, ইহা শাস্ত্র 
সম্মত হয়, তবে,-_ 


সংস্কৃতায়াস্ত ভার্ধায়াং মপিতীকরণান্তিকম্‌। 
/গ্তৃকং ভজতে গোত্রম্‌ উদ্ধ'তু পতিপৈতৃকম ॥ ৪1 





(৪) উদ্বাহতত্তে “স'হিতায়াস্ত ভাঙ্যায়াম্‌” 
এই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হইল, বিধব! বিবাহ প্রণেতা । 


চিকিৎসাতত্তু-বিজ্ঞান শরবং সমীরণ। 


বিবাহ সংস্কারের পর স্ত্রী সপিশ্তী- 
করণ পর্য্যন্ত পিভৃগোত্রে থাকে, সপিস্তী- 
করণেব পব শখ্বশুবের গোত্র প্রাপ্ত হয়। 
কাত্যায়নের এতাদৃশী উক্তি কি 
প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? 
(ক্রমশঃ) 





নিজ মতের অনুকূল বোধে এসংস্কতায়ান্ত ভার্য)- 
যম” এই প্রকার পাঠ ধরিয়াছেন। আমিও 
কোন কথান1 বলিয়া তাহারই অনুনরণ করিল।ম। 





টা শীট উ কপ 


“বিশ্বাসে মিলয়ে বস্ত তকে বহুদুর” | 


কোন এক সময়ে একজন যুবক, 
ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কাব ও দর্শন 
প্রড়তি নান? শান্স অধ্যয়ন করিয়া! 
ঈশ্বরান্রসন্ধানে নিঘুক্ত হয়েন। ভ্িনি 
নিমিত্ত জীবকৃত্ত প্রভৃত শাস্ত্র অধায়নের 
পর একে একে প্রকৃতি গ্রন্থেবও অনে- 
কাংশ অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
তাহার চিত্তের শাস্তি হইল না_তিনি 
কিছুতেই ঈশ্বরকে আপনার অনুমানের 
বিষয়ীভূত করিতে পারিলেন না। পরি- 
শেষে মনে মনে এই স্ির করিলেন যে, 
অনস্ত মহাসাগরের পর্যালোচনা! করিব 
এবং তদ্দধারাই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ 
হইবে । শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন মহাসাগর 
ঈশ্বরের প্রত্িচ্ছবি। প্রতিচ্ছবির পর্যা- 
বেক্ষণে উহ যে বস্তর আশ্রিত তাভারও 
পরিদর্শন হইতে পারিবে, এইরূপ স্থির 
করিয়! এ দাম্ভিক পণ্ডত একদিন সায়ং- 
কালে এক মহাসাগরের বেলাভূমিতে 


উপনীত হইলেন। উপরে অসংখা গ্রহ . 


নক্ষত্র বিরার্জিত স্থবিমল নভোমগুল । 


পদনুলে নীন'বিধ স্থাবর জঙগম পরি- 
শোভিত ন্ুনিস্তীর্ণ ধবাতল। সম্মুখে 
অপাক মহাসাগর । সকলই সেই বিরাট 
পুকষেব লিবাঁট মর্ের পরমাণু । পণ্ডিত- 
বব প্রকৃন্ির সেই অণ্ন্তা অপরিমেয় 
ছবি--পবামশ্ববেব সেই মহীয়পী কীন্তি 
সন্দর্শন করিষ1 অকন্মাৎ চঈমকিত হইলেন। 
প্রকৃতির নিয়মাতসাবে সেই চমক 
আমিল নটে, কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না, 
ক্ষণস্থায়িনী চপলার ন্যায় নয়নকে ধাধা 
দিয়া তখনই চলিষা গেল। পণ্ডিতের 
গভীব হৃদয়কন্দর হইন্তে অজ্ঞান-তিমির 
অপশ্যত হইল না-তীভাঁর সেই মায়া 
ঘোর ভাঙ্গিল না । তাহার অভাস্তর দন্ত 
আসিয়। পুনর্বার তাহাকে আশ্রয় করিল। 
তিনি নিজের জ্ঞান বাগুর! বিস্তার করিয়। 
পুনর্বার প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার জন্তু 
চেষ্টিত হইলেন । তিনি পুনর্ব্বার তাহার 
জ্ঞ'ন বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বার গ্রকৃতির 
বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নভোমগুল 
ধরাতল ও জলধিজলকে বিশ্লষ্ট করিয়া 


পারাপার? 


“বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর” | 
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পঞ্চভুতে--হুঙ্ষতম পরমাণুতে পরিণত 
করিলেন । আবার বুত্ক্রমে উহ্বাদিগকে 
পরম্পর মিশ্রত--সংযুক্ত করিয়া এক 
বিরাট বপুর স্থষ্ট্রি করিলেন। অস্তরে 
বাহিরে সম্মুখে, পার্খে এক মহাকায় 
মহাপুকষকে দেখিতে লাগিলেন। দেখি- 
লেন মেঘ নকল এ পুরুষের কেশদাঁম, 
পর্বত সকল তাঁহার অস্তিসমূহ, নদী 
সকল তাহার নাড়ী, সমুদ্র তাতার কুঞ্গি, 
চন্দ্র সুর্যা তাহার চক্ষু, বুক্ষ সকল তাহার 
বোৌম। তাহার সহিত নিখিল জীন 
কালচক্রে ঘর্ণায়মান হইয়া একশার এ 
মহাপুকূষেব মুখ মধো প্রবিষ্ট হইতেছে 
এনং ক্ষণকাল পরেই আবার বহির্ণত 
হইতেছে । এই অত্যাশ্চর্্য ভীষণ ব্যাপার 
সন্দর্শন করিয়া পণ্ডি প্রনরের বুদ্ধি 
স্তস্তিত হইল। চক্ষু উন্দীলন করিয়া 
দেখিলেন, তিনি সেই বেলাভূমিতেই 
দণ্ডায়মান রঠিয়াছেন। সম্মুখে অপর 
এক ব্যক্তি একথানি শুক্তিকাঁ লইয়া 
তদ্দারা সমুদ্রের জল উত্তোলন পূর্বক 
সন্গুখস্থ বালুকাবিবর মধ্যে এ জল নিক্ষেপ 
করিতেছেন_-তাহার কারের বিরাম 
নাই। অত্যল্প বাঁলুকাবিবর জলপতন 
মাত্রই পূর্ণ হইতেছে । তৎক্ষণাৎ 
শুকাইয়াও যাইতেছে। সমুদ্রের জলেরও 
হাস নাই-_বালুকা বিবরেরও পূর্তি 
নাই, অধাবসায়ী ছুরাঁশাপরাষণ ব্যক্তির 
কার্যেরও বিরতি নাই। তদ্দর্শনে 
আমাদের পূর্ববপরিচিত দাস্তিক পণ্ডিত 
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 
মহাশয়! আপনি অবিরত একি করিতে- 
ছেন? আপনার এই নিরর9৫থক পরিশ্রমের 
কারণ কি? পণ্ডিতের এই কথ! শ্রবণ 
করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন, 
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আমি সমুদ্রের জল সেচন করিয়। সমুদ্রের 
তল দর্শন করিব বলিয়াষঈ্ট এইরূপ 
করিতেছি । তখন প্রথম পণ্ডিত নিজের 
স্তায়শাঙ্ত্র' উন্মোচন করিয়া বলিলেন, 
তুমি বুঝ কথন স্তাঁয়-শান্ত্র অধ্যয়ন কর 
নাই? এ তোমার অনপভ্ভবে সম্ভব 
কল্পনা) মণ্তষা চেষ্টায় কখন কি জমুদ্র 
শোধিত হইতে পাবে অথবা এই সামান্ত 
বালুকাময় ভূমি এ অপবিমেয় অন্বুরাশিকে 
ধারণ করিতে পারে? সমুদ্র পৃথিবী 
হইতে অনেকাংশে বৃহৎ এই ক্ষুদ্র 
পৃথিবীতে সমুদ্রের জলের স্থানই হইতে 
পারে না। এই ত গেল এক কথ । 
তার পর অঙ্কণাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়। দেখ 
দেখি, ভুমি এই ক্ষুদ্র শুক্তি দ্বারা যে 
পরিষাণে জল সেচন করিতেছ, তোমার 
সমগ্র জীবনে বা! সমগ্র জীব সমাজের 
সমগ্র জীননে শ্ীসমুদ্রের জল শোষণ কর! 
যায় কিনা। অতএব এই ছুরাশ! পরি- 
ত্যাগ কর। আজ হইতে দর্শনণাস্ত্রের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হও, তাহ! হইলে,আর 
কখনই তোমার এ ছুর্বৃদ্ধি -ঘটিবে ন1। 
তখন দ্বিতীয় বাক্তি গ্রথম ব্যক্তির দ্দিকে 
দৃষ্টি করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগি- 
লেন, মহাশয়! আপনি আজ আমার পরম 
উপকার করিলেন। আমি আজ হইতেই 
দর্শন শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 
তাহা হইলে আমাকে আর কখনই এরূপ 
বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হুইবে না। 
কিন্তু মহাশয়! আপনার কথায় আমার 
আর একটা বিষম মোহ আসিয়া! উপস্থিত, 
হইয়াছে। আপনাকে অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া শ্রী মোহ অপনোদন করিতে 
হইবে। আপনার কথা বার্তায় বোধ 
হইতেছে যে, আপনি একজন দার্শনিক । 





২৩৮ চিকিৎসাতভ্ু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


বিন এজাজ নতি এসি রিনি রেল রিনি 
আমার এস দগটাও দর্শনশান্ত্র ঘটত। | বলিয়া মানব সমাজে প্রথিত হইতে 
বলুন দেখি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম জীবকৃত 1 পারেন, তবে আমার এই কাধ্যই ব! কেন 
দর্শনশান্ত্র, বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম পরাৎপর | অজ্ঞেয় কার্ধা বলিয়া উপহাসাষ্পদ হইবে? 
পরমেশ্বরকে অনুমান করিবার জন্য-- | এই কথা বলিয়াই প্র ব্যক্তি সেই স্থানেই 
সকলের জ্ঞানের বিষরীভূত করিবার | অস্তর্থিত হইলেন। দাস্তিক পণ্ডিত তখন 
জন্ত প্রবৃত্ত হয় কেন? তাহার স্থক্ষদ্র | অবাক হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রতি- 
হৃদয় কন্দর যদি মত হইতেও মহীয়ান্‌ | নিবৃত্ত হইলেন । 

পরমেশ্বরকে ধারণ করিবার জন্ত নিরন্তর বলুন দেখি পাঠক ইহার তাৎপর্য্যার্থ 
ধাবমান হইতে পারে, এবং প্রকার | ধারনা হইলে কিছু জ্ঞানের সঞ্চার হয় 
কার্ধকারী ব্যক্তি যদি বিজ্ঞ দার্শনিক । কিনা! 





আঁমাঁদিগের নূতন অন্ষ্ঠান | 


কলিকাতায় আপাততঃ সর্বসমেত প্রকাণ্ঠ রঙ্গালয় পাঁচটা । রঙ্গালয়ের কর্তৃপঙ্গ- 
গণের গুণে ও দোষে অনেক সময়ে সমাজ উপকৃত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া! থাকে ধথাযথ- 
রূপে সমাজ চরিত্র দেখানই নাট্যকারদিগের কার্ধ্য, প্রকাশ্তে জীবন্ত ছবি দেখিলে 
লোকের মনে শ্বতঃই ভাবের পরিবর্তন হইয়! থাকে । এরূপ একটা সমাজের সহিত 
জণ্ডত বিষয়ের আলোচন! কর! নিতান্ত কর্তব্য বোধে আমর! আগামীবার হইতে 
বিশেষ সতর্কতার সহিত, এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিব । আঁমাঁদের পত্রের কলেবর যদি 
ইহাতে কথঞ্চিৎ বুদ্ধি করিতে হয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না। এবারে বড়প্দন ও 
নূতন বংসর উপলক্ষে এই সকল থিয়েটারেই নানারূপ সং রং টং দেখা দিয়াছিল, 
তন্মধো ষ্টারে বাবু প্রহসন সামাজিক নঝ্স!, এমারেন্ডে আমাদিগের এই পত্রে প্রকাশিত 
খধষকবি ৬ স্রেন্রনাথ মজুমদার প্রণীত মাদক মঙ্গল ও আজবকারখান।, বেঙ্গলে 
“মুই ই্াছু* সিটিতে বেহুদ্দ বেহায়। ও মিনার্ভায় বেয়াকুবের একজাই এই রং ঢং সং এর 
অভিনয় হইয়াছে, সকলগুলিই যে খোসখৎ হইয়াছে তাহ বলি ন।, সমীঞ্জকে সুধরাইতে 
গিয়া অনেকে হয় তে সমাঁজের মুখে চুণকালিও দিয়াছেন, আগামীবারে নিরপেক্ষভাবে 
সকলগুলির বিশদরূপে সমালোচন! করিবার আমাদের বিশেষ ইচ্ছা! রহিল। 


উই তি 


স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। 





স্বাস্থযবিজ্ঞান | 


হ্াস্থাদামুর্বলং ভাগাং যশং জীং প্রীতিরাদরই ) 
ধর্বকামমোক্ষাশ্চ পালাং স্বাস্থামতোহনিশম্‌ ॥ 
অ।হার নিদ্রা শ্রম বাসগেহং 
পানীয় বিশ্রাম গরিচ্ছদাশ্চ। 
নমীরণশ্চাপি ভবে ছি সর্ধবং 
্বাস্থাুকূলং কখিতং হধীভিঃ ॥ 


জগতে শ্বাস্ত্যই জীবনেব সারবস্তব। 
শ্বাস্থা রঙ্ষিত হইলে মানব অনাষাসে স্বীধ 
অণ্ভলামপূরণে সমর্থ হঈতে পারেন । 
অধিক কি ধর্ম, অর্থ, কাম 9 মোক্ষ এই 
চতুর্বর্গ এবং আযুং, বল,যশত ও সৌভা গ্যাদি 
লাভে কুভার্থ হইতে হষ্টলে সর্ব্বাতাভাবে 
গ্বাস্থারক্ষা কর! উচিত। স্থাস্ত্যরক্ষা 
করিতে গেলে জল, বায়ু, বাঁসম্থান, 
আহার, পরিচ্ছদ, শ্রম, বিশ্রাম ও নিদ্রা 
প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! 
আবশ্তক। অতএব ইহাদের বিবরণ 
ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। 


বাসগৃহ। 


ভূমির চ য। যর গতির্নান্তি সদাগতেঃ। 
শাশাননিকটস্থ' যৎ সমাধিক্ষেরসনিধো ॥ 
স্থিতং সমাধিক্ষেত্রং বা পুর্বিমাসীচ্চ পহলম্‌। 
প্রপৃরিতপ্চ যত স্বানং পৃতিভিঃ সম্করাদিভিঃ॥ 
যর চর্ম পিহুরদ্রবাস-স্করণ* ভবেৎ। 
যনার্রং নিয়তং বর্ধাজলং ঘত্রেতায সকিতম্‌ ॥ 
পুন: শে।ষং সমায়াতি গিরিকুটস্থিতঞ্চ যৎ। 
প্রতাস্তাত্রি গ্রদেশেষ্পতাকান্থ চ যত স্থিতস্‌ ॥ 
সদা্র্চেব চক্কীর্ণং ঘচ্চ পর্কতবেষ্টিতম্‌। 
লুপ্তধাক়াপগাতীরে তথানৃপেষু নৃতন- 
সৈকতস্ত সমীপে চ বালুকোপলসন্তুতে। 
বর্ধান্ ঈাবিতং যচ্চ বৃহগ্থিটপিনস্তলে & 
নির্জনে গহনেইরণো নগরে জনসন্ধুলে। 
নিরালোকে সশলোহস্ককারে দুর্গহ্ধসংঘুতে ॥ 
আকরন্ড চ ানিধো সদ! ব্যাধিনিশীড়িতে । 


ন চাস্তেষু ন কোণেমু ন মধো নাপিপার্থয়ো:। 
স্থানেঘেতেষু মতিমান্‌ ভবনং নৈব কারয়েখ ॥ 
যেস্তান নিয়, যেখানে বাঁযু5চলাচলের 
স্ুনিধা নাই, যেস্তান শ্বশান ও সমাধি- 
কেত্রেব সনিভিত অথব। পৃর্বের্ব যেস্বানে 
সমাপিক্ষেত্র ছিল, যেস্থানে পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জলাশয় ছিল, পরে আবর্জনাদি দ্বার! 
পরিপূরিত হইয়াছে, যেস্থানে চর্ম ভুরগন্ধ 
বস্ত্র পবিষ্কাব প্রভৃতি কার্ধা সম্পাদিত 
হয়, যেস্থান নিতান্ত আর্দ্র অথব1 যেস্থানে 
বুষ্টিব জল চারিদিক হইতে আসিয়। সঞ্চিত 
হইয়! থাকে, পর্বতের শিখর প্রদেশ বা 
অন্যার্্র পাদদেশ, চতুর্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত 
অত্র উপত্যকাভূমি, জলাভূমি, শুধপ্রায় 
নদীর তীরে, নবোখিত চড়ার উপরে বা 
নিকটে, নিরনচ্ছিন্ন কম্কর ও বালুকাপূর্ণ 
স্সানে, "স্থান বর্ষে বর্ষে বর্ষাকালে 
অন্যন্ত প্লাবিত হধ, প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে, 
অথবা নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে, জনাকীর্ণ 
নগরের মধ্যদেশে, সুর্যালোকবিহীন, 
অন্ধকারমঘ্ন ও পুৃতিগন্ধপূর্ণ স্থানে, 
আকরে, নিকটে, অনির্দিষ্ট কারণ বশতঃ 
ব্য ধিপীড়িত এবং সশল্য স্থানে বাসগৃহ 
নির্মাণ করিবে না। 
আলোক।নিলসম্পূর্ণং দক্ষিণাসা মধ।পি বা। 
পশ্চিমাস্যং গৃহং ধীমান্‌ ষত্তৃতঃ প্রতিপাদয়েত ॥ 
শুবনদা তলং সগাঞ১চ্চর্ভাবাং চ নীরসম্‌। 
দৃ়াবরণসংচ্ছঙ্নং অতধা ব।স্প নিবৃত্তয়ে | 
দ্বারৈশ্চৈব গবাক্ষৈশ্চ সম্মুখীনৈঃ হস যতৈঃ। | 
স্প্রশন্তৈযুতিং কাধা মালে!কানিললন্ধর়ে । 
ছদ্দির্ধ(রণকঠানাং পার্থয়োঃ স্থাপয়েদ বিলস্‌ 


প্রচুরপবিমাণে বাযুসঞ্চালন ও আলোক . 
লাতের জন্ত দক্ষিণান্ত বা পশ্চিমান্তী, 


(৩৯) 





২৪৩ 


চিকিৎসাতর্তব-বিজ্ঞান এবং সমীনণ। 


০৭ টি 








করিফাই গৃ নির্মাণ করিবে। গৃহে 
তলদেশ উচ্চ ও সর্ধদ। শুষ্ক এবং কঠিন 
আবরণে সাধ্যমত দৃঢ়বূপে আচ্ছাদিত 
কর! আবশ্টাক। কারণ তাঙ্কাতে নিয়স্থ 
দূষিত জলীয় বাম্প উপরে উঠিতে পারে 
না। যাহাতে গৃহমধ্ো প্রচুব বাঘু ও 
আলোক আদতে পারে, এরূপ সম্মুণীন 
সুপ্রশন্ত বার ও গনাক্ষ অর্থাৎ জানালার 
বাবস্থা করিতে হইবে। ছাদের নিষ্লে 
দেয়ালের গাত্রে প্রশ্বাস পরিতাক্ত দূঘিত 
বাযু বহির্গমনের গবাক্ষ রাখিবে। ইষ্টক 
রচিত গৃহের প্রতোক কড়ির উভগ্ন পারে 
কিঞিৎ ব্যবধান রাখিলেই চলিতে পারে। 
তৃণপর্ণাচ্ছ'দিত গৃহের চাল ও দেওয়াল 
উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকাতে সেই 
উদ্দেস্ত সাধন হইয়! থাকে। 
গোময়েনাথবা পৃতিগদ্ধনাশক বস্তন]। 
প্রতাহং প্রাঙ্গণং গেহতলং লিম্পেচচ মার্জয়েৎ ॥ 
গৃহস্য সর্বতঃ কুরধীৎ প্রতাহং সপরিদ্কৃতম্‌। 
পরিতঃ প্বনং চৈব যেন বর্ষাশু নিঃসবেৎ॥ 
ঘুরে বাসগৃহাদ্‌ স্থাপাং স্থানপ্চ অানমৈত্রয়োঃ। 
জলনিগমনার্থক গৃহনংশোষণায় চা 
থাতিং বাণ্ডেশ্চতুর্দিক্ষু যত্তুত: পরিকল্পয়েৎ। 
কজযনেদ্বাসভবনং যদ নিম্নার্ডভূমিযু | 
তদ। বা।মত্রিশঃ কুধ্যাৎ খাতং সব্বত্র বাস্তনঃ ॥ 
আনুপেকু চ দেশেহু প্রণালী করিতে যদ ॥ 
তদ। তে শোষমায়ান্তি বাসযোগ্য ভবস্তি চ। 
গোঁময় বাঁ অন্য কোন ছুর্গন্ধনাশক 
বস্ত জলমিশ্রিত করিয়! প্রতাহ গৃহমধা ও 
প্রাঙ্গণ লেপন বা সেচন কর। উচিত। 
বাসভবন সর্বদা পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন 
রাখিবে। বাসগৃছের পার্থ কখন পৃতি- 
গন্ধষয় জ্রব্যাদি বাঁ জঞ্জাল সঞ্চয় করিয়া! 
বাখিবে না । গৃহের চতুর্দি এবূপ 
ঢালু রাখিতে হইবে, যাহাতে বৃষ্টির জল 
ভদ্রাসন হইতে শীঘ্রই অপসারিত হইতে 


পারে। মলত্যাগের স্থান অর্থাৎ পাই- 
থানা ও স্বানাগার বাসগৃহ হইতে দুরে 
স্থাপন করিবে। বাটীর চতুর্দিকে গভীর 
জলপ্রণালী রাখিতে পারিলে ভাল হয়। 
কাবণ তন্্ারা বাস্তণ'দশের বর্ষার জল 
নিঃশেষরূপে নির্গত হইয়া যায় । তাহাতে 
গৃহ সম্যকৃরূপে শু থাকে অর্থাৎ ভূমি 
তলের নিয়স্থ সঞ্চরণশীল জঙগরাশি এ 
খাতের অভিমুখীন হইয়া গৃঠতল ও 
চন্ববভাগকে নিভক্ত রাখে । নিতাস্ত 
আর্দরভূুমির উপর গৃহ নির্মাণ করিতে 
হইলে প্রত্তি ১০১৫ হাত অন্তর এক 
একটা গভীর প্রণালী অর্থাৎ নর্দাম! 
কাটিয়। দিলে আর্দ্রতা হইতে এক প্রকার 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। জলাভূমির 
মধাদিয়া থত অর্থাৎ খানা কাটাইঈয়া 
দিলে সে ভূমিও ক্রমে শুফ ও বাসযোগ্য 
হইয়া থাকে। 
লোকালযস্তাতিদূরে শ্শানং পরিকলয়েৎ ॥ 
তত্র সংস্থাপযেত বুক্ষং বহুপত্রং স্থবদ্ধিতম্‌ 
ভবনসা বট; পৃর্বেব ষামো চোড়ুম্বরস্তথা। 
বাকণে পিপ্পলঃ প্রক্ষশ্চোতুরে শুতদঃ শ্বতঃ॥ 
নিওী নিশ্বপুত্নাগদ্দাড়িমাশেক কেশরা:। 
নিশ্বাশ্ড শুভদান্তেষাং বাযুঃ স্বাস্থাকরঃ পরম্। 
ক্মীরিণ' রন্তপুষ্পক কণ্টকারিঞ্চ শাল্লিম্‌। 
তিন্তীড়িকং গৃহপ্রান্তে স্বাস্তালিগ্রর্ন রোপয়েৎ॥ 
অতযুন্নতং বিটপিন" বাঁসস্থানে ন কল্পয়েৎ ॥ 
লোকালয়ের বহুদূরে সমাধিস্থান বা 
শ্বশান নির্দি্ট করা উচিত । বহৃপত্রবিশিষ্ট 
আশু বুদ্ধিশীল বুক্ষ সেখানে রোপণ 
করিবে। বাগ্তদেশের পুর্বভাগে বট, 
দক্ষিণে যক্ঞডুমুর, পশ্চিমে 'অশ্বথ ও উত্তরে 
পাকুড় বুক্ষ শুভকর। নিম্ব, নিসিন্দা, 


পুন্নাগ, দাড়িম, অশোক, বকুল ও বিষ্ব- 


বুক্ষ বাস্তভবনে রোপণ করিৰে। কারণ 
উক্ত বৃক্ষের বাু স্বাস্থ্য বর্ধন করে। 








্বাস্থ্যবিজ্ঞান। 


২৪১ 





তেতুল, কুল ও শিমুলবৃক্ষ বাসস্থানে 
নিকট রোপণ কবিবে ন1। 

হুর্যাবিদ্ধং গৃহকৈব প্রাঙ্গণং সর্বখা তাজেৎ। 
বান্থাবুচ্্রমং রক্ষেন্ন বজ্াধাতশক্কয়! ॥ 
ভাবয়েদ ভবনং ধীমান এতদাঁলোচা যত্তৃতঃ। 
এতদৃবিপর্ধায়ে স্বাস্থা হানিরেব ন সংশয়: 


সর্যানিদ্ধ ভবন নির্শাণ ও প্রাঙ্গণ 
রাখা কদাপি বিধেয় নহে। বজপত্ধনের 
আশঙ্কায় প্রকাণ্ড অত্যুন্নত বৃক্ষ বাসগৃতের 
নিকটে রাখিবে না। কারণ উভাঁতে 
গৃহাস্থের সর্বদ[ই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । 
অতএব এই সমস্ত বিবেচনা! কবিয়া 
প্রাাদাদি নির্মাণ কর সর্বতোভাবে 
বিশেয় । ইহাতে মানবের শ্বাস্থোর 
হানি হয় ন!। 


জল । 


পানীয় প্রমনাশনং কুমহরং শুচ্ছাপিপাসাপহম্‌ 
তশ্রাচ্ছর্দিবিনাশনং বলকরং নিদ্রাহর* তর্পণম্‌। 
হদা* গুপ্তরসং হাজীর্ণশমনং নিত্যং হিতং শীতলম্‌ 
লঘচ্ছং রনকারণং নিগদিত" পীযৃষবজ্জীবনম্‌ 
পানীয়ং মুলিভিঃ প্রোক্তং দিবা" ভৌমন্মিতি দ্বিধ। 
দিবাং চতুর্সিধং জ্ঞেয়ং ধারাঞ্জং করকাভবম্‌॥ 
তে যারঞ্চ তথ হৈমং তেষূ ধারং গুণাধিকম্‌। 
ভৌমং তু ত্রিবিধং প্রোক্তমানূপং জললং তথ ॥ 
সাধারণঞ্চ বিজ্ঞেয়ং তেধু সাধারণং হিতম্‌ ॥ 

মালায় পানায় চ পাককুততা 

প্রক্ষালনার্থং করপাদয়োশ্। 

গৃহাদি সংশোধনতন্তখ স্ত- 

কৃত্যে প্রযুগ্তীত পয়ং সদৈব ॥ 
জীবনীয়গণবাচ্চ জীবনং জীবনং শ্ৃতম্‌॥ 


জল অতি তরল পদার্থ। ইহা দ্বার! 
ভ্রম, কূম, মুছা, পিপাস। ও তন্দ্রা বিনষ্ট 
হয়। শীতল জল বলকর, নিদ্রাহর, তৃপ্ডি- 
জনক ও অন্রীর্ণনাশক। শ্বচ্ছ স্থুশীতল 
বিশুদ্ধ জল অমৃত তুল্য। জল ছুই 


গ্রকার। দিব্য ও ভৌম। দিব্য বারি 
চতুর্বিধ। ধাঁরাজ, করকাঁওব, তৌষার ও 
হৈম। ইহাদিগের মধ্যে ধাঁরাজলই 
অধক উপকারী। ভৌম জল তিন 
প্রকার) আনুপ, জাঁঙগল ও সাঁধারণ। 
ইহাদের মধ্যে সাঁধারণ জলই হিতকর। 
স্নান, পান, পাককার্যা, হস্তপাদ প্রক্ষালন, . 
গৃহাদি সংমার্জীন এবং অন্যান্ত বহুবিধ 
কার্ষোব সাঁধনার্থ জল সর্বদ! ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। জীবনীয়গণ মধ্যে উল্লিখিত 
এবং প্রাণীগণেব জীবনের অনুকুল বলিয়! 
পণ্ডিতের ইহাকে জীবন শবে অভিহিত 
করিয়াছেন। 
ব্ণান্থাদগন্ধহীনং নির্দমলং বারি শোশুনম্‌ 
সদ্দাবিল সলিলস্ত পানাদ্বাধিঃ প্রজায়তে ! 
উষ্ক প্রধানদেশেধু জলং শীতলদেশতঃ | 
দ্বি€্ণ' বাঁ সার্ধগণং তবেন্যবহতং ক্কচিৎ ॥ 
উদ্ভি*দর্জান্তবৈধাপি মিশ্রিতৈতূমিমধ্যগৈ:। 
স্বল্পৈরপুাদটৈমিশ্রং সলিলং নগরেষু চ ॥ 
অগভীরস্থ কুপস্ত দুষিতং পরিবর্জর়েৎ ॥ 
অগাধ্হদসস্ভৃভং তথা কাসারসম্ভবম্‌। 
নাদেয়ং চাখবা বারি ন তথা দৃষিতং ভবেৎ। 
বর্ণ, আশ্বাদ ও গন্ধহীন নির্ধ্ল জলই 
হিতকর। অশুদ্ধ ও আবিল সঙ্গিল 
সেবনে নর্ধদাই পীড়া! জন্মে। উষ্ক প্রধান 
দেশে শীতপ্রধান দেশাপেক্ষা প্রায় দেড় 
গুণ বা দ্বিগুণ জল ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 
কোন কৌন নগবাদিতে অগভীর কৃপ- 
সকলের জল একে অল্প, তাহাতে আবার 
ভূমধ্যস্থ ওপ্তিদ্বিকার ব জান্তব দু'্ঘত 
পদার্থে মিশ্রিত হওয়াতে উহ! কদাপি 
সেবন কর! উচিত নহে । অগাধ হৃদ, 
নদ, নদী ও মবোবরে জল প্রচুর পরি- 
মাণে থাকে, হাতরাং ভূমধাস্থ অত্ল্প- 
মাত্র উদ্ভিদ নিকারা'দিতে উহাকে দুষিত 
করিতে পারে না। 


১ 





২৪২ 


গাশ্চাতাদেশেষ চ কুপজাতং 

জদাং পরঃ পুষ্টিকরং গুভধট। 

হুনির্দলং বহ্িষরঞ্চ বলাং 

আযুঘ্বং ব্যাধিবিনাশবীজম্‌ ॥ 
তর তত্র চ ভূগর্ভমৃত্হ বা বজদেশবৎ। 
সচ্ছিন্। বালুকা ন স্থান্তত্ স্ব কঠিন! ভবেৎ। 
বৃষ্টেরল্ল ভয় তত্র নোস্তিদে! জায়তেহধিক2 | 
তত্র ভূগর্ভন্বপয়োবেগো মন্দ; স্বভাবত: ॥ 
অতন্তরাধত: ক্ষুপ্নে পঞ্চাশপ্জাপি বষ্টি বা। 
ফষরাণাং নাঁপি বার্ধোতি বঙ্গে তদ্বিপবীতকম্‌। 
তত্ত ব্যামদ্বয়ক্ষু্নে পযঃ সমাক সমূতৎপতেৎ ॥ 
অন্ধিতীরস্থকৃপস্ত জল" সলবণং ভবেৎ। 
অতো ন তৎস্বাস্থ্যকর* বর্ভনীয়' প্রযত্বতঃ ॥ 





পাশ্চাত্য প্রদেশের কূপ সকল অতি 
গভীর । স্ুতবাং তত্তৎ কৃপসম্ভৃত জল 
পুষ্টিকব, অগ্নিকাবক, ব্যাধিনাশক ও 
আযুর্বদ্ধিকর। কারণ, পশ্চিমাঞ্চলের 
ভূগর্ভস্থ মৃত্তিক! অতি কঠিন ও বঙ্গদেশীয় 
মৃত্তিকার ন্যায় সচ্ছিদ্র বালুকাঁপবিপ্লত 
নছে। বিশেষতঃ উ অঞ্চলে বারিবর্ষণ অল্প 
পবিমাণেই হইয়া থাকে । তাহাতে 
অধিক পবিমাণে উতদ্ভিৰ জন্মায় না। 
স্থানের ভূমধাস্থ জলেব বেগ স্বাভাবিক 
মন্দ। এইহেতু সেখানে প্রায় ৫০/৬* হাত 
মুত্তিক! খনন ন! করিলে অধোদেশ ইহতে 
বারি উিত হয় না, কিন্ত বঙগদেশে ৭৮ 
হাত খনন করিবামাত্র সলিলআ্াত বেগে 
উত্থিত হইয়া থাকে। সমুদ্রতীববর্তা 
কুপের জল প্রীয়ই লবণাম্ু। অতএব 
উহ] বাবহার্ধা নহে । কারণ উহ! ব্যবহারে 
শ্গীড়া হইয়! থাকে । 
আপগোভরকুলস্থং সলিলং নগরেঘু চ। 
স্বাজধা নীঘস্তুভদৈর্ব্োহষ্টং তবেৎ সদা ॥ 
তথ। বর্ধাজলম্রে।তে৷ দৃষিতং জান্তবাদিভিং। 
জল।শয়ন্‌ সমুত্প্লাব্য তজ্জলং দূষয়েং সদ ॥ 
প্রাস্তরেধোতিদাধিকাতৎ 'তএস্থং ন পর: শুতম্‌। 
জরা পঅরবপোশং তু ভবে শুদ্ধং গুভএরদম্‌ ॥ 


২১১০১১১১000 0৬ 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


কিন্তু যেধু বছেৎ তেষাঁং গুপদে।যবিভেদতঃ। 
সঞ্ণ" বিগুণ* বাপি ভবেদেব নস শয়ং ॥ 
ধাতুভির্মিতিত" কৈশ্চিজ্জলং শুভকর* ভবেৎ। 
কৈশ্চিছ্বাশুতদং জেক়ং গুণদোধবিভেদতঃ 1 
রাজধানী ও মহানগবীব পার্থদেশস্থ 
নর্দ বা নদদীব উভষ উপকুলনভ্ী জলরাশি 
নাগরিক দৃষত পদার্থে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে 
প্রায়ই দূষিত হইয়া থাকে । ম্থতবাং 
উহ! সেলন কর। উচিন্ নহে । বিশেষতঃ 
বর্ষাকালে জলম্সোত বহুবিধ জাস্তব ও 
ওদ্ছিদ পদার্থে সংলগ্র হওয়াতে অতিশয় 
দূষিত হয় এবং সমীপবর্তী পু্ষরিণীতে 
পতিত হুইয়া উহাদের জলকে দৃণ্ঘত 
করে। অতএব এ জল অব্যবহার্ধ্য। 
আব্তক হইলে বিশেষদপে শেধিত 
কবিয়। সেবন কৰা উচিত। জলাভূমিতে 
প্রচুব পরিমাণে উদ্ভিদ জন্মে বলিয় তত্রস্থ 
জলরাশি সর্বদাই দূষিত। উহ1 কদাপি 
সেবনার্হ নহে । প্রঅ্রবণের জল অতি 
বিশুদ্ধ ও হিতকারী, কিন্ত যে দেশ 
দিয়া এ জল প্রবাহিত হয়, তত্বদেশের 
সগ্তণ ও সদোধ মৃত্তিকা সংস্পর্শে হিতকর 
ও অহতকর হইযা থাকে । কোন 
কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইলে পবিক্্র 
জলও বিষময় হইযা থাকে এবং কলুষিত 
জল কোন কোন ধাতু স্পর্শেও পবিভ্রতা 
প্রাপ্ত হয। 
ধারাজলং শুভকরং সর্বাময়হর' পরম্॥ 
ধার।ভি: পতিত" তোয়ং গৃহীতং স্কীতবাসস। ॥ 
সৌবর্ণে রাজতে রঙ্গে স্কাটিকে কাচনি!্দতে। 
ভাজনে মুন্ময়ে চাপি স্থাপিতং গুভদং ভবেৎ ॥ 
আকাশতো ধৃষ্ঠং বাপি বায়ুদে।যেণ দৃষিতম্‌ । 
ন শুভং সলিলং তচ্চ তথাধারস্ত দোষতঃ॥ 
বিশুদ্ধমপি পানীয়ং হাগুদ্ধং পাত্রভেদতঃ। 
অতস্তচ্ুদ্ধপাত্রস্থং পেয়মেব প্রযত্বতঃ ॥ 
মারীভয়েধু বর্ধন শৃতশীতং শুভগ্রদষ্। 








স্বাশ্ছ্যবিজ্ঞান। 


জলশোধনযন্ত্রশোখবা সাক বিশোধিতস্‌ ? 
হেমব্ে শিশিরে পাঁদহ্থীনং পাদস্থিত' মধো। 
অর্থাবশেরিতং গ্রীষ্মে খা শরঞ্গি শোতনস্‌ ॥ 
মলিলং পুষ্টিকদ্বলাং বর্ষান্থষ্টাবশেবিতম্‌। 
দিবাপিস্কং জলং রাত রাতিসিদ্ধং দিবা গুরু ॥ 
ধারাজল অর্থাৎ বৃষ্টির জল গশুভকর ও 
সর্ধবাধিনাশক। বর্ষাকালে ধারাপতিত 
জল শৃন্তদেশে স্থুলসস্থ্বে ধারণ করিয়! 
লৌবর্, র'জত, রঙ্গ, কাঁচ বা স্ষটিকময় ও 
মগ্নপন পাত্রে সাবধানে রক্ষিত হইলে এবং 
কোনরূপে ধূলী প্রভৃতি দূধিত পদার্থ 
সংলগ্ন না হইলে তাহাকে ধাবাজল বলে। 
জল বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু উহা! আধারের 
দোষে দূষিত হইয়া থাকে | জল পবিত্র 
পারে রক্ষা করিবে এবং পবিত্র পাত্রে 


লইয়া পান কবিবে। অপনিত্র পাত্র স*লগ্নে ! 


পবিত্র জলও অতান্ত দুধিত হুইয়। থ'কে । 
মারীভয়ে এবং বিশেষ বর্ষাকালে জল 
অগ্রিসস্তাপে সুসিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে 
কপুরাদি সুনাসিত করিয়া পান করিবে। 
অথবা জলশোধনযস্ত্র সহকারে সম্যক্রূপে 
শোধিভ জল সেবন করিবে) বন্তখ! 
পীড়1 উপস্থিত ছইবে। খতুভেদে কথিত 
পলের পরিমাণের তাঁরতম্যতা আছে। 
হেমন্তে ও শীতকালে পাদন্বীন, বসন্তে 


পাদস্থিত, শ্রীন্মে ও শরৎকালে অর্ধাব- 


শেধিত এবং বর্ষাকালে অষ্টাবশেধিত জল 
পানকর1 বিধেয়। দিবাভাগের সিদ্ধ জল 
রাত্রিতে গুরুপাক এবং রাত্রিসিদ্ধ জল 
দিবাতে গুরুপাক হইয়া থাকে। অতএব 
রাত্বি সিদ্ধজল দিবাভাগে এবং দিবাসিদ্ধ 
অল রাজ্কালে সেবন করিবে না। 
অঙ্গারসিকতাশ্তানঃ সমাহাতা ভ্িিভিং শুয়ৈত। 
উষ্ণ জলং তছ্গরি পাজমধো নিধাপয়ে ॥ 
তগ্সিমে স্থাপয়েদেকং কলনং সুপরিদ্কৃতষ্‌। 
জলং ত্বংপ্তিতং পেবং নির্গাজং পুষ্টিবর্ধনষ্‌ ॥ 








সর 





সমাধিস্থানসান্নিধাস্থিতকুপাদিসস্তবন্‌। 
তক্তবাং দূরতে বারি সদ। পথা মিহেচ্ছতা ॥ 
কুপমধ্যে মৈত্রকশ্ম ন কদাঁপি সমা' তরৎ। 
বরান্তি তাদৃশং কৃপং ক্রিমিকীটাদি সংখূতাঃ ॥ 
দৃবি'াপংপ্রণালাশ্চ তন্নেদিষ্টং পয়ে বিষম্‌। 
তপগর্ভদুধিতে। রেণুং হৃষ্মো বা কীটসন্ততিঃ ৪ 
রনাতলগ্লশ্রোভঃপন্ততৈ: পরিমিশ্রিতঃ 
অভিন্যাসন্ধর" খোর" জনয়েছ বিশ্চিকাষ্‌ ॥ 
উদ্ধত যন্থযে।গেন বাম্পং সামুদ্রসম্ভবম্‌। 
দুধিতান্তেভবং চাপি শীতলং শুভ বৃন্তবেৎ ॥ 
ভলশোধন যন্থ যা, ৫ টী কলসী 
উপধু্ণপরি স্থাপন করিয়া অঙ্গার, বালুকা 
ও প্রন্তবখণ্ড এই তিনটা দ্রব্য তিনটা স্তরে 
ষথাক্রমে রাখিয়া! সর্বোপরিভাঁগের সচ্ছিদ্র 
কলসে উঞ্জ জল ঢাপিয়! দিবে, ক্রমে এ 
জল তিনটা স্তরে পতিত হইয়া যখন সর্ধর- 
নিমস্থ কলসে পঠিত হুইবে, তখন উহ! 
বিশুদ্ধ হঈল। তীজল অতি উপকারী । 
সমাধিস্থ'নের বা শ্শানের নিকটবর্তী 
জলাশয়েব জল পান এবং বাবহার কর! 
উচিত নহে । যে প্রদেশে কৃপ খনন করিয়! 
তাহার মধ্যে মলমুত্র ত্যাগ করিবার 
প্রথ্ী আছে, অথবা যেস্থলে পুতি ক্রিন্ন 
কৃমিকীটাদি সংযুক্ত দৃঘঘত জলপুর্ণ গভীর 
নর্দ'ম। আছে, তাহার নিকটবর্তী কূপ ও 
ক্ষুদ ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল প্রায়ই দুষিত 
হইয়া থাকে। কারণ তত্রত্য রসাতল- 
সঞ্চারী জলম্োত, উক্ত কৃপাদির ক্র সুষ্ষা 
কূমিকীটাদি ও দূষিত জলমম্পর্কে এতা- 
দুশ বিষময় হইয়। উঠে যে, উহা! সেবনে 
তত্রত্য মাননগণ সাংঘাতিক অভগন্তাস 
এবং বিশ্চিক। রোগগ্রন্ত হইয়! অবিলন্ষে 
যৃত্যুমুথে পতিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের 
জল অথব। অন্ত কোন দুষিত জল, যন্ত্- 
যোগে জ্ম্পরূপে পরিণত হইলে, উহাতে 
ষে জল জন্মে, তাহ! অতি ছিতকর। 





চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





আপে লারায়ণমিতি তত্র মৈত্াং বিবর্জয়েৎ। 
ন তত্র ক্ষালয়েদ বন্ত্র' তথা সংক্রমরোগিণ: | 
আবিলং সলিলং পেয়ং কতকৈর্ধিমলী কৃতম্‌। 
পেয় গ্রসংশিতং বারি হ্থপ্রশত্তং বিবজ্দীয়েৎ ॥ 
পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্রিন্নং পর্নশৈবালকর্দীমেঃ | 
বিবণং বিরলং সান ছুর্গ -ং ন হিতং জলম্‌ ॥ 
নিদদিতং চাঁপি পানীয়ং কথিত" শুর্যাতাপিতম্‌। 
স্বর্ণ, রজতং লৌহং পাষাণং সিকতা" মৃদম্‌। 
ভূশং নংতাপা দির্ধাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথ|। 
কপূ রজাতিপুন্নাগ প।টলাদিমুবাসিতম্‌। 
গুচিস।জপটশ্রাবৈ: ক্ষুদজন্তবিবর্ধিদিতম্‌। 
স্বচ্ছ' কনকমুক্তাদো: শুদ্ধং স্যাপ্যোষনর্জিতম্‌ ॥ 
দ্েশকালবিভেদেন সলিলং বিমল" পিবেৎ। 
এত দ্বিপর্ধায়ে ব্যাধিং সতত" নাত্র স*শয়: 


জলকে নাবায়ণের আশ্রয় জ্ঞনে 
তাহাতে মলমত্র বা দূষিত ড্রবা তাগব| 
সংক্রামকারাগীর বন্ত্রাদি ধৌত করিবে ন|। 
সচরাচর কলুধিত জল নির্খাল করিবার 
জন্য তাছাঁতে নির্শাল্লি প্রভতি প্রক্ষেপ 
করিয়া থাঁকে। স্বাস্থারক্ষা করিতে হইলে 
দুধিত জল সর্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং 
নির্মল জল সেবন করা উচিত । পিচ্ছিল, 
ক্রিমিধুক, পঙ্কিল, পত্র ও শৈবালাদি- 
যুক্ত, বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ জল একেবারে 
তাজা। অপবিত্র জল অগ্মিসস্তাপে 
কখিত, বৌদ্রসস্তপ্ত, অথব| প্রতপ্ত ন্বর্ণ, 
রজভ. লৌহ, পাষাণথণ্ড, মৃৎ্পি্ড ব 
বালুক! জল মধ্যে সাতবার প্রক্ষেপ- 
পুর্মক শোৌধিত করিয়! কর্পুরাদি স্থুবাসিত, 
গুরু ঘনবস্ত্রপৃত, ক্ষুদ্রজত্তবিবর্জিত, স্বচ্ছ 
ও কনকমুক্তাদিপরিশোধিত জল সর্ব্বদ! 
সেবন করিবে। ইহার বৈপরীনতা নিশ্চই 
ব্যাধি জন্মিয়। থাকে! 


বায়ুঃ। 


পবন: পাবলো লোকে বিশ্তুদ্ধো! জীবন প্র: । 
শ্রাপাদিপকভিন্ুষ্টো জীবঃ প্রাণীতি কথ্যতে॥ 














বিশুদ্ধ; পবনে। যেবু ভবলেধু বছেৎ সদ1। 
তেষু তেষু চ গেহেযু জীবলিপ্র,র্নয়ো বসেৎ 
বিশ্ুদ্ধানিলসম্পর্কাচ্ছোণিত: শুদ্ধিতামিপ্নাৎ। 
গৃহমধাস্থতৃভ।গ: সহরং শুধভাং ব্রজেৎ ॥ 
অপরিকৃৃতদেশেষু দূষিতানিলসেবনাৎ। 
দেহে কান্তিবিহীনে তু প্রবর্তাস্ত জ্বরাদয়ং | 
ভোজনে শয়নে পানে বিহারে চাশি সর্ববন|। 
রুচির্ন জায়তে কপি সদাশান্তিঃ প্রজায়তে॥ 
জন কীর্ণজনস্থানাদ্‌ শ্রামেষধিকত: শুভঃ । 
বাহুর্বতি নিতাং 7ব বিশুদ্ধো! জীবন প্রদঃ ॥ 
মানব! বাধিনিম্মুক্তী জলবায়োর্বিবর্তনাৎ। 
কেবলং নৌধধ(চৈব দৃশ্ঠতে বহুশো! ৬থ1 ॥ 
বিশুদ্ধ বাষু জীবের প্রাণদায়ক। 
প্রাণাদি পঞ্চ বাষু দ্বারা জীধের দেহ 
রক্ষিত হয় বলিয়া! জীবকে প্রাণী বলে। 
যে গৃহে বিশুদ্ধ বাযু সর্ধদ1 সঞ্চালিত হয়, 
সেই গৃন্থে বাস কর! উচিত। তাহাতে 
কোন ব্যাধি ক্গন্মে না। বিশুদ্ধ বায়ু 
সংসর্গে দেহের শোণিত বিশুদ্ধ হয়। 
গৃহের মধ্যস্তিত ভূভাগ আর্জ থাকিলে 
শুষ্ধ হইয়া যায়। অপবিচ্ছন্ন স্থানের বায 
দুষিত। তথায় বাস করাতে দূষিত বাঘু- 
সম্পর্কে শরীরে সর্ব! বাধির আবির্ভাব 
হইয়া থাকে । কি শয়ন, কি ভোজন, 
কি পান, কি বিহার, কিছুতেই তৃপ্তি 
বোধ হয় না। জনাকীর্ণ নগরাদি অপেক্ষ! 
পল্লীগ্রামে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বাছু সর্বদা 
প্রবাহিত হইয়া থাকে । এই কারণে নগ- 
রাদি অপেক্ষা কখন কখন গ্রীমবাসী মান- 
বের গীড়। অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়। থাকে । 
সময়ে সময়ে ওষধ সেবন না করিয়া 
কেবলমাত্র জল ও বাধুর পরিবর্তনেই 
মানবের বাঁধি নষ্ট হইতে দেখা য়ায়। 
সামুদঃ পবন: স্বাস্থাকরো রোগপ্রণাশনঃ। 
মধুরখখরকারী চ জীবাতুর্বলবদ্ধদঃ | 
স্বাসপ্রশ্থাসধোগেন রোগিণাঞ্চ বিশেষডঃ। 
মলমুত্রাদিসম্পর্কাৎ মলমু্তাদিধূমতঃ ॥ 
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গ্বাস্থ্যবিজ্ঞান। 


পালিতাজ্জীবগেহাচ্চ তথোক্িদবিকায়তঃ। 
চর্দসংক্কারও দনাত্তধা ক্ষারাদিযদ্বতঃ 1 
রঙ্গীসকধাতুনাং ধূমযোগ।দিশেষতঃ । 
প্রাপ্তরানৃপসত্তৃত দুষ্টব।ষ্পন্ত যোগতং॥ 

বাযুঃ সংদুষতো নৃণাং প্র।ণনাশায় কল্পতে। 
দিব! বৃক্ষতলে স্থেয়ং রাত্রো নৈব চ নৈব৮॥ 
রাত্রো বৃক্ষপলাশেভো! বিষবাযুর্বিনি:স্থতঃ | 
নাশয়েৎ জীববিষয়ং তত্তলস্থং ন স শয়ং॥ 
একন্সিন ভবনে রাত্রে জনপূর্ণে ন স*বিশেধ। 
কদাচিত্তাদৃূশে গহে স্থিতিশ্টেক্দেবযোগতঃ ॥ 
ত'দানুচ্য কবাটাংশ্চ জালমার্গান্‌ বিশেষতঃ । 
স্থাতবাং ভবনে তশ্মিন্‌ নোচেজ্জীবনন'শলয়ঃ | 
বিশুদ্ধবাযুসম্পর্কে। যুক্ত! বালাচ্চ যৌবনে । 
তথা বিল[দিনো লোকাচ্ছমশীলন্ত বৈ স্বৃতঃ1 
বিশুদ্ধবাযুদল্পর্কঃ প্র।ণদ: সর্বজন্মিন।ম্‌। 


সামুদ্রিক বায়ু স্বাস্থাকর ও রোগন শক 
এবং মধুব-শ্ববকানী। বু [লোকের 
বিশেষতঃ রোগীদিগেব শ্বাসপ্রশ্বাসে, মল 
মূত্রাদি সম্পর্কে, মল মুত্রাদি দূষিত দ্রব্যের 
ধূমে, গলিত জীবদেছু হইতে, উদ্ভিদ- 
বিকার, চর্ম সংস্কারক ও সাবান প্রস্তত 
যন্ত্র হইতে, বঙ্গ ও সীপক প্রভৃতি ধাতুর 
ধূমযৌগে ও জনাতৃ মন্থ দুষিত ত্রব্যের 
বাস্পে বায়ু দুষিত ছইয়া জীবের প্রাণ- 
নাশক হইয়! উঠে। দিবাভাগে বৃক্ষের 
তলে বাম করা ভাল, কিন্তু রাত্রিতে 
সেস্কানে অবস্থান কদাপি কর্তব্য নহে । 
কারণ রাত্রিকালে বৃক্ষ হইতে দূষত 
বাষু নির্গত হইয়! তন্তলস্ত ব্যক্তিব প্রাণ 
সংহার করে। রাত্রিকালে বহজনাকীর্ণ 
গৃহে শয়ন করা কদাপি উচিত নহে। 
যদ্দি দৈবযোগে কখন তাদৃশ গৃহে 
থাঁকিতে হয়, তবে দ্বার ও জানালা 
উন্মুক্ত করিয়া [নিদ্রা যাইবে। বাল্য- 
কালাপেক্ষা যৌবনে এবং বিলাসী বাক্কি 
অপেক্ষা শ্রমশীল লোকের অধিক 
পরিমাণে বিশুদ্ধ বাছু সেবন আবশ্তক। 


 আপ্পসসসপ আপ 
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মল্ববিকাদিরোগেধু বিফারে ভীবণে তখা ॥ 
মারীভয়ে তখা ঘোরে সর্ব প্রাণিডয়ঙ্করে । 
উুধধাদপাধি জেয়" শুদ্ধবাযুনিষেবনম্‌ ॥ 

যেন বাসগৃহাণাঞ্চ প্রকোষ্টেধু সদাগতিঃ। 

সদ| সাক বহেৎ তন্বৎ লাধন* সাধযেনরঃ ॥ 
যশ্মিন বাধুবহেৎ সমাক্‌ হায়নে চায়নে তথ|। 
কল্পয়েদ্বাসতবনং তশ্মুখীনং হুধীর্নরঃ ॥ 
অকন্মাচ্ছীতলস্থা নাত্তথা চোষ প্রদেশতঃ | 

ন ব্রজেপ্মতিমান্‌ কশ্চিদ্বিপরীতং জিজীবিষুঃ 
গশ্ববাং যদি বা স্থান" শীতলং মনুজৈত্তদ1 | 
শীতবন্ত্াবৃশঠীভূয় গমনে নাশুভং ভবেৎ॥ 
নাতাফস্থানতে। বিদ্বান ব্রজেৎ স্থানং কুশীতলম্‌ । 
নাতুষং নাতিশীতঞ্ শুভং হানিরতোহন্যাথ| ॥ 
তথাচাতিপরিশ্রান্তো বর্জজযেচ্ছীতলং জলম্। 
স্বানং হুশীতলং বাপি পবন" চ তথাবিধম্‌ ॥ 
এতন্লিয়মশীল।ং স্বাস্থ; সরক্ষিতো ভবেৎ ! 
বিপধ্যয়ে ভবেদ্ধানী রোগশ্চ প্রাণসংশয়ঃ 


মস্থরিক1 বোগে, বিকারাদি ভীষণ 
গীড়ায় ও মারীভয়ে ওঁষধ সেবনাপেক্ষা 
বিশুদ্ধ বাষু সেবন অত্যন্ত আবশ্তক ও 
হিতকর । যাহাতে গৃহের সমস্ত গ্রকোষ্ঠ 
মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সমাক্রূপে সঞ্চালিত 
হয়, তাদৃশ উপায়ে গৃহ নির্মাণ করিকে। 
বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণায়নে বায়ু 
ঘষে মুখে বাহিত হয়, গৃহ তদভিমুখীন 
নিম্মাণ করা আবস্তাক। অকস্মাৎ শীতল 
স্থান হইতে উষ্ণ প্রধান স্থানে অথবা উদ 
প্রধান স্থান হইতে শীত-প্রধান স্থানে 
হঠাৎ গমন করা কদাপি বিছিত নহে। 
যদি কোন কার্ধাবশতঃ বিপরীত স্থলে 
গমন করিতে হয়, তবে তদন্ুূপ বজ্পাদি 
আবৃত বা রিক্কগাত্রে গমন করাই উচিত্ত। 
অতিশয় পরিশ্রম করিয়া বা অতি কৌদ্র 
সেবন করিয়৷ হঠাৎ শীতল প্রদেশ আশ্রয় 
ব! শীতল জল পান এবং স্ুশীতল সমীরণ 
সেবন কদাপি বিধেয় নহে। 
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চিকিংসাতন্তু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





আয়ুৰেদ | 


দোষ ও ষড়বিধ রস | 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


দ্বাচয়ম্নীহঘ লবখঃ কটুকন্তিক্ত এব চ। 
হ্ৃবাদশ্চেতি ষটকে।ইয়ং রসানাং সশগ্রহ: স্মৃতঃ ॥ 


রস ষড়বিধ, যথ। শ্বাছু, অন্ন লবণ, 
কটুক, তিক্র ও কষায়। ইহার মধো 
তিন তিনটী রস এক একটা দোষের 
উৎপাদন অর্থাৎ বদ্ধি করে ও কিন 
তিনটী রদ এক একটী দোষের শমতা 
বিধান কষে। 

দোষমেকৈকং ক্য়ন্্রয়ো রলা জনয়ন্তি য়- 
্্নশ্চো পশময়ন্তি, তদ্যথ। কটুণ্তক্ককধায়। ঝাঁতং 
জনয়ন্তি, মধুরাম্নলনপান্ত্েনং শময়স্তি। কটুকাক্- 
লবণাঃ পিতুং জনযস্তি, মধূরতিক্ত কষায়াস্ত্বে তচ্ছ- 
ময়স্তি। মধুরাম্রলবণাঃ জেসাশং জনয়স্তি কটুতিক্ত 
ফমায়ান্বেনং শঙয়স্তি। 


কট, তিক্ত ও কষায় রস সেবনে বায়ু 
বর্ধিত হয় এবং মধুর, অল্প ও লবণ রস 
সেশনে বাষু প্রশমিত হয়। কটু, অন ও 
লবণ রপ সেবনে পিত্ত প্রবুদ্ধ হয় এবং 
মধুর, তিক্ত ও কযায় রস সেবনে পিত্ত 
প্রণমিত হয়। মধুর, অল্প ও লবণ রস 
সেবনে শ্লেক্ষ পরিবর্ধিত হয় এবং কটু, 
তিক্ক ও কষায় রস সেবনে প্রশমিত হয়। 
দোষ (বায়ু পিত্ত কফ) এবং রদ (শ্বাছ্‌, 
অন, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) 
সংসর্গ ও বিকর:ভদে অপরিসংখ্যের 
হইলেও কেহ কেহ সংক্ষেপে দোষকে 
তিনভাগে ও রসকে ছয়ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। রস যেসেবনে যেদোষ 
বদ্ধিত ও খমত| প্রাপ্ত হয় তাহ! উল্লিখিত 


হইল। সাধারণতঃ ইভাই বুঝিতে হইবে 
যে, যে রম ঘে দোষের সমানগুণ বা! 
সমানগুণ বহুল, সেই রপ সেবনে সেই 
দোষের বৃদ্ধি হয় এবং যে রস যে 
দোষের বিপরীতধন্ত্পী বাঁ বিপরীতপর্শ- 
ভূয়িষ্ঠ, সেই রস দেবনে সেই দোষের 
শযতা হইয়া থাকে, যেমন তৈল বাত 
গ্রাশমক, ঘ্বত পিশ্ত গ্রপমক এবং মধু 
গ্লেক্স প্রশমক। 


ভৈলং স্রেহৌষযা গৌরযষোপপন্নত্বাাতং জয়তি 
সততমত্তান্তমানম। বাতোহি রৌক্ষ্য শৈত্য 
লাঘবোগপন্নো বিরুদ্ধগুণো ভবতি। নিরুদ্ধগুণ- 
সন্িপ।তে হি তুয়সাল্সমবঞ্জীয়তে তন্মত্ৈলং বাতং 
জড়তি সততমত্যস্তমানম্‌ । 


তৈল ন্গেহ, ওঁঞ্চা ও গৌরব গুপ- 
বিশিষ্ট। বায়ু রৌক্ষ্য, শৈত্য ও লাঘব 
গুণপম্পন সুতরাং বিপরীত ধর্ট্রী। 
বিরুদ্ধ গুণ সন্িপাতে যাহার গুণাধিক্য 
হয়, তৎকর্তক অন্নগুণশার্লী পদার্থ 
বিজীত হইয়! থাকে, সুতরাং সতত 
অভ্যন্তমান তৈল বাত প্রকোপ প্রশান্ছি 
করে। শ্ররূপ মাধুর্যা, শৈত্য ও মান্দা গুণ 
বিশিষ্ট ত্বত, অমধুর, উষ্ণ ও তীক্ষ পিত্তকে 
প্রশমিত করে এবং মধু তৈক্ষা, রৌক্ষা 
ও কষায়তা গুণ বাছলো মেহ। মান্দা ও 
মাধুর্যযগুণশাপি শ্লেক্সকে প্রশমিত করে। 
এইব্ধপ অপর যে বস্ত যে দোষের বিপ- 
রীতধর্টী, সেই দ্রব্য সেবনে এ কোষের 
শাস্তি হইয়! থাকে। শখ 








: আয়ুর্ষ্বেদ | 


গ্রোষয়ের হীনতা, শমতা ও প্রকোপ 
নিশ্চয় করিতে হইলে, কতগুলি লক্ষণ 
ভবগত হওয়! নিতান্ত আবশ্তাক। তন্মধ্যে 
রোশীর তাৎকালিক কতিপয় বাহ লক্ষণ 
এবং নাড়ীর গতি অগ্ুসারেই প্রাষশঃ 
রোগ নির্ণয় হয়? পোষ নির্ণঘ্ এবং 
কোগ নির্ণয় একই পদ্দার্থ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে দোষ বৈষমাই রোগ। 
ধাহিক লক্ষণ সমুদায় তত্তৎ রোগ 
বিজ্ঞানে প্রদর্শিত হইবে । এস্থলে নাড়ী 
বিজ্ঞানের (নাড়ী পরীক্ষা) কতিপয় সহজ 
উপায় প্রদর্শন করাই অভীগ্গত ও 
প্রয়োজন। 


নাড়ীবিজ্ঞান | 


নাড়ী পরীক্ষা আযুর্ধেদের একটী 
প্রধান অঙ্গ ও গৌরবের ধন। এরূপ 
প্রণালীর রোগ নির্ণয় অদ্যাবধি কোন 
চিকিৎসা প্রণালীতে লক্ষিত হয় না, 
অধুনা ধাহ| লক্ষিত হয়, তাহা ও আমুর্বেদ 
হইতে সংগৃহীত বলিয়াই প্রতীত হয়। 
আযুর্বেদের এক একটা মাহাম্ম্য চিন্ত1 
করিলে বিস্মিত ₹ইতে হয় ও মহর্ষি 
গণকে ধন্যবাদ না দিয়া নিরস্ত থাক! 
যায় না। পাশ্চাত্য 


লইতে হয় না। একমাত্র নাড়ীর 
গতি অনুসারেই ছুক্ঞেয় রোগ পধ্য্ত 
স্থনিশ্চিত হইয়া থাকে । এমন কি, 
২।৩ সপ্তাহ পূর্বেও নাড়ীর গতি দ্বার! 
মৃত্যু অবধারিত হইয়াছে এবং ২।৪ সপ্তাহ 
পূর্বের কুপথ্যসেবনাদি রোগের নিদানও 
অবধারিত হইয়াছে, শুনা যায় এরূপ 
অনেক মহাত্মা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 


চিকিৎসার স্টায় 
তাপমান প্রভৃতি যন্ত্রের কিছুমান্র সাহাষ্য | 
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করিয়াছিলেন। অধুনা কিন্তু উ মহীয়সী 
শক্তির অনেক হাস হইম়াছে। ' তথাপি 
ধাহা আছে তাহা অন্তান্ গ্রণালী 
অপেক্ষা অনেক উতকৃষ্ট। আমরা দিন 
দিন সব হারাইতেছি, আর পূর্বের স্তাঁয় 
রাঁজানুগ্রহ নাই, রাজ পুরস্কার পাঁই না, 
উৎসাহ পর্ধান্ত দিবারও লোক নাই, 
এ সমুদায় কথ! তুলিয়! কেবল হৃদয়ের 
আবেগ বৃদ্ধি করা বই কিছুমাত্র ফল 
নাই। নম বলিলে চলে না তাই বলিতে 
হইতেছে, আমাদের এই অগাধ আঘুর্ব্বেদ 
বত্বাকরে কোন্‌ বস্তর অভাব আছে? 
কিন্তু থাকিলে কি হইবে মন্থন করিবার 
লোক কই? সুগভীর আয়ুর্বেদ সাগরে 
প্রবেশ করিবার লোক কই ? তদুপযোগী 
উপকরণই বা কই? আমর বলহীন, 
সঙ্চায়হীন, শ্ুতরাং জ্ঞানহীন ও বুদ্ধহীন 
হইয়া পড়িরাছি। কোন কিছু ইচ্ছ! 
করিলেও সহায়তাঁভাবে ও অর্থাভাবে 
কাধ্যে পরিণত হয় না। জল বুদ্বুদের 
স্টায় হ্দয়ের অভিলাঘ হৃদয়েই লীন 
হইয়া যায়। অনেকে বলেন আধূর্ব্বেদে 
অঙ্স চিকিৎস! নাই । কি দুঃখের বিষয় ! 
আগর! এরূপ কুলাঙ্গার, এবরূপ কাপুরুষ 
যে, আমাদিগের দ্বারা আর্ধামহর্ষিগণের 
যত্ুপঞ্চিত নির্শাল বত্বেও আজ কলম্করেখ! 
অঙ্কিত হইতেছে। সুশ্ততের শলাতম্ত্র 
যে অস্ত্র চিকিৎসা রাহয়াছে। তাহ! 
দেখিলে আর এ ভ্রমথাকে না, সকল 
সংশয়ই অপনোদন হইয়া যায়। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমরা উহ পুস্তকে বই 
কার্যে কিছুই দেখাইতে পারিতেছি না। 
তাই বলিতেছি আজ আমাদের কিছুই 
নাই, বল নাই, চেষ্টা নাই, যত নাই, 
উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, অর্থ নাই, 
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শক্তি নাই, কিছুই নাই। “কিছুই ন।ই” 
এই কথাটী সহম্রবার সহশ্রমুখে বলিলে ৪ 
অকাতরে অক্ষু্ হৃদয়ে সহা করিব, কিন্তু 
“ছিল না” এ কথাটী বলিলে হৃদয়ে 
বড়ই আধাত লাগে, কোনক্রমেই সন্থ 
করিতে পারি না। পাঠক মহাশয়গণ ! 
অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথ! বলা হইল, 
হৃদয়ের আবেগ সহ করিতে না পারিয়াই 
বলিয়াছি ক্ষমা করিবেন। বিষহীন 
ব্যিধরের ম্তাম বিফল তর্জন গর্জনে 
কিছুমাক্র ফলোদয় হইবে না। আজ 
যে সংকল্পে ব্রতী হইয়াছি, বে পণিত্র 
সংকল্পে জগতের অসামাপ্ত মঙ্গল সাধন 
করিতে অগ্রসর হুইয়ছি। মগ্্লময় 
পরমেশ্বরের কৃপায় পাঠক এবং গ্রাহক 
মহোদয়গণের উৎসাহে ও সাহাযো কৃত- 
কার্য হইতে পারিলেই সকল অভিলা 
পূর্ণ হয়, অতএব তথ্বিষয়ে যত্্র করাই 
কর্তব্য। 

নাঁড়ী পরীক্ষা অতীব দুরূহ ব্যাপার । 
বলিয়া বা দেখাইয়। দিবার বিষয় নহে। 
উপদেশানুসারে স্বীয় অনুভব শক্তির 
বলে, নাভীর গতির তারতম্য লইয়াই 
রোগ নির্ণঘ্র করিতে হয়, অতএব এ সময়ে 
বিশেষরপ অবহিত হওয়াই উচিত। 
প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত সময়, 
কারণ এ সময়েই চিত্ত ন্স্থির থাকে এবং 
নাঁড়ীর স্পন্দন ক্রিয়। গচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতে থাকে, প্রীয়শঃই কোন বৈষম্য 
অবলম্বন করে নাঁ, সুতরাং উহার শ্বরূপ- 
জ্ঞানে কোন বিদ্ব ঘটে না। পরীক্ষক 
স্বয়ং গুচি ও স্ুবেশ (ইহাতে মনঃ প্রফুল 
থাকে) ইহয়া রোগীকে সরলভাবে 
উপবেশন করাইয়া কিম্বা উঠিতে অক্ষম 
8১8:9১১১/০০০১:১১৭৪৭০১৯১১টিিউিরিভিভিন শর়নাবস্থাগ ্বীয় বাম হস্ত দ্বার? 








চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান গ্রবং সমীরণ। 


রোগীর দক্ষিণহস্তের কফোপি ( ফণুই) 
ধারণ করিয়। হ্বীয় দক্ষিণহন্তের তর্জনী, 
মধামা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি 
সারি সারি রোগীর অন্তষ্ঠ মূলের অধো- 
ভাগস্থ গোঘবিকাঁশিনী শিরার উপরিভাগে 
মৃদুভাবে বিস্ন্ত করিবেন । নাড়ী পরীক্ষা 
কার্যে রোগী ও পরীক্ষক উভয়েরই সুস্থ 
চিত্ততা অতীব প্রয়োঙ্গনীয়। 

বাঘুর প্রকোপে তর্জনীতলে, পিত্তের 
প্রকোপে মধামাঙ্ুলীতে এবং কফের 
আধিক্যে অনামিকা অর্থাৎ বিন্তস্ত 
অঙ্কুলীর তৃতীয় অস্কুলীতে আধিকাতভাবে 
নাড়ীল্পন্দন অনুভূত হয়। খ্ররূপ বাত 
পিত প্রকোপে তঙ্জনী ও মধ্যমাঙ্থলীতে, 
বাতগ্লেক্স প্রকোপে অনাঁমনকা ও 
তর্জনীতে এনং পিতার গ্রাকাপে 
মধাম! ও অনামিকা অশ্ুলীতে নাড়ীর 
স্পন্দনাধিক্য প্রতীতি হয়। দোষত্রয়ের 
প্রকোপে অর্থাৎ সন্গিপাতে তিন জঙ্গুলী- 
তেই স্পন্দনাধিক্য অনুভূত হয়। 
ভূলত। হুজগপ্রাধ। শ্বস্থ! স্বাস্থযমধী শিরা । 
প্রাতঃ সবিদ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাতে পৃাঞ্চতান্িত।॥ 
সায়াহে ধাবম।ন! চ রাত্রো বেগ্রবিবঙ্জিত|। 

সুস্থ ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গণত 
মহীলতা (কেঁচো) ও সর্পের ন্যায় 
বক্রগতি-বিশি্, পু এবং জড়তারহিত 
থাকে । নাড়ী শ্বভাবতঃ প্রাতঃকালে 
লিগ, মধ্যান্তে উষ্ণ, সায়ংকালে বেগবত্তী 
ও রাত্রিতে বেগবর্জিত অর্থাৎ মন্দবেগ- 
সম্পন্ন হয়। 

সামান্যতঃ বাযু দ্বার! মাঁড়ী বক্রগতি, 
পিত্ত দ্বারা চঞ্চল ও কফ দ্বার! মন্দগতি 
হয়। কোন ছুই দোষের রা দোষত্্য়ের | 
প্রকোপে উল্লিখিত লক্ষগছ্য় ও লক্ষণ 
্রয়াক্রাস্ত হয়। 


২৪৯ 





আয়ুর্বেদ । 


বাধু দ্বারা 'নাড়ী সর্প ও জলৌক! 
প্রভৃতির ন্যায় বন্রগতি, পিত্ব দ্বারা কাক, 
লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফমান! 
গতি হয়। ককফাত্রান্ত নাঁড়ী রাঁজহংস, 
মমুর, পারাবত ও কুক্কুটাদির ন্যায় 
দোলাক়মান ও মন্দগতি হয়। 

নাড়ীতে একবাঁর সর্পের ন্যায় বক্র- 
গতি ও একবার ভেকের ন্যাঁয় লম্ষমান 
গতি লক্ষিত হুইলে বাধু এবং পিত্তের 
প্রকোপ জানিতে হইবে। যদ্দি নাড়ীতে 
একবার সর্গাদির নায় বক্রগতি ও এক- 
বার রাজহংস প্রভৃতির নায় দোলায়মান 
গতি অনুভূত হয়, তবে বায়ু এবং শ্লেম্মার 
প্রকোপ নিশ্চয় করিতে হইবে এবং 
যদি একবার তেকাদির ন্যায় লক্ষমান 
গতি ও মযুরাদির ন্যায় দোলায়মাঁন গতি 
প্রকাশ পায়, তবে পিত্ত এবং শ্লেম্মার 
গরকোপ স্থির করিতে হইবে। 

সান্গিপাতিক রোগে--নাড়ী কখন 
মন্দ মনা ও কখন চঞ্চল ভাবে গমন করে। 
যে নাড়ী কখন হংসাদির ভ্াায় মন্দ মন্দ, 
কখন স্থমলিতভাবে ও কখন চঞ্চলের ন্যায় 
গমন করে, যাহ! থাকিয়া! থাকিয়। 
অর্থাৎ কিছুক্ষণ স্পন্দিত হইয়া নিষ্পন্দ 
ভাবে থাকে এবং পুনরায় চলিতে থাকে, 
যাহার স্পন্দন অনুভূত হয় না, যে নাড়ী 
সুক্মতাহেতু স্পন্দিত হইতেছে কি না, 
অনুভূত হয় না, যে নাড়ী নিতাস্থান 
অর্থাৎ অস্ুষ্ঠমূল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ 
এরস্থানে স্পন্দিত না হইয়! কিছু অস্তরে 
(কফ্ষোণির দিকে) স্পন্দিত হইতে থাকে 
ও কিছুক্ষণ পৰে পুনরায় স্বস্থানে আসিয়! 
স্পন্দত হয় এবং এইকূপ অপরাপর 
বিক্ৃতিসম্পর নাড়ী সান্সিপার্তিক ও 
আসন্ন মৃতু;র জ্ঞাপক । 





জর আঁসিবার পূর্ব্বে অঙ্গবেদনাধি 
অবস্থায় নাড়ী মন্থহভাবে বহিতে থাকে। 
জর প্রকাশ হইলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী 
হয়। স্বাভাবিক বাধুদ্বার1 নাড়ী কোমল, 
হুক, স্থির ও মন্দনেগ সম্পন্ন হয় এবং 
তীব্র বাযু দ্বার! উহ্‌! স্থল, কঠিন ও দ্রুত- 
গামিনী হয়। পিন্তহ্ৃরে নাড়ী দ্রুত- 
গামিনী, সরল ও দীর্ঘ হুইয়! কাঠিন্তের 
সহিত শীপ্র শীঘ্র ম্পন্দত হইতে থাকে। 
প্লেশ্ার প্রকোপে নাড়ী তত্তবৎ সুপ, 
মন্দবেগ ও শীতল হয়। 
ধমনীর অতভান্তরে রক্তের উত্প্রবন 
ক্রিয়। বশতঃ ধমনী সকল স্প্দত হয়। 
রক্ত হৃদয় হইতে মুহ্মুূঃ উত্প্ত হইয়! 
ধমণী রন্ধ, দিয়! বেগে ধাবিত হইতেছে, 
একারণ ধমনী সকলও স্পন্দিত হয়। 
এই উত্প্রবন ক্রিয়ার প্রক্কতিভেদে ধমনী, 
স্পন্দনেরও প্রকারভেদ হইম। থাকে। 
রক্তের শ্বভাঁব অন্ুসারেই ধমনী সকলের 
স্থলতা, স্ুঙ্মতা ও কাঠিগ্তাদি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । এই 'আকুঞ্চন ও প্রসারণ 
ক্রিয়ার হেতু বাঁঘু। বাযুবেগেই ধমনীমার্গে 
রক্ত পরচালিত হুয় এবং বায়ুবেগেই 
পুনরায় হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে । 
হৃদয়স্থ রক্তাধার ধমনী সমূহের আশ্রয়- 
স্থান। শ্রীরক্তাধার হইতে একটা মাংস- 
নলী কিঞ্চিৎ উদ্ধদিকে উত্িত হইয়াছে, 
এ মাংস্নলী সমুদায় ধমনীব মুলভাগ। 
উহ! হইতে নান। শাখা প্রশাখ। নির্গত 
হইয়া! সমস্ত দেছে ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ 
সমস্ত শৃক্সনলাকৃতি মাংসনলীর নাম 
ধমনী। হৃদয়" সঞ্চিত রক্ত মাংসনলী- 
দিয়। উঠিয়। ধমনী সমুহ দ্বারা, সমন্ 
দেছে ভ্রমণ করিয়া দেহ পোষণ কয়ে। 
সবদয়যন্ত্র সর্বদাই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত 


মা 


৫. 


হইতেছে । যেমন জলপুর্ণ সচ্ছিদ্র ভিস্তীর | 


উপর চাপিলে এ ছিদ্র দিয়া অভ্যস্তরস্থ 
জল বেগে নির্গত হয়, সেইরূপ আকুঞ্চন- 
কালে হৃদয়স্থ রক্তের কিয়দংশ উত্প্লত 
হইয়া তৎসংলগ্ন স্কুল ধমনী দ্বারা ধমনী 
সমূহে প্রবেশ করে। এ আকুঞ্চন কার্য 
এত বেগে সম্পন্ন হয় যে, মুহূর্ত মধ্যে 
ধঁ উৎপ্লত রক্ত সমস্ত শরীর পরিভ্রমণ 
করিয়া প্রসারণকালে পুনরায় হৃদয়ে 
প্রবেশ করে, জীবদেহে প্রতিনিয়তই 
প্ররূপ ক্রিয়া! সাধিত হইতেছে । 





রোগ বিজ্ঞানোপায় । 


নিদান, সম্প্রাপ্তি, পুর্বরূপ, রূপ ও 
উপশয় এই পাঁচটা ব্যাধি পরিজ্ঞানের 
উপায়। 
যদ্ভবেন্ন বিনা যেন তস্ত তন্মিদান' মতম্‌ ॥ 


যাহা বিনা যাহ! হয় না অর্থাৎ যে 
কারণ ব্যতিরেকে যে বোগ জন্মে না, 
তাহাকেই এ রোগের নিদান বলা যায়। 
হেতু, নিমিও, উতান, প্রতায়, কারণ, 
বীজ ও আয়তন এই কয়েকটা নিদানের 
পর্ধ্যায় বাচক শব । ইহার যে কোনটার 
উল্লেখেই নিদান বুঝতে হইবে। 


পূর্বোক্ত নিদান তিন ভাগে বিভক্ত 
অপাস্তোব্দিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও 
পরিণাম । নিতান্ত প্রয়োজনীতা বোধে 
আজ প্রজ্ঞাপরাধের বিষয় কিছু বল 
যাইবে । যথাপাঁধ্য--বারাস্তরে সম্প্রাপ্তি, 
পূর্বব্ূপ, বূপ ও উপশয় -প্রস্ৃৃতি বিষয় 
গুলির বিবরণ প্রদর্শিত হইবে। 


ধীধূতিস্মতি-বিরষ্ট: কর্ম হৎ কুরুতেহগুগং 
খ্রজ/পরাধং তং বিদাৎ সর্বদোবপ্রকোপনম্‌। 





চিকিৎসাতভূ-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


বুদ্ধ, ধৃতি (চিত্ত সংযমিনী শক্তি) 

ও স্মৃতি হইতে পরিভ্র্ট হইয়া ফে সঙুদাঁয় 
অশ্তত কর্ম করা যায়, শ্র সর্বদোষ 
(বাত, পিত্ত, শ্লেম্স,) প্রকোপন কর্্মকে 
প্রজ্ঞাপরাধ বলে। 
ধীধৃতি স্মৃতি বিভ্রংশঃ সম্প্রপ্তিং কালকন্দ্রণাম্‌। 
অসাআ্বাগমনঞ্জেতি জ্ঞাতব্য। দুঃখহেতবঃ ॥ 

ধী, ধৃতি ও স্ৃতি বিভ্রংশ, কাঁল ও কর্মের 
সংস্প্রাপ্তি এবং অপাস্োক্ডিয়ার্থ সংযোগ, 
এই কয়েকটা ছুঃখের হেতু । দেখিতে 
গেলে উল্লিখিত ছুঃখ হেতু কয়েকটাই 
আমাদের বিদ্ামান রহিয়াছে এবং 
তজ্জন্তই আমরা এত কষ্ট পাইতেছি॥ 





জ্বর বিজ্ঞান । 


রোগ সমূহের মধ্যে অরই সর্বপ্রধান 
অতএব সর্বাগ্রে জরের বি্ষিয় বিবৃত 
করাই যুক্তিসঙ্গত। 

ইহতু হ্বর এবাদৌ বিকার।ণ] মুপদিশ্তে তৎ- 
প্রথমহাৎ শারীরাণাম--চরকঃ। 

শাবীর ও মানস রোগ সমৃহের মধ্যে 
জরই সর্ব প্রধান অর্থাৎ সমধিক সন্তাপ- 
জনক । অথবা বাধি সমুদায়ের মধো 
জ্বরই প্রথমে জীবকে আক্রমণ করে। 


জন্ম(দৌ। নিধনেচৈব প্রায় বিশতি দেহিনঃ। 


জন্ম ও মৃত্যু সময়ে জীবগণ জর 
কর্তৃক প্রায়ই আক্রান্ত হয়। জরষে 
সকলবোগের মধো প্রধান ও কর্লেশকর 
তছ্িষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাট, মেখিতে 
গেলে একমাত্র জরই আঁমাদিগের সর্ব্ব- 
নাশের মূল কারণ। এই কৃতাস্তসম ভীষণ 
রোগের করাল কবলে কত শত নগর, 
উপনগর ও মহানগর কবলিত হইয়াছে 


নদ নর অরাজকতা 


ও হইতেছে, সমৃদ্ধিশীলী সুশোভিত শত 
সভত্র স্থান এককালে হিংস্র জন্ত পরিপূর্ণ 
ঘোর অরণ্য ও শ্মশানসদৃশ ভীষণ হুইফ) 
পড়িফ়্াছে। লোক সমুদায় এই অরের 
অত্যাচ'রে ক্রমশঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও বিবর্ণ 
হইয়া পড়িতেছে। হয়ত কেহ কেহ 
আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও স্লেহময়ী জননীকে 
অকুল শোক সাগরে ভাসাইয়। অকালে 
কাল সমীপে নীত হইতেছে। জরের এই 
দর্দম্য প্রভাবে সকলেই অহরহঃ জর্জরিত। 
এমন লোক দেখ। যার না, যিন কখন 
জবেব উপজ্রবে উপক্রত হন নাই? 
অন্ঠান্ত পীড়া লোক কষ্ট পাইতেছে ন!, 
এমন নহে, কিন্তু অন্তান্ত পীড়। জরের 
সায় বছুল নহে, আর তাহাদের অধি- 
কাংশই জরের আনুষঙ্গিক ও জবাবস্কায় 
অবৈধ, আহার, বিহার ও ওষধ সেবন 
হইতে উৎপন্ন । জ্বরের অত্যাচারে লোক 
সমুদায় ক্রমশঃ হীলবল ও ুর্বলাগ্নি 
হইয়! যাহ! কিছু আহার করে, ভালরূপ 
পরিপাক হয় না, সুতরাং একমাত্র অগ্নি- 
দৌর্বল্য হইতেই নানাবিধ ব্যাধিতে কষ্ট 
পাইতে হয়, এ সমন্তই আমাদের গ্রজ্ঞ:- 
পরাধ অর্থাৎ বুদ্ধিদোষ। 

আমাদের আর পুর্বতন লোকের 
তায় ধৈর্য্য নাই, ক্রেশ-সহিষুঠতা নাই, 
অপেক্ষা করিবার অবকাশও নাই। 
আমি অনেক হ্থলে দেখিয়াছি, ২১ দিনের 
জরেই লোকে কুইনাইন সেবন করিয়! 
আফিসের কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। 
কি করিবে? দক্ষিদ্র ভারভবাসী অর্থের 
জন্ত পরিবার গ্রতিপালনের, জন্য শ্বীয় 


জীবনকে অতি সামান্য জ্ঞান করেন। 


রাজলীতিও দিন দিন কঠোর হইয়। 
পড়িতেছে। ২১ দিন আফিসে উপস্থিত 


রো সস 
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হইতে না গারিলেই মান্ত গণা ভাক্তারের 
সার্টফিকেট দিতে হুইবে, শুদ্ধ উহাতেই 
অব্যাহতি নাই, এ সার্টফিকেট আবার 
কলেজের অধ্যাপক দিগের অনুমোদিত 
হওয়া চাই, নচেৎ বেতন পাইবে না, 
কর্মচ্যুতিও হইতে পারে। এমন অধিক 
বেতন অনেকেই পান না, যাহা তাহাদেক 
সমস্ত ব্যয় সংকুলান হইয়! অবশিষ্ট থাকে, 
এদিকে নিয়মিত অর্থ হইতে ডাক্তার 
কবিরাজকে দিতে হইল, তাহার উপর 
যন্দ বেতন কাটা যায় তবেই ত বিপদের 
উপর বিপদ হুইয। দধড়াইজ, ন্ুভরাঁং 
কুইনাইন কেন তদপেক্ষা ঘোর অনিষ্টকর 
পদার্থ সেবনেও যদি অফিসের কার্য 
চলে, তাহাও স্বীকার। আমাদের 
আযুর্ক্বদ প্রস্থৃতি শাস্ত্রে আছে যে "ভুক্ত! 
রাজবদাচরেৎ* অর্থাৎ ভোপ্পনের পর 
কিছুক্ষণ পরিশ্রম না করিয়। নিশ্চিন্ত 
ভাবে থাকিবে । 

এদিকে আমাদিগকে করিতে হই- 
তেছে কি না, শীত নাই, গ্রীপ্স নাই,বৌদ্র 
নাই, বৃষ্টি দাই ৯টার মধ্যে গান আহার 
সমাপন কবিয়। ১০ টার মধ্যে আফিসে 
উপস্থিত হইতে হইবে! আমি দেখি- 
যাছি,একটু বিশ্রাম বা পান খাইতেও সমক্ব 
থাকে না এবং ২।৩। ৪ মাইল পর্যন্তও 
পদব্রলে গমন করিতে হয়, এইন্ধপ 
লোকই অধিকাংশ। হইতে পার্ছেিলও 
প্রভৃতি শতপ্রধান দেশে ১০ট1 হইতে 
৪টা পর্য্ক্ত কার্য করা সুবিধাজনক । 
ত1 বলিয়া কিন্ত আমাদিগের গ্রীক্ম- 
প্রধান দেশে সুবিধাজনক বা স্বাস্থোর 
অগ্জকুল নহে। রাজপুকষগণের আহার 
ব্যবহার ষেক্প, আমাদিগের আহার 
বিহারাদি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত সৃতক্বাং 
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চিকিৎসাঁতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





তাহাদিগের শ্বাস্থ্যান্থকৃল হইলেও আহার 
করিয়! পরিশ্রম কর! আমাদগের শ্বান্তোর 
সম্পূর্ণ প্রতিকূল ! অপরস্ত অন্থকরণ 
প্রিয়তাও আমাদ্িগের একটা সর্বনাশের 
মুল কারণ। 
অনুকরণ করিতে গিয়া দিনদিন আমরা 
উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি, বৃদ্ধিবিবেক 
হাক়াইয়াছি একবারও বিবেচনা করিয়া 
দেখিতেছি না যে,আমাদিগের কি সর্বনীশ 
ঘটিতেছে। কেবল ভারতের উন্নতি করিব, 
ভারত বাসীনী অবলাগণের কষ্ট দূর 
কন্ধিব, মাতৃ দোষেই ভায়ভবাসী ছুর্ববল ও 
ভীরু হইতেছে, ইত্যাদি বৃথ! বাগাড়ম্ববে 
অন্বর প্রতিধবনিত করিতেছি, কার্যযতঃ 
কিন্ত কিছুই নছে। যদি একবারও 
বুঝতাম যে পাশ্চাত্য রীতি নীতিই 
আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, কুহকে 
ভূলাইয়া অবনতির পথে লইয়া যাইতেছে, 
তবে আর এরূপ র্লেশ পাইতে হইত 
না, এক্সপ বিষম অন্মুব্ধা ভোগ করিতে 
হইত না, আাবগ্তই একদিন না একদিন 
উন্নতির পথে, সখের সোপানে আরোহণ 
করিতাম, সন্দেহ নাই। আমাদিগের 
রাজপুরুষগণের দেশ ভিন্ন, জল বাধু তিন, 
স্বানীর স্বভাব বিভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, ধর্ম ভিন্ন, 
কর্ম্ম ভিন্ন, আকৃতি ভিন্ন, প্রক্কৃতি ভিন্ন, 
আহার বিহারাদিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, 
তর ভারতবাপীর তদন্ন করণ কেন 
হছিতকর হইবে? কেন আমাদিগের 
স্বাস্থোপযোশী হইবে? ইহা সহজেই 
উপলব্ধি হয়, পৌষমাসের প্রথর শীতে 
যাহ! আহার করিয়া লহা কর যায, 
যেরূপ বিহার ক্লেশকর হয় না, যেরূপ 
পরিশ্রম গুকতর় হয় না, যেরূপ পরিচ্ছদ 
গুখকর হয়, বৈশাখ ল্যোষ্ঠের প্রচণ্ড 


নিদাঘসস্তাপে তাদৃশ আহার স্বুজব হয় না, 
তাদশ টিহর রেশকর ভইয়া উঠে, সেরূপ 
পরিশ্রম ছুফর হয় এবং তাদূৃশ পরিচ্ছদ 
অদহনীর হইয়া! উঠে, কিন্ত আম্ব! তাহ! 
চিন্তা করিব না, দেখব না, বলিলেও 
শুনিব ন, পরন্ত যাহারা! বলিবে, তাহা- 
পদিগে অসভা বলিয়া গালি দিব, 
অশিক্ষিত বলিয়া ঘ্বণা করিব এবং 
উপহাসে উড়াইয়া দিব । 

আমরা যাহাদ্দগকে অসভা বলিয়! 
থাকি, যাহাদিগকে পশু বলিয়া স্বণ! 
করি, তাশাদেরও খতুচর্ধ্য। কোধ আছে। 
নেপাঁলবাসীর! মুগনাভি প্রভৃতি বিক্রয়ের 
জন্য শীত কালে এদেশে আলিয়। থাকে, 
গ্রীষ্মের সুত্রপাত মাত্রই শশব্যন্তে স্বদেশে 
প্রস্থান করে। অসভ্য পার্ধতা জাতি 
চমরী (বনগরু) প্রভৃতি পশু লইয়! 
শীতকালে এদেশে আপিয়! থাকে, গ্রীক্ষ 
প্রারস্তেই কিন্তু আবার প্রস্থান করে, 
কারণ এ বন্ঠপণ্ডও চিরসেবিত গীত 
বই শ্রীষ্ম সন করিতে পারে না 'আমা- 
দিগেরই কি সহা হয়? আমাদিগের 
কি কষ্ট হয়না? অনশ্তট হয়, কিন্ত 
আমর! সভাতার শ্লোতে গ! ভাসাইয়াছি, 
সভা শেণীতে নাম লেখাইতে চেষ্টা 
করিতেছি, কষ্ট হইলেও সুখ মনে 
করিতেছি ও নীরবে সহা করিতেছি। 
ইহাকেই বলে প্রজ্ঞাপরাঁধ। 

আমর! দেখিয়াছি, সর্ব যাঁহার! উষ্ 
বন্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত রাখেন, সর্বদা উ্ 
বস্ত আহার করিতে ভাল বাসেন, উষ্ণ 
স্থানে বাস করেন এবং শীতল জল স্পর্শ ও 
করেন না, ঘদি তাছাদিগের কোন ক্রমে 
বিয়যচুঃতি ছু কিন্ব। ছিম পেবল ঘটে, 
তবে অমনিই সর্দি আসিয়। তাহান্দিগকে 
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আক্রমণ কবে, ১৫'২০ দিন বা একমাদেও 
তাহ! যায় না। গ্মাবার যাহারা প্রত্যহ 
প্রতাীষে অবগাহন স্নান ও সেই হিমাতপে 
বদ্দয়া সন্ধা! বনদনাদি ক্রিয়া করেন, 
তাহাদের কিন্তু একদিনের জন্যও ওরূপ 
সর্দি দেখিত পাঁওয়! যায় না। আমি 
কোন একটী প্রতাহ প্রীতং গ্নানকারী 
ব্রাঙ্গণের মুখে শুনিয়াছি, তিনি উপনীত 
হইয়া অবধি কখনও সর্দি বা জরে 
কই পাননাই। এবং একটা সুগ্রস্দ্ধ 
কবিরাজ মহাশয় একদিন কথায় কথায় 
বলিলেন যে, তিনি সপ্দির জন্য কিছুদিন 
প্লান ধন্ধ করিয়াছিলেন, কখনও বাঁ উষ্ণ 
জলে স্নান করিতেন কিন্ত কিছুতেই তাহার 
সর্দি নিঃশেষ আরোগ্য ভইল না, অনস্তর 
যখন তিনি গঙ্গ। ম্লান আরম্ভ করিলেন 
তখন ক্রমশ: তাহার অর্দি প্রতিকার 
হুইল ও তাহার মধো মধ্যে যে সর্দি হইত, 
তাহা আর হইল ন!'। বলা বাছুলা যে 
কলের জলে স্নান করাতেই মধ্যে মধ্যে 
তাহার সর্দি হইত। তাই বলিতেছি 
প্রজ্ঞাপরাধই আমাদের কষ্টের কারপ। 
পিত। পিতামহ প্রভৃতি পুর্ব পুরুষগণ 
যেরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া গিয়।- 
ছেন, যেরূপ আহার শিহার তাহাদের 
অভ্যন্ত ছিল, সেইবূপ করিলেই আমারা 
ভাল থাকি । এন্প ম্যালেরিয়া বা অপর1- 
পর রোগের অসহা যন্ত্রণা বারম্বার ভোগ 
করিতে হয় ন! অর্থাৎ অনুকরণ করিতে 
না গেলেই অনেক সুস্থ থাকিতে পারি। 
শ* মিথ্যাহার বিজ্কারাতযাং দোষ হাঁমাশয়া- 


শয়াঃ। ধহি শির কোষ্ঠাগিং জ্বরদঃ নাঃ 
রমানুগাঃ। 





* মিথ্যাহার বিহায়াত্যাং অবৈধাফার চেষ্টাভযাং 
হেতুভূতাতযাং । কষা; বাত পিণ্ড কফাঃ। 
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মিথ্যা অর্থাৎ অনিগমিত আহার 
বিহারাদ দ্বার বায়ু পিত্ত কিন্ত! কষ 
ফুপিত হষ্টয়! আমাশয়ে প্রবেশ করতঃ 
ভূক্ত বস্তরাত রসকে দুর্ষধত করে এবং 
কোষ্ঠগত অগ্নিকে বহির্শত ককিয়! জবর 
উৎপাদন করে। তাপ বাহিরে নিক্ষিণ 
হওয়াতেই ত্বক উষ্ণ হয়। 


জ্বরস্বেক এব সম্তাপলক্গণ স্তমেবাভিপ্রায় 
বিশেধাদ্‌ বিবিধ মাচক্ষতে | 

ঈৈহিক সন্তাপ বুদ্ধিরপ একমাত্র জর 
অভিপ্রায় বিশেষে বিভিন্ন নামে অভি- 
হিত হইয়া থাকে । সকল দেশীয় সকল 
চিকিৎসকগণই দেহের সন্তাপ বৃদ্ধিকে 
জ্বর বলিয়া] থাকেন। 

শ্বেদাবরোধং সম্ভাপ: সব্ধাঙ্গগ্রহণং তথা, 
ঘুগপদ্‌ যত্র রোগে চ স জরো ব্যপদিগ্যতে। 

স্বেদাববোধ, (ঘন না হওয়া) দেহ 
ইন্দ্রিয় মনের সন্তাপ, (দেহের উষ্ণতা, 
ইন্দ্রিয়ের বিরুৃততা, মানসিক অরতি ও 
গ্লানি) এবং সর্বাঙগ শ্রহণ (সর্বাঙ্গ 
বেদনা) এই তিনটা লক্ষণ একদ1 যে 
রোগে উপস্থিত হয়, তাহাকেই জর 
বলে ও ইহাই জরের অসাধারণ লক্ষণ। 
জরিত ব্যক্তির জলীয় ধাতু রুদ্ধ হইয়! 
যায়, একারণ ঘন্ম নির্গত হয় না ও 
দৈহিক তাপ বুদ্ধি হয়। 
রুণদ্ধি চাপাপাং ধাতুন্‌ যন্মাত্তম্মাজ্ছরাতুরঃ) 
ভবতাতুকগাত্রশ্চ শ্বিদ/তে নচ সর্ধ্বশঃ॥ 

ভাবপ্রকাশঃ। 





আমাপরাশ্রয়াঃ, আমাশয়ং গভাং। রদাছুগাঃ, 
রসদূষকাঃ। কোষ্টাগ্রিং কোষ্ঠাগ্নেরম্মাণং নতু 
সমগ্তমগ্রিং ভরি দোষ পাকাসম্ভবঃ স্কাৎ। বহি 
রক্ত বহিঃ প্র্গিপা, তবরদাঃ হাঃ বর কারিপে! 
তবেরুঃ। 


৫ র্‌ 
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জরের পূর্বে পরিশ্রম ধ্াতীত শ্রান্তি- 
বোধ, মনের অস্ুস্থত, শরীরের বিবর্ণত, 
মুখের বিরুসতা, অশ্রজনা নেতের 
আকুলতা, শীতল বন্ত, বাধু ও আতপ 
সেবনে কখন ইচ্ছা, কখনও বাঁ দ্বেষ, 
হাই উঠা, আঙ্গবেদনা, শরীরের গুরুত! 
ও রোমাঞ্চ, অন্নাদিতে অরুচি, অন্ধকার 
প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, হর্যাভীব ও শীত- 
বোধ প্রভৃতি সামান্যতঃ উপস্থিত হইক্ক! 
খাঁকে। বিশেষতঃ বাধুপ্রক্ষোপে বার- 
স্বার হাই উঠিতে থাকে, পিত্ত প্রকোপে 
নেত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং গ্লেম্স প্রকোপে 
আহারে অরুচি জগ্মিয়াথাকে। নাড়ীর 
গতি অনুসারে যেরূপ দোষের হাস বৃদ্ধি 
স্থির ভয়, সেইরূপ উল্লিখিত ও বক্ষামাণ 
লক্ষণ দ্বারাও রোগ নির্ণয় করা হইয়! 
থাকে, অতএব নাড়ীর গতি এই সমুদায় 
লক্ষণের সহিত মিলাইয়া রোগ নিশ্চয় 
করিলে কিছুমাত্র সংশফ্ধ থাকে না। 
চিকিৎসকগণের এই সকল লক্ষণের প্রতি 
বিশেষ লক্ষা রাখা নিতান্ত প্রয়োজন । 

কতকগুলি জর নির্দিষ্ট সময়ে উপ- 
স্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ ভোগ করিয়া 
পরিতাগ হয়। আর কতকগুলি জর 
অবিচ্ছিন্নভাবে ২। ৪1৫1 ৭1 ১* দিনও 
ভোগ করে কিন্তু জর বিচ্ছেদ হইলে 
প্রায়শঃই আর হয় না, কাহারও অল্প 
পরিমাণে হইতে দেখা যায়। জবর 
আসিবার সময় ও বিচ্ছেদ হইবার সময় 
কতকগুলি আনুষঙ্গিক লক্ষণ আসিয়া 


চিকিংসাতিভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


উপস্থিত হয়, খী সমুদ্ধায় উপসর্গ জর 
ত্যাগ হইলে প্রায়শই খাকে না। 
দোষভেদে ত্র সকল লক্ষণ ও তিন্ন 
ভিন্ন অর্থাৎ সকল জরে সান উর 
উপস্থিত হয় না। 

বাঁতিকজরে শরীরের কম্প, ক ও 
ওষ্ঠেব শুক্ষতা, অনিদ্রা, সর্বাঙ্গ বেদনা, 
শিরোবেদনা, হৃদয় ও পার্খবেদনণ, শুল 
(পেউব্যথ!) ও উদ্নরাধ্মান, (পেউ ফীপিয় 
উঠা) প্রভৃত্তি উপসর্গ উপস্থিত হয়) 
কোন সময়ে জয় অণ্ধক বোধ হয়, কোন 
সময়ে বা অল্প পরিমাণ বোধ হয়। শরীর 
দক্ষ, হাচি না হওয়া এবং অতাস্ত হাই 
উঠা 'প্রভৃতিও বাতিক জরের লক্ষণ। 

পিভজন) জরে--অতিশয় তীক্ষবেগ, 
তরল মলভেদ, নিদ্রার অল্লপতা, বমি, 
ক, ওষ্ঠ, মুখ ও নাপিকার পাক, ঘর্ম 
নিঃসরণ, প্রলাপবাক্য বলা, মুখে তিক্তা- 
স্বাদ বোধ করা, মুচ্ছা, দাহ, মত্ততা, 
তৃষ্ণ, মল, মুত্র ও নেত্রেব পীতবর্ণতা এবং 
ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ সংঘটিত হয়। 

শ্বেক্মজনা জবে-_- জলার্র বস্ত্রে শরীর 
আ'বৃত করিলে যেরূপ বোধ হয় েইরনপ 
বোধ, অল্প জরবেগ, আলল্তা, মুখে মধুরা- 
স্বাদ, মৃত্র ও পুপীষের শুক্ষবর্ণ তা, শরীরের 
জড়ত্1, আহার ন! করিয়াও তৃপ্তিবোধ 
করা, গাত্রভীর, শীতবোধ, বমনোদ্রেক, 
রোমাঞ্চ, নিদ্রাধিকা, মুখ নাসিক হইতে 
জলআ্বাব, অরুচি, কাঁস ও চক্ষু শুক্লুবর্ণতা। 


প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। 
(ক্রমশ: ) 





সঙ্গীণ্।। 














১ম খগ্ড। ] সম্পাদক শ্রীদ্ধারকানাথ মুখোপাধ্যায় । 


হিন্দমহিলা | 


৫ম সংখ্য।। 








(৫) 


সকল দেশেরই প্রাচীন ধর্শশাস্ত্রে 
স্ত্রীলোকের নিন্দা দেখিতে পাগয়া যায়) 
ইভের পাক যেন সমস্ত মহিলাগণের 
চরিত্রে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। 
তৈত্তিরীয্ন ব্রাহ্মণে আমরা 


*অথার্ধো বৈ এধাঁজ্সনো ঘৎ পরী” 


প্রভৃতি শ্লোক দেখিতে পাই; কিন্ত 
সেই সংহিতায় মাবার অন্যরূপ দুষ্ট হয়ঃ-_ 

“স সোমো নাতিষ্ঠত শ্্ীত্যো গৃহামাণঃ 

শতন্মাত স্িয়ে। নিরিক্িয়[£--৮ 

অর্থাৎ রমণীগণ সোম গ্রহণ করাতে 
তাহা আর থাকিল না। সেই জন্ত 
সত্রীগণের কোন ক্ষমতাই নাই এবং 
সেই জন্তই তাহারা কোন অংশই পায় 
না। ইহা দ্বারা কি বুঝ! যাইতেছে? 
স্্রীজাতি অপবিত্র; স্বয্বং সোম তাহা- 
দিগকে স্পর্শ করিতে প্রস্তুত নহে। 
তাহাদের কিছুতেই অধিকার নাই, 
কোন ক্ষমতাই নাই। নিদান হুত্রকার 
বলিতেছেন 


£* “উচ্চাবচাচরণা স্্িযবো ভবস্তিঃ৮ 
স্ত্রীলোকেব্র স্বভাব চরিত্র বড়ই 
বিষম। স্ত্রীচরিত্রে তিনি এতদূর সন্দিহান 
হইয়াছিলেন যে, আপনাকে মানুষের পুত্র 
বলিয়া পরিচিত করিতে তাহার ইচ্ছা! 
ছিল না। শতপথত্রাঙ্গণ বলিয়াছেন, 
“রক্ষাংসি যোষিতং অন্ুসরাস্তে 
তদুত রক্ষাংস্তেব রেত আদধাতি।” 
অর্থাৎ রাক্ষপগণ রমণীকুলের অন্ু- 
সরণ করিয়া তাহাদিগেরই শরীরে 
শুক্রনিষেক ককিম্না থাকে । ইহ! 
অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্রের আর অধিকতর 
জঘগ্ত চিত্র অস্কিত হইতে পারে ন!। 
প্রাচীন হিন্দুগণ এক সময়ে জীজাতিকে 
যে, অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে দেখিতেন, 
উপন্ষৎ ও ত্রাহ্গণার্দি হইতে তাহার 
ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রকটিত হইতে 
পারে। ছঃখের বিষয়, এই সকল 
শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক 
ওয়েবার প্রমুখ হিন্দুবিদ্ধেষিগণ হিন্দু- 
মহিলাগণের সম্বন্ধে অতীৰ ভষ্বাবহ মন্তব্য 


সমস 


(৩৩) 





সারার 
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প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সকল হীন- 
জনোচিত খিদ্বেষ প্রণোদিত মতের খওন 
করা আমায় অভিপ্রেত নহে। 

সে যাহ! হউক, তৈত্তিরীয় সর্ুহতার় 
সেই স্ত্রীবিদ্রোহী শ্লোক হইতে নীতি- 
শাস্ত্রের “বিশ্বাসো নহি কর্তব্য প্তরিযু”” এবং 
নিধু বাবুর সেই নিন্দিত সঙ্গীত পর্য্যন্ত 
ভারতীয় আর্ধ্যললনাদিগের বিরুদ্ধে একটা 
ধারাবাহিক যুদ্ধ চলিয়াছে। সেই 
যুদ্ধের আবিল শোৌণিত তরঙ্গের মধো 
স্থানে স্থানে আময়। মনু প্রভৃতি মহাঁ- 
পুকবগণের অনুকুল মতের স্তারস্বচ্ছপুত 
রেখ। দোখতে পাঁই । কিন্তু তখনই এই 
মত-বিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়| দিশী- 
হারা হইয়া পড়ি। প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমের শান্ত্গ্রস্থে স্তরীজাতির সম্বন্ধে প্রায় 
এইরূপই বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়। 
যে সময়ে গ্রীন ও রোম সভ্যতার চরম 
সীমায় আরোহণ কর্িরাছিল, তখনও 
স্্রীজাতির কোন বিশেষ উচ্চ অধকার 
দেখ যায় না, তখনও রমণী সমাজ 
নিতাস্ত নগণা। ইহার কারণ কি? 
ইতিপুর্ববে আমরা ভ্রীজাতিব হীনতা 
সম্বন্ধে যে সকল কাবণ প্রকটিত করি- 
যাছি, এস্বলে তংসযুদয়ের পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। সেই সমস্ত কারণ অনেক 
পরিমাণে বাঁহ,-যৌন ও প্রাকৃতিক 
নির্বাচনে স্ত্রীজাতি পুরুষের সচিত 
গ্রতিদ্বন্দিতাঁয় পরাস্ত হইয়াছিল, কিন্তু 
যুরোপীয় দার্শনিকগণ এ সম্বন্ধে একটা 
নিগুঢ কারণ আবিষ্কার করিয়!- 
ছেন। তাহারা বলেন, পুকষের অপেক্ষা 
স্ত্রীদাতির মন্তিফ ওজনে পাচ ওন্স কম। 
মন্তিষ্ষই বুদ্ধিবৃত্তির আকর, মস্তিষ্কের 
 অত্তাবে বুদ্ধর অভাব হইদ্া! থাকে । 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


তাহারা বলেন, মস্তিষ্কের এইরূপ তার- 
তম্য সভ্য সম্প্রদায়ের মধো অধিক পরি- 
মাণে দেখিতে পাওয়া! যাঁয় এলং যতই 
আমরা অসভ্যের দিকে অগ্রসর হই, 
এই তারতম্য আজন্ম,_-এমন কি, জ্রণ 
অবস্থাতে ও দেখিতে পাই। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে-আদি পুকষ 
ও স্ত্রী স্থপ্টির সময়ে উভয়ের মস্তিষ্ক 
সমান ছিল কি না? ইহার প্রত্যুত্তর 
দানে কেহই সঙ্গম নহে; কারণ জগতের 
কোন গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণই পাওয়া 
যায় না। একটা উপায় আছে, কিন্ত 
তন্থাবাও কোন বিশেষ ফলল'ভের আশ 
নাই। উপায়টা এই,-__কার্ধ্য দ্বার! 
কারণের নির্ণয়। যেমন বোগ দেখিয়! 
তাহাব কারণ নির্ঘ করিতে পারা যায়, 
সেইরূপ কার্া দেখিয়া কারণও সম্পূর্ণ- 
রূপে না ছউক-_কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় 
করিছে পারা যাষ। কিন্কু কতকগুলি 
কারণের প্রায় একইরূপ কার্ধ্য হইয়া 
থাকে.--ধেমন শঙ্খ বিষ সেবনে বিশ্চিকা 
বোগের লঙ্গণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ 
বিদ্যা ও অধিদ্য। খিষয়েও অনেকস্থলে 
একপপ কারণ হইতে প্রায়ই সমান 
প্রকার কার্য্যের ঘটনা হইতে দেখ! 
যায়। ইহার উপষ আবার পুকষ ও স্ত্রীর 
তুলনায় সমালোচনা করা! আবশ্তক। 
তাহার উপর আবার প্রাচীনকাঁলেব যে 
সকল গ্রস্থোক্ত প্রমাণাদি আজি আমর! 
দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রায় সমস্তই 
পুরুষের রচত। আমরা গার্গা, মৈত্রেয়ী, 
বিশ্ববারা ও লোপামুদ্র! প্রভৃতি বৈদিক 
বিধীগণের নামোল্লেখ দেখিতে পাই 
বটে, কিন্তু তাঁহার! যে পুরুষেব অপেক্ষ। 
অধিকতর অণব1 সমান বুদ্ধিমততী ছিলেন, 





হিন্দুম্মহিলা । 
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তাছার কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না। 
তথাপি ভারতের আদিম বৈদিক গগনে 
আমর! যে ছুই চারিটী রমণীরত্বকে জীবস্ত 
গ্রহের শ্তায় উদদিত্ত দেখি, জগতের অন্যত্র 
কোথাও তাহার নিদর্শন দেখিতে পাইন। 1 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যখন 
হিন্দুদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যার আদর্শ 
দেবতা সরস্বতী স্ত্রী হইলেন, তখন 
প্রাচীনকালে ভারতীয় আধ্য মহিল! 
যে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিগতী 
ছিলেন না, তাহা কে ধলিতে পারে ? 
এই সময়ে যদি আবার প্রসিদ্ধ নীতি 
প্রণেতার মত উদ্ধৃত করি, তাহ! হইলে 
আবার প্রমাদ ঘটে £-- 


“আহারে! দ্বিগুণ? স্ত্ীণ।ং বুদ্ধিত্তাসাং চতুপ্তব11” 


এখানে স্পষ্টই স্বীকৃত হইতেছে যে, 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী চতুগুণ বুদ্ধিমতী । 
এই মতটী অভ্রান্ত বলিয়! শ্বীকীর করিলে 
সকলই উপ্টাইয়! যায়; তাহা হইলে 
পুরুষের অপেক্ষা রমণীর মস্তি পাচ 
গুন্প কম না হইয়া চারি গুণ বেশি হইয়! 
পড়ে। এই ভীষণ মতবিগ্নীবে ঘুরোপীয় 
দার্শনিকগণ আর থাই পান না! কিন্ত 
যে নীতিশান্ত্রে স্ত্রী চতুণ্ডণ বুদ্ধিমতী 
বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই আবার 
“শ্্ীবুদ্ধিঃ গ্রলয়ঙ্করী” 
“স্কিয়োনান্তি শ্বতন্ত্রতা” 
প্রভৃতি বিধান দেখিতে পাই । ইহা সবার 
কি বুঝিব ? 
“আহারে দিগুণঃ স্্রীণাং বুদ্ধিশ্তাসাং চতুগুণা। 
বড়গুণে বাবসারঞ্চ কামাশ্চাইগুণাঃ ম্মৃতাঃ ॥৮ 
আমািগের নীতিকর্তীর এই বিচিত্র 
শ্লোকটী পুরুষদিগের অস্থিমজ্জাঁর সহিত 
যেন গ্রথিত। ত্ত্রীজাতির বর্ণনা করিতে 


দিয়! পোষণ করিতে লাগিলেন। 


হইলেই তাহারা শর্ধাগ্রে এই শ্লোকটা 
উদ্ধৃত করিয়া! বসেন । বেদ হইতে আরস্ত | 
করিয়। রায় গুণাকরের বিদ্যানুন্দর 
পর্যান্ত সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রীয় ও জঁশাস্ত্ীয় 
গ্রন্থে মহিলাগণের বিরুদ্ধে এইরূপ একট 
ধারাবাহিক বিদ্বেষের আোত অন্তঃসলিলে 
বহমান দেখা যায়। আমরা ধাহাদিগকে 
ংসারের নিদানতূতা গৃহলক্মী বলিয়া 
শ্লাঘা করি, তাহাদিগকেই আবার কোন্‌ 
প্রাণে পুর্বোক্ত জঘন্য অপবাদে কলম্কিত 
করিতে পারি? ইহার মুলে কোন সত্য 
আছে কি না, হিন্দুনহিল1 লিখিতে 
ব্দ্যি অগ্রে তাহাই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে হইবে *। 
এক্ষণে আমরা বে বিষয়ের আলো- 
চন! করিতে যাইতেছি, ইহা যৌন নির্বী- 
চনের একটা প্রধান অঙ্গ । পুরুষ প্রকৃতি 
লইয়াই স্থষ্টি, যতক্ষণ পুরুষ প্রকৃতি চণক 
দ্বিদলের ন্যায় আবভাজাব্ূপে জড়িত 
থাকে, ততক্ষণ স্থ্টি। চণকের দ্বিদল বিভিন্ন 
হইলে যেমন তাহার অস্কুরোদগমের আর 
সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতি 
পরস্পরে অস্তরিত হইলে স্ষ্টি স্থগিত 
থাকে। সামান্য তৃণ গুল্স হইতে অনামান্য 
মানব পর্যন্ত সকলের ত্যষ্টিপ্রক্রিয়! 
আলোচনা করিলে এই নিগুঢ় সত্য 
বুবিতে পারা যাইবে । পুরুষ নিজের 
সারাংশ ব্যক্তরূপে প্ররুতির মর্ভে আহিত 
করিলেন, প্রকৃতি তাহ! নিজ শোণিত 
ইস্থাই 


* এ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় কোন পুস্তক কা 
প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে কি ন জানি না। যদি 
হইয়া! থাকে এবং যদি কেহ তাহ জাঁদেন, অনু 
গ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইলে বাধিত 
ইহব। সং 
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স্ষ্টি। এই স্ষ্টি কোটি কোটি জগতের 
কোটি কোটি স্থলে প্রতিক্ষণ চলিতেছে । 
স্থষ্টি করাই জীবের ম্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। 
কিন্তু এই স্থষ্টিব্যাপারে কাহার অধিক 
আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়? 

আমর! প্রথমে স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হইতে 
আরম্ভ করিয়। দেখিব। শতপথ ব্রাঙ্গণের 
প্রথম অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ হইতে নিম্স- 
লিখিত ঘটনাটা উদ্ধৃত হইল। 


*»আক্মৈবেদমশ্র আরীৎ পুরুববিধঃ সোইহন্ু 
বীক্ষ) নান্যদাত্মনেহপশ্যৎ সোহহমল্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ 
ততোহহং নামাভবত্তন্ম দপ্োতহ্যামন্ত্রিতোই হময়- 
মিত্যেবাগ্রে উত্তা অথান্যং নাম প্রব্রতে সদন 
তবতি স যৎপূর্বোহন্মাৎথ সর্ববন্মাৎৎ সর্ধান্‌ পাপন 
তষৎ তশ্মাৎ পুকষ ওষতি |১। সোইবিভেৎ 
তন্মাৎ একাকী বিভেতি সহাঁয়মীক্ষ।ত চক্রে 
যম্মদন্যক্নান্তি কম্মান্, বিভেমীতি তত এবাস্ত ভয়ং 
বাঁয়ায় কম্মাদ্ব্যতেষাদ্‌ দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং ভবতি ।২। 
স বৈ নৈব রেছমে তশ্মাদেকাকবী ন রমতে স 
দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। সটহতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাণসৌ। 
সংপরিতক্তৌ স ইমমেবাত্মানং ছেধাপাতযৎ ততঃ 
পতিশ্চ পতী চাভিবতাং তন্ম।দিদমর্বুগলগ্মব শব 
ইতি হশ্্াহ যাজ্ঞবন্কান্তম্মদয়ম।ক।শঃ প্র্রিষা পুধাত 
এব তাং সমভবস্ততো। মনুষা অজায়ন্ত। ৩। সো 
হেয়ুসীক্ষাং ৯ কথং নু মাত্মন এব জনযিহ] 
সংভবতি হস্ত তিবোহমানীতি সা গৌরভবৎ খষভ 
ইতরশ্তাং সমেবাভবন্ততো। গাবোহজায়স্ত বড়বে 
তরাভবদশ্খ বৃষ ইতরো গর্দিভীতরা গর্দত 
ইতর্স্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজারতাজে তব 
ভবদ্বস্ত ইতরোহবির্িতর মেষ ইভরত্তাং সমে- 
বাতবন্ততোহজাবয়ে! হজীয়ন্তৈবমের যদি" কি চ 
মিথুসম! পিপীলিকভ্যন্তৎ সর্ববমস্থজত | ৪। 


অর্থাৎ আদিকালে এই বিশ্বত্রঙ্গাণড 
কেবল আত্মার আচ্ছন্ন ছিল, তিনি 
পুরুষ। তিনি পুজ্ঘান্থপুত্ঘরূপে নিরীক্ষণ 
করিলেন, কিন্তু আম্ম (আপনাকে ) 
ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন ন1। 


উচিত সেজে 


চিকিৎসাতভ্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


তিনি প্রথমে বাঁক্য উচ্চারণ করিলেন ) 
বলিলেন, সোইহমস্বীতি “আমিই ইহা”। 
ইহাতেই অহ্ং স্থষ্টি। এই জন্যই আজিও 
কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে সে 
প্রথমে "আমি” এবং তাহার পর নিজের 
নাম বলে। তিনিই পুরুষ, কারণ পূর্বে 
তিনি সকল পাপের উষ্ণ অর্থাৎ দাহ 
করিয়াছিলেন। পুরুষ ভীত হইলেন, 
এই জন্য একাকী বাক্তিমাত্রই ভয় পাঁয়। 
এইরূপ হওয়াতে তিনি ভাবিলেন, প্যথন 
আমি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি 
না, তখন ভদ্ম কিসের জন্তঠ ? তখন 
তাহ।র ভয় দূর হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
হইতে লোকে ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু 
তখন দ্বিতীয় কিছুই ছিল না, তবে 
তিনি কেন ভীত হইবেন? কিন্তু তিনি 
আনন্দ লাভ কবিতে পারিলেন না, 
এইজন্য একাকী থাকিয়া কেহই আনন্দ 
লাভ করিতে পাবেন না। তিনি দ্বিতীয় 
কাহাঁকেও ইচ্ছা কবিলেন। এতদিন 
তিনি একাঙ্গে সংসক্ত স্্ীপুকষের স্তায় 
ছিলেন; এক্ষণে আপনাকে ছুই ভাঁগে 
বিভক্ত কবিলেন। এইরূপে পুরুষ ও 
স্ত্রী হইল *। এইজন্য যজ্ঞ ক্কা বলিয়া 
ছেন দে, পরুন ও স্ত্রী চণক ছিদল 
বৎ) একাকী হইলে দ্বিধা বিভক্ত 
চণকের অদ্ধ দলের ন্যায় । শ্রী এই 
অভাব পূর্ণ কবিয়া থাকে । এইজন্য 
তিনি সেই স্ত্রীতে সঙ্গত হইলেন) 
তাহাতে মন্ুষ্যগণ জন্মগ্রহণ করিল। 





* আনম্দগিরি বলেন, “তখাভূতঃ সংসক্তজা য় 
পুংপরিমাণোহ ভূদিতি যাবৎ । ন কেবলং মনুঃ 
শতন্গপেতানযোরেব দ্বল্পত্যোরিদং নির্ধচনং 1” 

পুণা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত বৃহদা- 
রণ্যকোগপনিষদ্‌ ৯৮ পৃষ্ঠা । 


হিন্দুমহিল! ৷ 


অতঃপর সেই স্ত্রী ভাবিলেন, “একি ! 
ইনি আত্ম হইতে আমাকে সৃষ্টি 
করিয়া আম্াতেই সঙ্গত হইলেন ! যাহ। 
হউক, এক্ষণে আমি অন্তর্ধান করি। 
তখনই তিনি গাভী হইলেন, পুরুষ 
তখনই বুষ হই! তাহাতে সঙ্গত হই 
লেন। এইরূপে তাহাদিগের হইতে 
গোগণ জন্মিল। স্ত্রী বড়বা হইলেন, পুরুষ 
অশ্বের মূর্তিধারণ করিলেন) স্ত্রী গর্দ্ভী 
এবং পুক্ষ গর্দভ হইয়! সঙ্গত হইলেন । 
এইবূপে অবিভক্ত ক্ষুরযুক্ত প্রাঈগণ জন্ম- 
গ্রহণ করিল। তাহার পর একজন ছাগী 
অপর ছাগ, একজন অবি অপর মেষ 
হইলেন; এইরূপে অজ ও মেষগণ জন্মিল। 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে পিপীলিকা! পর্য্যন্ত 
সকল প্রাণীর জ্্রীপুরুষ স্থষ্ট হইল। 
শতপথ ব্রাঙ্গণের এই চারিটা শ্লোক 
সমগ্র স্থষ্টিকাণ্ডের নিগুঢ় ত্ব বীজব্ষপে 
নিহিত রখিগ্াছে। পাশ্চাতা প্রত্বতত্ব- 
বিদ্গণ যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, আমর! 
তাহাতে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নহি। 
ধণ্থেদের পুরুষ সৃক্কের পর স্যষ্টির মূল 
তত্ব আমরা সর্বপ্রথম ইহাতেই স্কটিত 
দেখিতে পাই । কিন্তু এই চারিটী শ্রোকে 
স্থষ্টি বিষয়ে কাহার অধিক আগ্রহ দেখ! 
যায় ?--পুরুষের বার্জীর ? এখানে পুরুষ 
একাকী বলিয়া ভীত ছুঃখিত, সহচরীর 
জন্য অতিশয় ব্যগ্র। তিনি সেই সহ- 
চরীতে বলপুর্বক সঙ্গত, কিন্তু সহচরী 
তাহাতে লঙ্জিতা, তাহার সঙ্গ পরি- 
ত্যাগে চেষ্টিতা,--অবশেষে আত্মগোপনে 
প্রবৃত্ত । পুরুষ তাঁহাভেও নিরম্ত হইলেন 
না, স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও রূপাত্তর 
পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরুপে 
আব্ুক্ম কাট পর্যান্ত সমগ্র প্রানীজগতের 


২৫৯ 


স্ুষ্টি হইল। অতএব ইহাতে পুরুষেরই 
অধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে । এই 
অমূল্য খষি বচনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
যাহাই হউক না কেন, আমরা ইহার 
সহজ ব্যাথায় ডারউইনের যৌন নির্ব্ধা- 
চনের বীজ দেখিতে পাই। ডারউইনের 
মতাবলম্বী কোন প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ববিদ্‌ 
বলিয়াছেন £-- 
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ইহার মর্ম অল্প কথায় এই হইতে 
পারে ষে, স্ত্রীব অপেক্ষা পুকষেব প্রবৃত্তি 
অধ্ধিকতব বলবততী। স্ত্রী কচিৎ পুকষকে 
খুঁজিয়। বেড়ায়, কিন্তু প্রায় সকল পুকষ- 
কেই স্ত্রী খু'জিগ্না বেড়াইতে দেখা যায়। 
কিসে স্ত্রীর মনোবঞ্জন হয়, পুকষেব ইহাই 
প্রধান চিন্তা । এই জন্য পুকষ নানা 
উপায়ে স্ত্রীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। 
সুন্দর পরিপাঁটী বেশবিন্যাস, মনোমোহন 
সঙ্গীতাঁলাপ, প্রভৃতি উপায় সকল পুরুষ 
অবলম্বন করিয়া থাকে । অনুশীলন দ্বারা 
এই সকল উপায় মার্জিত ও পবিপুষ্ট হয। 
সকল প্রাণীবই পুকব জাতির মধ্যে এই 
সকল বৃত্তির অন্থশীলন দ্বার! আকাজ্কিত 
বস্ত লাভের নিমি্ত পুরুষদিগের মধ্যে 
প্রতিদ্বন্দিতা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। 





ঈ 89306] 10159801095 ৭ 135019280. 
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চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





শুন্ধ পাশববলের সাহাযো সকল সময়ে 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, এই জন্য শোঁভী- 
সৌন্দর্য ও রমণীয়তা বৃদ্ধির প্রতি পুরুষের 
বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। 


সমগ্র প্রাণীজগৎ পুঙ্থান্ু পুঙ্খরূপে 
পরীক্ষা কবিলে এই সকল যুক্তিব সারত্ব 
সমাক্‌ উপলব্ধ হইবে । শীলা ও ভদ্রতা 
অন্থরোধে আধুনিক সভ্য মানব আদিম 
মানব হইতে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত 
হইয়। পড়িয়াছে।।আদিম-অবস্থাঁতে মান- 
বের প্রাকৃতিক ধর্্মেব পুর্ণ চিত্র দেখিতে 
পাওয়াযায়। ম্হাত্স। শ্বেতকেতুৰ পুর্বে 
যাহা ছিল, তীহাঁর পবে তাহার বহুল 
পবিবর্তন হইয়াছে, এখন)১,আমরা দেই 
পরিব্র্তনের পবাঁকাষ্ঠা দেখিতেছি। তথাপি 
সভা সমাজের প্রত্যেক স্তর পরীক্ষা 
করিলে সেই আদিম প্রারুতিক ধর্মের 
কতকট! নিদর্শন দেখা যায়। মানুষের 
মধ্যেত এইবপ দেখা যায়, পরন্ত ইতর 
প্রাণিগণেব মধ্যে কিবূপ পার্থক্য তাহ! 
পন্ধে দেখা যাইবে । 


(ক্রমশঃ) 


শশী শ্০০০প্পাগী 





এনি-বেসান্ট। 





গরনি-বেসাণ্ট | 


বিবি বেসাণ্ট বিদেশিনী। ধর্ম্ক্ষেত্র 
ভারতে আসয়। ভারঙের ধর্ম কথা 
শুনাইয়া গিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত 
দেশী বিদেশী অর্থব্যয়ে বিবির মুখে ধর্ম 
কথা শুনিয়। কৃতার্থ হইয়াছেন । 

বিবি যে হিন্দুর নিকট তাহাদের 
ধর্শের কিছু নুতন তত্ব বলিয়াছিলেন, 
তাহ! নহে; তবে হিন্দুর প্রাণের কথ! 
কোন বিদেশিনী এরূপভাবে প্রকাশ 
করে নাই। হিন্দুর বর্ণাশ্রম আচার অনু- 
] ষ্টানের মাহাম্বা প্রকাশ ও পোষকভা 


করিয়। তিনি আপনাঁকে হিন্দু বলিয়! 
পরিচয় দ্রিতে সঙ্কুচিত হন নাই--আঁপ- 
নাকে হিন্দু বলিয়া গৌরবান্বিত মনে 
করিয়াছেন । 

বিবি আপনাকে হিন্দু বলিতে গৌরবা- 
ভ্বিত বোধ করিলেও আমাদের তাহাতে 
সুখ দুঃখের বিশেষ কিছু নাই । ঘরের 
ছেলে ইহ! বুঝে না বলিয়াই দুঃখ । তবে 
বিবি একজন অসামান্তা রমণী, তেজোময়ী 
বিশৃঙ্খলতার সমুজ্জল ছবি, বিলীতি সমাজ- 
শ্রোতের মহত্ব বিকাশ । ৰ 
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ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ১লা অক্টোবর 
লওন নগরে এনির জন্ম হয়। ইন্ার 
পিতা একলন ত্বোমান ক্যাথ'লক পাদরি। 
পারি বটে কিন্তু ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, 
বাইবেলে বীতশ্রদ্ধ। ধন্মযাজক, ঈশ্বরে ও 
ধর্দশান্ত্রে অবিশ্বাসী হইয়া! যে পাদরি 
সন্মান উপভোগ করিতে পারে, ইহ! 
আশ্চর্যের বিষয় বটে কিন্তু বিলাতি 
সমাজে ইহাতে আশ্চর্যা বা অবজ্ঞার কিছু 
নাই। কেনন! পাদরিগিরি তাহাদের 
পক্ষে সাময়িক ব্যবসা । যাজক বাত্তাহার 
পুত্র নাবিক, কর্ম্মকার ব চর্মকার হইলেও 
বিশেষ কিছু বলিব নাই। খুত্তি, 
জাতি নহে-ব্যবসায় কর্তব্য নহে--কর্শ 
ধর্ম নছে। 

এনির মাতা বিদুষী না! হইলেও লেখা- 
পড়ায় তাহার জ্ঞান ছিল; আর শ্বভাব 
চরিত্র পবিত্র বলিয়া একট। বিশেষ খ্যাতি 
ছিপ। সতস্থভাবা রমণীর হস্তে বালক 
বালিকার সহজে স্ুশিক্ষ। লাভ হয় বলিয়া 
বিলাতে অনেকে এইরূপ রমণীর হস্তে 
পুত্র কন্তার শিক্ষাভার অর্পণ করে। 
এনির মাতার এইরূপ অনেকগুলি ছাত্র 
ছিল। সেই আয্বে তিনি আপনার পুত্র 
কন্ঠা লালন পালন করিতেন। 

এনি এই বিভিন্ন প্রকৃতির পিভ! 
মাতার কন্ত1। বাল্য হইতেই পিতামাতার 
দবোষগুণ ইন্থার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়া 
আসিতেছে । প্রাক্তন বা অনৃষ্টের কথ! 
বুঝিবার ও তাবিবার ইচ্ছ! বা অবসর না 
থাকিলেও অন্ততঃ এই কথাটীতে সন্দেহের 
কিছুই নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও একথা! 
অস্বীকার করে না। লুকাস্‌ ও ডার- 
উইনের স্তায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 
স্বীকার করেন, “ণুঃ। ০06 797৮ 01 006 
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শরীরের এক অংশে মাতার অপরাংশে 
পিতৃশক্তি প্রবলা । সন্তানের কোন কোন 
ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি মাতার অনুরূপ, কোনটি 
বা পিতার অনুরূপ, কোন কোন স্থলে 
পিতৃমাতৃ শক্তির সমত! লক্ষিত হয়। 

বালিকা শৈশবে পিতার নিকটই 
সর্ধদ। থাকিত, পিতাঁরই অধিক পপ্রয় 
ছিল। প্যারাডাইজলষ্টের সয়তানের কথা- 
গুলি অভ্যাস করিস, সয়তান সাজিতে 
ভালবাদিত। ইহা প্রচ্ছন পিস্ৃগুণের 
উন্মেঘ বলিতে পার। যার । পিতা ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসী ছিলেন-_কন্ত। ঈশ্বরের প্রতি- 
পক্ষে ছটা কথা বলিয়া আনন্দ অনুভব 
করিতে লাগিলেন। 

নিতান্ত বালিকা অবস্থাতেই এনির 
পিতৃবিগ়োগ হইল। এনি মাতার নিকটই 
শিক্ষালাভ কবিতে লাগিল। মাতৃত্বভাঁব 
ধীরে ধীরে তাহার সেই নিতান্ত চঞ্চল 
চরিত্র পরিবর্তনে কতকটা সাহাষ্য করিল। 
একদিন মেরিমট নাম্বী একটা সদ্দাশয়! 
রমণী এনির মাতার সংসার নির্বাহের 
ক্লেশ দেখিয়া সাগ্রহে বালিক। এনির 
লালন পালন ভার গ্রহণ করিলেন) 
এনিকে আপনার বাটীতে লইয়া! গিয়া 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই রমনীর 
্রীষ্টধর্ম্বে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল । বালি- 
কার কোমল হৃদয়ে তাহার সংশিক্ষার 
বীজ অঙ্ক্রত হুইল) ধর্মলোচনায় 
বালিকার আস্থা জন্মিল; ধম্্মপিপাঁস' প্রবল 


এনি-বেসাণ্ট। 


হইল। কিন্তু শিক্ষা সংঘর্ষে সংস্কার বশে 
ধর্মমত মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হইতে 
লাগিল। তখন ধর্্মালোচন। চলিতেছে 
মাত্র, কিছুই স্থির নিশ্চয় হয় নাই ) কেবল 
একটী আকাঁজ্ষা! জন্মিয়াছে, আলোচনা! 
চলিয়াছে, অশান্তি রহিয়াছে । 

এইরূপে কিছুকাল চলিল। উন- 
বিংশতি বৎসর বয়সে ফ্রাঙ্ক নেসান্ট নামে 
একজন ধর্শবাজকের সহিত এনির বিবাহ 
হইল। পুর কন্তা জন্মাল। কন্তাটির 
অতি শৈশবেই কঠিন পীড়ায় প্রাণ সঙ্কট 
হুইল। বিবি বেসাণ্ট কন্তার কাভরভায় 
হয়ত ভগবানের নাম লইয়াছিলেন কিন্তু 
তাহাতে সেই ননীর পুতলীর অনহ্থয ঘন্ত্রণার 
অবসান হয় নাই । পরমেশ্বর করুণার 
তাহার অিশ্বাম হইল । জগতের একজন 
করুণাময় সর্বশক্তিমান মহাপুঞ্ঘ যে 
এই অক্ষম শিশুর মৃত্/ঘন্্ণা চক্ষে দেখিয়া 
উপেক্ষা করিতে পারেন, বিবি বেসান্টের 
তাহা কোঁন মতেই বিশ্বাস হইল না। 
বিবি বেপাণ্ট নাস্তিক হইলেন, নান্তি- 
কত! প্রচার করিলেন। ভগবানের 
নামে আস্থা বল, অবিশ্বাম বল, জন্রাগ 
বল, সকলই মানবজীবনের অনন্ত নাধন 
পথের এক একটী স্তর। একটী হইতে 
অপরটাতে উঠিতে পড়িতে হয়। ঈরে 
বিশ্বাসও নাস্তিকতার কারণ হয় আবার 
নাত্তিকতাও এইরূপ ঈশ্বর প্রেমের 
ধোপাঁন হইয়া উঠে; বিবি বেসান্ট 
নাস্তিক হইলেন। ঘরে বাহিরে নাস্তি- 
কতা প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
স্বোপাঞজ্জিত দম্পতী প্রেমে আঘাত 
লাগিল, মোকদদমা বাধিল। ধন্মাধি- 
করণের সমাজসম্মত বিচারে পতিপত্বী 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। পতিপত্রীব্ জীবনে 
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মরণে প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ এ শিক্ষা কিছু 
বিলাতি নহে। সেখানকার বিবাহ 
উভয়ের একটা! সুবিধা, একটী পিপানার 
নিবৃত্তি। 

বিবি বেপাণ্ট নিজের সুখের জন্য 
স্বামীত্যাগিনী নহেন। জীবনের সুখময় 
বসন্ত ভোগবিলাসে কাটাইয়া জীবন 
সার্থক করিব, বিবির মনে একথা! উঠে 
নাই। সংসারে অত্প্রি, শন্-প্রাণের 
একট! তাত্র আকাজ্গায় তাহার জীবন 
বিষম অশান্তিমর হইয়াছিল। তখন 
তাহার ঈশ্বরে একেবারেই বিশ্বাস নাই, 
স্বাঈধর্ধগ্রস্থ প্রলাপোক্তি বলির। বিশ্বাস । 
তিনি স্বামীসোহাগেও সোহাগিনী নহেন) 
অধিক অর্থ থাকিলে লোকে যে একরূপ 
মাতিনা থাকে, সে মায়াতেও তিনি 
মোহিত নহেন। 

বিবির শ্ন্ত প্রায় নিরাশ্রয় প্রাণ 
অবলম্বন খুঁজিতেছিল। দরিদ্র হৃদয় দরি- 
দ্রের দুঃখে আকৃষ্ট হইল, ক্ষুধিত-মণ্ডলীর 
মধ্যে পাদরীর শুষষ প্রেমধর্শ্ প্রচার 
তাহার ভাল লাগিল না। বিলাতের 
বিষম বিলান বিভবের মধ্যে শ্রমজীবী- 
দিগের ছুঃখ ছুনদদশ। তাহার চক্ষুশূল 
হইল । ঘটনাচক্রে তাহার লক্ষযহীন 
জীবন এক নূতন পথ দেখাইল-- সম্মুখে 
বিস্তীর্ণ কাধ্য ক্ষেত্র । ক্ষুধিতের অন্ন 
সংস্থান, দরিদ্রের সাহায্য, শ্রমজীবীর 
সুবিধা সম্পাদন তাহার লক্ষ্য হইল। 
দেখিলেন, লোকের প্রকৃত অভাব দূর 
করায় মহাস্খ--দরিদ্রের অক্রধারা মুছ্ছা- 
ইলে অপার আনন্দ । যদি ধর্ম বলিগ্ন কিছু 
থাকে, ধর্ম ধদি সুখের হয়--তবে এই 
পরোপকার--দরিদ্র আতুরের অভাব দুর, 
সমাজ সেবাই ধর্ম। এইবনপ একটা ধর্ম 
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প্রবৃত্তির ঈষৎ স্বরণ ও রসান্বাদ করি- 
যাই এনি তাহাকে সমগ্র ধর্ম স্থির করি- 
লেন। একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়। 
যথাসাধ্য পরিশ্রমে কর্তব্য পালনে ব্রতী 
হইলেন। ব্রত ধারণ করিলে স্বধু কথায় 
, ঘা চিন্তায় ব্রত পালন হয় না। যেখানেই 
ব্রত পালন--সেইখানেই কায়মনোবাক্যে 
আচার অনুষ্ঠান। দরিদ্র নিবাসে, 
পাপীপুবে, শ্রমজীবীব শ্রমশালায় তাহার 
কাঁধ্য স্থান । দেশের প্রত্যেক স্থানে 
তীহার অন্তরের আবেগের জলন্ত উচ্ছ্বাস। 
প্রাণের উচ্ছ্বাসে অনেকের হৃদয়ে আঘাত 
লাঁগিল। মহামতি ব্রাডলার সহুচারিণী 
হুইয়! ইনি শ্রমজীবীদিগের সুবিধার জন্য 
দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন তুলিলেন। 
পার্লেমেণ্ট সত! তাহাতে কর্ণপাত ন। 
করিয়া থাকিতে পারিল ন1। শ্রমজীবী 
আইনের কঠোর ধারাগুলি অনেকটা 
পরিবর্তিত হইল। 

এইরূপে রমণীর হৃদয়ে পুকষের কার্ধা- 
প্রিয়তা যোগদিল। বিবির অসাধাবণ 
বাগ্সিতা, প্রতিভা, পবিশ্রমপটুতা সাধা- 
রণের হৃদয় অধিকার কবিল। তথন কর্ম 
যে ধর্ম নহে, এ কথা মুখে অস্বীকার করি- 
লেও কার্ধ্যতঃ তাহাকে অবশ্যই তাহ! 
স্বীকার করিতে হইত। সেযাঁহ! হউক, 
তিনি তখন শ্রমজীবীদিগের সহায়তায় 
দর্সিদ্রেরপক্ষ অবলম্বনে গ্রস্ত শক্তি- 
শ/লিনী। কিগ্ত জন্মাস্তরের কথা, বর্ম 
ফল অন্ুনারে জীবের সুখ দুঃখের কথা, 
তখনও তাহার হদয়ে স্থান পাক নাই। 
কেবল চেষ্টা করিয়াই সংসারের দুঃখ দূর 
করিব, ইহাই তাহার লক্ষা। সংসারের 
সকল ছুংখ দূর করা তাঁহার সাধ্যাভীত 
হইলে ও, সাধারণে ঘদ্দি তাঁহার মতানুমরণ 


চিকিশ্সাতভূ-বিজ্ঞান এবং লমীরণ। 





চি 


করে, তাহ হইলেও অনেক দুঃখ দারিজ্রা 
দুর হইতে পারে মনে করিয়া বিবি এক 
পুস্তক প্রকাশ কষ্সিলেন। যাহাতে বর্তমান 
সময়ের নায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, 
যাহাতে স্ত্রী পুরুষ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে 
সহবাঁস করে, পুস্তকে তাহাই প্রচাব করি- 
লেন। সেই পুস্তকে এমন কথ! ছিল, 
ঘাহার জন্য বিবিকে কারাবাস করিতে 
হয়। যথাকাঁলে কারাবাস ফুরাইল কিন্ত 
অশান্তি জাগিয়। রহিল । ধর্মের আংশিক 
সেবায় তাহার কিছুদিন মত্ততা জন্মিয়া- 
ছিল মাত্র; প্রাণের পিপাসা তাহাতে 
মিটিবে কেন? তাহার সামাবাদ ও সমাজ 
সেবার আলোচনায় বিলাতি বিখ)াত 
পর্ডিতগণও বিমোহিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু তখনও তিনি নাস্তিক; আপনার 
বিদ্য! বুদ্ধিবলে, ঈশ্বরে অবিশ্বা সিনী, ধর্ম 
শাস্ত্রে শ্রন্ধাহীন। 

এই সময়ে দেশ বিদেশে ভারতের 
যোগ ধর্ম ও তত্ববিদ্যার কিঞ্চিৎ আভাঁপ 
ইংরাজী ছাচে গঠিত হইয়া থিয়সফিষ্ট 
সম্প্রদায়ের দ্বার! প্রচাধ়িত হইতেছিল। 
কর্ণেল অলকট তাহাদের নেতা, বাভা- 
টস্কী নামে একজন রুযরমণী এই সম্প্র- 
দায়ের প্রধান।। থিয়সফি ধর্ম তন্ প্রচারের 
জন্য ইনি কয়েক খানি পুস্তক রচন! 
করেন । তন্মধ্যে 199০:9৮ 1)09081789 
নামে পুস্তক খানি সমালোচনার জন্ত 
বিখ্যাত "রিভিউ অব রিভিউস” পত্রিকার 
সম্পাদক ঠ্রেড সাহেবের হস্তগত হয়। 
বিবি বেসাণ্টকেই তিনি এই পুস্তক সম- 
লোচনার ভাবরার্পণ করেন । বিবি সম1- 
লোচনার জন্ত পুস্তক পাঠ করিতে 
করিতে দেখিলেন, তাহার হৃদয়ের অন্ধ 
কার ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে 


সস 


সমীরণ ! ধীরে ধীরে বও ! 


লাগিল। ম্যাডাম ব্রাভাটস্কের মহীয়সী 
মহিমায় তাহাদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা 
হইল। তিনি থিয়সফি ধর্মের পুস্তক 
পাঠ করিতে লাগিলেন ; পড়িয়া বিমো- 
হিতা হইলেন। সে আলোকে নাস্তিকত! 
কোথায় পলাইল। 

থিয়সফি ধর্শীলোচন1| করিতে করিতে 
বিদুষী বেসাণ্ট আরও দেঁখিলেন, হিন্দু 
ধর্দের অনেক কথা ইহাতে আছে। 
ক্রমশঃ হিন্দুধর্মে তাঁহার অলীম অন্তর'গ 
জন্মিল। হিন্দুর অ'চাঁর ব্যবহার সমাজ- 
নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত বুি- 
লেন ॥ আরও বুঝিলেন, অমানুষ শক্তি- 
সম্পন্ন খষি মুনি মহাক্মাগণ ইহার এ্রব- 
সভঁক। হিন্দুধন্দ পৌন্তলিক ধর্ম নহে, 
ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতার সাধন নহে, 


২৬৫ 





উপহাসের ধর্ম নহে ;--ইহাতে যাঁহ! নাই 
তাহ! অন্ত ধর্মে নাই। জগতের যাবতীয় 
ধর্মমত, ইহা হইতেই গঠিত ও পুষ্ট হই- 
য়াছে এবং হইতেছে ; ভবিব্যতে ভারতেই 
তাহার পুনর্বকাঁশ হইবে। বিবি উচ্ছু- 
সিত প্রাণের আবেগে আরও বলিয়াছেন, * 
“জন্মান্তরের কর্মফলে আমি শ্রেচ্ছদেশে 
জন্মিয়াছি ! আর হিন্দু সন্তান--জগতের 
মাতৃস্বরূপিণী পবিত্র ভূমির অধঃপতিত 
সন্তান-_পুর্বপুকষদিগের পবিত্র কাহিনী 
ভূলিও না__বিলাপবিষে সর্বনাশ সাধন 
করিও না-কাতরপ্রাণে করুণামত্ী 
জগজ্জননীর উপাপন1 কর-_মহাত্মাদিগেব 
পথান্ুসরণ কর-_তীাহাদের পবিভ্র-স্থৃতি 
হৃদয়ে জাগাইয়। বিষম আধারে স্ুপথ 
চিনিয়া লও।৮ 


১০ 


সমীরণ ! ধীরে ধীরে বও ! 


সমীরণ ! ধীরে ধীরে বণ! 
বিজন ফুলের বাস যতনে বিলাও ! 
মৃছুল মৃছুল গতি, 
জীবন প্রবাহে মতি, 
মৃদুল হিল্লোলে ধীরে পরাণ মাতাও ! 
তুমি বন ফুল বধু, 
লুটিয়ে সুমিষ্ট মধু, 
সযতনে পিয়াসীরে সে সুধা! পিয়াও ! 
মধুর মধুর গানে, 
মধুর মধুর তানে, 
ধীরে এসে, প্রাণে পসে সে গান শুনাও 
শিশিরে আবরি কায, 
বিচর নিখিল গায়, 
জিগ্ধ সমীরণ সম চিরদিন রও ! 


চির-রমা-উষ! সনে, 
চির পুলকিত প্রাণে, 

চির সুদীতলরূপে জীবন জুড়াও ! 
সুধীর কোমল কায, 
ধীর ধীর গতি তায়, 

ধীরে ধীরে চলে যাও হুয়োনা উধাও ! 
ছিড়োনা, যোগীর জট!) 
গগণের ঘন ঘটা, 

ফেলন। রাজার তাঁজ ধীরে চলে যাও! 
চির-রম্য-উষ] সনে, 
চির পুলকিত প্রাণে, 

চির সুশীতলরূপে জীবন জুড়াও! 


গ্রীমত্য। ব্রজেন্্রমোহিনী দাসী । টু 





) 


চিকিৎসাঁতিভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





মন্ভগবদৃণীতা | * 
১। ধর্ট্েই হিন্দুজাতির গৌরব । 


ভারতের স্থথস্্য আজ ডুনিয়! 
গিয়াছে । আজ অনেক বৎসর ধরিয়! 
ভারতবর্ষ বিদেশীয় জাতির দুদ্ধর্ষ আক্রমণ 
সহা করিয়া আসিতেছে । কত জাতি 
ভারতের প্রভু হইল, কত জাতি প্রতৃত্ব 
হইতে বঞ্চিত হইল; ভারতের স্বাধীনতা 
আর ফিরিয়া আসিল না। এখন পরা- 
ধীনতাই ভাঁরতের স্বাভাবিক অবস্থ1_ 
প্রাণ হইয়া! ধাড়াইয়াছে। পুরাতন রোগী 
যেমন গা-মোঁড়। দিতেও পরিশ্রম বোধ 
করে, সেইরূপ ভারতবর্ষ আজ কঠোর 
পরাধীনতার প্রাচীর অতিক্রম করিয়৷ এক 
প| উঠাইতেও যেন কষ্ট অন্থুভব করে। 
কিন্ত ভারতবর্ষ এত যে পরাধীন 
হইয়! পড়িয়াছে, তথাপি আজিও ইহার 
জীবনীশক্তি বিনষ্ট হয় নাই। মুসলমান- 
দিগের রাঞ্ত্ব কালে হিন্দু-ভারতের কত 
নির্যাতন সহা কবিতে হইয়াছিল ; মৃপল- 
মান সম্াটগণ হিন্দুদিগকে মুসলমান 
করিবার জন্য কত-না প্রয়'স পাইয়ান্ছিল ; 
কত হিন্দু কারণে মুক্তিপূজার অপরাধে 
ভগবৎ পদ স্মরণ করিতে করিতে নিহত 
হইরাছিল। ক্রমে মুসলমান সাত্র'জ্য 
কোণায় বিলুপ্ত হুইয়া গেল এবং সুদুব- 
স্থিত ইংলপ্রদ্বীপনিবাদী প্রবলপরা'ক্রম 
* ্রীযুক বাবু ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই 
পুস্তকের এক অভিনব সংস্করণ প্রক।শ করিতে 
ছেন, .বঙগদেশে গীতার বহুল প্রচার হইলেও 
আমরা পাহল সহকারে বলিতে গ্রি *এথ।নি 


মাধারণের নিকট সমার্ৃত হইবে এই. অভিনব 
ংস্করণ সাধারণের, বোধগম্য করিবার নিমিত্ত 





ইংরাঁজ জান্তির রাজত্ব আসিল। এই 
স্থপভ্য খুষ্টাম গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে 
বিদ্যাশিক্ষা দিবার কত স্বন্দোবস্ত করিয়! 
দিয়াছেন ; কিন্ত এদিকে আবার গবর্ণ- 
মেন্টের নানাপ্রকার সাহাধ্যে পরিপুষ্ট 
ুষী় ধর্ম প্রচ(রকগণ হিন্দুদিগকে খুীয় 
ধর্মাবলম্বী করিবার জন্য কত চেষ্টা করি. 
তেছেন। এত কই, এত নির্যাতন, এত 
বিপদের মধ্যে থাঁকিয়াও ভারতীয় আর্ধ্য- 
বংশ আজিও বিলুপ্ত হর নাই। অবস্থা 
অনুকুল হইলে কে জানে যে, আর্ধ্য 
িন্দুদিগকে পুনরায় পূর্বমহিমীয় জাগ্রত 
দেখিতে পাইব না? আর্ধাভারতের পবিব্র 
অর্ধভাব কথনও সম্পূর্ণ চলিয়! যাঁয় নাই 
এবং কখনও সম্পূর্ণ চলিসা যাইবেও না। 
বহুদিন বেদ উপনিষৎ্ গাকিবে, ঘতদদিন 
রামারণ মভাঁভারত থাকিবে, ততদ্দিন এই 
প্রণাকমি ভারতবর্ষ হইতে আর্ধাত্ব কখনই 
চলিয়' যাইতে পারিবে না । এই আর্ত 
রক্ষা হেতু হিন্দুজাতির স্বতন্বা রক্ষিত 
হইয়া আসিতে । 

এইনপ ন্বাগ্্য বক্ষিত হওয়াতে 
হিন্দজাঁতিৰ একটি বিশেষ ঈাড়াইয়াছে। 
যেঘন কোন ব'শ বংশপরম্পবায় একটী 
ব্যবসার অনলম্থন করিলে সেই ব্যবসায়ের 
উন্নতি হওয়। স্বাভাবিক, সেইনূপ একটা 
জাতির ম্বাতদ্বা রক্ষিত হইলে সেই 





অনুবাদক মহাশয় বিশেষ আ।য়।স্‌ স্বীকার করিয়া 

ছেন। সপ্রসিদ্ধ রামায়ণ অনুবাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্তর 
বিদ্যারত্ মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদক। এই প্রবদ্ধটী 
উক্ত গ্রস্থের তূমিকাক্বরূপ বাবহৃত হইয়ছে ।--সং 


শ্রীমস্ভাগবদগীতা । 


জাতির সহজাত বিশেষ ভাব পবিস্ফুট 


হওয়াও ম্বাভীবিক। কাশ্মীরের শালের 
কথা কে বানা জানে আর তিন্দুক্তাতির 
ধর্ম প্রাণতাৰ কথাই বাঁকে না জানে ? 
এইবপ স্বাঁতন্ত্য বক্ষা করিতে পুথিবীব 
মধ্যে অপব কোন ঞ্াতিই সক্ষম হয় 
নাই । প্রাচীন বৌমকগণ এখন কাথায ? 
কতকগুলি ছুর্দীস্ত পার্ধতীয় জাতি সহসা 
আদ্সয়। বোমবাজা অধিকাৰ কবিল; 
ক্রমে বোমকজাতি আপনাপ্দগের বিশে- 
যত্ব হাবাইয়া কালসাগবে বিলীন হইখা 
গেল। প্রাচীন গ্রীকজাতি, তাহাদিগেব 
ধর্ম, তাঁভাদিগেব আচাৰ ব্যবহাব এখন 
কোথাধ ? প্রাচীন পাঁকপীকগণ, তাহা- 
দিগেব ধর্ম, তাহাপ্দিগেব আচার ব্যবহার 
এখন কোথায়? সে সকলই আজ প্্রত্ব- 
তন্বানুসন্ধায়ীদিগের অনুসন্ধানেব বিষয় 
হইয়া পড়িযাছে। 

ভাবতবর্ষেব সভিত অন্ঠানা দেশেব 
এপ ঘোবতব নৈষমা ঘটিবার কারণ 
কি? উহার উত্তব একটা কথায় দেওয়া 
যাইতে পাবে ধর্ম । ভারতবর্ষ ধর্মকে 
বক্ষা করিয়াছেন, ধর্মাও তাবতবর্ষকে 
বক্ষা করিতেছেন,। প্ধর্মে। রক্ষতি 
রক্ষিতঃ” এই মহাবাক্য কখনও মিথ্যা হয় 
নাই এবং হইবে না। বোমক প্রভৃতি 
অন্যান্য জাতির পূর্বপুরুষেবা পাঁথিৰ 
বিষয় লালসাতেই হৃদয় পরিপূর্ণ রাখিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং তাহারা ধর্মকে লাভ 
করিতে পাক্সিলেন না। তাহারা বিষয়- 
সাধন! করিয়া আইন, পদার্থ বিজ্ঞান, 
শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি লাভ করিলেন। 
ভারতীয় আধ্যদিগেব পূর্বপুকষ যুনিখবি- 
গণ বিষয়লালসা সুদুরে নিক্ষেপ করিয়া, 
গিরিকদার, নরদীতীর গম্ভীর অরণ্য 








২৬৭ 


প্রভৃতি প্রকৃতির স্ুবচিত নির্জনকম 


প্রদেশে আত্মদংগোপন কবিয়া! অননামনে 
ব্রহ্মপাধন কবিয়! অনুপম ধঙ্খ্লাভ করিয়া 
ছিলেন | সেই ধন্মইি এই স্ববৃৎ হিন্দু 
জাতিকে জীবিত বাখিতে পাবিয়াছে । 
আম ইহ বলিতে চাঠি নাঁযে, আমাদের - 
পদার্থবিজ্ঞান বা শিল্পনৈপুণা প্রভৃতি ছিল 
না। এই ভাবতবর্ষ ভিন্ন আব কোন্‌ 
দেশে সাখাগণনাব সর্ব প্রথম আবিফার 
হইয়াছিল ? এই ভাবতবর্ষ ভিন্ন আব 
কোন্‌ দেশে জোতির্বিদাব আবির্ভাব 
ও উন্নতি সর্বপ্রথম হইয়াছিল? কিন্ত 
এই সকল পা্সিব বিদ্বাকে খষিবা নিষ্ন 
পদবী দিয়া একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ 
বলিষ। গিয়াছেন “অথ পরা যয়া তদক্ষব- 
মধিগমাতে 1” 

এই ধর্মবক্ষা কবিবাঁব প্রাণগত চেষ্ট। 
থাকাতেই হিন্্জাতিব যশঃসৌবভ দেশ 
বিদেশে বিস্তাবিত তইযাছে ও হইতেছে ১। 
পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ ইহার জন্য হিন্দু- 
জাতিকে প্রশংসা করেন । তীঁভারা কেবল- 
মাত্র হিন্দুজাতিকেই প্রশংস। কবিযা *স্ত 
হন নাই) যে সকল শাস্ত্রে কল্যাণে 
হিন্দজাতি ধর্দভাবকে এইরূপ পবিপুষ্ট 
করিতে সক্ষম হইখাছন, সেই সফল 
হিন্দ্‌ শীক্সাকেও তাহাবা কণ্ঠে ভূষণ, 





১। এই ধশ্রক্ষীর ভাব থাকাতে হিন্দু 
কযেদীদিগেবও মখে অন্য জাতীয় কর্েদীগণের 
অপেক্ষা শ্রী ও সন্ভব দেখিতে পাওয়া ঘাঁর। 
সুপ্রসিদ্ধ চার্লন্‌ ডার্বধিনও ইহ! ধর্্ব্য বলিয়া মনে 
ফ্করিয়াছেন। তিনি পোর্টলুই হরে (আগা 
মান দ্বীপে ) হিন্দু কয়েদীগর্পেষ়্ শ্রী দেখিয়া আশ্চধ্য, 
ভাব প্রকাশ করিয়া বলিক্মাছেন যে তাহাক়্া 
দত হত 06016-1901706 7978028৮ 
তিনি আরও জিখিকাছেন "শ)588 ৫৮ তি 
97১97) 2196 জম ম911-405056669 


২৬৮ 


শান্তিবারি বলিষ গ্রহণ করিয়াছেন । 
সুবিখাত জর্্মনি দেশীয় দার্শনিক সোপেন- 
ভোর (30909018091) বলেন যে, 
উপনিষদ সমূহ তাহার ইঠজীবনে শাস্তি- 
দান করিয়াণছ এবং পরকালেও শান্তিদান 
কবিবে। ছঃখের বিষ বর্তমানকালে 
হিন্দুজাতি এমনই আংত্মমর্ধ্যাদা হাঁরাইয়া 
বসিফাছেন যে, যতক্ষণ না পাশ্চান্য 
পণ্ডিতগণ তীহাদিগের অমূল্য শাস্ত্র 
সকলকে ভাল বলিবেন, ততক্ষণ তাহার! 
তাহাদিগের শান্তর প্রতি চক্ষু তুলিষা 
চাহিতেও যেন লঙ্জ। বোধ কবেন) 
পশ্চাতা পণ্ডিতাঁদগের কথ! পাইলে, তবে 
সাহারা শাস্ত্রের ভিতরে অন্ততঃ একবার 
চক্ষু বুলাইলেও বুলীইতে পারেন ! আঁমা- 
দিগের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু কোন কারণে 
বছদিন পর্যন্ত ভিন্দুধর্ম্টের উপর বীতবাগ 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি একবার 
ইংলগ্ডে গিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলরের 
সহিত সাক্ষাৎ কবিয়াছিলেন। মোক্ষ- 
মূলর তাঁহাকে বলিলেন “তোমর! আমা- 
দিগকে ইংরাজীতে কি শিখাইবে ? যদি 
কিছু শিখাইতে পার, তাহ! একমাত্র 
উপনিষদাদির ব্রহ্গজ্ঞান । তাহার পরে 
তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আয়! কোন 
বিশেষ অবসরে বলিলেন “জর্ম্মনি, ইংলগড, 
আমেরিক! প্রভৃতি ষে দেশে গিয়া তুমি 
আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে, 
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চিকিৎসাততভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


অমনি তাহারা তোমীকে সসম্ভ্রমে নমস্কার 
করিবে। এ নমস্কার তোমাকে নয়, 
হিন্দু বলিয়া তোমার জাতীয় ধর্মকে |” 
প্রকৃতই খষিদিগের সাধনফলে, আজি 
পর্যন্ত এই হিন্দুজাতির শাস্তগ্রস্থ সকল 
কেবল হিন্দুজাতিকে নহে, সমুদয় সভ্য 
জগতকে ধর্মের স্থবিমল আলোক প্রদান 
করিয়। মোক্ষপথের পথিক করিতেছে । 





২। তগবদগীতার প্রভাব । 

হিন্দুজীতির হৃদয়ে ধর্মতাব যে আলে- 
যাব স্টায় একক্ষণে জাগিয়া উঠিয়াছিল 
এবং পরক্ষণে নিভিয়! গিয়াছিল, তাহ 
নহে। এই ধর্মভাব বেদরূপ গোমুখী 
হইতে গঙ্গাত্রোতের স্তায় চলিয়া! আদিয়। 
হিন্দুহৃদয় শ্তামল করিয়া রাখিয়াছে। 
উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত এবং 
মহাঁভারতান্তর্গত শ্রীমদ্তগবদগীতা! প্রভৃতি 
অমূল্য শাস্্রগ্রন্থরূপ উৎস হইতে শাখানদী 
সকল প্রবাহিত হইয়া এই গঙ্গাস্রোতকে 
পরিপুষ্ট করিয়া তুলিযাছে। সমগ্র হিন্দু 
শাস্ত্র হইতে একই প্রতিধবনি দিবানিশি 
উখ্িত হইতেছে “যেনাহং নাহ্মৃতা স্ত:ম্‌ 
কিমহং তেন কুর্ধযাম্ঠ যাহার দ্বার অমৃত 
স্বরূপের সহবাস লাভ করিয়! অমর না 
হই, তাহা! লইয়া আমি কি করিব? 
এই উদীস-উদার গান হিন্দুব হৃদয়তন্ত্রীতে 
আবহমান কাল ঝঙ্কার দিয়! আসিতেছে । 
এখন আযুর স্বন্পত। প্রযুক্তই হউক, 
অথবা বুবিবাঁর কষ্টতা প্রযুক্তই হউক, 
বেদাঁদি শাস্ত্রের সমগ্র অধ্যয়ন ও অধ্যা- 
পন ভারত হইতে একপ্রকার উঠিয়া 
গিয়াছে বলিলেই চলে। তথাপি ব্যাদ- 
দেবের স্তাঁয় খষিদিগের কৃপায় হিন্দুর 
হৃদয় হইতে ধর্্মভাব বিলুপ্ত হইতে পারে 





নাই। ফলত মহাডারতীয় যুদ্ধের পর 
হইতে একমাজ ভগবদসীতাই প্রাম তিন 
চারি হাজার বসর ভারতে সমগ্র হিদ্দু- 
জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষ- 
ভাঁবে পবিত্র ধর্মমজ্রোত অব্যাহত রাখিতে 
সমর্থ হইয়াছে । আননোর বিষয় যে, 
আজিও অধিকাংশ হিন্দুগুছে গীতাঁপাঠ 
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া যধ্যে পরিগণিত 
হইয়া! থাকে । 





৩। গীতার আরন্ত। 

ভগবদশীতা মহাভারতীয় তীম্ষপর্কবের 
অন্তর্গত। বৃহৎ হীরকথণ্ড যেমন শুভ্র 
মুক্তামালার শোঁভীবর্ঘন করে, সেইবপ 
ভগবদগীতা মহাভারতের শোঁভাবদ্ধন 
করিতেছে । গীতাঁকার যেমন দীর্শনিক 
তেমনি স্থুকবিও ছিলেন । কবির সুঙদৃষ্টি 
গীতৌক্ত উপদেশ দিবার অতি সুন্দর অব- 
সর বাহির করিয়াছে । এইরূপ অবসর 
বাহির করাই আমরা কবিত্বের পরিচায়ক 
বলিয়া মনে করি। কি অবসরে এই 
গীতোক্ত উপদেশ দেওয়! হইয়াছিল, তাহ! 
গীতার প্রথমাধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে। 

মহাযুদ্ধের দিন সমুপস্থিত। অর্জুন 
গাঁীবধন্থু হস্তে করিয়া রথে আরোহণ 
কৰিলেন--কৃষণ তাহার সারথি হইলেন । 
কিছুদূরে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ স্থুদজ্জিত 
হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে । কৌরব 
সেনাগণ ভীগ্মের আদেশের বশবর্তী হইয়! 
চলিতেছে । অজ্ঞুন কুষ্চকে বলিলেন 
“আমাকে ও সেনাদলের মধ্যে লইয়1 
চল--আমি দেখিতে ইচ্ছা করি যে 
কাহাদিগের সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে 
হইবে।” কৃষ্ণ তাহাকে লইয়! চলিলেন। 





শ্রীমস্তগবদগীতা! ॥ . 
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অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন বন্ধু 
বান্ধবকে উপস্থিত দেখিয়া! নির্বেদঘুক্ত 
হইলেন ) ভাঁবিতে লাগিলেন যে আত্মীয় 
স্বজনকে বিনাশ করিয়া রাজালাভ 
করিলে কি তিনি সুখী হইতে পারি- 
বেন--কখনই না। তখন তিনি অতি 
কাতরভাবে কৃষ্চকে জিজ্ঞাস! করিলেন 
“হে কৃষ্ণ! স্বজনকে বধ করিয়া আমরা 
কেমন করিয়। সুখী হইব? আমরা রাজ্য 
স্বথের লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইগ্না 
কি মহাপাপেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; 
যদি আমাকে নিরন্তর দেখিয়া কৌরবগণ 
শস্ত্দ্ধারা বধও করে, তাহাও আমি মঙ্গল" 
জনক বিবেচন| করি।”৮ এইরূপ কাতর 
বাকা সকল বলিয়া অর্জুন গাণ্ীবধন্থ 
পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। এই উপ- 
যুক্ত অবসরে কৃষ্ণ তাহার অতুলনীয় উপ- 
দেশ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। 

গীতার স্ায় গভীর উপদেশ দিবার 
অবসর জীবনমরণের এই ভীষণ সন্ধিস্থল 
ব্যতীত আর কখন্‌ হইবে ? এই উপ- 
দেশের পরে অষ্টাদশ দিবসে ভারতের 
বহুসংখা ক্ষত্রিয়বীর ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী 
দেনা সমবশধ্যায় শয়ন করিয়া ধর্ম্দের জয় 
ও অধর্মের পরাজয় লোহিতবর্ণে অঙ্কিত 
করিয়। গিয়াছেন। গীতাব এই শ্রারস্ত- 
ভাগে কবি অজ্ঞুনের বিষ।দকথা, মর্ম 
ব্যথ! এরূপ রল ভাষায় ও অল্প কথায় 
এত সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আজ 
তিন চারি হাজার বৎসর পরেও যখনই 
তাহ! পাঠ করি, তখনই সেই মহাযুদ্ধের 
ভীষণভাব হৃদয়ঙ্গম করি এবং তখনই 
অক্জুনের স্থগভীর সকরুণভাব আমার্দের 
অর্শদেশকে স্পর্শ করে। 





পি 


শিপ পাতি 
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চিকিৎসাতত্তু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





মাথ্র। 


বুদ্দীবন বিপিন মাঝে, 
শ্তামল তমাল শাখে, 


আমি শিথায়েছি শ্যাম বিহগেরে বধু! 
যেন “হরি” “হরি” বলে ডাকে! 
(নাম বধুত পার না নিতে) 
যাঁও যাও বধু! সুখ মধুপুরী 
বিষাদে কেন বা হেখাঃ 
এত ভালবাসা না বুঝিলে যদ 
শুনা না হৃদিব্যথা ! 
(ভোমার ন্থের মুখ আধার হবে) 
ফু নীলন নয়ন ছুট, 
মলিন কি সহে প্রাণে, 
সব আর উপহাস, আর শত জালা 
তবু দিব না কাঁদিতে প্রাণে! 
রিং সবটুকু প্রাণ তোমার তরে 
এ ননদিনী বাঁদসাধুক হে! 
নিঝুম যামে দিবসু নিশাগে, 
1 নিরাল! তমাল ছায়ে, 
এ পদচীন! ধরি, লুটায়ে কীদিন, 
উড্ডিবে চিকুর বায়ে! 
€ বধু ধবে চলে ঘাবে হে) 
তোমার নয়নের মত নলিন বলিয়া, 
আনিব তাহারে তুলি, 


তারে কোলেতে করিব, হৃদয়ে ধরিব 
শুনিব আকুল অলি? 
গুণ গুণ করে তোমার গুণ গাবেছে ] 
বু গুণ গুণ স্বরে প্রেমের গুণ গাবেতে। 
দেখবো! সব দেহ দিয়া, ও নয়ন ছায়া, 
প্রাণ ভরিয়ে নলিনে, 
(বধু শুধু চোখের দেখায় সাধ মিটে না) 
ও বূগ দেখিতে দেখিতে ডুবিতে থাকিব, 
মোহন পীরিত স্বপনে ! 
বধূ প্রেমের কুল কে পেয়েছে ? 
্‌ গৌ ভালবেসে কার সাধ মিটেছে? 
অমরি তমালের ডালে, 
হরি হরি হরি বলে, 
ডাকবে সাধের শ্যাম! পাথী, 
ও নাম গাহিব শুনিব, তোমাময় হব 
বিরহবেদন মাথি! 
(বধু না কেদে কে পায় হে তোমা) 
তোর্মারে না হেরি, নিরাশ হৃদয়ে, 
ফিরিয়ে সারাটি কাননে, 
তোর্মার নাগ লেখা বনলতা, 
ঘুমাব মোহন মরণে ! 
(আগার সাধের মরণ দেখে যেও হে ! 


০ী১০ী্কীপীীী 






১ 


পীবাঁল কপোলা উধা, ভাসে বাগ বে) 


মিহির মুকুটা নিজ্গ ছবি বিলোকনে ) 
নিরমল মুকরে কুষাবে গিরিপরে, 
জাগিল সদুপ্ধ জীগণে। 

২ 
শিগাইতৈ নগল্বৰ পনীম্মন গাণে, 
চিত নিদাঁলয শাছে, ক্পীপুব বাঁজাঁৰ 
পুবস্কাল পাবে তথ! কত বিদ্য জনে, 
আজ তার দিন পবীক্ষার। 

৩ 
অট্রালিক! বিশাল জনন "অন্তি শাঁয় ; 
গুরু ছাত্র সমাণত দর্শক সকল, 
প্রবেশিল সে আগার 'প্রাঠীরে গায় 
লম্বিত চিত্রিত পটদল। 

৪ 
চির কবিযাঁছে কেভ শ্ীবে+দ মশ্থদ 
বাশ্বকীব বল্চদ গড মনল 2িখাল, 
নীব দি উঠিতেছে নীবদ বব্ণ 
এরাবত চহুদন্ত পব। 

৫ 
চিত্রিয়াছে কেহনা ববাহ অনন্তর) 
একার্ণব মাঝে ভীম কাষ পিভাসিত 
ধনল রুদনে শ্যাম শবীর ধরার 
অকলঙ্ক শশাঙ্ক অঙ্কিত। 

৬ 
কেনি পটে জটায়ু বাঁবণে শন্তা রণ, 
রখোপরে নিপতিত সীতা মচ্ছাভরে ) 
পিভগের ভথ্ক্র বাদিতা বদন 
ভীম অগ্থি নিশাচর শবে । 
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৩য় অধ্যায়। 









৪ 


ইবাধার অঅ নিসাব, কালীয দমন) 
ঢঈ কংস স দাতন, দৌপদ [দা সবনম্বব, 
সহাভামাব দর্প চর্ণ, স্ুদ্রা হরণ 
কত পট চিত্রিত সুন্দর । 

৮ 


শগব, কানন, বন, ভুধর, সাগব, 
দিল], নিশা, উপা, সন্ধা! খুব বর্তন 
পগক গুথকৃ পটে লক্ষিত সুন্দর 
প্রক্কতির পুথক্‌ লক্ষণ। 

৯ 
গতি পটে দোষ গুণ উল্লেখ কবিয়1 
একক একে নিবখিধা ঘাষ গুর্ণগণে ; 
ভেপিল কামিনী এক প্রান্তভাগে গিয়া 
সনাসীনা পের আসনে) 

১০ 
স্ভাপ মে ুমীনানতন মৌন নন চায়; 

নিন প্লে সবে টিছি্তির প্র প্রায়, 

কথা কবে ভেবে কেহ অনি না ফিরায় 
স্ব ভাবে অ.মাপানে চার; 

১১ 
ফুল আগ ফল অস্কার শোভা! পাঁষ, 
মধু ভামি ঝরে কিনা ফুল ফুল মুখে, 
কপালে অশকা ছটী স্থল অঃ লিকায় 
প্রাণে ক্ষোভ প্রাণ নাহি ছখে। 

১২ 
বলিবে কি দোষ গুণ ভাবিয়! না পায়, 
এক মত গুনিগণে বাথো বারম্বার, 
কাহার এ পট লেখা সকলে স্ধায়।ঃ 
মনিরাজ কহিল “আমার্”। 


২৭২ 


১৩ 
পুবস্কার পায় যুব মুকৃতার হার 
সহ ছাত্রগণে সবে ঈর্ষাভাবে চায়) 
কিন্তু নয় ফুল্ল মুখ যুবার পিতাব; 
ফুলরা! কি চিনোছ তোমায়? 

১৪ 
ভাবে হেন নারী যেন দেখেছে কোঁগাধ, 
দেখিবে বণিক গতি বাধা কিবা তাষ; 
কেবা না দেখছে ফুল-বাজারে যে যাষ 
ফুল্ল ফুলক্কান্তি ফলবাঁর। 

৯৫ 
সন্ধান বণিক পনি সন্দিভাঁনে লয, 
জানিল পুত্রব আপু প্রামত ন্যভাব ও 
ভাঁল, কেন পুনে না দিলাম পরিণয়, 
ডুবাইল সন্্রম অ'মাব। 

১৬ 
পরিণয়ে হতো যণ্দ [প্র নিনাবিত 
কতদ্থ কত সুখ ভারালতা সন্সাব ; 
ভাতে ভাত বেন্ধে যেন দিল পুনবাহিত 
মনে মন বাধে সাধ্য কাব। 

৭ 
প্রজাপতি প্রজ। চাষ; পম চা মন, 
একরে উভশে হয় কদাচ মিলিত) 
সংসার স্থিভিতে প্রজাপতির যতন 
স্বর্গনূখে প্রেম লালায়িত। 

৯৮ 
যদ্াপি মিলন হয কখন দৌহাঁব 
কোন ভাগাপব্র পূন্নব পুণ্যকলে ; 
তথাপি না ছাড়ে তাবে কুটাল সংসার 
পত্ধি প্রেমে স্ত্রেণ তারে বলে। 

১৪ 
মনিরাঁজ। বাক্ত হলো! পুপু বিববণ, 
শ্বীত পক্ষে যেমন শখীর বুদ্ধি ভয়) 
প্রেমের প্রকাশ হলে জানবে তখন, 
কৃষ্ণপক্ষ হ'সের সময় । 





| 
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২০ 
সুরমা ভীরক রয খনি আবরণে, 
বমা মুক্তা গুপ্ণ সিন্ধু হলে সন্নিতিত, 
রমা ফুলকৃল জন্মে গোপনে কাননে, 
রম্য প্রেমে কেন নিপবীত ? 

২১ 
বাড়ে হীবাকব ভাতি নরের প্বীলান; 
মুকৃতা মুকূর বিভা অ'বে! বাঁডে তায়, 
বুদ্ধ পায় ফুল-কুল উদ্যানে যতনে 
মবে প্রেম নরেব চচ্চায়। 

২২ 
চতুৰ বণিক পতিত ভাবিয়। না পাষ, 
স্থতব কুমতি কিসে করে নিবারণ, 
গকাশ বাঁরণে মাত্র বামন? বাড়ায় 
সেতু বোধে, প্রবাহ যেমন। 

২৩ 
এক দিন পুশত্র বলে মধুর চন, 
“উচিত শিখিতে বাপু নিজ ব্যবসায়, 
দন্সিণ দশেতে আমি বাণিজা কারণে 
বাঞ্চা কবি পাঠাতে ভোমায়। 

২৪ 
মম পুত্র পরিচন্য তোমার তগাঁয় 
প্রধান প্রধান 'লাকে করিবে আদব, 
অন্তরোধ পত্র আমি লিখি দিব তায়, 
বর্ষেকে আসবে পুন ঘব” | 

৫ 
মনিবাঁজ শিবোপবে খদিল আকাশ, 
বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রাণ যেন সবে পলাধি ত, 
স্তন্থিত শোণিত, না নাশায পাথ শ্বাস 
কহে “যেতে হবে কি তবিত”? 

২৬ 
“মদন উত্সব তথা চৈত্র মাসে হয়” 
চাহি পুঃন্র প্লান মুখে ক'হল উত্তরে 
"ক্রেয় বিক্রযেব সেই উত্তম সময় 
তাই কহি যাইতে সত্থরে। 


পপ সসসপাাাা 





ফুলরা । 


২৭ 
আগাদী পরশ্ব গ্রান্তে সময় যাত্রার 
শ্তির করিয়াছি আমি পঞ্জিকা দেখিয়া 
পণা উ্রধা গচে আছে প্রস্তত আমার, 
যাও তব মনোমত নিপা” 

২৮ 
রাষ্ট হবে জনকে করিলে 'ঙ্গীকাঁব, 
্বীকাঁর কবিলে প্রীণ বাচিতব কিআঁর? 
চির শেভ চিরসঙ্গ না পাঈয়া যার 
এ চির বিরহ প্রেমে তার। 

২৯ 
জ্ঞানী রোগী যাঁতনায় দেখে প্রতিক্ষণ 
যাঁন! ঘুচাঁতে মুত্তা অগ্রসধ চাঁব; 
প্রত্তিক্ষণে দেগে প্রেমী প্রবাস গমনে, 
অগ্রসর মুত্যু যাতনার 

৩০ 
যাঁর সনে সিলনে জন্দর হাঁস হাঁ 
প্রতিবো নোবে ভত করিলে মোচন | 
প্রন মাঁঝে বালধাঁন বিস্হ দশায় 
গিরী, নদ, পর্বত--ক নন | 

৩১ 
যে ঠোকত্ছ সেবুঝছে, বিচ্ছেদ কেমন, 
কি /ক্লুশ জনতা মাঝে একা আনস্থান, ূ 
লোকলজ্জী 'ভষে ভয হাঁপাতে বদন, 
কাটাবন ৮ংপার উদান। 

৩২ 
এক রলি শশী এক আঁক'খের চাল, ণ 
পুর্নমত আছি বেঁচ ছু্গন এখন ; 
এক রবি শশী দেখে নেবে প্রাণ জল 
দেখা নাই ছুঙ্গনে দুজন! 

৩৩ 
নিদ্র! জাগরণ সম যাঁতনা কেবল, 
আথি বর্ষে হৃদ তবুদহে অনিার, 
প্রণয়! যাঁদও তুমি কাঞ্চন শৃঙ্খল, 
তবু দুখ কষ্ষণন তোমার | 





২৭৩ 


৩৪ 
বিরতি-প্রাণধী শোক কর পরিহার, 
প্রনোপ উপায় তব রয়েছে রচিত 
মণি মানি শিবে পদ্ম পরে কাট তার 
সুথ শশী মসি-নিলেপিত । 

৩৫ 
চিবকাল বসম্ত না রয় এ পরায়, 
আলোকের যোগ সদা ছায়ার সহিত, 
স্থগ মুগ শ্তির হেথ! থাকিতে না পায়, 
বিষাদ নিষ'দ বিতাড়িত। 

৬০ 
জানা কথা ধবণী আপনি স্থির নয়, 
অভা'সের স্থান মাত্র নয় পুর্ণভার, 
যতনে ভভ্যাস কর শিক্ষার সমর, 
পাবে পরে প্রেম পুবঙ্কার | 

৩৭ 
পাত্র বুঝে [প্রম যপ্দ কবিতে পানিতে, 
বিব্হ যন! "নে ঘটিত না আর, 
পর্বত, কানন, সিন্ধু যেখানে থাকিতে 
প্রিয়মুখ দেখিতে তোমার । 

৩৮ 
রূপ চাঁ*, সর্প বারূপআছে কার? 
অতুলনা রূপ আমি বুঝাঁৰ কেমনে ? 
ব্রী চাই প্রেগে ভার এই দোষ তার 
প্রেমতার আছে সব জনে। 

৩৯ 
ক্রটীহীন প্রতাকর সম্ভ্রম ভাজন, 
কলঙ্কে ত্রটীর শশী প্রেমব আধার, 
ভ্রটীহীন পিতা পুজ' ব্রটার কারণ, 
প্রিয়পুজ ট্্ি বারবার । 

৪০ 
আশায় অন্থর কার্যে কীটের সমান, 
অন্তি দশর্ঘ দরশন অতি ক্ষুদ্র কর, 
ধরা ভিন্ন তোমার নাঁ থাকে যদি স্থান, ' 
অতি ভুখী জীন তুণ্ম, নর! 


পা পপ 


২৭৪ 





৪5১ 
নিনগ্র বুহুক্ষ প্রাণী অশন বসন, 
বিন! শ্রমে প্রকৃতি না দিতে চায় যাব। 
সদা সুখী হতে সদ! চায় তার মন, 
জটিল ককণ1 বিধাতার। 

৪২ 
তৃণাস্কুব খাষ মুগ কাঁননে বিভব, 
খেচৰ চবিয়া নীডে জুথে নিদ্রা যাষ। 
দৈবে সুথী হলেও ন! সুখী হয নরে, 
বিকল রে ভাবী ভাবনাষ 

6৩ 
মৃগ পাথী খাঁষ, পি”্ঘ, বিনা সাক্ধান % 
পরুন ননী কেন ওক তা নবে? 
বাঁখিলে আপন অঙ্ধে সকল সপ্তানে 
তারে দিলে ধী ধাত্রীব করে! 


: 





চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


৪8৪ 
যদি সে আধানে পাঁয কখন আহার, 
ধাঞী কি আহাব দেয় মাত মমতায়? 
কুটিল কৌতুকী এক “কাল” নাম তার 
হাঁত হতে কেডে নিয়ে যায়। 

৪৫ 
ঘব বন্ধ! বউ বিষ] ছেলে খেল? আব, 
বৈরি হয় সে আসিয়া যা খেলিতে যাঁট 
ধী পাত্রী কিছুই না করিতে পারে তার, 
কেদে মাত্র যাতনা জুডাই। 

৪৬ 
ডণ্ব তাবে আমা হতে বড শিশু দলে, 
কব দণ্ড ধরে যারা শক্তি দেখাইতে ) 
পীডন যেখানে তাব নাই সেই স্থলে 
তাই অমি চাই পলাইতে 

(ক্রমশঃ) 


পা াাটোশ্িটি উ ওটি 


মহারাজ রণজিৎ নিৎহ। 


গুথম অধ্যায় । 


রাজ।লাভ। 


ভাঁরতবর্ষেব ইতিহাসে মে কনক 
ব্যক্তি, তাহাদিগেব অনাধাবণ কার্দ্য 
কলাপে নিম্নতব শ্রো হইতে বীণ্বন্ত্র 
সমাজেব ববণীয হইশান্ভন, অশিক্ষিত 
হুইয় * রাজনৈতিকদিগের শার্ষগ্'ন 
অধিকার করিয়াছন, মহারাঁজ রণজিৎ 
দিংহ তীহাদেব মধ্যে অন্ধতম। যন 
যোগলের গোৌববনাশ ঘটিযাছে, বাজ 
পুতের আশা ভরসা ফুনাইয়াছে, মহ 
রাষ্ট্রের মহাপতন হইয়াছে, একে একে 
সফলেই ব্রিটিখসিংভের শরণাগত হইতেছে; 
ঘখন প্রায় সমগ্র ভীর্তবর্ষের মানচিত্র 
লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল, সেই 


সমর ব্ণলিতৎসি্হেব আবিভাব এবং পঙগে 
সঙ্গ শিখজাতিরও অন্যান হয। 

এই অন্বঃখান, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠা, 
একদিন হম নাই) হইতেও পাবে না। 
প্রায় সাদ্ধ ভিনশনত বতসব পৃর্নে ইহার 
গত্রপাত হইয়াছিল। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 
লাভোর নগবের অদূনে নানক সাহেব 
আবিডাব হম। ইহ ব আবির্ভীবে পঞ্চ- 
নদ গ্রাবিত দেশে ধঙ্দেব প্রবল আত 
বছিতে থাকে) ঈহার পরিণাম নিরীছ- 
শিখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি | 

কিন্তু বারলীলা-ভূমি পঞ্চনদক্ষেত্রে 
এই শাস্ত নিরীহ ধর্মপ্রাণ শিখসন্প্রদ্দায় 





(০০১১ 


মহারাজ রণজিৎ সিংহ । 


সমররঙ্গে মাতিল । মুসলমানদিগের 
অতাচারে স্থানীয় প্রকৃতিবশে নানকের 
শিষ্যমগুলী ক্রমে একটা বীরজাতি হইয়া 
উঠ্ভিল। তখন দ্রারুণ অত্যাচারের প্রাতি- 
কার সাধন, ধর্শের একটী নূতন পথ 
দেখাইয়। দিল। সেই নূতন পথে নৃতন 
আশ! আকাঁজ্কা লইয়া এই নবসংগঠিত 
জাতি নবীন উৎসাহে গাভিল, 

“হায়, সেকি সুখ, এ গহন ত্যজি, 

হাতে লয়ে'জয়তুরী 
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে 
বাঁজ্য ও বাজ। ভাজিতে গড়িতে, 
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া 
হানিতে তীক্ষ ছুরি !” 

শিখ সম্প্রদায়ের যখন এইরূপ অবস্থা, 
সেই সময়ে গুরুগোবিন্দ সিংহের আবি- 
ভাৰ হয়। গুরুগোবিন্দ সিংহ সেই 
বিশৃঙ্খল শিখ জাতিকে সংঘত করিয়! 
গুরুমাতা নামে এক সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠা 
করেন। গুরুপুঙ্জা নানকধর্মের গাধান 
অঙ্গ। গুরুগোবিন্দ সিংহ নানকের পর 
বর্তী দশম গুরু | ভাভাঁর প্রতিভা ও যাত্র 
শিখজাতি সকলেই এই সভার "আঙ্ঞান্থবর্তী 
হুইল । কিন্তু একটা সভ1 হইতে সমস্ত 
কার্ধ্য স্ুপম্পন্ন হইবে না বুঝিতে পারিয়া 
গুরুগোবিন্দ পিংহ বারটি শাখ সভা স্থাপন 
করিলেন। এই এক একটী সভা, এক 
একটা ক্ষুত্র সাধারণ তন্ব, এক একটা 
মিসিল। এই মিমিলের সর্দারগণ সাধারণ 
কর্ডক নির্মাচিত হইতেন। ক্রমশঃ ইহ! 
কুপক্রমাগত হইয়া পড়িল। মহারাজ 
রণজিৎ সিংহের পূর্বপুকষগণ এইরূপ 
একটি মিসিলের সর্দার ছিলেন। 

১৭৮০ খৃঃ অবেক্প নবেম্বর মাসে পঞ্চ 
নদের গুজরওয়ালা মাষক এক স্থানে 


২ টা াশাীশিটী শী শ্শ্শ্শীশশীশী শশী ীিীশীশীং 





২৭৫ 


রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়, তাহার জনক 
মহাসিংহ অসমসাহসী ও রণকুশলী সর্দার 
এবং জননী সন্থাস্ত বিন্দবংশীয় ললনা 
ছিলেন। যখন রণজিৎ সিংহ জন্ম গ্রহণ 
করেন, পঞ্চনদ তখন আত্মনি গ্রহে জর্জ- 
রিত । কতিপয় পবাক্রমশালী সর্দাব,ক্ষীণ 
আফগানরাজের অ ধকার বিরদ্ধে পঞ্চনদ 
শাসন করিতিছিলেন এবং পরম্পরের 
মধো কলহ ও বিবাদে, প্রজ1 সাধারণের 
শান্তি স্থথ বিপন্ন করিয়া আপনাপন 
অদূব্দশিতার পরিচয় দিতেছিলেন। এই 
সর্দারগণের মধ্যে ছব্রসিংতই বিশেষ 
ক্ষমন্তাশালী । ইনি রণজিতের পিতামহ । 
ছত্রসিংহ ১৭৭৪ খুঃ অন্দে মহামিংহ 
নামক একমাত্র শিশু সন্তান রাখিয়! 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তের 
সঙ্গে সঙ্গে মহাসিহ এক অতি সুদক্ষ ও 
কার্য্যক্ষয় বাক্তি হইয়া উঠিলেন। আত্ম 
নিগ্রহে 'গ্রগাড়িত পঞ্চনদ ধৌত প্রদেশ- 
গুলির শোচনীয় অবস্তা, মহাসিংহের স্তায় 
কার্ধাঞ্ষম ও সাহমী বাক্তির উন্নতি ও 
খ্যাতির পথ পিলক্ষণ প্রশস্ত করিয়াছিল। 
তাার দীক্ষা ও বিপুল বীর্ধাব্তার মহি- 
মায় অনেকাঁনমেক সর্দার তাহার অধী- 
নত স্বীকার করিল। অন্ঠান্ত সর্দাবগণ 
মহাসিংহের বিক্রমে কম্পিত হইলেন। 
তাভারা তখন বুঝবিলেন, আত্মনি গ্রন্থের 
কি বিষম পরিণাম ! কিন্তু সেই অধীনতার 
আশঙ্কা নীঘ্বইই অপপারিত হইল । মহ 
দিংহ অকালে সপ্তবিংশতি মাত্র বয়ঃক্রমে 
বণজিৎ সিংহ নামক এক দ্বাদশ বর্ষের 
বালক রাখিয়। ১৭৯২ খুং অবে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সর্দারগণের 
মনোবাগ। পুর্ণ হইল না। তাহারা 
ভাবিয়াছিলেন, মহাসিংহের মৃতার পর 
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ভীহার নাবালক পুত্রের শাসন কালে 
তাহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকিবে; কিন্ত 
মহাসিংহের উপধুক্ত পুত্রেব বর্তমানে 
তাহাদের প্রভাব দুরে থাকুক, তাহাদের 
স্বাধীনত। পরাস্ত ঘোরতররূপে বিপন্ন 
হইল । রণনজিতের নাবালকত্বকালীন 
তাহার পিতার দেওয়ান লখপৎ সিংহ, 
তাহার পৈজ্রক রাজের অ'ভভাবক 
হইলেন। রণজিৎ অন্ত অল্প বয়সেই 
অসাধারণ বুদ্ধি ও অতিমাত্র সাহসের 
পরিচয় প্রদান করিলেন। নিতান্ত আক্ষে- 
পের বিষয় যে, মহাসিংহ এই বালকের 
বিদ্যান্ুশীলান আদৌ মনোধঘোগী ছিপেন 
না। এই অশেষ গুণসম্পন্ন বালকের 
বাল্যকাল যদি বিদ্যাভ্যাসে অতিবাহিত 
হইত, তাহা হইলে বয়ঃকালে তিনি যে 
অদাধারণ বুদ্ধমত্তার পরিচয় গ্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহ। যে অর্ধকতর 
অলম্কত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। রণজিৎ সিংহের বাঁলাকাল কেবল 
ব্যায়াম, শিকার ও সামরিক ক্রীায় 
অপ্তবাহিত হয়। ভশিষ্যতে তাহার 
চরিত গঠনের উপায় সম্বন্ধে কোন স্ুশিক্ষা 
বালককে দেওয়া হয় নাই। ইহার 
অন্ন্তানী বিষম ফল ইতিহাস বক্ষে 
জ!জ্জলামান রহিয়াছে; সংযম ও সচ্চরিত্র- 
তার উজ্জ আদর্শ কথন রণঞ্জিতের 
জীবনীতে পরিলক্ষিত হয় নাই। 

সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়। রণঞ্জিৎ 
সিংহ শ্বপনং জনকের ভূসম্পত্তিতে পুর্ণ 
ধিকার ও সামস্তগণের শাসনাভিলাষে 
তানার অভিভাবক লখপৎ সিংহকে 
স্থানাস্তরিত করিলেন। ইহাতে কোন 
ক্ষতি হয় নাই, কারণ অল্প বয়স্ক হইলেও 
রণজিৎ যে, পৈত্রিক রাজ্য শাসনে সম্পূর্ণ 
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সক্ষম, ইহ! শীঘ্রই প্রতীয়মান হইল। 
বীর যুবক বণজিতের প্রভাবে পঞ্চনদের 
অপরাপর প্রধান প্রধান সর্দারগণের 
প্রতাপ ও ক্ষমতা হ্বাপ হইল। এমন 
সময়ে পঞ্চনদ সহসা জমনলাহের সৈন্য 
কর্তৃক আক্রান্ত হইল; কিন্তু আফগান 
নৃপতি, শিখ জাতির দমনে অরুতকার্য্য 
হইলেন । রণজিৎ ও অপরাপর সর্দারগণ, 
পাঠানগণের বিজয় পথের বিষম অন্তরায় 
হইয়া দাড়াইলেন। জমন এইরূপ বিফল 
মনোরথ হইয়া, কি করিবেন, তথ্গিয় 
স্থির করিতে পারিলেন না । যে পঞ্চনদ 
অধিকার করিবার অপরাধে তাহার 
পুর্র্পপুকম ছুবপ্ত আহমদসাহ আবদাঁলী 
মঠারাঈঈগণকে পানিপথের ভীষণ সমরে 
হীনবীর্ধ্য করেন, সেই পঞ্চনদ 'এক্ষণে 
আবার কন্তিপয় হিন্দু সন্তান কর্তৃক 
অনায়াসে অধিকৃত হইল, অগণচ তিনি 
তাহাদের শাস্তি বিধানে অক্ষম হইলেন, 
ইহা! জমনের নিতান্ত রেশকর হইল। 
সেই সময় আর এক ঘটনায় জমনসাহকে 
পঞ্চনদ পরিত্যাগ করিয়া আফগানরাজ্যে 
দ্রুত গ্রত্যাগমমে বাধ্য হইতে হইল। 
জমন সাহু সংবাদ পাইলেন ষে, তাহার 
নাত উাঠার পিংভোলন লইয়া গোল- 
যোগ উপস্থিত করিয়াছেন । এইরূপে 
আফগানরাজো দ্রুত প্রত্যাগমন কালীন 
ঝবিলাম নদীতে তাহার বহুসংখ্যক 
কামান পতিত হয়। সেগুলির উদ্ধার 
অতি ছুরূহ, অথচ অতীব প্রয়োজনীয় । 
এই নিতান্ত আবস্তক ব্যাপার সম্পা- 
দনে, যুবা রণজিৎ পিংহকে শিখসর্দারগণ 
মধো কার্ধ/ক্ষম ও সাহসী দেখিয়া, 
জমনসাহ তাহাকেই এই কঠিন ব্যাপার 
সম্পাদনে অনুনয় করিলেন এবং আবও 
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বলিলেন যে, এই ব্যাপারে কৃতকার্য 
হইলে তিনি পুবস্কৃত হইবেন। রণজিৎ 
সি'হ আগ্রহে আফগান নৃপতির প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলেন। যদিও রণজিৎ সিংহ 
বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন যে, পঞ্চনদে আফ 
গান নৃপতির অধিকার ও সত্ব বজায় রাখ! 
এক প্রকার অসম্ভব হইয়। উত্িয়াছে, 
তথাপি তাহার নিকট হইতে পঞ্চনদের 
অধিকার সত্ব পাইলে, অপরাপর সর্দার- 
গণের বিরুদ্ধে ইহ? বলবৎ প্রমাণ হইবে, 
এই রাজনৈতিক বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়! 
রণঞ্জিৎ নিংহ আফগান নৃপতির কার্ধ্য 
সম্পাদনে অগ্রসর হলেন ও অল্প সময়ের 
মধ্যে সুচারুবূপে কামানগুলির উদ্ধার 
করিলে, জমনলাহ সন্তষ্ হইয়া রণজিৎকে 
পঞ্চনদের রাজধানী লাহোর প্রদান 
করিলেন । রণন্গিতের মনোরথ পূর্ণ 
হইল। তাহার আবহমান আন্তরিক বাসন! 
ছিল যে রাজেন্দ্র কিরাঁটে তাহার মস্তক 
সমপন্ঠত করিবেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল। 

এইরূপে নরপতি পদে সমারূঢ় হইয়া! 
রণজিৎ পঞ্চনদের স্বাধীন সর্দারগণকে 
তাহার বশ্ঠতা শ্বীকার করাইতে যত্রশাল 
হইলেন। ইহার নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রাম 
আনশ্যক। রণজিৎ রণরঙ্গে ভীত হইবার 
লোক ছিলেন না । এ দিকে সর্ধারগণ 
লাহোরে তাহাদের প্রতিদবন্দীর রাজালাভ 
দর্শনে ঈর্যাথিত হইয়। একহুত্রে রণ- 
জিতের বিরোধী হইলেন। তাহার বিরুদ্ধে 
এই ষড়যন্ত্র সমাবেশ দর্শনে সুচতুর 
রণজিৎ সত্তর এই শক্র সমাবেশ ইতন্ততঃ 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে রুতসন্ল্প হইলেন। 
অচিরেই সর্দারগণের এই সমাবেশ ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন করিয়া রণজিৎ জন্বু অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। তথাকার গিরিসন্কটের 
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বহু সংখ্যক ছুর্গ এইবার তাহার করায়ত্ত 
হইল) পরিশেষে শিয়ালকোটের দুর্গ 
অধিকার করিয়া, ১৮০০ খুঃ অন রণজিৎ 
লাহোবে গ্রতাগত হইলেন। 

এই বত্সর রণজিতের প্রথম পুত্র 
খঙ্জ দিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজও 
এই সময়ে রাঁজসম্মান হুচক উপটৌকন 
প্রেবণে রণজিৎ সি“হকে যথোচিত সম্মা- 
নিত করিলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিকে 
সাদর অভ্যর্থনা এবং উপহারাদি দানে 
পবিতুষ্ট করা হইল । রাজধানীতে কিছু- 
কাল অবস্থান করিয়! রণ'জৎ স্বখণাত 
গোবিন্দপুরের ছুর্গাভিমুখে আভযান 
করিঘাছিলেন। দেই গ্রবল হুর্গ অ ধকারে 
অসমর্থ হইয়া, রণন্জিৎ তত্রতা চর্তুঁ 
পাশ্বস্ত ভূমি সমুদয় ভম্মাবশেষে পরিণত 
করিব, ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম 
করিলেন। তৎপরে অন্তান্ত কতিপয় 
সামান্ত যুদ্ধে বিজয়লাভ কবিয়। রণজিং 
মুলতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। স্চুর 
মুলতান পতি আপনাকে রণজিতের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সম্পূর্ণরূপ অস- 
মর্থ জানিয়া, রণজিত্তের অধীনত স্বীকার 
করিয়া! পরিত্রাণ পাইলেন। এইব্ধপে 
বিজয়লাভে সন্মীনিত হইয়। রণজিৎ 
লাহোরে প্রতাগমন কবিলেন। 

১৮০০ খৃষ্টাবে সৃখিখ্যাত যশোবস্ত 
রাও হোলকার এবং আমির খী লর্ডলেক্‌ 
কর্তৃক ৰিভার্ড়িত হইয়া রণজিতের শর- 
ণার্থ হইলেন। এই পলাতকগণের নিমিত্ত 
প্রসিদ্ধ ইংধাজ সেনানীর সহিত যুদ্ধ গ্াঁয়- 
সঙ্গত বিবেচন। না করিয়া,যাঠাতে ইই দের 
সহিত বুটিন গভর্ণমেন্টের মিটমাট হুইপ 
যায়, ভগ্নিমিত্ত তিনি মধ্যস্থতা করিতে 
প্রয়াম পাইলেন। তাহার মধাস্থৃতায় 
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উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হইলেন। পর বৎসর 
মহারাজ রণজিৎ অতি ক্লেশে লুদিপ়ান। 
এবং কম্ুরের ভূর্গ অধিকার করিয়া, 
পাতিয়াল। রাজ ও তাহার মহিষীর কলে 
মধাস্থতা করিতে অগ্রসর হইলেন। 
পাতিয়ালাঁর রাণী শ্বামীব অকর্পাণাতা ও 
অযোগ্াত। দর্শনে, স্বামীর নিকট স্বীয় 
শিশু সন্তানের নিমিত্ত যাহা প্রার্থনা 
করেন, ভাহাতে পতি সম্মত না ভওয়ায়, 
তিন্নি বণজিৎ সিংহকে এবিষয়ের মীমাংসা 
কবিতে বলিলেন । বণণ্জৎ সিংহ তদনু 
যারী রাণীর পক্ষ হইঘনা। এই আদেশ 
করিলেন যে, পাতিয়ালা রাজকে রাণীর 
সম্তানের নিমিত্ত বাৎ্সবিক পঞ্চ সহ 
টাক1 দিতে হইবে। পাতিযালাব'জকে 
অনিচ্ছায় এই বিচারানুষায়ী কার্ধ্য 
করিতে হইল। পাতিয়ালায় আপনার 
গ্রতৃত্ব ও ক্ষমতা দেখাইঘ1 রণজিৎ 
পঞ্চনদের ক্দ ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি আত্মলাৎ 
করিত লাগিলেন। 

রণজিতেব এইরূপ বিজয় লাভ ও 
বাঁজাপরিবদ্ধন দর্শনে শদ্র তীরনন্তী শিখ 
সর্দারগণ নিরতিশয় নিচলিত হইলেন। 
অগ্যপ্নাপাঁয় হইয়া টাহারা ইতরাজের 
শরণার্থী ভইতে মানস কবিদুলন। এই 
নিমিত্ত বিন্দের রাজা ভগসিং খিলালের 


লালসিং এবং পাতিয়ালার দেওয়ান 
চেনসিং দূত শ্বরূপ দিল্লিতে প্রেরিত 
হইলেন। ইহাদের নিমিত্ত পঞ্চনদ্র সিংহের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ব হওর়৷ যুক্তি সঙ্গত নহে 
বিবেচনা কৰিয়। ইংরাজ তাহাদিগকে 
আশ্রয়দানের কোন প্রকার প্রকাশ 
আশ্বাস দিলেন না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে 
উৎসাহদানে ত্রুটি করা হইল না *। 

শতদ্র পুলিনস্থ সর্দারগণ ইহাতে সন্ত 
না, হইয়া, আপনাদের কুশলার্৫থী হইয়1 
রণজিতেরই সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত 
কবিতে অগ্রসর হইলেন; এদিকে মহা- 
রাজ রণজিৎ [সং দূত প্রেরণ করিয়া, 
তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার পক্ষ 
অবলম্বন করিতে বলিলেন । এমন সময়ে 
মভাবীর নেপোলিয়ন ভারত আক্রমণ 
কারবার অভিলাষ করিলে ইংবাঁজগণ 
ভয়ে কম্পন হইলেন +। 
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অধ্যাত্বধর্থ ও অজ্েয়বাঁদ। 
আত্ম! ও আত্মজ্ঞান। 


পৃর্বপ্রকাশিতের পর। 


ঘেসকল অতি আজ্ঞেয়বাদী বা জড়- 
বাদী, আত্মাকে মস্তিক্ষের সঠিত অভিন্ন 
বলেন, তাহারা যে অগ্গভূতি, চিন্তা প্রতি 
মানসিক প্রক্রিয়াকে মস্তিষ্কের পরমাণু 
সমূহের গতি পরিবর্তনাদ্দ ভেতিক 
গ্রজিয়ার সন্ছিত অভিন্ন করিয়া বলেন, 
ইহ! পুর্বে বলিস রাখিয়াছি। সু প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সকল কথ! 
বলেন এবং আমাদের বিদ্যালয় সমৃতের 
ছান্রগণ একদিকে এই সকল মনোরঞ্জক 
বিষয় পাঠ করেন, অপরদিকে ভাতার! কি 
গৃহে পিতামাতার নিকট, কি বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকদিগের নিকট, কোথায়ও ধর্ম 
বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী সভ্য উপদেশ প্রাপ্ত 
হয়েন না) এই সকল কারণে উর 
বৈজ্ঞ'নিক পণ্ডিতপিগের নাস্তিক্যপক্ষ- 
পাতী কথ। সকল নির্বিচারে হৃদয়ে ধারণ 
করিয়। রাখেন এবং পরিণামে তাহার 
বিষময় ফলভোগ করেন। এই পুণাস্থান 
ভারতবর্ষ, সভ্যধন্ম্ের,। অধ্যান্মবঙ্থের, 
আদিজননী এবং এই কাবণে ইই!র 
যশোগীত সমস্ত স্ুলভা জগতে নিশিদিন 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । সেদিন সিকাগো 
(001০০) সহবের ধর্মমগলে ও * এই 
কথা একবাকো স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু 
কি পুবিতাপের বিষয় ! ভাখিলে মর্খভেদী 
অন্র্দাহ উপস্থিত হয় যে, আজি সেই 
ভারতের সম্ভীনগণ কথায় কথায় ধর্মকে 
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উপহাঁন করেন, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন 
এবং নাস্তিক্যবাদের গুরু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞ- 
নিকদিগের কথাকে অভ্রান্ত বেদবাক্য ও 
তাহাদিগকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিয়। 
পুজ! করিত প্রবৃত্ত হয়েন। এই কারণে 
আমাদিগকে তাহাদিগের প্রতিবাঁদরূপ 
কষ্টকর কর্মে অবতরণ করিতে হইয়াছে। 
আমরা অনেকবার ঘুরাইয়! নাসিক 
গ্রদশনের হ্যায়, ভাহাদিগকে বক্রপথের 
দ্বারা গন্থব্যস্থান, সইজজ্ঞান সিদ্ধ সত্যে 
উপনীত করাইযাছি, আরও কয়েকবার 
তাহা করিতে হইবে। 

শ্মনুভূতি চিন্তা! প্রভৃতি যে আমাদের 
মানসিক কার্য, ইহা একটা সহজজ্ঞান 
সিদ্ধ সভা) এই সকলকে মন্তিক্ষের 
ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত একীভূত করা 
নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। পুর্বে যেমন বলিয়াছি 
যে আয্মা মন্তিত্ষকর সহিত অভিন্ন হইলে 
আত্মাকে জানিার কালে মস্তিষ্ককেও 
জানিতে পারিতাম; সেইরূপ এখানেও 
অনুভুতি প্রভৃতি মানসিক কার্ধ্য সকল 
জানিবার কালে, যদি মানসিক কাঁধ্য 
মন্তি্ষ প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন হয় তাহ! 
হইলে, মণ্ডিফ প্রক্রিয়াও জানতে পারি- 
তাম। সুস্থ অবস্থার একপ্রকার অনুভূতি, 
অসুস্থ অবস্থায় অন্ত প্রকার অগ্ুভূতি 
অন্ুতন করি। অন্ুস্থ অবস্থায়" অন্ত 
গ্রকার অনুভূতি অনুভব করি বশিয়াই 
বুঝিতে পারি যে অন্গস্থ হইয়াছি, কিন্ত 
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চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





তৎকালেও মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া তো! কিছুই 


অনুভব করিতে পারি না। মীনসিক 
কার্ধ্য ও পরমাণু পরিব্তনাদি মন্তিফের 
ভৌতিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর 
পদ্ধার্থ) পুর্বে ইহ1ও সবিস্তার বলিযাছি 
যে পরমাণু পরিবর্তনাদি ভৌতিক কার্য 
আমাদিগের অবর্তমানে ও চলিতে পারে, 
তাহার! জড়জগতের ঘটনা মাত্র এবং 
আমাদিগের সন্বন্ধে একত্ব-বাচী; কিন্তু 
মননসিক কার্ধা আমাদিগেব অবর্তমানে 
চলিতেই পাঁরে না, তাহারা নিতা দ্বিত্ব- 
বাচী। আমাদের মুত্র পরও মন্তিফের 
পরমাণু পরিবর্তনাদি তৌতিক কাধ্য 
চলিতে পারে কিন্তু তাহাঁক মধ্যদিয়! যে 
সকল মানসিক কারের উৎপত্তি হইত, 
তাহ! আর হইবে না, কারণ দে আবরণ 
হইতে মানসিক কার্ষের বিষয়ী আত্মা 
চলিয়! গিয়াছে । স্পেন্সার যে বলিয়'- 
ছেন, আমাদের চিস্ত! প্রভৃতি বাধিত 
জড়শক্তির রূপাস্তরমংত্র, ভাহ! যে আঁদ- 
তেই ঠিক নহে, ইহ! বলা অতিরিক্ত মাত্র | 
একট। মভুব অনেক শক্তি বায় কবিলেও 
তাহ হইতে আমরা কোন? চিন্তা প্রাপ্ত 
হুইব না কিন্তু একজন ভাস্করাচার্ধ্য কিছু 
মাত্র শারীরিক শক্তি বায় না করিলেও 
অনাফ়্াসে জ্যামিতির চরহ সমন্তা মন 
মনে মীমাংস। করিয়া দিতে পারেন । 
মস্তিষ্ক গ্রক্রিয়া ও মানসিক কার্ধয এত 
ভিন্ন শ্রেনীর অন্তর্গত যে যদিও আমর! 
জানি যে তাহার! পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
শত্রে আবদ্ধ, কিন্ত কিরূপে, কি কার্ষ্য 
কারণ হৃত্রে ভাহার। আবদ্ধ হইল, তাহ 
আমরঠ বলিতে পারি না। অজ্ঞেক্সনৃদী- 
দিগের অন্ভতম আচার্যা ও থাতনাম! 
বৈজ্ঞানিক টিগাল (00811) তাহরি 








একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে “বিজ্ঞান 
যতই ফৈন উন্নত হউক না, সে কিছুতেই 
বলিতে পারিবে না যে মন্তিষ্ধের ভৌতিক 
প্রক্রিয়ার সহিত মানসিক কার্ধা সকল 
ক সন্থন্ধস্থত্রে আবদ্ধ 17৮ পাও 209৪ 
79601) 610 ৮৮০ 0189303 01])10100- 
271002৮0010 511] [60020] 22)091160- 
৮01) 11015521310” 

এইবারে আমরা আক্মীব একটা 
প্রধান স্বরূপের বিষয় আলোচন! করিয়া 
দেখিব_আম্মার অনশ্বনত্ব। বিষয়টা 
বুঝম্ত গেলে আমাদিগকে মুলে যাইয়া 
ধরিতে হইবে। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত 
অগ্রসর হইয়া এইটুকু পাইয়াছি যে, 
আমাদিগের সহজজ্ঞানে আত্মার ত্ববূপ- 
বিষয়ক যে জ্ঞান পাইযা থাকি, তাহ 
ত্রানস্ত নহে, তাহ! সম্পূর্ণ ই ঠিক। আত্ম! 
সমস্ত প্রতিভাদের অন্তর্নিহন্ত সন্বস্ত 


. এবং আত্মা কি প্রতিভাসের সহিত, কি 


দেভের সহিত, কি মস্তিষ্কের সভিত, 
কাঠার৪ সহিত অভিন্ন নহে--সকল 
হইত পৃথক সন্বস্ব। অনেক আলো” 


| 
চনার পর অ'মরা এই সহজজ্ঞান সিদ্ধ ও 


যুক্তিপরীক্ষিত সতাগুলি লাভ কবিয়াছি। 
এখন আমাদিগকে আত্মার অনশ্বরত্বের 
দ্রিকে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আত্মার 
অনশ্বরত্বের অর্থ এই যে এক সময়ে যে 
আত্মা ইহলোকে দেহ পিঞ্রাবদ্ধ হইয়। 
বিচরণ করিতেছিল, দেহের বিনাশ হই- 
লেও আয্মার বিনাশ হইবে না। আম্মার 
-একত্ব থাকিবে। মৃত্যুর পরে আত্মার 
একত্ব থাকিনেকি না বিচার করি 
পূর্বে আমাদের জীবিতীবস্থায় আত্মার 
একত্ব থাকে কি না বিচার কর! কর্তবা। 
পূর্বে একস্ানে আমরা আত্মার একত্ব- 


অধ্যাত্বধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ । 





ধরিয়া 
লইয়াছি এবং দেখাঁইয়াছি যে আজ্ঞে 
বাদীগণও তাহ! শ্বীকার করিয়া লষেন। 
কিন্তু এখনও ইহা যুক্তিবিচারে পরীক্ষিত 
হয় নাই, এইবারে আমর তাঠাঁকে পরী- 
ক্ষিত করিয়। দেখিব, কারণ ইহলোকে 
আত্মার একতখ্বই আম্মার অনশ্বরত্বের এক 
প্রধান ভিত্তি । 
ইহলোকে জাত্সার একতু স্টিক করি- 
বার বিষয়ে আমাদিগের অন্তবস্থিত স্মৃতি 
ও প্রতীক্ষারভাব যণেষ্ঠ সাহাধ্য করিবে। 
স্র্তশক্তির বিষয় আলোচনা করিতে 
করিতে আমরা যেমন আত্মার একত্ব 
বুঝতে পারিব, সেইবপ আত্মার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধেও একটী দৃঢ়তর প্রমাণ প্রাপ্ত 
হইব। যেমন প্রন্্িয়ক অনুভব মাত্রেই 
অনুভূতি ও অনুভূতির বিষদী আত্ম! 
এই ছুইটী বস্তু অবলম্বিত হইয়া আছে, 
স্থতিমাত্রেও সেইরূপ স্বৃত বস্ত স্মৃতির 
বিষদী ন্মর্ভা আত্ম! এই ছুই বস্ত অবলম্থিত 
রহিয়াছে । ইহার উপর প্রতোক স্বৃততে 
আর একটা বস্ত্র অবলমিত থাকে-_তাহ| 
আত্মার একত্ব জ্ঞান। প্রতোক স্বৃতি- 
কার্ষে আমরা ইহা বুঝতে পারি যে, 
প্রতি প্রতিভাসের অস্তর্নিহত ভিত্বিন্বরূপ 
এক এক স্বতশ্থ আত্মা নাই কিন্তু আমা- 
দের জীবনবাপী সমস্ত প্রতিতাসের 
মূলে একস্থায়ী সদ্স্ত আত্ম অবস্থিতি 
করিতেছে । আমি স্মরণ করিলাম যে 
বিশ বৎসর পূর্ধে আমি কাশীদর্শন 
করিয়াছিলাম। এই একটীমাত্র স্ৃতি 
হইতে আমর। তিনটা বিষয় জানতে 
পারিতেছি (১) স্ৃতির বিষয় বা কাশী- 
দর্শন) (২) ম্বতির 7িদী বা আত্মা, যে 
স্মরণ করিতেছে এবং (৩) ব্যক্কিগত 


জান সহজজ্ঞান সিছ্ধ বলিয়! 


২৮৯ 


একত্বজ্ঞান অর্থাৎ আজ যে ম্মরণ করি- 
তেছে এবং পুর্বে যাহার কানীদর্শন 
ঘটিয়াছিল, এই উভয় আত্মার একত্ব- 
জ্ঞান) এক কথায় আমি, আজ স্মরণ 
করিতেন্ছি এবং পুর্বে ন্মআমারই, কাশী- 
দর্শন ঘটিয়াছিল--উভয়েতেই একই 
“আমি বা আহম্মবপ স্থায়ী সত্বস্ত বর্ত- 
মান। এই একত্জ্ঞন শারীবিক একত্ব 
জন্য হইতে পারে না, বিশব্খসরে আমার 
শরীরের ছুইথার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হুই- 
য়াছে (১)। এই একতজ্ঞান প্রাতিভাপিক 
একত্ব অগ্তও হইতে পারে ন।, কারণ, 
একটা গ্রতিভাস ও সেই প্রতিভাসের 
স্বৃতি এই ঢুঈটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, 
প্রতিভাস ও তাহার স্মৃতি, দুই এক পদার্থ 
হইতেই পারে না। আত্মার একত্ 
জন্যই এই একত্বজ্ঞান। আমি ইহ। 
নিশ্চিতকপে জানিতেছ যে আমি এখন 
আমার কীদর্শনর বিষম ম্মবণ করি- 
তেছি, কিন্ত এক সময়ে আমার সেই 
কাশীদর্শন ঘটিয়াছিপ। কাণীদর্শন ও 
বিশবতসর পরে তাহার স্বৃতি এই উভয় 
ঘটনাৰ মধ্যে আমার আরও কত জ্ঞান 
লাভ হইয়াছে, কত অম্থভূতি হইয়াছে, 
কত চিন্তা গিয়াছে, অতীত বিষয়ের কত 
স্বৃতি চলিয়। গিয়াছে এবং আত্মা এই সকল 
বিষয়কে ধীরে ধীবে আপনার জীবনের 
অঙ্গীভৃত করিয়া লইয়াছে, তথাপি এই 
সকল অতিক্রম করিয়াও আত্মা জানি- 
তেছে যে, সে সেই কাণী দর্শনকালেও 
বিদাযান ছিল এবং বিশ বৎসর পরে 





(১১ বৈজ্ঞানিকদ্দিগের মত এই ষে প্রতি 
শত বৎসরে আমাদের শরীরের প্রত্যেক পুরাতন 
পরমাণু চলিঘা যায় এবং তৎপগিবর্তে নুতন 
পরমাণু জাঁসিক।| শরীর ন'গঠণ করে। " 


| 


৮, 


০০৬৯ ০০০১ 


চিকিৎসাতভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





তাহার ম্মতিকালেও বিদামান আছে। 
এক আত্মা না থাকিলে স্মৃতি থাকিতে 
পারিত না এবং স্মৃতি না থাকিলে 
আন্মাব একত্বজ্ঞানও অন্ভব কক্তে 
পারিতাম না, আন্মাব স্থায়িত্বজ্ঞান বা 
একত্বজ্ঞানই প্রতোক স্বৃতিতে অন্তর্নিভিত 
থাকে । জন্টয়াট মল বলিযাচছেন "এ 
250100. ০ ৪, ৪০1), ] 81)120110101, 
8 0012890176109 01 10702201% 1111219 
18 200 10005000017) 00 তান চ০ 
0৮ ])00)1053 01)0 1 91 (০-125 ২৯ 81০9 
10 | 06১০১1০1৭19)? 
আমবা যেমন আম্মা 
স্তাধিতজ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি, সেই তাআব 
অস্তিত্ব সম্বান্ধেও দৃঢ় তব প্রমাণ পাইন্ছি। 
আমাদের যাঁহ। পুর্বে জ্ঞানগোচর হইযা 
থাকে, তাহাই স্বৃতিশক্তি দ্বারা পুন 
রুদ্রিক্ত কবিতে পারি; কিন্তু যাহা 
কখনও আমাদের জ্ঞানগোঁচর ভয় নাই, 
স্মৃতিশক্তি দ্বারা তাহার পুনকড্রেক কবি 
পারি না স্ুতবাৎ আমবা। খন স্মর্ত- 
শক্তি দার! ক্ষণস্থাধী প্রতিভাসেব আহাভ 
চিরস্থাধী সবস্ত আন্ম'র শ্থারি ধজ্ঞান 
পাইতেছি, তখন ইহা অ'মাণিগকে 
শ্বীকার করিতেই হইলে “ষ প্রত্যেক 
প্রতিভাসের সঙ্গ সঙ্গে আম্মার অস্তিত্ব 
জ্ঞানও পাইয়! থাঁকি, কারণ স্থা়হজ্ঞ'ন 
চির-অস্তিতবজ্ঞান ব্যতীত আব কিছুই 
নহে। প্রতিভাস মাত্রেবই সঙ্গে তাহার 
পত্তনভূমি আত্মার ও অস্তিত্বজ্ভান লাভ ন! 
করিলে আমর প্রতিভাস সমষ্টির পন্ভন- 


স্মৃতি হইতে 


হতে 


* ভাহার পিতা জেম্স্মিল প্রণীত “71015 
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ভূমি আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান বা চির অস্তিত্ব 
জ্ঞান কিছুতেই পাইতে পারিতাম না । 

স্মৃতি হইতে আমবা আত্মার যে 
স্তায়িত্বজ্ঞান পাইলাম, প্রতীক্ষার ভাঁব 
আলোচনা কবিলেও সেই জ্ঞান আমা- 
দের অন্তবে আবও দৃঢ়বপে মুত্রিত 
হইবে । আমি দশবসর পবে ফললাভ 
করিব বলিয়া পরিশ্রম কবিতেছি। 
যখনই সেই ফললাভ কবিলাম, তখনই 
জ্ঞান হইল যে দশবসর ধরিয ইহারই 
জন্য পরিশ্রম করিতেছিলাম। এখানে 
দেখিতিছি যে প্রতীক্ষা ভাবের মধ্যে 
স্বৃতির কার্য ও বিশেষ গ্রকাশমান আছে। 
কিন্তু ইহাব বিশেষত্ব এইটুকু যে আষি 
পূর্ব হইতেই বোধ কবিতে পারি যে 
পুর্বে 'আমি'ই পরেও থাকিব । ফল- 
লাভ কবিলে এই ভাবী পরীক্ষা দ্বারা 
সপ্রমাণিত ভয। যদি ফললাঁভ কবিতে 
না পাবি, তাহা হইলে বুঝিব যে আমি” 
সেই “আমিই আছি কিন্ত আমি ইপ্সিত 
ফল পাইলাম ন। মাত্র । 

এক্ষণে আত্মাব অনশ্ববত্ত বিচাব 
কবিব।র ভিন্ত পাইযাছি। দেখিয়! 
আদিলাম যে প্রতোকের আম্মা এক, 
দুই বা ততোধিক নহে। এখন প্রশ্ব 
এই যে, এই আংক্া আম।দিগেব মৃত্যুর 
পরবে বর্তমান থাকিবে কি না। এই 
প্রশ্নটা ছুই দিক্‌ দিধা দেখা যাইতে 
পাবে-সন্ব ও নত । নব্বর্দক দিয়] 
দেখিতে হইলে দেখিতে হইবে যেকি কি 
কাবণে আমবা মুত্ার পরে আত্মার 
খিনাশ অধুক্কিযুক্ত বলিয়া বিবেচন! 
কবিতে পাবি এবং সত্বদিক দিয়া দেখিতে 
হইলে দেখিতে হইবে যে কি কি কাঁরণে 
আমরা মৃত্যুর পরেও আত্মার জীবন ব] 


গারো উন পানা কারলিনিাইপ রানা 


অধ্যাত্বধন্ম ও অজ্ঞেয়বধদ । 


অস্তিত্ব অনুমান কারতে পারি। আমর। 
দেখিয! আদিয়াছি ষে আত্মা, দেহ ব! 
মন্তিফ অথব। চিন্ত। প্রভৃতি প্রতিভান 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর সদ্বস্ত। আত্মা 
যদি দেহের স্তায় বা মন্তিফ্ষেব ভান 
কতকগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টিমাত্র হইত, 
তাহ! হইলে সেই পরমাণু সমুহের বিশ্লে 
যণে আত্মাও বিশ্লেষত ও বিনষ্ট হইতে 
পারিত; আত্মা যদি অন্তভূতি চিন্তা! 
প্রভৃতির সমষ্টিমাত্র হইত, তাহ] হইলেও 
দেহের ও মৃন্তিক্ষের বিশ্লেষণেই আত্মা 
বিনষ্ট হইতে পারিত, কারণ দেহ ও 
মন্তিক্ষের উপরেই প্রতিভাস সমুহ, স্বীয় 
অস্তিত্বের জন্তা নিভাস্ত নির্ভর করে। 
কিন্ত ধখন আত্মা, পরমাণু সমুহের সমষ্টি 
দেহ ও মন্তফক হইতে এবং তদবলম্বিত 
চিন্তা প্রভৃতি প্রতিভাঁদ হইতেও সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন এবং বিভিন্ন শ্রেণীব পদার্থ, তখন 
আমরা ইহা নিশ্চয করিয়া বলিতেই 
পাঁরি না যে শরীবের বিনাশেব সঙ্গে সঙ্গে 
বা প্রতিভাসেৰ অন্থদ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে 
আক্ারও বিনাশ সংসাধিত হইবে। 
নত্বদিক দিয়া দেখিলাম যে আমর! 
অনেকগুলি কারণে মৃত্যুর পরে আত্মার 
বিনাশ অবুক্তিযুক্ত বলিয়! বিবেচনা 
করিতে পারি। 

এইবারে সত্বদিক দিয়া দেখিব। 
প্রথমেই বলিয়! রাখিতেছি যে আত্মার 
অনশ্বরত্ব আমাদের সহজ জ্ঞানসিদ্ধ সত্য। 
এই কারণেই সকল জাতীয় ধর্মেই 
পরকাল সম্বন্ধীয় কথার উন্নত ব1 অন্ন্নত 
বিবরণ দেখিতে পাশয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ 
আমাদিগেন্ ভৌতিক জীবনে যেন্ধপ 
জর উপস্থিত হয় দেখি, মানসিক জীবনে 
সেরূপ দেখি না, মানসিক জীবনে 
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উন্নতির নিয়মই বাজত্ব করিতেছে 
দেখিতে পা । শরীব দুর্বল হইলে মান- 
সিক কার্ষেব ব্যাঘাত ঘটে বটে, কিন্তু 
তাহার উৎপত্তি শারীরিক দৌর্বল্ে, 
মানসিক দৌব্বলো নে । শরীর ব্যব- 
চ্ছিন্ন হইলেও মনের বা আত্মার কার্য্য 
বলবৎ চলিতেছে, এমন ঢষ্টান্ত বিস্তর 
দেখ! গিয়াছে । মানসিক জীননে কেবলই 
দেখি ঘটনা সমুহের প্রতিভাস প্রাপ্তি ও 
তজ্জনিত শিক্ষালাভ এই ছুই নিয়ম 
ক্রমাগত কার্ধা করিতেছে । এই জ্ঞান- 
লাভ একক্ষণে হইল আর পরক্ষণে চলিয়া 
গেল তাহ! নচ্েঃ তাভার দ্বাব। অধিক- 
তর জ্ঞানলাতের জন্য আতন্ম'তে সেই- 
গুলি সঞ্চিত থাকে । যখন উন্নতির দ্বার 
এইরূপ মুক্তভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন 
মৃত্তাৰ পরেও আত্মার বিনাশ অপেক্ষা 
আত্মাব উন্নত জীবন থাকাই অধিকতর 
সঙ্গত বলিষা বোধ হয়। 

আমাদের অন্তরে যে ইচ্ছাশক্তি 
আছে, তদ্বিবয় আলোচনা! কবিলে 
আন্মণর অনশ্বব্বত্বে বিশ্বাস আবও দৃ়ী- 
ভূত হইতে পারিবে । অজ্ঞেয়বাদীগণ 
'আক্সাব অস্তিত্ব লুপ্ত কবিবার জন্ত ইচ্ছা 
শক্তি স্বীকার করিতে চাহেন ন:। 
তাহারা বলেন যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা 
নাই, যেটুকু ইচ্ছা! করি তাহাঁও পরাধীন 
ভাবে। আমরা বলি পরাধীন ইচ্ছা 
নাই। ইচ্ছামাত্রই শ্বাধীন। ইহ! সহজ 
জ্বানসিদ্ধ সত্য। সহজ শক্তি দ্বারা 
প্রণোদিত হইলেও আমার ইচ্ছ। স্বাধীন 
থাকিবে । আমি ইচ্ছা করিলে সত্য 
কথ| বলিতেও পারি, ইচ্ছা! করিলে মিথ] 
কথাও বলিতে পারি। সত্য ও মিথ্য! 
এই উভয়ের একপক্ষ অবলগ্বন করিবার 
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পক্ষে শিক্ষা, সঙ্গ, ভয় প্রভৃতি নান! 
কারণ সহ্থায়ত! করিতে পারে বটে কিন্ত 
যখন একপক্ষ অবলম্বন করি, তখন 
স্ব ইচ্ছায়ই তাহ অবলম্বন করি। সত্য 
বলিলে প্রাণদণ্ড হইবে এই যদি নিয়ম 
হয় তাচা হইলে আমি প্রাণ বাচাইবার 
জনা মিথা? বলিলে ও তাহ স্বাধীনভাবেই 
বলিলাম-_প্রাণকে তুচ্ছ করিয়। সতা 
বলিতে পারিতীম। সুতরাং উচ্ছ'মা ত্রই 
শ্বাধীন। অল্জ্ঞয়বাদীগণ সহঙ্জে ইচ্ছা 
স্বীকার করিতে চাহেন না। টচ্ছ! 
স্বীকার করিলেই এক প্রকার আত্ম'রও 
অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়_-ইচ্ছ। 
আত্মারই বিশেষ ধর্ম, শরীদ্রর ধর নহে, 
তাহ! তাহার বেশ জানেন। ইচ্ছাকে 
অস্বীকার কর! তীহাদের প্রাণগত ইচ্ছ! 
থাকিলেও তীস্কাঁরা তাহা পারেন ন1। 
এমন কি, জড়বাঁদী হক্সলিকে ও বলিতে 
ভইয়াচছ “4 1700081) 09108, 07903 
2, 10001)100) 05 021)10]6 16101] 00 
(৮10 1100105,01 ৪017 ৪87)095111501)৮ 
আর একস্যাঁনে 090 ৮9116101) 0001)68 
[0৮ :801)60010), ৮5007101619) ০4 
(17600019007 0৮1105.৮ তিনি একই 
মন্ুষ্যকে যন্ত্র এবং স্বীয় অবস্তা পরিচালক 
উদ্ভয্ই বলিতেছেন এবং একইমুখে তিনি 
ইচ্ছার স্বাধীনত। ও অস্বাধীনতা উভয়ই 
স্বীকার করিতেছেন। যঙ্ত্রের যখন পরি- 
চালন শক্তি নাই, তখন মনুষ্যকে স্বীয় 
অবস্থা-পরিচালপক (পরিমাণ যতটুকু 
হউক না) বলাতেই বলা হইতেছে যে 
মনুষা যন্ত্র নহে; আমাদের ইচ্ছ! যতটুকু 
পরিমাণে ঘটনাজোতের গতি ফিরাইতে 
পারিবে, অন্ততঃ সেইটুকু পরিমাণে 
আমাদের ইচ্ছ! স্বাধীন। তবেই দেখি- 





তেছি যে অজ্ঞেয়বাদীদিগে1ও মতে 
আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন ইচ্ছা! আছেঁ। 
গ্রথন দেখা যাউক ইচ্ছা-পদার্থটী 
কি? ইচ্ছার বিশেষত্ব এই যে, অনুভূতি 
ভাব প্রভৃতির স্তায় আমরা তাহ! বাহির 
হইতে প্রাপ্ত হইনা, আমরা ইচ্ছ-কে, 
বলিতে গেলে, সৃষ্টি করি । আমাদিগের 
আত্ম! হইতে ইচ্ছা প্রস্থত হয়। অনুভূতি 
প্রভৃতি যেমন আপনাঁপলি আমাদিগের 
বিনা অনুমতিতে উপস্থিত হয়, ইচ্ছা 
সেরূপ নহে । কোন কারণে এক ব্যক্তির 
প্রতি ক্রোধ বশততঃ তাহাকে প্রহার করি- 
বার কামন! সহস1 অস্থরে উদয় হইল। 
কিন্ত আমি প্রথমেই প্রহার করিতে 
উদ্যত্ত না হইয়া তাভাঁর ওঁ চত্যানৌচি্য 
বিষয়ে বিচার করিতে মনস্ত করিলাম 
এবং পরিশেষে তাহারি ফলে প্রহার 
করিতে নিরস্ত হইলাম। কামনার বল 
আমাকে প্রহার করাইবার দিকে লইয়| 
যাইতেছিল; আমি যর্দ শুধু সঙ্ঞান যন্ত্র 
হইতাম, তাহা হইলে সেই কামন'- 
বলের প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইত-_ 
কামন! আোতেই ভাসিয়! যাইতে হইত। 
কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছার বলে কাম- 
নার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কামনাকে 
নষ্ট করিম) ফেলিলাম। কামনা ষে 
আমাঃদর শরীরে এক প্রবল শক্তির 
উদ্রেক করে, তাহা কেহ অস্বীকার 
করিবেন না। সেই শক্তিকে যখন ইচ্ছ। 
দ্বার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলাম, 
তখন ইচ্ছাও এক প্রকাঁর শক্তি; কারণ 
শক্তিকে, শক্তি ভিন্ন অন্ত কিছু ছ্বার! 
বাধা দেওয়া অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ 
শক্তির পুজীকরণ নিয়মটী নান! পরীক্ষা 
দ্বারা একেবারে নিঃসনেহরূপে সত্য 








বলিয়! প্রমাণিত কবিয়াছের--শক্তির 
বিনাশ নাই ইচ্ছাও যখন এক প্রকার শন্তিঃ 
দেখিতেছি, তখন ইচ্ছা! শক্তিরও বিনাশ 
নাই এবং সুতরাং, উচ্ছ। শক্তি যাহার 
স্বরূপ, সেই আমারও বিনাশ নাই, ইহ! 
আমর! অনুমান কবিতে পারি। শক্তির 
বিনাশ নাই, এই সতাটী ঘদ্দিও ভৌতিক 
শক্তি অবলম্বনে পরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্ত 
আধ্যাত্মিক শক্তি যে বিনষ্ট হইবে এন্দপ 
অনুমান করিবার কোনই কারণ লক্ষিত 
হইতেছে না। বরঞ্চ, আমবা ইহ] অন্ু- 
মান করিতে পাবিষে, যেমন শবীরস্থ 
পণমাণু, প্রন্তিভান প্রভৃতি পবিবন্তিত 
হউক বা না হউক, তাহাদের তিত্তি- 
হরূপে অবস্থিত আম্মা চিব-বর্ভমান 
থাকে, সেইরূপ শরীরের অন্বে ব 
বাহিরে ভৌতিক শক্তিসমূহ কার্যা করুক 
বা নাই ককক, আত্মার আধ্যাত্মিক 
শক্তিসমূহ কার্ধ্য কবিতে বিন্দুমাত্র ক্ষান্ত 
থাকবে না। আর যখন দেখি যে, 
এক এক ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি মৃতু র শেষ 
মুহূর্ক পর্যাস্ত অত্যন্ত সতেজ থাকে, তখন 
এই বিশ্বাস আবও দুঢতর হইয়া উঠে। 
আমাদের পূর্বতন যোগিশ্রেঠ খধিগণ 
আত্ম'কে প্রত্াঞ্চ করিবার জন্ত যোগা- 
ভ্যাস দ্বারা ইচ্ছা! শক্তিকে পরিপুষ্ট 
কবিতেন এবং অপরকে ও তদ্বিষষে উপ- 
দেশ দ্রিতেন। বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবেন, 
জড়তত্ব বাতীত অন্ত কোন তত্ব আবিষ্কার 
করিবার বিষয় হইতে পারে না, তাহ! 
তাহাদের সম্পূর্ণ ভূল। আমন্রা আত্ম 
তত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া কত বিষয় 
জানিতে পারিলাম। টিওাল বৈজ্ঞানিক 
হইয়াও ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি 
তাহার প্রসিদ্ধ বেলফান্ট্‌ নগরীয় 
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এতক্গণ আম্মার বিষয় আলোচন। 
কবিয়া অনেক জানিতে পারিয়াছি, 
আত্যা। প্রতিভা নহে, দেহস্থ জড় পর- 
মাণু নহে কিন্ত সেই সকলের অন্তর্নিহিত 
ভিন্তিম্বূপ এক সদ্বপ্ত, আত্মাই প্রষ্টা, 
অষ্টা, ভ্রাতা, মন্তা, বোদ্ধা এবং মস্তিক্ষ 
প্রভৃতি জ্ঞানদ্বার মাত্র, আত্তা। বিষয়ী, 
প্রতিভাস সকল বিষয়, প্রতিভাস, পর- 
মাণু প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী, আতা চিবস্বায়ী, 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাদও (এ্ুহিক) 
চলিয়া যায় কিন্ত আত্যার বিনাশ নাই-__ 
আত্মা অনশ্বর। আত্মা সম্বন্ধে এত- 
গুলি বিষদর জানিলাম এবং যর্দিও 
আত্যাজ্ঞান এক সহজ জ্ঞানসদ্ধ সত্য, 
তথাপি হার্ধার্ট ম্পেন্সর প্রমুখ অজ্জেয়- 
বাদীগণ বলেন যে আমর! আত্মার বিষয় 
একবাবে কিছুই জানিতে পারিব ন1। 
তাহাদের যুক্তি এই যে জ্ঞানমাত্রেই 
জ্ঞাতা ও জ্ঞের় চাই। আতা। যদি জ্ঞ'ত। 
হয়, তবে জ্ঞেয় হইতে পারিবে না এবং 
যদি জ্ঞেয় হয়, তবেজ্ঞাতা হইতে পারিবে 
না। কিন্ত আত্যজ্ঞান বলিলেই আজ্সাকে 
জ্ঞাতা ও ,জ্ঞয় উভগ্ধই স্বীকার করিতে 
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হয়, যাহা! (স্পেন্পরের মতে) হইতেই 
পারে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আত্াার 
অস্তিত্ব নাই । এইতো স্পেন্দরের যুক্তি । 
এই যুক্তির মূলন্ুত্র ছুইটা (১) জ্ঞান- 
মাজ্রেরই জ্ঞাতা ও জ্ঞের় চাই, (২) 
জ্ঞাতা ও ভ্রেয় এক হইতে পাববে না। 
তিনি মনে করিয়াছেন ঘে দুইটাই প্রক- 
তির নিয়ম, কিন্তু তাহা নহে, একটা 
প্রকৃতির নিয়ম, অপর্টা তাহারই কল্পিত 
নিয়ম । দ্বিতীয় নিয়মটা তাহার কলিত 
এবং তাহা! সত্য নহে। আনাাকে যে 
আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ আতা। যে 
জ্ঞাতা ও জ্ঞে্ঈ উভয়ই ২১০৩ পারে, ইহা 
একটি সহলজ্ঞ'নসিদ্ধ সভ্য । এই সতাকে 
নাবুণ্বঘা তর্ক কবিবার চেষ্টা করাতে 
স্পেন্সরকে পরম্পৰ বিবোধী বাকাজালে 
জড়িত হইতে হইয়াছে। আনার 
অস্তিত্ব প্রমাণকালে তীহাৰ ঘে উক্তি 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই দেখি যে 
তাহার মতে ঘোর সংশয়বাদীও "মাতার 
অন্তিত্বে প্রত,য় করিতে বাধ্য। তিনি 
অনেকস্থানে এইভীবে বলিয়াছন যে 
বাক্তিগত অস্তিত্ব বিষয়ে কেহই সন্দেহ 
করিতে পারে না কণা ও 
6০2৫০ ৮০৮০৭ 21] 017৭) 679 
0703৮ ০০7৮০10)' কে'ন্‌ বিষয়ে আমব। 
প্রত্যয় করিতে বাঁধা হই? কোন্‌ বিষয়ে 
আমাদের সন্দেহ থাকে না? যে ব্ষিম্ন 
নিশ্চতক্ূপে জানি, তাহাই প্রত্ায় 
করিতে বাধ্য। খ-পুষ্পকে কে সতা 
বলিয়া! বিশ্বাম করিবে ? সুতরাং আঠার 
অস্তিত্থে (79211000190) 17001511089] 
0759”) যখন আমরা প্রতায় করিতে 
বাধ্য, তখন তাহার অর্থই এই যে আমর! 
তাহার বিষয়ে বিশেষরূপ জানি । এই- 








চিকিৎসাতভু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


খানে তিনি আত্মাকে জানিতে নিশ্চয়ই 
পারি, ইহা প্রকারান্তরে বলিতেছেন, 
আবার বলিতেছেন যে আমরা আত্মার 
সম্বন্থে একেবারে কিছুই জানিতে পারি 
না। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে 
বাধ্য ঘে তীহার তর্কপ্রণালীতে ভ্রম 
আছে, আতা। সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জে 
এক হইতে পারে কি না, ইহাই হুইল 
প্রশ্ন, কিন্তু তিনি প্রারস্তেই বলিয়া 
দিতেছেন যে তাহা হইতে পারে না-_ 
এইথানেই তর্কে (1১90105150001))) 
নামক দোষ হইতেছে । অতএব আত্া- 
জ্ঞান যে তয়, ইভা অস্বীকার করিবার 
কোনই কারণ দেখিতেছি না। ববঞ্চ 
অনান্তা বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা আতা- 
জ্ঞানই আমাদের অন্তরে অধিকতর 
প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুভূতি 
সভা না হইতে পারে, শুক্তিতে রজত- 
ভ্রম হইতে পারে কিন্ধ তাহার মধ্যে 
একমাত্র আমমত্বজ্ঞানই অভ্রান্তভাবে 
বন্তমান। আমার আত্মাকে কখনও 
অপরের আন্য। বলিয়া ভ্রম করি না। 
সর্য্য যেমন অন্যকেও প্রকাশ করে এবং 
আপনাকে অধিকতর প্রকাশিত করে, 
সেইরূপ আত্যজ্ঞান অন্য সকল জ্ঞানের 
মূলে থাকিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে 
এবং আন্মাকে অধিকতর পরিস্ষ,টরূপে 
প্রকাশিত করে। আমর শরীরকে ও 
তালরূপে জানি না, তাহার কত পরমাণু 
পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, দেই সকল 
কিছুই ভালরূপে জানিতে পারি না, 
কিন্তু আত্মাকেই আমরা একমাত্র 
সর্বাঙ্গীন জানিতে পাবি, কারণ, তাঁহার 
চিন্তা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রতিভাস হয়, 
তাহ। সমন্তই জানি-_-আমার নিকট 
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লুকাইয়া তাহার কোন কার্ধাই থাকি 
পাবে না, এক কথাঁধ, আম্মাই আমি, 
আমিই আত্মা। 

আমব$ আম্মা! ও আন্পুজ্ঞান স্ধদন্ধ 
সনিস্তাব আলোচনা কবি দেখিলাম । 
অজ্ঞোবাদীগণ আম্মা সম্বন্ধ 'আন্জুষ- 
তাকে ঈশ্বন সম্বন্ধে আভ্ঞবতাৰ ভিত্তি 
কবেন। এই কাবণে এক্জ্ঞন আলো 
চলব পুর্বে আন্মজ্ঞজান আলনোচন। কবির! 
তাহাদের তর্ক করিবাব টিন্ভি শিচুর্ণ 
কবিযা দিলান। এখন আমরা ক্রম 
ক্রমে দেখিন যে সহজদ্ঞানকে অবলম্বন 


ক 


জগনতেব কোন্দ্াপার জোতিব মণডলে 
বীজবপী মহা আম্মা! দেও দবশন 
লীন হ'ক মহাস্থষ্ট ওই আক্মাতলে 
জাজ্সা ভান্সান হক মহা আলিঙগগন। 
কাপঘুক্ত মহাশন্ত কর্িষ পুরণ 

প্রনার অনন্ত জেযাতি অনপ্ত আবাবে 
শব খাস শন্ত হ'ক মহা অ'যতন 
ভেদাভেদ নাহি থাক আলে অন্ধকাবে। 
সতচিদানন্দ হক সে শ্ৃন্ত অগাব 
মিলাইষে থাক তথা তব ককণাৰ 

অ.থি মেপি দ খ'আমি' সে মুত্তি তোমার 
মুক্ত আত্মা মিশে যাই তব মহাকায়। 
ঘুচে বাক হ:খবাজী দ্বুচে যাক্‌ ত্রম্‌ 
গভীর গম্ভীর শৃন্ধে শুনি শুধু “ওম্ত। 





কবিষা আত্মতত্বেব চবম লক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানে 
কিকপে অবোহণ করিতে পারি। ১ 





১ বছমান প্রনান্ধ অনেকগুলি উত্তি ই'রাজী 
ভাষায় কচ হইসে? উভা গাঠকদেন বিব্দ্তিত 
জনক) 25151 ভান । কিঙ এছ প্রবঙ্শ পাশ্চাভা 
অ ্য়াদেরত আলচনা বরিবাব জন্য গ্মন- 
ভাবিত, হৃহঠবাং পাশ্চভা অগজ্ঞয়লাদাদিগের 
ডাক্ত শদ্ধত করা |ানত।প আব ক হয়া 
পডিযান্ছ এব" পাণ্ছ ক্গভাষায অনুন্ান কণিয়! 
দিল চাহ দর কথার ভাপব কোনও ব্যাভাষ় 
কয এড বকারাণ ত হা তাখাদেবউ কথিত ভাষায় 
উদ্ধত ভহযাছে। তগাতযদকোন জেটি হইযা 
থক ভবে পঠকগণ শ্বীর উদ্বাবভাগণে ম্র্জন। 
করিবেন । শী লেখক--” 
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বিজলী কাম! প্রেম সৌবভ শশীর 
মলষ ঈ'ণ্ষ গ্রেম-লধা অমলীব। 
কুম্ম ক্রন্দন প্রেম- পামাণের হাসি 

শ বদ চনুমালোক--সঙ্গীতেব বাশি। 
হুাশেব সেভ প্রেম মক অশ্রধার 
ভা'কাণের ফুল প্রেম নিশ্বাস তাবাৰ! 
চলে প্রেম স্রাব সবে চাঁগষাষ হাওয়ায় 
জাত্ঙ্গাব জালে বেধ লটোপুটি খায়! 
এই আছ এই নাহ একি চমতকাৰ 
নিমেদ্ষন হাঝে [প্রম মবে শতবাব ! 
মবণের ডোবে গেথে শত প্রাথ ফুল 
গলে প্রেম পরে হার-_-শোভায় অতল! 
কোন্‌ পথে ঢলে প্রেম-কবে কারে পায়। 
জানিতে বাসন। কিন্ত--কে কারে শুধায়! 


স্পস্ট 0০ ৫০১ 
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স্বাস্থ্যবিজ্ঞান । 


খাদ্যম্‌। 

সুপাঁচাং পুষ্টিকৃদ্বলাং পাঁনমন্ত্রং শুভ প্রদম্‌। 
শরীরপো।ফণং চৈব তথা ক্ষয়নিবারণম্‌ & 
শারীরে।ম্মকরং ক্ষুতুড় বাখিশা্তিকরং পরম্। 
বালানাং ভোজন" ছুগ্ধ যুন|ং চৈব বিশেষতঃ ॥ 
বৃদ্ধানামন্রপানার্থং ভোজ্জামন্তচ্চ যুজাতে। 
ভে(জনং অমশীল[নমধিকং স্তাদ্ধিল।মিনঃ & 
শীতপ্রধ।নদেশেরু নৃধাং ভোজ্যং ভবেদধি। 
হলায়াসেন পাকায় পাককা্যং নিকপিতম্‌॥ 
অন্থখ চামখ।দ্যপ্ত আর্ত ন কদাচন। 
বহুপকবণৈঃ সাধ্যং খাদ্য গুক তর” ভবেত ॥ 
অতঃ স্বল্লোপকরণৈষুক্তিং খ।দ্যং প্রচযাজয়েছ ॥ 

নুপাচ্য, পুষ্টিকর, বলকারী, অন্ন ও 
পাঁনীঘ দ্রপণ্য মেবন করিনে। অনেব 
দ্বার শদীর পোষণ ও গ'ণহা নিবৃত্ত 
হয়। ভোঁজনের দ্বারা দেহ আ'বশ্তক- 
মত শাব,রিক উল্মান উতৎপও ও ক্ষুণ!'র 
শান্তি হয়। দুপ্ধই বালকদিগের প্রধান 
খাদ্য । যুবক ৪ বুদ্ধগণেৰ অপেক্ষা 
অরমনীবিগণের আনন পরিমান অর্ধেক 
হওয়। আনশ্তাক। শীতপ্রপান দেশে মান- 
বের অন্ন অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়! 
থাকে। সত্বর পরিপাক হইবার জন্য 
প্রায় সকল খাদাদ্রব্যেরই পাককার্যা 
ব্যবস্থা হইয়াছে । কীচা খাদ্য শীঘ্ব পরি- 
পাক হয় না। অধিক পরিমাণে মসলা- 
যুক্ত ব্যগন গুরুপাক হয়, অতএব অল্প 
পরিমাণে অথব। পরিমিত মসলা দিয়। 
ভান্গ প্রস্তত করিবে। 





আহারক্লিবিধঃ প্রোকঃ শ্বাতিকাদি প্রভেহতঃ 
সামিষেো র।জসে জেরয়ঃ সংত্বিকন্ত নিরাগিষঃ ॥ 
মহস্তমা*সপ্রধানম্ত কটুট্রন্ত।মনঃ শ্মতঃ। 
বছুযুত্রাদিরোগেষু ক্ষীণে মাস সধোপিমঠ॥ 
অক্রে।ধনাস্তথ। শান্তশ্বভাবাঃ সাত্বিকাশিনঃ| 
আয়ানকরকাধ্োধু ন শ্রামাপ্তি কদাচন ॥ 
উগ্রপ্রকৃতয়ঃ সর্বে নিষ্ঠরা রাজসপ্রিয়াঃ| 
ক্রুবন্ষভাব। দুর্দান্ত; ককশ।স্ত/মনপ্রিয়াঃ ॥ 
তখ। চোদ্দনশীলাশ্চ সর্বিকাযোদু নিতাশঃ। 
গ্নেচ্ছপ্রকৃতয়শ্ৈব ষথা ত্র ষবনাদয়ঃ ॥ 


আহারীয় দ্রব্য ছুই প্রকার । সাত্বিক 
ও রাজসিক। সামষ অন্ন রাজসিক 
৪ নিরামিষান্ন সাত্বিক। বহছমুত্রাদি 
রোগে ক্গাণ ব্যক্সিব পক্ষে মাংম অমৃত- 
তুলা। সাহ্িকান্ন আহার করিলে 
লোকে ক্রোধহীন, শান্তচিন্ত হয় এবং 
আযানকর কার্যেও কখন শ্রাস্ত ঝা 
বিমুখ হয না। রাঁজস খাদা-ভোজীগণ 
উগ্র প্রর্কৃতি, নিষ্ট রন্বভাঁৰ এবং সর্ধকার্ষ্যে 
উদ্দমণাল হইয়। থাকে । তামল খাদ্য 
ভোজন করিলে.লোকে দর্দদান্ত, ক্রু,রস্বভাব 
ও কর্কশভাষী এবং যবনাদির সায় শ্লেচ্ছ 
প্রকৃতি হয়। 


গদ্যং নিষিদ্ধং ন কদাপি সেব্যং 
প্রাণ তাষে ব্যাধিবু চাল্পমাত্রম্‌। 
তদৌবধং জ্ঞেয়মমোঘম।শু 
প্রাণপ্রদং রোগবিয(তকঞ্চ ॥ 
অবসন্নং পাকযস্ত্রং তথৈব স্ায়ুমণগ্ডলম্। 
বিকলা নীন্্রয়ান্যেব মাদকম্ত/তিসেবন।ৎ ॥ 


আয়ুর্বেদ | 


মদ্যপান সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ । 

কদাপি পান কর! উচিত নছে। যদি 
প্রাণাস্ত ব্যাধি হয়, তাহা! হইলে অল্প 
মাত্রায় মদা সেবন করিলে তত দোষ হয় 
ন।। কারণ ওষধার্থে সুরাপানে পাতকগ্রস্ত 
হইতে হয়না । মদাপানে অনেক দোষ 
জন্মে। যেব্যক্তি নিরস্তর অতিমাত্র মদ্য- 
পাঁন করে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল, 
স্নাধুমণ্ডল শিথিল ও পাকষন্ব অন্সন্ন 
হইয়া থাকে । অতএব অতিরিক্ত মদ্য- 
পান একেবারে নিষিদ্ধ। 
গুরু প্াধিতং চান" সর্ব! পরিবর্জয়েৎ। 

পয়ে। ন পেয়ং কাবাষয়েঘু 

আহ।রকাঁলেবখন! ততঃ পরম্‌) 

মুহুর্তকাল" সমতীত্যা যতঃ 

পেয়ং পষঃ প্রণকরং হি মাহ্রয়। ॥ 
অষ্ট'দশমুতর্েনু জাগ্রহামশনং জিধ[। 
মধা।হে চ তথা নক্তং খাদে সমাক্‌ দ্বিধ।শনন্‌। 
পর|হে চোপনুগ্ীতাশন* শ্বল্প* জিবীবিঘুঃ 
আধুঃক্সযকরং বেগমুলমতাশনং বিছ্ুঃ | 
তৈলাক্তং তাপজনক" খাদেত্ৎ ম্বলসসাত্রয়! ॥ 
শ্বেতসারপদার্থশচামিষঃ শোপিহবৃদ্ধিকৃ্ড। 
রসবৃন্ধিকধশ্চৈর যত্রাৎ সেবেত মানয়া॥ 
অতুযাগ্রমতিরিকঞ্চ ভোজনং বর্জয়েৎ সৃধীং। 
নতুগ্রং প্রীতিজনলং পুষ্টিকৃদ্ধলবদ্ধীনস্‌ ॥ 
সেবেত মাত্রয়। ধীরে! দীর্ঘগগীবনলিপ্নয়। ॥ 


গুরুপাক ও পধুণষত অন্ন সর্বতো- 
ভাবে পরিত্যজা। উদ্রাময়া্দি রোগে 
অধিক পরিমাণে জলপান নিষিদ্ধ। 
বিশেষতঃ আহারকালে জলপাঁন অবি- 
ধেয়। আহারের মুহূর্তকাল পরে পরি- 
মিত জল পান করাতে কোন অপকার 
হয় না। দিবাতে ও রাত্রিতে ২বার 
অধক পরিমাণে এবং একবার অল্প 
পরিমাণে ভোঁজন করা আবঘশ্তক। 
অতিরিক্ত ভোঞ্জনে রোগ জন্মে ও পর- 











২৮৯ 


মায়ুঃক্ষয় হয়। বহু তৈলাক্ত দ্রব্য ভোঁজন 
অপকারক, অতএব উহা অন্মাত্রায় 
ভোজন করিবে। অতি উগ্র বস্ত 
ভোঁজন কর! উচিত নহে। অতএব স্সিগ্ধ 
প্রীতিকর, পুষ্টিঞনক খাদ্য পরিমিতক্ধপে 
ভোজন করিবে। 





দুষ্টোক্স!। 

(ম্াাঃলরিসা ) 
আনুপেনু চ দেশেনু প্রত্যন্তপর্ববতাদিঘু। 
উপত্যকাহ যোবাস্ নিবিড়েধু বনেষু চ & 
ভূমব্রতব। যেণু জায়ন্তে জান্তাবৌডিনাঃ। 
দুষিতাপ প্রণালীভিযুকে স্থানে বিশেষতঃ ॥ 
সংকীর্ণমগল যুক্তে বিশালে নগরে তথ।। 
দুষিতোদকনন্পন্নে গ্রামেফু নগবেধু চ॥ 
দুগবাস্পননুস্ততে। বিষৰৎ প্রাণনাশকঃ। 
জায়তে প্রবলে। রেগে ছুষ্টা্স। নামত; হ্ৃচিৎ ॥ 


লাভুমি, পর্রতের পাঁদদেশের আর্দ্র 
ভূমি, উপত্যকা, নিবিড় জঙ্গল, যেস্থলে 
ভূমির আদ্রতা প্রযুক্ত নিরন্তর জন্ত ও 
উদ্ভিদবিকার জন্মিতেছে, দূষিত পয়ঃ- 
প্রণালীঘুক্ত স্থান, সংকীর্ণবত্ঘ্-বিশিষ্ট 
প্রকাণ্ড নগব, দূষিহ জলবিশিষ্ট গ্রাম ও 
নগর ইত্যাদিস্থলে নিরন্তর পীড়াজ্নক 
বিষেব ন্তায় প্রাণনাঁশক দূষিত উদ্ম। উখিত 
হইয়া থাকে। তাহ হইতেই দেশবাপী ও 
মাঝাত্মক ছুষ্টাঞ্! (ম্যালেরিয়া) নামক 
ব্যাধি উতৎ্পপন্ন হয়। 
রোগনহ্য।ন্ত নিদ্ান।নি নিশ্চিতাঁনি ন চেদিতঃ। 
তথাপি মূলমস্তেবং বিদ্বপ্ভিরমুমীয়তে ॥ 
কোথ7কুদ সমুখাভিরুণ্মভিশ্চ বিশেবতঃ। 
রোখিণাং মলমৃত্রাদৈযেঃ স্বাসবাযুভিরেব চ। 
বাশ; সংদৃষিতো। বারুং তত্রতাং সরসাং পয়ঃ ॥ 
দুয়েত্তৎস্থলং সম/ক্‌ তক্মহ্থা।ধিঃ প্রজায়তে। 
মহদ্‌বৈ যৈশসং ঘোরমকণ্ম।তত্র জাতে? 
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ূ চিকিৎসাতভ্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





এই বোগেব নিদান যদ্যপি অদ্যাবধি 
সম্যকৃৰপে নিরূপিত হয় নাই, তথাপি 
পপ্ডিতগন ইহাব এইরূপ নিদান স্থিব 
করিষ| থাকেন যে, মারাত্মক বোগাক্তাস্ত 
ব্যক্তিদিগের মল, মূত্র ও শ্বীসবাধু দ্বাব 
তত্তত্প্রদেশস্থ বাষ্প দূষিত হইযা সলিল- 
রাশি ও বাধুকে দুষিত কণিষা তোলে । 
সেই দুষিত জলপান ও বাধু সেবনমাত্েই 
মানবদেহে শ্ষিময বাষ্প ভীষণ মুক্তি 
গপ্রবলবেগে প্রলেশ কবে এনং তত্ক্ষণাৎ 
তাহাকে শয্যাগত কবিযষা ফোল। এই 
ভীষণ বোস্গ সমযে সময় কত দেশ 
ছাবখান হইযা ব'খ। 
বাধয়স্তে তু সপ্ত হাতন্ীশস্তথা চতাবাহপিবা। 
আক্রম্য লোকান তত্রত্যান সহসা ভুষনা তপা॥ 
তান্‌ প্রাপায়ত্ব নিধন" নিবর্বশ্থে স্য শনেঃ। 
তাদৃগভীষণবোগন্য ভুষ্ঠ'ন।" মলমুতকম ॥ 
ন পিপেং সলিলে ভুদিসাংশাযাতৎ প্রযইতঃ। 
বসনং বঙ্তিনাৎযা(ৎ গল্দবৃম* পৃহগপিষ়েহ॥ 
মারীভয়েবু য.লাহে প্রবিষ্টোহণ্ম ন চাষঘঃ) 
ভন্তদ্গৃহগত" ড্রবামপনাধা বিদুদিতম ॥ 
জ্বালয়েৎ সম্মুথ বহি ধুপসঙ্ভ বস।দিভিঃ। 
অন্বিদা হপরচ্ছন্ন রক্ষিতবাং হিতিচ্ছষা ॥ 
গেবমষেন বিলিম্পচ্চ গৃহ" পুরিনিবৃত্তয়ে ॥ 
এই ব্যাধি ৩1৪ সপ্টাহকাল প্রবল 
বেগে জনসগাজকে আক্রমণ কিমা 
লোকক্ষযান্তে স্বয়ংই নিনুভ্তি প্রাপ্ত ভয়। 
সকল রোগীব মল মৃত্রাদি জলে ন! আগ্য 
কেনিস্থলে নিক্ষেপ না কবিষা মুক্ডিক! 
। মধো প্রোথিত কবাই কর্ধন্য । বোগাব 
বস্সাদি বহি সহযোগে ভন্মাড়ত কবর! 
ফেলিবে। রোগীর গৃহমধ্য ধুপ, ধুনা ও 
গ্রগ্গুলাদি জালাইনে। সে গৃহে এই 
ক্নে্গি প্রবেশ করে নাই, মারীভষে তত্তৎ 
 গৃকস্থ আরর্জনারাশি বহুদুবে নিক্ষেপ 
" করিস! গৃহের সম্মুথে অগ্নি জালাইবে। 


শশী শশী শী শী শাীশাাীশিপাীটং১শ্শ লিল লগ 


গৃহ সর্বদা পবিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ছুর্মন্ধ 
নিবাবণেব জন্ত গোম্য় ব। অন্ত কোন 
চুর্াদি লিপ্ত করিবে 1 





সংক্রামক রোগ । 


নিঃশাসাদ্ণাত্রসম্পর্কাৎ মহ শযাসনাশনাৎ। 
রাজযঙ্তা প্রমেহাশ্চ নেআাভিষ ন্দ এব চ॥ 
কুষ্টেপদ*শো রোমাস্তী মনুবী চ নিশ্ুচিকা। 
এতে চান্তে গদা যম্মাৎ সংক্রামন্তি নবাননরম্‌। 
তস্মাৎ স'কামকা জ্েয়াশ্চান্তিমে তু বিশেষতঃ ॥ 
গোবীজ* মানুষাদ্বীজাচ্চুভকুন্নাতর সংশয়ঃ। 
বালো বীজনিধানং তু রোমাস্তিবাগন।শনম্‌ ॥ 

বোমান্থিকাযাশ্চ বিস্ুচিকাযাঃ 

নস্তাচ্চিকিংসেতি বছস্তি ধীর[ঃ। 

স"কামণবাগেণ মৃতস্ত জন্তোঃ 

দেতন্যা সন্ধুক্ষণ”মব ভবাম্‌ ॥ 

সমাহিতক্ঠাহ্য ফল” বিষাক্ত” 

অতো ণ ত* ভুমতলে নিণন্াৎ। 

বিশচিকাবে।গমুভগ্ত জন্োৌঃ 

গুদ বপুকমিনমাতিতন্ত ॥ 

কালাহাষে পাগমনিস্ভিরেবং 

দৃষ্টং সদে ষ* ন বিষণ প্রণষ্টম্॥ 
পর্চহস্ ₹মিহলে বত্তৃতু প্রোথকেছ শবম্‌ ॥ 

বাজযঙ্স|, প্রমেহ, নেব্রাভিষান্ৰ, 
কুছ, উপদংশ, বসন, হাঁম ও পিশচিকা 
প্রতি এই কয়েকটা বোগ নিঃশ্বাস বাধু, 
একশয্যায শযন, বাস ও ভোজনাদি বশতঃ 
একদেচ হইতে অন্য (ছে সংক্রামিত 
হয় বলিনা ইহাদিগকে সতক্রামক রোগ 
বলে। ইহাঁদেব মধো বিশ্ুচিক! ও বসন্ত 
বোগই অতিশয় গুকতব। কিন্তু বাঁল্য- 
ক'লে টীক। দিলে বসন্তুরাগের ভীষণ 
পীডন হইতে একপ্রকার নিস্তার পাওয়! 
যাঁধ। গোবীজ ও মানবনীক্ এই ছুই প্রকার 
বীজ হইতে টাক! দেওয়া! হয় । মানববীজ 
অপেক্ষা গোবীজ উপকারক। কারণ 
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আয়ুর্বেদ |. 


তাহাতে তত অপকারের আশঙ্কা নাই। 
বিচ্চিক (ওলাউঠ! ) অতিশয় ভীষণ ও 
মারাত্মক । ইহ! যখন য়ে দেশে আবিভূর্তি 
হয়, তথন সেই দেশকেই একেবারে 
নির্মনূধ্য কবিয়। ফেলে। কেহ কেহ 
বলেন, বিস্থচিক। বোগেব ওউঁষধই নাই। 
বোধ হয় তাহ! অলীক নহে। কারণ, উক্ত 
বোগাক্রান্তত ব্যক্তিগণকে প্রাষ বাহুগ্রস্ত 
দিবাকরেব টায় অল্পকাল মধ্যেই অকালে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখ! যাইতেছে। 





২৯১ 


বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও পুিগন্জ নিরারণ 
করিলে কখন কখন উপকার হইয়া থাকে। 
সংক্রামক রোগে মৃত মানবের দেহ 
ভূমিতে প্রোথিত করা অপেক্ষা ভন্মসাৎ 
কবাই ভাল। কাঁবণ বনকাল পরে 
সমাধিস্তান ভেদ করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, তন্বাধ্য হইতে বোগজনক বিষ তখনও 
বিলুপু হয নাই। অতএব প্রোথিত 
কবিতে হইলে মৃতদেহ অন্তত পাচ হস্ত 
নিষ্লেই প্রোথিত করা উচিত । 


শী শীট 


জ্রবিজ্ঞাঁন| 


(পুর্ব প্রকাশিতের পব ) 


যোগবাহঃ পবং বাসুঃ স'যোগাছুভয়ার্থকুৎ। 
দাহকৃৎ তেজসাযুক্তঃ শীতকৃৎ সোম সংশ্রযাৎ ॥ 

বাধু ষোগবাঁহ অর্থাৎ যখল যাহার 
সহিত যুক্ত হয, তখন তাঁভার ধর্ম মন্থু- 
সবণ কবে। তেজ: স্বরূপ পিন্তেব সহিত 
যুক্ত হইয়। দাহ প্রভৃতি পৈতশ্তিক 'উষ্ 
লক্ষণ উপস্থিত কবে এবং শৈত্া গুণশন্ত 
শ্নলেম্মাব সহিত যুক্ত হইয়া শীত প্রভৃতি 
শ্লৈশ্মিক লক্ষণ উৎপাদন কবে। 

বাযু ও পিত্তপ্রকোপ জন্য জবে-_ 
তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিবৌ- 
বেদনা, (মাথাধর! ) কণ্ঠ ও মুখেব শোষ, 
€শুকাইয়া যাওয়া) বমি, রোমাঞ্চ, 
অকচি, অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় জ্ঞান, 
সন্ধিস্থলে তঙ্গবৎ বেদনা ও হাই উঠা 
প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

বাতআেন্স জরে শরীরে আর্রবন্ত্রী- 
' বরণবৎ বোধ হওয়া, সন্ধিস্থল সমুদায়ে 
ভঙ্গবৎ বেদনা, অতিশয় নিড্রা, শিরো- 


বেদন!, মুখ ও নাসিক হইতে জলআাব, 
কাপ, অধিক ঘর নির্গম শরীবে সন্তাপ 
এবং জবেব মধ্যম বেগ এই লক্ষণগুলি 
লক্ষিত হয়। 

পিতশ্লেক্স জবে-মুখ কফ দ্বারা লিপ্ত 
ও তিক্ত, নিদ্রাব আনেশ, মুচ্ছা, কাস, 
অকচ্ি, ভৃষ্ণ! এবং কোন সময়ে দাছ ও 
কোন সমযে শীত এই সমুদয় লক্ষণ 
উপস্থিত হয। 

সানিপাঁতিক বা ত্রিদৌষ জন্য জরে-- 
কোন সময়ে দাহ, কোন সময়ে শীত, 
সন্ধিস্থল ও মস্তকে বেদন।, চক্ষুআব যুক্ত, 
আবিল €অপবিষাব, ঘোলাটে) ও 
বক্র, কর্ণে বেদনা! ও নানাবিধ শব শ্রবণ, 
কণঠদেশে ধান্ত শৃকাদি বিদ্ধ হইলে যেরূপ 
বোধ হয় সেইরূপ বোধ করা, নিদ্রার 
আবেশ, মৃচ্ছা, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, 
অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা দগ্ধবৎ ও খরম্পর্শ, 
অঙ্জের শৈথিলা, কফমিশ্রিত রক্ত ও 
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পিত্ত নিষীবন, ইতস্ততঃ মন্তক সঞ্চালন, 
তৃষ্ণা, নিদ্রীনাশ, হৃদয়ে বেদনা, দীর্ঘ 
কালান্তে অল্প পরিমাণ ঘন্্ম নির্গম ও মল 
মুত্রের প্রবৃত্তি শরীরের অনতিশয় কৃশতা, 
কণ্ঠ হইতে নিরন্তর শব্দ বিশেষের নির্শমন, 
শরীরে শ্তাব (ধুসর) বা রক্তবর্ণ মণ্ডুলাকাঁর 
চিন্তোৎপত্তি, বাকৃরোধ, সুখ নাসিকাদি 
আোতঃ পথের পাক, উদর ভার ও 
দীর্ঘকালে দোষের পরিপাক এই সমস্ত 
লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

যে যেজরের যে সমস্ত লক্ষণ লিখিত 
হইল, সর্ধত্র ইহার সমস্ত লক্ষণ একেবারে 
উপস্থিত হয না। যদি কান জ্বরে সমস্ত 
লক্ষণ সমভাবে উদ্দত হয়, তবে রোগ 
কইটসাধা বা অসাধ্য বলিয়। স্থির করিতে 
হইবে। সমস্ত রোগই সাধ্য, অনাধ্য ও 
কষ্টসাধ্য এই তিনপ্রকার। নিদ্দিষ্ট উপসর্গ 
ব! লক্ষণের কতিপয় হীনবল লক্ষণাক্রাস্ত 
রোগ সহঞ্জসাধা, কতিপয় প্রবল ল্‌ক্ষণা- 
ক্রান্ত রোগ কষ্টসাধ্য এবং প্রবল সমুদায় 
লক্ষণাক্রীস্ত রোগ অসাধ্য । অসাধ্য 
রোগে শীঘ্রই জীবন বিনাশের সন্তাননা। 
কতকগুলি নোগ ওষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হয় না,বাপা হইয়া থাকে । সময়ে সমযে 
ঁযাপ্য রোগ বুদ্ধপ্রাপ্ত ভয় এবং ওষধ 
সেবনে অথবা সময় বিশেষে অন্নপত। প্রাপ্ত 
হইয়া শরীরে বাপন করে, এজন্য উহাকে 
যাপা বলে। 

চিকিৎসকের সর্ধাগ্রে উপস্থিত লক্ষণ 
দ্বারা রোগের সাধ্যাসাধ্য স্থির কর 
আঁবগ্তক। চরক প্রভৃতি আযুর্ববেদ 
গ্রন্থে অসাধ্য রোগের চিকিৎসা! করা 
নিবদ্ধ । কারণ উহাতে চিকিৎসককে 
অপদস্থ হইতে হয়। তাহ বলিয়া কিন্ত 
নিরস্ত থাক! আমরা সঙ্গত মনে করি 








চিকিৎসাতিভ-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


না, তবে রোগীর আত্মীয়দগকে গোপনে 
জাঁনাইয়! রাঁখা উচিত। তাহ! হইলে 
আর পরিণামে অপযশের সম্ভাবনা থাকে 
না। আমর] দেখিয়াছি প্রথমতঃ যাঁহাঁকে 
অসাধ্য মনে করা গিয়াছে একপ ছুই 
একটা রোগী কালক্রমে সুন্দর স্বাস্থ্য- 
লাভ কৰিয়াছে। কর্ন কখন যাঁহাকে 
সহজসাধ্য মনে করা ঘায়, তাদৃশ রোগও 
ক্রমশঃ প্রবল হইয়া মৃতু আনয়ন করিয়া 


থাকে। রোগ সহজনাধ্য ব কষ্টসাধাই 
হউক, কোনস্থলেই গুদ্বাসীন্ত অবলম্বন 


শ্রেয়স্কর নহে। সময়ে সময়ে সাধা 
অপাধ্য নির্ণয়ে ভ্রান্তিও হইতে পারে 
অতএব সকল রোগেরই চিকিৎসা কর! 
নিতান্ত প্রয়োজন । 


যাবৎ ক্ঠগত।ঃ প্রাণ! যাবন্নাস্তি নিরিক্ড্িয়ঃ | 
তাবৎ চিক্রিৎস। কর্তবা। কালস্ত কুটিলাগতিঃ ॥ 


কোন চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া 
চিকিৎসকের আরও কযেকটী বিষয়ে 
লক্ষ্য বাথ! নিতান্ত প্রয়োজন ) 

আয়ুর্বেদ মতে অধিকাণ্শ রোগা 
দেশাঘ গাছ গাছড়া ্বার। চিকিৎসা কর! 
ভইয়া থাকে, সৃতরাং এ সমস্ত দ্রব্য 
গ্রহণ করিবার সময় সাবধান না হইলে 
শত শত ওবধ প্রযোগেও কৃতকার্ধ্য 
হওয়া বাঁয় না, পরস্থ উপকার না হইয়া 
অপকারই সংঘটত হয়। প্রসঙ্ক্রমে 
একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা! উল্লেখ না করিয়। 
নিবস্ত থাকিতে পারিলীম না । একটা 
জরাক্রান্ত রোগীকে বিরেচনের (জোলাপ) 
জন্য দ্রাক্ষারিপাচন ব্যবস্থা করা হয়, 
কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও অনেক 
সময় অনীত হইয়া গেল তথাপি উদ্দেশ্য 
সফল হইল না, পরন্ত শরীরে একদ্ধপ 





আঘুর্ধবেদ। 


যন্ত্রণ। আলিয়া উপস্থিত হইল । চিন্তা 
করিয়া কেন যে পিরেচন হইল না, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলাম না । যখন ব্যবস্থা) 
করা হয় তখন উহ্ধাতে শোনাল্ব অটা 
ও কট্কীর ভাগ কিছু বেশীও দেওয়। 
হইয়াছিল, সুতরাং অধিকভব খিদ্মবান্বিত 
হইলাম | বে মহৌষবের গুণে বছুতর- 
স্থলে আশাতীত ফল লাভ কবিয়াছি, 
যাহাতে আমার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ছিল, 
আঙ্গ সেই স্ুধাসদৃশ বস্ততে শ্রদ্ধাব হাস 
হইতে লাগিল কিন্তু অচিরেই সমস্ত রতস্তা 
গ্রকাশ হইয়! পড়িল । 

দেখিলাম ঘে স্থলে ঁধধ (পাচন) 
প্রস্থত হইয়াছিল, কতকগুলি শোনালু 
ফল তথাঁন পড়িযা রহিয়াছে এবং এঁ গুলি 
অঠিশয় পুরাতন এবং ক'টে জবজর ও 
বিবর্ণ করিয়। ফেলিবাছে। তখন নিকটে 
গিয়। যেটা ভাঙ্গিতে লাগলাম, দেখি সেই 
টাই সারশৃগ্ত । কাটে এর গুলিকে এপ 
জনজব করিয়াছে বে তাহাতে কিছু মাত্র 
সারবন্ত লক্ষিত হইল না। আমাৰ 
অন্তরঃকব্ণে তখন পুর্বাপেক্ষা দমধিক 
সন্দেহ হওযাঁয় এক ব্যক্তিকে এ পাচনের 
অবশিষ্ট দ্রন্য আনিতে নলিলাম, এ ব্যক্তি 
সেই সখুদায় দ্রণা আনিনা উপস্থিত করিল। 
তখন দেখিলাম উহার মগ্যে কএকটা 
দ্রণা ব্যতীত স্মন্তই সারশূন্য বিশেদৃতঃ 
শোনালুর অট। এনং কট্কা এই ছুইটী 
বস্ত এক্ূপ অপার ও কাঁটে জর্জরীভূত নে 
কোন ক্রযেই উহা গ্রাহ হইতে পারে 2 
সেই মময়ে আমার সকল সংশয় দূর 
হইল এবং বুঝিপাম ভাগ্য দোষে এইরূপ 
অজ্ঞাত কারণে আজ আযুর্ধেদীর 
চিকিৎসা অধংপাতে যাইতে বপিয়াছে, 
অনবধানতা দোষে সমুজ্জল আয়ুর্বেদ রত 
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আজ আমর! স্বহন্তে কালিমা রেখ। অঙ্কিত 
করিতেছি । বন হইতে সামান্ত গাছ 
গাছডা তুলিমা আনিয়৷ যে কার্ধা সম্পন্ন 
করিতে পারি, দেই কার্ধে; আমাদের 
বথেষ্ট অর্থ বায়িত হইয়। থাকে । আমরা 
এবপ ভ্রমান্ধ 9 অলস হইব পড়িগ্নাছি 
যে, এ অনথক অর্থবায়কেও সুব্ধ! মনে 
করিয়া থাকি । অনেক সময়ে অনেক 
লোকের মুখে শুনিতে পাই যে, ডাক্তারি 
ওনধে কোনই ঝঞ্চাট নাই। ঢাল আর 
থাও। আর-বাঙ্গাল] গুধধের অন্ুপাঁন 
যোগাড় করিতেই প্রাণাস্ত, তার পর মধু 
চাই, খল চাই, নোড়া চাই, আবার 
পানের ব্যবস্থা হইলেই সর্বনাশ । 
হায়! হায়! আমরা এতই অলপ 
হইফ়্াছি, এতই অক্ষম হইগ্নাঁছ ও এতই 
বাবু হইয়াছি যে, ছুই আন। মূলের এক 
খান খল ও সামান্য বন্ত হণ সংগ্রহ 
করিতেও অক্ষম । পক্গান্তবে প্রচুর মুজ্যে 
বিবিধরূপ ক্ষণভদ্গুব কীচের গ্ল্যান কিনিয়া 
গৃহ সুসজ্জিত করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত 
নহি। ফলতঃ স্ভাতার অনুকরণ করিতে 
গিক্নাই আমরা মজিয়াছি। পূর্বেই 
বলির[ছি যে, অনুকরণ প্রিপ্নতাই আম!- 
দের সব্বনাশের মূল। 

অনকেই বলিধা থাকেন ও মনে 
করেন, আমর! সভ্য হইয়াছি, চতুব 
হইয়াছি, এবং আমাদের বুদ্ধি বাড়ি- 
যাছে কিন্ত আমাদের বিনেচনায় লোক 
সমুদায়ের শারীরক বলের সঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক বলের ও হাস হইয়! আসি- 
তেছে। বাড়িয়াছে কেবল প্রতারণ! 
প্রবঞ্চনা। পরকে ঠকাইতে পারিলেই 
বুদ্ধ কৌশল মনে করি; ওভাহাতে কিছু 
মাত্র কুষ্টিত হই না। এই প্রতারণাই 





চিকিৎসাতত্তু-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ | 





২৯৪ 
আমাদের আফুর্ধেদীয় চিকিৎদার 
অবনতির অন্ততম কারণ । আমি বেণে 


দোকানে ইন্দ্রজব চাহিলাম, তাহার 
দোকানে হয়ত ইন্দ্রৰ নাই, ফিরাইয়। 
দেওয়! হইবে না, অগতা! সে আমায় 
তাদৃশ অপর একটা বন্ত দিধা বিদায় 
করিল। বোধ হয় সকলেই জানেন, বেণ 
দোকানে আকাশ কুন্গুম,শশশৃঙগ, প্রভৃতি 
যাহা কিছু চাহা যায়, কোন বস্ত্ররই 
অভাব হয়না । আবার কলিকাতা প্রভাত 
স্থানে কতকগুল দ্রব্য বেদের নিকটেও 
লইতে হয় ভাহাতেও এরূপ ঘটিগ্লা থাকে। 
পামার্গের শিকড় চাহিলে হয়ত, 
তভাবে সে আমাকে কালকাশন্দার 
শিকড় দিয়া বিদায় করিল। 

আমাদেব দেশের আস্থা! এইন্ধপ 
হইরা দাড়াইযাছে, তার উপর আধার 
আমর! উন্তদ (ব্যমে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। 
নাগরিক লোকেরা পল্লাবাসি,দগকে সকল 
ব্ষয়েই স্বণা করেন, কিপ্ত 1বখ অঙ্টার 
স্থষ্টি রাজো সামান্ত কাট ও সম্পূণ দ্বণার 
পাত্র নহে । দেখিতে গেলে আপেখিক 


উৎকর্ষ অপকর্ষ সক্ল পদাথে ই ব্দামান 


রহিয়াছে । শুানতে পাই যাহারা সব্বদ! 
কলিকাতায় বাস করেন, অগ্ত স্থান 
দেখেন নাই, সময়ে সময়ে তাহারা ধানের 
গাছে চড়তে চান। এরূপ নারিকেল 
শৃন্ত উত্তর পশ্চম বাশীগণ নারিকেলকে 
পূর্বদেশজাত লত।দিশেষ বলিয়া! ব্যাথা। 
করেন, কারণ তাহার! কথন ধানের গাছ 
ব! নারিকেল বৃক্ষ দেখেন নাই। এই 
দৃষ্টান্ত দ্বারা নগরবামীদের ভভ্ভিদ্‌ সম্বন্ধ 
সহজেই অনুমান করা যায়, স্থতরাং 
" উকঞ্তরূপে প্রতারিত হুওয়! বিচিএ নহে। 
/ আমাদের উপস্থিত ক্ষেত্রে নাগরিক 





অপেক্ষা পল্লীবাসী মনেক উৎকৃষ্ট, কারণ 
গাছ গাছড়ার বিধয়ে তাহার। অপেক্ষ। 
কৃত অভিজ্ঞ। 

আজ কাঁল আবার দেশের শিক্ষ! 
প্রণালী যেরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
তাখাতে চিকিসকদিগেরও  উড্ভিদ্‌ 
বিষয়ক কোন জ্ঞান জন্মে না, কারণ 
অধুনা কলিকাঁতাই ভারতবর্ষের প্রধান 
স্থান, শিক্ষার ও প্রধান স্থান। কলি- 
কাতায় ধাহার। অধ্যয়ন করেন, তাহাদের 
সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ অতি নিরল। 
যদি কলিকাতা বা তাহার নিকটে 
একটী উদ'ান থাকিত এবং তাভাতে 
আমাদের দেশীয় চিকিৎসোঁপযোগী উদ্তিদ্‌ 
সমুদাযষ রোপিত হইত, তাহা হইলে 
শিক্ষার্থদিগের যে বিশেষ শিক্ষালাভ 
হইত, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
অনেকনাঁর বলিয়াছি, আমরা সহাঁষহীন, 
অর্থগীন। আমাবা রাঁজকুপায বঞ্চিত, 
রাজ প্রতিনিধিগণের কপায় বঞ্চিত, ভাগা- 
দোৌতয দেখায় রাজী মচ্াবাজাদিগের 
কৃপায়ও বঞ্চত। আন্তরিক ইচ্ছাসন্বেও 
কোন কার্যা সম্পন্ন হয় না। 

কিছুদিন পুর্ব এই কলিকাতা রাঁজ- 
ধানীতে একটা জ্ালোকদিগের চিকিৎসা- 
লয় (জেনান! হস্পিটযাল) প্রততিষ্টিত 
হইল। কত অর্থব্যয় হইল, কত সভ। 
সমিতি হইল, কত ধুম ধাম আড়ম্বর 
হইল। প্র অর্থ কোথ। হইতে আদিল? 
ভিন্ন দেশ হইতে আনিয়াছে কি? বোধ 
হয় না, বিশেষ জানি না যদিও আমিয়! 
থ!কে, তবে অতাল্প। এই ভারতবর্ষ 
হইতে, এই ভারতের রাজা, মহারাজ! 
জমিদারগণই সমস্ত অর্থ আগ্রহাতিশয় 
সহকারে প্রদান করিয়াছেন; ভালই 


৮৮০ আশে পিজি গছ 
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হইয়াছে,দেশের একটা মহছুপকার সাধি-ঠ 
হইযাছে, সন্দেহ নাই। কিস্থু উচিত 
কথ। বলিতে হয়, তাই বলি, প্রকৃত 
অভাল ধাভাদেন, ধে সমস্ত দলিদ্র ভদ্র 
সন্তন আর্থ বায় কবিধা পবিপাব্দগব 
সুচিকিৎসা কবাইনত অক্ষম, ভালাদের 
উপকাৰ হঈগাছে কি? নোধ হয় লা। 
ভদদ মহিলাগণ অদ্যাপি9 তনদূব শিক্ষা 
বা উন্নতিলাভ কবিচে পা্ন নাছ, 
যাছাঁনে চিসদস্থাল বিনয়, না লঙ্জা, 
গান পরিত্যাগ কবি! শীম্তানেব স্কিৎসা 
দ্বান। উ কান লাভ কনেন। 'আনস্পিন 
হইাত চলিল ই চিটিত্সালম প্রন্তছিত 
হইযাছে, কিপ্তু এ পর্যন্ত কোন ভদ 
মহিলা ভগাফ গিধাছেন বলিঘা শুন! 
ঘাঁধ না। যাভাঁদের উপকার হইতেছে, 
ইতিপুর্বেও তহাত্দৰ সবিপ! ছিল, কালণ 
ভাঁহানা মেডিকেল কলেজ, কম্বল 
ভম্পি্যাল ৪ গেওভস্পিউটাল শ্রড়ণতি 
স্থানে অনামাসে যাঁইছে পাবানন। 
ভইতে পাবে তাহাদের পুর্নাপেক্ষা একট 
বিশেষ সুবিধা ভইষংছে, কফলতঃ উাদশ্ঠ 
সফল হইপ'ছ্ছব বলিষা প্রনাতি হয় নাঁ। 
আবযদ নাম কনাই উদ্দেগ্ত হয, তবে 
অপশ্যই সকল হইরাছে। 

(কি দন হইল একটী অতুব'শমেব 
জন্ট কলিকান্াব মাগ্ভগণ্য করিরাজম গুলী 
সমবেত হইয়া সভা সমিতি কপিলেন, 
কর্ণ্য স্থিব হইল, রাঁজানুমতি প্রার্থন! 
কবা হইল, দেশীয় ধনবান্দিগের নিকট 
সাহাব্য শ্ার্থনা কব হইল, প'্কা 
সম্পাদকগণ শ্রী বিষয় কিছু দিন লেখা- 
লেখ কবিলেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হইল না। অরণো রোদনের গ্ায় সমস্তই 
বিফল ভইয়া গেল । এস্বলে হল উচিত্ত 











২৯৫ 


যে, উন্তনপাডী। নিবাসী কতিপয় মহোদয় 
আশাশীত অর্থপ্রদান করিতে প্রতি- 
শত হইষা আনাদিগকে পবম পুলকিত 
করিয়ান্ডন এলৎ পার্থ পবেপকাবিতার 
পবিচয শিঘাডেন। এঁবপ একটা কার্য 
বদি সম্পন্ন হই, তবে কি দেশের 
উপকার ভঈত না? ট্বদিনের অভাব 
দুব হইত না? যাভ! হইষাছে, তদপেক্ষা! 
অর্শিকহৰ উপকান হইত না? জাতীঘ 
উঠতি সাধিত হইত না? অনপ্তই তইভ। 
কিন্ত হইলে কি হঈনে ভাঁভাছে নাম নাই, 
উপাশিল'তভব ৪ শাম্বাবন। নাই, কেন 
হইবে? তই বলিতেছি দোষ কাহারও 
নঘ, দোষ আমাদের অনূষ্টেব। 


০০০ 


জ্বরচিকিৎসা | 

যাভিঃ কিয়াভির্জাযাস্ত শবীরে ধাতবঃ সাঃ । 
সা চিকিৎসা বিকাবাণ।ং কম্ম তদ ভিষজগাং মতম্॥ 

যে সন্নদায় ক্রিধ। দ্বাৰা শবীবে ধাতু 
সমুদায শমত প্রাপু হয়, তাহাই চিকিতৎস। 
এনং উন্াই চিনিতৎসকেব কার্য । 
পৃর্বই বলা হইষছে ধাতু সকলের 
বৈষমাই বিকান অর্থাৎ বোগ এবং 
হই সকলেষ শ্মতাই আবোগা। “য 
সমদাম কাঁল্ণ শবীবে দোষ দুধাদি 
পিরুতি প্রাপ্ু ভম, সেই সমুদ্ায় নিদান 
পবিতাণে কতকগুলি রোগ প্রতীকার 
হয, আব কনগুলি বোগে উপস্থিত 
কার্দা অথা” বর্ভমান পীড়ার প্রতীকাবে 
চেষ্টা করিত হয। কোন কোন স্থলে 
কাধা ও কারণ উভধযেবই প্রতিকাৰে 
চে্টা করা প্রমোজন হয। শীত সবাঁ- 
জন্য কফজার শুষ্যাদি উষ্ণ বস্ত্র দ্বাৰা 
ইৈতারূপ কারণের বিনাশ হইলেই পীড়। 


৮৮ 





২৯৬ 


চিকিৎসাতভ্ু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





প্রতিকার হইয়া থাকে, ইহাকেই হেতু- 
বিপরীত চিকিৎসা বলে, যথা--- 


শীতে নোঞ্কতান্‌ রোগান্‌ শমযস্তি ভিষগ্বিদঃ | 
ঘেচ শীতকৃত! রোগা! স্তেষামুঝ্তং ভিষগ্‌ জিতম্‌ ॥ 


উঞ্ণ কারণ জনিত রোগ শৈতাসেব! 
দ্বার। প্রতিকৃত হয় এবং শৈতাসেবা 
জনিত রোগ উঞ্ণসেবাতেই নিবৃত্ত হইঘা 
থাকে । 


কোঁন কোন পণ্ডিতগন্বে মতে জববাদি 
বাধিনাশক দ্রবা সমুদায়ই জবাদি ব্যাধি- 
জনক দোষ সমুদাষের ও বিবোধী এবং 
বিনাশক, কিন্তু দোষ বিবোধী বস্থমান্রই 
যে ব্যাধনাশক তাহা নভে, স্ুতবাং বাধ 
বিপবীঠ চিকিৎস1 দ্বাবা সত্বব কৃতকার্যা 
হওয়া যাঁয়। নাম্তনিক যদ্দ ব্যাপি পিপরীত 
কার্ধ্যই হেতুব বিপরীত হয়, তবে 
কেবলমাত্র ব্যাধি বিপবীন্ত পদার্থ অপ্দদ্ধ 
হইয়া পড়ে । পুনশ্চ যদ্দ দোষ সমুদাবণক 
নিমিত্ত কাবণ স্বীকার কব যাষ, 
তবে দোষের উচ্ছেদে বাধিব উচ্ছেদ 
সাধন হইতে পারে না, কাবণ ঘটাদিব 
জনক কুন্তকার বা দণ্ডাদিব বিনাশে 
কথনই ঘটের বিনাশ হয় না। মীমা*সা 
স্থলে বলিতে হইবে যে, যেখানে কার্ধ্য 
নিমিন্তকাবণাশ্রয়ি হয়, সেস্থলে এ 
কারণের নাশে কার্য্যেবও নাশ ভয়। 
যেরূপ তৈলও বর্তিনাশে প্রদীপেব বিনাশ 
হয়, তদ্রুপ প্রায়শঃই ব্যাধিরূপ কার্ধ্য 
দোষম্বরূপ নিমিত্ত কারণাশ্রয়ি, স্থতবাং 
নিমিত্ত কারণ দোষেব বিনাশে তদাশ্রয়ি 
ব্যাধিন্বপ কার্ষোর অনশ্তই বিনাশ হইয়! 
থাকে । ব্যাধি বিপরীত যথা, অতিসার 
রোগে মল-স্তস্তন পাঠাণ্দ কাথ এবং 











কষ্ঠাবোগে খদিবাদি। এইরূপ চিকিৎসা 
স্বীগ্ন প্রভাবে রোগেব বিনাশ করে, 
বোগাবস্তক দৌষ ক্রিষাস্তব কিন্বা আপন! 
হইতেই শমতা প্রাপ্ত হয়। হেতু ব্যাধি 
উভয় বিপবীত চিকিৎসা যা, বাতজনিত 
শোথে বাতহব এবং শোথহর দশমুল 
ক্কাথাদি। 


দেখি'ত গেলে ইদানীন্তনী চিকিৎসা 
সমুদাযেব মধ্যে উল্লিখিত (হেতু বিপবীত, 
ব্যাধি বিপবীত ও হেতু ব্যাধি উভয় 
বিপবীত) তিন প্রকাব চিকিৎসাই 
সমপিকভাবে প্রচ'লত, যোহতু উক্তরূপ 
চিকিংসা অপেক্ষাকত সহজ। অপব 
ত্রিবিধ (হেতুবিপবীত ব্যাধিবিপরীত ও 
হেডু বাঁধি উভয়েস বিপবীত না হইয়ীও 
পিপবীত কার্য্যকবী) চিকিৎস! ছরূহ এনং 
আন্ীন জ্ব'ন ও বিনেচনা সাধা ও বোগ 
বি্যযাপযোগিনী। আধুনিক কোন 
চিকিৎসা এীৰপ হেতু সদুশ প্রণালীতে 
সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং নৃতন বলিষা 
উহ্াব প্রবর্তককে শত শত ধন্যবাদ 
দেওযা হইয়া গাকে। কিন্তু বাস্তবিক 
দেখিতে গেলে কি হাকিমী, কি এলোঁ- 
প্যাথি, কক হোমিওপ্যাথি কিছুম্তই নূত- 
নত্ব পাই না। হইতে পার হু প্রয়াসে 
ও 'অর্থশায়ে ক্রমশঃ সংস্কৃত ৪ সাধাবণো 
প্রচাবিত হইতেছে, কিন্ত নুতন বলিষা 
কিৰপে স্বীকাব কবা যায়। যাহার! 
কখনও আধুর্সেদাঁচ'্যাগণের মহিমা 
অস্লৌকন করেন নাই, যাহাঁরা সেই 
অমূল্য রত্ব প্রত্যক্ষ কবেন নাই, যাহার] 
(লেই সর্বসঞ্জীবনী সুধা পান করেন 
নাই, তাহারাই বুথ! বিতর্কে প্রবুত্ত 
হয়েন, না দেখিয়। ন! জানিয়া অনর্থক 


০০১১১১১১১১১ ১১১১১ 


আযুর্ধবেদ। 


আর্ধা চিকিৎসায় দোষারোপ করেন। 
প্রকৃত সদ্যুক্ি সছুপদেশ কিছুই তাঁহাদের 
আর ভাল বলিয়! বি”্লচনা হয় না। 
পিত্তেন দুনে রসনে সিতাপি, 
তিক্তায়তে হ*স কুলাধত"ন। 

মহাকবি শ্রীহর্ষ একস্থলে লিখিযা- 
ছেন_-পিস্ত দ্বাবা রসন! পীণ্ডত (তিক্ত) 
হইলে পিত শকবাও তিক্ত বলিয়া প্রতীতি 
হয। কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত সম্প্রদাযেবও হাহ ঘটিয়াছ। 
বিরুত আস্বাদ বিরুভ উপদেশেও বিকৃত 
শিক্ষায় সমস্তই বিকৃত হইযা পড়িযাছে, 
দেশীষ সদ্বস্থ সদুপদেশ এবং সংশিক্ষ! 
আব সৎ বলিয়। মনে ধাবণ। হয় ন|। 
বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুধর্ম ভিন্দুশাস্ম ও 
হিদ্দু আচাব ব্যবহার প্রভৃতি সমুদাষঈ 
একটী অক্ষুপ্ন অ্বনাশি সো প্রণ্ঠিত 
রঠচিষছে। নাচত দ্রবুর্দিগব অতা 
চাবে আজ ইহাব নাম পর্যন্তও শুনিতে 
পাওয়া যাইত না। ইহার মূলে যদি 
সত্য না থাকিত তলে আজ কেটি 
কোটি কুঠারাঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া 
বালুকাকণার ন্যায় কালশ্রোতে কোথায 
ভাদিয় যাইত, তাহাব কোনই নিশ্চয়তা 
থাকিত না । এই সুবিশাল বিশ্বে ঘত 
জাতি উন্নত হইয়াছেন, সকলেই হিন্দু 
জাতির মস্তকে পদ নিক্ষেপ করিযা, হিন্দু 
স্কন্ধে দাডাইষাই আজ সকলে উন্নত ও 
উচ্চ ফল লাভ করিতেছেন। 

আমরা এখন অসাব বৃক্ষেব মধ্যে 
পরিগণিত হইরাছি। বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়। যেরূপ বৃক্ষের ফল আহত হয় 
এবং বৃক্ষ স্বীয় ফলের আস্বাদন কিছুই 
উপভোগ করিতে পাবে না, আঙরাও 
ঠিক সেইরূপ। আমাদিগকে আশ্রক্ 








২৯৭ 


করিযাই বিজ্ঞান, জোতিষ ও চিকিৎদ! 
গ্রাড়তি সুফল সমস্ত অপর লোকের 
হস্তগত হইতেছে, অথচ আমবা তাহার 
বসাস্ব দনে বঞ্চিত । আমরা ক্ষমতা হীন, 
অ্যই সমস্ত নিগ্রহ, সমস্ত গঞ্জন। সহা 
কবিতে হইবে । কিন্তুনূনন, আমদের 
ছিল না, একপ অন্যায় সমাপোঁচনা অবশ্যই 
অপহলীন। যাহ! হউক এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ঠা 
তাহা নহে, নৃতন বা পুরাঁতন, ভবিষ্যতে 
সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিতে 
চেষ্টা কবিব, মর্থৎ আ'মাদেব কি ছিল 
না, কি নৃতিন হইয়ানছ সমস্তই দেখাইব। 
এব'বে প'ঠকগণ ক্ষমা করিবেন। 

সমস্ত বোগেবই চিকিৎসা করিতে 
হাল দোষ দৃষা সমুদায়েব অশাংশ 
কল্পনা অর্গাৎ দোষ দূষেব পরিমাণ স্থির 
করিত হয। এতাদশী চিকিৎসাই 
সমধিক শাশ্জ ফস্-প্রদায়িনী। পরন্থ যে 
স্থলে অশাংশ কল্পনা স্বকঠিন, সেস্তলে 
সাধারণ বিধিবিহিত চিকিৎসাই কর! 
হইয1 থাকে । 
অশা'শ' যত্র দোষাণাঁ" বিবেতৃ” নৈব শকু,য়াৎ। 
ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসক ॥ 

যেস্তাল বাত, পিত্ত ও কফের অংশা*শ 
অর্থাৎ কোন দীষব প্রাবলা, কোন্‌ 
দোষেব অল্পতা, বিশেষরূপে বুঝিতে পারা 
যায না, সেখানে সাধাবণ বিধি অনুসারে 
চিকিৎনা করিতে হইবে। 


সামাম্তে। জ্বরী পুর্বং নির্ববাতে নিলয়ে বসেৎ॥ 


সাধারণতঃ জ্বিতবাক্তি নির্বাত গৃহে 
স্থল ও উষ্ণ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া 
অনস্থান করিবে । আবগ্ক ভইলে 
ব্যজনানিল সেবন করিবে। তালবুন্ত 
সঞ্চালিত অনিল তৃষা ঘর্ম, মৃচ্ছা ও 
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শ্রান্তি দূর করে। পিপাসা হইলে সকল 
সময়েই ত্রিপাদ বা অর্ধাবশিষ্ট শৃ্ত- 
শীতল (উষ্ণ করিযাঁ ঠা? কব1) জল 
পাঁন করিবে । অনেক অজ্ঞলোঁক তু্গায় 
রোণী ছটফটু কবিতে থাকিলেও জল 
দিতে স্বীকৃত নহেন, বাস্তবিক উহা! অতীব 
গনিত কাধ্য। 


তৃষশ গরীযনী ঘোবা সন্যঃপ্রাথবিন[শিপা। 
তন্মান্দেয়ং তৃষা 9য় পানীষং প্রাণধারণম্‌ 


শুকতব তষ্চ। উপস্থিত ভঈঘাঁ তং- 
ক্ষণাৎ রোগীর প্রাণ বিনীশ করিতে পাব, 
অতএন ৩ষ] উপাস্তত হলে অবশ্যই 
পুর্ববোক্তৰপ জল পান কলিতে দেওয়া 
উচিত। তন্মধো অশিক পর্বমাণে না 
দিয়া প্রাণ রক্ষোপযোগী অন পরিমাণে 
দেওয়াই সঙ্গত। 

জববোগে স্নান, টতৈলাদি মর্দন, 
চন্দনাদি লেপন, ঘ্বতাদি স্নেহপান, দিবা- 
নিদ্রা, মৈথুন, বাধাম, শীতল জল পান, 
কোর প্রকাশ, মুক্তদাঁষ সেলন, ৪ শুক 
পাক দ্রব্য ভোজন সব্বততাভাবে নিবিদ্ধ। 
এই সমুদায় সেবনে শোষ, বমি, দভভা, 
মুচ্ছা, ভ্রম, তষ্চা ও অব প্রভৃতি উপ- 
স্থিত হইয়া থাকে । বা'ঘাম দ্বাবা জবর 
বুদ্ধ, মৈথুন স্ন্ত ও মু্ছা, অেহ পানাদি 
দ্বার! অরুচি, মন্তহা, বমি, মুচ্ডা ও মুগ 
পর্যান্ত উপস্থিত হইতে পাবে ।  গুরু- 
দ্রব্য ভোজন ও দিানিদ্রা দ্বারা বুক্ত- 
দ্রব্যে স্তি্ধতা, দোষের অর্ধকশবর 
প্রকোপ, অগ্রিমান্দা এবং দৈকক্রোতঃ 
সমন্তেব খরতা ও অভিসারাদি সংঘাট 
হইয়! থাকে । 


; আআ(মেন ভল্মনেবাগ্রৌ ছন্লেহন্ন ন বিপচাতে। 
তল্ম/দাদোষপচনাজন্বরিতানুপবালয়েৎ ॥ 
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অগ্রি ভম্মচ্ছাদিত হইলে যেকপ 
স্বাঁলীস্থ তও্ুচলের পচন ক্রিয়া! নিষ্পন্ন 
হম না, পেইকপ আম-দে ষান্বিত বাতাদি 
দে'ষ দ্বারা জঠবাপ্লি আবৃত হইলে ভুক্ত 
বস্তৰব পরিপাক হয় না, অতএব যে 
পর্যন্ত আম দোষের পরিপাক না হয়, 
তানতক'ল জবিত ব্যক্তির লঙ্ঘন অতীব 
প্রবাজন। 


নন অনং বৈ প্রাণিন।" প্রাণা ইতি ক্তিঃ_ 
তদন্নং বিনা প্রাণিভিঃ কথং স্থাতব্যম্‌। 

দেোষাণ! মেন সা শি লজ্ঘনে যা সহিষুতা। 
নাহ দোষক্ষযে কশ্চিৎ সহতে লঙ্বনং মহৎ ॥ 
কফ পিকে দবে ধাতু সহেতে লঙ্ঘনং বহু । 
আধক্ষযাদৃদ্ধমপি বাবু নঁ সহতে ক্ষণম্‌॥ 

অগ্নিই প্রাশিগণেব প্রাণ শ্বরূপ, 
এপ শ্ুলে অন্ন বাতীত কিরূপে জীবন 
ধারণ কবিতৈ পাবে। 

বোণীব লঙ্ঘনে যে সহিষুণতা সেই- 
টাই দোষের শ্কি, দোষের ক্ষয় হইলে 
কেহই মহৎ লঙ্ঘন সম্ভ কবিতে পারে 
না। কফ এবং পিন্ত দ্রব ধাত অথাৎ 
তরল পদার্থ, একাবণ পৈস্ভিক ও শ্রৈক্মক 
জবে বোগী অধিক লঙ্ঘন সহ্য করিতে 
সঙ্গন হয। বাহজনী আমদোষেব পবি- 
পাক হইলে গ্ষণকালও আর লঙ্ঘন সহ 
করিতে পালে না। 

দে'ষ আমবসেব সন্তিত মিলিত হইনা 
দৈঠিক শোতঃ পরে কদ্ধ করে এবং 
জর উত্পাদন করে, অতএব জ্বরকাঁলীন 
অনাহাঁনে উপকান্ বাহীত অপকাব 
কিছ়ই হয না । সামান্ততঃ জর ম'ত্রেই 
লঙ্ঘন বিধেয়। যদি পীড়। অল্প দোষ হয়, 
তবে কেবল লঙ্ঘন দ্বারাই শমত1 হৃইয়! 
থাকে, ষদি দোষের কিছু প্রাবল্য থাঁকে, 
তবে লঙ্ঘন ও পাচন গুঁষধ দ্বারা শমতা 





আয়ুর্ব্বেদ 1 


সাধন করিতে হয়। পাচন শর্খে কেহ ষেন 
মনে না কবেন ষে দাস্তাদি ব1 ভার্গ্যাদি 
পাচন। এস্কলে পাচন শব্দের প্রকৃত 
অর্থ, যে ওষধ পৌষের পর্রিপাক করে। 
পাচয়তি দোষান্‌ পরিপাকেন শোধয়তাতি 
পাচনং অর্থাৎ যাহাতে দোষের ও আম 
রসের পরিপাক হয়। 


ন কৰায়ং প্রশংসন্তি নরাণাং তরুণে জ্বরে । 
কষয়েন।কুলীভুকা দে]ষা জেতুং হহুষ্ষবাঃ ॥ 
আঠা 


তকণজরে কষায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। 
কারণ কধায় দ্বারা দোষ সম্দায় স্বস্ব 
মার্গ পবিতাগ করিয়া ইতস্তত গমনশীল 
হইয়া উঠে। এস্কলে আপত্তি হইতে 
পারে যে, তরুণজ্গরে স্ববস গ্রড়তি 
কিরূপে প্রদত্ত ভইয়া থাকে? ফলত; 
স্বরদাদির নিষেধ নহে। 


পাদশিষ্ট; কষায়ঃ স্তাৎ য; যোড়শগুণাস্তপা। 
কথিতে।হতঃ বড়ঙ্গাদি নঁনিষিদ্ধে। নবজরে ॥ 


যোড়শ গুণ জল দাবা পিদ্ধ চত্ুর্ভাগাঁব- 
শিষ্ট যে কাথ তাহাই নিষিদ্ধ, ষ্ডঙ্গ 
পানীয় প্রতি নিধিদ্ধ নহে। বড়ঙ্গ 
পানায়াদি ক্রমশঃ পিখিত হইবে। 
তাস্যা৯১৮-. 
দোধ।বৃদ্ধ।ং কষ।যেণ স্তত্তিতা স্তকণজবে। 
সত[স্তে ন বিপচ্যপ্ডে কুর্ব।ন্ত বিষমন্ধম্‌ ॥ 


কষায় সমুদ্দায় স্তস্তন, শীত রূক্ষ ও 
পিত্তকফাপহ। অন্তএব তরুণ জ্বর 
অজ্ঞানবশতঃ কষায় ওষধ প্রযুক্ত হইলে 
দোষ সমুদার বিবৃদ্ধ ও স্তব্ধতা প্রাপ্ত 
হয় সুতরাং পরিপাক হইতে পারে না, 
পরস্ত বিষমজ্র আনয়ন করে। 

এতাবত! স্থির করিতে হইবে যে, 
য়হদিন জরের আম অবস্থা অর্থাৎ অপ 











[ 
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লক্ষণ বিদ্যমান থাকে তাবৎকাল মুখ 
গষধ প্রয়োগ অন্ীব অহিতজনক। 
পাচকাখ্ির লাঘববশতঃ ভূক্তবস্তজাত 
রূস পরিপাক না হষ্টয়া দেহে স্ঞ্চিত 
থাকে, উহ্ভাকেই আমরস বলে। কেহ 
কেহ সঞ্চিত মলকে, কেহ কেহ অন্ন 
বসকে, ফেহ কেহ বা দোষের প্রণম 
ছর্টিকে আম বলিয়া ব্যাখা। কব্নে। 
(দোষ দূযা এ আমবসের সঠিত মিলিত 
হইয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে 
এ ব্যাধিকে “সাম” বল] বায় । ফলতঃ 
যৎকাল পর্ষান্ত জ্বার্ম্তক প্রভৃতি 
দোষের প্রাবল্য শরীরে ব্দাযমান থাকে, 
ত্তদিনই ব্যাধির সামতা শ্থির করিতে 
হইবে । শ্রী অবস্থায়ই মুখ্য ভেষজ 
নিবিদ্ধ। 
আনপ্ুরাত্র।ভকণং জ্বরমীহর্মশীষিণঃ। 
স্বাদশ।হ মভিব্যাঁপ) মধ্য জীর্ং তত: পরম্‌ ॥ 
প্রথম হইতে সপ্ুম দিন পর্যান্ত জরের 
তরুণাবস্তা, দ্বাদশর্দন পর্যান্ত মধ্যাবস্ত 
এবং তদনস্তর জীণাবস্থা। এই জন্তই 
বলিষাছেন-- 


পারযেদ|তৃবং সামমৌষধং সপ্তমে দিনে 
শমনেনাথবা দুষ্টা নিরামূং তমুপাচরেৎ ॥ 

আমাবস্তাপন্ন রোগীকে স্তুম দিবসে 
ওঁধ সেনন করাইবে অর্থাৎ কেহ কেহ 
ছযদ্দিন পর্যান্ত জররেব আমাবস্থা ও তৎ- 
পরে নিবামাবস্থী ব্যাখ্যা কবেন। 

যদি এ সপ্তুম দিবসের মধ্যেও জরের 
নিরামাবস্থা দৃষ্ট হয়, তবে শমন ওষধ 
দ্বাবা চিকিৎসা করিতে হইবে । কেহ 
কেহ ষড়হ গত হইলে ফেহ কেহ সপ্তাহ 
গত হইলে জরের নিরামাবস্থা স্থির 
করিয়াছেন। 
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যদ জরে লঘৌ দেছে প্রচলেষু মলেবু চ। 

পরুং দোষং ধিজ।নীয়! জ্বরে দেয়ং তদৌবধম্‌ ॥ 
অন্তচ্চ__কুৎক্ষামত! লঘুতঞচ গাত্রাণাং বরমার্দিবং। 
দোধপ্রবৃত্িরৎসাহে! নিরামজ্বরলক্ষণম্‌ ॥ 


জরের শুহুতা দেশর লঘুতা এবং 
বাঁতপিত্ত কফ ও মল মুক্জাদির যথোচিত 
মর্গে গতি হইলে দোষ পক অর্থাং 
দোষের পরিপাক হইয়াছে জানি 
হইবে এ সময়ে ওষধ প্রদান করা 
উচিত। 

অপর-- ক্ষুধ, শরীরের ক্ষীণত! জরের 
মৃছুতা দোষ সমুদায়ের স্ব স্ব পথে সঞ্চার 
ও মনের উত্সাহ এই সমস্ত নিরাম 
জ্বরলক্ষণ। 

যিনি ষড়হের পর এই সমুদাঁয় লক্ষণ 
দেখিয়াছেন, তিনি ষড়হের পর, যিনি 
বহুলভাবে সপ্তাহের পর উক্ত লক্ষণ 
উপস্থিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি সপ্তা- 
হের পর জরের নিরামাবস্থ! নিদ্ধারণ 
করিয়! গিয়াছেন। এইরূপে কেহ কেহ 
দশম বাঁ ছ্বাদশাহের পরও জ্বরের নির্দিষ্ট 
নিরামাবস্থা নির্ণয় করিয়। গিয়াছেন, 
সুতরাং পরস্পর মতভেদ দেখা যায়। 

আমাদের জ্ঞান ও বিবেচনায় সপ্তাহ 
বা দশাহ বিবেচনা না করিয়া! দোষ 
দুষ্যের লক্ষণ দেখিয়া জঅন্রে সাম ও 


নিরামাবস্থা নির্ণয় করাই বুদ্ধমান 
চিকিৎসকের কর্তবা। অনেক সময় 
৭ দিনেই জ্বরের নিরামাবস্থা দেখ! 


যায়, আবার ৮৯ দিনেও নিরাম লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে | যদ্দিচ প্রান্মশঃই 
সপ্তম দিবসে জর নিরাম হয়, তথাপি 
দোষ দূষা ও উক্ত লক্ষণ সকলের প্রতি 
লক্ষ রাখির়1 কার্ধ্য করিলেই স্থল ফলি- 
বার সম্ভাবন]। 


্রিরাত্রাৎ পর মেতন্ ব্র্থমৌষধ কল্পানম্‌ ॥ 


বৈদারিক জরে তিন দিবসের পয 
উষধ প্রদান করিলে বার্থ হয় অর্থাৎ 
তিনদিনের মধ্যে উপযুক্ত ওষধ প্রদান 
না করিলে নিশ্চয়ই রোগীর মৃত্যু হয়। 
ইহ! দ্বার! বুঝতে হইবে যে বৈদারিক 
জর উতপত্িমাত্রেই ওষধ প্রদান করিবে । 
অন্তান্ত প্রকার জরেও এরূপ বিবেচন। 
পূর্বক পাচন ওষধ প্রয়োগ করিতে 
হইবে। 
ন দে'ষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্ পরীক্ষণং॥ 
ন দেশশ্ত নকালশ্ত কাধ্যং রম চিকিৎসিতে ॥ 

তন্ত্রোন্ত রপ চিকিৎসায় দোষ, রোগ, 
রোগী, দেশ ও কাল কোন বিষয়েরই 
পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ বস 
চিকিৎসা সকল পীড়াঁর সকল অবস্থাতেই 
হইতে পাঁরে। ফলতঃ অষ্টাহ অভীত 
না হইলে ওষধ প্রয়োগ সর্ধথা নিষিদ্ধ 
এরূপ ধারণ! ভ্রমাত্তি ক । 

প্রবল জরকালে অগ্রিকুমার, হিস্ুলে- 
শ্বর, লক্ষ্রাবিলাস, মৃত্যুঞ্জয় ও স্বচ্ছন্দতৈরব 
প্রভৃতি অণুবটিক সকল অন্ুপান বিশে- 
ষের সহিত প্রদান করিলে ক্রমশঃ দোষের 
পরিপাক ও জ্বরের লাঘব হইয়া থাকে। 





অগ্নিকুমার রস প্রস্তত প্রণ'লী। 


মরিচোগ্রা কুষ্টমুন্তেঃ সবরের সমং বিষম্‌। 
পি! চার্্ররসেনৈব বটিকা রক্ষিকা মিত।॥ 
আমজ্বরে প্রথমত: শুষঠযাচ মধুপিষ্টয়।। 
আরর্কত্য রসেনাপি নিগুগ্যাশ্চ কফজরে ॥ 
গীনসে চ প্রতিষ্ঠায়ে আর্্রকগ্ঘচ বারিণা। 
অশ্রিমান্দো লবঙ্গেন শোখে সদশমূলকঃ) 
গ্রহণ্যাং সহ শুঠা। চ যুস্তকেনাতিসারকে। 
সে চ ধান্য শ্র্ঠীভযাং পরে চ কুটজং মধু ॥ 


১১ 8১১১১)00 


আয়ুর্বেদ | 





সন্লিপাত ছরারস্তে পিপ্নল্যার্করারিণ। 1 
কণ্টকার্ধা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈল-গুড়াস্বিতম্‌ ॥ 
গীত্বা বটীদ্বযং রোগী স্বাস্থাং সমুপগচ্ছতি । 
সর্রেষা মেব রোগাগা মামদোষ প্রশাস্তয়ে । 
অগ্নিবৃদ্ধিকয়ো। নাক বিখ্যাতোহগ্রিকুমারকঃ ॥ 


মরিট।* আনা, বচ ।* আনা, কুড় 
1০ আনা, মুতা 1৭ আনা ও শোধিত 
বিধ ১ তোল! একত্র আদার রসে 
উত্তমরূপ পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ 
বটা প্রস্বত করিবে। জরের আম 
অর্থাৎ 'অপক্কাবস্তায় শুঠীচুর্ণ ও মধুসছ 
একএকটী সেননে অত্যাশ্চর্যা উপকার 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। অঙ্জমন্দ প্রভৃতি 
অবস্থায় ই্ছার ন্ভায় আশু ফলপ্রদ মচৌষধ 
দেখা যায় না। জরে শ্রেক্মার প্রাবলা 
পরিলক্ষিত হইলে আদা কিস্বা নিশিন্দা 
গজের বস সহ সেবনে শীঘ্রই উপকার 
হইতে দেখ! যায়। পীনন ও প্রতিষ্ঠায় 
রোগে আদার রস, অগ্রিমান্দ্যে লন্গ 
চূর্ণ ও মধুত শোথে দশমূলের কাখ, গ্রহণী 
রোগে শুষ্ঠী চূর্ণ, অতিনারে মুতার রস, 
আমাতিসারে ধন্তা ও শুগ্ঠীর কাথ, 
পক্কাতিসারে কুটজ ক্াথ ও মধু, সন্মপাত 
জরের প্রথমাবস্থায় পিপুলচুণ ও আদার 
রস, কাসে কণ্টকারার রস (শুষ্ক হইলে 
কাথ) এবং শ্বাসে সর্ষপতৈল ও পুবাতন 
গুড় সহ প্রাতে একটী ও সন্ধ্যায় একটা 
সেবন করিবে। ইহ! দ্বারা পাচকাগ্রির 
বৃদ্ধি হয় বলিয়! ইহার নাম আগ্রকুমার। 

আমর। দৃঢ় খিশ্বাসের সহিত বলিতে 
পারি, উক্ত ওঁষধের যে সমুদায় গুণ উত্ত 
হইয়াছে, তাহার একটাও অতিশয়োক্তি 
নহে। আমরা বহু স্থলে বহু রোগকে 
অবস্থাভেদে বিভিন্নবূপে প্রয়োগ করিয় 
আশাত্তিরিক্ত সুফল প্রাণ্ড হুইয়াছি ( ৷ 





৩০৬ 


ফলতঃ যে কোন পীড়'র আমাবস্থার় এই 
ওষধ গ্রায়াগ করা যুক্তিদঙ্গত। 

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ওধধের প্রস্তত প্রণালী 
ক্রমশঃ দেওয়া যাইবে । 

জ্বরে তৃষ্ণা প্রবল থাকিলে--মুতা, 
ক্ষেতপাপড়া, বেণার মুল, রক্তচন্দন, 
বালা ও শুঠ প্রতোক 1১০ আন 
পরিমাণে লইয়া! ৪ সব জলে সিদ্ধ কবিয়া 
২ সের থাকিতে নামাইয়। হীকিয়। প্রস্থ 
বা কাচ পাত্রে রাখিবে। শীতল হইলে 
মধো মধো এই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান 
করিতে দিলে জর ও আপ্র তুষ্চার শাস্তি 
হয়। ইহার নাম ষড়ঙ্গ পানায়। 

যদি জরে বমন বিরেচন নিষিদ্ধ, 
তথাপি আবশ্যক হইলে অবস্থা বিশেষে 
বমন বিরেচন দ্বারা অতি সত্বর উপ- 
কার হইয়। থাকে । 


(নিষিদ্ধ মপি সংশোধন* অবস্থা বিশেষে দেয়ষ্‌) 
সাদাছুকুস্ত বা জাতে জরে সম্তর্পণোখিতে। 
বমনং বমনাহন্ত শল্তমিতা।হ বাগ্ভটং ॥ 


ভোজনের পরক্ষণে কিন্বা সন্তর্গণ 
জন্য জর বমন সহ ব্যাক্তর বমন 
প্রশস্ত ও হিতকর। (যে ক্রিয়া! দ্বারা 
শনীরে রসাদি ধাতুর বুদ্ধি হয় তাহাকে 
সন্তর্পণ বলে) বুদ্ধ, কৃশ ও গর্ডিনীকে 
কখনই বমন করান উচিত নহে। 
লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল সমধিকরূপে পান 
করাইয়| বমন করান অতি সহজ । ইহাতে 
শরীরে বমন জন্ত খিশেষ কোন গ্লানি 
উপস্থিত হয় না। 


বমিতং লঙ্ঘয়েৎ প্রাজ্জে। লত্বিতং নতু যাময়েখ॥ 


বমিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করাইবে, 
কিন্ত লভ্ঘিত ব্যক্তিকে কদাচ বমন করান 
বিধি দঙ্গত নকে। 


(০০০৮০৬-বসউিি 
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বাতিক জরে-ঘড়হঃ বা সপ্তাহের 
পর পূর্বোক্ত আমদোষেষ পরিপাক 
লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ক্লোগীকে লঘু 
পথা প্রদান কবিব। লঘু পথ্য শে 
আধুনিক নিয়মান্ুদারে সাগু বালি বা 
এবারুট বুঝিন্টে হইবে । এপ লঘু 
পথ্য এখন সপ্রাভেব পূর্বেও প্রদান 
করা হইয়া থাকে, আধুনিক বোগিদিশের 
পুর্বের স্যাঁয় বল নাই, সহিষুতা নাই, 
স্ুতবাং শ্ররূপ সাগ্ড বালি কিন্বা এরা- 
রুট নাদিলে চলে ন।। অনন্য নিম্ন 
লিখিত কোন এক্চটী পাচন নিষমিত 
রূপে সেবন করিল মার শবীবত্ব কোন 
গ্লানি থাকে না, পাচকাশ্রিব বৃদ্ধি হয়, 
সুতরাং শবীব সত্ব বলিট তয। 

আমাদের অ!খুব্েদ'ব ক্কা অর্থাৎ 
পাচন চিনা মভায়পী শন্কি নোধ 
হয় সর্দ্দসাধাবণেবই জানা আছে । এই 
বূপ চিকিৎসায় যেমন নিচ্দদাষ রূপ পাড়া 
আবোগ্য হয়, এপ আপ কিছুতেই 
দেখ! বায়না । অআহর্ষি চনকমু্ন সকল 
চিকিৎসা অপেক্ষা ইহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
গিরাছেন। 





অথ দশযূলাদি কাঁথ?। 
শ্রীফলঃ সর্দতোনদা কামদূহীচ শোণকঃ। 
তকাপী গেকফুব শ্াশ পৃহতী কলধী স্থিবা॥ 
রান্না কণা কণ।গূল* বৃ্ঠ" শ্গ্ঠী কিবাতকঃ। 
মুন্থা বলাম হাবাল ভ্রাক্ষামাসঃ শতাহিবনা॥ 
এবা" কাথে। নিহন্তোব গ্রভঞ্নকৃতণজবম। 
পসোপক্রবঞ্ধ যোগেোহয়ং সর্ব যোগবরঃ স্মৃতঃ ॥ 
বেলছাল, গান্তাবীচাল, পারুলচাঁল, 
শোণাছাল, গণিয়ারাছাল, জয়স্তাছাল, 
গোল্ষুর, কণ্ট কারী, বুহতী, চাকুলে, শাল- 
পানি, রাঙ্ন!, পিপ্ললী, পিপ্ললীমূল, কুড়, 
ওঠ, চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ, বেড়েলা, বালা, 





চিকিশসাতভবিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





কিস্তমিস্‌, ছুরালভা ও শতমূলী প্রত্যেক 
এক আনা দুই রতি সমষ্টিতে ২ তোলা, 
কিঞ্চিৎ কুট্রিত (থেঁতো) করিয়! মৃত 
পাত্রে মু অগ্রিসতাপে ৩২ তোল অর্থাৎ 
৬৪ তোলা সেরের অদ্ধীসের জল দিয় 
জ্বাল দিবে এবং অদ্ধ পোর়। (৮ তোল) 
অবশিষ্ঠ থাকিতে নামাইয়া প্রস্তব বা 
কাচপাত্রে ছ্াঁকিয়। লইবে 1 শীতল হইলে 
পান করিবে । পাচন মাত্রেই সমভাগে 
মালত ২ তোলা দ্রব্য লইতে হয় এবং 
৩২ তোল! জলে জাল দিয়া ৮ তোল! 
থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান 
করিতে হয়! ইহাই পূর্ণমাতা। আমা" 
দের মতে কাগ্য দ্রণ্যের মাত্রা না কমাইয়! 
বালকদিগেব বযংক্রম অন্রগারে যুক্কি- 
পৃর্বক এ অদ্ধ পোয়ার অদ্ধ ৰা দিকি 
পরিমাণ পান করতে প্রদান করা 
উচত। পাচন প্রয়োগের সব্ধ্ই এই 
নিষম অপলম্বন করিত হইবে । বাতিক- 
জর ও তাহার উপদ্রন নষ্ট করিতে উচাই 
সব্বোত্কুপ্ঠি । উহ্তাতে দণমুল ও অপর 
কষেবটী দ্রব্য আচ্ছে এজগ ইহাকে দশ- 
মূলা দ কথ ব্লা হয়া াকে। 
পর্চমূলী কমাবহ্য গাচন” বাতিকে জর | নুশ্রত 
শ্রীণণা ভর্কারা শাফল টুন্ট,ক পাওলামূলৈই। 
পাচন সুচিতং মারুতজ[ন৩জপ হারিবাপিণা কথিতৈঃ 
সুগ্রুচ ব্লয়'ছেন পঞ্চমূল পাচনে 
বাতিক জুরর দোষ পরিপাক করে। 
এস্ঠলে পঞ্চমূল অর্থে বুইৎ্ পঞ্চমূল বুদ্ধিতে 
হইবে । গাস্ত রাঁছাল, গশিয়ারীছাল, নেল- 
ছাল, শোণাছাল ও পারুলছাল প্রভোক 
1১০ সাড়ে ছয় আন অপ্ধসের জলে 
জাল দির অদ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে 
পূর্বোক্তরূপে ছাঁকিয়া শীতল হইলে পান 
করিবে। ক্রমশঃ 


০০০০০ 


বোবামেয়ে । 





বোবামেয়ে। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ম্দনমোতন। 


রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর । অষ্টমীল 
অদ্বচন্্র যেন অপটু জোতঙ্সায় অন্ধকার 
দূর করতে পার্লেন না বলেই, দানোা- 
দুঃখে পশ্চিম আকাশের শেষ সীথায় 
আশ্রয় গ্রচণ কর্লেন। তীভাব ক্ষীণ 
আলোকে উচ্চতর প্রাসাদ শিখনগুলি বেন 
কেমন এক প্রকার শান ভাব ধারণ 
করলে প্রকৃতি নিশ্তন্ধ ; ভারত রাজ. 
ধানী কলিকাতা যেন সমস্ত দিবসের 
অপরিমিত পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে আঘার 
নিদ্রা অচেতন । দিবসের কোঁলাহল- 
মনন জনপূর্ণ রাঞ্গপণগুলি নিজ্জন নীরব । 
কেবল মধো মধো এক একবার নিক্বর্মম। 
কুক্ুবগণের চীৎকাৰ শব্দ, পাহারা ওয়াঁলা- 
দের গীতধ্বনি 9 বছ দুস্থ ছুই এক'নি 
গাড়ির ঘড় ঘড় শব্ধ প্রাসাদে প্রাসাদে 
গ্রতিধ্বনিত হয়ে অসীম আকাশে বিলীন 
হয়ে যাচ্চে । এই সময় মাণিকতলার বড় 
রাস্তায় একজন যুপা পুরুষ দাক্ষণাভিমুখে 
চলেছেন। পথে জনমানবের যার 
নাই, পাহারা ওয়ালার পথ পা্বস্ক বাটীর 
দরজায় উপবিষ্ট হয়ে তন্দাবশে ঢুল্চ। 
পথক একবার চকিতভাবে উভয়পার্খে 
চেয়ে দেখলেন, দক্ষিণপার্থে শ্রেণীবদ্ধ 
কুটার; সকলগুলিরই দ্বাররুদ্ধ ; বামে 
বিস্তীর্ণ কবরভূমি ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের 
মধো মিশিয়ে গেছে । একটা দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করে মৃতুশ্বর বল্লেন প্হায় এ 
রাত্রিতে সকলেই নিদ্রিত, সকলেই 
বিশ্রাম সুখ অনুভব কচ্চে, কেবল আমারই 


নিদ্রা নাই, নিশ্রাম নাই, কেবল পথে 
পথে-নিরাখর় ; যুনক শুই কথা বলেই 
একটী আলোক স্তন্তেন নিকট থমকে 
জাঢ়ালেন। থুদকর ববঃক্রম প্রীয় দ্বাবিং- 
শতি বখসর; রূপ নিতান্ত মনোহর ন! 
হউক, একান্ত শ্রাহীনও নহে। শরীর 
নাতিস্বল নাতিরুশ, বেস পরিমিত দীর্ঘ! 
কার, বর্ণ উজ্দল শ্টাম, মুখখানি বত 
দীর্ঘ ভইলে সুত। দেখায়, তাহার অপে- 
শা কিগিত দীর্ঘ গম্ভীর, নাসিক দীর্ঘ 
শ্বকচঞ্চর শ্ায় বক্র, নয়নদ্বয় টাঁনাল, 
লল।ট স্ুপ্রণস্ত- ফলে দেখলেই প্রতীতি 
জন্মে, যে তিনি কোন মহুত্বংশ সন্ভৃত। 
যুবকের পরিধানে একখানি লাদাধুতি, 
গায়ে একটা ক্ষুদ্র পিরাণ ও একখানি 
মোট। চাদর । যুবক একবার পশ্চাংদিকে 
ফিরে দেখলেন, সন্ুখেও যেরূপ পশ্চাতেও 
সেইর্সপ কেবল শ্রেণীবদ্ধ আলোকমাল!। 
পুনরায় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হল) 
মন্মাংস্তক যাতনায় বলিলেন; সকলেই 
সখী, সকলেই এ নিনীথ সময়ে বিশ্রাম 
স্থথ অন্থভন কচ্চে_-বাহাঁরা এই বিস্তৃত 
কবরক্ষেতত্র শয়ান আছে তাহারাঁও 
পিশ্াম কচ্চে, কেবল হতভাগা মদন- 
মোহনেরই বিশ্রাম নাই ।” যুবকের 
নাম মদনমেঠিন। মদনমোহন আপনা 
আপনি এই কয়েকটী কথা বলেই 
পিরাণের জেব হইতে একটা নশ্তদানি 
বাহির করে উপযু্ণপরি ছুই টাপ নস্ত 
গ্রহণ কল্লেন। লহসা একটা বঝট্ক! 
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উঠে রাস্তার ধুলায় যুবকের সর্বশরীর 
আচ্ছন্ন করে দিলে, তিনি বিরক্ত হয়ে 
লল্লেন-ণমাঃ এমন বিপদেও লোকে 
পড়ে থাকে ? বাঁড়ীওয়ালাট। কি পাষণ্ড! 
মা হয় চ% মানের ভাড়ার টাকাই বাকি 
আছে, রাত্রে একট সামান্য জীব জন্ক 
ঘরে আশ্রয় নিলে লোকে তাড়ায় না, 
আমাকে কি না এই রাত্রেই তাডিয়ে 
দিয়ে অনাফ়াসে বাসায় চাবি দিলে! 
এখন আমি আশ্রয় নি কোথা ?--যদি 
একট্র বিশ্রাম কর্নার জন্টে কোন বাড়ীর 
দ্ররজাঁয় বসি, তা হালই পারা ওয়াল! 
দুর করে দেবে ১৮ মদনমোহন একটু 
নিশ্তন্ধ হয়ে পুনরায় আপনা আপনি 
বল্লেন_প্দোষইবা দি কার-_সকলই 
আমার অরষ্টের দোষ! না হলে আমার 
এত দুর্দশা হবে কেন ! সকল কার্যাই ত 
কিছু কিছু পারি, সকল প্রকারই ত 
এক আপটুকু জানা আছে, তবে আমার 
অন্ন যোড়ে না কেন? ইস্কুল পণ্ডিতি 
কর্লাম, ছেলে পড়ান ভাল লাগল না! 
ছেড়ে দিতে হলো, হাঁউনওরালার বাড়ীতে 
কেরাণীগিরি কর্লাম--বশ দশ ট'ক! 
উপার্জন কর্লাম, ছুদিনেই ফিরি'ঙ্গর 
ধমকানি অসহা হুলা, ছেড়ে দিয়ে 
ছেলে পড়াতে আরম্ত কর্লাম, বড়- 
মানুষের ছেলেও একট মুটে গেল, 
কিছুই পড়াতে হত ন| কেবল দুই একট! 
মলাদার গল্প করেই সমস্ত দিন কেটে 
যেনে! কিন্তু কেমন অভিরুচি, ত'ও 
ভাল লাগল না। এইবূপে কথন বিশ 
কথন পঁচিশ কখনও বা পঞ্চাশ টাকাও 
উপার্জন করেছি, কিন্ত কখন ত আমার 
অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, কখন ত 
অপেক্ষাকৃত উন্নতিলষ্টি কর্‌তে পারিনি ! 





চিকিৎসাতশ্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


উপাজ্জন করলে কি হবে, আমার যে 
মহত দোষ--প্রেমারাতেইত আমীর সর্ব্ব- 
নাশ কর্লে, প্রেমারাই আমার চিরশজ্রু, 
দূর হকৃ। গ্রেমারা আজ হতে তাগ 
কর্লাম, প্রতিচ্তা কচ্চি প্রাণ গেলেও 
আর কথন প্রেমারা খেলৰ না)” যুবক 
আঁপনা অ।পনি এই্সপ প্রতিজ্ঞা করেই 
মনের আনেগে হন হন করে চল্লেন। 
কোথায় য'চ্চেন, কি জন্য যাচ্চেন তাহার 
কিছুই স্িরতা নাই। কতকদূর গিয়াই 
সহ চম্কা ভেঙ্গে গেল। থমকে দীড়িয়ে 
বলেন “ভাইত কোথায় যাচ্চি? এত 
রাত্রে বাই কা কোঞগায় 2 হুরেশের 
বাড়ীতে যাব? এত রাত্রে তারত দেখা 
পাব না। বিশ্যে হুরেশের পিতা আমার 
উপর যেরূপ চট! ডাকাডাকি কর্লেত 
আব রক্ষা থাকবে না,তবে এখন কি 
করি, কোথায় ফাই ?* গাড় চিন্তায় 
মন নিমগ্ন হয়ে গেল, যুবক অনেকক্ষণ 
চিন্তা করলেন কিন্তু রাত্রি যাপনের জঙন্ 
আর কান স্থান স্থির কর্তে পাল্লেন না। 
মনে হনে বল্লেন পনা, আর অন্য উপায় 
নাই, কোন কৌশলে সুন্রশের সঙ্গেই 
সাক্ষাৎ কর্‌ূত হল। এই ফথা বলেই 
ফিরসেন--উ্রমখে দ্রতপদে মাণিক- 
তলার পথ অতিক্রম করে চল্লেন। 

অন্ধ ঘণ্ট র মধ্যেই মদনমোহন, 
বাগবাজারের একটী বৃহৎ প্রাসাদের 
সন্মথে উপস্থিত হলেন। মাণিকতলার 
পথ যেন নিজ্জন এস্বানটা সেরূপ নির্জন 
নয়। বাটার সঙ্গুখে প্রায় বিশ ত্রিশ 
থানি গাড়ী দাড়িয়ে রয়েছে। কোচ 
ম্যানের! সঙ্গীর্ণ কোচবাক্সের উপর অতি 
কষ্টে শয়ন করে নিদ্রা যাচ্চে। সহিস- 
গাড়ির ছাদের উপর নিজ নিজ খস্ত্রে, 








বোবামেয়ে । 
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সর্বাঙ্গ অচ্ছাদিত করে শয়ান রয়েছে। 
গাড়ীর ঘোড়াগুপলি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ 
থাকায় বিরক্ত হয়ে বার বার চাঞ্চলা 
প্রকাশ কচ্চে। প্রাসাদের অভান্তরটা 
আলোকময়। পরিচারকগণ পরিস্কৃত 
পরিচ্ছদ পরিধান করে ব্যস্তভাবে এদিক 
ওদিক করে বেড়াচ্চে। মধ্যে মধো 
ৰাটার মধা হতে মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুতি- 
গোচর হচ্চে । মদনমোহন একবার 
প্রাসাদটার দিকে চেয়ে দেখে বল্লেন, 
"৪; আন্ধ শনিবার, আজ বে সুরেশদের 
বাড়ীতে থিষ়েউর, ভালই হয়েছে 
এখন সুরেশকে বাহিরে ডাকিয়া! আন্- 
বার উপায় চিন্তা কর্তত লাগলেন। 
চাঁকরেবা যদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে 
আসে, সেই আশয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
কর্লেন, কিন্তু কাহাকেও দেএতে 
পেলেন না । পথের দিকে গুভের জানালা 
একটী খোলা ছিল, যদি সেই গুঁভের 
মধ্যে কাহাকেও দেখতে পান, এই মনে 
করে আস্তে আন্তে পার্বন্ভ একখানি 
গাড়ীর পশ্চাত্ভাগে উঠে দাড়ালেন । 
গৃহের মধো একটী সেজ জল্চে, 
সেজের নিকটে চাঁর পাচ জন লোক 
উপবিষ্ট, প্রেমার! চলেচে। মদনমোহন 
বাতায়ন হতে তাদের খেলা দেখতে 
লাগলেন। দেখতে দেখতেই এক পক্ষের 
পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন_ এইমাত্র যে 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাহা একবাঁরেই 
স্ুলে গেলেন। জুম্ারীর। আপনার মনে 
থেলে যাচ্চে দৈবযোগে মদনমোহন 
যাহার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তাহার 
হাতে কাতুর হল। মদনমোহন শহসা 
অংত্বিস্বভ হয়ে "হাস্সাবাঁস !” বলে 
টেঁচিয়া উঠলেন। খেলুড়ির! সেই অপরি- 








_পিশীপাটি 


চিত শ্বর শুনে চমকে গেল। এ আবার 
কি? পথ হতে খেলা দেখে কে? 
জুয়াবাদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি 
হস্তস্টিত তাসগুলি রেখে দিয়ে বাঁতায়নের 
নিকট এসে দাড়াল। পাছে জুয়ারীর! 
দেখতে পায়, সেই ভয়ে মদনমোহন 
গাড়ীর পশ্চাৎভাগ থেকে লাফিয়ে 
পডঙলেন। গাড়িখানি নড়ে উঠলো। 
কোচমাঁন নিদ্রিত ছিল, মনে কর্লে 
বুঝি প্রত গাড়ীতে এসে বসলেন, অমনি 
তাড়াতাড়ি উঠে লাগাম হাতে করে 
প্গাডি বাড়াও গাড়ি বাঁড়াও৮ বলে 
চীৎকার করতে লাগল । মুহূর্ত মধ্যে 
তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। শকট চাল- 
কেরা, তাঁমা সা ভেঙ্গে গেছে মনে করে, 
সর্দাগ্রে নিজ নিজ শকট দ্বারের সম্মুখে 
নিযে যাবার জন্যে ুড়াহুড়ি কর্তে 
লাগল । কোচগ্নানে কোচম্যানে প্রথমে 
বকাবকি ক্রমে গালাগালি পধ্যন্ত হযে 
গেল। মদনমোহন এইরূপ গোলযোগ 
দেখে নিজ অনুষ্টকে নিন্নাঁ কর্‌তে কর্তে 
একটু তফাতে সরে দাড়ালেন । 

গ্রায় একদও কালের পর বাটার মধ্য 
হতে একটী ভূতা বহির্গত হল। মদন- 
মোহন গাহাঁর নিকট গিষে জিজ্ঞাসা 
কব্লেন “কেও সাধু?” সাধুচরণ স্বরে" 
শের নিজর খানসাম। সুতরাং সে যদন- 
মোহনকে বেশ চিন্তো--তারদিকে চেয়ে 
দেখেই বললে “আজ্ঞ, আপনি এখথাঁনে ? 
চলুন, উপরে চলুন । যুবক তাহার প্লে 
কথায় কোঁন উত্তর ন। দিয়েই পুনরায় 
জিজ্ঞ'স1 কল্লেন, “তোর বাবু কোথায়? 

“আজে, তিনি উপরেই আঁছেন-+ 
চলুন উপরে চলুন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ 


হবে এখন ।* টব 


৬০৬ 





চিকিৎসাতভ-বিজ্ঞান এবং স্মীরণ। 





পন, আমি আর এ বেশে সেখানে 
যাঁধ না।” 

“তবে কি তাঁকে ডেকে দেব ।* 

যুবক ক্ষণকাল চিন্তা করে বল্লেন থাক্‌ 
তায় আর প্রয়োজন নাই। চল তোমার 
বাবুব বৈঠকখানয় বলে অপেক্ষা কর! যাক, 
খিয়েটর শেষ হলেই সাক্ষাৎ হবে এখন» 

ভৃত্য মদনমোৌহনকে বাঁটার মধ্যে 
একটী সুসজ্জিত গৃহে লয়ে গেলা 
গৃহটীর মধ্যে একটী মনোহর মেহগ্ি- 
কাষ্ঠের মেজ, মেজের চতুর্দিকে চেঘ'র 
সাজান রয়েছে । মদনমোহন তাঁর মধ্য 
হতে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে 
উপবেশন কর্লেন। সাধুচরণ মেজের 


আলোকটা উজ্জ্বল করে দিয়ে চলে 
গেল। যুবক মেজের উপর থেকে এক 
খানি পুস্তক লয়ে দেখতে লাগল্নে। 
মহ্র্ভত মধ্যে সাধুচরণ একটী বীধান 
হু'কাষ তামাক সেজে এনে দ্দিলেন। 
মদনমেহিন তামাক টান্তে লাগলেন । 
সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, বাবুকে কি 
খনর দেব? মর্দনমোহন বল্লেন, “ন! 
তায় আর প্রয়োজন নাই--তুমি এখন 
নিজের কার্ষো যেতে পার। পরিচারক 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে চলে গেল। 
মদনমোহন ধূম পাঁন করে হু'কাটী রেখে 
চেয়ারে ঠেশ দিয়ে উপবেশন কর্লেন্চ। 
নিদ্রাবশে নয়নদ্বয় মুদ্রিত হয়ে এল । 


লাশ 


ইন্দ্র । 


ইন্দ্র দেবরাঁজ। দেবলোদে ইহার [| কল্পনা, বা উপন্যাস উপাখ্যান বলিলে 


বাঁজ্য ॥ শচীদেবী 'মমবাঁর বাণী । রাঁজ- 
ধানী অমরাবভী; নন্দন কানন বিনোদ 
উপবন; তথায় নিত্য পারিজাত দুল 
ফুটে, সৌরভ ছুঁটায়,। অমর আত্মার 
প্রীতি সাধন করে। রাজ প্রাসাদ মন্দা- 
কিনী তীরে বৈজয়ন্ত ধামে। তথার 
দ্বেবদেবীগলে দেই অন্নান কুন্ুম মালা! 
ফোলে। ইন্দ্র এই স্ুখবিলাদবামের 
অধীশ্বর হুইগ্াও নিশ্চিন্ত নির্ভষ নহেন। 
আঅল্গরের উপদ্রবে তাহাকে পিমানবথে 
ইন্দ্রধন্ু হস্তে লইয়া মাতলি সারথিব 
সহিত সদলে যুদ্ধে ছুটিতে হয়; সুধাপাঁনে 
অমর হুইয়াও অনুর যুদ্ধে মধ্যে মধ্যে 
্বর্চ্যুত হইতে হয়। তখন শ্বর্গহার! 
ইন্ত্রকে তপন্তা বা স্বর্গযুদ্ধের আয়োঞ্জন 
[অনুষ্ঠান করিতে হয়উ কেবল অবয়ণী 





ইহার কিছুই বলা হয় নাট; বলিতে, 
বুঝতে, বুঝাইতে বিস্তর বাকি থাকে । 
ইন্দ্রত্বে আবও আশঙ্কা আছে। এই 
মর্তাধীমেই শত জশবমেধ যন্জ্র সম্পন্ন 
করিলে সেই ব্যক্তিও ইন্ত্রত্ব লাভ করে। 
এই পদলোপেব ভয়ে দে-রাজ নানা 
অকার্ষোরগ অনুষ্টটন করেন, ইন্দ্র হইলেও 
স্থায়ী আধিপতা নাই; স্বর্গ অধিপতির ও 
পূর্ণ ্ধ্য বা নিশ্চিন্ত ভোগ ভাগাতীত। 
প্রত্যেক মন্থস্থরে আবার ইন্দ্রেব পরিবর্তন 
নির্বাচন আছে। প্রত্যেক মন্বন্তরের 
শেষে ইন্দ্র শতবর্ষকাল ব্রহ্গবিধ্যা অন্থু- 
শীলন করিয়া কৈবল্য লাভ করেন। 
প্রত্যেক মন্বন্তরের ইন্দ্র পৃথক্‌। 


“ইঙ্জন্চ বিশ্বতুগ্‌ জ্ঞেয়া বিপশ্চিততদনত্তরং | 
বিভূঃ প্রভুঃ শিখিশ্চিব তখৈব চ মনোক্জবং॥ 





ইন্দ্র। 





তেজন্বী সাম্প্রতমিন্ো বলির্ভাবাস্বনস্তরং | 
অভ্ভূতক্তরিদি বশ্চৈব দশমন্তিজ্্র উচাতে ॥ 
কুশীস্তিশ্চ হুকীন্তিশ্চ ধত ধাতা দিবস্পতি:। 
ইতি ভূত। শ বিষ্যাম্চ ইন্দরাজ্রেয়া শচতুর্দশঃ 
এই তো গেল, চতুঙ্দিশ ইন্দ্র কথা । 
আমার্দের মহতেরও সংখ্যণর বাড়াবাড়ি ! 
মনু চতুর্দশ | ব্যাস অষ্টাবিংশ ! ধর্ম 
শীন্রকার অসংখ্য ! দেবতা তেত্রিশ 
কোটি! সকলই যদি কললনাও হয়, বর. 
নার অসাধারণত্ব আছে! 
সাঁধারণশিক্ষা' পুবাঁণ কাহিনী ছাড়িয়া 
অন্তান্ত আর্ধাধর্মশান্ত্র ইন্দ্র সম্বন্ধে কি 
বলিয়াছেন দেখা যাঁকৃ। ত্রহ্গ। বিষণ 
মহেশ্বরের ন্যায় দেবতার যখন উপাসনা 
বা মাহাত্মা প্রচার হয় নাই, সেই 
শ্মরণাতীত কাল হইতে ইন্দ্র দেবত1। 
ইস্ছার জন্ম কর্ম সকলই অদ্ভুত রম্তময়। 
খথেদে ইন্দ্রের নিশেষ গৌরব থাকিলেও 
তিনি অনাদি পুরুষ নহেন; তাহার জন্ম 
আছে, জনক আছেন, জননী আছেন। 
“তাহার মাতা তাহাকে সহস্র মাস ও 
বহুবর্ষ গর্ভে ধারণ করেন। তৎপরে 
তিনি বীর্ষো পুর্ণ হইয়া স্বয়ং জন্ম গ্রহণ 
করিলেন । এই সময় ইন্দ্রের মাতা গ্রমত্তা 
হইয়া উঠেন 1৮ খাঁক ৪। ১৮1 ৪-৮। 
আর এক স্থলে দেখিতে পাওয়। যায়, 
সোম হইতে ইন্জছ্রের উৎপত্তি । (খক্‌ ৯। 
৯৬। ৫) আবার আর এক স্থলে 
নিষ্টিগ্রঃ পুত্রমী চ্যাবধোতয় ইন্দ্রং সবাঁধ ইহ্‌। 
(খক ১০ ২৯১।১২)। ইন্দ্র লিষ্টিগ্রীর পুত্র। 
সামবেদে ইন্দ্রের পিতা মাতা অদতি। 
অথর্ব স*হিতায় আছে, 
একাষ্টকা ভপসা তপামানা, 
জজ[ন গর্ভন্যহিমানমিজ্রম। 
তেন দেব। অ্রহস্ত শত্র,ন্‌ 


হস্ত। দশ্যনমন্তবৎ শচীপতিঃ | 
জখথন্দি ৩।১*1 ১২ 





৩০ 





ইন্দ্রের মাতার নাম একাষ্টকা। তিনি' 
তপস্তা করিয়া মহিমামর় ইন্দ্রকে গর্ভে 
ধারণ করিয়। ছিলেন ।' একাষ্টকা! প্রজা- 
পতির কন্তা 

ব্রাঙ্গণমগ্ডলীর তির মত। এীতবেঘ 
ব্রাঙ্গণের মতে প্রজীপতি ইন্দের জনক । 
শতপথ ব্রাঙ্ধণেও তাহাই; কিন্ত তৈত্তি 
রীয় ব্রাঙ্গণে কিছু বিশেষত্ব আছে। 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে 

“প্রজাপতি দেঝ।স্রানস্জত, স ইত্ীমপিন 
অস্থজত। তং দেবা! অব্রবন্সিম্্২ নো জনয় 
ইতি সোহব্রবীদাথ! হহং যুক্মাংসুপসাইস্কঙ্ষি এব- 
সিক্্ং অনরধ্বমিতি। তে তপোঁইতপ্যস্ত, তে 
আত্মনীজ্রমপগ্তন। তমক্রবন্‌ জায়স্য ইতি ।” 


প্রজাপতি দেবাসুরদিগকে স্বষ্টি 
করিলেন । দ্িনি ইন্দ্রের সৃষ্টি করি- 
লেন না। দেবতাগণ তীহাকে বলিল, 
আমাদিগের ইন্দ্র উত্পাদন করুন। 
তিনি বলিলেন, আঁমি যেমন তোমা" 
দিগকে তপোবলে স্থষ্টি করিয়াছি, 
তোমরাও সেই প্রকারে ইন্দ্র উৎপাদন 


কর। ত্ীহাঁরা' তপস্তা! করিতে লীগি- 
লেন। তাহারা আপনাদিগের মধ্যে 
ইন্দ্র দেখিলেন। তাহার বলিলেন, 
জন্ম গ্রহণ কর। আবার টৈত্তিরীয় 
সংহিতায় আছে, ইনি অদিতির গর্ভ 
সম্ভৃত। পুরুষ নুক্তে আছে, ইন্দ্র 


অগ্রর সংহত পুকষের মুখ হইতে জঙ্ষ 
গ্রহণ করিযফ্ল়াছিলেন। 

পুরাণে ইন্জের পিতা মাঁতাঁর গোল 
মিটিয়৷ গিয়াছে। কাণ্তপ তাহার) পিতা 
হইয়াছেন, মাতা অরদতি। বেদে 
ইন্্রকে পিতৃঘাতীও বল! হইয়াছে। 


এইন্ত্র আগনার পিতার পাঁদদ্বয় ধারণ 


করিয়া তীহাকে বিনাশ রিয়া 
ছিলেন ।” খক্‌ ৪1 ২৯ ১৬। 
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সে যাহ! হউক, এই তে। গেল ইন্দ্রের 
জন্ম কথা । ধাহার জন্মকথা একবধপ 
টিচিত্র, অনৈসর্গিক তাহার কর্ম কাগু যে 
আরও অদ্ভূত ও রহস্তময় হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? 

বেদের ইন্দ্র মহাবলী, যক্ঞপ্রিয় অসুর 
নাঁশন, সোমপ্রিয়, শত চক্ষু । তাহার 
দুই বাহু আছে, বাহুতে বল আছে, 
বিষম বজ আছে। স্বর্ণ বিদ্লকারী বৃত্র, 
নমুচি, শুষ্, পিপ্রু, কুথব, কৃষ্ণ প্রভৃতি 
অন্ুব্দিগকে বিনাশ কবিয়াছেন ; ভাঁহা- 
দিগের গর্ভিণী স্ত্রীদগকেও হনন কবিতে 
ক্ষান্ত হন নাই! তিনি ধনধান্তদাত! 
দ্যুদমন। দাবা পৃথবী তাভার 
বিপুল বল অনুধাবন কবে, বরুণ ও সূর্য্য 
তাহার নিয়মে চলিতেছেন, নদীপমুহ 
তাহার নিয়ম অনুসারে বহিয়া যাঁয়। 
তিনি অশ্বপমূহেব অধিপতি, তিনি-গোপ- 
সমূহের অধিপতি, তিনি শ্বাধীন, তিনি 
স্তৃতি প্রাপ্ত হইয়া সকল কর্মেই স্থির, 
তিনি অভিষনর্হিত ছুর্দর্ষ দশ্গাদিগেরও 
হস্তা। তিনি গমনশীল ও নিংশ্বাসযুক্ত 
সকল জীবের অণ্ধপতি এবং গো সক- 
লের উদ্ধারকর্তী। তিনি অশ্থের স্ত্রীকে 
গোর মাত। করিয়াছেন । ভক্ত তাঁহাকে 
ঘলিয়াছে, “তোমাকে আমি মনের সহিত 
জানি। হে ইন্দ্র! তুমি বহু লোক দ্বার! 
আহত, তুমি আমাদিগকে অন্ন ও পানীয় 
দান কর। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বধ 
করিও ন1, আমাদিগকে পরিত্যাগ 
ক্করিও না, আঁমার্দিগের প্রিয় আহার 
উপভোগাদি ক্ষাড়িয়া লইও না। হে 
মঘবন্‌ শত্রু" গর্ভন্থিত গআমাদিগের 
আঅপতা নষ্ট ক্ষরিও না, ঘাহারা জানু দ্বারা 
চলে, এরূপ গমনান্সমর্থ অপত্যদিগকে নষ্ট 


চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 








করিও না।” আর সোমপানের কথা ত 
পদে পদে। কথার অন্বাদে ইন্দ্র সম্বন্ধে 
এইবপ পরিচয় পাওয়া যায়। আর 
উহাকে পিতৃঘাতী, সোমপায়ী, ছুদ্ধর্য, 
শ্রুমর্ষণ, যক্ঞপ্রিয় বলিয়। বুঝ! যাঁয়। 
নানাভাষাবিদ্‌ দেশীয় বেদ পাঠকগণ 
বিদেশীয় আলোক সাহাযো গ্রচার 
করিতেছেন, অসভ্য বা অদ্ধ সভ্য আর্ধা 
বা কষকগণ প্রবল ঝড় বহিতে দেখিয়া 
ভীত হইয়া বায়ুকে মহাশক্তিমান বোধে 
স্তবস্তত্তি করিয়াছেন) বজনাদ ও ঝড় 
বুষ্টিতে আশ্রযহীন অজ্ঞান আর্ধ্যশিশু 
দিশাহাঁবা হইয়া ভীতচিত্তে সকাতর 
প্রার্থনা কবিযাছিল। বুষ্টিপাতে বিচরণ 
ভূমি শস্তশ্ত (মলা হওয়ায় বৃষ্টিদাতার দেবত্ব 
স্থির কবিল) আর মস্তকোপরি অসীম 
শন্তে তারকা তপন দেখিয়া জ্যোতিংস্থান 
শূন্তকে ছাঃ নামে অভিহিত করিয়াছিল । 
এইবূপে সভ্যতার শৈশবধুগে অজ্ঞান 
সরল মাননহৃদয়ে জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছিল। 
জ্ঞানোন্মেষর সঙ্গে সঙ্গে একদল যক্- 
প্রিষ হ্টয়! উঠিল ; তাহার! অযাজ্ঞিক ও 
যক্ঞরপিত্নকাঁবীদিগের সহিত নিয়তই যুদ্ধ 
ব্যাপাবে লিপ্ত থাকিত এবং এই সকল 
স্বভাবশক্তির নিকট আপনাদের অভাব 
আকাঁজ্ষা জানাইত। বেদ ইহাদেরই 
উল্লাস সঙ্গীত। ইহাতে অনেক রূপক 
কথাও আছে। এই রূপক স্মরণ 
রাঁখিয়াই ইন্দ্রের নামকরণ হইয়াছিল। 
ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে- ইন্ত্র বৃষ্টিদাতা আকাশ । 
আকাশ দেবের প্রধান নাম দ্বাঃ। এই 
ছাঃ শ্রীকদিগের জিয়স্‌ এংলে! স্তাকসন- 
দিগের “টিউ (এ) জর্দনদিগের 
জিয়ো (21০)। ইন্দ্র ওজিয়সে অনেক 
সাদৃশ্ত আছে। ইন্দ্র দেবরাজ জিয়সও 





তাহাই । ইন্দ্র বজ্তান্ত্রে অন্ধ নাশ 
করিয়াছিলেন, জিয়নও এক অবার্থ 
আন্ত্র টাঈটানকুল সংঙ্চার করেম। বৃষ্টি 
উভয়েরই অধীন। অবার পারসিক- 
দিগের বেরেখু গু বেবেথগ্রবৃত্র ও 
বৃত্প্না জেন্দ আবেস্তায় বেরেথগ্নের বিস্তর 
ত্নস্ততি আছে । কিন্তু তাহাতে বৃত্রাস্ুর 
মধ্য এসিষার কৌন নগবীর সমস্ত আর্্য- 
ভূমি জনশৃন্ত করিয় তুলিশাছিল। বৃত্রপ্ 
আকাশ নেন, শব্বীবী; অনুর যুদ্ধে ভীত 
হইয়াছেন, পলাইধাছেন, জিতিয়াছেন। 
বেদের অনুনাদ ও এই বেদবক্তাদিগের 
কথ। ছাড়িযা শতপথ ত্রাঙ্গণে দেখিতে 
পাওয়া যায়, ইন্দ্র আনশ্তকমত অন্যান্য 
দেবণদবীর নিকট পরামর্শ কবেন। 
একবার নমুচি অন্ুবলধ কবিচত তাহাকে 
ব্ষিম ভাবনায় পড়িতে হইয়াছিল। তিনি 
নমুচির নিকট সত্য করিযাছিলেন, 
আমি তোমাকে দিবাঁয় অথন1 রাত্রিতে, 
যষ্টি অথবা ধন্থুকে, হাতের তালু কিনব 
মুষ্টিতে, শুক্ক অথবা আর্রস্থানে হনন 
করিব ন।। এদিকে মমুচি ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, 
অন্নরস ও পসোমপান্ সুরাসহ অপহরণ 
কবে। ইন্দ্রিয় স্থুরাপাত্র প্রভৃতি অপহৃত 
হওণায় ইন্দ্র উপায়্াস্তর স্থির করিতে ন! 
পারিয়া অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতীর নিকট 
উপস্থিত হইয়। বলিলেন, হৃত শক্তি- 
সম্পন্তি কিরূপে উদ্ধার করিব? তোমর! 
কি উদ্ধার করিয়া দিবে? উদ্ধার করিলে 
তাহা আমাদ্িগের সকলেরই হইবে, 
আহরণ কর। এইবূপ পরামর্শ আটিয়! 
“অশ্বিদ্ধয় ও সরশ্বতী জলের ফেন' দ্বারা 
বাজর সিঞ্চন করিয়া বলিলেন, ইহ) 
শু ও আর্দ্র নহে। ইন্দ্‌ তখন বজ্ঞ দ্বার! 
নমুচির মস্তক খণ্ড থণ্ড করিলেন তখন 





৬৩৯১১ 


ক্াত্রি অবসান হইয়াঞ্ছে, হুর্ষেযোদয়গ হয় 
নাই । তীহার মন্তক ছেদনকালে সো 
রক্ত মিশ্রিত ছিল। ইহার! প্রথমে ভাঙা 
অবজ্ঞা করিলেন কিন্তু পরিশেষে পানও 
করিলেন।” এইরূপে নমুচি নিধন হইল) 
অরাতিনাশে দেবতার শোণিত মিশ্র 
সোমপান সম্পাদিত হইল। গল্পটির 
মূলাংশও নিয়ে উদ্ধৃত হটল । 
ইন্দ্রন্ত ইঙ্জিয়মন্ন্ত রসং 
সরা আন্থারো নমুটি রহরৎ। সোংশ্বিনৌ চ 
সরন্বতীঞ্চ উপাধাবৎ। শেপানোশ্ি নমুচয়ে 
নত্বািবান নভ্তং হনানি ন দণ্ডেন ন ধর্থনা 
মপুথেন ন মুষ্টিনা ন শুধেন ন আর্দেন অথ 


সোমস্তা ভক্ষং 


মে ইদমহাযাঁৎ। ইদং মে আজিহীর্ধ ইতি। 
তেহরুবনস্ত নে! হত্রাপ্য আহরাম ইতি । গহন 
এতদথ আহরত ইত্যব্রবীদিতি। তাবশ্থিনৌ ; 


চ সরহ্ধতী চ অপান্ষেনং বজমসিঞ্চন ন শুক্কে| 
আরজ ইতি । তেন ইন্দ্র নমুচিরাস্থরস্ত 
বুষ্টায়াং বাত্রে অনুদিত আদিতো ন দিবা 
ন নক্তামতি শির উদবাসয়ৎ। তণ্ঠ শীর্ষং 
শ্ছিন্নে লোহিত মিশ্র সোমে। অতিষ্ঠৎ। শতপখ 
ব্রা্পাণ (১২। ৭1৩1১) 
তাহার পষ্ই আমাদের পুবাঁণের ইন্্রী। 
এখন ব্রক্া বিষণ মহেশ্বরের মহিম! 
প্রচলিত হইয় ইন্দ্রেব গৌরব পূর্ব্বাপেক্ষা 
অনেক হ্রাস হইয়াছে । মহাশক্কির 
মাহাক্মোর নিকট তিনি হীন প্রভ। কিন্ত 
কুঁথ সম্পদের সুন্দর সমাবেশে, অমরাবতীর 
অপূর্ধ্ব আনন্দের অধিপতি হইয়া! রাজ- 
গৌরবে তিনি স্বরেশ্বব। ভয়াকুলিত 
ভোগের, শত্রু দমন শৌর্ষোর অমর 
আত্মার অন্ুশোচনার তিনি অধিপতি । 
অমরগৌরবে ও অমানুষিক চরিত্র হীনতা 
তিনি অন্বিতীয্ঘ। সহত্রলোচন তাহার 
একটি বিরাট কলঙ্ক নিদর্শন । 
পুরাণে মহাভারতের পৌধ্য পর্্াধ্যায়ে . 
এক অদ্ভুত উপাখ্যানে ইন্দো'র প্রথম | 








২৯১৩ 


'চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞন এবং মীর । 





ক সিসি 





পরিচয় । বেদ নামে এক ব্রাহ্মণের 
উতন্ক নামে এক শিষা ছিল। উপা- 
খ্াায় উতস্কের শুশ্রধায় সন্তুষ্ট হইলেন; 
তোমার সকল মনোরথ সফল হউক 
বলিয়া তাহাকে গৃহ গমনে অনুমতি 
দিলেন। উতঙ্ক গুরুদেবকে দক্ষিণ 
দিয়া বিদাঁধ লইতে চাহিলেন। গুরুদেব 
প্রথমে বলিলেন, আমি অনসর ক্রমে 
আদেশ করিব। কিন্তু শিষোর পুনঃ 
পুনঃ নির্ধন্ধাতিশয়ে অবশেষে বলিলেন, 
গুরুদক্ষিণার কথা তোমার উপাধ্য।- 
য়ানীকে বল; তীহাব অভিরুচি মত 
প্রান করিও। উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর 
নিকট গিয়া খণমুক্ত হইবার প্রার্থনা 
,জানাইলেন। উপাধ্যায়ানী পৌধ্য রাজার 
মঠ্ষীর কর্ণকুগুলদ্য় চারি দিবসের 
মধো আনিঘ়া দিতে হইবে বলিস! 
বদসিলেন। উতস্কও আদেশ পালনে 
বাহির হইলেন। পথে বৃষের পুরষ 
খাইয়া! নান বিস্ব বাধায় বছ রেশে 
যদিও অভীষ্টলাভ ঘটিল, পণিমধো 
ছন্সবেশী তক্ষক তাহ1 অপহৃরণ করিল। 
তিনি তথন তক্ষকের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
ছুটিলেন। দেবরাজ ইন্দ, ব্রাহ্মণের 
সহায় হইলেন। বজ সহায়ে তাহাকে 
তক্ষক নিবাস রূপাতলে লইয়া চলি- 


লেন। উত্স্ক নাগলোকে প্রবেশ 
করিয়া প্রথমে নাগগণকে স্তবস্ততি 
করিলেন। কিন্তু তাহাতে কুগুললাভ 


হইল না। তখন নিতান্ত চিন্তিত হইয়। 
ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! দেখিলেন, 
ছুইটা স্ত্রীলোক বাপদগুযুক্ত (বুনিবার 
যন্ত্র) তন্ধ্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে । সই 
তন্ত্রের হুত্র সকল শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং 
দেখিলেন দ্বাদশ অরধুক্ত একখানি চক্র 





ছইটি শিশু কতৃক পরিবর্তিত হইতেছে । 
আর একজন পুরুষ ও অতি মনোহর 
একটী অন্থ নিরীক্ষণ করিলেন। এইক্নপ 
অবলোকন করিয়া তিনি তীহান্দগকে 
স্ব করিতে লাগিলেন । 

“সতত ভ্র।ম্যমাণ চতুর্বিিংশতি পর্ব 
যুক্ত এই চক্রে তিনশতঘ্টি ডস্ত সমর্পিত 
আছে। ইহাকে ছয় জন কুমারে পরি- 
বর্তিত করিতেছে । বিশ্বরূপ ছই যুবতী 
শুরু ও কৃষ্ণ সুত্র বাতা এই তত্ত্বে বস্ত্র 
বয়ন করিতেছেন । এই ছুই যুবতী সমস্ত 
প্রাণী ও চতুর্দশ ভূবন উত্পাদন করেন। 
নিখিল ভূবনের রক্ষাকর্তা, বৃত্রীন্থর ও 
নমুচির হস্ত, বজধর ইন্দ ঘিনি সেই 
কুষ্বর্ণ বসনধু্গল পরিধান করিল 
ত্িলৌোকে সত্যমিথা। উভয়ই বিচার 
কবেন। সেই ভ্রিলোকীনাথ পুবন্দরকে 
নমস্কার কবি।” (€কালীসিংহ__-মহা--* 
আদি) অকন্মাৎ শেষের কয়েকটা কথান্ধ 
ইন্দ্রেবক একেবারে কন্তকগুলি গুণের 
পরিচয় পাওয়া গেল। মূলে আছে £-. 


বজ্তস্তভর্ত। ভূবনগ্তগোস্তা 

বৃত্রস্ত হস্তা নমুচেনিহস্তা । 

কৃষ্ধে বসানে। বসনে মহক্মা 
মত্যানৃতে যে! বিবিনক্তি লেকে ॥ 
যে! বাজিনং গর্ভমপাং পুঞ্।ণম্‌। 
বৈশ।নরং বাহনমভামৈতি। 
নমোহস্ত তশ্মৈ জগদীশ্ববায় 
লে।কত্রয়েশায় পুরন্নরায় ॥” 


ত্যবে তুষ্ট হইয়া! সেই অশ্বারোহী পুরুষ 
উতক্কের উপকার করিতে চাছিলেন। 
নাগলোক যাহাতে তাহার বশীতৃত 
হয়, উতক্ক সেই প্রার্থনা করিলেন। 
তখন সেই পুরুষ বলিলেন, “এই অশ্খের 
অপান দেশে ফুৎ্কার দাও।” আদেশ 








ইন্দ্। 


পালনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অঙ্ছের শরীর 
প্রধূমিত ছইয়। উঠিল; নাগলোক সম্তপ্ত 
হুইক্সা উঠিলে তক্ষক কুগুলদয় লইয়! 
অগত্যা অর্পণ করিল। উতদ্ক" বহুদূরে 
রসাতলে আসিলেও সেই পুরুষেব পরা- 
মর্শানুপারপ্ধে সেই আশ্চর্য্য অশ্বে আরোহণ 
করিয়া ক্ষণকাল মধো একেবারে গুরু 
গৃহে উপস্থিত ! উপাধ্যায়ানী তখন 
বেশবিষ্ঠাম সমাপন করিয়া! নির্দিষ্ট সময় 
অতিক্রম হইতে চলিল দ্েখেয়া অভি- 
সম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন। 
এমন সময় উতঙ্ক তীচাঁব পপ্রান্তে 
কুশল যুগল আনিষা উপস্থিত কবিল 
এবং বিদায় লইয়। গুরু দেবের নিকট 
আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া, অবশেষে বৃষ 
পুরীষ অশ্ব প্রভৃতির রহস্ত কি ক্গানিতে 
চাঁভিল । আচার্য্য বলিলেন, “তুমি যে 
ছুইটি জ্ীৌলোক দেখিয়াছ, তাহার! পর- 
মাত্স! ও জীবাত্বা। দ্বাদশ অব সংযুক্ত 
যে চক্র দেখিয়াছে, উহ সম্বংসবর। শুরু ও 
কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তস্ত দেখিয়াছিলে, উহা! 
দিব! রাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ধু) পুকষটি 
পর্জন্য আর অশ্ব অগ্নি। পথিমধ্যে যে 
বুষভ অবলোকন করিয়াছিলে তিনি নাগ- 
বাজ ্ররাবত 1? আর শ্রী অশ্বে সে পুকষ 
আরোহণ করিয়।ছিলেন, তিনি দেববাজ 
ইন্দ্র। যে পুরীধ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহ! 
অমৃত; তাই নাগলোকে বাঁচিয়াছ; ভগ- 
বান্‌ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপাপরবশ 
হইয়। তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।” 

এই প্রথম পরিচয়ে দেখিতে পাওয়! 
যায়, ইন্দ্র মহিমাময় মহাপুরুষ । তিনি 
মহাবল, দেবরাজ, দন্াদমন, ছর্ব্বল সাধুর 
সহায়। মর্ত্যেকর সাধুঞ্জনের সহিত তাহার 
সখ্য আছে। 





৩১১ 


ভক্ষকের এই কুগুল অপহরণ 
ব্যাপারে তিনি প্রকারান্তরে উহার 
বিপক্ষতা করিয়াছিলেন বটে কিস্ত 
উতষ্কের পরামর্শে সর্পপাত্র আরন্ত হইলে * 
তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। ইন্জ্র 
তাহাকে আশ্রয় দিলেন। খত্বিক্গণ 
জানিলেন, তক্ষক ইন্জেব আশ্রয় লই- 


যাছে। রাজা! জনমেজয় হোঁতাঁকে 
ইন্দেব আরাধনা করিছচে বলিলেন। 
ইন্রকে আসিতে হইল । তক্ষক 


দেবরালের উত্তরীধ বন্ত্ে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হইয়া 
আজ্ঞা করিলেন, ণ্যদি সেই হুর়াস্ম! 
তক্ষক ইঞ্জেব নিকট পলায়ন করিয়! 
লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত 
তাহাকে অগ্নিসাৎ কর।” ইন্দ্র ব্যাপার 
দেখিয়] অগতা|। তক্ষককে পরিতাগ 
করিলেন। এখানেও ইন্দ্র শরণাঁগত 
পাঁলক বটে, কিন্ত ব্রাহ্মণের মন্ত্রতেজে 
তিনি হীনপ্রভ। এইবপে ক্রমশঃ পর- 
বন্তী বর্ণনা পাঠকালে দেখিতে পীওয়া 
যায়, মহাভারত বা অন্যান্ত পুরাঁণে 
বৈদিক ইন্দ্রের মহাঁমহিম। পরিষ্নান হই- ' 
যাছে। তিনি কখনও অসুর, এমন কি 
নর বিক্রমেও পরাজিত ব। স্বর্গতাঁড়িত 
হইয়াছেন, স্বর্ণযুদ্ধে মানবের সহায় প্রার্থী 
হইয়াছেন, খধিশীপে ত্রিদশেশ্বর হইয়াও 
দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, সাধুর অনিষ্ট 
চেষ্টা করিয়াছেন, বিমাতার গর্ভে প্রবেশ 
করিয়1 গর্ভস্থ শিশু খণ্ড খও করিয়াছেন, 
চরিত্র হীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছেন । 
ফলতঃ দেবরাজ হইয়াও তিনি মান- 
বের স্তায় অবৃষ্টের অধীন, অভাব 
আকাজঙ্ষা, আশা নিয়াশা॥ মান অভি- 
যানের তীব্র আবেগে পরিচালিত, | 


(৪৯) 








৩১২ 


চিকিৎসাতত্তু-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





হিংসা দ্বেষ দুপ্রবৃত্তির নিতাস্ত অধীন। 
ইন্দ্রের এইরূপ অসংখ্য দৌষ লিপিনদ্ধ 
থাকিলেও মানব মন তাহাকে চির- 
নির্বাসন দিতে পারে নাই। এখনও 
তাহাদের পবিত্র হৃদয়ে শ্রীতি প্রভুত্বময় 


সপ 


দেবরাজের আবির্ভাব হয়; তীহায় 
কলঙ্ক কাহিনী সকলেইত বুরিতে পারে 
কিন্তু কি গুণে হিন্দু হৃদয়ে অমরাবর্তীতে 
তাহার অবিচল প্রতিষ্ঠা, ভাবিবার 
অবসপ্প আছে কি? 





গুকশিষ্য-সৎবাঁদ। 


গুরু | বিবাহের পর, যে কন্তাব 
সপ্তুপদীগমন প্রকিতি গোত্রত্রংস্কার 
কোনও কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেবল 
তাহার সন্বন্ধেই সপিস্ভীকরণ পধ্যস্ত 
পিতৃগে।তে অবস্থান, কাত্যায়নের অভি- 
মত; অন্যথা গোত্রান্তব প্রাপ্তি অসম্ভব 
বজিষাই যে তিনি সপিণ্ীকরণ পর্য্যস্ত 
বিবাহিতাঁর পিতৃগোত্রে অবস্থানের বিধি 
দিয়াছেন, ইহা কখনই বিচাঁরলিদ্ধ 
নহে। কারণ, যণ্দ গোত্রান্তর প্রাপ্তি 
একেবারে অসম্ভব হয়, তবে কাতা- 
নই আবার কেমন করিয়া, সপিপ্তী- 
করণে জ্ীর শ্বশুর গোর প্রাপ্তির 
বিধান করিলেন? যদি সপিশীকরণের 
পর গোত্রাস্তর প্রাপ্তি অসম্ভব না হয়, 
“তবে সপ্তপদীগমন প্রভৃতির পরই ব! 
তাহ! অসম্ভব হইবে কেন? ফলতঃ 
গোত্রাস্তর প্রাপ্তি সর্বসম্মত, ইহাতে আর 
সন্দেহ মাত্র নাই । 

শিষ্য। স্ত্রী পতিগোত্র প্রাপ্ত হই- 
লে কোন ক্ষতি নাই; কারণ, 
তাহাকে পুনঃ সম্প্রদান করিতে হইলে, 
পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়াই সম্প্রদান 
করিতে হইবে। যথা বৃছদ বশিষ্ট 
ঈংহিত! স্ 





অমুষ্যপৌত্রীপ্চা মুষ্য পুত্রীপ্ধামুষা গোত্রজাস্‌। 
ইমাং কন্তাং বরায়ান্মৈ বযং তদ্‌ বিবুণীমহ্ে 
শৃণুধ্বম্‌ ইতি বৈ ্ুয়াদ সৌ কন্যা প্রদায়কঃ1 €) 

“্মাগত সর্বজন সমক্ষে কন্যযাদাতা 
ইহ! কহিবেক যে, আপনারা শ্রলথ 
করুন, অমুকের পৌত্রী অমুকের পুত্রী, 
অমুকের গোত্রোভ্তবা এই কন্যাকে 
আমরা এই বরে দাঁন করিতেছি ৮ 

এস্কলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, আমর! 
অমুক গোত্রোত্তব কন্তাদান করিতেছি) 
সুতরাং কন্ত! যে গোত্রে জন্মিয়াছে, 
বিবাহ কালে সেই গোত্রের উল্লেখ 
করাই বিচার সিদ্ধ হইতেছে। 

গুর । এই বশিষ্ট বচনকে সম্প্র 
দানের বিধি বলিয়। কোঁনও ক্রমেই 
স্বীকার কর! যাইতে পারে না। কারণ 
তুমি যে প্রকার তাৎপর্য ব্যাখা! করিলে, 
উহ্বার অর্থ আদৌ সে প্রকার নহে। উক্ত 
বচনে্র প্রত অর্থ এই, 

(৭) “বিবৃণীমছে" এই পদে ভবিষ্যৎকালে 
লট্‌ হইধাছে। স্তর যখা._“বর্তমান লামীপো 
বর্তমানবদ্ব1” পাণিনি, ৩৩, ১৩১। কহ্যা- 
প্রদায়কো। ব্ুয়াৎ” কম্যাং প্রদতুং ব্রাৎ, 
ভবিব্যকালে নিমিত্তার্থে তুমুন্‌ ; সুত্র বা, 


তুযুন্‌ পু'লৌক্রিযাপাং ক্রিন্ার্থায়।ম্” ৩, ৩; ১৭ 
পাণিদি। 


ঢু 
পতন? 9. ত 3 বাগ 1 পি হত ঈ 


গুরুশিষ্য-সংবাঁদ। 
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ষে ব্যক্তি কন্তাদান করিবে, সে | প্রয়াগ শাস্ত্রসম্মত নছে; প্অহুম্‌ পদই 


বলিবে, আপনারা শ্রণণ করুন| এই 
বরে সম্প্রদানের নিমিত্ত, অমুকের পৌত্রী, 
অমুকের পুজী, অমুক গোত্রোত্তবা এই 
কন্তাকে আমরা বরণ করিতেছি । 

এই বচনের তাৎপর্য্যাঙ্গধাবন করিলে, 
ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত নিয়ম 
অন্ননারে কন্তাদাত বরণের পুর্বে 
সমাগতজনগণ সমক্ষে কন্তার প্রকৃত 
পরিচয় দিয়া, বরের নাম মাত্র কীর্তন 
পূর্বক কন্যাবরণের অঙ্গীকার করিবেন। 
অতএব সংহিতাকার কন্তারই গোত্রা- 
দির উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন, বরের 
সম্বন্ধে তাদৃশ কিছু বলেন নাই। বিশে- 
ষতঃ বচনে স্পষ্টত ৭্বৃ” (বৃঞ) ধাতুর 
প্রয়োগ আছে; “বৃ” ধাতুর অর্থ বরণ, 
দান নূহ। যদ্দি বল, বৃ ধাতুব পুর্ব 
“বি” উপসর্গ আছে, উপসর্গ দ্বারা 
ধাতুর অগ্ত অর্থ হইতে পারে) তবে 
এখানে “দান” না বৃঝাইবে কেন? 
তাহার উত্তর এই যে সোপসর্গ «বৃ 
ধাতুরও দানার্থ অপ্রসিদ্ধ। আর “বৃ 
ধাতুর দানার্থ স্বীকার করিলেও উহ্থাকে 
সম্প্রদানের বিধি বলা যাইতে পার! 
যায় না। কারণ, সম্পরদানকালে “বু” 
ধাতুব প্রয়োগ হয় না, “দা”” (ডুদাএ) 
ধাতুর প্রয়োগই শান্ত্রসিদ্ধ ও শিষ্টা- 
চারান্ুমত | যথা ব্যাস, 
নামগেতরে মমুচ্চার্ধ্য প্রদদ্যাৎ শরদ্ধযাহিতঃ। 
পরিতুষ্টেন ভাবেন “তুত্যং সম্প্রদদে” ইতি ॥ 

নাম ও গোত্রের উল্লেখ পুর্ববক শ্রদ্ধা- 
যুক্ত হইয়া, গ্রসন্পচিত্তে “তুভ্যং সম্প্রদদে* 
এই বলিয়! দান করিবে। 

বশিষ্ঠ বচনে “বম” এই পদ আছে) 
কিন্তু সম্প্রদানকালে “বয়ম্* পদের 


অবশ্য প্রযৌজ্য 1 যথা উদ্বাহুতত্বে,-- . 


অহম্‌ শব্দ প্রয়োগন্ত, "অহমন্মৈদদানীতি এবম্‌ 
আভাবাদীয়তে” ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টে তথ! 
দর্শনাৎ॥ (৮) 

সম্গ্রদানকালে “অহম্” শবের প্রয়োগ 
করিতে হয়) প্অহম্‌ অন্মৈ দানি” এই 
বলিয়| দান করিবে । এই বিধি ছন্দোগ 
পরিশিষ্টে আছে । 

উক্ত বচনে কেবল কণ্ঠার পিতামহ 

প্রভৃতির উল্লেখের বিধি আছে; কিন্ত 
সম্প্রদান করিতে হইলে, বর কন্তা উড- 
য়েরই প্রপিতামহ প্রভৃতির নমোল্লেখ 
শান্্রবিহিত। বথা ধনগ্ুয়কৃত স্ন্ধ 
বিবেকে,-- 
নান্দীমুখে বিবাহেচ প্রপিতামহ পূর্রবকম্‌। 
বাকাষ্‌ উচ্চারয়েদ্‌ বিদ্বান অন্তর পিতৃপূর্ব্বকম্‌ ॥ 
এতদেৰ ত্রিরুচ্চাধা কন্যাং দদয।দ্‌ যথাবিধি। 
বিবাহে ষে। বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিং ম্মতঃ 
বাক্যং জ্রৈপুকষং কাধ্যং ত্রিরাবৃত্তিবিষর্রিতে ॥ 

প্রাজ্ঞবাক্তি নান্দীমুখ ও বিবাহে আগ্রে 
প্রপিতামহের নাম বলিয়া, ক্রমে পিতা 
মহ, পিত। প্রভৃতির নাম বলিবেন। 
অন্তত্র প্রথমে পিতার নাম বলিয়। নিজ 
নামার্দি বলিবেন । কন্তাদানকালে, 
প্রপিতামহ পিতামহ প্রভৃতির নাম তিন 
বার বলিয়। দান করিতে হইবে। বিবা- 


হের যে বিধি বলিলাম, বরণেও সেই 


(৮) হ্বগামিফলে "তুভাং সম্প্রদদে” ইতি 
পরগামিফলেত “অহ্মশ্মৈদদানীতি এবমাভাধা- 
দীয়তে” ইতি ছন্দোগ পরিশিইউদর্শনাদ বাচাম্‌ 
ইত্যাদি সংস্কারতস্তবে। ? 

দ।নের ফল দাতা পাইলে, “সম্প্রদদ্দেদ ও ; 
পরে পাইলে “দ!নি” এই প্রকার প্রয়োগ 
করিতে হয়। ্ঁ 
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বিধি। অর্থাৎ প্রপিতাঁমহ প্রভৃতি তিন 
পুরুষের নাম বলিতে হইবে, তবে তিন- 
বার বলিতে হইবে না, এইমাক্র বিশেষ । 

অতএব বশিষ্ঠ বচন সম্প্রদান বিধায়ক 
নছে। আর বরণ করিতে হইলেও 
প্রপিতামহ প্রভৃতির নাঁমোল্েখ অবশ্ত 
কর্তব্য, কাষেই পবিবুণীমহে* এই প্রকার 
প্রয়োগ সত্বেও উক্ত বচনকে বরণের 
বিধি বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ 
পশৃণুধবম্* অর্থাৎ আপনার শ্রবণ করুন, 
এই প্রকার উক্তি কন্তাদানকালে, অথব! 
বরণকালে কুত্রাপি শ্রুত হওয়া যায় না, 
কোন শাম্তেত এতাদুশ বিধি নাই। 
সেই হেতু, ইহা! ষে কন্তাদাতাৰ অঙ্গী- 
কার বাক্যের ধিধানমাত্র তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। (৯) 

শিষ্য। আপনি যে হারীত, বৃহ- 
স্পতি ও লিখিতের বচন বলিলেন, 
তাহাতে পতিগোত্রের -উল্লেখ পূর্বক 
কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণাদি মাত্র বিহিত 


চিকিৎলাতভবিজঞাঁৰ এবং সমীরণ 1: 


হইয়াছে) অতএব পিতৃগৌজের উল্লেখ 
করিয়া বিধব। প্রভৃতির “বিবাহ দেওয়ায় 
ক্ষতিকি? 

গুরু | হারীত বলিয়াছেন,_- 
স্বগোজাদ্‌ ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। 
পতিগোরেণ কর্তৃব্য। তক্তাঃ পিপ্োদ্বকক্তিয়। ॥ 

বিবাহের পর সপ্তুপদী গমন হইলে, 
স্ত্রী পিড়গোত হইতে ভষ্ট হয়; পতি- 
গোত্রেব উল্লেখ পূর্বক তাহার শ্রাদ্ধ ও 
তর্পণ করিবে। 

এই বচনে যদি পতিগোত্র দ্বায় শ্রাদ্ধ 
তর্পণমাত্র বিধানই উদ্দেশ্ত হইত, তবে 
বচনেব শেষার্ধ অর্থাৎ পপতিগোন্রেণ 
কর্তব্য তস্তাঃ পিখোদক্ক্রিয়া” এত 
বন্মাব্র বলিলেই ইষ্সিদ্ধি হইত ? পুর্বার্দে 
পৃথকৃগোত্র ভরংশ বিধানের আর প্রয়ো- 
জন থাকিত না। 





(৯) অগ্গাপি পাত্রকহ্যা বরণের পূর্বে 
কন্যাকর্তী সম।গত সভ্যগণের অনুমতি গ্রহণ 
করিয়া থাকেন। 
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বড়লাঁট লর্ড ল্যাম্পডাউন বিদাঁয় 
লইয়াছেন। নবলাট এলগিন তৎপদে 
বসিয়াছেন। টাউনহলে পুবাঁতন বড় 
লাটের বিদায় অভিনন্দনের কথা৷ উঠিলে 
সহ্রবাসীর পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ 
হয়। কিন্তু অভিনন্দনের পক্ষ প্রবল 
হওয়ায় তাহাদিগেরই জয়লাভ হইক্াছে। 
, ট্যাক্স দেওয়ার ভার অভিননন 
রেওয়াও ঘি একটা রাজনিয়ম হয়, 


তাহা হইলে সে পক্ষে বলিবার কিছু 
নাঈ। কিন্ত রাজপ্রতিনিধি কিরূপ 
প্রজাপালন কবিয গেলেন, প্রজাগণ 
প্রাণের আবেগে তাহাকে কিরূপে বিদাক 
দিল, জানাইবার জন্তই যদি এই অঙ্ষ্ঠান 
হইয়! থাকে, তাহ! হইলে সাধারণে এই 
বিদায়ে কেন ভ্রীতিভবে অভিনন্দন করিবে 
বুঝিতে পারি না। 


গারো ারারতাররারররারাাররারাতাররানিতাররাররাররররররররার 
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,আবাক তক্তমণ্ডলী ল্য।ব্দভাউনের 
স্থৃতিচিহ্চ শ্বাপনেয়' আয়োজন ফরিতে- 
ছেন। বকিস্ত হায়রে দেশ ইহার 
স্থৃতিচিহ্ব স্থাপনের এই বিপুল আয়ো- 
জন! লর্ড রিপনকে প্রজামণ্ডলী যে 
চোখের জলে বিদায় দিয়া ছিল! তিনি 
ষে ভাবতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়। 
এখনও তথায় রাজত্ব করিতেছেন। 
তাহার অক্ষয় স্বতিচিহ স্থাপনের আগে 
কি অসাধাবণ গুণে লর্ড ল্যান্সডাউনের 
জন্ত এই অনুষ্ঠান 


০ 


বড় লোকের অর্থ মাছে, আর সাঁধা 
রণেব সুধু হৃদয আছে। যাব যাহ! আছে 
সে তাহাই দিবে। কিন্তু বড় লোক 
রাজা মহারাজে মিগিয়া শ্বেতপুরুষের 
সহযোগে-তীাহাবাও ত এক এক রাজ- 
ধিরজ--এই যে একটা অসাধারণ অন্ু- 
ষ্ানে ব্রতী হইয়াছেন, ইহার কাঁরণ কি? 
অসংধংবণ। শপ খ্ষা প্রহ্গপংজনে 
পারদর্শী বুঝিয! ? দয়াময়ী ভাবতেশ্ববীব 
প্রকৃত প্রতিনিধি হুইয়। আসিয়া তারত- 
বাসীর হৃদয় অধিকাখ করিল্না যাইলেন 
বলিয়!! ন| বড়লোকের যেমন একট! 
খেয়াল থাকে, সেইৰপ খেয়াল বশে 
অথবা রাজ মহারার্জের ষেবপ নান! 
দিকে নান! খরচ থাকে, বিলাস ভবন 
বাজোদ্যান, পণুশীল1--ইহাঁও তাহার 
মধ্যে একটী! 


যাহা হউক, ভক্তসগুলী লর্ড ল্যান্ষ- 


ডাঁউনের স্বতিচিহ্ন স্বাপনার জায়োজদ 
করিতেছেন। ভজ্ কাহার সাখাকে ? 
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কিন্তু এরূপ স্থতিচিহ্ না থাকিলেই তাল 
হইত। কেন না আফাদের মছাশনিি 
ভাক়তেশ্বরীব প্রতিনিধি ভারতবাসীর ধন- 
প্রাণের অধীস্বর হইয়া কিবূপ ধারাবাহিক 
কীর্তি রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহা অনেকে 
সহজে ভূলিতে পারিত। 


স্বৃতিটিহঃ জাগাইষা তুলিবে-_-এই 
পাঁচ বতনরের অতীত কথ! ;--সেই 
মণিপুবের সর্বনাশ--রাজবংশধরদিগের 
প্রাণদণ্ড ও চিরনির্বাসনেব কথা--সেই 
রাজ পরিধার্ধদিগের পথের ভিক্ষারনীয় 
বেশ। আর সেই কাশ্শীরকীর্তি--হতভাগ্য 
কাশ্ীববাজের শোচনীয় পবিণাম ? সহত্র 
সহশ্ব সীমাস্তবাঁদীর অক্জশ্র শোণিতপাত 
ও ণহদাহ ! বাজা মহারাজেব স্থখছংখের 
কথ। ছাড়িয়া দিলেও ভুলিতে পাবিবে কি, 
সেই সম্মর্তি আইনেৰ স্থষ্টি( হিন্দুসমাঁজ 
পশ্ুরগ অধম জানিয়। তাহাদের চক্ষে 
একই অগ্রযেজেনীফে অগ্রীতিক্ব্‌ শক্তি- 
শেল নিক্ষেপ ! কীর্তি কি একটা! এযে 
পাচবৎসরের কীত্তি! উচ্চশিক্ষা পথে 
প্রতিকূলতা, স্বায্বত্শসনাধিকার সক্কোচ, 
জুবী প্রথ! তিরোধানে সহায়তা ও সাধ্যমত 
উহার পুনঃ প্রবর্তনের প্রতিকূলতা, 
মুদ্রাবিধির অপ্রীতিকর ব্যবস্থা মুদ্রাযন্ত্রে 
স্বাধীনতা লোৌপের প্রয়াস! কীর্তি 
অসংখ্য--অসাধারণ। 





অগ্রহায়ণ মাদ হইতে অহিফেন 
কমিসন বপিয়াছে। কমিসন কেন বসিল, 
এখনও সাধারপে তাহা স্পই বুঝিতে 
পারে নাই। সাদা, কালো, মিশাঙ্গি,. 
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নানাজনে নান! সাক্ষ্য দিল। কিন্তু 
উহার উদ্দেশ্য কি, আজিও সাধাঞ্ণে 
ভাহ! ম্পই জানিল না) ফল যেজানিবে 
তাহাও বোধ হয় না। 


তবে কমিসন যে কিছুই নহে, তাহা ও 
বলিতে পারি না; কেননা! কমিপন 
বসিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া বড় বড় 
লোক সাক্ষীর কাঠগড়ায় দীড়াইয়াছে, 
ঢাক ঢোল বাজাইয়। দেশ বিদেশ হইতে 
সাক্ষীর আমদানি রপ্তানি চলিয়াছে, 
বন্কৃতাও য্থেষ্ট, প্রহস্নও দেখিয়াছি, 
মধ্যে মধ্যে যবনিক। পতনও হইতেছে । 
অহিফেনের আশীর্বাদে এখনও অনেক 
দৃশ্ত দেখিতে হইবে। 


কিন্ধপ প্রস্তাবন! হইতে ইহার অভি- 
নয় এতদূর জমিয়া উঠিয়াছে, জানিবার 
কৌতুহল হইতে পারে। তিন চারি 
বৎসর পুর্ব হইতে কতকগুলি সাধু 
্রীষ্িয়ান অহিফেনে আমাদিগের অধঃ- 
পতন ও গবর্ণমেণ্টের নৈতিক মহাপতনের 
বিচিত্র ছবি আঁকিয়া একট! কলরব 
তুলিয়। বলেন, সভ্যতা ও সাধুতা 
বিস্তারের জন্ই ইংরাজজাতি। সেই 
পরম কল্যাণ সাধনের জন্তই গ্রীষ্টের 
উপাসক মহাপুরুষ তোমর! বিদেশীয় 
সংশ্রবে আসিয়াছ। কিস্তু অহিফেনে 


চীনের সর্বনাশ করিতেছ, ভারতে এই 
বিষের একচেটিয়! ব্যবসা চাগাইয়া মহা" 
পাপে মজিতেছ। 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


পার্সেমেন্ট মহাসভা ইহাদের আন্মো- 
লনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। 
এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত শ্যর 
জোসেফ পীজের প্রস্তাব আলোচিত হইতে 
লাগিল) কেন্‌ সাহেব অনেক কাহিনী 
গাহিলেন। দুর সসাগর পারে ভাবত 
গবর্ণমন্টকে প্রায়শ্চিন্তের ব্যবস্থা শুনান 
হইল, কিছু কড়ি উৎসর্গ করিতে হইবে। 


পপি 


গ্রদিকে রাজকোষের অবস্থা সেরূপ 
সচ্ছল নহে, স্থৃতরাং কিছুকাল ধরিয়] 
লেখাঁলোখ চাঁলতে লাঁগল। 


কিন্তু কথাটা লইয়! বড় গোল বাধিল। 
পীজের প্রস্তাব একেবারে চাপা দেওয়! 
একগ্রাকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। একট! 
সালিপী বসাইবার কথা হইল। 


অহিফেন ব্যৰস। নিবারণী দল আর 
প্রস্তাব করিলেন, ভারত গবর্ণমেন্ট 
অহিফেন ব্যবসা তুলিয়! দিতে পারেন 
কিনা? এই জন্ত আয় কমিয়! 
গেলে ভারতে নূতন কর সংস্থাপন না 
করিয়! তাহার প্রতীকার হইতে পারে 
কি না, অগ্থসন্ধীনের জন্ত কর কমিসন 
বন্থক। কমিসন দেখিবে, ভারতে কোন- 
রূপ ব্যয় সংক্ষেপে করিলে এই ক্ষতি 
পৃরণে যথেষ্ট সহায়তা হয় কি না। গরিব 
কেরালীর ছুবেলায় ছুমুটা। অন্সগ্রাস 
ন। কমাইয়। সেন! সামরিক ও শাসন 
বিভাগের বায় সঙ্কোঁচ কর! যাইতে পারে 
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কি-গা? যে ভারতের জন্ত বিলাতের 
অগণা লোক প্রতিপালিত হইয়াছে কিছু 
দিন সেই বিলাতি রাজকোষ ভারতের 
কল্যাণের অন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিতে 
পারিবে কি না। ভারতের কষি বাণিজা 
উন্নতির সাধনে চেষ্টা করিলে অবিলম্বে 
হয়ত তাছাতেও ক্ষতিপৃবণে সক্ষম ছইবে। 


ভারতের হিতাকাজ্ষীগণ এইরূপ 
কমিসন চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস ইহারই 
প্রার্থন। করিয়াছিল। কিন্তু এই কাজের 
কমিপন বসিবে কেন? 





লাহোয়ের নবম জাতীয় মহাঁসমিতির 
অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে । পঞ্চনদ 
সাধিত দেশে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন 
মহারাজ রণজিৎ সিংহের একজন প্রান 
সেনাপতি সর্দার লেনাসিংহের বংশধর 
সর্দীর দেয়ানপিংহ অভার্থনা কমিটির 
সভাপতি, নৌরজী বিলাত হইতে কেবল 
ত্বদেশ পুর্জার জন্তই কয়েক দিবসের জন্য 
আসিয়াছিলেন, আলোচন1 যাহ! হইয়া 
ছিপ তাহা! ধীর সংযত ও কার্যযকরী। 


কিন্ত কুৎস! করিষাই যাহার স্থখ, 
মেকি তাহ! ছাড়িতে পারে। পুর্ব পূর্ব্ব 
বারের কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমান পারসি 
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্ীষ্টান__বাঙ্গালা, বিহার, মান্দ্রাজ, বোস্বাই, 
মহারাষ্, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে 
ক'গ্রেসে যোগদান করিলেও এতকাল 
কেহ ফেছ কলরব করিতেছিলেন, 
ংগ্রেস কিছুই নহে উহা বাঙ্গালীর হুজুগ 
বাক্যবীর বাঙ্গালীর বক্তৃতার প্রদর্শনী । 


সপোপপ্ট 


বলিবার একট! কথা ছিল। পঞ্চ 
নদের বীরজাতিগণ তখন ক'গ্রেসে যোগ 
দান করেনাই। কিন্তু আনন্দ উচ্ছলিত 
পঞ্চনদ হৃদয়ে, প্রীতিপুর্ণ পঞ্চনদ প্লাবিত 
দেশে শত শত মাতৃসেবক মগুলী মধ্যে 
চারিশত শিক্ষিত সন্তরাস্ত পঞজাবী--প্রতি- 
নিধি। এখনও কি বলিতে চাও, কংগ্রেস 
কিছুই নহে বক্তৃতার বিলাসক্ষেব্র । 


কংগ্রেসে মধো মধো সামাজিক 
বিষয়ের আলোচন! হয় বলিয়া! অনেকে 
দ্বধর্ননিষ্ট ব্যক্তি আশঙ্কিত হন । গত ছুই- 
বারের অধিবেশনে সে আশঙ্কা ও অনে কট! 
তিরোহিত হুইয়াছে। 


পেপে 


আর একটা কথা হিন্দুব দেশে স্বধর্শব 
নিষ্ট বাক্তিগণ কংগ্রেসে অধিক যোগদান 
করিলে এ আশঙ্কাও সহজেই তিরো- 
হিত হইতে পারে। 








৩১ চিকিৎলাতিভ্ূ-বিজ্ঞান এবং লমীরণ। 





অপুর্ব অন্ষ্ঠান। 


আমাদের আমুর্কেদে ধথোচিত আস্থ! 
মাই, কেননা গবর্মেপ্টের ইহাতে কুপা- 
দৃষ্টির অভাব। গবর্ণমেণ্টের খাড়ে এই- 
রূপ অন্ুযোগের বোঝ! চাঁপাইক্। আমরা 
একরূপ নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের হেন 
কিছুই করিবার নাই। ভাঁহা নহিলে 
কেবল অপরেষ উপক় নির্ভর কয়! 
খাঁকিব কেন! সকলই কি লাজ! করিয়া 
দিবে ৫ 

একট! কথা স্মরণ রাখিতে ছইবে, 
আমাদিগেকস আয়ুর্বেদ বিদ্ধার উন্নত 
করিতে হইতেছে না, সমাক্‌ জ্ঞান লাভ 
করাই এখন যথেষ্ট । সমগ্র আফুর্কেদ 
শাস্ত্রে জানলাভ, ওধপ প্রস্তত প্রণালী 
শিক্ষা এবং বণিকের উপর নির্ভর ন! 
করিয়া যথাশাস্ত্র ভেষজ সংগ্রহের উপয্বই 
ইহ! নির্ভর কয়ে । ওষধ প্রস্তত শিক্ষা 
ও শাস্ত্র গ্রচার একরূপ হইতেছে কিন্তু 
যথাশাস্্র ভেষজ সংগ্রণ্ছর বাৰস্থা কি? 
একেত তাহ! দুশ্রাপ্য-_তাছাতে ত্বক মূল 
পত্র চেনাও সহজ নহে; আবার একই 
বৃক্ষমূলাঁদি সরস থাকিলে যে গুণ, নীরসে 
তাহ! নছে, শীতে যেরূপ ফল প্রদ, গ্রীক্গে 
সেক্ধপ নহে, প্রাতে যেরূপ অপরাহে 
'সেক্প নহে, পার্ক তা ভূমিতে যেরূপ, নিম্ন 
ব! জলাভূমিতে সেন্ধপ নছে। 


এই শুক্র বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়! 
দিলেও ইচ্ছা! করিলেই ব্যয় করিয়াও যে, 


যেকোন ভেষজ ভ্রব্য পাওয়া যাইবে, সে 
উপান্ধ নাই। চিকিৎসার্থীইবা শিখিবে 
কিরূপে আর রোগীগণের আশানুরূপ ফল 
পাইবঝার আশা কোথায় ? 


কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীধুক্ত 
বিনোদলাল সেন মহাশয় সম্প্রতি যথাসাধ্য 
এই স্তরুতর অভাব দূরীকরণের জন্য 
নিলুয়া ষ্রেখশনের নিকট “আদি-আঘূর্বেদ 
উৈষস্জ্য উদ্যান” নামে এক উদ্যান 
গ্রতিষ্টট করিতেছেন। দেশ দেশাস্তর 
হইতে নানাবিধ আঘুর্কেদোক্ত বুক্ষ লত। 
গুল্াদি এই স্থানে সংরক্ষিত হইবে। 
কেহ কোনরূপ দুপ্পাপ্য বৃক্ষ সংগ্রহ করি! 
এই উদ্যানে সংরক্ষিত করিডে চাহিলে 
যথোচিতব্যয়েও তাহ! গ্রহণ করা হইবে। 
ব্যাপার মহান্‌ গুরুতর ও বহুব্যয় সাপেক্ষ। 


বিনোদ বাধু আঘুর্কেদ প্রচারে 
একজন অশ্রগণা, নানাবিধ আঘুর্কেদোক্ত 
ওঘধ প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া ঘিয়। 
অনেকের নষ্টপ্রান্ন জীবনদানে সহায় 
হইয়াছেন,আাঁর আজ এই তৈধজ্য উদ্যান 
বা! আরোগ্যাশ্রম তীহারই যত ও বছর 
প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। বৃক্ষ গ্রতি- 
টায় যহাপুণ্যের কথ! হিন্দুব নিকট নূতন 
কথা নহে-আর এই ভৈষজ্য উদ্যান 
প্রতিষ্ঠা লক্ষ লক্ষ আতুরের আরোগঢা- 
শ্রম যহাকীন্তি! অপূর্ব পুণ্যানুষ্ঠান ! 


০ েি১০০ীর্া শী 


৬৮ ক 





সম্পাদক ইদ্বারকান।থ মুখোপাধ্য।য়। বা ৬ষ্ঠও ৭ম সংখ্য!। 





সরম্বতী পুজা 


হিন্দুঙ্জাতি শক্তিসেবক | শান্ত বল, 
বৈষ্ণব বল, জৈন বল, গাণপতা বল, 
শৈব বল সকলেই শক্তিসেবক। সকলেই 
শক্তিৰ কোন না কেনণি মন্তিকে, বোন 
না কোনকপ বিকাশকে সেবা কাবন। 
আমবা ধ্খোনে শক্তিব বিকাশ দেখিতে 
পাই, সেইখানেই সেই মহাশক্তিন আবি 
ভাব অগ্ভভবৰ কবিখা তাভাব উদ্দেশে 
পূজা কবি। বে শক্তিব প্রাভাবে জগৎ 
শৃন্তমার্গে প্রাতিনিষত 'অনস্তকাল ধবিয়। 
চলিতেছে, যে শক্তিব প্রভাবে বৃংসবেব 
পব বসব আসিতেছে যাইতেছে, যে 
শক্তিব গ্রাভাবে খতুব পব্‌ খত, মাসেব 
পব মাস আসিতেছে যাইতেছে, আমবা 
সেই শঞ্ডির সেবা করি। সকলই সেই 
মহাশক্তিধ আংশিক বিকাশ । সেই শক্তিব 
বিকাশ সম্বন্ধে আম্ব! সাময়িক ছুই একটা 
সামান্ ভাব প্রকটিত কবিব। 

আর আমীদের এখন জামুভাখু কষাণুর 
সাহায্যে জড়ষড় হইবা কাল কাটাইর্তে' 


টা $ ১ 
হইতেছে লা । ক্লীতকাল আমাদের পক্ষে ০৯ শ্রাতিমা ভিন্ন অপর 
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বড়ই কষ্টকব, শ্রীম্ব প্রধান দেশের লোক 
গব্মে গাকিষা অভান, শতটা তাহার 
বিপর্যাষ, শতবা” কষ্টকন, সে কষ্ট শেষ 
হইল । দক্ষিণা বাষু একটু একটু করিয়া 
দেখা দিল, কবিব মলম মাকত বহিতে 
লাগিল, গাছে শন নৃতন লাল লাল 
সবুজ সবুজ বত কঙ্গেব কত শ্রীকাব 
ফুল ও পাত" দখা ছিল, তাহাব চম” 
কাব সৌবভ চালিদিকে বিকীর্ণ হইয়া 
দিঙ্মগুল পবিপুর্ণ কবিল। আকাশে 
ক্র্যাবশ্ণীব তেজ বাডিযাঁ দশদিক বিভা- 
ধিত হইল। কোকিল মধুমক্ষিকাদিয় 
নানাবিধ ভুমি স্ববে জগৎ ভবপুর 
হইল । এ হেন সুক্সিপ্ধ সমীবণময়, সুমিষ্ট 
স্থগক্ষমধ, সুন্দৰ স্ুবর্ণময় স্ুসময়ে ক্সামরা 
কি যে শক্তিপ্রভাবে এই সৌন্দর্য পাইলাম 
তাহাকে পুজা না করিয়া কি থাকিতে 
পাবি-তাই আমবা আজ সরস্বতী পুজা 
উপলক্ষে সেই বাসস্তিষ্ষী শক্তির আবাঁধন! 
ফরি। এ শামিম স্যতরির মূর্থি ঈরস্থতী 
ু.কির্পে দেখান 


চা 


৩২৩ 
যায়? এদারণ দুরস্ত দালবদলনী করাঁল- 
বদন! কালীমূর্তিতে হইবে না, অস্থুরকুল 
সংহারিণী ছূর্গা বা জ্গদ্ধানী মূর্তিতে 
সম্ভবে না। হিন্দুভক্ত সময় বুঝেন, 
কাল বুঝেন, তাই আজ বসন্ত পঞ্চমীতে 
সেই মহাশক্তির বাসম্তিক আবির্ভাবকে 
সরস্বতী মূর্তিতে পুজা করেন। এ পুক্ভার 
উপকরণ দেখুন, চাই বনফুল, চাই আম্র- 
মুকুল, নবীন নানাবর্ণ স্রঞ্জিত নব কিশ- 
লয়, কুঙ্কুম আদি সুন্দর পদার্থ, স্থুগন্ধময় 
দীপ ধুপার্দি। আর বাছ্ের কথা! ঘিনি 
সংগীততক অধিষ্টাত্রী, মাহিত্যের জনদ্ধিত্ী 
তাহাকে সংগীত ভিন্ন আর কি দিয়া পুজা 
করিব। তাহাকে আমরা “বীনা পুস্তক 
রঞ্জিত” ভাবিয়া পুজা কবি। খাহাব 
যাহা গ্রীতিকর তিনি তাহা দিয়াই 
তাহাকে পূজা করেন । আমি অলঙ্গার- 
প্রিয় অলঙ্কার দিয়া তাহাকে শ্থুশোভিত 
করি, তুমি ব্যবহারভীবী তোমার ব্যবস্থা- 
পব দিয়া তীহার চরণ ধৌত কব। 
আবার কেহ তাহাকে বীণা দিতেছেন, 
কেহ বেহালা দিতেছেন, কেহ এস্রাজ 
দ্রিতেছেন, ঘিনি যাহা ভাল বলিয়া 
বুঝেন, তিনি তাহাই তাব চবণে অর্পণ 
করিয়া মন প্রাণ সন্তষ্ট করিতেছেন । 
আর আমার মত সাহিত্য সংগীত বিভিন 
পণ্ডর পক্ষে তাঁহাকে দিবার কি আছে? 
আমি বলি মা তোমারই সমস্ত তোমারই 
আছে, আমরা তাহাতে কেবল স্থুথ-ভোগ 
করিতেছি, তৃপ্তিলাভ করিতেছি মাত্র। 
তোমার রূপরসগ ্বম্পর্শশব্ব সমন্তই, তুমি 
আমাদের ভোগের সামগ্রী করিয়াছ 
আমর! উপভোগ ক্ষরিতেছি, কিন্তু ইহা 
তোম্ক্জ, এইটুকু যেন মনে করিয়া ভোগ 
কবি, আক্ম এইনউপভোগ যেন কেবল 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
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- 1 শরীরগত না হইয়া মন পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, 


আত্মার উপভোগ্য হইয়া অনন্তকালের 
সুথভোগের উপায় হয। 

আমি বেকথা বলিব বলিয়া প্রবন্ধ 
আরম্ভ কবিলাম তাহা এপর্যন্ত বলা 
হইল না। সমালোচ্য বিষয়--সরস্বতী 
পুজাটী কি? এইটুকু মাত্র বলা হই- 
য়াছে যে ইহা সেই মহাশক্তির আংশিক, 
বসস্তক বিকাশের আরাঁধন1। সরস্বতী 
সাহিতোর অবিষ্ঠাত্রী। আমর! সকলেই 
জানি একটী কথা রকম ফের করিয়া 
ধলিলে মিষ্টও লাগে কটুও জাগে, কেহ 
সন্তষ্ট হয় কেহ বা রুষ্ট হয়। আবার 
একাধিক কথার বিশেষ বিশেষ সন্িপাতে 
কত আশ্র্য্য আশ্চর্যা ফল দুষ্ট হয। 
আমি মন্্রেব মাভাত্'ব কথা বলিতেছি 
না| আমি যাহা বলিতেছি সেটা বড় 
মোটা কথা । সপ্ত সাহিতোর ছন্দো 
প্রণালী কি আশ্চর্য । ্রন্তদীর্ঘ স্তর বাঞ্জন 
সহিবেশেব পাবিপান্ট্রা বোতিঃ আদির 
ঠিক কবিযী কি আশ্চর্য্য মনোমুগ্ধকর 
প্লোক ক্চনা হয। যাভারা সে শ্রোক 
বুঝেন ভাতাব। মুগ্ধ, আবাব যাহার! অর্থ 
না বুঝে১ তাভারাও মুগ্ধ হয়। কেন মুগ্ধ 
”» তাহার কারণ বিজ্ঞান কিছু বলিতে 
পাবেন কি না জানি না, আমরা বুঝি, ইহা। 
একটী শক্তি প্রভাবে ঘটে, সেই শক্তি 
আমাদের আরাধনীয় শক্তি, সেটা সর- 
স্বতী শক্তি । উপরে শব্দ বিশ্যাসের যে 
কথা লেখা হইল ততৎ্স্বন্ধে আর এক 
কথা। সংঙ্কত ভাষার ছন্দেকি নাই, 
অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি নিরস বিষয় 
ছন্দে লিখিত হইয়া কি স্ুপাঠা ও সহজ 
গ্রাহ্থ হইপাছে, কবিরাজী গ্রন্থে রোগের 
লঙ্গণ্ গ্ান্থ পাঁছুড়ার নাম কেবল শব্ধ 


ফুলরা। 
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বিস্তাসের তারতম্যে এমনি মধুর হই- 
য়াছে বে তাহা সহজে অভ্যাস হথ» এই 
শেষোক্ত গ্রন্থ নিচস্ষের রচব্িতাগণ “কবি- 
রাজ” উপাবি পাইয়াছেন। তার পর 
শব্দবিস্তাসের চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গীত। 
সঙ্গীত বুবিতে কেবল শব্দের সন্নিবেশ 
বশত কি মোহিনী শক্তিৰ আবির্ভাব 
বুঝা যায় । তুমি গানের ভাব বুঝিলে, 
স্ুরতালের ভাবভগ্ষি বুঝিলে তুমি ত মুগ্ধ 
হইলেই। আর আমি কিছু বুঝিলাম 
না,আমি আরও মুগ্ধ হইলাম, আমি কেন 
আমার ছয় মাসের শিশুটী পর্যন্ত মুগ্ধ 
হইবে, জীবজন্ও যুগ্ধ হইবে। এরূপ 
মুগ্ধ হইতে হয কেন? তাহার কোন 
বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? আছে 
বৈকি? কিন্ত বিজ্ঞান এক স্থানে গিয়া 


এইরূপ হয়। কেন হয়? বিজ্ঞান বলিতে | 
পারিবেন না। তখন আমাকে জিজ্ঞাস! 
করিলে বলিব ইহার এই শক্তি। এই শক্তি 
সেই মহাশক্তির আংশিক বিকাশ, ইহা 
আমাদের ভক্তির জিনিস্‌, পূজার জিনিস্‌। 
তাই আমরা সঙ্গীত সাহিত্যের মোহিনী 
শ(ক্তকে, শান্তিমর়ী সরস্বতী প্রতিমায়, 
এই সুখময় বসন্ত সমাগমে স্বভাবের 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শবের স্থকোমল 
সামগ্রী দিয়া প্রীতি ও ভক্তির সহিত 
পূজা করি। এমন সহজ ধর্ম, সহজ কর্ম, 
সহজ পুজাপদ্ধতি, সহক্ত ভক্তি আর 
কোথায় পাইব। তাই আজ আমর! 
মনের আনন্দে, উৎসাহে, ভক্তিভরে 
জোড়করে বাসন্তিক পুষ্প কিশলয়াদি, 
অঞ্জলি লইয়া মাকে বলি “সকল বিভব 


আট্কাইবে, বিজ্ঞান বলিবে ইহাতে । সিদ্ধ পাতুবাক্‌ দেবতা নঃ !” 


তপপ পাপন পপ 


ফলরা। 


চতুর অধ্যায়ঃ | 


তিমির চিকুরচঘ পিঠে গুটাইল, 
প্রকৃতি ললাটে রবি সিশ্দুব ফুটিল। 
কুহুরে কে।কিল, বন আন্দোলিত বাঘ, 
ডালি করে ফুলরা তুলিছে ফুল তায়। 
নাই আর ফুলরার প্রকুল্ল বদন, 
কপোলে প্রকাশ এবে সঘন চুম্বন, 
প্রণয় আময় হৃদে অন্ুক্ষণ যার 

কি আশ্চর্য যদি গণ্ড পাও হয় তার; 
অদৃষ্ট অলক্ষ্য ক্ষীণ নরের জীবন্, 
ত্রাদিত সতত প্রেমী স্থকোমিল মন । 
কখন কি সুস্থ থাকে সেজন অস্তরে 


শ্হিরে যে মলয়. ভূ পিক স্বরে! .. । দেখিল ভাসছে গড নয়ন ধারায় 


। 


। 


যথায় প্রণয়, শঙ্ক। সদা সঙ্গী তাঁর, 
আলোকের সনে যথা সংযোগ ছায়ার । 
তোলে ফুল চারিদিকে চায় সচকিতে, 
দেখিতে না পায়, চায় যাহারে দেখিতে । 
হেন কালে মণিরাজ বনে উপনীত 

কি দাসত্ব রাজত্ব প্রণয়ে বিজড়িত ! 
কহিল ফুলরা “কেন বিলম্ব এমন 
কোথা বুঝি হয়েছিল নিশি জাগরণ 1” 
কহিন্হাসি মুখে বালা চায় মুখ পানে 
বিরস বিষাদ দেখে বসিয়া বন্থানে 
"্লীড়া হয়েছে কি কিছ” সভয়ে ইঁধায়, 


শনি 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








ডালি ফেলি ধেয়ে, আখি মুছায় বসনে, 
নাহি পারে সম্বরিতে আপন নয়নে ; 

| কেঁদে যুবা কণ্ঠে ধরি কহে ফুলরার, 
প্প্রণপ্িণী, কাল দেখা হইবে না আর। 
ফুলরা কহিল” কেন বল সমুদয়, 

আর না সহিতে পারি বিষম সংশর ।” 
প্বাণিজ্যে যাইতে হ'বে আদেশে পিভার” 
পড়িল অলক্ষ্য বজ্র শিরে ফুলরার 

পাষাণ পুস্তলি মত নির্নিমেবে চায়, 
বছুক্ষণে দীর্ঘশ্বাস উঠিল নাপায়, 

বহিল প্রবল শ্বাস হ্বদি বিদারিয়া 

সঙ্গে প্রাথ অন্ুগুজ নিণ উড়াহয়া, 

কহিল “যাইবে ভুমি বাণিজ্য কারণে” 
বিনা মূলে বেচে গেলে আমার শমনে | 
গলে গলে করে বনে উভয়ে রোদন 

কে কারে প্র বোধে, শোকে তুল্য ছুই জন। 
সম্বরিয়া কহে যুবা আশ্বাস বচনে, 

“কি করিবে প্রণত্বিণী ধৈধ্য ধর মনে; 
ত্বরিত আসিতে আমি করিব যতন, 

বিধি কষ্ট দিলে বল কে করে বারণ? 
উচ্চৈঃস্বরে ফুলরার সঘন রোদন 

আশ্বাস প্রবোধ বাক্যে কি হবে তখন । 
আপনি করেন ধাতা যে হৃদে আঘাত 
বেদন! কি হরে নরে বুলাইলে হাত? 
বহুক্ষণে খুলে বালা নয়ন কমল, 

আখি বরিষণে হ্বরি কিঞ্চিত শাতল | 
হৃদয়ে জলির উঠে, অনল যখন 
বধাচিত কি না পেলে নয়ন বরিষণ ? 
কহিল ফুলরা “ছুখী দৈবে সুখ পায়, 
দৈবের সে বিড়ম্বনা বুঝিলাম হায় 1” 
বনে তুলিতাম ফুল বাজারে বেচিতে, 

সুখ শেলে স্থান কেন দিলাম হৃদিতে  * 
যাঁপিতাম যামিনী কি সখের গিদ্রায় 
কখন ন'জানিতাম ছ্ঃস্বপন দায়; 
যার সনে দেখা হ'তে। হান্ত জলাপনে 































সময় কাটিত যেন সুখের স্বপনে » 
ছিল খাত চির ফুল্ল মুখ ফুলরার, 
কি জানি কি হেতু বাগ তাহে বিধাতার ; 
সরল লালসা রাগ জানি না কেমন, 
কুভাবে না চাঞিয়াছি কাহার বদন; 
প্রেমেব নিগড় সাধে পরিলাম পাঁয় 

জন্ম শোধ হারালেম হে প্রেম তোমায়) 
দিবা নিশি দীর্ঘ শ্বাস হৃদয় কম্পন, 

উচ্চে কেহ ডাকি;ল উৎলে উঠে মন) 
পরিহাসে হান্ত হীন ভয় হয় প্রাণে, 
জেনেছে কি প্রেম কেহ গোপন সন্ধানে ? 
অদশনে রুচি হীন ভূষণে আহারে, 

এই স্থথে স্বখী নাথ করেছ আমারে ; 
বারেক তোমার মুখ দর্শন আশায় 

ফুলরা সঠিত তবু এ সব জালা । 

যাও সুখে নাথ থাক যথায় তথায়, 

স্থথে থাক, এই মাত্র চাই বিধাতায ; 

এ শ্রবণে অমঙ্গল সংবাদ তোমার 

কভু না শুনিতে বেন হয ফুলরাঁর | 
বাশিজোর পবে ঘরে আসিবে খন, 
অগ্রে তার কপা মোরে করিও শমন । 
বেঁচে বেন না হয় করিতে দরশন 
আমায় দেখিয়া নাখ ফিরাবে বদন, 
পিক কাকে চির দিন না রয় মিলন, 
তোমায় আমায় প্রেম বুঝেছি তেমন ) 
কাহিনীতে শুনি প্রেমে নারী মারা ষায় 
সত্য তাই হয় কি না দেখি পরীক্ষায়। 
যুবা কহে ছিছি একি বচন তোমার, 
প্রণয়িনী ! আমি চির কিস্কর তোমার ; 
আনল না জলে, যদি ভান নিভে যাঁর 
মণিরাজ তথাপি কি ভুলিবে তোমায় ; 
ছুখানলে স্ব দ জলে তুমি প্রিয়া তাঁয়, 
বাক্য হবি দিয়া ভাল দহিলে আমায় ; 
পিক কাক মিল নয় তোমায় আমায়, 
জানিতে ও প্রেম প্রিয়! নীর ক্ষীর প্রান) 





ফুলরা। 


পূর্বে কহিয়াছি শঙ্কা নাহি করি আর, 
প্রণয়িনী ! পুত্র চির অধীন পিতার । 
বর্ষ না ফিরিতে আমি আলয়ে ফিরিব, 
হদে হদে হৃদয়ের জাল! জুড়াইব ; 
অতএব প্রণগরিনী ধৈর্য্য ধর মনে 
আমায় বিদায় দেহ প্রফুল্ল বদনে ; 
প্রবাস বিরহ বল নাহি ঘটে কার, 
বাটী ছেড়ে ঘেতে হয় বিদেশে বাজার । 
এত বলি হৃদে যুবা ফুলরাধ় লয় 
শুকাইল চোখে জল জুডাল হৃদয় । 
প্রেমের জীবন ঘাত্রা রীতি বরিষার 
ক্ষণে আলো বরিষণ ক্ষণেক আবার । 
কহিল ফুলরা “নাথ শপথ আমার 

বর্ষ না ফিরিতে বাসে আদিবে আবার” । 
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কপোলে চুষ্বিয়া মুবা কহে ফুলরার 

কোন্‌ প্রি দ্রব্য প্রিয়ে আনিব তোমার । 
ফুলরা কহিল “আমি কিছু নাহি চাই 

এই ভাবে এইখানে দেখা যেন পাই” 3 
কখন নয়ন পূর্ণ জল ঢল ঢল, 

যুবা কহে “বিদায়ে রোদন অমঙ্গল” 

হেন মতে বিদায় লইল ছুই জন 

কেমনে, কি মনে জানে ঠেকেছে যে জন। 
ইন্্রিয়ের অধিপতি মানি যদি মন 
প্রবামেতে যেতে প্রেমি বিদ্রোহী চরণ) 
পদে পদে করে পদ অন্তর তাহারে 
তিলেক ছাঁড়িতে মন নাহি চায় যারে ) 
পথ অশ্রু বিচ্ছিন্ন না বাধা মানে তায়, 
দেহ পাশে বেঁধে প্রাণে টেনে নিয়ে যায়। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


১ 
কিছুই ছিজ বা, ছিল তব অবস্থান, 
রবে, কিছু রহিবে না আর; 
তুমি কাল বলবান 
কোন অসাধা, অনাধ্য তোমার? 
২ 
অশনি পতনে প্রাণ পাঁয় যেই জন, 
কুশাঘাতে ক্ষয় কর তারে; 
সিন্কুতল মগ্ন জনে বীচাঁও জীবন 
সন্তরিতে, বধ নিয়া পারে। 
৩ 
রবি শশী কাটি ছুটি ঘুরাইয়। করে 
কি কৌতুক কর প্রদর্শন | * 
সোনা ব্ূপা কর ধুলা পরশের ভরে 
ইন্্রজালী কে আর এমন ? 


র 


৪ 
বর্মস্জ মনৰ পুত্তজি বাঁধি তায, 
কত নাট্য হয় অভিনীত ! 
তুমি আছ নেপথ্যে যে জানিতে ন! পায় 
সে ভাবে পুন্তলি ক্রিয়াস্থিত। 

৫ 
হাসাইলে হাসে, কাদে, কাদাও যখন, 
উঠে, পড়ে চাতুরীতে তর। 
সাজে সাজে রাজা প্রজা বীর ধীরগণ 
সাজ বিনে সমতুল সব। 

৬ 


বিলোল লহরী ছিল সাগর যথায়, 
এবে যেন লহরী স্তস্তিত ) 

ক্রমে সোপানিভ তথ হিমালয় কার। 
তিমি রাঞ্জে দক্তী বিশ্লাজিত। 





৩২৪ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





গলাও ভূধর, সিন্ধু জমাও গিরীতে, 
বাঘু চরে পূর্বের নদীতে । 
সব পার কাপ, তুমি পার কি মুছিতে 
প্রেম স্থৃতি প্রেমির হদিতে ? 

৮ 
অভ্যাসে ভূপাল ভোগ পারে ভুলিবারে, : 
ভূলে ভিক্ষু ঝুলি আপনার, | 
অকপটে ভালবেসে ভুলিতে কি পারে, 
প্রেমি কভু প্রিয় মুখ তার! 

৯ 
বস আর হাঁদ পত্র প্রেম গ্রন্থ তায় 
আপিঙ্গন নির্ডরে মুদ্রিত, 
যাবৎ ক্ৃতান্ত কীটে না কাটিয়া খায়, 
ভাব কভু নয় অন্তরিত। 
বিরহিনী, মুগ্ধ সুখী ফুলরা এখন, 
অতি দূরে অতি প্রিয় জন, 
বনু দিন গত তবু নয় পুরাতন 
নবীনার বিয়োগ বদন। 

১১ 
একা যায় সে বনে, সে বন এবে বন, 
কাদে বসি তমালের তলে ; 
পাঞ্ডুর কপোল আরো পার বরণ, 
আভা ধৌত অশ্রু জলে । 

১২ 
না হাসে না আলাপে না রুচি সনে খায়, 
কালী ফুলকায় ফুলরার ; 
কোমলা কামিনী কি বাচিত এ দশায়, 











আশা ! বিনা আশ্বীসে তোমার ? 
১৩ 

পট বৈদ্য কি তুমি বিদীর্ণ হৃদয়ের ! 

কি শীতল তব প্রলেপন ! 

ছুঃখ সুখ বিচারিয়া দেখিসংসারের, 

সুধু তব বিয়োগ মিলন ” 








১৪ 
রাজ্যে রাজা অতি ছুখী অভাবে তোমার, 
মুকুট-সে নিগড় মাথার 
ছুঃখি কৃষি, স্থখের রাঁজত্ব কিবা তার 
থাক তুমি কুটিরেতে যার) 

১৫ 
অশ্রু লবণান্থু গিরী মাঝে অবস্থান, 
শোঁধে নর অমিয় বঞ্চন 
মতির মন্দার বাঞ্চা বাস্তকী প্রমাণ 
আশা সুধা প্রকাঁশ মন্থন ) 

১৩ 
প্রাসাদ, কুটীরে তব ভ্রমণ ভিক্ষায় 
তবু ঝুলি পুরে না কখন, 
হেসিদ্ধ ভিক্ষুক ! কিন্থ তোমার ঝোলাঁয় 
পেতে পারে, যার-যাঁয় মন্‌ । 

চর্গী 
জীবনে সে মবে, ঘরে তুমি নাই যার, 
মরে বাচে কৃপায় তোমার, 
দেখাও মুদ্রিত নরে সে সুখ সংসার 
কুস্থমেতে কীট নাই যার; 

১৮ 
ভিক্ষুক কথায় সাধে অভ্যাস আপন 
সি“হাসনে বসিবে যেমনে, 
স্ুললিত গীত শিখে রাখে মৃকজন 
গাবে ক ফুটিবে বখনে । 

১৯ 
কি মোহিনী মায়া! কিছু বুঝি না তোমার, 
হাপি মুখে দেখি তব হাপি, 
জানি মনে, বলিয়াছ মিথ্যা কতবার, 
তবু তব মিথ্যায় বিশ্বাসী 3 

২০ 
বিষাদ বিঘোর মন অশ্ব বরিষণ, 
উচ্চ পুচ্ছ শকত্র শিখী যত, 
ঘত শীরে আশঙ্কার অশনি গর্জন 
তোমার বিজলী জলে তত। 
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২১ 
এক ছুই তিন ক্রমে যত দিন যায়, 
ফুলরার কায় তত ক্ষীণ, 
আশা বাড়ে মনিরাজ আসিবে ত্বরায়ি। 
গত হ'য়ে গেল এত দিন। 

২২ 
সে বনে দুজনে হবে মিলন আবার, 
বসে হেন আশা কল্পনায়) 
ক্ষণে ক্ষণে বিরহের দশা আপনার, 
সরলা সকলে ভুলে যায়; 

৩ 
হেন ভাবে কাটে দিন, নিশীয় স্বপন 
সন্তাপিতে লয় অক্কোপর, 
তঙ্ু যার ইন্দ্রধন্ু অনুর গঠন 
স্থরমা ভঙ্গুর রূপধর 

২৪ 
স্বপন অলীক, খ্যাতি অলীক চ্োমার 
আছে তব পৃথক সংসার, 


নাহি সেই, হবে ছায়া, তাহা! কি ইহার? | 


অথবা এ ছায়া বুঝি তার? 

৫ 
নয়ন খুলিলে টুটে সংসাঁব তোমার, 
সে যদি অলীক সে কারণ, 
কিসে সতা জাগ্রত স্বপ্নের সংসার 
নাহি থাকে মুদিলে নয়ন ! 

১৬ 
কি বিচিত্র মাল। গাথ স্ত্রে কল্পনার, 
মূলা ফুলে মালতি মিলিত ) 
আছে ফুল জানা শুনা, আছে নামে যার, 
আছে জান", কড় পরিক্ষিত। 

২৭ 
দেহ ভিন্ন আছে অন্য জীব নাম তাঁর 
বিন! দেহে স্থখ ছুথ পা, 
স্বপন ! ষে চিন্তিয়াছে রহস্ত তোমার 
তার না সংশয় রয় তায়? 


২৮ 
দেখিয়াছি স্বপ্প থেকে জরায়ু শয়নে, 
দেখিতেছি, সংসার স্বপন, 
দেখাবে স্বপন পুন যামিনী মরণে 
কবে তবে লভিবে চেতন? 

হন 
অজ্ঞান আধার রাত্রে শরীর শ্যায় 
থেকে জায়! মায়া আলিঙ্গনে, 
বিবেক নয়ন মুদে মোহের নিদ্রায় 
ভব স্বপ্পে আছি অচেতনে ; 

৩০ 
হাঁ ঘে জেনেছে, সেকি জাঁগাবে আমায়? 
দেখিব কি জ্ঞানারুণোদয়, 
শুনিব শতিতে পাখী তত্ব মসি গায়, 
পাব শাস্তি মধুর মলয়? 

৩১ 
ভব স্বপ্ন হতে স্বপ্ন, তোমার স্বপন 
ভাল মানি বিচারিয়া মনে, 
ভব স্বপ্নে মিলে না যা করি প্রাণপণ, 
তোমায় তা পাই অচেতনে ) 

৩২ 
পোতে শুয়ে নাবিক নিবাঁস নিজ পায়, 
প্রবাসি প্রেয়সী হাদে ধরে, 
লোকাস্তর হতে পুত্র নিদ্রিতা মাতায় 
ডাকে আসি পরিচিত স্বরে ১ 

৩৩ 
রাজাত্মজ আত্ম দোষে কামন! কাস্তার 
প্রাপ্ত দৈন্স নরত্ব এখন ) 
অপূর্ণ সংসারে না বিলাস মিটে তার, 
স্বপ্ন, পুর্ব সম্পদ স্মরণ । 

৩৪ 
সংসার রেখেছে দূরে সংসারের সার, 
ফুলরা কি বাচিত জীবনে ? 
দি নিশামনি মুখ মণিরাজ তার 
নিশার ঝা গখাত বপন [._.. 
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৩৫ 
আখি খুলে বৃথ! যার করে অন্বেষণ, 
আখি মুদে দেখা পায় তার, 
দিবায় আশার ধ্যান, নিশায় স্বপন 
হেন কাল কাটে ফুলরার। 

৩৩ 
কেহ কাল কাটে, কারু কালে কাটে হায়, 
কালের শকট দ্রুত ধায় 
গৌরব গ্জনে কেহ আরোহিয়া যায়, 
দীন কেহ চাপা পড়ে তায়। 

৩৭ 
তৃতীক্স প্রহর বেলা অবসান প্রায়, 
ফুলরা বসিয়া! নিকেতনে 
কতগুলি ফুল তুলি গাথিছে সুতায় 
বিরলে, বিষাদে, মৌন মনে ) 

৩৮ 
অন্ধ মাতা বসি তার কুটার আগারে, 
কতু কিছু জিজ্ঞাসে কন্তায়, 
ফুলরা বিমর্ষ কেন বুঝিতে না পারে, 
কেহ তার নাহি আর হায় ! 

৩৭৯ 
হেনকালে প্রতিবাসী বালা এক জন 
স্বজাতীয়া আইল তথায়, 
ফুলরার সম বয় অসিত নয়না 
কহিল চাহিয়! ফুলরায়-- 

৪০ 
“মালা গাঁথা হয় নাই ফুলরা তোমার, 
যাবে তবে নগরে কখন ? 
সময় হয়েছে বর ঘরে ফিরিবার, 
এস যদি যেতে হয় মন”। 

৪১ 
“কাহার বিবাহ হলো” ফুলরা সুধায় 
“নাম নাই আমার স্মরণ” 
প্রতিবাসী বলে “বিক্ক' এমন ঘটার 
কভু না দেঙখছে কোন জন ॥ 
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৪২ 
এস যাই, ফুল হার দিব উপহার, 
পাইব বিস্তর পুরস্কার ; 
শুন নাই তুমি এ বিয়ার সমাচার, 
নগরে কি-যাও নাই আর” ? 

৪৩ 
ফুলরা কহিল “ছিল অস্তুখ শরীরে, 
বহু দিন না যাই নগরে, 
তুমি যাও, যাইব না” কহে ধীরে ধীরে, 
সে কহে “কি হবে বসে ঘরে” ? 

8৪ 
ফুলরা ভাবিল যাই নগর ভ্রমিয়া] 
দেখি যদি জুড়াই অন্তর, 
সন্ধান লইব তথা স্থযোগ বুঝিয়া 
মণি মম এসেছে কি ঘর! 

৪৫ 
হেন ভাবি সঙ্গে করি ফুলের মালায়, 
ডালিপবে তুলে সযতনে 3 
অন্ধ জননীর কাছে লইয়া! বিদায়, 
চলে বালা সঙ্গিনীর সনে । 

8৩ 
“থাক মাতা, দীপ জালিব আসিয়া” 
হেন মতে বলে বালা যায়, 
পায় পায় বার বার ফিরিয়া ফিরিয়] 
অন্ধ মায় মমতার চায়; 

৪৭ 
উতরিল ছুই জন নগরে যখন 
সমারোহে বর চলে ঘর, 
সত্য বটে পরিণয উত্সব এমন 
কেহ নাহি দেখেছে সত্বর। 

৪৮ 
চান্দনী ছায়ায় এক পথ সন্গিধানে 
বিশ্রামিছে বরঘাত্রগণ, 
মাঝে স্থশোভিত চতুর্দোল! যানে 
বসে বর কন্যা ছুই জন । 
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৪৭ 
বিপুল জনতাঁ, গঞ্জে হয়, হস্তিচয়, 
কত মত বাজিছে বাদন) 
বিভৃষিত বরঘাত্রী কোলাহলময়, 
করে পথে গোলাপ দিঞ্চন ; 

৫০ 
জনতায় ফুলরা নাঁ দেখা পেলে আর, 
কোথা গেল সঙ্গিনী তাহার, 
ধীরে ধীরে চলে বাল। কাছে শিবিকার, 
দিতে বরে হার উপহার । 

€১ 
রক্ত পট্ট বাঁসে চাঁরু শিবিকা! রচনে 
রক্ত বাস পরা দাসগণে ) 
রক্ত গণ্ড বর কন্তা আরক্ত বসনে 
রক্ত রবি পশ্চিম গগণে । 

৫২ 


বর গলে হার বালা যতনে অর্পিয়া 


মুখ তুলে মুখ পানে চায়, 
পাঁধাণ প্রতিমা হেন ক্ষণেক থাকির! 
আর্ত স্বরে পড়িল ধরায়) 

৫৩ 
তাস তরে ধরে তুলে কিস্করের দল, 
নাঁশায় না বহে আর শ্বাস, 
কোলাহলে কেহ বা বদনে দেয় জল, 
কেহ অঙ্গে করিছে বাতাস । 

৫৪ 
বারেক চাহিয়া বর বালার বদনে 
সঘনে কাপিছে শিবিকায় ১ 
ছুই ভূজ প্রসারিয়া যেন আলিঙ্গনে 
অতি বেগে পড়িল ধরায় । 

৫৫ 
মাথার রতন চূড়া পড়িল অন্তরে, 
ছিঁড়িল কণ্ঠের মতিহার, 
কুঙ্কমিত কায় লুটে ধরা ধূলিপরে, 
উঠিল বিশাল হাহাকার । 


৫৩ 
বিফল ব্যজন, বৃথা গোলাপ সিঞ্ন, 
মুদিত নয়ন ছুই জন) 
মসি মাথা! ছুই মুখ মধুর গঠন, 
সুন্দর ছুতন্থ অচেতন । 

৫৭ 
হেমরাজ বণিক-প্রধান খাঁতি যার 
দেখে পুত্র মিলে না নয়ন, 
ক্ষণেক নীরব রহি পাষান প্রকার, 
সেও হ'লো ধরার পতন । 

৫৮ 
ফুলরার প্রেম হ'তে ভুলাইতে মন, 
ত্বরা পুত্রে মানি নিকেতন 
করেছিলে বিবাহের যত আরোজন, 
বিফল তোমার সে যতন। 

৫৯ 
মণিরাঁজ পাইল না অবসর আর, 
বারেক দেখিতে ফুলরায় ; 
বিবাহ স্বীকার করি শাসনে পিতার 
পিভাসনে প্রাণে যার! বায় । 

৬০ 
আপিয়া ভীষকগণ দেখে তিন জনে 
প্রাণ তন্ত্র কম্পন রহিত ; 
মদন উত্সব সুখী বিবাহ প্রাঙ্গণে 
দগুপানি বম বিরাজিত। 

৬১ 
মণিরাঁজ-জননী শুনিল সমাচার, 
কোন কথ, শুনিল না আর-_- 
প্রস্থান করিল যথা আগে গেছে তাঁর 
প্রিয় পতি, প্রাণের কুমার । 

৬২ 
হা নবোঢা বিধবারে ! জীবন তোমার 
ভাল ছিল, গেলে এই ক্ষণে ) 
কত ভাল জানিলে না অসির প্রহার, 
বড় ব্যথা করাত কর্তনে | 


€৪২ 





রঙ 
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৬৩ 
দিন বাত্র পরস্পরে করে আকর্ষণ 
কালের করাত শিরোপরে, 
ঘন দণ্ড গভারাতে কর্তন সঘন 
অনু রূপে অশ্রচয় ঝরে। 

৬৪ 
প্রদীপ জালিবে কন্তা আসি নিকেতন, 
অন্ধ মাতা ঘরে আছে তার, 
বাঁচিবে কি যখন সে করিবে শ্রবণ-- 
নিভেছে ফুলরা দীপ তার? 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


৬৫ 
কে ফুল তুলিবে ভূঁ্গ গুঞ্জ গীত স্বরে 
ফুলে কাননে ফুলবার, 
ছিড়িল অতুল কলি কাল-মালিকরে 
সংসার এ উদ্যান তাহার 

৬১৩ 
ফুলবা মালিনী তার প্রেম গাথা হার 
ছিড়ে গেল গাথিতে গাথিতে, 
ধীমান পাঠক! দোষ নয় সে আমার 
হ'লো আছ স্ত্রের ক্রটাতে। 


আমস্তগবদৃগীতী1 | 


৪1 গীতার প্রক্ষিপ্ততা-বিচার করি কেন? 


এক্ষণে আমাদিগের সন্গুথে এক গুরু- 
তর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে--গীভাকাৰ 
প্রকৃতই মহাঁভাবভপ্রণেতা ব্যাসদেব 
কিনা? বর্তমানকালে পাশ্চাতাশিক্ষাঘ 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে একটা কুসংস্কার 
বদ্ধমূল হইতেছে যে, ভগবদগীত ব্রযাপদেব 
কর্তক রচিত নহে, অর্থাৎ গাতা অন্য 
কর্তৃক রচিত হইয়া মহাঁভাবতের মধ্যে 
ক্ষিপ্ত হইদাছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
এই কুসংস্কারটী আপনাআপনি প্রাপ্ত হন 
নাই। মনিয়র বিলিয়ম্স্‌ (21০0197 
ভাঃ)12709) প্রস্ৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত 


গণের অধিকাংশের মত এই যে, গীতা ' 


অন্ত কোন কবি কর্তৃক রচিত হইয়া 
মহাভারতে সন্গিবেশিত হইয়াছে । আমা- 
দের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় ও উক্ত মত 
প্রকাশ করিয়া! আপনাদিগের বিদ্যাবত্তার 
' পরিচম্থ দিয়া থাকেন । 





পাশ্চাতা পণ্ডিতের! গীতাঁকে মহা" 
ভাবতের প্রক্ষিত্তাংশ বলিলেও আমাদের 
তাহার প্রতিবাদ করিবার বিশেষ প্রয়ো- 
জন ছিল না। কিন্তু যখন বঙ্কিম বাবুর 
স্ঞাষ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধীভাজন বিদ্যা- 
বুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেখয় ব্যক্তিও উক্ত মত 
সমর্থন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, 
তখন ছুই চারিটী যাহা বলিবার কথা 
আছে, তাহা না বলিরাই বাকি প্রকারে 
নীরব থাকিতে পাবি ? 

বঙ্কিম বাবু তাহার গভীর গবেষণা- 
পূর্ণ “রৃষ্চচরিত্রে” মহাভারতের প্রক্কৃত 
সত্য বাহিণ করিবার জন্ত যেবপ প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তাহ। দেখিয়া আমরা যথার্থই 
গ্রীতিলাভ করিয়াছি-মনে মনে গৌরব 
অন্তভব করিয়াছি যে, বদেশে এক্সপ 
পুস্তকের লেখক আছেন এবং এক্সপ 
পুস্তকের পাঠকও আছেন । কিন্ত আমরা 



























পূর্বক ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে 
তিনি ছু এক স্থলে মতের যথেষ্ট স্বাবী- 
নতা৷ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভগ- 
বাদদীতাকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বল! 
তাহার এক দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিতে 
পারি । সাহেবেরা ইহাকে প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়াছেন বলিয়াই যে, তিনিও তীহা- 
দিগের মত প্রত্যক্ষ অনুসরণ করিয়া 
ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন, তাহা নহে। 
আমার এইটুকু মনে হয় বে, সাহেব- 
দিগের মতের পরোক্ষপ্রভাবে তিনি 
গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। 





৫। দার্শনিকত। গীতার প্রক্ষি প্ত 
হওয়ার সম্বন্ধে যথেষ্ট 
প্রমাণ নছে। 


বঙ্কিম বাবু মহাভারতকে তিন স্তরে 
বিভক্ত করিয়াছেন । তিনি বলেন, প্রথম 
স্তরের মহাভারত প্রকৃত মহাঁভারত। 
দ্বিতীয় স্তর “পারমার্থিক দার্শনিক তন্বের 
সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধমুক্ত” এবং এই স্তর অন্য 
কর্তৃক পরে রচিত হইয়া প্রথম স্তরের 
উপর প্রক্ষিপ্র হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা 
কর! যাইতে পারে । তৃতীয় স্তর অনেক 
শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইরাছে। যে 
যাহা খন রচিয়া “বেশ রচিয়াছি” মনে 
করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পৃরিয়া 
দিয়াছে । শান্তিপর্ব ও অন্রশাসনিক 
পর্বের অধিকাংশ, ভীম্মপর্ধের শ্রীমস্তগ- 
বদগীতা পর্বাধ্যায় ইত্যাদি এই তৃতীয় স্তর 
সঞ্চারকালে রচিত বলিয়া বৌধ হয় ১। 





১ কৃষ্টচরিত্রের একাদশ পরিচ্ছেদ দেখ। 





জ্রীমন্ভগবদগী তা। 





৩২৯ 








বঙ্কিম বাবু ভগবদগীতাকে তৃতীয় 
স্তরের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার সবিশেষ কারণ প্রদর্শন 
করেন নাই । গীতা “পারমার্থিক দার্শনিক 
তত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত,* সুতরাং | 
আমরা বলিতে পারি যে, বন্ধিম বাবুর 
মতে গীতা তৃতীয় স্তরের না হউক, অন্ততঃ 
দ্বিতীর স্তরের প্রক্ষিপ্ত তো! বটেই। 
আমাদিগের এখন বিচার করিয়! দেখ 
আবশ্তক যে, মহাভারতের ফোনও অংশে 
দার্শনিক ভাবথ।কিলেই তাহাকে আমরা 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে পারি কিনা । 
মহাভারতের পূর্বেও খুব সম্ভবতঃ, 
বিধিবদ্ধ ষড়দর্শন না! হউক, দার্শনিক 
আলোচনা ছিল। আলোচা বিষয়ের 
মধো সাংখ্য দর্শনই অধিক প্রচলিত ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতের ছুই 
তিন স্থলে, ভগবদগীতাঁর একস্থলে এবং 
এমন কি রামায়ণেরও একস্থলে সাংখ্য- 
দর্শনের সর্ধ প্রথম সঙ্কলফ়িতা কপিল 
মুনির নাঁমোলেখ দেখা যায় । যেসকল 
শ্লোকে কপিলমুনির নামোল্লেখ আছে, 
সেগুলি যদি প্রক্ষিপ্র হয়_হউক্‌। কিন্ত | 
এবিষয়ে একটী কথা। আছে । ষাঁহারা | 
প্রক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন অবশ্ত তাহাদের 
স্বরচিত শ্লোকগুলি রামায়ণ মহাভারত 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে এমন ভাবে 
প্রবেশ করাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, 
যাহাতে সাধারণ লোকে সেই শ্লোক গুলি 
মূলগ্রস্থের পরবর্তাঁ বলিয়। না মনে করিতে 
পারে। একটী ছৃষ্টাস্ত ধরিয়া বুঝা যাউক্‌। 
গীতার বিভূতি যোগাধ্যায়ে (১*ম 
অধ্যায়ে) “সিদ্ধানাংকপিলো! মুনিং* এই 
একটা কথা! আছে। ষ্ধি কোনও ব্যক্তি ; 
মহাভারতের উপর এইটুকু প্রক্ষিপ্ত 


ও 


করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 
নিশ্চয়ই মুলগ্রন্থের বিশ্বাসাদির সহিত 
সামঞ্রস্ত রাখিয়া! প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, 
যাহাতে লোকে ইহাকে পরবর্তী রচনা 
বলিষা মনে করিতে নাপারে। “সিদ্ধানাং 
কপিলো মুনি” সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল 
মুনি, এই কথাটুকু আছে । এই কথাটুকু 
হইতে আমরা ইহা বুঝিতেছি যে, মহা- 
ভারতের সময়ে কপিলমুনি সিদ্ধ পুরুষ- 
দিগের আদি ও অগ্রণী বলিয়া গণ্য 
হইয়াছেন। কারণ যদি এই শ্নোকাংশ 
প্রক্ষিগ্র ন! হয়, তাহা হইলে ০৩1 কোনও 
কথাই নাই ; আর যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত হয়, 
তাহা হইলেও নিঃসন্দেহ প্রক্ষেপক 
জানিতেন যে মহাভারতের সময়ে কপিল 
মুনিকে সিদ্ধ পুরুষদিগের মধ্যে প্রধান 
বলিয়া গণ্য করা হইত এবং তাহারই 
সহিত সামপ্রন্ত রক্ষা করিনা তিনিও 
কপিলমুনিকে সিদ্ধপুরুষদিগের প্রধান 
স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই যৃক্তি 
অনুসারে, কপিলমুনির নামোল্লেখবিশিষ্ট 
শ্বোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রক্ষিপ্ হউক, 
সেই সকল. শ্লোক হইতে আমরা ইহা 
বুঝিতেছি যে, রামায়ণ. মহাভারতের, 
অন্ততঃ মহাভারতের পুর্বে, কপিল সিদ্ধ 
পুরুষ বলিয়! গণ্য? হইয়াছিলেন একং 
তাহার কৃত দর্শনেরও নিশ্চয়ই বিশেধ 
প্রচার হইয়াঁছিল। এরূপ অবস্থায় সুকবি 
মহাভারতকাঁর ব্যাসদেবের স্ভায় খষি 
তাহা যে জানিতেন না কিন্বা জানিয়া 
যে স্বরচিত ইতিহাসের মধ্যে তৎসন্বন্ধীয় 
কোনও কথা প্রবেশ করান নাই, তাহা 
| সম্ভবপর বলিয়া বোঁধ হয় না। বরঞ্চ 
প্রসিদ্ধিই আছে যে. ব্যাসদেব বেদ সকল 
| বিভাগ করিয়াছেন, বেদাস্তক্থত্র রচন! 


 চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান পরবং সমীরণ। 





করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি যে একজন 
আধ্য বলিম্বা প্রসিদ্ধ ছিলেন তদ্ধিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ব্যাসদেবকৃত মহাভাঁরতে 
দার্শনিক ভাঁব থাকিতে পারে না, একথা 
বলিবার পুর্বে প্রমাণ করা আবশ্তক | 
যে, ব্রন্গস্থত্রকর্তী, বেদবিভাগকর্তা৷ ব্যাস- 

দেব ও মহাভারতকার ব্যাসদেব এক 
নহে। তাহা! প্রমাণ করা বড়ই ছুরূহ। 
সুতরাং মহাভারতে দার্শনিক কথা 
থাকিলেই যে, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইবে, 
তাহার নিশ্চয়তা নাই। ভগবদগীতা 
দার্শনিক কথাতে পরিপূর্ণ, তাই বলিয়া 
যে তাহাকে প্রন্িপ্ত বলিতেই হইবে, 
আমর এন্সপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়। বসিতে 


পারি না। খুব সম্ভবতঃ দার্শনিক কথা 
থাকিলেও ভগবদগীতা মহাভারতে | 
প্রক্ষিপ্ত নহে। 


৬। যুদ্ধারস্তে গীতা সন্বাদ 
সম্ভব কিনা? 


প্রক্ষিপ্তবাদীদিগের কেহ কেহগীতাকে | 
মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলিবাঁর অপর একটা 
হেতু প্রদশন করেন। তাহাদিগের মতে 
যুদ্ধারস্তে গীতাঁর ন্যায় একট! সুদীর্ঘ 
দাশনিক বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব নহে ১। 
মহাঁভারতকে কাব্য হিসাবে ধরিলেও, 
তাহারা বলেন যে, ব্যাঁসদেবের স্তায় 
স্থকবি তাহার মহাভারতে যুদ্ধকালে 
এরূপ সুদীর্ঘ দার্শনিক উপদেশ বলিয়া 
অসঙ্গতিদৌষ আনিতে পারেন নাঁ। 


১। প্রসিদ্ধ ইংরাজ পুরারত লেখক ডাকার 


রবার্টনন বলেম যে, দুই সৈন্যদল যুদ্ধর্থ দ্।য়মাদ 
রহ্যাছে, এরূপ সময়ে ধর্মাবিষয়ে অষ্টাদশ দীর্ঘ 
উপদেশ দেওয়! সম্ভব নহে। 


জ্রীমপ্তগবতদ্গীতা । 


ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমরা এই 
বলি, এমন কোনও কথাই নাই যে, 
উপদেশ দিবার কালে শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
ংশের গীতোক্ত প্রত্যেক শ্লোকটা 
উচ্চারণ করিয়া বগিয়াছিলেন ধরিয় 
লইতে হইবে । শ্রীরুঞ্জ ঘে ভাবের কথা 
বলিয়াছিলেন, ব্যাসদেব হয় তো! সেই- 
গুলি সাজাইফ! লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
এই উপদেশ শ্রীরুঞ্ণেরই উক্তি হউক বা 
ব্যাসদেবেরই লেখা হউক, যুদ্ধারন্তে এই 
উপদেশ দেও! হইয়াছিল বলাতে আমর! 
কে'নও কপেই অসন্গতি দোষ দেখিতে 
পাইতেছি না! যে সময়ে এই উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বল! হইয়াছে, 
সেই সময়ে এই গীতা অপেক্ষাঁও সুদীর্ঘ 
উপদেশ দেওয়া যাইত সন্দেহ নাই। 
গীতাৰ প্রথম অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোক পর্য্যন্ত 
বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ| যাইবে যে 
গীতাসম্বাদ যখন আরন্ত হইয়াছিল, তখনও 
প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধের আরন্ত হয নাই-- 
তখন শঙ্ধ্কনি, বারোচিত আক্ষালন, 
বাহরচনা, বুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত পরামর্শ 
প্রভৃতি চলিতেছিল। স্থতরাং এরূপ 
সময়ে গীতাসম্বাদ্দে অসঙ্গতি দোঁষ 
আদতেই আসিতে পারে না। এই 
সময়ে সংগ্রাম যদি প্রকৃতই আর্ত 
হইত, তাহা হইলে ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি 
কৌরব সেনাপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের উপ- 
দেশের খাতিরে কৃষ্টাজ্জুনের প্রতি 
অজন্্র তীর নিক্ষেপ করিতে ক্ষীস্ত 
থাকতেন না। 


৩৩৬ 


মূল মহাতারতেও দেখিতে পাই যে, এই | 
কুষ্ণার্জুনসম্বাদের প্রে ও যুধিষ্ঠির, ভীন্ম, 
দ্রোণ প্রভৃতি গুকজনেব নিকট যুদ্ধ করি- 
বার অনুমতি গ্রহণ কবিতে গেলেন। অন্থু- 
মতি গ্রহণরূপ শিষ্টাচাব সম্পন্ন হইয়া গেলে 
যুধিষিব স্বসৈন্ত মধ্যে ফিবিয়া আসিয়া 
ঘোষণা করিলেন যে, ছুর্য্যোধনের পক্ষ 
হইতে যে তাহার দলে আসিবে তাহাকেই 
সাদরে গ্রহণ করিবেন । এই ঘোষণান্ 
সারে ধৃতরাষ্ট্রপু্র যুযুৎস্থ তাহার দলে 
আসিয়া যোগদান করিলেন । এগুলি 
কর্ধ্য সম্পন্ন হইলে, তবে প্রকৃত সংগ্রামে? 
আরন্ত হইল। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি 
যে, মহাঁতাবতেরু গীতাসম্বাদে কোনও 
র্ূপেই অশঙ্গতিদোষ আসিতে পারে না । 

ইহার উপর আরও একটু কথা এই 

যে, কৃষ্ণাজ্জুনের কথ! প্রকৃত প্রস্তাবে 
দাশনিক বিচার নহে) ইহা কেবল | 
অর্জুনেব গনবিষাদ দূর করিয়া কর্তব্য নিষ্ঠা 
আনয়ন করিবার জন্য ধর্মকথা মাত্র । 
আমরাও যখন বিপদে পড়িয়। কিংকর্তব্য- 
বিমুঢড় হই, তখন বন্ধুগণ কত দার্শনিক | 
ভাবহুক্ত ধর্মকথা বলিয়া! আমাদিগের 
কর্তব্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা 
করেন । অজ্ঞুনেরও কাধ্যকালে কর্তব্য- 
বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাই শ্রীকুষ্ণ 
ধর্ম্োপদেশের দ্বার! তাহাকে কর্তব্যনিষ্ঠ 
করিয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র। এই সকল 
দেখিয়া! আমরা ভগবদগীতাকে অসঙ্গতি- 
দোষের উল্লেখ করিয়। মহীভীরতের মধ্যে 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে পারি না। 


মি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


রণজিৎজিংহ। 
বীরকীন্তি। 


যে দুর্দান্ত মহাবীরকে, সভাজগতের 
বিপুল সেনা দমনে অসমর্থ হইয়া পুনঃ- 
পুনঃ পরাজিত হইয়াছে, সেই মহাবীরের 
ভারতাক্রমণের অভিলাষ বাক্ত হইলে, 
ইংরাজ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন । 
কাষেই ইংবাঁজরাঁজ রণজিৎ এবং আফ- 
গাঁনগণের সিন মৈত্রিভাব স্থাপন 
করিতে বাধা হইলেন। এই নিমিত্ত 
১৮০৮ খৃষ্টান্দে মিঃ এলফিন্ষ্টোন আক- 
গান রাজ্যে এবং মিঃ মেট্কাফ লাহোরে 
দূত স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। রণজিৎ 
কুটিস দূতকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ 
করিলেন বটে, কিন্তু ফরাপীগণের ভারত 
আক্রমণ কিরূপে তীহার পক্ষে অনিষ্ট- 
দাক্ক হইবে বুঝিতে পারিলেন না। * 

সে ঘাহী হউক মেট্কাঁফের লাহোরে 
অবস্থানকালে রণজিৎ পুনরায় শতক্র 
উত্তীর্ণ হইয়া, ফরিদকোট ও অন্বালা 
অধিকার, মালর কোটাল ওথানেশ্বরে কর 
গ্রহণ এবং পাতিয়ালারাজকে তাহার 
আশ্রক্লাধীন হইত বাধ্য করিলেন। 
এমন সময়ে ইউরোপ হইতে সংবাদ 
পৌছিল যে, মহাবীর নেপোলিয়ন সমুদয় 
ইউরোপের সহিত লোকত্রাস সংগ্রামে 
নিযুক্ত হওয়ায় তাহার ভারত আক্র- 
মণের আর সময় নাই । ইংরাক্জগণ সুস্থির 
হইলেন । এক্ষণে নিরাপদে তাহাদের 
ভারতীর রাজনীতি পর্যালোচনার অবসর 
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হইল। রণবীর-রণজিতের রাজ্য এবং 
স্থাবিস্তৃত সীমান্ত বর্তী প্রদেশে, কর্তক- 
গুলি মিত্ররাজা সংস্থাপন মঙ্গলজনক মনে 
করিয়া ইংরাজগণ এক্ষণে শতদ্র পুলি- 
নস্থ সর্দারগণকে আশ্রয় দানে অএসর 
হইলেন এবং মেটকাফকে অতি সন্তর্পণে ও 
সসম্তরমে জানাইতে বলিলেন যে অতঃপর 
বরণজিৎসিংহকে শতদ্র নদীর দক্ষিণপার্্ 
অবধি লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে হইবে । 
বামপার্থের নরপতিগণ এক্ষণে ইংবাজের 
শরণাগত হইয়াছে। ইংরাজ-দূতকে 
রণজিতের সম্মুখে অতি সন্তর্পণে স্থখোগ 
বুঝিরা এই প্রস্তাব করিতে হইয়াছিল । 
একদিন সায়ংকালে মেটকাফ রণজিতের 
সহিত, প্রাসাদের ছাদে সন্ধা! সমীরণ 
সেবন কবিতে করিতে অতি নত্রভাঁষে 
এই প্রস্তাব করিলে, রণজিৎ সিংহ কিছু 
মাত্র উত্তর না দিয়া ছাদ হইতে অবতরণ 
পূর্বক এক অশ্থে আরোহণ করিয়া সন্খু- 
থস্থ ময়দানে চলিয়া! গেলেন। কিছুকাল 
পরে প্রত্যাগমন করিয়া বুটিস দূতকে 
বলিলেন যে, ইংরাজের অবিশৃশ্তকাঁরি- 
তায় তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি 
আরও বলিলেন, যখন প্রথমতঃ «এই 
স্বাধীন সর্দীরগণ ইংরাজের আশ্রয়ার্ধীন 
থাকিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন 
ইংরাজেরা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই । 
এক্ষণে যেমন তিনি ভূরি ভূরি অর্থ ও 
অজশ্র শোণিতপাতে এ সর্দীরগণের উপর 
আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হইলেন, 





রণজিতৎমসিংহ। 


৩৩৩ 





অমনি ইংরাজেরা অতি শান্তভাবে এ 
সর্দারগণকে ইংরাজের শাসনাদীনে অর্পণ 
করিতে বলিতেছেন। তিনি গরানিতে 
ইচ্ছা করেন, ইহা কিরূপ মিত্রতার 
পরিচয়! মেটকাফ মহারাজের যুক্তি 
নীতিবিরুদ্ধ বলিতে পারিলেন না, কিন্ত 
তিনি শিখ নৃপতিকে বলিলেন যে, এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলে ইংরাজেরা তাহার 
অবিচলিত চিরমিত্র থাকিবেন। তিনিও 
অন্যত্র তাহার ক্ষমতা বিস্তার করির। 
প্রভূত রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন। * 
সথপ্মাদর্শী সুচতুর শিখনৃপতি বুটিস- 
দূতের বাক্যের সদ্যুক্তি বুঝিতে পাি- 
লেন। পঞ্চনদে তখনও স্দূ5 শিখরাজ্য 
সংস্থাপিত হয় নাই। তখনও পঞ্চনদের 
যে সমুদয় স্বাধীন সদ্দার ছিলেন, 
তাহারা ইংরাজের শরণাগত হইলে 
পঞ্চনদ বিজয়ের পথ ছুর্গম হইতে পারে, 
এই আশঙ্কায় রণজিৎ ইংরাঁজের প্রস্তাবে 


সম্মত হইলেন এবং মেটকাফকে এই । 


সছুপদেশের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া 
২৫ এ এপ্রেল উভয় পক্ষে এই সন্ধি 
হইল যে, এপর্যান্ত শতদ্র পুলিনস্থ যে 
সমুদয় রাজ্য রণজিৎ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন, ইংরাজ তৎসমুধন্ে তীহার 
অধিকারম্বত্ব স্বীকার করিবেন। এই 
সমুদয়ের শাসন নিমিত্ত যত সৈন্য স্থাপন 
আবশ্তক হইবে, কেবল তিনি সেই 
পরিমিত সৈন্ত শতদ্রর বামপুলিনে রক্ষা 
করিতে পারিবেন। কিন্ত ইহার সন্নিকট- 
বন্তী রাজগণের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
করিতে তাহার অধিকার থাকিবে না । 
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শতদ্রর উত্তরে পঞ্চনদ ধৌত প্রদেশে, 
ইংরাজ লাহোর-রাজের অধিকারে হস্ত- 
ক্ষেপ করিবেন না। * 

এইরূপে লাহোবরাঁজের বিজয়েচ্ছা 
শতদ্রর উত্তরে সীমাবদ্ধ করিতে হইল । 
রণজিত সিংহের ক্ষমতা ও প্রতাপ এসময়ে 
এত দূর বিস্তারিত হইয়াছিল ধে, স্কুবি 
খ্যাত কাঙ্গাড়া ছুর্গাধিকারী সন্সর চাদ, 
রণকুশলী মহারাষ্ট্র সৈন্য তাহার ছু 
আক্রমণ করিলে, পঞ্চনদ সিংহের সহায়তা 
প্রার্থী হইয়া, তাহার পুল্রকে লাহোর 
দরবারে শ্রতিতূ স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। 
রণজিৎ কালবিলম্ব না করিরা কাঙ্গাড়া- 
ভিসুখে অগ্রসর হইলেন এবং ঘোরতর 
সমরে মহাবাস্্ী সৈম্ের পরাজয় সাধন 
করিধা কাঙ্গাড়। পরিত্যাগ পূর্বক 
গুজরাটে যাইয়া উক্ত নগর অবিকার 
করিলেন। গুজরাট অধিকার করিয়া 
রণজিৎ মুলতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
তত্রত্য আফগান নৃপতির প্রতিনিধি 
মুজাফর খা রণজিতের বিরুদ্ধে অধিক- 
কাল দুর্গ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া, তাহার 
অধানতা স্বীকার করিলেন এবং দণ্ডস্ব্ূপ 
১৮০,০০০ টাকা দানে স্বীকৃত হইলেন। 
এইরূপে মুলতানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার 
করিয়া রণজিৎ লাহোরে প্রত্যাবৃক্ত 
হইলেন। 1 

১৮১০ থুষ্টাব্ের প্রাক্কালে মহাঁসমা- 
রোহে বণজিতের প্রথম পুত্র খড্ামিংহের 
বিবাহ উত্সব সম্পাদিত হইল । এই স্যয় 
বৃটিস দূত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহার 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের শাসক লর্ড 
মিন্টো রণজিৎকে এক সুন্দর বিলাতী 
শকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। 
রণজিৎ এই অপূর্ব অশ্ববান পাইয়া! অতি- 
শয় আহলাদিত হয়েন ও ইংবাজ শাসককে 
উপযুক্ত উপহার প্রেরণ করেন। * 
বণজিৎ সিংহকে এই সময়েই সাহ 
স্থজার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। 
সাহসুজা আফগানস্থান হইতে বিতাড়িত 
হইয়া নানাদেশ পর্যাটন করতঃ কাশ্মীরের 
তত্রত্য শাসক আটা মহম্মদ কর্তৃক বন্দী 
হইলেন। এই এমকে সাহস্থজা ও 
জমনসাহের পরিবার মগুলী বণজিতরাজ- 
ধানীতে পঞ্চনদ সিংহের আশ্রয়প্রার্থ 
হইলেন। তিনিও সাদরে আপনার রাজ- 
ধানীতে তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। 
ইহার কিছুকাল পরে কাবুলের মনত 
ফতেখা কাশ্শীর অধিকার ও আটা 
মহন্মকে সমুচিত দণ্ড দিবার মানসে, 
রণজিতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
সহাধ্য প্রার্থ হইলেন। রণজিৎ সিংহ 
তদন্ুসারে সাহসী ও জুদক্ষ সেনাপতি 
মাখন চাদের অধীনে বহুল সৈম্ত প্ররণ 
করিলেন। সাহস্থজার পত্রী অকুবেগম, 
রণজিৎ সিংহকে বলেন বে, তাহার 
স্বামীকে কাশ্মীর হইতে কারামুক্ত করিয়। 
আনিলে তাহাকে কোহিনুর প্রদান করি- 
বেন । ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কান্দীর অবিরূত ও 
আটা! মহম্মদ বিদূরিত হইল। মাখনচাদ 
এই বিজয়ের পর সাহস্থুজাকে কারা- 
মুক্ত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে লাহোরে 
গ্রত্যাগত হইলেন । সাহস্থজা লাহোরে 


আনীত হইলে, রণজিৎ সিংহ দেওয়ান 
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মতিরাম, ফকির আজিজ উদ্দিন প্রভৃতি 
বিশ্বস্ত কর্মচারিগণকে অকুবেগমের নিকট 
কোহিনুর প্রার্থনায় পাঠাইলেন । সাহসুজা 
বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, কোহিম্থুর দানে 
ইচ্ছুক হইলেন না| তিনি ইহার পরি- 
বর্তে তাহাদের হস্তে পীতবর্ণের এক বৃহৎ 
পুখরাজ মণি দিয়া বলিলেন, ইহাই 
কোহিম্ুর। তাহারা সেই মণি রণজিৎ 
সিংহের নিকট আনয়ন করিলে 
রণজিৎ সিংহ তাহ! প্রক্কৃত কোহিন্তর 
নহে জ্ঞাত হইর়ঃ, সাহস্থজার আচরণে 
অতিশয় কুপিত হইলেন। যদিও সাঁহ- 
সুজা তখন সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তগত 
ছিলেন, তথাপি তিনি প্রতিশ্রুতি 
পালনের জন্য কোন প্রকার নিষ্টুর 
আচরণের অনুষ্ঠান করিলেন না। প্রাসাদ 
মধ্যে কেবলমাত্র প্রহরী রক্ষিত এক কক্ষ 
সাহস্থজার জন্য নিদ্দিষ্ট হইল । পরিশেষে 
মহারাজ স্বয়ং সাহসুজার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। সাহস্থজা আপনার অপরাধ 
বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। 
এইরূপে পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত 
হইল। এই মৈততি বন্ধন চিত্নস্বরূপ উভয়ে 
উষ্ভীধ পরিবর্তন করিয়া সাহন্গুজ। রণ- 
জিতের হস্তে কোহিনুর অর্পণ করিলেন । 
ইহাঁর পরিবর্তে রণজিৎ সিংহ সাহসুজার 
ভরণপোষণার্থ পঞ্জাবে তাহাকে বাৎসরিক 
প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা আয়ের এক 
জারগীর প্রদান করিলেন এবং তাহার 
নিমিত্ত কাবুল অধিকার করিতে সহায়তা 
করিবেন, আশ্বাস দিলেন ।” * 

রণজিৎ সিংহ এই মহারত্বের প্রকৃত 


মূল্য কি, অকুবেগমকে জিজ্ঞাসা করিলে, 





্' (শিখযুদ্ধের ইতিহান ও মহারাজ দলিপ 
সিংহ ২৭০, ২৮২ পৃষ্ঠা দেখ)। 








ক্ণজিৎসিংহ | 





উত্ত রমণী তাহার যে সুদৃট উত্তর দেন 
তাহা হইতেই রণজিৎ সিংহের ধারণা 
হইয়াছিল ঘে কোহিস্থরের প্রকৃত মূল্য 
প্পাচজুতি”। 

বণজিতের বিজয়াঁকাজ্ঞী ক্রমশঃ পঞ্চ- 
নদ বহিভূর্তি রাজ্যে প্রপারিত হইল। 
বীরবিক্রম ক্ষীণ বন্ধনের সক্কীর্ণ সীমায় 
কবে আবদ্ধ থাকিয়াছে ? ১৮১৫ খুঃ 
অবের মধাস্তলে রণজিৎ কাশ্মীর অধি- 
কারে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্ত 
তৎকালীন দুর্গম গিরি সঙ্কট অতিক্রম 
করিয়া শিখ সৈম্ত একে নিতান্ত পরিশ্রান্ত 
ছিল; তাহার উপর আবার বরক ও কুষ্টি- 
পাতে এবং প্রবল বাঁতার তাহার পরি 
শ্রাস্ত সেনা নিতান্ত অস্থির হইরা পড়িল । 
এদিকে কাশ্ীর শাসক মহম্মর আগিম- 
খাঁর অধীনস্থ আফগানগণ, উপরিভাগ 
হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল, অশ্বারোহী সেনা লইয়া 
শিখসেনীকে আক্রমণ করিল ; শিখসেনা 
পরাজিত হইল । রণজিং সিংহ বহু কষ্টে 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিনা এই 
পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ প্রতিজ্ঞ 
হইলেন। এই পরাজয় তাহার বিজপ্ন 
বাসনা আরও জাগাইযা তুলিল এবং 
অনন্তচিত্তে তিনি সৈন্ সংস্করণে মনো 
নিবেশ করিলেন । 

১৮১৮ খুঃ অবঝে রণজিৎ আর এক- 
বার মূলতান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তত্রত্য আফগানশাসক মুজাঃফর খা স্বীঘর 
স্বাধীনত। প্রচার করিলে রণজিৎ মূলতান 
ছুর্থ অবরোধ করেন। তিন মাসকাল 
অবরোধ এবং ঘোরতর যুদ্ধে আফ- 
গান সৈন্য শিখসৈন্তের নিকট পরাজিত 
হইলে, মূলতাঁন রণজিতের করায়ত্ত হয় । 


মূলতান অধিকার কবিয়া, প্লণজিৎ ছুর্গম 
আফগানিস্থানে স্বীয় বীর্য প্রসাবিত 
করিবার মানসে সেই বৎসরেই পেষো- 
যারে সৈন্য চীলনা করিলেন । অতি অক্প- 
কাল মধ্যে অসাধারণ বীরর্তে আফগান 
সৈন্যের পরাজয় সাধন করিয়া পেসোক়্ার 


৩৩৫ 


অধিকার এবং তাহার মিত্র এবং অনুগত 
জোয়ান দাদ খাকে দেই স্থানের শাসক 


পদে নিমুক্ত করেন। কেবল মাত্র 
তথার দুই দিবস অবস্থান করিয়া মহারাজ 
১৪টি তোপ লইয়া পেসোয়ার পরিত্যাগ 
করিলেন । শিখ সৈনা পেসোয়ার পরি- 
তাগ করিবার অবাবহিত পরেই,আঁজিম 
মহম্মদ খা অনায়াসে শিখনৃপতি স্থাপিত 
অকন্মণা জোয়ানদাদকে বিতাড়িত 
করিয়া, পেসোনার অধিকারে সক্ষম 
ভবেন। * 

রণজিৎ এই সংবাদ পাইয়া ব্যথিত 
হইলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীরে পূর্ব 
অবমাননার প্রতিশোধ লইতে উৎস্থক 
হওয়ার, তিনি পেসোয়ার ব্যাপার এক 
প্রকার ভুলিয়া গেলেন। এই উদ্দেশে 
তিনি ১৮১৯ খুঃ অবের মে মাসে কাশ্দীরে 
গমন করেন এবং ঘোরতর যুদ্ধে, ঢুরস্ত ও 
মহাবল আফগানগণের সম্পূর্ণবূপ পরাজয় 
সাধন করিয়া, জুন মাসের দ্বাবিংশতি 
দিবসে কাশ্মীর অধিকারে সক্ষম হয়েন। 
এইরূপে পুর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ 
লইয়া, তিনি পেসোয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিলেন । 


১৮২৩ খুঃ অন্দে শিখ নরপতি সসৈস্তে 


পুনরায় আফগানিস্ান অভিমুখে খান্রা | 


করিলেন । আজিম মহম্মদ, তাহার জ্বাতা 
স্্পপপলস পন 5775 
৯1100138168 14,070 05913 135 91 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








স্থবিখ্যাত দোস্ত মহম্মদ, ইয়ার মহম্মদ ও 
জর্ধর খাঁর সহিত ২০১০০ নির্বাচিত 
দুর্জয় আফগান সৈন্য, নোসিরার পর্বত 
শিথরে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ছৃ্ধর্য 
আফগানগণের সহিত সাহসী ও রণবিৎ 
শিথসৈম্ের এই মহা সমর ইতিহাসে 
নোপসিরার যুদ্ধ বলিয়া প্রখ্যাত। মার্চ 
মানের ১৪ ই তারিখে এই লোমহ্র্ষণ 
ভয়াবহ সংগ্রাম সঙ্বটিত হয়। একদিকে 
মহাবল হিন্দুদ্বেষী ভীমকার আফগান 
গণ, অপর দিকে মহারাজ পরিচালিত 
স্থনিপুণ শিখবাহিনী ; পরস্পরে স্বীর 
বীর্ধ্যবন্তা প্রদর্শনাভিলাষে রূণসঙ্জীয় 
কৃপাণহন্তে সেনানীগণের আদেশোন্ুখ 
হুইয়া বীরবিশ্বীসে দণ্ডায়মান । অচিরাৎ 
রণভেরীর নিনাদে শিখ পদাতি উচ্চে 
উপরিভাগে অবস্থিত আফগান সৈন্যের 
বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। দুর্গমস্থান, 
এ হুরমস্থীনে শিখপদাদি আফগানগণের 
বেগধারণ করিতে সমর্থ হইল না। 
আফগান সৈন্ত শক্রর দুরবস্থা দেখিয়া, 
সাহলাদে ঘোর কঙ্কারে আক্রমণ করিয়া 
শত্র সেন! ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল 
পাতি বিভাগে এই বিপদ দেখিয়া! মহা- 
বাজ স্বরং তথায় উপস্থিত হইলেন। 
বিন্ময়কর বীরত্বে পদ্াতি বিভাগে শৃঙ্খলা 
স্থাপন করিলেন, সেই সময় তাহার ছুর্জর 
: অশ্বারোহী সেনা মহাবেগে শক্র সেনার 
উপর আপতিত হইল। এই ভীষণ 
আঁক্রমণে পরাভূত হইয়া, আফগান সৈন্য 
ঝুণে ভঙ্গ দিল । শিখ অশ্বারোহীর ভীম 
প্রহর়ণে ১০,০০০, দশ সহজ আফগান 
দৈম্ভ চির ম্মরণীয় নোপিরার ক্ষেত্রে 
বিলুষ্ঠিত রহিল । এই জয়লাভের পর 
মহারাজ পেসোয়ার ও খাইবার পাঁস্‌ 





পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া, তাহার প্রস্ভৃত ক্ষম- 
তার পরিচয় প্রদান করিলেন। বিজিত 
সেনানী ইয়ার মহম্মদ অনন্োপায় হুইয়া, 
মহারাজের বশ্ততা স্বীকারে বাধ্য হইল। 
আফগানগণ বিলক্ষণ শিক্ষা পাইল যে, 
মহারাজের সৈন্তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হওয়া কি ধুষ্টতার কার্ধ্য। ৃঙ্মদর্শী 
মহারাজ রণজিও আফগানগণের নিষ্ঠুর 
প্রকৃতি ও তাহাদের বিদ্বেষ ভাব দেখিয়া, 
স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, বিজিত আফগান 
ভূমি তাহার অধিকারে রাখা অনায়াস- 
সাধ্য নহে ; এজন্ঠ তিনি ইয়ার মহম্বদকে 
অধীনতা স্বীকার করিতে দেখিসা সন্ধষ্ট 
হইলেন পরে পেসোয়ার লাহোর রাজ্যের 
অধীন রাঁজ্য করিরা, লাহোরে প্রত্যাগত 
হইলেন । 

এইরূপে অসাধারণ ক্ষমতা, বিস্ময়জনক 
রণনৈপুণ্য ও সৃতীক্ষ বুদ্ধিবলে, মহারাজ 
রণজিৎ সিংহ অঞ্চকাল মধ্যে পঞ্চনদর 
ধৌত রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার 
করিতে সক্ষম হয়েন। আফগানগণ, মূল- 
তান, কাশ্মীর ও পেসোরারে মহারাজের 
আধিপত্য স্বীকার করিল। পঞ্চনদ ধৌত 
বিস্তৃত রাজ্যের এখন তিনি অপ্রতি- 
দ্বন্দী শীনক। দুরন্ত ও অবাধ্য শিখ 
সর্দারগণ মহারাজের সদয় ও ক্ষমন্তাপন্ন 
রাজশাসনে, শান্তভাব ধারণ করিল। 
বীর বিক্রমের সহিত সদয় ব্যবহাঁর 
ও বাজ্যশীলনের স্ুশৃঙ্খলতাম্ম তিনি 
সাধারণের হৃদয় অধিকার কবিয়া 
লোকরঞ্জক নাঁম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মহারাজ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রিয় ও তত্তি- 
ভাজন ছিলেন; কারণ তিনি কখনও 
প্রজাগণের উপর অত্যাচার বা বল 
প্রকাশ করিতেন না। ব্বাজ্যে দ্য ও 
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রশজিৎসিংহ। 


অসৎ লোকের উপদ্রব, তাহার দোর্দও 
প্রতাঁপে অচিরাণ্ড শাসিত হইল । শিখ 
কআধিবাসীর নিকউ আমানত কব লভেই 
তিনি সন্তষ্ট খাঁকিতেন। যদি কোন 
বাজকর্শচারী কর সংগ্রহের নিমিত্ত প্রজা- 
গণকে উৎপীড়ন ও তাহাদের সহিত 
বিবাদ করিত, তাহা হইলে, রণজিৎ 
সিংহ প্রজাগণকে শাসন করিবার পরি- 
বর্তে, প্রায় কর্মচারিগণের পরিবর্তন 
করিতেন । রণজিৎ সিংহ অত্যাচারী 
শাসকের ক্ষমতা পরিচালনে সতত 
দ্বণা করিতেন। ধর্দ্তীরু নৃপতি ইহা 
সর্কসমক্ষে স্বীকার করিতেন যে তাহার 
| সমুদয় কার্ধ্য ও বিজয় লাভ ঈশ্বর অনু- 
গ্রহে বলিরা তিনি বিশ্বাস করেন । তিনি 
আপনাঁকে ও প্রজাবুন্দকে গোবিন্দের 
সাধারণ "তন্বের পবিত্র সভ্য বলিয়া নির্দেশ 
করিতেন । ইহা! হইতেই খালস! বাক্যের 
উৎপত্তি হয়। দান শীলত1 ও অপরিসীম 
সাহস সদ্গুণাবলীর জন্য শিখ অধিবাসী 
তাহাদের নৃপতির নিমিত্ত গর্বিত ছিল ও 
তাহার আদেশ প্রতিপালনে সতত 
উদ্প্রীব হইয়া থাকিত কারণ ইহা তাহা- 
দের ধ্রুব ধারণা ছিল যে, মহারাজ যাহ! 
করিতেছেন, তাহা তাহাদেরই মঙ্গল ও 
গৌরবের জঙ্টা | * 

মহারাজ শাসন সম্বন্ধে এইরূপ 
সংস্করণ ও উন্নতি করিয়া, শিখ সৈন্য 
সংস্করণে মনৌনিবেশ করেন। ইউ- 
রোপীয় সৈম্ভগণের সমুদয় শিক্ষা ও রীতি 
পদ্ধতি প্রথমেই তাহার মনোহরণ করে। 
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এই শিক্ষা ও এই নিয়মে তাহার সৈগ্া- 
গণকেও শিক্ষিত দীক্ষিত করিলে, তাহার৷ 
অধিকতর জুনিপুণ 'ও বণকুশলীয হইবে 
বলিয়া, মহারাজ আলার্ড, ভেনচুরা, কোর্ট, 
আভিটেবল, প্রস্ততি ইউরোপীয় সেনানী- 
গণকে নিযুক্ত করিলেন। এই সেনানী- 
গণ অগ্নকাল মধোই, অনায়াসে সেই 
শিক্ষিত বাহিনীকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
নিয়মে অলঙ্কত করিলেন। মহারাজের 
সুন্দর শিক্ষা ও নিয়মে দীক্ষিত সৈম্ত 
পাইয়ানিলেন বলিয়া, এই সেনানীগণ 
শিখ সৈশ্কে অল্লকাল মধ্যে পাশ্চাত্য 
নিয়মে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন। 
মহারাজের শিক্ষা ও ইউরোপীয় শিক্ষা 
মধ্যে বিশেষ গভেদ ছিল না! বলিয়াই, 
ইহা তাহাদের অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল। 
রণনিপুণ শিখ সৈশ্ত যে, তাহাদের স্থষ্টি 
ইহা তাহারা কখনই বলিতেন না) 
কারণ তাহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, 
মহারাজই এই হুর্জয় বাহিনীর সৃষ্ট 
করিয়াছেন ) তাহার! কেবল ইহার কিছু 
সংশোধন করিয়াছেন মাত্র | * 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা! ও 
জুযুশ দিগদিগন্তে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। 
তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপনে ভিন্ন ভিন 
নরপতিগণ উৎস্থক হইলেন। এমন কি 
রণজিৎ প্রবল পরাক্রান্ত রুষ সম্রাটেরও 
সহিত পত্রাদি প্রেরণ করিতেন । ভার- 
তের নৃপতিগণ তাহার সহিত মিত্রতা 
স্থাপনে আপনাদিগকে গৌরবাখিত মনে 
করিতেন। ১৮২৯ খুষ্টাকে আফগান 
নৃপতিকে রণজিৎ সিংহ মিত্রতা সহুচক 
উপচৌককন প্রেরণ করিলেন। গোয়া- 
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লিয়রের সুবিখাত বাইজাবাই তীহাকে 
পুজের পরিণয় কার্যে আমন্ত্রণ করিয়া 
পাঠাইলেন। রণজিৎ সিংহ ইংলগ্ডে- 
শ্বরকে এক বহু মূল্য সালের পটমণ্ডপ 
উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন 
বলিয়া, ইংলগডেশ্বর ইহার পরিবর্তে ১৮৩১ 
খুঃ অন্দের জুলাই মাসের ১৭ই তারিখে 
৫টি জুন্দর অশ্ব ও মিত্রতা কুচক একখানি 
পত্র লেফটেনেন্ট বার্ণসের হস্তে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । * 

ইহার প্রা মাপ পরে অক্টোবর 
মাসের বিংশতি দিবসে ভারতবর্ষের 
গভর্ণর জেনারল লঙ্উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ও 
রণজিৎ পিংহ মহা সমারোহে মিলিত 
হইলেন। মহারাজ, এই সমযে গভর্ণর 
জেনারলকে, ইংরাজের তোপ ও সৈন্ত 
সম্বন্ধে বুল প্রশ্ন করিযাছিলেন, এবং 
শিখ ও ইংরাজ সৈন্তের সামরিক ক্রীড়ায় 
মহারাজ স্বয়ং সাহ্লীদে তাহাদের সহিত 
যোগ দান করিতে কুক্তিত হয়েন নাই। 
মহারাজের সন্তোষ বদ্ধনের নিমিত্ত, 
ইংরাজ গভর্ণমেন্ট তাহাকে কলিকাতা, 
ঢাকা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের স্ুবি 
খ্যাত বিবিধ রেসমি পরিচ্ছদ, বভমূল্য ও 
সুন্দর মণিমাণিক্যাদি, নির্বাচিত অশ্ব 
সমূহ ও একটি হস্তী, উপহার দিলেন । 
এতছ্যতীত পঞ্চনদের যুবরাজ খডগসিংহ- 
কেও সনম্মানসহথচক পরিচ্ছদ ও অন্তান্ত 
উপহার দেওয়া হইল। শিখ মহাঁরাজও 
ইংরাজকে ইহার উপযোগী উপহার 
দয়াছিলেন। অক্টোবর মাসের ৩১ এ 
এই মহতী সম্মিলন-সভার ভঙ্গ হইল। 
] 'সেই দিবস উভয় সৈন্তের তোঁপ চালনা, 
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বেশ্টিষ্ক ও রণজিতের নিরতিশয় প্রীতি- 
দায়ক হয়। এই সামরিক ক্রীড়া সমাপিত 
হইলে ইংরাজ শাসক পঞ্চনদ রাজকে 
সজ্জ। ও অশ্ব সমেত দ্রইটি বুটিস তোপ 
উপহার দিলেন। সেই দিবস সায়ংকালে 
এই মন্দ্দে এক অঙ্গিকার পত্র প্রদান 
করা হয় ষেবুটিস শাসক, পঞ্চনাদ মহা 
রাজের সহিত ইংরাজের মিত্রতা চিরকাল 
অবিচলিত রাঁখিবেন । * 

ইহার কিছুকাল পরে মহারাজকে 
পেসোয়ার ন্বদ্ধে পুনরায় হস্তক্ষেপ 
করিতে হইয়াছিল । এই ব্যাপার সম্পাঁ- 
দনের ভার তিনি তাহার উপযুক্ত পৌত্র 
নওনিয়াল সিংহের উপর অর্পণ করেন । 
নওনিয়াল সিংহের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দশ 
বর্ষ মাত্র। “রণজিৎ সিংহ এই বালকের 
রণনৈপুণ্য ও স্থৃতীক্ষ রাজ্যশীসন বুদ্ধিতে 
এতদূর আকৃষ্ট হরেন ধে, তিনি প্রায়ই 
বলিন্টেন যে, তাহার মৃত্যুর পর শিখগণ 
এই বালককেই পঞ্চনদ সিংহের উপযুক্ত 
উত্তরাধিকারী দেখিবে”। স্থক্ষদর্শী রাজ 
শাসনবিঙ মহারাজের এই বালক সম্বন্ধে 
অভিমতি, কোন অংশে অতিরঞ্জিত হয় 
নাই। ১৮৩৪ খুঃ অব্দের মে মাসের ৬ই 
তারিখে নওনিহাল সিংহ পেসোয়ারের 
দুর্গ অবিকার করিলেন । পর বৎসর 
দৌস্ত মহম্মৰ পেসোয়ার উদ্ধার করিবার ৃ 
জন্য তথায় উপস্থিত হইলে, রণজিৎ সিংহ 
স্বয়ং পেসোয়ারে যাইলেন। দোস্ত মহম্মদ 
মহারাজের সহিত সমরে অনিচ্ছুক হইয়া 
পৃ প্রদর্শন করিলেন। ভ্রত পলায়ন 
কালীন তাহার রসদ ও ছুইটি তোপ 
শত্রুর করারস্ত হয়। 
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রণজিৎসিংহ। 


এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার 
জন্য দোস্ত মহম্মদ ১৮৩৭ খুঃ অর্ধে, তাহার 
বীর প্রুত্র আকবর খার অধীনে এক মহতী 
সেনা দিয়া বলিলেন, শিখগণ থাইবাঁর- 
পাসের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, 
তাহাদিগকে তথা হইতে বিদূরিত কর। 
শিখসৈন্য তাহাদের সুবিখ্যাত সেনানী 
হৰিসিংহের অধীনে জামরুদে দণ্ডায়মান 
হইল। ৩০শে এপ্রিল শক্রসেনা তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিল । প্রথমতঃ আক- 
বর খাঁর সৈম্য বহুল ক্ষতির সহিত পরা- 
জিত ও বিদুরিত হইল। তাহাদের হুইটি 
তোপ বিজয়ী শিখগণের করায়ন্ত হইল । 
এমন সময়ে আমিরের জনৈক কুটুস্ব 
সমস্ুদ্দিন খা বল সৈম্ত সমভিব্াহারে, 
শিখগণকে আক্রমণ করিল । এককালে 
এই বিপুল সেনাদ্য় কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলে সাহসী শিখসৈন্ঠ তাহাদের মহা- 
বীর সেনানী কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। যে 
স্থানে জলন্ত আগ্েষ অস্থ অজস্র ধারায় 
পতিত হইয়া, চতুর্দিকে মৃত্যু বিকীরণ 
করিতেছিল, হরিসিংহ তরবারি হস্তে 
সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সৈম্তগণকে 
প্রোৎ্সাহিত করিতেছিলেন ৷ ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ এমন সময়ে হরিসিংহ সাংঘাতিক 
রূপ আহত হইয়! ভূতলে লুষ্ঠিত হইলেন । 
সেনাপতির বিনাশে শিখগণ বিচলিত 
হইল। নেতৃহীন হইয়া অসংখা অরি 
সেনার সহিত সমর সাধ্যাতীত, বিবেচনায় 
শিখগণ রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু তাহাদের 
ক্ষতি অধিক হয় নাই। কেবল ছুইটি 
তোপ আফগানগণ অধিকার করিয়াছিল 
মাত্র । তাহার পরে জম্রদ ও পেসোয়ার 
অধিকারে অক্ষম হইল / কিন্তু শিখগণের 


৩৩৯ 


স্ববিখ্যাত সেনানী হরিসিংহকে তাহারা 
বিনাশ করিয়াছে, ইহা শিখগণের পক্ষে 
নিরতিশয় ক্ষতি জনক, এই অশুভ বার্তা 
অবিলম্বেই রাজধানীতে প্রেরিত হইল। 

হরিসিংহের বিনাশ সংবাদ পাইয়া 
মহারাজ অশ্রপাঁত না করিয়া থাঁকিতে 
পারিলেন না। হরিসি“হ মহারাজের 
অতি প্রিয় সেনানী। তাহার সমর 
শিক্ষায় সেই সেনানী যুদ্ধ বিশারদ হইয়া- 
ছিলেন। হরিপিংহের মতুর প্রতিশোধ 
লইতে মহাঁবাজ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত 
হইলেন । আফগান সৈন্ পুনরায় মিলিত 
ও বদ্ধিত শিখসৈন্যের সহিত সমর সংঘর্ষ 
মঙ্গল জনক বিবেচনা করিল না। শিখ- 
সৈন্য বিজয়ী হইল । 

এইরূপে জমরূদের যুদ্ধের অবসান 
হয ইহাতে আফগান সৈন্য বহুসংখ্যক 
হইলেও, তাহাদের উদ্দেশ্ত সাধনে অসমর্থ 
হইল জমরূদ ও পেসোয়ার শক্র-সেনার 
অধিকৃত রহিল । শিখগণ ইহাতেও ক্ষান্ত 
রহিল না, তাহার! জমরূদে এক দুর্গ 
নির্খাণ আরম্ভ করিয়া, স্বীয় ক্ষমতার 
বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিল। 

আফগানগণ অতঃপর তাহাদের ব্বাজ্য 
হাসের প্রতিশোধ লইতে যত্রপর হইল। 
কুপাণবলে শিখ নৃপতির নিকট, বিজিত 
ছুবহ ও এক প্রকার অসম্ভব জানিয়া, 
সচতুর আফগান নৃপতি দৌস্তমহন্মদ 
বিদেশীয় সাহাষ্য প্রার্থী হইলেন। এজন্য 
কুষিয়ার সম্রাট ও পারস্তরাজ্ের নিকট 
দুত প্রেরণ কর হইল। এবং ইংরাজ- 
গণকেও ইহা বলা হইল, তাঁহার! যেন: 
রণজিৎসিংহকে পেষোয়ার প্রত্যর্পণ 
করিতে বলেন। ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট ' 
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আফগান নৃপতির এই ধৃষ্টতা ও রুষিয়ার | ছেন “যে নরপতি ছুইবার আফগান 


সহিত তীহাঁর ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হইয়া, 
আফগান ব্বাজ্যে এক মিত্ররাজ সংস্থা 
পনে ক্লুতনংকল্প হইলেন । তাহাদের 
আশ্রয়াধীন সাহস্জজাকে আফগান 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলে সকল সুবিধা 
হইতে পারে; কিন্তু এ দুরূহ ব্যাপারে 
একাকী হস্তক্ষেপ কর! মঙ্গলজনক নহে 
দেখিয়া ইংরাজ রণজিতের সহযোগী 
হইলেন। ১৮৩৮ হ্ীগান্দ্রে জুনমাসের 
ষড়বিংশ দিবসে ইংরাজ রাজ, রণজিতসিংহ 
এবং সাহসুজা! এই তিন জনের মধ্যে 
এক ত্রয়ী সন্ধি হইল। তদ্বারা স্থির হইল 
ধে, লর্ড অকলাও, সাহস্থজার সাহায্যে 
নিষুক্ত হইবেন এবং রণজিৎ সাহস্থজাকে 
সিংহাসনে পুনঃস্থাপনে সহায়তা করিবেন। 

সাহ্‌স্থজাকে আফগানগণের অনিচ্ছ! 
সত্বেও আফগানস্তানে পুনঃস্থাপনের 
নিমিত্ত, ইংবাঁজ ১৮৩৮ খুঃঅন্দের অক্টো- 
বর মাসের ১ল! তারিখে সমর ঘোষণ। 
কৰিলেন। অপক্ষপাতী লডলো লিথিয়া- 


স্থান হইতে দূরীভূত হইয়াছিলেন এবং 
ধাহাঁকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপনের নিমিত্ত 
বিগত ত্রিংশংবৎসর আমরা কোন প্রকার 
প্রয়াস করি নাই, সেই নৃপতিকে এক্ষণে 
বলপুর্বক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য আফগানি-স্থানে গমন” এক বিদেশীয় 
অপর রাজ্য আক্রমণ করা মাত্র। ইহা! 
অপেক্ষাঃপর জাতীয় বিধির উপর অধিক- 
তর দৌরাম্ম্য কখন সংঘটিত হয় নাই”। 

বিলাতের পার্লিয়ামেন্টে এই অন্ঠায় 
সমর বিঘোষণ অনুমোদিত হইল না। 
সে যাহা হউক, শিখ ও ইংরাজ সৈন্য 
খাইবার পাস ভেদ করিয়া, আফগাঁনি 
স্থানে চলিল। যে ছুরস্ত আফগানগণ 
পঞ্চনদ ও ভারতবর্ষ লুষ্ঠনে দিগ-দিগন্তে 
আপনাদের ছুরস্ত বিক্রম দেখা ইয়াছিল, 
আজ তাহাদের জন্মভূমি, ভারতীয সস্তান 
কত্তৃক বিদলিত হইল, এই শুভ সংবাদ 
পাইবার পুর্কেই ব্ুণজিৎ সিংহ মানব 
লীলা সংবরণ করিলেন । 





ডাক্তার শ্ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বত্যু উপলক্ষে । ৩৪১ 





কাঁদ বঙ্গ মাতা সহিল না তব, 
দরিদ্র কপালে অমূল্য মণি 

দেখ মা কি হল, শস্তু ঘে চলিল, 
আধার করিয়া হৃদয় খণি। 


কত আশা মাগো পুষেছিলে হৃদে, 
ফলবতী সব হইল কই? 

কুস্থম শুকাল, স্থরভি লুকাল, 
স্বৃতি চি মাত্র রহিল অই! 


গেছে প্রাণনাথ, দ্বারিক, কেশব, 
গেছে কষ্জদাস, অকালে ফেলে 

একি মর্মভেদী জালা মা আবার 
নিতান অনল দিল যে জেলে । 


তরঙ্গের পাছে তরঙ্গ যেমতি 
কতি শোক মাগো সহিলে চিতে ! 
যে যাঁয় সে ফিরে আসে না মা আর, 
ব্যথিত হৃদয়ে অমৃত দিতে । 
অষ্ট কোটা পুত্র ধরিলে উদবে, 
দেখিতে শুনিতে বলিতে সুখ, 





ডাক্তার শস্তচক্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
মৃত্যু উপলক্ষে । 


রাজনীতি শিক্ষা কে শিখাবে আর ? 
আত্ম শাসনের কে গাবে গুণ? 

সমালোচনায় দীপ্ত প্রতিভায়, 
কাহার লেখনী এত নিপুণ? 


হিন্দু মুসলমানে মিত্রতা বর্ধানে, 
কে আর যতন করিবে তত ? 
যে গৃহ বিচ্ছেদে পুড়িছে ভারত, 
চির শান্তি ভূমে অশান্তি কত ! 


লিখিতে, পড়িতে, বলিতে, বুঝিতে, 
শঙ্ুচন্দ্র, তব তুলনা নাই। 

নতুবা সকলে কেন বা কাদিবে, 
স্বদেশী বিদেশী যেখানে যাই ? 


জীবন মরণ বিধাতার হাত, 
অণুস্চনায় নাহিক ফল; 

জানি তধু মন মানেনা প্রবৌধ, 
থাকেন! নয়নে নয়ন জল। 


যাও শম্তুচন্্র ! সুখময় ধামে, 
ফোগ শোক তথা কিছুই নাই। 


স্থপুত্র জননি, বাঁচে কই তোর, স্্টি স্থিতি লয় বাহার ইচ্ছায়, 
উজলিবে যারা তোমার মুখ? তাহার চরণে লভ হে ঠাই। 
৩১৭৩৩ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সম্মীরণ। 


পেঁড়ার মন্দির । 


গ্রথম পরিচ্ছেদ । 


শক ১১৮০1 ফেরোজ সাহ, আজ 
সাত আট বৎসর অতীত হইল, তাহার 
পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে 
অধিরোহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ পুর্বে 
দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ হইলেও ফেরোজ 
সাহের পিতার মৃত্ার সময় নানা গোল- 
যোগের মধ্যে পাওুরাজার নেতৃত্বে স্বাধী- 
নত! লাভ করিমাছিল। কেরোজ সাহ 
সিংহাসনে উঠিতে না উঠিতেই বঙ্গদেশ 
জয় করিতে সংকল্প করিলেন এবং মন্্ী- 
দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া! পাওুরাজার 
প্রকৃত অবস্তা জাঁনিবার জন্য বঙ্গদেশের 
নানা স্থানে গুগুচর প্রেরণ করিলেন । 

তাহার সিংহাসন প্রাপ্তির পর আজ 
প্রায় সাত আট বৎসর চলিরা গিয়াছে, 
আজিও তিনি বঙ্গদেশের কোন সংবাদ 
প্রাপু হন নাই। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে | 
একদিন মধুর সন্ধ্যাবেলায় সম্রাট পারিষদ্‌ 
ও মন্ত্ীবর্ের সহিত বঙ্গদেশ জয় করিবার 
সৃষ্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে 
প্রাসাদের বারাগার আনিয়া মলয়সমীরণ 
উপভোগ করিতে লাগিলেন । 

সম্াট। মন্ত্রিবর ! বাঙ্গালা মুলুক 
হইতে আজিও কোন সংবাদ আমার 
নিকট পৌছে নাই। ইহার কি কোন 
কারণ বুঝিতে পারিয়াছ ? 

ম। এমন বিশেষ কোন কারণ 
বুঝিতেছি না, তবে অনুমান করি 

১ম পারিষদ্‌। জীহাপনা ! আমি 
অনুমান করি যে চরেরা ভেড়া বনিয়া 
গিফ়াছে। শুনিয়াছি, বঙ্গদেশের অনেক 


স্থানে সয়তানের অন্গচরেরা (আল্লা ! 
আরা 1) অতি সুন্দরী পরীর বেশ ধারণ 
করিয়। পথিকদিগকে ভেড়া করিয়া 
রাখে । 

ম। তবে অন্গমান করি যে চরের! 
ধৃত হইয়া! বন্দী হইয়া রহিয়াছে । 

স। পাওুরাজার বন্দী হইয়া কাঁরা- 
গারে বাস করিতেছে অথবা কোন 
জুন্দরী রমণীর নয়নের বন্দী হইয়! এদেশ 
ভুলিয়া তায় বসবাস করিতেছে ? যাই 
হুউক্‌, এখন এবিষয়ে তোমার মতে 
কি করা কর্তব্য বোধ হয়। 

মন্ত্রী ভাবিলেন যে ইহার পিতা নান। 
প্রকারে ধনাগার শূন্য করিয়া গিয়াছেন ; 
আবার ইনিও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ক থাকিলে 
ধনাগার নামে মাত্র ধনাগার থাকিবে; 
এইরূপ সাতপাচ ভাবিয়া সততাটকে ঝলি- 
লেন “এতপিন যখন অপেক্ষা করা 
গিয়াছে, তখন আর একটু অপেক্ষা 
করিয়া দেখা ভাল ) আর আমারও মনে 
হইতেছে থে শীপ্বই বঙ্গদেশ হইতে সংবাদ 
প্রাপ্ত হইব।” সম্াটও তাহাতে সায় 
দিলেন। মন্ত্রী এত অল্প কথায় সম্াটকে 
নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়া বডই আনন্দ 
বোধ করিলেন এবং মনে মনে নিজের 
বাগ্মিতা ও বুদ্ধিকৌশলের বড়ই প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । 

তাহাদের এইরূপে নানা প্রকার 
কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে এক 
দ্বাররক্ষক গৃহ প্রবেশপথে, মধ্যপথে ও 
সিংহাসনতলে দফে দফে সেলাম করিতে 





পেঁড়োর মন্দির । 


করিতে আসিয়। সম্রাটের নিকট নিবেদন 
করিল ধে, একব্যক্তি ধুলিধূসরিত দেহ 
লইয়া এবং বাছুদ্য় উদ্ধে উত্তোলন করিয়া 
দ্বারদেশে দীড়াইয়! অবিরলধারে অশ্রপাতি 
করিতেছে । সম্রাট কিছু দয়ালু ছিলেন, 
তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে 
শীঘ্ব আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন । 
দ্বাররক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে পারিষদ্গণও 
আদেশ পালন করিতে ছুটিযা গেলেন 
এবং পরক্ষণেই সেই চীরবন্ত্রধারী ব্যক্তিকে 
সম্রাটের সন্গুখে হাজির করিলেন । 


তাহার নাম সেখ গঞুর। গফুর 


কাদিতে কাঁদিতে একেবারে সঞাটের 
চরণপ্রাতন্ত পড়িয়া বলিল “্্জাহাপন! ! 
আমি আপনার অধীনস্থ এক প্রজা; 
বঙ্গদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্ত 


গুপ্তচরভাঁবে তথাক্ম প্রেরিত হইয়া 
ছিলাম” মন্ত্রীতো এই কথ শুনিয়াই 
অবাকৃ। মন্ী ভাবিতে লাগিলেন বে 
কি আশ্চর্য্য, তিনি সত্তাকে যুদ্ধ হইতে 
নিরস্ত করিবার জন্ত একটা আন্বাজী 
কথ! বলিলেন, আঁর তাহাই সত্য হইল। 
সম্রাট গফুরের ক্রন্দনে দয়ার্চিত্ত হইয়া! 
তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন প্উঠ) 
আমাকে শীত্ব বল কে আমার প্রজাকে 
এইরূপে কষ্ট দিয় আমার রাজ্যের 
শান্তিভঙ্গ করিতে সাহস করিয়াছে; 
বল, শীঘ্রই তাহার প্রভিবিধান করিব ।” 

মন্ত্রী। আমি হুজুরকে পূর্বেই বলিয়া 
ছিলাম যে,বঙ্গদেশের শীপ্রই সংবাদ পাস্বব 
বলিয়া মনে হইতেছিল। 

সম্রাট। আমিও তাঁহাই ভাবিতে- 
ছিলাম ; এই মাত্র তুমি এ কথা বলিলে, 
আর দেখ, বঙ্গদেশের সংবাদ জইয়া চর 
আসিয়! উপস্থিত । 
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ম। এত শীত্ব যে আমার বাক্য 
সফল হইবে, তাহা ভাবি নাই। এখন 
বুঝিতেছি যে, আমাদের মন্রে মধ্যে 
ভাব আসিবার ও কথ! কহিবাঁর কতক- 
গুলি নিয়ম আছে । যেমন বিদ্যুৎ পূর্বেই 
আসিয়া! ভাবী বজাঘাতের সংবাদ দেয়, 
সেইরূপ আমার বোঁধ হয়, ভাবী ঘটনা 
সকল ঘটিবার পুর্বে তাহাদের ছায়াকে 
দুতন্বরূপে প্রেরণ করে--্তবে আমরা 
সকল সময়ে সেই ছায়া সকলের অর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, এই যাঁ। 

স। ঘাই হৌক্‌, এখন উহার নিকটে 
পাতুরাজার সমস্ত বিবরণ শোনা বাউক। 

সম্রাটের এই কথায় মন্ত্রী গফুরকে 
বঙ্ছদেশের সমুদয় বিবরণ বলিতে আদেশ্চ 
করিল, গফুর উতৎসাহান্বিত হইয়া বলিতে 
লাগিল “জীহাপনা ! বঙ্গদেশের বিবরণ 
সংগ্রহ করিবার জন্ত গুপ্তচরভাবে তথায় 
প্রেবিত হইয়াছিলাম । আমার নাম শেখ 
গফুর । আমি উড়িষার গজপতিবংশের 
রাজসভার অসীম এশ্বধ্য দেখিয়া আসি- 
য়াছি। আমি বাঙ্গালা মুলুকেরও অনেক 
স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি--তথাকার বিষণ 
পুর, বদ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বীরভূম প্রভৃতি 
নানা স্থানে ছদ্মবেশে বাস করিয়া অনেক 
বিষয়ের তথ্য জানিরাছি। এই সকল 
স্থানের বাজগণকে দেখিলে দৈত্য দানবের 
বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। তাহারা 
ক্ষমতায় অদ্বিতীয়, যুদ্ধে ভীষণযৃত্তি এবং 
তাহার| প্রতিবেশীদিগের পক্ষে ভয়াবহ 
হুইয়া াঁড়াইয়াছেন। কিন্ত জীহাপন! 
বাজাবিরাজের সহিত তুলনা করিলে 
তাহারা মৃষিকের স্ায় প্রতীয়মান হয়েন। 
হাজার হৌক, তাহারা মন্থষ্য-_এপর্যস্ত 
কোন্‌ মনুষ্য খোঁদাব লোকের প্রতুত্বের 
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গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে ? 
বর্তমানে বঙ্গদেশের সর্বপ্রধান রাজার 
নাম পাওুরাজী। তিনি পাওুয়া। নামক 
গ্রামে নিজ বাঁজধানী স্থাপন করিয়া- 
ছেন। সেখাঁনে তিনি একটা উচ্চচুড়া- 
বিশিষ্ট মন্দির নিম্মীাণ করিয়া তাহার 
উপর একখানি সোনার মরূব স্থাপন 
করিয়াছেন। শুনিলাম যে এই মযূর 
পাতুরাজাঁকে সকলপ্রকার বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করে। তাই শুনিবা আমি পা্ডু- 
যায় ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া রাজা প্রজা 
সকলেরই সহিত সঞ্ভাব স্থাপন করিলাম, 
এমন কি, রাজার পত্রলেখকরূপে নিযুক্ত 
হইলাম। সেখানে থাকিতে থাকিতে আনি 
সেখানকার একটা স্ত্রীলোককে বিবাহ 
করিলাম ।” মন্ত্রী নিজের ধার্মিকতার 
পরিচয় দিবার জন্য চীৎকার করিয়া! বলিয়া 
উঠিলেন_-"নরাধম ! তুই কাফেরের 
মেয়েকে বিবাহ করলি ?” গফুর সমাটের 
নিকট আশাবাণী পাইয়াছে, এই কারণে 
মন্ত্রীর অবজ্ঞাস্চক বাক্যে যেন কর্ণপাত 
না, করিয়াই সম্রাটের দিকে চাহিয়াই 
বলিয়। যাইতে লাগিল “আমার স্ত্রী বিধর্্ী 
কাফের ছিল, কিন্ত পরে মে আপনার ভ্রম 
বুঝিয়! মহদ্মদের প্রচারিত সত্যধর্ম গ্রহণ 
করিয়া তবে আমাকে বিবাহ করিয়াছে । 
এইক্ধপে সন্ত্রীক হইয়া সেখানে স্থখে সাত 
বৎসর পূর্ণ করিলাম এবং সেই ময়ূরের 
বিষয় অন্থুসন্ধান করিতে লাগিলাম ১ সাঁত 
বৎসরেও বিশেষ কিছুই জানিতে পারি- 
লাম না অবশেষে একটা ঘটনায় সক- 
লই প্রকাশ হইয়! পড়িল 1» 

এই পর্যস্ত বলিয়া গফুর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিতে করিতে সম্রাট এই বর্ণ 
নাতে কতদূর উৎস্কচিত্ত ও উত্তেজিত 


-. শশীীশ্াঁাঁটীীটা-777::ুশুীঁি লীলা 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাই চিস্তা করিতে 
লাগিল। সআট্ঙ চরকে নীরব হইতে 
দেখিয়া ওৎসুক্যের সহিত বলিলেন “এই 
ঘটনাটা কি? শীঘ্র বল-_আমার শেষ 
পর্যান্ত শুনিতে বড়ই আগ্রহ হইয়াছে, 
আশ্চর্যা! একটা সুবর্ণের ময়ূর পা 
রাজাকে রক্ষা করে? আমরা যখন 
কোরাণ লইনী যাইব, তখন নিশ্চয়ই 
তাহার কোন ক্ষমতাই থাকিবে না । যাই 
হউক শরপ্র ঘটনাটা শেষ পর্য্যন্ত বল।” 
তখন সেখ গফুব সম্াটের আগ্রহাতিশয় 
দেখিবা আরও উৎসাহিত হইয়া বলিতে 
লাগিল “অবশেষে একটা ঘটনায় সকলই 
প্রকাশ হইয়া পড়িল। সাত বৎসরের 
মধ্যে আমাদের ছেলে পিলে কিছুই হয় 
নাই ; আমার ভ্্রী ছেলের মুখ দেখিবার 
জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি 
তাহাকে কত বুঝাইলাম যে, ঈশ্বর যদি 
আমাদিগকে সন্তানাদি না দেন, তাহাতে 
কি_-আমাদেরই ভাল হইবে বলিয়! 
তিনি দিতেছেন না। ছেলে হইবার জন্ত 
তাহার নিকট ব! পীরপেয়গন্থর মহম্মদের 
নিকট (আল্লার নামেন জয় হউক) 
মানত করা ভাল মনে করি না, তাহাঁতে 
তাহারা, আমর তাহাদিগকে লোভ 
দেখাইতেছি মনে করিয়া, আমাদিগের 
প্রতি তুদ্ধ হইতে পারেন। আমার | 
স্ত্রী কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিল ন1। 
অবশেষে আমি মহম্মদের কাছে মানত | 
করিলাম যে,আমার একটী ছেলে হইলে | 
সর্বাপেক্ষা পুষ্টকায় গাভী ত।হার উদ্দেশে 
বলিদান করিব । 
সৌভাগ্যক্রমে বা হুর্ভাগ্যক্রমে আমার 
মানত কর! সার্থক হইল--আমার একটি | 
পুত্র সম্তান ইহল এবং অগত্যা আমি 


পেঁড়ার মন্দির। 
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অতি গোপনে মহম্মদ্দের উদ্দেশে একটি 
পুষ্টকায় গাভী বলিদান করিলাম। 
আমর প্রতদিন সেখানে বেশ স্থথে 
ছিলাম, এমন কি, সেখানকার হিন্দু 
লোকের! ক্রমে আমাদিগকে মুনলমীন 
বলিয়া জানিতে পারিলেও আমাদের 
প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব, প্রকাশ 
করেন নাই। কিন্তু এই গোবলির 
পর হইতে আমাদের যত ক আরন্ত 
হইল। গোবলি দিতে না দিতে মন্দি- 
রের চূড়া হইতে দেই পোনার ময়ূর 
অবিশ্রাম চীৎকার করিতে লগিল। 
আমরা প্রথমে দেই চীঙকার হইতে 
আমাদের বিপদের সম্ভাবন| কিঠাতেই 
বুঝিতে পাবি নাই। তবে হিন্দুমাত্রেরই 
মুখে ভয় ও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিতে পাই- 
লাম; আর, যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি যে 
কি হইরাছে, তাহারই মুখে শুনি বে 
রাজ্যের মধ্যে কোন বিপদ্‌ বা অর্থন্্ম 
প্রবেশ করিয়ছে। তখন আমি আপ- 


নার মনে বুঝিলাম বে, আমার গোহভ্যার 


জন্যই ময়ূর এইরূপ চীৎকার করিতেছে। 
রাজকর্্নচারীগণ সকলেই এই চী২্কারেব 
কারণ অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্ত 
সাত দিন চলিয়া গেল তথাপি কোনই 
ফললাভ হুইল না! সেই মযূর সেই 
সাত দিন দিবানিশি অবিশ্রাম চাকার 
করিতে লাঁগিল। তাহার শব্দে কাহার ও 
নিদ্রা যাইবার উপায় রহিল না। দেব 
দেবীর মন্দিরে অসংখ্য ছাগবলি পড়িতে 
লাগিল) প্রতি গ্রামে হিন্দুরা ভয়ে 
তটস্থ হইরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল ) 
প্রতি মন্দিরে পুরোহিতের মন্ত্রের দ্বারা! 
দেবতাদের স্তব করিতে লাগিল; 
প্রতি দিন প্রভাতে বাজা সপরিবারে 





গলদেশে কুঠার ঝুলাইয়া দেবদর্শনে 
আদিতে লাগিলেন। আহা! রাজার 
সেই সময়ে কাতর মুস্তি দেখিয়া আমার 
মনে বড়ই ছুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু আমি 
মনে মনে বলিলাম যে, তোমাদের দেব- 
তারা আমাদের মহন্মদের কাছে কিছুই 
নয়_ তাহাদের সাধ্য কি যে বিপর্দের 
কারণ খুজ্িয়া বাহির করে। আমি 
হিন্দুদের অন্বেষণ নিক্ষল দেখিয্া কিছু 
নির্ভয় হইলাম । কিন্ত--অষ্টম দিনে-_” 
এই বলিরা গফুর আর থাকিতে পারিল 
না, একেবারে সম্রাটের সম্মুখেই ধভউ 
ভেউ করিয়া কাদিতে লাগিণ। সঙ্ত্রাঁ 
টেরও হৃদয় তাহার এই ঘটনাতে বিশেষ 
আকৃষ্ট হইরাভিল এবং তাহার ক্রন্দন 
শুনিরা কিছু ব্যথিতচিন্তে তাহাকে সান্বনা 
পিয়া বর্ণনা শেৰ করিতে বলিলেন ; 
কারণ, অবস্থা বুঝিরা মুদ্ধাণির আয়োজন 
কবিতে হইবে। আসল কথা এই ষে, 
তাহার গঞ্পটী শেষ পর্যন্ত শুনিবার ইচ্ছা! 
হইরাছিল। 

সেখ গকুর চোখের জল মুছিয়া 
বলিতে আরম্ভ করিল--“অবশেষে অষ্টম- 
পিনে অতি প্রতাষে শত শত লোক 
একেবারে দরজ। ভাঙ্গিয়া আমার বাউীর 
ভিতর প্রবেশ করিল এবং আমাদিগকে 
দৃঢরূপে বাধিয়া একট! স্ুবৃহৎ শিব- 
মন্দিরে উপস্থিত করিল। সেখানে 
আমার জী ছেলেটাকে কোলে করিয়া 
চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিতে 
লাগিল । কিন্তু সয়তান পাও্রাজার 
ছুদ্দান্ত লোকেরা তাহাতে একটুও 
ছুঃখিত না হইফ্ক। অনায়াসে ছেলেটাকে 
মায়ের কোল থেকে ছিনাইয়া লইয্বা 
আমাদের সম্বুখেই তাহাকে হাঁড়কাঠে 
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বাঁধিয়া, আহা ! ছাগলের মত বলিদান 
করিল। জীহাপনা ! বলিব কি, সেই 
হইতে ময়ূর চীৎকার করিতে বিরত 
হইল। পরপিন রাঁজা আমাদের উপর 
তাহার রাজ্যত্যাগ করিবার আদেশজারী 
করিলেন। সেই আদেশ অমান্য করা 
নিক্ষল বিবেচনায় যখন তাহার কর্ম 
চারীদিগের সমভিব্যাহারে তাহার 
রাজ্যের বহির্দেশে পদার্পণ করিলাম, 
তখন তাহাদের মুখে শুনিলাম যে 
গোহত্যার জন্যই আমাদিগের প্রতি 
এই গুরুর ক হইছে ॥ এবং কিছু- 
দিন পরে আমার স্ত্রীও পাগল হইয়া 
উঠিল, একদিন এক পুক্গরিণীতে ঝাঁপ 
দিয়া সকল জালাধন্বনা হইতে মুক্তিলাভ 
করিল। আমি সেই অবধি এক বিকট 
প্রতিশৌধপিপাসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া] 
বেড়াইতেছি। এই কারণে স্ত্রীর সঙ্গে 
সঙ্গে আমিও আত্মহতা করিলাম নাঁ। 
অবশেষে আজ এই সন্ধ্যাবেলায় এই নগ- 
রের মধ্য দিয়া ঘাইতে যাইতে স্মরণ হইল 
যে ইহা আমার প্রভুর রাজধানী! তাই 
জাহাপনার নিকট সমুদয় বিবরণ বলিতে 
মনস্থ করিয়া দেখা করিতে আসিলাম। 
আমার যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, সকলই 
বলিলাম। এখন প্রভুর ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিতেছে বে নির্দোষ শিশুর রক্ত 
প্রতিশোধ প্রার্থনা করিয়া চীৎকার 
কাঁরব কি না? কাফেরদের দেবমু্তি 
সকল মুসলমানের পীরপেয়গম্বরের পরা- 
জয় দেখিম্বা উপহাঁস করিতে থাকিবে 
কি না? আর রাজাধিরাঁজ জীহাপনার 
প্রজ্াকে এক সামান্ত জ্ষমীদার অন্যায় 
দণ্ড দিয়া অব্যাহতি পাইবে কি না? 
আমি দয়াবতার ও স্ঠায়াবতার হুজুরের 





চিকিৎসাত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
































সিংহাসনতলে পড়িয়া রহিলাম। প্রতি- 
শোধ টাই! প্রতিশোধ চাই ! প্রভু! 
নচেৎ এই দেহ জীবিত অবস্থায় আপনার 
চরণতল পরিত্যাগ করিবে না। সমস্ত 
ঘটনাটা শুনিয়া সম্রাট্‌ পাঙুরাজার প্রতি 
অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক তাহাকে 
বলিলেন “আল্লা, তোমার বিপদ্‌ দুর 
করুন) উঠ, তোমার প্রতি অন্যায় 
দণ্ডের প্রতিশোধ লওয়া হইবে 1” সেখ 
গফুর সম্রাটের এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া 
বিদায় গ্রহণ করিলে পর সম্রাট মন্ত্রীর 
প্রতি আদেশ করিলেন যে, তিনি যেন 
বিলম্ব না করিয়া রাজের মধ্যে এই কথা! 
প্রচার করেন যে, “যে বীরপুরুষ পাঁও- 
রাজাকে পরাজিত করিতে পারিবেন ও 
তাহার ছুর্গকে ভূমিসাৎ করিতে পারি- 
বেন, তিনিই আমার কন্তা সেলিমার 
পাণিগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন; পাও্রাজার রাজ্য 
তাহার রন্ধনগৃহের জন্য যৌতুক প্রদক্ত 
হইবে এবং সেই কাঁফেরের ব্রমণীগণ 
তাহার অন্তঃপুরের দাসীরূপে নিযুক্ত 
হইবেক। সেখ গফুরের পুত্র বলির প্রতি- 
শোধ তুলিতে সাহসী বীরপুরুষের! সত্বর 
অগ্রসর হউন |» 

মন্ত্রী দেখিলেন যে এইযুদ্ধ নিবারণ 
অসস্ভব। বিবেচনা করিয়া সম্রাটের 
আদেশের সহিত নিজের সম্পূর্ণ সহান্থ- 
ভূতি প্রদর্শন করিবার জন্ক বলিলেন, 
পর্জীহাপন! ! আমার বিশ্বাস যে এই 
যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইবে ।” 

স। কেন, কিপ্রকারে জানিলে? 

ম। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারি না, তবে আমরা যখন বঙ্গদেশ জয় 
করিবার পরামর্শ করিতেছিলাম এরং 





পেঁড়ার মন্দির। 


ব্গদেশ হইতে কোন সংবাদ পাইবার 
জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ঠিক সেই 
সময়েই এই চর আসিয়া উপস্থিত হইল, 
এই কারণে আমার অত্যন্ত বিশ্বাস 
হইতেছে যে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ 
হইবে। কিন্তু প্রভূর অনুমতি লইয়া; 
ইহাঁও বলিয়া রাখিতেছি যে, আমার 
মনে হইতেছে যে এই যুদ্ধে জয়লাভ 
হইলেও প্রথমে আমাদিগ:ক বিলক্ষণ 
*কষ্টভোগ করিতে হইবে । এই চরকে 
চীরবস্ত্রে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমার 
মনে এই ভাব উদয় হইতেছে । কেন 
যে হইতেছে তাহা জানি না । 

স) তুমি বহুদর্শী মন্ত্রী। তোমার 
কথায় আমারও বিশ্বাস হইতেছে বে 
এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইবে। 
তবে তুমি যে বলিলে প্রথমে কিছু কষ্ট 
তে হই পর্ব বিটিভি প্রথনে 








দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


তৎপরদিবদ দরবার বসিয়াছে। 
সৈম্ভগণ সদর দরজা হইতে দরজার 
গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত নিষ্পন্দভাবে কাতারে 
কাতারে দীড়াইয়া আছে। অনেক 
সনত্বান্ত বীর পুরুষ আপনার আপনার 
পদমর্যাদার উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন 
এবং এক কর্মচারী তাহাদিগকে নির্দিষ্ট 
আসনে বসাইয়। দিতে লাগিল। যখন 
সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ 
করিলেন, তখন সংবাদ পাইয়া সম্রাটু, 
কম্তাকে দক্ষিণ পারে লইস্জা! উপবেশন 
করিলে পর তাহারাও বসিলেন। 
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সকল কার্ধ্য সিদ্ধ হয় না। এখন তুমি 
যাঁও, রাত্রি অধিক হইয়াছে। 

মন্ত্রী প্রভুর আদেশ পাইয়া প্রভুকে 
উপযুক্ত অভিবাদন পূর্বক বিদায় গ্রহণ 
করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে 
করিতে ভাবিতে লাগিলেন €য, তিনি 
সম্রাটকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত' করিবার জন্য 
যে কষ্টের কথা বলিলেন, তাহাতে সম্রাট 
কর্ণপাত করিলেন না, কিন্তু সেই যুদ্ধে 
জরলাভ করিবার কথা বলিলেন সম্রাট | 
অমনি তাহা কোরাণের কথার মতন 
সত্য বলিষ্বা। বিশ্বাস করিলেন । স্বাহাই 
হউক,এই যুদ্ধ যখন সংঘটিত হইবেই,ত্তখন 
যাহাতে জয়লাভ হয়, তাহাই করা 
আবশ্ঠক। এইবপ বিবেচনা করিয়া তিনি 
গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই সম্রাটের আদেশ 
| খোবণা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেখ 
বি সেই সংবাদ পাইয়া অভিযানে সঙ্গী 





তখন সম্রাট তীহাদ্দিগকে বলিলেন 
বীরগণ ! তোমরা সকলেই বীরপুরুষ । 
সকলেই অনেক যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ 
করিয়াছ, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । 
তোমাদের প্রত্যেকে অনায়াসে এক 
একটা যুদ্ধের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে 
পার। তোমরা সকলেই শুনিয়াছ যে 
বঙ্গদেশের এক বিদ্রোহী কাফেবের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাঁত্া। করিতে হইবে। তোমা- 
দের কাহকেও অপরের অপেক্ষা নানাধিক 
বলিয়া আমি বিবেচনা করি না, এই 
কারণে আমি কাহার উপর এই যুদ্ধের 
নেতৃত্বভার প্রদান করিব, তাহাই ভাবির! 
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গতকল্য আকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম 1 
অবশেষে স্থির করিয়াছি যে আমি নির্বা- 
চন করিব না, আমার কন্তার উপরে 
নির্বাচনের ভার অর্পণ করিব--তিনি 
ধাঁহাকে এই যুদ্ধের নেতা হইবার আদেশ 
করিবেন, তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। 
এই সকল ভাবিয়া! আমি আমার কন্ঠাকে | 
সঙ্গেই লইয়া আসিয়াছি।” 

এই কথা শুনিয়া সকলেই একটু 
বিরক্ত হইয়া উঠিলেন-_স্ত্রীলৌক যতই 
কেন সুন্দরী হউক না, ষত বড় সমা- 
টেরই কন্যা হউক না, তাহাদিগের 
বিবেচনায় স্ত্রীলোক কর্তৃক নির্বাচিত 
হইলেও অপমান, না হইলে ততোধিক ॥ 
এইব্ূপ বিবেচনা করিয়া তাহারা অসন্তোষ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কিন্ত যখন 
সমত্রাটুকন্যা সেলিমা সম্রাটের আদেশে 
অবগুঠন উন্মোচন করিলেন, তখন 
তাহার রূপ দেখিরা তীহাদের সেই 
অসন্তোষের ভাব অন্তহিত হইয়া গেল। 
প্রত্যেকেই আপনার আপনার বীরত্ব 
স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে 
সমাট্ছুহিতা তাহাকেই নেতৃতপদদে বরণ 
করিবেন এবং সকলেই ভাবিলেন যে, 
নেতৃপদ পাইলেইতো আর সেলিমার হস্ত 
পাওয়া যাইবে নাঁযে পাপ্ডুকে পরাজয় 
করিয়া তাহার ছুর্গ ভূমিসাৎ করিতে 
পারিবে, তীাহাকেই সেলিমা বিবাহ 
কৰিতে বাধ্য হইবেন, কারণ সম্রাটের 
ইহাই আদেশ । প্রত্যেকেই ভাবিতে 
লাগিলেন যে সুন্দরী সেলিমা ভবিষ্যতে 
তাহারই হইবে। এইরূপ ভাবিয়া সক- 
লেই একটু নীরবভাঁব ধারণ করিলেন । 

সেলিমার দৃষ্টি সকলকে অতিক্রম 
ফরিক়্! তাহার পিতৃব্যপুত্র সাঁহ স্ুফি- 
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উদ্দীনের দিকে ধাবিত হইল সেলিমা 
তাহাকে দেখিয়। বলিলেন “সাহ স্থুফি- 
উদ্দীন! তোমাকে আমি পাগুরাজার 
রাজা জয় করিবার জন্য এই যুদ্ধের নেতৃত্ব 
পদে নিয়োগ করিতেছি, তোমার হাত 
যদি তাহার মৃত শরীরকে শকুনিপিগের 
আহারীয় করিতে পারে, তবে আমার 
এই হাত তোমার পরিশ্রমের উপযুক্ত 
পুরস্কার প্রদান করিবে 1” অন্তান্ট বীরগণ 
ঈর্াজর্জরিত হইয়া স্ুফিউদ্দীনের উপর" 
এই অপমানর প্রতিশোধ তুলিবার জন্ত 
দৃটপ্রতিজ্ঞ হইল | | 
স্থফিউদ্শীন সমাটের ভ্রাতুক্ুত্র। 
তিনি শৈশবকাল হইতেই অতিশয় সুব্দপ 
ছিলেন এবং তাহার বিগ্যাশিক্ষার প্রতি 
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি স্বভাবতই 
কিছু গম্ভীর প্রক্কৃতি ছিলেন এবং কোরা- 
নের উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
কোরাণে যাহা কর্তব্য বলিয়া উক্ত হই- 
যাছে, তিনি তাহা না করিয়া ছাড়িতেন 
না। এই সকল কারণে সম্রাট-পরি- 
বারের সকলেই তাহাকে সম্প্রীতি করি- 
তেন এবং সর্বসাধারণেই তীহাকে কিছু 
ভয় ভক্তি করিত। তিনি অনেক যুদ্ধে 
অনীম সাহস, অসাধারণ আমশ্মসংঘম 
এবং সাময়িক অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছিলেন | সুতরাং তাহাকে নেতৃত্ব 
ভাঁর গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা সেলি- 
মার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া অনেকেরই 
ধারণ! হইয়াছিল । কিন্তু কেবল এই 
একমাত্র কারণেই যে সেলিমা তাহাকে 
নির্বাচন করিলেন, তাহা নহে । সেলিমা 
শৈশব হইতেই স্ুফিউদ্দীনের প্রতি 
কিছু অন্রক্ত ছিলেন। এখন তিনি 
ভাবিলেন যে তিনি সম্রাটের একমাত্র 
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সন্তান। সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনিই 
দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হই- 
বেন। সুফিউদ্দীনকে বিবাহ করিলে, 
তাহার পিতার মৃত্যুর পরে তীহারা 
উভয়ে রাজ্য স্থথ উপভোগ করিবেন-- 
এবং তাহা হইলে তাহাদের সুখের আর 
অবশেষ থাকিবে না । এই সকল ভাবিয়া 
॥ তিনি স্ুউকিদ্দীনকে পাওুরাজার বিরুদ্ধে 
ুদ্ধযাত্রার অধিনাঁয়করূপে নির্বাচন 
করিলেন। এই নির্বাচনের জন্য অন্ঠান্ত 
পারিষদ্ যে ঈর্যাপরবশ হইয়াছিলেন 
ভাঁহ। তিনি বুৰিযাও তদ্বিধধে কিছুমাত্র 
ক্রক্ষেপও করিলেন না৷ । 

অবশেষে সুফিউদ্দীন সম্রাটের আদেশে 
অধিনায়ক হইয়া পাওুরাজার বিরুদ্ধে 
অভিযাঁন করিবার জন্য প্রস্তত হইতে 
লাগিলেন। এদিকে, সুষ্ধিউদ্দীন তীহা- 
রই প্রতি অন্রক্ত থাকেন কি না জানি- 
বার জন্য সেলিমা গোপনে এক ক্রীত- 
দাসকে তার সহিত যাইতে অনুরোধ 
করিলেন। ক্রীতদাসের নাম হমদম। 
তিনি হমদমকে উপদেশ পিলেন ধেসে 
যেন সুফিউদ্দীনের প্রিয়পাত্ররূপে থাকিয়া 
তাহার চরিত্রের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য 
রাখে এবং তাহাকে যেন মধ্যে মধ্যে 
সংবাদ প্রেরণ করে। তিনি তাহাকে 
আরও বুঝাইয়! বলিলেন “হমদম, তুমি 
আমার অতি প্রিয়পাত্র, আর তুমি জান 
যে ভবিষ্যতে আমিই ভারতের অধিশ্বরী 
হইব; আমার অন্গরোধ-মত কাঁধ করিলে 
তোমীকে খুব উচ্চপদ প্রদান করিব । 
আর এই ছুটী আংটা লও--একটাতে 
হীরা বসান, অপরটীতে চ্ণি বসান; 
যদি সফি আমার ভিন্ন অন্তেক প্রেম 

























, তেন; স্থৃতরাং সেলিমার অবাধ্য হওয়া 
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প্রার্থনা না ফরেন, তবে তিনি বাঁজ- 
ধানীতে ফিরিয়া আসিলে তুমি সুবিধামত 
আমার কাছে হীরকের আংটা পাঠাইয়া 
দিও, আর যদি তিনি আমার প্রতি 
অন্ুরক্ত না থাকেন, তবে চুণির আংটা 
পাঠাইও | কিন্তু দেখিও, খুব সাবধান, 
যেন এক পাঠাইতে ভুলক্রমে অপরঈ 
পাঠাইওনা__খুব সাবধান ! খুব সাবধান ! 

হমদমের জন্মস্থান আফ্রিকার অন্তর্গত 
আবিসীনিয়া গ্রাদেশ। ক্রীতদাসেরা সহস্র 
অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলেও প্রীয়ই 
পুভুব বিশ্বাসী থাকিত ॥। হমদমেক প্রত 
সেলিম! তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করি- 


কৃতন্বতা বিব্চেনা করিয়! তাহার আদেশ 
পালনে স্বীকৃত হইল। স্ুফিউদ্দীনের সঙ্গে 
চররূপে থাকিবার জন্য পরদিন সে স্ুফি- 
উদ্দীনের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইল। 
সুফিউদ্দীন নগর হইতে বহির্গত হইয়া 
কতকদূর আসিয়া যমুনার পরপারে শিবির 
ফেলিয়াছিলেন। হমদম দেখিতে নিতাস্ত 
কুশ্রী নহে; তাহার উপর সে বহুমূল্য 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুফিউদ্দীনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে সফর খঁ৷ 
নামে পরিচিত করিল। সে অনেক যুদ্ধ 
করিয়াছে এবং জীবনের শেষভাগে এই 
ধর্শযুদ্ধে যোগ দিবার ইচ্ছা হওয়াতে 
তাহার সৈন্তশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা 
করিতেছে, এই ভাবে হমদম আপনার 
পরিচয় প্রদান করিল। সুফিউদ্দীন 
তাহাকে সৈম্তদলতুক্ত করিলেন এবং ক্রমে 
সে তাহার এতদূর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল 
ঘে স্থৃফি তাহাকে চক্ষের আড়াল করিতে | 
কষ্ট বোধ করিতেন। 
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আধ্যাতধর্ম ও অজ্েয়বাঁদ। 


৪ | 


শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাঁপচন্্র য্ুমদার 
মহাশয় প্রথমবার বিলাত গমন করিয়! 
যখন অধ্যাপক টিগালের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন, তখন টিগুাঁল তাহাকে বলিয়া- 
ছিলেন ষে এককালে পূর্বাদিক্‌ হইতেই 
সত্যধর্্ম উদিত হইয়াছিল এবং পূর্তদদিক্‌ 
হইতেই স্বতাধর্্ম পুনরায় উদ্দিত হইীবে 
৮111)5 29112100 009 ০2079. 0018 
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সত্যধর্ম সর্বপ্রথম এই পুণ্যশ্পোক 
ভারতীয় খধিদিগের কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সর্বপ্রথম 
সৃত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবার প্রধান কারণ 
এই যে ভারতের খধষিগণ আম্মা সহজ 
জ্ঞানকে পরিত্যাগ না করিয়া, প্রত্যুত 
তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আত্মতত্বের 
অন্বেষণে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন৷ সহজজ্ঞান তাহাদিগকে বপিল 
যে - আত্মা আছে, আত্মা আপনাকে 
আপনি জানিতে পারে ; তাহারাঁও সেই 
সহজজ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া আত্মার 
স্বরূপ জানিতে কৃতকার্ধ্য হইয়া আপনা- 
দ্রিগকে ক্লৃতার্থ বোধ করিলেন। সহজ 
জান তাহাদিগকে বলিয়া দিল যে ভূম! 
ঈশ্বর আছেন ; তাহারাও তাহা! অবিশ্বাস 
না করিত, অস্বীকার না করিয়া সেই 
সৃহজ জ্ঞানেরই অবলম্বনে তাহার. শ্বব্ূপ 


* বগা তদারক, নকির চি ,0. 
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ব্রহ্মজ্ঞীন। 


জামিতে গ্রিয়া যে নকল সহজজ্ঞানসিদ্ধ 
অমূল্য সত্য আধিফার করিয়! গিয়াছেন, 
ও সেই সত্য সকল ষুক্তক্ডে তীহা- 
দের ধঘশোকীর্তন করিতেছে । পরে ষখন 
আর্ধ্যেরা শাহাদিগের পূর্বপুরুষ খধি- 
দিখের প্রদর্শিত পথের বিপরীতে চলিয়া, 
মউজ্হচঃদাতকে কে ঠিক? 277? জিততে 
লাগিলেন, সেই পরিমাণে ত্রান্তমত, 
উপধর্মম প্রভৃতি প্রচার হইতে লাগিল। 
আমাদিগের আশা আছে ঘে আমরা 
আবার বৈদিক খধি প্রদিষ্ট পথ সহজ- 
জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়! পুনরায় জগতে 
সত্যধন্ম প্রচার করিতে পারিব এবং 
টিগালের স্যাস্ব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের 
নিকট হইতেও এই আশার প্রতিধনি 
পাইছি । 

আমর! পূর্বাপর বলিয়া আঁসিতেছি 
ষে একমাত্র সহজ জ্ঞানই আত্মতত্বে 
পৌছিবার প্রক্ষ্ট উপায়। পুর্বব প্রস্তাবে 
আমরা ইহাঁও দেখিয়া আসিয়াছি যে 
আত্মা ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল কথা 
সহজজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিযুক্ত 
বিচার প্রণালীর দ্বারা দে সকল সত্য 
বলিয়াই প্রমাণিত হয়। বর্তমান প্রস্তাবে 
আমরা দেখিব যে বরকত সম্বন্ধেও 
সহজজ্ঞান যে সকল কথা বলিয়া! দিবে, 
সে সকলও সত্য-কেবলি কল্পন! নহে। 

আত্মজ্ঞান বা আপনাকে জানিতে 


পাঁর। ষেমন একটা সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য, 
উট ০০ 


অধ্যাত্বধন্্মন ও অজ্ঞেয়বাদ । 


তন্মজ্ঞানও সেইন্গপ সহজ জ্ঞানসিদ্ধ একটা 
সুমহান্‌ সত্য। সহজ জ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়া দিতেছে যে ত্রঙ্গসত্তা সর্বাপেক্ষা 
সত্য এবং মহত্তম সত্য । স্তরাং আমা 
দের ইহা বলিবার বিশেষ অধিকার 
আছে যে ব্রহ্গের যদি প্রকৃত অস্তিত্ব 
থাকে, এবং যদি তিনি সকল সত্যের 
মূল পরম সত্য হয়েন, তাহা হইলে 
আমরা কি বহির্জগ্রতে, কি অস্তর্জগতে 
সর্ধর তাহার কোন ন কোনও প্রকার 
পরিচয় পাইবই। ভৌতিক জগতের 
একটী সত্যকে ছৃষ্টান্ত ধরা যাউক্‌। 
মাধ্যাকর্ষণ (যে শক্তিবলে বিশ্বব্রহ্দাণ্ডের 
যাবতীক্প পরমাণু পরম্পরকে নির্দিষ্ট 
নিয়মে আকর্ষণ করিতেছে ) ভৌতিক 
জগতের একটা স্থপ্রতিষ্ঠিত সত্য । যখন 
এই সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন 
ইহা সত্য বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই-- 
ইহা এইরূপ একটা মতমাত্র ছিল যে 
পরমাণু সকলের মধ্যে, তাহারা জলন্ত 
আকারে সুর্যের মধোই থাক্‌, গ্রহগণের 
ভাসমান থাক্‌ ঝা প্রাণীগণের দেহ্যস্ত্রে 
থাক্‌, একটা নিয়মিত আকর্ষণশক্কি 
আছে। ক্রমে পরীক্ষিত হইল যে এই 
সত্যের কোথাও ব্যতিক্রম নাই । মাধ্যা- 
কর্ষণ নিয়ম সত্য বলিয়া তাহার পরিচয় 
সর্ধত্রই পাওয়া গেল। গ্রহদিগের পরি- 
ভ্রমণে, উপগ্রহর্দিগের পরিভ্রমণে, পৃথি- 
বীতে বপ্ত সকলের পতনে, বিষুব বৃত্ত ও 
কেন্ত্রবর্তী স্থানে ভারের তারতম্য সমুদ্র- 
গর্ভে চাপের আধিক্যে এইরূপ নানা ঘট- 
নায় মাধ্যাকর্ষণরূপ সত্যনিয়মের পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে । তবেই দীড়াইতেছে 
যে মাধ্যাকর্ষণের মতটি আমরা, যে 


৩৫৯ 


কোন উপায়েই হউক্‌, পাইয়াছিলাম, 
তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে সত্য 
বলিয়া স্থির করিলাম। ফেইরূপ আমর! 
জাঁনিতেছি অথবা আমাদের ধারণ! 
হইতেছে ( সহজজ্ঞান অবলম্বনেই হউক্‌ 
বা অন্ত কোন উপায়ে হউক্‌, তাহা 
দেখিবার এখন প্রয়োজন নাই) যে, 
ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই সকল 
সত্যের মুলাধার; তিনি সত্যের প্রত্ত্- 
বধ, পরম সত্য । আমাদিগের এখন 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিতে হইবে যে এই 
ধারণা কি কেবলই কল্পন! অথবা ইহ! 
সত্য । আমরা যে সকল বিষয়ের জ্ঞান- 
লাভ করি, সেই সকলেতে দেখিতে 
হইবে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি 
না। ঈশ্বরকে যখন সকল সত্যের মূল 
বলিতেছি, তখন আমাদিগের জ্ঞানের 
একটা অঙ্গ ধরিয়া দেখিলে চলিবে না-- 
জ্ঞানের সকল অঙ্গের মধ্যেই তাহার 
পবিচয় লইতে হইবে । 

এইন্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি- 
তেছি যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা 
করিতে পারি না অথবা তিনি যে সকল 
নিয়মে জগতকে নিয়মিত করিতেছেন, 
তাহার সকল গুলি জানিতে পারি ন! 
বলিয়াই যে ঈশ্বরের অন্তিত্ব অস্বীকার 
করিব, তাহা! হইতেই পারে না--তাহা 
নিতান্তই বাতুলতা । মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম 
জগতে কার্ধ্য করিতেছে দেখিতেছি 
এবং এই কারণেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেছি । কিন্তু এই নিয়ম যে কেন 
এইব্ধপ কার্য করিতেছে, কি প্রণালী- 
বলে এই নিয়ম রক্ষিত হইতেছে, আর 
এই শক্তিই বাকি, এই সকল বিষক্স 


গলীর রহন্তময় ) এক গ্রহের পরমানু 


(৪৫) 


৩৫২ 


অপর গ্রহের পরমাণু হইতে সহজ সহজ 
ক্রোশ ব্যবধানে থাকিলেও কোন প্রকার 
জড়ীয় অবলম্বন ব্যতীত যে আকর্ষণ 
করে কিরূপে, তাহা আনাদের চিস্তার 
অতীত । তথাপি এই শক্তিকে কার্ধ্য 
করিতে দেখিয়া, জড়জগতে তাহার 
পরিচয় পাইয়া, স্বীকার করিতেছি বে 
এই শক্তি নিশ্য়ই আছে। সেইরূপ 
ঈশ্বর কি শক্তিবলে এই জগতকে নিয়- 
মিত করিতেছেন, বা তাহার স্বরূপ কি, 
এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণ! 
করিতে শা পারিলেও যাঁদ এই বিশ্ব 
ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র তাহার পরিচয় পাই, 
ত্তাহার হস্ত দেখিতে পাই, তাহা হইলেই 
আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে 
পরমাতআ্বা নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি 
সকল সত্যের মুলাধার পবম সত্য । 
আমাদের বুদ্ধি তাহাকে ধারণা করিতে 
গিয়া নিরস্ত হউক্‌, তাহার “স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া” সম্পূর্িপে আমাদের 
বুদ্ধির আঁয়ন্ত নাই হউকৃ) কিন্তু তথাপি 
কনককিরণরঞ্জিত প্রভাতগগন তাহার 
মহিমা কীর্তন করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না, 
গভীর নিশীথে ব্যাকুলচিন্ত সাধকের 
নিকট অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র ছন্দে ছন্দে নৃত্য 
করিয়া! ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতে বিরত 
থাকিবে ন। এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীব 
আত্মা হইতে চিরকালই ব্রহ্গজিজ্ঞাসার 
মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হইতে থাকিবে। 
ইতিপূর্ধে বলিয়া আনিয়াছি যে 
আত্মার জানের যত প্রকার অঙ্গ আছে, 
সকল অঙ্গের মধ্যেই ঈশ্বরের পরিচয় 
লইতে হইবে । সুতরাং আত্মজ্ঞানকে 
খবঙ্গম্বন করিয়া প্রথমেই আমাদিগের 
দেবিতে হইবে বে আমাদের জ্ঞানের 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


কয় প্রকার অঙ্গ আছে। আত্মজ্ঞানের 
দ্বারা আমর আমাদের জ্ঞানের স্কুলতঃ 
চারি প্রকার বিভাগ দেখিতে পাই। 
(১) ইচ্ছাশক্তি) আমরা জানি যে 
আমরাই ইচ্ছা করি এবং দেই ইচ্ছান্থু 
সারে কার্ধ্যও করি। আমরা ইচ্ছান্ু 
সারী ঘত্ব ৪ চেষ্টাকে কারণ বলিয়া 
বুঝিতে পারি, যে হেতু কাধ্যপরম্পরাকে 
সেই কারণের অনুসরণ করিতে দেখি; 
এইরূপে বুঝিতে পারি যে আমাদের 
কত কাধ্যের প্রকৃত কারণ আমাদের 
ইচ্ছা। (২) প্রজ্ঞা) আমর এই জ্ঞানের 
বলে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রভেদ 
বুঝিতে পারি। ইহারই বলে আমর! 
একটা উক্তেশ্ সাধনের জন্য নানা উপায় 
অবলম্বন কবিতে যত্র করি ) বস্ত সকলের 
বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থানের মধ্যে সামগ্জন্ত 
অন্গুভব কবিতে পারি; এক কথাক্স, 
সচরাচর যে সকল কার্ষ্যকে জ্ঞানের কার্ধ্য 
বলে, তাহা 'এই প্রজ্ঞাবলেই অনুষ্ঠিত হুইয়! 
থাকে । এইকপে আমরা! বুঝিতে পারি 
ঘে আমাদের এক প্রজ্ঞাবল আছে, যাহ! 
ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখে, উদ্দেস্থ স্থির 
করে ইত্যাদি । (৩) নীতিজ্ঞান ;) আমর! 
জানি যে আমাদের অন্তরে স্তায্ ও 
অন্তায়ের ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। 
যাহা কর্তব্য, কে যেন বলিয়া .দেয় যে, 
তাহা! করিতেই হইবে এবং যাহা অকর্তব্য 
তাহ! পরিত্যাগ করিতেই হইবে। কর্তব্য 
কশ্শ সম্পাদন করিলে যে আত্মপ্রসাদ 
হয় এবং অন্তায়্ কর্ম করিলে যে 
আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা কাহাকেও 
বলিয়া দিতে হয় না। আমরা যতক্ষণ 
আপনাদিগকে মনুষ্য নামে অভিহিত 
করিব, ততক্ষণ মনুষ্য পদের দায়িত্বও 





অধ্যাত্মধম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ । 


পরিতাগ করিতে পারিব না, আমরা 
সৎকর্মনের প্রশংসাঁও যেমন না করিয়াও 
থাকিতে পারিনা! সেইরূপ অসৎ কর্-কও 
দ্বণ। না করিয়া থাকিতে পারি না। ই- 
রূপে আমরা জানি থে জাম! সদসৎ 
বিবেচনা রহিত, দারিত্রহীন জীব নহি, 
প্রভাত আমর! নীতি জ্ঞানবিশিই দারিত্ব- 
বিশিষ্ট মনুষ্য (৪) আধাত্মিক তা বা 
শ্রদ্ধার ভাব, আমরা জানি যে আমাদের 
আত্মাতে আধ্যাত্মিক ভাব আছে। এই 
ভাব থাকাতেই আমরা সীমাবদ্ধ পার্থিব 
কোন বস্ততে, কোন ভাবে, কোন জ্ঞানে 
সন্তষ্ট না হইয়! সকলের আশ্রয়স্বরূপ, 
অনন্ত্বরূপ, পরিপৃর্ণ পরম পিতার সামিধ্য 
উপলব্ধি করিতে উদ্যুক্ত হই। এই 
আধ্যান্মিকতাই মানবাত্মার উন্নততম 
অধিকার। ইহাই শিক্ষা দেক্স যে আমরাও 
সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শ্বর্ূপের সন্তান এবং 
এই ভাব থাকাতেই মাত্মাতে ঈশ্বরের 
| পবিত্র মূর্তি শ্রতিফলিত হইয়া থাকে। 
এই ভাব থাঁকাতেই আমর! জানিতেছি 
যে আমরা কেবলই পৃথিবীর জীব নহে) 
আমর! লোক হইতে লোকান্তরে গমন 
করিয়া, উন্নতি হইতে অধিকতর উন্নতি 
লাভ করিয়া ঈশ্ববেরই মহিমা অধিকতর 
উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিতে পারিব। 

এইব্ধপে দেখিতেছি মানবাজ্মার জ্ঞান 
চারি ভাগে বিভক্ত । এই চারি অঙ্গ সকল 
মন্থুয্যেই যে সমানভাবে পরিস্কুট হইয়াছে 
তাহা নহে; উন্নত সুসভ্য সাধু ব্যক্তির 
হৃদয়ে এই চারি অঞ্গ যেরূপ উজ্জ্বলভাবে 
প্রকাশ পাইবে, দক্ষিণ আমেরিকার 
প্রাস্তবাসী অসভ্য মন্গুষ্যের হৃদয়ে কখনই 
সেন্বপ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে ন|। 
কিন্তু সকল মহুয্যেরই হৃদয়ে জ্ঞানের এই 


৩৫৩ 


চারি অঙ্গের বীজ প্রোথিত থাকিবেই। 
আদিম মানবের হৃদয়েও এই চতুর্বিধ 
জ্ঞানের বীজ প্রোথিত ছিল *7 কিন্ত 
তাহাদের নিকট এই চতুর্ব্িধ জ্ঞানের 
পূর্বাবয়ৰ অন্থেবণ করিতে যাওয়া বৃথা। 
স্থবৃহৎ ব্টবৃক্ষের গুণাবলী জানিতে বট- 
বাজের নিকটে যাইলে নৈরাশ্ত মাত্র 
লাভহ্য়। 

মানবাআী আপনার জ্ঞানের চারি 
অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া পরমাতআ্মাকে 
প্রধানত; চারিভাবে উপলব্ধি করে। 
(১) আমরা ঈশ্বরকে সর্বর্শাক্তনান্‌ ইচ্ছা-, 
ময় পুরুধ বলিয়া জানি। তিনি ইচ্ছা 
করিয়াই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়! 
এবং নিষমিত করিয়া স্বীয় মঙ্গল উদ্দেপ্ত 
সাধন করিয়া লইতেছেন। জগতের অঙ্ট। 
ও পার্রীৰপে ঈশ্বর স্বীকার করাকে 
পাশ্চাতা দাশনিকগণ কারণবাদ বলিয়! 
অভিহিত করিয়াছেন। 

(২) আমরা যখন বিশ্ব-শিল্পের অন্ত- 
রালে বুদ্ধির দ্বারা অনুসন্ধানের কৌশল 
পরম্পরাকে কার্য করিতে দেখি, তখন 
স্বভাবতই আমরা সেই বিশ্ব-রচয়িতাকে 
জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি । তথন 
আমরা স্পষ্টই বুকিতে পারি যে তিনি 
পসূর্বজ্ঞঃ সর্ববিঘ্ তিনি সকল ঘটনা, 
সকল ধিষয় সাধারণ ভাবেও জানেন এবং 
বিশেষ ভাবেও জানেন; তিনিই সকল 
প্রকার জ্ঞানের চরম সীমা । তিনিই উপ- 
যুক্ত ব্যবস্থা! দ্বারা! প্রত্যেকের যথোপযুক্ত 
অর্থ সর্কল বিধান করিতেছেন প্যাথাতথ্য- 


তোহর্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাম্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ 1” 


ক ইঠার বহুজ প্রম।খ আছে? কিন্ধুেছছজি 
এখানে উদ্ধৃত কর। অবখ। হয়, কারণ এই কথা 
গুলি এই প্রসঙের পক অবান্তর কথা বাজ । 





৩৫৪ 


চিকিৎসাতর্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





এইরূপে জগতের মধ্যে কৌশল দেখিয়া 
ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি 
করাই পাশ্চাত্যদিগের প্রজ্ঞাবাদ (0 
2066 2010 1098151 ) 

(৩) আমরা যখন পবিত্র থাকিবাঁর, 
স্থপথে চলিবার উপদেশ সর্বদাই আত্মাতে 
অনুভব করি, তখন সেই উপদেশদাতা 
পরমগ্ডরুকেও পবিত্রস্বরূপ “শুদ্ধমপাপ 
বিদ্ধং” শুপ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ বলিয়া জানিতে 
পারি। তখন আমরা ইহাঁও বুঝিতে 
পারি তিনি পরিপূর্ণ গ্ায়স্বরূপ-তাহার 
এই স্বরূপ হইতে কদাপি বিচ্যুতি নাই । 
এইরূপে আমাদের পবিত্র ভাব হইতে 
পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করাকে 
আমরা নীতিবাদ বলিয়া অভিহিত 
করিব। 

(৪) আমরা যখন আপনাঁদ্িগকে 


তাহার সন্তান বলিয়া জানিতে পারি 
তখন তীহাকেও আমাদের পিতা বলিয়া! 
জানিতে পারি । তখন তাহাকে পিতা 
বলিয়া, করুণাময়ী মাতা বলিয়া, প্রেমময় 


সখা বলিয়া ডাকিতে থাকি । তখন 
তাহাকে অনন্ত প্রেমের পরিপূর্ণ উৎস 
বলিয়। অনুভব করিতে পারি । এই অব- 
গ্থাই মানবাত্মার উন্নততম অবস্থা । এই 
অবস্থাই অধ্যাত্মধর্থের স্ুপ্রশস্ত পত্তনভূমি 
এই অবস্থা ক্ষণিক না! হইয়া স্থায়ী হইলেই 
আম্ম। চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পাঁরিল-_ 
তাহার অধ্যাত্মযোগ সংসিদ্ধ হইল। এই- 
বু রূপে আমাদের আধ্যক্সিকভাব হইতে 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করাই অধ্যাত্ম- 
বাদ বা শ্রদ্কাবাদ। 

খ্রন দেখিলাম যে আত্মা স্বীয় জানের 
চারি ভঁগকে অবলম্বন করিয়া! ঈশ্বরকে 
চাবি প্রকারে উপলক্ধি করে। কেহ কেহ 


এই প্রকার ঈশ্বর উপলব্ধি করাকে মানবী- 
করণ বলিয়৷ উপহাস করিবেন। আমর | 
কিন্ত ইহাকে মানবীকরণ বলিতে পারি 
না। বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন ফেআমাদের যে 
চতুর্বিধ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের সহিত 
মিলিত মন্ুষ্যভাবকে বৃহৎ ব ভূমাবূপে 
কল্পন! করিয়া সেই বৃহৎ মনুষ্যের নাম দিই 
ঈশ্বর। আমরা বলিতেছি যে ঈশ্বরকে 
আমরা বৃহৎ মন্ুষ্যরূপে কল্পনা করি না 
কিন্তু ইহা জানি যে আমাদের আত্মায় যে 
সকল শক্তি আছে, সেই সকল শক্তি 
ঈশ্বরেতে অনন্তগুণ অধিকর্ধপে বর্তমান 
আছে। এমনও হইতে পারে যে:আমাদের 
আত্মার শক্তি হইতে ইশ্বরের আরও 
অনেক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি আছে কিন্ত 
সেই সকল শক্তির বিষয় আমর কিছুই 
জানিতে পান্ধিব না। আমরা আমাদের 
জ্ঞানের সীম! কিছুতেই অতিক্রম করিতে 
পারিব না। দেবলোকে গিয়।৷ আমরা 
যদি কোন অতিরিক্ত শক্তি লাভ করি, 
তখন আবার সেই শক্তিকে অবলম্বন 
করিয়া আর এক নূতন ভাবে ঈশ্বরের 
পরিচয় পাইব। আমর! আমাদের ইন্ছিয়- 
গণের কাধ্য জানিতে পারি বলিয়াই 
অন্ান্ত ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয় কার্ধ্য উন্নত 
হউক বা অনুন্নত হউক, জানিতে পারি। 
কিন্তু অন্তান্ত ব্যক্তিকে আমাদের অপেক্ষা 
কোঁন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়া 
কল্পনা করিতে পারি না অথবা অতিরিক্ত 
ইন্জিয়ের বিষয় আমরা কিছুতেই বুঝিতে 
পাঁরিব না । আমাদের যে সকল ভাব 
আছে. জ্ঞান আছে বৃত্তি আছে কোন 
জীবে সেই সকল বৃত্তি অধিক বা অল্প 
পরিমাণে আছে, ইহা অনায়াসে কল্পনা 
করিতে পারি ? কিস্ত আমাদের জ্ঞানবৃ্তি 








অধ্যাত্বধন্ম ও অজ্ঞের়বাদ। 


হইতে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানবৃত্তিবিশিষ্ট 
জীব কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। 
ইহার কারণ এই ষে জ্ঞান, যতই কেন 
উচ্চ সীমাতে আরোহণ করুক না, 
তাহার নিজের অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য 
কোথাও হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
পারে ন। এই কারণেই আমরা বলি- 
তেছি যে মানবাজ্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে 
জানিলেই তাহা মানবীকরণ হইল না। 
আমির জানি ফে ঈশ্বরের ষে সকল শক্তি 
আছে, তন্মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি তিনি 
মানবাত্মার অন্তরে নিহিত করিয়া দিক 
ছেন সুতরাং মানবাম্মার সহিত পরম 
স্বার অন্ততঃ কতকাঁংশে বস্থগত সাদৃষ্ঠ 
আছে। আর যখন ভূমাস্বরূপের প্রতি 
মানবাত্মার এক গভীব আকাঙ্ষা দেখিতে 
পাই, এবং যখন দেখি জগতে তৃষ্ণা ক্ষুধা 
প্রভৃতি নানা আকাঙ্ষার তৃপ্তির উপায় 
রহিয়াছে তখন সেই আকাঙ্ষারই কি 
একমাত্র তৃপ্তির উপায় থাকিবে না? 
বরঞ্চ এই আকাঙ্ষা সেই ভূমাপুরুষের 
অস্তিত্বের পক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

আমর! ইতিপূর্বে বলিয়া আসিলাম 
যে আত্ম! স্বকীয় চারি প্রকার শক্তি ব! 
জ্ঞান বিভাগকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে 
চারি প্রকারে উপলব্ধি করে অর্থাৎ আত্মা 
স্বীয় চতুর্বিধ জ্ঞানবিভাগেই ঈশ্বরের পরি- 
চয় প্রাপ্ত হয়। আত্মবাদীগণ যদিও এই 
পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন যে 
তাহারা ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছেন,কিস্ত 
তাহাদিগের কেবল মাত্র বলিলেই হইবে 
না যে তাহারা নিজে পরিচয় পাইয়া- 
ছেন; তাহাদিগের বিপথগামী কোন 
অভ্দঞেয়বাদী ভ্রাত। ঈশ্বরের সহত্র পরিচয় 
। পাইয়াও অস্বীকার করিলে তাহাকে 
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হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে যে ঈশ্বরের পরি- 
চয় তিনি কিছুতেই যুক্িমতে অস্বীকার 
করিতে পারেন না'। এই প্রকারে 
অপরকে বুঝাইতে গেলেই আমাদের দেখা 
কর্তব্য যে জ্ঞানের উক্ত চারি অঙ্গের মধ্য 
দিয়া ঈশ্বর যে স্বপ্রকাশ হয়েন অন্যের 
নিকটে তাহার কি সাক্ষ্য প্রদান করিব__ 
কি প্রমাণ দিব ? সুতরাং এই প্রমাণের 
বিষয় বুঝিতে গেলে আমাদিগকে পৃর্বোক্ত 
কারণবাদ, প্রজ্ঞাবাদ, নীতিবাদ এবং 
শ্রদ্ধাবাদ এই চারিটী বিষয় একটু বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা করা জবশ্ক | 
প্রথমতঃ আমর! কারণবাদ লইয়। 
আলোচন। করিব। এই কারণবাদের 
আলোচন! কালেও সহজ জ্ঞানকে ছাড়িলে 
চলিবে না । আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা 
করিব যে অজ্ঞেয়বাদীগণ সহজ জ্ঞানকে 
পরিত্যাগ করিয়া যেমন আত্মস্বরূপ নির্ণয়ে 
অরুতকাধ্য হইয়াছেন, সেইরূপ সহজ 
জ্ঞানকে ছাড়িয়া ব্রহ্ষস্বরূপ নির্ণয়েও অক্ষম 
হইয়াছেন। আমরা দেখিব যে ঈশ্বর 
আত্মার সহজ জ্ঞানেই কি সুন্দর প্রকাশিত 
হয়েন এবং সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড এই বিষয়ে 
কেমন একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করে। 
আমরা দেখিয়াছি যে আমাদিগের 
বহির্জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিন্বানিজের 
আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কঠোর প্রামা- 
ণিক তর্কসিদ্ধ নহে । এই সকল আমরা! 
সহজ জ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করি অর্থাৎ 
ইহাদের অন্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া 
থাকিতে পারি না, এই কারণেই বিশ্বাস 
করিতে বাধ্য হই। সেইরূপ কার্ধ্য 
সংঘটিত হইতে দেখিলে তাহার কারণ), 
অন্থমান করাও সহজ জ্ঞানসিদ্ধ বিশ্বাস । 
আমি জানি যে আমি যদি একটা বৃষ্ষ 
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রোপশ করি, তবে তাহার কারণ হইবে 
আমার ইচ্ছা । সেইরূপ যদি দেখি যে 
আর একটা বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, যাহা 
আমি রোপণ করি নাই, তখন বুঝিব থে 
অপর এক ব্যক্তির ইচ্ছাই বৃক্ষ রোপণ 
করিবার পক্ষে কারণ। এই অপর ব্যক্তির 
ইচ্ছার কারণত্বে বিশ্বাস আমরা তর্ক- 
শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়। প্রাপ্ত হই নাই__ 
ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তখনই এমন কোন 
কার্য দেখি, যাহা আমাদিগের ক্ৃত- 
কার্যের অনুরূপ অথচ আমাপিগের কর্তৃক 
কৃত নহে, তত্ক্ষণাৎ আমর! স্থির করি 
যে ইহা আমারিগেরই ন্যায় কোন মন্ত- 
ষোর বচিত। কিন্তু এই বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ডে 
এমন অনেক পদার্থ দেখিতে পাই, যাহা 
নিশ্চয়ই মানবের হস্তরচিত নহে এবং 
যাহাতে মানবের বুদ্ধির অগম্য কৌশল- 
পরম্পর! কার্য করিতেছে; এই সকল 
দেখিয়া আমরা সহজেই বিশ্বাস করি যে 
এই গুলি ঈর্বরেরই ইচ্ছাপ্রস্থত। অন্য 
ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বে যেমন সহজে 
বিশ্বাস করি, ঈশ্বরেরও অস্তিত্বে সেইরূপ 
সহজে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস যে 
সহজেই আত্মাতে স্থান পাঁয়, তাহা প্রমাণ 
করিবার জন্তই যেন, ফরাসি বিপ্লবের 
ঘোর নাস্তিক যুগের কতকগুলি ফরাসি 
নাস্তিক যুবক নেপোলিয়ন বোনাপাঁটের 
সম্মুখে ষে রাত্রিতে দ্বণিত নাস্তিকতা 
প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে নেপো- 
লিয়ন নক্ষত্র থচিত মুক্ত আকাশের দিকে 
হস্ত প্রসারণ করিয়। সহস। তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_“কিস্ত এই সকল 
কে স্থাষ্টি করিলেন ?” 

আমরা দেখিলাম যে কার্য্যের কারণ 
অনুমান করা আঁমাদিগের শ্বতঃসিদ্ধ। 











চিকিৎসাতত্ব্-বিজ্ঞান এবং সর্মীরণ। | 


কিন্ত যে সকল “কার্য পদার্থ আমরা ঈশ্বর 
স্ষ্ট বলিতেছি, সেই সকল পদার্থের কারণ 
লইয়াই আত্মবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীর বিবাদ। 
আত্মবাদী বলেন যে সেই সকল পদার্থের 
অষ্টা ও কারণ ঈশ্বর এবং অজ্ঞেয়বাদী 
হয়তো সেই সকল পদার্থের কোন 
ভৌতিক কারণ নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন। অজ্ঞেয়বাদী এইখানে সহজ- 
জ্ঞানের বিপরীতে জড়পদার্থকে কারণ 
বলিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন। জড়পদার্থ 
কখন প্ররুত কারণ হইতে পারে না। 
বাম্প হইতে মেঘ হইল, মেঘ হইতে 
বৃষ্টি হইল। এখানে বাম্প মেঘের কারণ 
নহে এবং মেঘও বুষ্টির কারণ নহে; কিন্ত 
বাম্প, মেঘ ও বৃষ্টি এই তিনটী “কার্য, 
পদার্থ ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হইয়াছিল । 
বাষ্প মেঘের এবং মেঘ বুষ্টির ভৌতিক 
কারণ উক্ত হয় বটে অর্থাৎ প্রক্কৃত কারণ 
নহে; আমরা কেবল স্থবিধার জন্য 
অব্যবহিত পুর্ববন্তীট ঘটনাকে কারণ 
বলিয়! নির্দেশ করিতেছি মাত্র । কিন্ত 
মানবাজ্মার স্বভাবই এরূপ গঠিত যে 
সে ভৌতিক কারণে তৃপ্ত থাকিতে চাহে 
না_প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করে। 
আমিহষ্টি দ্বারা এক ব্যক্তিকে প্রহার 
করিলাম ; এখন বিচারক কাহাঁকে 
দৌধী করিবেন ? ব্যক্তিকে প্রহার সম্বন্ধে 
সাক্ষাৎ ভৌতিক কারণ যষ্টিখানি। কিন্ত 
এই যষ্টি প্রকৃতপক্ষে কারণ নহে 
বলিয়া বিচারক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত 
করেন না! এবং শাস্তিও প্রদান করেন 
না। ক্রমে বিচারক দেখিলেন যে 
অঙ্থুলিও কারণ নহে, আর শরীরও 
কারণ নহে-_যে হেতু ইহারা! জড় পদার্থ 
মাত্রা অবশেষে যখন তিনি অন্বেষণ 
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করিলেন যে কে এই স্ক্ল জ্ড পদার্থকে 
প্রহার কাধ্যে নিযুক্ত করিয়াছিল, তখন 
তিনি জানিলেন যে আমার ইচ্ছাই এই- 
রূপ নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তিনি তাহা- 
কেই প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত করিলেন। 
এই স্ষটান্তের দ্বার আমরা স্পষ্টই জানি- 
জেছি যে মানবাস্বী যেমন ভৌতিক 
কারণে তৃপ্ত না হুইয়! শ্রপ্চত কারণ 
জানিতে চাহে, সেইরূপ তাহার সহজ- 
জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাকে বাঁ ইচ্ছাময় 
পুরুষকেই ইচ্ছা কখন শুন্তে শূন্যে 
থাকিতে পারে না) প্রকৃত কারণ বলিয়া! 
নির্দেশ করিতে বাধ্য হয়। আমাদের 
ইচ্ছারূপ কারণই প্রকৃতপক্ষে কার্ধ্য 
সকল প্রসব করে। আমাদের কৃত 
সকল কার্ষ্যের একমাত্র ইচ্ছাই প্র্কত 
কারণ বলিয়া! আমাদের দায়িত্ব আছে 
এই দায়িত্ব জ্ঞানই ইচ্হ1% কারণত্বের 
এক প্রধান প্রমাণ । 

ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে সকল কার্ষ্যের 
কারণ এই সহজ গ্ঞানসিদ্ধ সত্য হৃদয়ে 
ধারণ করিয়া, এখন আমরা জগৎ" 
কার্যোর বিষয় আলোচন। করিয়! দেখিব। 
এই জগতে নানা জটিল কৌশল বিশিষ্ট 
ভৌতিক কাধ্য পমৃহ ঘটিতে দেখি। 
আমাদিগের স্বভাবতই কারণ জিজ্ঞাস! 
উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করি যে এই 
সকল কাধ্য কে করাইতেছে। বিজ্ঞান 
গুতিকার্ষেযর অব্যবহিত পূর্ববর্তী আর 
একটা কার্ধ্যকে কারণ, আবার তাহার 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী আর একটা কার্য্যকে 
তাহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে 
থাকেন। এইরূপে বিজ্ঞান কার্য হইতে 
কাধ্যাস্তরে গিয়া অবশেষে স্ষ্টিবা্পে 
_(0০801০ ৪0০৪) অব্তর্ণ ক্রিয়া! 
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বলেন যে এই বাম্পই সৃহির মূল কারণ। 
বিজ্ঞান আজি পধ্যস্ত এই সীমাকে 
অতিক্রম করিতে পারে নাই--এই 
বাশ্পের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে 
বিজ্ঞান নীরব। আমরা ইহাতে তৃপ্ত 
নহি) আমাদের এখনও এই জিজ্ঞাস! 
রহিয়াছে যে এই স্থষ্টি বাম্প আসিল 
কোথা হইতে । তখন আমাদের সহজ 
বুদ্ধি দুইটা অনুমান সম্মুখে উপস্থিত 
করে--(১) হয় এই বাষ্প অনাদি 
কাল হহতে বর্তমান ছিল অথবা (২) 
ইহারও কখনও আদি কারণ ছিল। 
যদি এই বাম্প অনাদি কাল হহতে 
বর্তমান ছিল এইরূপ হয়, তাহা! হইলে 
আমর ইহাও না ভাবিয়া থাকিতে 
পারি না, যে এই বাম্প অপর শক্তি 
প্রয়োগ ব্যতীত নিত্যকাল বাম্পাকারেই 
থাকিত; কারণ ইহার উপর দিয়া যখন 
অনাদি অতীত কাল চলিয়া গিয়াও কোন 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারিল না, 
তখন অনন্ত ভবিষ্যৎকালও কোন 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না) 
পরিবর্তনের যত কিছু শক্তি ছিল তাহার! 
অনাদি কাঁল হইতেও কাঁর্ধ্য করিয়া! যখন 
কোন পরিবর্তন করিতে পারিল না, 
তখন তাহারা অনস্তকাঁলেই বা কিব্ধপে 
পরিবর্তন সাধন করিবে। কিন্তু যখন 
দেখিতেছি যে এই বাম্প পরিবর্তিত হুইয়৷ 
এক সময়ে এই সুন্দর বিশ্বরাজ্যে পরিণত 
হইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন স্পষ্টই বুঝি- 
তেছি যে ইহাঁও একটী “কার্য” মাত্র 
স্থৃতরাং অনাদ্দি হইতে পারে না, যে 
হেতু তাহারও কারণ স্বীকার করিতেই 
হইতেছে । তবেই দেখিতেছি যে স্থষ্টি- 
বাশ্পেরও কারণ আছে। এখন প্রশ্ন এই 


ত্র ৩৫৮ 


যে, গ্রই কারণটী কি? ইহা ভৌতিক 
কারণ হইতে পারে না, তাহা হইলে 
] বিজ্ঞান তাহা প্রদর্শন করিত ) আর যদি 
বা বিজ্ঞান তাহা! প্রদর্শন করে, তথাপি 
| আমাদিথের প্রশ্ন হইবে ষে সেই ভৌতিক 
কারণের আবার কারণ কি? আমর! 
দেখিয়া! আসিয়াছি যে আমাদিগের সহজ- 
জ্ঞান ভৌতিক কাঁরণকে প্রকৃত কারণ 
বলিয়! শ্বীকাত্র করে না যাহাই হউক, 
যখন স্থপ্টিবাম্পের কোন ভৌতিক কারণ 
নাই, অথচ দেখিতেছি যে তাহার নিশ্চয়ই 
কারণ ব্াছে, তখন এই কারণ কি? 
পুর্বে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি আমরা 
সহজ জ্ঞানে ইচ্ছাকেই প্রকৃত কারণ 
বলিয়া স্থির কৰিতে বাধ্য হই। সুতরাং 
এখানেও সহজ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয় 
স্তির করিতে বাধ্য হইতেছি যে স্বষ্টি- 
বাশ্পের মূল কারণ এক মহতী ইচ্ছ। 
ইচ্ছা মানিলেই ইচ্ছাময় পুর্রুষও স্বীকার 
করিতে হইবে এবং এই ইচ্ছাময় পুরুষ-_ 
বাহার ইচ্ছায় জগত স্যষ্ট হইয়া! শোভন- 
সাজে সজ্জিত হইয়াছে_-সেই ইচ্ছাময় 
পুরুষকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া জানি এবং 
তাহাকেই ভক্তি তরে নমস্কার করি। 
মরা এত কথ যে বলিয়া আসি- 
লাম, তাহার মধ্যে আমরা জড়জগতের 
অন্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু 
বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন 
যে জড়জগতের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব 
নাই, ইহা কেবল আমাদের অস্ৃভৃতি 
মাত্র এবং এই কারণে আমরা জড়- 
পদার্থের গুণেরই বর্ণনা! করিয়া তাহার 
পরিচয় দিই। এই কাগজটা কেমন-_ 
উত্তরে আমরা বলি যে ইহা কঠিন, ইহা! 
ভারী, ইহা মন্থণ ঈত্যাদি। এই কাঠিন্ত, 


' চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এরং সমীরণ। 


ভার, অস্থণতা প্রতৃতি সকল প্রকার 
গুণই আমাদিগের অনুভূতি ব মানসিক 
ভাব মান্তর। স্থতরাঁং তাহাদিগের মতে 
জড়পদার্থ সকল অনুভূতির সমষ্টিমাত্র। 
গুণের আধার জড়পদার্থের বাস্তব সত্ব! 
আছে কি না, আমরা এখন সে বিষয়ে 
তর্ক করিতে যাইব ন1। তাহাদের কথ! 
স্বীকার কমলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বী- 
কৃত হইতে পারে ন। এই ষে বৃক্ষটী 
দেখিতেছি, ইহা আমার অনুভূতি বা 
জ্ঞানের একাংশ মাত্র । আমার জ্ঞান 
না থাকিলে আমার পক্ষে এই বৃক্ষের 
অস্তিত্ব থাকিবে নাঁ। কিন্তু ইহা জানি 
যে অমুক ব্যক্তি যখন জীবিত ছিল, তখন 
তাহার পক্ষে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব ছিল | 
এবং আজ সে ব্যক্তি পরলোকগত, | 
আজও সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে, যদিও 
তাহার পক্ষে নাই বটে । আবার ইহাও || 
জানিতেছি যে আমার পক্ষে এখন এই || 
বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে এবং আমি পর- 
লোৌকগত হইলেও এই বৃক্ষের অস্তিত্ব 
থাকিবে । আমি যতক্ষণ সেই বৃক্ষকে 
দেখিতেছি, ততক্ষণ আমি কতকগুলি 
অনুভূতি লাভ করিতেছি এবং জানি- | 
তেছি যে অন্ততঃ আমার পক্ষে সেই 
বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে এবং যখন সেই 
বৃক্ষ হইতে দূরে গমন করিয়া তাহাকে 
না দেখি, তখনও জানি ষে যদিও আমি 
অঙ্গভূতি পাইতেছি না, তথাপি তাহার 
অস্তিত্ব আছে। এখন, যদি অনুভূতি 
ব্যতীত্ত জড়পদার্ঘের সত্তা না থাকে, এবং 
যখন জানিতেছি যে আমার জীবন ও 
মৃত্যুর সঙ্গে এই জড়জগত আবির্ভৃতি ও 
তিরোহিত হইবে না, তখন আমাদিগের 
এক জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার | 


করিতেই হইবে, যাহার সন্তাতেই আমা- 
দের জ্ঞানগত সত্তার অতিরিক্ত জড়- 
জগতের সত্তা বর্তমান থাঁকে। সেইরূপ 
অপর মানবাত্মাকে যতটুকু পরিমাণে 
জানিতে পারি, ততটুকু পরিমাণে ইহা 
জানি যে আমার জীবন মৃত্যুর উপর 
অপর মানবাঁক্মার জীবনমৃত্যু নির্ভর 
করিতেছে না; স্ত্রতরাং এখানেও মাঁন- 


বাক্স মাত্রেরই অস্তিত্বের জন্য এক 


সত্স্বপ্ূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তশ্বরূপ পরম- 
পুরুষের অস্থিত্ব স্বীকার করিতেই হম । 
এক কথায়, শ্রত্যেক সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা 
আম্মা! অনন্তজ্ঞান পরমাম্মাকে প্রকাশ 
করে। এই জ্ঞানময় পুরুষকেই আমর! 
সনাতন ব্রক্গনামে ডাকিয়া প্রাণকে 
শীতল করি। 

এই খানে আমাদিগকে অজ্ড্রেযবাদী- 
দিগের কুলভূষণ স্পেন্সরের ত্রহ্গজ্ঞান 
বিরোধী ছুইটী মত বিবেচনা করিয়া! 
দেখিতে হইবে । প্রথমতঃ, তিনি আদি- 
কাঁরণকে ষে ভৌতিক শক্তির সহিত 
অভিন্ন করিয়া বলেন, তাহাই দেখা! 
যাউক। আমরা পুর্নপ্রস্তাবে দেখিয়া 
আসিয়াছি ষে অজ্ঞেম্ববাদীগণ সহজ- 
জ্ঞানের বিরুদ্ধে ঈাড়াইয়া নাস্তিকতার 
দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া থাকেন। স্পেন 
সারের এই মত তাহার অন্ততম প্রমাণ । 
জগতের আদিকারণকে ভৌতিক শক্তির 
রূপাস্তরমাত্র বলিলে তাহাকে তো জড় 
অচেতন বলা তইল। সেই অচেতন 
শক্তির উপরে আমর! সচেতন হইয়া 
কেমন করিয়! নির্ভর করিব? আর 


অধ্যাত্বধর্ম ও অজ্ঞেম্রবাদ | 





৩৫৯ 


আমরা দেখিয়াও আসিলাম ইচ্ছা ব্যতীত 
অন্ঠ কিছুই প্রকৃত কারণ তইতে পারে 
না) বিজ্ঞান যাহা কিছু ভোতিক কারণ 
দেখাইবে, তাহা! জড়পদার্থই হউক, ব! 
অন্ত কোন কিছু হউক, তাহ! প্রকৃত 
কারণ হইতে পাবে না, ভাহা! প্রকৃত 
পক্ষে “কার্য । এই কার্যেরও কারণ 
অন্বেষণ কৰিলে যে আমাদিগকে সেই 
জ্ঞানমন় ইচ্ছাম্ পুরুষে উপস্থিত হইতে 
হর, তাহা বলা বাহুল্য--পূর্বোক্ত প্রমা- 
ণাঁদি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে । 
সুতরাং স্পেন্সারের এই মতকে অযৌ- 
ক্তিক বলিয়! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলাম । 

তাহার দ্বিতীয় কথা এই যে আত্ম- 
বাদীগণ ঈশ্বরকে নিরবলম্ব বা সম্বস্ধ 
রহিত বলেন এবং পুনরাঁয় তাহাকেই 
জগতের কারণ বা কার্য জগতের সহিত 
সন্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহা 
নিতান্ত ভ্রান্ত মত। আমরা বলি ষে 
স্পেন্সার আম্মবাদীদিগের কথা ঠিক 
ধারণা করিতে পারেন নাই। আম্ম- 
বাদীগণ ঘে বলেন ঈশ্বর নিরবলম্ব তাহার 
অর্থ এই ঘে ঈশ্বরের নিরবলম্বত্ব শক্তিগত 
অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই নিরবলম্ব 
হইয়া থাকিতে পারেন। তাই বলিয়া 
যে তিনি নৈরবলম্ব অর্থাৎ জগতের 
সহিত সধন্ধ বিহীন হইয়া আছেন, 
তাহা তাহারা বলেন না। স্পেন্সরের 
ছুইটী উক্তিরই অযৌক্তিকতা দেখিয়া 
লইলাম ; এখন প্রজ্ঞাবাদ লইয়৷ কিছু 
আলোচনা করিব। 





শিস পপ 
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৩৬০ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
প্রশোতর রহম্য । 
প্র। পুর্বে কোন দেশে বিড়ালদিগের | প্র। জয়পুরে পবন দেবের ঘাঁপ 
অত্যন্ত উপদ্রব ছিল? কোথায় ? 
উ। মত্স্তদেশে । উ। হাওয়া! মহলে । 
প্র। ভাঁরতবর্ষীয় রেলপথে সাহেবরা | প্র । কাশীতে ছাত্রের পড়িতে যায় 
কোথায় বাস করে? ৷ কোথায়? 
উ। বাংলায়। ূ উ। গুরুধামে। 
প্র। পৃথিবীর কোন স্থানে সকলে | প্র। গো-খাদকহস্ত হইতে গরু ব্বক্ষা 
আপন আপন চেষ্টায় বিব্রত ? পায় কোথায়? 
উ। চেষ্টীব-ফিল্টে। উ। গোরক্ষপুরে 
প্র। কোন ভিঙ্গিতে মানুষ ডুবিয়া মরে? ) শ্রী) কোন স্থানে কীটাদির উপজ্রব 
উ। উল্টাডিঙ্গিতে। থাকিতে পারে না? 
প্র। পৃথিবীর মধ্যে কোন গোলাঁটি | উ। করপ্পূর তলায়। 
ঈশ্বরের নামে খোলা হইয়াছে? | প্র। কোথায় গেলে পড়িয়া যাইবার 
উ। ভগবাঁনগোল। । সম্ভাবনা ? 
প্র। যোদ্ধারা বাঁ করেন কোথায় ? উ। ধারে। 
উ। যোঁধপুরে। প্র। ইরাবতী নদীতীরে কোন স্থানে 
প্র। কোন পুক্র্ণীর জলে দেবসেবা হয়? জরা মৃত্যু নাই ? 
উ) ঠাখুরপুকুরের | উ। অমরপুরে 1 
প্র। কোঁন নদীর বেগে মস্তক ভাঙ্গিয়া | প্র। সিন্ধু নদীতীরে কোন স্থানে যাইলে 
যায়? আর কোথাও যাইবার ক্ষমতা 
উ সধভীভগধজ।? শী অণু 
প্র। বাঙ্গাল! দেশে পারস্তের সম্রাট | উ। আটকে। 
কোথায় বাস করেন? প্র। সমুদ্রের জল নীলবর্ণ কিন্ত কোন 
উ। সাপুরে। সমুদ্রের জল সাদা? 
প্র। কোন নদিতে জল নাই কেবল | উ। হোয়াইট্পির। 
মধু? প্র। কে দ্বীপে মুসলমানদিগের আহী- 
উ। মধুমতিতে। বাদির বেশ স্থবিধা আছে ? 
প্র। কোন স্থানটা সমুদ্র মন্থন করিয়া | উ। আতগ্ীমান দ্বীপে । 
উত্থিত হইয়াছে ? প্রা। আপাম প্রদেশে কোন জেলাটা 
উ। বৈদ্কনাঁথ। জলাকীর্ণ ? 
প্র। চন্ত্রলোকের অধিপতি পৃথিবীতে | উ। শিবসাগর। 
আয) কে বা করিতেন ৭ 1 গু ৬ কন, হাটিটা। মন্দ ভাতে, না? 
উ। ফোমনাথ মন্দিরে । উ। জোরহাট। 





র।সমালা। ৩৬১ 
প্র। কোন হদে জল নাই কেবল বালি? | উ। কাশিপুরে। 
উ) মরুহদে। প্র। অযোধ্যা তুরস্কের অধিপতি 
প্র। কলা সচরাচর পাকে কোখায় ? কোথায় বাস করেন ? 
উ। কীাদিতে। উ। সুলতানপুর । 
প্র। কোন পর্বতে সকল প্রকার রত্ব ; প্র। ত্রিপুরার কোন স্থানে গেলে প্রসাদ 
পাওয়া যায়? পাওয়া যার ? 
উ। রত্বগিরিতে। উ। ব্রাহ্মণবাড়ীতে। 
প্র। কোন বাগানের গাছপাল! সমন্তই | প্র। কোন চরে মাটি নাই কেবল বালি? 
লোহিত বর্ণ? উ। বালুচরে । 
উ। লালবাগের । প্র। বাখরগঞ্জে কোন গ্রামটীতে বসতি 
প্র। কোন স্থানে ডইটী বাগান একত্র নাই £ 
দেখিতে পাওয়া ঘাষ ? উ। খালিগ্রামে। 
উ। জোড়াবাগান পল্লীতে । প্। চাটিগার কোন স্থানে ভ্রমণ করিলে 
প্র। ২৪ পরগণার মধো ৬ বিশ্বেশ্বর পায়ে লোহিত রঙ্গ লাগে ? 
কোথায় বাস করেন ? উ। রাঙ্গামাটিতে। 
স্পা্সি রসিক কত 
রাঁসমালা। 


আর্যবীরত্বের প্রদীপ বিস্ক'রণকালে 
সমগ্র ভারতভূমি একদা একটি প্রকাণ্ড 
অনলকুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। তখন 
ভারতীয় আর্ধাবীরগণের বীরত্ব, মহক্ব ও 
তেজস্িতা হিমালয়ের অভ্াচ্চ পাষাঁণ- 
প্রাকার তেদ কবিয়া জলন্ত জোতে সুদূর 
শাকদীপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । সেই 
দিন আধ্যবীরত্ব ও গৌরবের স্বর্ণ যুগ। 
ভারতের সেই স্ববর্ণযুগে--ভারতীয় মহা- 
পুরুষগণের প্রচণ্ড বীর্ধযবহির সেই দিগ্দাহী 
প্রজ্জলনকালে যে সমস্ত রাঁজপুতজাতি 
অভিযানোদ্যত হইয়া ভারতের নান! 
প্রদেশে আপতিত হইয়াছিলেন, গুর্জর 
তাহাদিগের অন্ততম। আধুনিক “গুজ- 
রাট” সেই গুর্জরদিগের গৌর বগারমার 


ূ 


| 


শদ “গুঞ্চররাই' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র; 
কোন কোন সংস্কত গ্রন্থে ইহা কেবল 
গুষ্ভর নামেই অভিহিত হইয়াছে। 
গুচ্চর ভাবতের পশ্চিম ভাগে স্থাপিত। 
হিন্দু ভৌগলিকগণ নর্শদা নদীকে ইহার 
দক্ষিণ সীমা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । 
এই পবিব্রসলিল! নর্ম্নার উত্তরতীর স্পর্শ 
করিয়া সুদূর আরাবল্লি পধ্যন্ত যে বিশাল 
শৈলমাল। বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা গুর্জ- 
রের পুর্ব বন্ধনী; এই গিরিশ্রেণী দ্বারা 
গুজরাট প্রাচীন মালব, মিবার ও মারবাঁর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মারবারের 
দক্ষিণস্থিত বিশাল মরুভূমি এবং রগ 
নামধেয় সাগরাংশ ও কচ্ছ উপসাগর দ্বাঝা 
গুর্জর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে, এবং 


একমাত্র ক্ষীণ নিদর্শন। এই গুজরাট ) আরবসাগর ও কাঙ্বে উপসাগর় বারা. 


৩৬২ 


দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে আবদ্ধ রহি- 
য়াছে। প্রকৃতির প্রসাদে গুর্জঞর বীজের 
প্রায় ' চতুঃসীমাই ছর্গম ও দুপ্রবেশ্ত 
বন্ধনী দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ; কেবল ইহার 
উত্তরাংশই এক প্রকার অরক্ষিত। এই 
উন্দক্ত পথেই ভিন্ন ভিন্ন আক্রমকগণ 
ভিন্ন ভিন্ন কালে সুসমৃদ্ধ গুজ্জররাষ্ট্রে 
প্রবেশ করিয়াছে । 

গুর্জররাজ্য ছুই ভাঁগে বিভক্ত, 
প্রাকৃত গুজরাট ও সৌরাষ্্ী বা কান্তি- 
বাড়। সৌরাষ্র একটি বিশাল প্রারদ্ধীপ; 
অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা এক 
কালে প্ররুত দ্বীপরূপে গুজ্জর হইতে 
বিভিন্ন ছিল। 

গুর্জর রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি 
চমৎকার 'ও মনোহর | ইহার এক একটি 
স্থল শান্ত ও রৌদ্র রসের আধার,--এক 
এক প্রদেশ কেবল প্রকৃতির হান্তরসে 
বিভাঁদিত। কোথা 9 ঘনসন্গিবিষ্ট প্রকাণ্ড 
পাদপরাজি সগর্ধে মন্তক উত্তোলন 
করিয়া রাজ্যের রক্ষকরূপে দগ্ডারমান 
বহিয়্াছে ; কোথাও বিশাল উদ্যানমাল। 
পঞ্চবটার পেশল হ্্ন্তে, আশ্রমমৃগকূলের 
স্বাধীন সরল কৌত্ুকে, বিহঙ্গমগণের 
বিলাদলীলায় এবং কমলশোভিত ও 
বিহঙ্গসেবিত সরোবর সমূহের প্রশান্ত 
সলিলহিল্লোলে প্রকৃত তপোবনের রমণী- 
মত! প্রকাশ করিতেছে, কোথাও ব 
উচ্চ শৈলশ্রেণী ধুর পাঁষাণগাত্রে ক্ষীণ 
| তরক্গরেখা ধারণ করিয়া নীরবে যোগমগ্ 
রহিয়াছে । স্থানে স্থানে নবীন শস্তক্ষেত্র 
সমূহ বিশাল প্রান্তরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
থাকিয়া! মনোহর হরিৎহিল্লোলে অবিরত 
তরগায়িত হইতেছে । তরঙ্গিণীর কল- 
কলনাদ, বন-বিহঙ্গগণের উদাস কলরব, 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


রোমন্থ মৃগগণের বিরল আনদ্দোচ্ছ্বাস 

এবং কচিৎ নদী পুপিনস্থ আশ্রম সমূহে | 
সাধুগণের গম্ভীর মস্ত্রোচ্চারণ-ধ্বনি একত্রে 
মিলিত হইয়া অপুর্ব এ্রক্যতান বাদ্যের 
সংযোজন! করিতেছে । এই সকল রমণীয় 
দৃ্ঠ পৌরাণিক গুর্জরের সর্ধত্র-- 
বিশেষতঃ কান্বে উপসাগরের পশ্চিমতটে 
স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তথাক় 
একটি অনত্যুচ্চ শৈলমালা. বর্তমান 
ভাওনগরের উত্তরভাগ হইতে উথিত 
হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমোভ্তরে বিস্তৃত রহি- 
য়াছে। সমতল বিশাল প্রান্তরের বক্ষে 
এ অসম গিরিশ্রেণী সাগর হদয়ন্থ দ্বীপ- 
মালার স্তার শোভা পাইতেছে। প্রাচীন 
চামাত্রি শী পর্বতমালার পাদদেশে 
স্বাপিত। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে চামাদ্রি 
এখন সামান্য পল্লিগ্রামে অবনত; তথাপি 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রাচীন 
গৌরবের নিদর্শন আজিও দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । চামাদ্রির পূর্ব গৌরব 
বিলুপ্ণ হইয়াছে, কিন্ত চামাদ্রি গিরিশ্রেণী 
অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার 
গৌধবমর অন্ীতকালের জলন্ত সাক্ষ্য 
প্রদ।ন করিতেছে । রাজ্যের উপর রাজ্য 
উখিত হইয়াছে, আবার নিষ্ঠুর আক্রমক 
ও পাবাণহ্ৃদয় শক্রুদিগের ভীষণ অত্যা- 
চারে ভগ্র ও চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে 
মিশ। ইয়া গিয়াছে-তাহাদের উপকরণ- 
নিচ তাহাদের ভগ্রাবশেষের উপরিভাগে 
ভারতসস্তানের উত্তপ্ত শোণিতে দেশবৈরী- 
কুলের জয়স্তন্ত উদ্যত হইয়াছে, আবার 
কালের কঠোর হস্তের প্রচণ্ড প্রহারে 
তাহাঁও বিভগ্ন হইবার উপক্রম করি- 
তেছে; কিন্তু সেই চামান্রি সেইরূপ 
অটলভাবে, সেই রিরটি মুর্ডিতে, সেই 





] রাসমালা। 





| কাল্পনিক বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
কোথায় যছ্কুলপতি শ্রীরুঞ্চের ছ্বারকা- 
পুরী,? কোথায় যশোমতীর শোকাশ্র- 
সিক্ত পবিত্র প্রভাসতীর্থ ? কোথায় বীর- 
জননী বল্লভী? কোথাত্স বা শোলাঙ্কি 
কুলের গৌরবস্তত্ত গর্বিত আনহলবার! ) 
কোথায় দেবপত্তন সোমনাথ? সকলই 
গিয়াছে,সমস্তই কালগর্ভে বিলীন হইরাছে, 
গুর্জরের প্রাচীন গৌরবগরিমা আজি 
সপ্পবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ! যে বল্পভী, 
পশ্চিমভারতের রাজধানী ছিল, রাজকীয় 
শ্্্যগৌরবে, কম্লাব্‌ সুকেমেল হাস্ত- 
হিল্পোলে--বীণাঁপাণির শ্রবণমোহন তন্বী- 
রবে- এককালে যাহা আশিয়াজগতে 
অদ্বিতীয বলিয়া পরিগশিত হইযাছিল, 
চামাপ্রির উচ্চতম শিখরদেশে উখিত 
হই পুর্বোত্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 
দেই বল্পভীর ভগ্রাবশেষ রাশি দেখিতে 
পাওয়া যায় । যে তরঞ্ষিণী একদা সেই 
পৌরাণিক নগরের পাদতল বিধৌত 
করিয়া সগর্ধে বাহিত হইত, মহারাজ 
কনকসেন ও তাহার বংশধরগণের বিশাল 
বাণিজ্যতব্রি বক্ষে ধরিয়া, যাহার উন্মত্ত 
তরঙ্গমালা সাগররাজ্যে উপনীত হইত, 
প্রতাহ প্রানে ও অপরাহে বীরবর 
শীলাদিত্যের সমরবাদ্যের সহিত তালে 
তালে নৃত্য করিয়া যাহা সুর্যকুলের 
গৌরবগরিমা, দেশদেশাস্তে বহন করিত, 
আজি ক্ষীণকলেবরে, বিশ্রান্তগতিতে, 
শোক সঙ্গীত গাঁন করিতে করিতে তাহ 
সমুদ্ধে যাইয়া বিলীন হইতেছে। 
আর্ধগে রবের লীলাস্থল প্রাচীন শুর্জ্- 
রের ভগ্লাবশেষরাশির মধ্যে দণ্ডায়মান 
হইয়া পশ্চিমদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে 
ইহার পুরাতন প্রশ্্যযেক্র দুই একটা জীবস্ত 




































৩৬৩ 


নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তথায় 
শৈলব্লগ্ষিত প্রাচীন পিংহপুর (সিহোঁর ) 
এবং তৎপশ্চিমে জৈন ধর্মের প্রাচীন ও 
ছুর্ভেদ্য ছুর্গস্বরূপ পবিত্র শক্রঞ্জয় গিরি । 
এই পৃত শৈলকুটের শিখরদেশে প্রথম 
জিনদেব ভগবাঁন্‌ আদিনাথের পবিত্র 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইহার গৌরব: 
ভারতের চারিদিকে বিস্তৃত, ইহার 
উশ্বধ্য ও পবিত্রতা জৈন জগতে অদ্বিতীয় । 
শরুঞ্জয় গিরি সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় 
সার্দেক সহজ হস্ত উচ্চ। ইহা ছুইটী 
কষত্র ক্ষুদ্র শৃঙ্ষে বিভক্ত; (ই দুইটা 
সামান্ত শৈলকুটের শিরোদেশেই ভগবান্‌ 
আদিনাথের মন্দিবমালা স্থাপিত। শৃঙ্গ- 
দ্বয়ের মধ্যস্থলে যে বুহৎ গহ্বর ছিল, তাহা! 
সম্পূর্ণ পরিপুরিত হইয্বাছে ১ এখন উভয়কে 
একটা বলিয়া ভ্রম হর। মন্দির সমূহের 
চারিদিকে উচ্চ পাধাশপ্রাকার-_তাহা 
বিবিধ ছুর্গীকাবে দৃঢ় বদ্ধ,মধ্যে মধ্যে 
কামান রাখিবাব ছিদ্র প্রস্তত। শক্রগ্রয় 
জৈনদিগের একটা প্রাচীন ও পবিভ্রত্রম 
তীর্থস্থান । সুবিশাল ভারত সাআ্জ্যের 
মধ্যে এমন নগরই নাই, এককালে যাহা 
শত্র্জয়ের সমৃদ্ধি ও শোভাবর্ধনের নিমিত্ত 
যোড়শোপচারে পুজাসামগ্রী অর্পণ না 
করিয়াছে, একদিন না৷ একদিন যাহার 
ধন্দপরায়ণ অবিবাসীগণ ইহার স্বর্গীয় 
সৌন্দর্যযদর্শনে অতুল আনন্দে উংফুল্প হই- 
য়াছে। ইহার মন্দিবূসমূহ উৎকৃষ্ট মর্মমর- 
শিলায় গঠিত ১__অত্যুন্চ-_অমল ধবল-_ 
অতুল শোভা শোভান্বিত। অর্ধপ্রাসাদ- 
ব্-_অর্ধ ছুর্গব-প্রস্ষ,ট কমলসঙ্গিত 
চড়া কলসমালায় সজ্জিত হইয়া,+বিস্তৃত 
চত্র,_বিশাল নাটমন্দির,_মস্যণ ও স্বচ্ছ 
সোপানমঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া সেই 


৩৬৪ 


শৈলকুটস্থিত সমস্ত জুন্বর মন্দিররাঞ্জি 
আকাশস্থিত কোন এন্দ্রজালিক জগতের 
স্তায় শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক মন্দি- 
রেই অস্পষ্ট দীপালোকশোভিত অনুজ্জল 
প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে মন্মরবেদিকার 
উপরিভাগে আদিনাথের, অজিতের বা 
অপর কোন তীর্থঙ্করের একটী বা 
তদধিক শুভ্র প্রতিমুন্তি স্থাপিত। সম্মুখে 
বজতপ্রদীপে আলো জলিতেছে, ধুপ 
গুগ.গুলাঁদি গন্ধদ্রবা মন্দ মন্দ গন্ধ বিত- 
বর্ণ করিতেছে ; শান্তিপ্রতিম সন্যাসিগণ 
কৃতীরঞ্জলিপুটে ধীবপধসধগারে  অম্পষ্ট, 
গম্ভীব ও মধুরকণ্ঠে মন্রোচ্চারণ পূর্বক 
দেবপ্রতিযৃষ্ঠি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এই 
রূপ নানাবধ হুন্দর দৃশ্যে শক্রঞ্জয় মন্দির 
সমূহ সমলম্কত। জৈনগণ ইহাকে সর্ব 
তীর্থের শ্রেষ্ঠ ও সারভূত বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন ; ধাহারা এই তীর্থের মস্যণ 
মর্খর প্রাঙ্গগতলে একবার পদক্ষেপ 
করেন, তাহাদিগকে আর বমবন্থণা ভোগ 
করিতে হয় না, অন্তে দেহত্যাগে 
তাহারা অনরলোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। এ মহাতীর্থ মহাপ্রলর়ে ও ধ্বংস 
পাইবে না।” কত শত হিন্দুবাকচক্রবন্তা 
ভগবান আদিনাথের এই পবিত্র আঁবাস- 
নিলযষে অনাহারে, অনিদ্রায় সুদীর্ঘকাল 
কঠোরতম তপশ্চরণ করিয়া অসীম পাঁপ- 
ভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং 
জীবন মুক্ত হইয়া অনন্ত স্বর্গান সুখে 
কালযাপন করিতেছেন; তাহাদিগের 
সকলের বিবরণ এস্থলে বর্ণন করা অন- 
ভব! তবে প্রয়োজন বোধে তন্মধ্যে 
একটী বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইল । 
খষভদেবের জ্যেষ্ঠ তনয় ভরত অযোধ্য1 
নগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


একদা তিনি শক্রঞ্জয়ের উপরিভাগস্থ কোন 
মহা প্রতাপান্থিত শ্রেচ্ছ রাজার সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়েন। প্রথম যুদ্ধে ভরত পরাজিত 
হয়েন, কিন্ত পরিশেষে জয়লাভ করেন। 
শ্েচ্ছ রাজা; তাহার হস্তে পরান্ত হইয়া 
সিক্কুনদের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। 
বিজয়ী হিন্দুনরপতি পলায়মান 
শ্্েচ্ছের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ 
করিলেন, কিন্তু বর্ষার ধারাপতনে পথ 
ঘাট ছুর্গম হওয়াতে অভীষ্ট সাধনে শীঘ্র 
অগ্রসর হইতে পারিলেন না। অনন্তর 
প্রাবুট অতীত হইলে তদীয় মন্ত্রী স্থখেন 
শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সিন্ধু 
নদের উত্তরতটস্থ কোন একটী বিশাল 
দুর্গ হস্তগত করিয়া লয়েন। মহারাজ 
ভরতের বাহুবলী নামে একটা কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ছিলেন; বাহুবলীর পুজের নাম 
সমরুষ। রাজকুমার সমযুষ খষভদেবের 
মন্দির স্থাপন করেন এবং মহারাজ ভরত 
সেই পবিত্র দেবায়তনের পাঁলনার্থ সৌরা- 
স্ট্রের সমস্ত রাজস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন । 
সেই দিন হইতে সেই পবিত্র দেশ দেব- 
দেশ নামে প্রসিদ্ধ হইল। ভারতের 
অন্যতম কুটুম্ব শক্তিসিংহের হস্তে 
সৌরাষ্ট্রের শাসনভার সমর্পিত ছিল। 
তিনি সচিববর স্থখেন সমভিব্যাহারে এক 
বিশাল সেনাদল লইয়া গির্ণার নামক 
প্রদেশ হইতে দৈত্যদিগকে দূর করিয়া 
দেন এবং মেরুসন্নিভ অত্যুচ্চ মন্দির- 
মাল! স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে ভগবান্‌ 
আদিনাথ ও অবিষ্টনেমির প্রতিমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে শত্র- 
গ্রয়ের মন্দির সমূহ শ্রেচ্ছগণ কর্তৃক 
বিধ্বস্ত হইলে সেই পবিত্র পর্বতশ্ঙ্গ 
দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হইয়া রহিল । 


পাসমালা। 


৩৬৫ 


ছিলেন এবং স্বীক্র ব্যবদায় পরিচালন 


যতকালে হিন্রাজচক্রবত্তঁ মহারাজ 
বিক্রমাদিত্য জন্মভূমির দুর্দশা দূর করি- 
বার নিমিত্ত ভীষণ বলে অভ্যাখিত হয়েন, 
তৎকালে প্রসিদ্ধ কাম্পিল্যনগরে ভাবুদ্ 
নামে জনৈক দীন জৈন শ্রাবক বাস 
করিত । ভাবুদের স্ত্রীর নাম ভাবুন! । 
ইহারা স্ত্রী পুরুষেই অতিশয় ধর্মপরায়ণ। 
একদ! দুইটা ত্রাঙ্গগকে পরম ভক্তিসহ- 
কারে সেবা করাতে তাহাদিগের আশী- 
বাদে তাহারা একটী অদ্থত ঘোটকী 
প্রাপ্ত হয়। সেইদিন ভাবুদের সৌভাঁ- 
গ্যের স্থত্রপাত হইল) সেইদিন হইতে 
সেই দরিদ্র গৈন পুরোহিত সৌরাষ্ট্রের 
প্রধান অশ্বোৎপাঁদকরপে প্রসিদ্ধ হইল । 
তত্পাঁলিত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে মহারাজ 
বিক্রমাদিত্যের অশ্বশাঁল। সমলগ্কত হুইয়া- 
ছিল; তাহাতে তিনি তাহাকে সৌরা- 
প্রের অন্তর্গত মধুমাবতী নামে একটা 
নগরী অর্পণ করেন । তথায় জাবুদ নামে 
তাহার একটা পুত্রসন্তান প্রস্থত হয়। 
জাবুদ পরম বিদ্বান্‌ 'ও গুণবাণ। পিতার 
মৃত্যুর পর তিনি বৃহস্পতির স্াক্স পরম 
বুদ্ধিসহকাবে নগর শাসন করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু তাহার সৌভাগাস্থর্ধ্য 
অচিরে অস্তগত হইল) তাহার ছুদ্দিন 
শীঘ্র সগ্রিহিত হইয়া আসিল। অতি 
কুক্ষণে একটা বিশাল মুদগল সেনা উদ্বেল 
সাগরবত প্রচণ্ড বিক্রমে রাজ্যমধ্যে আপ- 
তিত হইয়া সৌরাষ্্, লাট কচ্ছ ও অপর 
অপর প্রদ্দেশ হইতে বিস্তর ধনরত্ু, গো 
মেষ পশ্বাদদি ও নরনারী হরণ করিয়া 
লইয়া যায়। জাবুদও তৎসঙ্গে বন্দীভাবে 
মুগলদেশে নীত হয়েন। কিন্তু সেই 
দূর শত্রপুরীতেও .ভিনি পিভৃলোকের 
পবিত্র ধর্ম সংরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া 


স্পা সীল শী শীশীশশী শী শা শা িটা 


করিয়া বিপুল অর্থ অর্জন করেন। অল্প 
দিনের মধ্যে তথায় তিনি একটা জৈন- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন । সেই জৈন- 
মন্দির দেখিবার নিমিত্ত ভারতের নান! 
দিগ্দেশ হইতে ধার্মিক পরিত্রীজকগণ 
আগমন করিতে লাগিল । তাহার! সক- 
লেই জাবুদের আভার্থনায় পর্ম প্রীত 
হইয়া! পতিত শক্রঞ্জয়ের মাহাল্স্য কীর্তন 
পূর্বক বলিতে লাগিল, “জৈনধর্ষের 
পবিত্রতম মন্দির শত্রপ্জয় গ্রেচ্ছহস্তে 
পতিত হইয়াছে; তগবান্‌ খষভদেবের 
দুর্দশার সীমা নাই। যে তীর্থ এককালে 
অহিংসা ও শাস্তির লীলাস্থল বলিয়া! 
প্রসিদ্ধ ছিল, আজি তাহ! অশান্তি ও 
হত্যা অন্ধকুপে পরিণত হইয়াছে; 
শত্রপ্জয়ের অপদেবগণ প্রাণঘাতী, 
মাংসাসী ও সুরাপায়ী হইপ্া উঠিয়াছেন ) 
তাহার উপর কুমুদ নামে জাত্যন্তরিত 
জনৈক ঘক্ষ দেশের সমস্ত জৈনদিগকে 
পশুব সংহার করিতেছে; তাহার 
ঘোরতর অত্যাচারে দেশ উৎসেদ দশ 
পাইবার উপক্রম হইয়াছে; আর কেহ 
প্রাণভয়ে ভগবানের পূজা করিতে যাইতে 
পারে না) দেশ অরক্ষিত, মন্দির 
জনশূন্য--শক্রপ্জয় পাঁপে পরিপূর্ণ ৷ এক্ষণে 
তাহার উদ্ধার তোমারই উপর নির্ভর 
করিতেছে; তুমি ভিন্ন আর কেহই 
শক্রঞ্জয় উদ্ধার করিতে পারিবে ন) 1” 
অতঃপর সেই জৈনদিগের পরামর্শা- 
স্থসারে জাবুদ ভগবতী চক্তেশ্বরীর প্রসাদ 
লাভ কবিয় অপদেবতাদিগকে বিবিধ 
বলি অর্পণ করিলেন এবং ছদ্মবেশে সেই 
শক্রপুরী হইতে বহির্গত হইয়া স্বদেশের 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি সেই. 






৩৬৬ 


পরিবরাজকদিগের নিকট অবগত হইয়া 
ছিলেন যে, রাজা জগত্মলের শাষনাধীন 
তক্ষশিল! নামক নগরে ভগবান্‌ খষভ- 
দেবের পবিত্র প্রতিমূর্তি সংগুপ্ত আছে । 
] তদহুসারে জাবুদ সেই নরপতির রাজ্যে 
গমন কারিলেন এবং অনেক যত্বে ভগ- 
বানের প্রতিমূর্তি লাত করিতে অক্ষম 
হইবেন। বাঁজা জগতমল তাহার অভীষ্ট- 
| 'সিদ্ধির সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন । 
জাবুদ তীহা'র সাহাঁধ্যে কটা সার্থদল 
সঙ্জিত কবিলেন এবং সমস্ত দৈববিগ্রহ 
লইয়া কতিপয় সজাতি সমভিব্যাহারে 
শক্রগ্জয়ের শৈলকুটের অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। পথিমধ্যে অনেক কষ্ট সহ 
করিয়া জাবুদ অবশেষে মধুমাবতী নগরে 
উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়াই 
দেখিলেন যে বাণিজ্যার্থে বে সমস্ত তরণী 
চীন ও ভোটদেশে প্রেরিত হইয়াছিল, 
বিপুল সুবর্ণ ও নানাবিধ বহুমূল্য পণ্য- 
দ্রব্যে পরিপুরিত হইযা তাহারা তীরে 
আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে । সেই সময়ে 
মহর্ষি শ্রীবারু স্বামীও কুবুধ বক্ষকে লইয়া 
জাবুদের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুবুধ 
ইতিপূর্বে স্বধরন্্ম ত্যাগ করিয়াছিল ১ 
কিন্ত মহায্সা স্বামী তাঁহাকে আবার 
পিতৃপুরুষদিগের ধর্মে পরিবর্তিত করিয়া 
ছেন। জাবুদ্দ অবিলম্বে বাযুস্বামী ও 
কুবুধ যক্ষের সহিত শক্রঞ্জয়ে উপস্থিত 
হুইলেন। সেই পবিত্র তীর্থের হৃদয়- 
বিদারক বীভৎস দৃশ্ত দর্শনে তাহাদিগের 
শোকের সীমা! রহিল না। তাহারা 
দেখিলেন, পর্বতের অর্ধস্থল শোঁণিতাক্ত 
ছিন্ন ভিন্ন অগণ্য শবদেহে পরিব্যাপ্ত ; 
শৃাঁল, কুকুর, শকুনি গৃধিনী সেই বীভৎস 
দৃক্তের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করিয়া বিকট 





চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরথ। 

























চীৎকার সহকারে এক মৃতদেহ হইতে 
অপর মৃতদেহে ছুটিয়া বেড়াইতেছে ) 
সমস্ত গিরিকুট একটী ভীষণ প্াশানের 
মুর্তি ধারণ করিয়াছে । অচিরে শৈলচুড়্া 
পরিষ্কত হইল । ঘনস্তর দেই ধর্্প্রিয় 
জৈনসম্প্রদায় শুভদিনে শুভক্ষণে বিবিধ 
বাদ্য ও উত্ধব সহকারে 'দেববিগ্রহ- 
গুলিকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া সগর্ধে 
পর্বতোপরি উখিত হইতে লাগিলেন; 
কিন্ত তাহাদিগের উদ্যম সফল হুইল না। 
ছু দানবগণ কিছুতেই তাঁহাদিগ্রকে 
শক্রপ্জয় অধিকার করিতে দিল না। 
জাবুদ বার বার চেষ্টা করিয়াও তাহা" 
দিগকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। 
তাহার মনের সাধ মনেই রহিল । দারুণ 
ক্ষোভ ও অপমানে তাহার হৃদয় ভগ্ন 
হইল। তিঁন সম্বং ১০৮ অন্দে দেহ 
ত্যাগ করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিলেন । 

জাবুদের মৃত্যুর বহু দিবস পরে 
সৌরাষ্ট্রে বৌদ্ধদিগেব প্রতাপ বাড়িয়া 
উঠিল; তাহারা তত্রত্য নরপতিদিগকে 
আপনাদিগের ধর্দ্ধে দীক্ষিত করিল এবং 
শক্রপ্য় ও অপর তীর্থগুলিকে অধিকাঁর 
করিয়া লইল। কিন্ত তাহাদিগের প্রভাব 
সমান রহিল না। অবশেষে ধনেশ্বক 
সুরী অন্্যথিত হইয়া বল্পভীরাজ শিলা- 
দিত্যকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন 
এবং বৌদ্ধদিগকে সৌবাষ্ট্র হইতে দূর 
করিয়া দিয়া সমস্ত পুণ্যতীর্থ অধিকার 
করিয়া লইলেন। দেশের নানাস্থানে 
বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে জৈনগণ 
মহাম্মা ধনেশ্বরকে আঁপনাদিগের উদ্ধার- 
কর্তা ভাবিয়া কায়মনোবাক্যে তাহার 
মঙ্গল প্রার্থনা করিতেস্লাগিল। 






























ল্লামমালা। ৩৬৭ 
*মাহাত্য” লামধেয জৈনগ্রন্থে বর্ণিত | প্পিতৃহীন” বলিয়! নিত্য নানাপ্রকার 
আছে যে, সম্বৎ ৪৭৭ (খৃঃ ০২১) অন্দে | বিএ্্প করিত। তাহাদের তীক্ষ প্লেষ- 
মহাত্মা ধনেশ্বর শ্রী মহারাজ শিলা ; শরে কাতর হইনা নে প্রত্যহই তাহার 
দিত্যকে জৈনধর্ট্টে দীক্ষিত করেন। [ ন্লীকে বলিত,--"কেন, মা, আমার 
তছুক্ত কালকেই সম্ভাব্য মনে করিয়া ; [' পিতা নাই যে উহারা আমাকে এব্প 
অপর অপর জৈন রাঁসা অবলম্বন পূর্বক | বিদ্রপ করে ?” পুত্রের এই বিষাদমক্র 
আমর! শিলাদিত্যেরজৈনধর্্মীবলম্বন এবং : প্রশ্নে স্ভগার মুখ শান হইত ) ভীহার 
তাহার ও তদীয় রাজ্যের ধ্বংসবৃত্তাস্ত | নয়ন ছল ছল করিয়া আদিত; তিনি 
বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কিছুই বলিতেন না। একদা পুজ্ের 
গুর্জরদেশের অন্তর্পত কৈরা নামক | আগ্রহাতিশয্যে নিতান্ত কাতর হইয়া 
যহানগরে দেবাপিত্য নামে জটনক বেদ- | তিনি বলিলেন, “আমি জানি না) কেন 
বিৎ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার | তুগি ধ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে 
স্থভগ! নারী একটী ছুহিতা ছিলেন। ; কষ্ট দাও?” সেই দিন বালকের মন বিষম 
সুভগা বালবিধবাঁ ১ তিনি পরম ধার্শিকা। | দুঃখে আলোড়িত হইল। সে জননীর 
প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা তিনি হু্যদেবকে অর্থ্য , নিকট হইতে বিদাক গ্রহণ করিরা আত্ম- 
দান করিতেন। তরুণ বিধবার অপুক্কৰ ; হত্যা করিতে মনস্থ করিল এবং বিষ বা 
রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবান দিবাকর 1 অন্ত উপান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। 
একদা মানবের দ্ূপে তাহাতে উপাগত এই সময়ে একদা কুর্ধযদেব স্বয়ং 
হইলেন। অচিরে স্ুভগ(র গর্ভলক্ষণ ৷ তাহার সম্বুথে আবিভূর্তি হইলেন এবং 
প্রকাশ পাইল। তীহার পিতা মাতা ; সন্গেহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলি- 
ততপ্রতি নিরতিশয় তুগ্ধ হইয়া তাহাকে | লেন, “বৎস! তোমার কিছু ভয় নাই) 
বাটা হইতে দূর করিয়। দিল। স্ৃভগা | আমি স্বক্সং তোমাকে রক্ষা করিব। 
জদৈক পরম বিশ্বস্ত দাস সমভিব্যাহাঁরে | এই শিলাগুলি লও 3 ইহাদের সাহাব্যে 
বল্লভীনগরে পলাঁরন করিলেন। তথায় ; তুমি শক্রদিগকে সংহার করিতে পারিবে । 
য্থাকাঁলে তার যমজ সন্তান প্রস্থতি | আমি তোমার সহায় রহিল।ম 1” কতক 
হইল। দেখিতে দেখিতে আট বৎসর : গুলি প্রস্তরখণ্ড দিরা তিনি অচিরে 
অতীত হইয়া গেল; সুভগার পুত্র কন্তা অন্তহিত হইলেন । দেই সকল শিলার 
শুরুপক্ষের শশিকলার স্যাক্স দিন দিন ; সাহাযোই সেই অপরিচিত বাঁলক অব- 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; শিক্ষকগণের পদ- ] শেষে শিলাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হইরা- 
তলে উপনেশন করিয়া তাহার পুণ্ত ; ছিলেন। বল্লতীর কোন অধিবাসী 
বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল; ; শিলাদিত্যের হস্তে নিহত হওয়াতে রাজা 
কিন্ত তাহার মনোমধ্যে একটা কঠোর : ভাহাকে শাস্তি বিধান করিতে উদ্াাত 
চিন্ত। স্থান পাঁওয়াতে বালক অচিরে | হয়েন) তাহাতে শিলাপিত্য সেই বিচিত্র 
নিতান্ত অমনস্ক ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; | শত্ত্রসাহায্যে তীহাকেও সংহার করিয়া! 
তাহার সঙ্াধ্যায়ী বাঁলকগণ তাহাকে | বল্লভীর. সিংহাসন অধিকার করিলেন?" 











€ ৪৭) 
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ু্্যদেব তাহাকে একটী দেবতুরঙ্গও 
অর্পণ করিয়াছিলেন । সেই অজেয় অশ্বে 
আরোহণ পূর্বক দেশের শত্রকুল বিনাশ 
করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য পর্মস্থথে 
স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 

শিলাদিত্যের শাসনকালে সৌরাষ্ট্ 
প্রদেশ জৈন ও বৌদ্ধদিগের বিবাঁদ 
বিসম্বাদে নিরন্তর আলোড়িত হইত। 
একদ| বিদ্যাভিমানী বৌদ্ধ পুরোহিতগণ 
রাজার দম্মুখে উপস্থিত হইয়া সগর্কে 
বলিল,_-“মহাঁরাঁজ ! এই শ্বেতাম্বরগণ 
ষদ্দি আম।দিগকে তর্কে পরাস্ত করিতে 
পারে, তাহা হইলে উহারা দেশে থাকুক, 
নতুবা উহাদিগকে দেশ হইতে দূর 
করিয়া দ্িউন” তাহাদিগের প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া রাজা চতুর্বিধানে একটা 
সভা আহ্বান করিলেন এবং স্বয়ং তাহার 
আধিপত্যে অধিনঢ় হইয়া গন্ভীরস্বরে 
বলিলেন “যে দল পরাস্ত হইবে, তাহারা 
বল্লতীরাজ্য হইতে দুরীক্কৃত হইবে।” 
অদৃষ্টদেবের সুপ্রসাদে বৌদ্ধগণই জরী 
হইল এবং শ্বেতাম্বরদল অবনতমুখে 
বল্লভীরাজ্য ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়। 
গেল। অতঃপর রাজা শিলাদত্য বিজরী 
বৌদ্ধদিগকে পুজা করিলেন) কিন্ত 
শত্রপ্জয়ের খাধভদেবকে পূর্ব পুজ 
করিতে লাগিলেন । 

শিলাদিত্য স্বীয় ভগিনীকে ভূগুপুরের 
(বরোজ) রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি একটা দেবোপম পুত্র 
সন্তান প্রসব করেন। কিয়ৎকাঁল পরে 
তিনি পতিহীনা হওয়াতে শিশুপুত্র সমভি- 
ব্যাহারে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসধর্্ম 
| ববলম্বন করিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর 
নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





তাহার অষ্টম বর্ধীয় পুত্রও তাহার স্ঠা় 
সন্ন্যাস অবলম্বন করিল এবং জননীর 
সহিত বিজ্ঞ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদ্িগকে জৈন 
ধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। একদ' মল্ল 
ধম্মোৎসাহে উত্তেজিত হইয়াস্বীয়্ জননীকে 
জিজ্ঞাসা করিল,--মাতঃ ! আমাদের 
জৈন ধর্মের কি এইরূপই ছর্দিশা ?৮ এই 
প্রশ্নে সাধবীর নয়নদ্বয় জলে আপ্লত হইল 
তিনি কাতরতাবে বলিলেন,_-“বৎস ! 
আমার ন্যায় পাতকী কেমন করিয়। উত্তর 
দিবে? মহিমান্বিত শ্বেতান্বরগণ পূর্বে 
গুর্ভজরের প্রত্যেক নগরেই বাস করিতেন; 
কিন্তু প্রসিদ্ধ গুরু বীরঙ্গ্রেন্্র পৃথিবী 
পরিত্যাগ করাতে আমাদের বিপক্ষগণ 
তোমার মাতুল শিলাদিতাকে পৃথিবীর 
আধিপত্যে অভিষেক করিয়াছে । শ্বেতাঁ- 
স্বরগণ দেশ হইতে বহিভূর্তি; তাহাদের 
অভাবে মোক্ষপ্রদ শক্র্জয়তীর্থ আজি 
ভূতসদৃশ বৌদ্ধগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। 
হায়! শ্বেতাম্বরগণ নিতান্ত দীনবেশে 
বিদেশে বাস করিতেছেন) তীহাদের 
গর্ব চূর্ণ হুইপ্লাছে, তাহাদের গৌরব বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে ।” মল্ল ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। ম্বধর্ম্নের নিদারুণ 
অপমান তাহার হৃদয়ে শেলসদৃশ বিদ্ধ 
হইতে লাগিল, শক্রদিগকে পরাস্ত করিতে 
ক্ৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি কঠোর তপশ্চরণ 
পুর্ধাক ভগবতী বীণাপাণির আবরাঁধনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার তপস্তায়় সন্ত 
হইয়া বাগদেবী তৎসমীপে আবিষ্ভুত 
হইলেন এবং তাহার মনোভিলাষ পুর্ণ 
করিবার নিমিত্ত “ন্ঠায়চক্র” নামে এক 
থানি পুস্তক অর্পণ করিলেন, এই 
অপুর্ব অস্ত্রে সজ্জিত হইয়) মল্প সদর্পে 
মহারাজ শিলাদিত্যের সম্মুখে উপস্থিত 


রাঁসমালা। 


হইলেন এবং সদস্তে বলিলেন,_“হে 
রাজন! বৌদ্ধগণ অকারণে জগতে 
আধিপত্য লাভ করিয়াছে ; কিন্তু তাহা 
দ্রিগের অধংপতন সন্িকট ; আমি আপ- 
নার ভাগিনেয় তাহাদের কালম্বরূপ 
হইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিয়াছি) আমার 
হস্তেই তাহারা পরাস্ত হইবে |” 

অনন্তর রাজা পূর্বববৎ একটা বৃহতী 
সভং আহ্বান করিয়া তাহাদিগের তর্ক- 
বিতর্ক শুনিতে লাগিলেন। উভয় দলে 
ঘোরতর বিতণ্ডা হইল। বীণাপাণির 
বরপুত্র বালক মল্লের অপুর্ব বাকৃচাঁভুর্ধ্য 
ও তেজস্বীতা দর্শনে বৌদ্ধগণ বিভ্রান্ত ও 
হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহারা দেখিল 
যে, পরাজয় অবশ্তন্তাবী; তথাপি বাল- 
কের হস্তে সর্ধসমক্ষে পরাস্ত ও অব- 
মানিত হওয়া অপেক্ষ। তাহার দেশত্যাগ 
করিতে অভিলাধী হইল এবং অবনত 
মন্তকে ধীরে ধীরে বলিল, “জন্মভূমির 
ধবংস,স্বজাতির উচ্ছেদ, স্ত্রীর ধর্মনাশ এবং 
বন্ধুর অবমীননা। যাহার নয়নপথে পতিত 
না হয় সেই ধন্য ।” হতভাগ্য বৌদ্ধগণ 
এইন্পে রাজাজ্ঞায় সৌরাষ্র হইতে বিতা- 
ডিত হইল এবং বিজয়ী জৈনগণ আপনা 
দের পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ সহ- 
কারে বিজয়ী মল্লকে শ্রী উপাধি অর্পণ 
করিল। অনন্তর মল্ল স্বীয় মাতুল শিলা- 
দিত্যের সাহাধ্যে পুণ্যতীর্থ শত্রগ্রয়পুরী 
শক্রদিগের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলেন। 
এইরূপে জীমল্লস্থরী স্থধিগণের শ্রেষ্ঠাসনে 
স্থান লাভ করিয়া দেশীয় জৈনগুরুগণের 
সম্মতিক্রমে স্তস্ততীর্থের কোম্বে) অধ্যক্ষ- 
তায় অভিসিঞ্চিত হইলেন । 

সেই সময়ে কাকু নামে জনৈধ মার- 
বারী বণিক শ্বীয় জন্মভূমি পালীনগর 


৩৬৯ 


পরিত্যাগ কারয়া সপরিবারে বল্পভীপুরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং নগর তোরণের 
বহির্ভাগস্থ কতকগুলি মেষপালকের 
সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিল। 
আত্যন্তিক দারিদ্র নিবন্ধন কাকু তথায় 
রঙ্ক নামে অভিহিত হইল। অদৃষ্ঠদেবের 
সুপ্রসাদে কাঁকুর ছূর্ভাগ্যতিমির তিরো- 
হিত হইল) ঘটনাক্রমে সে কতকগুলি 
উন্্রজালিক পদার্থ হস্তগত করিয়া! স্বীয় 
পর্ণ কুটারে অগ্ধি সংযোগ করিল এবং 
নগরের অভ্যন্তরে অন্যতম তোরণের 
সম্মুখে উচ্চ অদ্রালিকা নির্মাণ করিস 
স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। তাহার 
ধনসম্পত্তি দ্রিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। শত--সহত্র- ক্রমে লক্ষ-_ 
ক্রমে কোটা-_কাকু আর গণিয়া শেষ 
করিতে পারে না । অর্থের সহিত তাহার 
অর্থপৃপতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। 
সৎকাধ্যে--পুণ্যান্ুষ্ঠানে--খধি তপস্বীর 
পরিচর্য্যায়--কপর্দ কমাত্রও ব্যয় নাকরিয়া 
সে কেবল কুসীদসংগ্রহেই ব্যস্ত রহিল। 
একদা রঙ্কের ছুহিতা একখানি স্থবর্ণ 
খচিত মন্তকাভরণ ধারণ করিয়া রাজ- 
কন্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইনে । 
তাহার হৈম অলঙ্কারের অপূর্ব সৌন্দধ্য 
দর্শনে রাজকুমারীর লালস! উদ্দীপিত 
হ্য। তিনি স্বীয় জনকের নিকট সেই 
রূপ অলঙ্কার প্রার্থনা করিলেন । তাহাতে 
শিলাদিত্য রঙ্কের নিকট তাহ! চাহিয়া 
পাঠাইলেন) কিন্তু রঙ্ক তৎপ্রদানে 
অসম্মত হওয়াতে রাজা বলপুর্বক তাহ! 
কাড়িয়া লইলেন। কাকুর বিষাদের 
সীম! রহিল না। যিনি রক্ষক তিনিই 
ভক্ষক হইলেন; বাহার হস্তে জীবন 
মরণ, সুখহ্ঃখ, ধন্মীধর্্ম নির্ভর করিতেছে, 


৩৭ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


তিনিই নিষ্ঠুরের ন্যায় অত্যাচার করিতে 


প্রবৃত্ত হইলেন 7 নিঃসহায় প্রজাকুলকে 
তবে কে রক্ষা করিবে? দারুণ ক্ষোভ, 
অভিমান ও জিঘাংসাঁয় উত্তেজিত হইয়া! 
হতভাগ্য বণিক কোন একটি গ্রেচ্ছ 
রাঁজীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং 
তাহার হস্তে কোটি স্বর্ণ ুদ্রা অর্পণ 
করিয়া বলিল “আপনি বল্পভীপুতী ধ্বংস 
করুন, এই আপনার পুবস্কার।” শ্রেচ্ছ 
হৃপতি অবিলম্বে সদলে ভষাবহ্‌ যুদ্রাত্রায় 
বহির্গত হইলেন । কিন্ত বরঙ্ক রাজছত্র- 
ধারীকে কিছুমাত্র পারিতোধিক না দেও- 
যাতে গে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্ত ব্যর্থ 
করিতে কূৃতসঙ্কল্ন হইল । একদা ্লেচ্ছরাজা 
বজনীযোগে স্বীয় পটগৃহের অভ্যন্তরে 
শয়ন করিয়া আছেন 3 নিদ্রার আবেশে 
নয়নদ্ব্ নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, 
এমন সময়ে ছত্রধারী তাহার শিরোদেশে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিল “আমাদের রাজার 
মন্ত্রিসভায় জনমাত্রও জ্ঞানীলোক নাই, 
নতুবা! একজন অজ্ঞাতকুলশীল অর্বাচীন 
বণিকের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি 
সুর্য্যতনয় মহারাজ শিলাদিত্যের সহিত 
যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্র হইবেন কেন ? 


এই বাক্য দৈববাণীবৎ রাজার কর্ণ- 


কুহরে প্রতিধবনিত হইল । তিনি যুদ্ধোদ্যম 
ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। রঙ্ক 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে পাঁরিল এবং 
ছত্রধরকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিল। 
তাহাতে সেই রাজান্চর পরদিন প্রাতে 
বাজ সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে 
বলিল প্ঘটনাক্রমে রাজার এইরূপ অভি- 
লাষ জন্মিরাছে, বুঝিয়াই হউক আর না 
বুৰিয়াই হউক, সিংহ্বিক্রান্ত নরপতি এই 
কঠোর কার্ধযক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন, 
এখন ইহা হইতে প্রতিগমন করা কখনই 
তাহার যোগ্য নহে। সামান্ত কৌতুক- 
চ্ছলে সিংহ ঘখন গজরাজকে বিনাশ করে, 
তখন মৃগরাজ কিন্ত! মৃগাদন নামে কেন 
অভিহিত হইবে? এই ছুইটী উপাঁধিতেই 
তাহার কিছুই গৌরব নাই। আমাদের 
নরপতির অনন্ত অবদান ; কাহার সাঁধ্য 
যে তাহার মন্ুখে দণ্ডায়মান হয়?” শ্রেচ্ছ- 
রাজা স্বীক্স ছত্রধরের এই বাক্যে সাতি- 
শয় সম্ভ্ট হইলেন এবং বিকট জয়নাদ ও 
রণঢক্কার প্রচণ্ডতরোলে গগনমার্গ আলো- 
ডিত করিয়া ভীষণ উৎসাহের সহিত 


সৌরাষ্ট্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
ক্রমশঃ, 








গুরুশিষ্য সংবাদ । 





গুক শিষ্য সংবাঁদ। 
পূর্বপ্রকাশিতের পর । 


আবার অনুচাবস্থায় পিতৃগোত্রের 
উল্লেখ করিয়! যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
হইতে পারে, বিবাহের পর যদি পতি- 
গোত্রের উল্লেখ পূর্বক সেই সকল 
ক্রিয়াই বিধেয় হইত, তকে বচনের 
পূর্বার্ধে যে পিতৃগোত্র ভ্রংশের বিধান 
আছে, তাহ! দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধি হইত, 
শেষার্দে পৃথক্‌ করিয়! পতিগোত্র দ্বারা 
শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধানের আবশ্তকতা৷ থাকিত 
না। কিন্তু যখন সংহিতাকার পিতৃ 
গোত্রের ভ্রংশ বিধান পূর্বক পতিগোত্র 
দাবা কেবল শ্রাদ্ধ তর্পণ মাত্রের বিধান 
করিয়াছেন, তখন কি পিতৃগোত্র, কি 
পতিগোত্র, কোঁন গোত্র দ্বারাই পুনঃ 
সম্প্রদান তাহার অন্ুমত্ত নহে। অর্থাৎ 
ব্ন্বে পুর্কার্ধে পিত্ৃগোত্রত্রংশ বিধান্‌ 
দ্বারা পিতৃগোত্রের উল্লেখ পুর্বাক সম্প্রদান 
নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং শেষার্ধে পতি- 
গোত্রের উল্লেখ পূর্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ মাত্র 
বিহিত হওয়ায় পতিগোত্রের উল্লেখ 
পূর্বকও সম্প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
স্থতরাং গোল্রাস্তরিতা কন্তার যথাবিধি 
সম্প্রদানই নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৃহস্পতি 
ও লিখিতের বচনেরও ঠিক্‌ এই প্রকার 
তাৎ্পধ্য, অতএব ইহাদের মতেও 
গোত্রাস্তরিত! কন্তার বিধিমত সম্প্রদান 
হইতে পারে না। 

শিষ্য। যদি গোঁগ্রান্তরিতা কন্তার 
সম্প্রদান শাস্ত্রসম্মত না হয়, তবে ১-- 
গতু যদাম্থজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা। 


বিকল্প) সঙোতে। বা ঘালে। দবীর্ঘাদয়োহপিব। 
উচাপি দেয়! সাতশ মহা বরণতৃশ! ॥ 





৩৭১ 


























যদি বর অন্য জাতীয, পতিত, ক্রীৰ 
আঁচারভ্র&, সগোত্র, দাস অথবা চির- 
বোগী হয, তবে বিবাহিতা কন্ত।কেও 
বস্ত্ালঙ্কাবে ভূষিতা করিয়া অন্ত পাত্রে 
দাঁন করিবে । 

এই কাত্যাঁষন বচনে বিবাহিতাঁর 
সম্প্রদান বিধান কেমন করিয়া বিচার 
সিদ্ধ হইতে পারে? 

গুক। এই বচনে কেবল গান্ববর্ব, 
বাক্ষদ ও পৈশ।চ বিবাহে বিবাহিতাঁর 
সম্প্রদান বিহিত হইযাছে, বলিলেও 
কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ, 
এই সকল বিবাহে মন্ত্র সংস্কার প্রভৃতি | 
গোত্রত্রশের কোন ক্রিয়াই অনুষ্ঠিত 
হয় না, কেবল অগ্নি সাক্ষী করিয়া 
পতি পত্রীতীবে বব কন্তাব পবস্দক 
প্রতিজ্ঞা বন্ধনমাত্র সম্পাদিত হয়। 
যথা দেবল,-- 
গান্ধর্বা্দি বিবাহেধু বিধির্বৈবাহিকো! মত: 
কর্তব্যশ্চ ক্রিতির্বনৈঃ সময়েনাগ্রি স।ক্ষিকঃ ॥ 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এই তিন বর্ণ 
গান্ধর্ব প্রভৃতি বিবাহে অগ্নি সাক্ষী 
করিয়া, “তুমি আমার পতি” প্তুমি 
আমার পতী” এই প্রকার প্রতিজ্ঞ। 
বন্ধনরূপ অভিমত বিবাহ বিধি নিম্পাদন 
করিবেক। 

শিষ্য । গান্ধর্ প্রভৃতি বিবাহে যে 
অস্ত্র সংস্কার নাই, তাহাত দেবল বন 
দ্বারা বুঝা গেল ন1। 


৩৭২ 


গুরু । আচ্ছা যাহাতে বুঝিতে পার 
সেই প্রকার প্রমাণই দিতেছি ; যথা 
পঞ্মপুরাণ ম্বর্গণ্ডে শকুস্তলার প্রতি 
মহর্ষি কণের বাক্য )-- 


ত্বয়াদা রহসিভদ্রে মামনাভাষ্য যঃ কৃত! 
পুণসাসহ সমাযোগো নাসৌ ধর্্মোগঘাতকঃ ॥ 
ক্ষত্রিয়হ্তহি গান্ধর্ষেধ বিবাহ; শ্রেষ্ঠ উচাতে । 
সফাসায়াঃ সামন্ত নির্মস্থো রহসি স্্বতঃ ॥ 


ভুমি আমাকে না বলিয়া, গোঁপনে 
যে পুরুষের সহিত সপ্সর্গ করিয়া, 
তোমার ধর্শহানি হয় নাই; কারণ, 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধবর্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠ 
বলিয়। পরিগণিত । নির্জনে সকাম। 
কামিনীর সহিত সকাম পুরুবের 
মন্ত্র রহিত যে সংসর্ণ, তাহাই গান্ধর্ক 
বিবাহ । 

উদ্ধৃত পদ্মপুত্রাণের বচনে “নির্্্” 
এই বিশেষণ দ্বারা গান্ধর্ব বিবাহে মন্ত্র 
সংস্কারের স্প্টতঃ অভাব জ্ঞাপিত হই- 
যাছে। অতএব দেবল বচনে গান্ধর্ক 
প্রভৃতি বিবাহে অগ্নি সাক্ষি পূর্বক যে 
প্রতিজ্ঞা বন্ধনের বিধি আছে, তাহা যে 
নির্মন্্, ইহাতে আর অঙ্মাত্র সন্দেহ 
নাই। 

অতএব “সতু যগ্ঠন্তজাতীয়”” ইত্যাদি 
কাত্যায়ন বচনে গান্ধার্বাদি বিবাহত্রয়ে 
বিবাহিতার পুনর্বিবাহ বিহিত হইয়াছে, 
এ প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে, কোনও দোষ 
হইতে পারে না। 

আর তোমার ইহাঁও জানা উচিত যে 
উঢ়া বিবাহিতা প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ 
থাকিলেই কন্ঠার পাণিগ্রহণ মন্ত্র সংস্কার 
অথবা সপ্তপদীগমন হইয়াছে, ইহা কখনই 
বুবিতে হইবে না; কারণ, পাণিগ্রহণ 





চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


মন্ত্র সংস্কারের পূর্বেই উদ্ধাহ বা বিবাহ 
সংস্কার নিষ্পন্ন হয় । ষথ! উদ্বাহতত্বে,__. 


বিবাহস্ত পাণিগ্রহণাৎ পুর্ব*বৃত্ত এবেতি 
স্ব্/ক্তং হরিবংশীয় ত্রিশস্কু উপাথ্যানে- 


বিবাহ, পাণি গ্রহণের পূর্বেই নিষ্পন্ন 
হয়, হরিবংণীকগত্রিশঙ্কু রাজার উপাখ্যানে, 


পাণি গ্রহণ মন্ত্রণাং বিদ্বং চক্রে সছুষ্দ্বতিং | 
যেন ভা ধ্যাহৃত। পূর্ববং কৃতোদ্বাহথাঃ পরন্য বৈ॥ 


সেই ছুর্তি অন্যের কৃতোদ্বাহা অর্থাৎ 
বিবাহিতা ভার্ধ্যাকে অপহরণ করিয়া 
পাণিগ্রহণ মন্ত্রের বিগ উৎপাদন করিল। 

এই বচনে “পাণিগ্রহণের পূর্বে ককতো- 
দ্বাহা ভা্যাকে অপহরণ করিল.” এই 
প্রকার উক্তি দ্বারা বিবাহ যে পাণিগ্রহ- 
ণের পুর্বেই -নিষ্পন্ন হয়, তাহা স্পষ্ট 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব উক্ত 
কাত্যায়ন বচনে “উঢ়া” পদে আম্তর 
বিবাহে বিবাহিতাকেও বুঝাইতে পারে। 
কারণ, “গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমাদিষুচত্রিষু” 
এই নারদ বচন অন্ুসাঁরে আসুরাদি 
বিবাহে অসকৃৎ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার কন্া- 
দান দোৌধাবহ নহে। অতএব বশিষ্ট 
বলিয়াছেন,-- 
অস্ভির্বাচাচ দত্তারাং অ্রিয়েতাথোবরোধাদী। 
নচ মন্ত্র পণীতান্তাৎ কুমারী পিতুরেব সা ॥ 
যাবচ্চেদাহত1 কন্ঠ মস্ত্ৈদি ন সংস্কৃত1। 
অন্তশ্মৈ বিধিবদেয়। যথা কম্তা তখৈব সাঃ 
পাণিগ্রহে মৃতে বাল। কেবলং মন্ত্র সংস্কৃত1। 
সা চ তক্ষত যোনি; চ্ত1ৎ পুনঃ সংস্কারমর্থতি ॥ 


জল স্পর্শপূর্বক দান, অথব! বাগদান 
নিম্পন্ন হইলে, যদি বরের মৃত্যু হয়, আর 
যদি মন্ত্র সংস্কার না হইয়া থাকে, তবে 
তাহাকে পিতার কুমারী অর্থাৎ সম্পূর্ণ 
পিতৃসম্বন্ধব্তী বলিয়াই জানিবে । 





যদি কন্তা আহৃতামাত্র হইয়া থাকে, 
ও মন্ত্র সংস্কার না হইয়া থাকে, ভবে 
তাহাকে অন্ত পাত্রে যখীবিধি দাঁন 
করিতে পারা যায়। কারণ কন্তাতে ও 
তাহাতে কোনও বিশেষ নাই। 








সুরেশ কোথায়? উপরের বৈটক- 
খানাক্স নাটকাভিনয় হচ্চে, উপরিস্থিত 
নিমস্ত্রিত ভদ্রলৌকে গৃহটি পূর্ণ। অভি- 
নেতাদের যেমন অভিনয়-কৌশল, নাটক 
খানির যেমন রচনা-নৈপুণ্য- দর্শক সেই- 
রূপ মধ্যে মধ্যে হীন্‌চেন, কাদ্‌্চেন, কখন 
বা গম্ভীরভাব ধারণ কচ্চেন। মধ্যে মধ্যে 
একতান বাছ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমোদের 
আোত প্রবাহিত হচ্চে । গৃহ মধ্যে বাটার 
প্রায় সকলেই আছেন, কিন্তু সুরেশ 
সেখানে নাই-_-তবে সুরেশ কোথায় ?_- 
যৌবনের ষে অবস্থায় যুবকের নয়নে সমস্ত 
জগৎ এক প্রকার নূতন রূপ দেখায়, যে 
অবস্থায় প্রণয়ের ক্বি-বর্ণিত অলীক 
রূপমাধুরী নয়নের সম্মুথে নৃত্য কর্‌তে 
থাকে, যে অবস্থায় যুবকের হৃদয়ে স্ুখ- 
মিশ্রিত একপ্রকার ছুঃখ-রসের উদয় 
হইতে থাকে, যে অবস্থায় মন কেবল 
নিজ্জনে নিজের কপ্িত স্বপ্ন দেখতে মগ 
হয়,_স্থরেশের এখন যৌবনের সেই 
অবস্থা । এখন তার মন সাধারণের মভ 
নয়--সে আর এক রূপ । তিনি একাকী 
নির্জন ছাতে বসে আছেন। অষ্টমীর 





বোবামেয়ে। 








বোবামেয়ে | 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ । 
মোহিনী । 






৩৭৩ 


পাণিগ্রহ্ণ নিপ্পক্পন হইলে ঘদি ঘরের 
মৃত্যু হয়, আর কেবল মন্ত্র সংস্কার মাত্র 
হইয়া থাকে, সেই কন্তা যদি অক্ষত 
যোনি হয়, তবে তাহার পুনঃ সংস্কার 
হইতে পারে। 































শশধর অস্তমিত হচ্ছেন, ভাই তিনি দেখু 
চেন-_মনে মনে কত ভাবেরই উদন্প হচ্চে 
-কতরূপ ভাবনারই তরঙ্গ উঠছে, কখন 
বা অস্তোন্ুখ চন্দ্রের সঙ্গে মনুষ্য জীবনের 
তুলন1 কচ্চেন ) কখন বা'নিজের অবস্থার - 
সঙ্গেই মিলিয়ে দেখ্‌চেন ) কখন বা ঈষৎ 
হাস্‌্চেন কখন বা মুখখানি ম্লান-_গম্ভীর- 
ভাব ধারণ কচ্চে। স্ুরেস এইরূপে 
আপনার মনে একাকী বসে আছেন, 
সহসা পাশের বাড়ীর ছাদের উপর যেন 
মলের শব্ধ হল। তিনি শুন্লেন যেন 
বামাস্বরে “মোহিনী”এই কথাটা উচ্চারিত 
হল--অমনি ভ্বদয়টা কেমন চম্‌ করে 
উঠলো, তিনি অমনি নিঃশব্দে সেই 
ছাদের দিকে গিয়ে দাড়ালেন । শুন্লেন 
দুটা রমণী পরস্পর কি বলাবলি কচ্চে-_ 
সঙ্গে সঙ্গে তার নামও ছু-একবার উচ্চারিত 
হচ্ছে। স্বর ছুটীর একটী বেস্‌ পরিচিত ) 




























































































স্বর ছুটা কাদের ?-_-অপরিচিত স্বরটী || 
কার তা বল্‌্তে পারি না, পরিচিত স্রষ্টা 








৩৭৪ 


] “মোহিনীর। মোহিনী পার্খস্থ প্রতিবেশী 
গঙ্গাহরি মল্লিকের স্ত্রী | গঙ্গাহরি মহিতকর 
বয়ংক্রম প্রায় ৬* বৎসর কিন্তু তার স্ত্রী 
মোহিনীর বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক 
হবে না। মল্লিক মহাশয়ের পরিবারের 
মধ্যে একজন অল্ন-বয়স্কা বিধবা ভগিনী, 
যুবতী স্ত্রী মোহিনী, একটা উপযুক্ত পুক্র, 
আর পুক্রবধূ। পুভের বয়স প্রায় পঁচিশ 
বৎসর । গরঙ্গাহরির প্রথম পক্ষের ত্র, 
সম্তানটার অতি শৈশবাবস্থাতেই, পর- 
লোকে যান। তিনি সেই অবধি আর 
পরে পুজ্রের বিবাহের জন্তে মোহিনীকে 
দেখতে গিয়ে স্বয়ং যোহিত হয়ে পড়েন। 
টাকার অসাধ্য কিছুই নাই-_গঙ্গাহরি 
বেশ সম্পত্তিশালী লোক স্থতরাঁং তিনি 

* পুত্রের পরিবর্তে নিজেই বিবাহ কার্ধ্য 
সম্পন্ন করে ফিরে এলেন। বৃদ্ধবয়সে 
যুবতী ভার্য্যা-_গঞ্গাহরি মোহিনীকে বড় 
ভাল বাঁসেন ) কিন্ত সে যে পিতামহের 
সমবয়স্ক পতির সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করে তা আর বল্বার প্রয়োজন নাই। 

গঙ্গাহরি মোহিনীকে বড় ভাঁল 
বাঁসেন, মোহিনীর অমতে কখন কোন 
কার্ধ্যই করেন না_মোহিনী উঠিতে বলে 
ওঠেন-বসিতে বল্পে বসেন) কিন্তু তা 
হলে কি হয়? মোহিনীর কিন্ত কিছুতেই 
যন উঠে না” মোহিনী স্শিক্ষিতা 
নয়--বাল্যকালে কখন একটীমাত্র 
উপদেশও পায় নাই তাহাতে আবার এই 
অবস্থা স্থৃতরাং তার স্বভাব যে কলুষিত, 
তা আর বল.বার প্রয়োজন নাই। সে 
স্বামী ও উপযুক্ত পুত্রের ভয়ে কার্্যতঃ 
কিছু করতে পারুক আর না পারুক, মনে 
মনে তার সকল প্রকারই খেলা করে। 






















চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


সুদ্ধপ যুবক দেখলে মোহিনী ভ্রভঙ্গি 
করতে, কি ইঙ্গিত কর্তে ভুলে না 
স্থবিধা পেলে সময়ে সময়ে বাঁকা বাঁকা 
অক্ষরে ছুই একটা পাঁচালীর গান তুলে 
দিয়ে পত্রটা আন্টা লেখাও আছে। সুরেশ 
বেস্‌ ঈপুকুষ যুবক, সুতরাং মোহিনী তার 
সঙ্গেও নানারূপ চাতুরী কর্ত। পূর্বেই 
বলেছি স্থরেশ অপরিণামদর্শী যুবক, তিনি 
পৃথিবীর কিছুই দেখেন নাই__কিছুই 
জানেন না_-সমস্তই তীর নয়নে এক- 
প্রকার নূতন অমৃতময় ; সুতরাং তিনি 
তার মায়াজালকেই বিশুদ্ধ প্রণয় মনে 
করে মোহিত হয়েছিলেন। ক্রমে মোহিনী 
তার ধ্যান, মোহিনী তার একমাত্র 
নির্জন-চিন্তার বিষয় হয়েছিল। 

যদিও বয়োদোষে স্থরেশের মন 
নিতান্ত তরল, বুদ্ধি একান্ত অপরিপন্ক,. 
অনভিজ্ঞতাদোষে যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে 
স্থলিত হন, তথাপি তিনি সাধারণ যুবক- 
দের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ । মনে মনে 
জানেন মোহিনী তাকে ভাল বাসে, 
অকপট স্নেহ করে_-তিনিও তাঁকে ভাল 
বাষেন। তার প্রণয় নির্দোষ বিশুদ্ধ 
প্রণয়---অন্য কথায় বন্ধুত্ব | স্থরেশ মোহি- 
নীকে প্রাণের স্ায় ভাল বাসেন, কিন্ত 
কখন মিলনের ইচ্ছা করেন না। 
মোহিনী অপরের পরিণীতা--সে যদি 
অবিবাহিতা কুমারী হত, তা হলে কি 
কর্তেন বল্তে পারি না। যাহা হউক 
সরেশের এ প্রণয় নির্দোষ-তবে দোষের 
মধ্যে এই, যে অদুরদর্শী যুবক ছুশ্চরিত্রার 
কপট প্রেম বুঝতে পারেন না। 

স্থরেশ ছাদের পার্থে প্রাচীরের 
আড়ালে বসে তাদের কথাবার্তা শুন্তে 
লাগ্লেন। অপরিচিত! স্ত্রীলোকটী বঙ্লে 




















বোবামেয়ে। 





যাহোক ভাই, তোমার্‌ যে, রকম খানা 
কি, তা আমি এনাগাদ বুক্তে পার্‌- 
লাখ নঃ।” 

মোহিনী বন্ধে “কেন ভাই, আমার 
রকমটা কি এত অন্যায় দেখলে ?” 

প্্যায় অন্যায়ের কথা বল্চিনে তবে 
গতিক্টে কিছু ৰুক্তে পারিনে,_আঁজ 
তুমি বৌসেদের ছেলেটার সঙ্গে কি রঙ্গ 
খানাই না কর্‌লে !” 

মোহিনী ঈষৎ হেসে বললে, "আ' 
কপাল! সেই কথা,-তা ভাই, কি 
অন্তায় কাজই করেচি ? এক জন ভড্র- 
লোক প্রত্যহ আমাকে দেখে ইবার! 
করে, প্রত্যহ হাঁসে- ইচ্ছাটা! একবার 
আমার সঙ্গে আলাপটা কুশলটা করে? 
আমি না হয় তাকে হতাশ না করে, 
আশা দিয়েচি তা ভাই ছুজন পাড়া 
প্রতিবাসীর সঙ্গে আলাপ প্রণয় রাখাটা 
কি ভাল নয়?” 

“হা তা বটে কিন্ত তুমি বেকার 
সঙ্গেই না আলাপ কর, কাকেই বাঁ ন 
আশা দাঁও, তাঁত 'আমি জনিনে (৮ 

“আবার আর কাকে দেখুলে ?” 

“কেন এই সুরেশ ॥ 

মোহিনী খল্‌ খল্‌ করে একগাঁল 
হেসে বল্পে আ পোড়া কপাল, সুরেশ 
আবার লোক, তার আবার কথা--সেত 
নাবালক, ছেলেমান্থীষ--ভার সঙ্গে আবাঁর 
পীরিত ছেলেরা যেমন কাঠের বানর 
পিয়ে নাচায়,। আমিও তাঁকে তেম্নি 
সময়ে সময়ে নাচিয়ে থাকি। সেত 
আমার কাঠের বানর, সেত আমার 
কাঠের খেল্না। সে যেমন নাচে ভাল. 
আমিও তেয়ি নাচাই তাবে । তবে কি 
তা জান, সুরেশ বড়মান্ুষের ছেলে, 
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এদিকেও বেন বোক! বোঁকা-ভাল 
মানুল "ভাল মান্গষ; তেমন তেমন দর 
কার পড়ে এক্টা না এক্টা উপকারে 
লেগে যাবে--” 

স্ুরেশের এত দিনের দিবাস্বপ্ন সহসা 
ভেঙ্গে গেল, এত দিনের ভ্রম দূর হল) 
যাহা শুনলেন তাহাই যথেষ্ট_তাঁহাতেই 
তাহার শিরা সমূহে রক্তক্রোত বিছ্যদ্ধেগে 
প্রবাহিত হতে লাগল, ললাটের মধ্যস্থলে 
শিরাদ্বয প্রকাশিত হল, সর্ব শরীর ঘন 
ঘন কম্পিত হতে লাগ্ল। আর শুন্বার 
প্রযোজন নাই,_তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে, 
ছাঁদ হতে নেমে চল্পেন। পগে ছই তিন- 
বার আধা লাঁগ্ল, কিন্তত্ীর মন 
ভয়ানক উদ্বেগে উদ্দিগ্র_-মস্তিক্ষ ঘূর্ণায়- 
মান, কিছুতেই জক্ষেপ কব্লেন না) 
বরাবর নেমে এসে নিজ বৈটকখানার 
মধ্যে প্রবেশ করলেন । সবলে দ্বারোদ্‌- 
ঘাটনের শব্দে মদনমোহনের নিদ্রাভঙ্গ 
হল, তিনি উভর হস্তে নয়ন মার্জন 
করতে কবতে চেয়র থেকে উঠে ঠীড়া- 
লেন্। জুরেশ মনের আবেগে আপনা 
আপনি বলেন “উঃ, কি ভরানক ! সমস্ত 
পৃথিবীই মরুভূমি, জগৎ মরুময় !” মদন 
মোঁভনের তখনও উত্তমরূপে নিদ্রার 
জড়তা যাঁর নাই-নয্বনে বেস্‌ নিদ্রাবেশ 
ছিল; স্থরেশের কথার বিশেষ মন্মগ্রহ 
কণ্তে পাব্লেন না, কিন্তু নয়নমাঙ্জন 
করতে করতে বল্পেন “বিশেষ কল্‌- 
কাতার সহর !” 

“বিশেষ কল্কাতাঁর সহর, বথার্থ!” 
স্থরেশ এই কথা বলেই একখানি চেয়ার 
টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। যুবকের 
হৃদয় দীরুণ উদ্বেগে পুর্ণ, আর তিলার্ধ 
মাত্রও স্থান নাই, স্ৃতরাং ষর্দিও তিনি 
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মদনমৌহনের কথায় যন্ত্রপরিচালিতের 
ম্ায় সায় দিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে 
দেখেও দেখতে পেলেন না, শুনেও 
শুন্তে পেলেন না-গৃহমধ্যে যে কেহ 
আছে, তাহা আর তাহার একবারও 
হৃদয়ে উদয় হল নাঁ। মদনমোহন ক্ষণ 
কাল নিস্তব্ধ থেকে বল্লেন "সুরেশ ! তুমি 
সহসা এরূপ করে এসে বন্লে যে, 
ব্যাপার কি?” 

এতক্ষণের পর সুরেশের চমক ভেঙ্গে 
গেল; তিনি মদনামাহনের দিকে দৃট্টি- 
ক্ষেপ করে বলেন “একি মদন যে, 
' কতক্ষণ ?” 

“আমি অনেকক্ষণ এসেছি- এখন 
ব্যাপারটা কি বল দেখি ?” 

“ব্যাপার ?” সুরেশ এই কথা বলেই 
মনে মনে বিবেচনা করছে লাগলেন 
মদনমোহনকে নূতন ঘটনাটী বল্বেন 
কিনা ? মদনমোহন তাঁর সেইন্ধপ বিলম্ব 
দেখে পুনরায় বলেন “কোন বিশেষ 
গোপনীয় কথা নাকি ?” 

সুরেশ আর গোপন করে রাঙাতে 
পারলেন না-লক্জার খাতিরে সমস্তই 
বলে ফেল্লেন। মদনমোহন শ্রবণ করে 
গম্ভীর ভাবে বঙ্পেন “সুরেশ ! ভুমি এখনও 
পৃথিবীর কিছুই দেখ নাই--এখনও তুমি 
জগতের প্রকৃত রূপ জ্ঞাত হও নাই। 
যত দেখ্বে-যত জান্বে, তত টের পাবে 
সকলি এইরূপ। এখন এই সীমান্ত 
বিষয়েই এত উদ্বিগ্ন হয়েচ, তখন এ 
অপেক্ষ। গুরুতর বিষয়েও মন বিচলিত 
হবে না।” 

সুরেশ মদনের সে কথাগুলির কিছুই 
শুনলেন না,-আপনার মনে “নাঃ, যা 
বল্পে তাই যথার্থ,_-পৃথিবীর মধ্যে যেটা 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





যত বড় নগর. সেটা তত বড় মরুভূমি” 
এই কথা বলেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে 
পুনরায় বল্লেন “দেখ ভাই মদন, যথার্ঘ-_ 
আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েচি-আঁর 
তিলার্ধ মাত্রও এ মরুভূমিতে থাক্‌তে 
ইচ্ছা নাঁই--» 

মদনের একবার ইচ্ছা হুল, বলেন 
“পৃথিবীর সকল স্থাঁনই প্রায় এইরূপ” 
কিন্ত তাহার তার স্বার্থহানির সম্ভাবনা 
আছে, স্থৃতরাং এক্‌টু চিন্তা করে একটী 
দীর্ঘ শিশ্বাস ত্যাগ পুর্বাক বল্লেন “নাঃ, 
আমিও বিরক্ত হয়েছি- আমারও আর 
এখানে থাকতে তিলার্দ ইচ্ছা নাই ।” 

স্থরেশ সঙ্গীর সেই কথাম একটু 
আনন্দিত হয়ে বল্পেন “বেস্‌, ভালই 
হয়েছে; সঙ্গী পেলাম। চল আমরা 
দুজনেই যাই, সরল-ছগদয় পল্লীগ্রাম বাঁসী- 
দের মধ্যে সুখশান্তি-সহান্ুভুতি অন্থে 
ষণ করি ।” 

“ভোঁমার পিতা] আমাকে তোমার 
সঙ্গে মেতে দেবেন কেন ?” 

“সে ভার আমার উপর, যাতে ছুজ- 
নের এক বাঁওয়া হয়, তা আমি কর্ব।” 

“তবে কি যথার্থই একবার দেশতভ্রমণ 

সুরেশ ঈষৎ হেসে বল্লেন “যথার্থ নয় 
তকি এত কথা মিথ্যা বল্লাম ?-_-কল্যই 
পিভার নিকট অনুমতি নিযে সমস্ত 
বন্দোবস্ত কর্ব 1 

"তবে যেন ভাই, হতভাগ্য মদনকে 
ভুল না।আমি কাল একবার এসে 
কি হয় দেখে যাব, এখন চল্লাম” মদন- 
মোহন এই কথা বলেই দ্বারাভিমুখে 
অগ্রসর হলেন। আবার মেন কি মনে 
পড়ল, ফিরে এসে-_-অপেক্ষারৃত মৃদুন্থরে 








বোবামেয়ে । 
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বল্লেন “ভাই সুরেশ, আজ যদি ছুটী 
টাকা ধার দিতে পার, তাহলে বড় 
উপকার হয়-বাঁড়ীওয়ালা টাকার জন্য 
বড় উতৎ্পীড়ন কচ্চে_-বাসাঁয় চাবি দিয়ে 
তাড়িয়ে দ্রিয়েচে। বড় কষ্টে পড়েচি, 
বিশেব কোন উপায়ও দেখতে পাচ্চিনা 

সুরেশ একটু হেসে বাক্সের মধ্য 
হতে দুইটা টাকা মদনের হস্তে প্রদান 
করে বল্লেন “মদন, তুমি এত কথা বল্বে 
তবে আমি দেব ?” 


মদন ইংরাজী প্রথান্গসারে ধন্যবাদ 
প্রদান করে বিদায় গ্রহণ কর্লেন-_- 
“গুড নাইট-৮ 

“গুড বাম” 

সুরেশের পিতা থে তাহাকে পুত্রের 
সঙ্গে যেতে দেবেন সে আশা নাই,-- 
তথাপি ঘদি কোন উপান্ন হয়, সেই চিন্তা 
করতে করতে মদনমোহন প্রস্থান কর্‌- 
লেন। স্ুরেশও নিজ শব্যায় শরন করে 
শিড্রাশূন্ত ছট্ফট্‌ করতে লাগলেন । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


পিতা পুনে । 


বায় রামহরি বায়বাহীছ্ববের বিশ্রীম- 
গুহ) ঢালাও বিছানার উপর একটা 


উচ্চ গনি, গদির উপর রানহরি বাবু 


ভাকিয়া হেলান দিনা অদ্ধশয়ান ভাবে 
উপবিষ্ট আছেন। এক পার্থে একটা 
বৌপাঘর ঢাকাই বাটায় তাম্থুল ও নানা- 
বিধ মশলা রয়েছে, অপর পাঁশ্খে একটী 
মূল্যবান আল্নোলা। বাধবাহাছর এক 
একবার তাণাঁকু সেবন কঙ্চেন, আর 
মধ্যে মনে স্থির হয়ে কি চিন্ত। কচ্চেন। 
সম্মুখে এক জন খানসামা উপবিষ্ট হয়ে 
পদসেবা কচ্চে। গৃহে অপর কেহই 
নাই-চতুর্দিক নিস্তব্ধ । 

রামহরি বাবু বনিয়াদী বড়মান্ৃষ 
নহেন। তীর পূর্বপুরুষগণ যদিও নিতান্ত 
নিঃস্ব না হউন, মধাবিত্ত গৃহস্থ অপেক্ষা 
কিছু অধিক সম্পত্তিশালী ছিলেন না। 
এখন তিনি যে প্রভূত সম্পত্তির অধি- 
কারী, সে সমস্তই তার স্বোপাঞ্জিত। 
বায়বাহাছুর লেখাপড়া! কাজকর্মে বিশেষ 





উপঘুক্ত োক,--এ পর্য্স্ত অনেক বড় 
বড় কাধ্য কবেছেন। তিনি সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
ইস্রাজদের যগাসাধ্য অনেক উপকার 
করেছিলেন । সেই উপকারই তার 
সম্মানস্চচক রায়বাহাছ্ধর পদবী ও এই 
সমস্ত প্রভৃত সম্পত্তি লাভের প্রথম 
স্বত্রশ্বরূপ । 

রারবাহাছর নিস্তব্ধ 'ভাবে ধূমপাঁন 
কচ্চেন, সহসা একজন পরিচারক গৃহ 
মধ্ো প্রবিষ্ট হয়ে তার হস্তে একখানি 
পত্র দিলে । তিনি বাম হস্তে পত্রখানি 
খুলে পাঠ করে ঈষৎ হেসে বল্লেন, 
“সরীবাবুকে একবার এইখানে ডেকে 
দাও দেখি।” পরিচারক চলে গেল; 
পরেই স্থরেশ গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর্‌- 
লেন। রামহরি বাবু তাকে দেখেই 
ঈসৎ হেসে বল্লেন প্তুমি একি লিখেচ ? 
আমিত কিছু বুঝতে পার্লাম না. 
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সুরেশ রামহরি বাবুর একমাত্র পুক্রঃ 
বিশেষ তীর অতি অল্প বয়সেই মান 
বিয়োগ হয়, হতরাং তিনি পিতার 
বড় আদরের ধন। রাঁমহরি বাবু কখন 
তাকে ত্ুদ্ধস্বরে আহ্বান করেন নাই-_ 
কখন সাঁদর উপদেশ প্রদান ভিন্ন ভত্মনা 
করেন নাই, তথাপি কেমন বাশভাপি, 
কেমন গম্ভীর মুদ্টিস্থারেশ কখন ভার 
সম্মুখে দাড়াতে সাহসী হতেন না। 
পিতার সেই কথা শুনেই কুন্ঠিত__ 
জড়সড় হয়ে অষেোখুখে শিঞ্ভর ঈাড়িয়ে 
বইলেন। রামহজি বাবু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ 
থেকে বলেন “ব্যাপার কি ?-অকনম্মাৎ 
এরূপ দেশবিদেশ দেখ্বার জন্য ইচ্ছ। 
হল কেন?-যাহক্‌ তোমার নির্দোষ 
অভিলাষে আমি বাধা দিতে ইচ্ছা! করি 
নাতবে কি না, কিছু দিন পরে একে- 
বারে আমার সঙ্গে গেলেই ভাল 
হয় না?” 

হারেশ অভি অস্পই স্বরে বলেন 
“আপনার সঙ্গে-”আর অধিক বাক্য- 
্তৃস্তি হল না, অধিকাংশ একপ্রকার 
জড়িত হয়ে মিলিয়ে গেল। রাঁমহরি 
বাবু বুষ্লেন তীর সহিত যাওয়া স্থরেশের 
তত মন্নামত নয়, বলেন “আমার সঙ্গে 
যাওয়া তোমার ইচ্ছা নর ?--তুমি তত 
দিন বিলম্ব করতে পার্বে না?-_অবশ্ত-_ 
তোমাদের বয়সে কোন বিষয়ে ওৎম্থক্য 
হুলে এইক্সপ অধীরতাই হয় বটে, কিন্ত 
তুমি বালক, কখন গঙ্গার পারেও যাও 
নাই--৮* 

স্থরেশ পিতার সেই শেষ কথা- 
গুলিতে কিঞ্চিৎ সাহসী হয়ে বল্লেন 
কথন কোথাও যাই নাই, বলেই আমার 
অধিক ইচ্ছ! হচ্টে-_” 





চিকিৎসাতন্ত্-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 














“তা আমি বুঝেছি--কিস্তু তুমি বিদেশ 
ভ্রমণের কেশ জান ন1_-অতএব যখন 
আমি যাব, সেই সময় আমার সঙ্গে 
গেলেই ভাল হয় না?” ব্ামহরি বাবু 
উত্তর অপেক্ষায় পুভ্রের মুখের দিকে এক 
দৃষ্টে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুই উত্তর 
পেলেন না। সুরেশেব মুখখানি ক্রমে 
যান হয়ে এল 3 রামহরি বাবু বুৰ্গেন 
পুত্রকে দে অভিলাষ হতে প্রতিনিবৃত্ত 
করা দ্ুবহ অনেক বোঝাঁলেন; কিন্তু 
সুরেশ কিছুতেই বুঝলেন না। অবশেষে 
বলেন “ভাল, তুমি কোথাঁর যেতে 
ইচ্ছা কর ?” 

সুরেশ মৃদ্স্বরে বলেন “আপনি 
যেখানে অনুমতি করবেন _নেখানে পন্জী- 
গ্রামের প্রকৃত শোভা দেখতে পীৰ ৮ 

রাষবাহাছুর ক্ষণকাঁল চিগ্ত করে 
বল্লেন “তুমি ঘদ্দি জাহানাবাদের জমীদা- 
বীতে ঘেতে ইচ্ছা কর, তাহলে তোমাকে 
পাঠাতে পারি) কারণ সেখানে আমা 
দের অনেক লোক জন আছে, অধিক 
ক্লেশ হবার সন্তাবন। নাই । কিন্ত যাবে 
কার সঙ্গে ?” 

স্থরেশ 
মোহনের-” 

মদনমোহনের নাম শুনেই রামহরি 
বাখু একেবারে জলে উঠ্‌লেন, বঙল্পেন 
“না তবে তোমাকে যেতে দিতে পারি 
পারি না_মদন যেদিকে যাবে, আমি 
তোমাকে সেদিক দিয়ে যেতে দেব না। 
বিগ্যাবাগীশ মহাশয়েব্ধ সঙ্গে যেতে চাও 
বরং দিতে পারি” তিনি এই বথা 
বলেই নিস্তব্ধ হয়ে আল্বোলা টান্তে 
লাগ্লেন। সুরেশের আর দ্বিরক্ি 
করতে সাহস হয় না) তিনি ক্ষণকাল 













ব্যগ্রভাবে বল্লেন “মদন- 












বোবামেয়ে । 


নিক্তব্ষ দাড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে 
গৃহ'হতে নিঙ্ষান্ত হলেন । 

ক্ষণকাল পরেই বিগ্যাবাগীশ মহাশয় 
গৃহমধ্যে প্রবেশ কর্লেন। বিদ্ভাবাগীশ 
মহাশয় সুরেশের শিক্ষক। রীমহরি 
বাবু স্থরেশকে প্রথমে বিগ্তাশিক্ষার্থ হিন্দু 
কালেজে প্রদান করেন; পরে তার 
প্রথম যৌন উপস্থিত হতেই, পাঁছে 
পাচ জন ছুশ্চরিত্র যুবকের সহিত মেশেন 
সেই ভয়ে, বিগ্ভালয় হতে ছাড়িয়ে নিয়ে 
নিজের বাটাতে শিক্ষার বন্দোবস্ত করে 
দিলেন। সেই অবধি স্থরেশ বিগ্ভাবাণীশ 


মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ও অপর এক 
জনের নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। 
অধ্যাপক মহাশয় গৃহ মধ্যে প্ররেশ 
কর্তেই রাঁয়বাহাঁছর একটা প্রণাম করে 


বল্লেন “কি পণ্ডিত মহাশয়, খবর কি?” 

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যথাঁবিধি আশী- 
র্বাদ করে, জিজ্ঞাসা কল্পেন “মহাশর কি 
আমাকে ডেকেচেন ?” 

“আমি আপন।কে ডেকেচি % 

“এই মাত্র সুরেশ বাবুর খানসামা 
আমার বাসায় গিরীছিল।” 

“আঃ, এ দেখ্‌চি ছাড়লে না, নিতান্তই 
যাবে” রামহরি বাবু এই কথা বলেই, 
উঠে সোজা হয়ে বসে বলেন “বসুন, 
আছে বটে কিছু পরামর্শ ।” . 

বিগ্াবাগীশ মহাশয় উপবেশন কর্‌- 
লেন। বায়বাহাছুর স্থরেশের পত্রখানি 
তাহাকে প্রদান করে বল্লেন “এই দেখুন, 
স্ুরী মহা হাঙ্গামা তুলেচে-_-কোন মতেই 
গুন্বে না-” 

পণ্ডিত মহাশয় পত্রথানি দেখে ক্ষণ- 
কাঁজ চিন্তা কৰে বল্পেন “তা, মহাশিক্স কি 
রূপ বিবেচনা করেন ?” 
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“আমি আর কি বিবেচনা কর্ব_- 
তবে যেরূপ জিদ কচ্চে, তাতে ত নিতান্ত 
অসম্মত হওয়া উচিত বোধ হচ্চে ন11” 

স্তায়ই হউক আর অন্তাই হউক, বড় 
লোকের কথায় প্রতিবাদ কর পণ্ডিত 
মহাশয়ের স্বভাব নয়। তিনি কখনই 
রায়বাহাছরের কথায় সন্মতি ভিন্ন অস- 
শ্মতি প্রকাশ করেন না.; সুতরাং বল্লেন 
“আজ্ঞা, আপনি যা বিবেচনা কর্বেন তা 
যে অতি উত্তম হবে, তাতে আর বিকল্প 
কি? আমিত বলি প্রবল আ্োতের মুখে 
বাধা দেওয়ায় কেবল অনিষ্ই উৎপাদিত 
হয়েথাকে। বিশেষ সুরেশ কিছু মন্দ 
ইচ্ছা করে নাই,_দেশ বিদেশ না দেখলে 
বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে না” ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় আরও অনেক কথা বল্তেন কিন্তু 
খান্সাম! প্রাঙ্গণের হু'কোয় তামীকু 
প্রস্তত করে এনে দ্রিলে, কাঁজে কাজেই 
মুখ যোডা হয়ে গেল। 

বান্ববাহাছবর ভ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের 
কথায় সন্তষ্ট হয়ে বল্লেন “পণ্ডিত মহাশয় 
যথার্থ বলেচেন, আজকাল্কার ছেলেদের 
ইচ্ছা নদীর শোতই বটে। আর স্থরেশকে 
যে কেবল দেশভ্রমণের জন্যই পাঠাচ্চি 
তাহাঁও নয়। তাহাকে জাহানাবাদের 
জমীদারীতে পাঠাবার অভিলাষ করেছি, 
--অবশ্ত সেখানে স্বচক্ষে সমস্ত দেখতে 
পেলে, বিষয় কার্য্যও কিছু শিখে আস্তে 
পারে ৮ 

“আজ্ঞা তার আর সন্দেহ কি ?-_. 
স্থরেশ অতি বুদ্ধিমান্‌ স্থচতুর যুবা) বিশে- 
ষতঃ ভবিষ্যতে যখন সকল ভারই তাহার 
উপরে পড়বে, তখন না শিখ্লেই বা 
চলবে কেন 1--অতি উত্তম বিব্চেল। 
করেছেন ।” 
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“তা, এখন মহশিয়কে সুরীর সঙ্গে 
যেতে হবে; কারণ সে বালক, এখনও 
তাঁর সদসৎবিবেচনা হয় নাই--” রাঁমহরি 
বাবু এই কথা বলেই উত্তর প্রতীক্ষায় 
বিদ্যাবাগীশের সুখের দিকে এক দুষ্টে 
চেয়ে রইলেন । 

বিদ্যাঁবাগীশ মহাশয়ের নিবাস রাঁজ- 
পুর, তিনি এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর মধ্যে 
রাজপুর আর কলিকাতা মাত্র চেনেন ) 
কখন ভ্রমেও গঙ্গার পবপারে যাননাই,- 
াহানাবাদে সেতে হবে শুনেই একেবারে 
চমকে গেলেন--সবলে উপধূ্ণপবি তামা 
কের ধূম আকর্ষণ করলেন তার পরই 
ছ'কোর গড়গড় 
গেল। আপনা আপনি মনে মনে বলেন 
“হা অনৃষ্ট! এত ভূমিকা কি আমার 
জন্যই হচ্ছিল ?” 

বাহাছর পুনব্রাম জিজ্ঞানা কব্লেন 
“কেমন মহাশয কি বলেন ? 

বিদ্যাবাগীশ ছুই তিন বার ঢৌকগিলে 
বল্লেন “আজ্ঞা তা--তা-একবার কি 
বাঁড়ীতে বলে করে আসব না! ?” 

“যাত্রার উদ্যোগ কবাতে অন্ততঃ ছুই 
তিন দিন বিলম্ব হবে, ইতিমধ্যে আপনি 
সমস্ত সেরে নিতে পারবেন ।” বায়বাহা- 
ছুর এই কথা৷ বলেই একজন পরিচারি- 
কাকে বল্লেন “মস্রীক্ষে একবার এখানে 
ডাক দেখি ।” 

সুরেশ পিতার সহিত পণ্ডিত মহা 
শয়ের কিরূপ কথাবার্তী। হয় শুন্বার জন্য 
দ্বারের নিকটেই উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং 
তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে এসে দ্রাড়ালেন । 
রায়-বাহাছর বল্লেন “তুমি নিতান্তই 
বিদেশভ্রমণে উৎসুক হয়েছ, অতএব আমি 
আর তোমার গুস্ক্যে বাধা দিতে টচ্ছা! 


শব্দ সহসা থেমে | 





| 
ৃ 
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করি না। তুমি এখন সমস্ত আয়োজন 
স্থির হলে, পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে জাহাঁ- 
নাবারদে যাত্রা কোরো--পথে বড় বড় স্থানে 
স্বেচ্ছামত অবস্থান করে দেখো শুনো" 
তাঁতে আমার কোঁন আপত্তি নাই 1 
স্থরেশ পিতার সেই কথা শুনেই 
নিজের বৈঠকখানায় ফিরে গেলেন। 
মদনমোহন এতক্ষণ তাঁর অপেক্ষায় 
একাকী বসে ছিলেন; সুরেশ গৃহমধ্যে 
প্রবেশ কব্তেই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌- 
লেন “কি হে, কি হল? সমাচার কি ?” 
সুরেশ বললেন “সমাচার বড় ভাল নয়।” 

“কেন, তোমাৰ পিতা কি তোমাকে 
বিদেশে যেতে দিতে সম্মণ্ত হলেন ন1 ?” 

“না, তিনি তাতে অসম্মত হন নাই, 
তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে চাঁন 
না,পণ্ডিত মভাঁশয সঙ্গে যাবেন । 

“হা অদৃষ্ট-র্টেকি স্বর্গে গিয়াঁও 
ধানভান্বে ?-তা যাহোক, এখন 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তোষার 
নিজেব ইচ্ছা! আছে কি?” 

“আমার ইচ্ছা ?- সে কথা আবার 
জিজ্ঞাসা কব্‌তি হয় ?” 

“তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে 
যুট্চি 1” 

স্থরেশ মদনের সেই কথায় একটু 
বিস্মিত হয়ে, বল্লেন "যবে কিরূপে ?” 

“সে "দেখবে তখন--তার জগ্ 
তোমাকে চিন্তিত হতে হবে না” মদন 


মোহন এই কথা বলেই কিঞ্চিৎ চিন্তা 


করে জিজ্ঞাসা করলেন “তোমার পণ্ডিত 
মহাশয় লোক কেমন %৮ 

সুরেশ বল্লেন “পণ্ডিত মহাশয় লোক 
মন্দ নহেন, অতি নিরীহ সাদা সিদে- 
বিশেষ কিছু অচতুর _” 


কামন্দকীয় নীতিসার । 


“ভণল আমাঁরত সেইরূপই প্রয়োজন?” 

পবিদ্বান্‌ আর বড় লোকের প্রতিই 
তার অন্ুরাগটা কিছু অধিক--” 

প্বস্‌, ভালইত--সংস্কৃত, ইংরাজী, 
হিন্দি, পার্সি, উড়ে যা চান, সেই 
ভাষাতেই কথা কহা যাবে-_তিনি 
নিজে যে ভাঁষা জানেন ন। তারভ আর 
কথাই নাই ।৮ 


০০ 


৩৮১ 


“ব্রাহ্মণপণ্ডিত লোক স্বভাবতই 
কিছু ভীত।” 

“আরও ভাল, আরও স্থবিধা-_- 
স্থরেশ, আর চিন্তা নাই আমি নিশ্চয়ই 
যুট্ব; তবে এখন কিছু টাক! পেলে, 
আর কবে কোন্‌ সময়ে-কি উপায়ে 
যাওয়া হবে সেটা নিশ্চয় জান্তে পার্- 
লেই হয় ॥ ক্রমশঃ 





কীঁমন্দকীয় নীতিসার । 


ধাহার প্রভাবে তিভুবন নিভামার্গে 
নিরন্তর অবস্থিতি করে, সেই পরাতৎ্পর 
দগডধারী পরমেশ্বর জয়ঘুক্ত হউন । অথব! 
বাহার প্রতাপে ভূমগুল নিরন্তর ধর্মপথে 
প্রবর্তিত হয়, সেই প্রবল প্রতাপান্থিত 
মহীপতি সর্বদা জয়যুক্ত হউন | ১। 

ধিনি অপ্রতিগ্রহশীল বিশালিকুলসম্ভৃত 
মহষিদিগের স্তায় প্রসিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, ধিনি অগ্নির সায় তেজস্বী, 
মিনি খগ্যজুঃসামাথর্ব্ব এই চারিটা বেদ 
সমাক্রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, ধিনি 
বজাগ্রির স্তায় তেজন্বী, ধাহরি মন্ত্রাভি- 
চাররূপ বজ্রপ্রহারে স্ুপর্কবিশিষ্ট শ্রীমান্‌ 
নন্দবংশরূপ পর্বত সমূলে উন্মূলিত 
হইয়াছে, ধিনি পরাক্রমে সাক্ষাৎ কান্তি- 
কেয়ের ন্যায়, ধিনি একাকী মন্ত্রক্ূপ 
শক্তিপ্রভাবে চন্ত্রগুপ্তমহীপতিকে সাত্রাজ্য 
প্রদান করিয়াছিলেন, ধিনি অর্থশাস্ত্ররূপ 
মহাসমুদ্র হইতে নীতিশান্ত্র ূপ অমৃত 
উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা সেই অসীম- 
গুণ সম্পন্ন বিষ্ুগুপ্তরকে (চাঁণক্য) 
প্রণাম করি। ৩1 ৪1 ৫1৬) 


র 


আবীক্ষিকী, বয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি 
প্রভৃতি সর্দশাস্ত্র বিশাবদ সুনির্্মল জ্ঞান- 
শালী দেই গুরু বিষ্ুগুপ্ত মহাশয় প্রীত 
শান্্রানুশলন করিয়া যে জ্ঞানলাভ করি- 
যাছি, তদন্ুসারে বাজনীতিপ্রিয়ত্বহেতু 
সংক্ষেপে এই নীতি গ্রস্থখানি প্রকাশ 
করিতেছি । রাঁজ্যলাভ ও রাঁজ্যপ্রতি- 
পাঁলন সম্বন্ধে নৃপতিগণের যেবধপ উপায় 
সকল অবলম্বন কর! উচিত, তাহাই ইহাতে 
কথণ্চিৎ বর্ণনা করিব । ৮। 

ইহ জগতে রাজাই উন্নতির একমাত্র 
হেতু, ইহা বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন। চক্র 
যেমন সমুদ্রের আহ্লাদজনক সেইরূপ 
যদি রাজ্যে গুজাগণের নয়নরঞ্জনকারী 
সম্যকৃনেত! রাজা না থাকেন, তাহা হইলে 
সমুদ্রমধো কর্ণধার্বিহীন নৌকার ন্তায় 
প্রজাগণ বিপদগ্রস্ত হইয়। থাকে । ১০। 

ধর্মাযুসারে সম্যক্রূপে পক্ষপাতশূন্য 
হইয়া অপত্যনিধ্বিশেষে গ্রজাপাঁলন- 
তৎপর, শক্রনাশক রাজাকে প্রজাপতি 
অর্থাৎ হ্ষ্টিকর্তার ন্যায় প্রজাখণ সর্ধৃতো- 
ভাবে সন্মান করিয়। খানে 1 ১১। ৃ 





৩৮২ 


রাজা দণ্ডাহ ব্যক্তির দণ্ডবিধান ও 
অদণ্ডার্্‌ ব্যক্তির সম্মানপূর্ববক প্রজাগণকে 
সম্যক্বূপে শক্রর হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
] করিয়া পালন করেন, প্রজাগণও ধান্ত ও 
ধনাদি দ্বারা নিরন্তর প্রাণপণে নরপতির 
সম্পৎ পরিবদ্ধিত করে। বর্ধন ও পালন 
(৯ এই উভয়ের মধ্যে পাঁলনই শ্র্রেয়স্কর। 
কারণ পালন অর্থাৎ শক্রগণের হস্ত হইতে 
প্রজাগণকে বক্ষ! না করিলে নৃপতির 
মঙ্গল হয় না । ১২॥ 

স্তায়পরতন্ত্র নৃপতি ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম, 
কাম ও অর্থছ্বারা আম্মাকে এবং শ্রজা- 
গণকে রক্ষা করেনা অন্যথা অর্থাৎ 
বিপরীতাঁচরণে সকলই বিনষ্ট হয়। ১৩1 

যবন রাজ ধর্মানুসারে নিষ্ষণ্টকে 
বহুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন । অধর্থ- 
পরতন্ত্র হইয়া বাঁজা নহুষ বূসাঁতলে গমন 
করিয়াছিলেন । ১৪। 

অতএব বাজা ধন্ম অবলম্বনপূর্বক 
রাজ্য শাসন ও কোঁষাগার অর্থ-পুর্ণ করি- 
বেন? কারণ ধর্দদ্বারা রাঁজ্যবৃদ্ধি হয় 
এবং তাহার ফল রাজলক্মী। অর্থাৎ যে 
রাঁজ। ধর্ম্ান্থসারে রাজ্য রক্ষা করেন, 
বাজলক্্ী তাহারই প্রতি অনুরাগিণা 
হন। ১৫। 

স্বামী অর্থাৎ অমাঁত্যাদি সমস্ত রাজ্যা- 
স্গের অধিপতি, অমাত্য অর্থাৎ মন্ত্রী, বাষ্র 
অর্থাৎ রাজ্য জনপদাদি, ছুর্গ অর্থাৎ 
পর্বত পরিখাদি বেষ্টিত অনাদাসে শত্র- 
গণের অগম্য স্থান (গড়), কোষ অর্থাৎ 
ধনাগার, বল অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও 

পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনা, সৎ অর্থাৎ 
মিত্র ইত্যাদি সকলুলিকে রাজ্য বলে। 
সত্ব অর্থাৎ পরাক্রম এবং বুদ্ধি অর্থাৎ 
সুক্রযাঁদি অষ্ট গুণযুক্তা প্রজ্ঞাই যাহার 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরপ। 


প্রধান আলম্বন অর্থাৎ সাধন তাহাকে 
রাজা বলে। ১৩। 
বলবান্‌ ব্যক্তির পরাক্রম করিয়া 

অবলম্বন বুদ্ধি দ্বার! রাঁজকার্ধ্য নির্বাহের 
উপযোগী উপায় সকল নির্ণয়পুর্বাক সর্বদা 
উদ্ভমান্বিত রাজ! সপ্তাঙ্গ রাজ্যের লাভার্থ 
যত্র করিবেন । ১৭। 

স্যায়ান্থসারে অলন্ধ অর্থের উপার্জন, 
ধন পরিরক্ষণ, অর্থ সকলের পরিবর্জন 
এবং সৎপাত্রে প্রতিপাদন এই চারিটা 
রাজার অনুষ্ঠেয়! পাত্র তিন প্রকার, 
ধর্ম, অর্থ ও কাঁম। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম 
পাত্র, মন্ত্রি প্রভৃতি অর্থপাত্র এবং মনো- 
হারিণী স্ত্রীজাতিই কামপাত্র। ধর্্মানুসাঁরে 
বিবেচনাপুর্বক পাত্রে দান বিধেয়। ৯৮। 

নয় অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র পরিজ্ঞান এবং 
বিক্রম অর্থাৎ শৌর্্য এই উভয় সম্পন্ন 
এবং সাধন অর্থাৎ পুরুষ, দ্রব্য, অম্পৎ, 
আপত-প্রতীকাঁর, অন্থকুল দেশ কাঁল ও 
কার্ধ্যাদি নির্ণয়পূর্ধক স্ুন্দররূপে উদ্ভোগ- 
বল নৃপতি ব্রাজালক্মী উপার্জনার্থ চিন্তা 
করিবেন । বিনয় অর্থাৎ স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়- 
গণের জরই নয় অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র পরি- 
জ্ঞানের মূল। ১৯। 

ইন্দ্রিয় জয়কেই বিনয় কনে, বিনয়ী 
ব্যক্তিই শান্তজ্ঞানে সমর্থ, শাস্ত্রনিষ্ঠ 
ব্যক্তিরই শ্রান্ত্র্থ সকল স্ুপ্রসন্ন হয় । ২০ 

শান্তর, প্রজ্ঞা, ধৃতি, দক্ষতা, প্রগল্ভতা- 
ধারগিফুতা, উৎসাহ, বাকৃপটুতা, দার্টয, 
আপতকালে ক্লেশসহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও 
মন্ত্রজ প্রভাব, শুচিতা, মৈত্রী, ত্যাগ, সত্য, 
কৃতজ্ঞতা, কুল, শীল ও দম এই কয়টা 
গুণ সম্পত্তির হেতুভূত। ২১২২। 

রাজা প্রথমতঃ আত্মাকে বিনয় দ্বার! 
উপপন্ন করিবেন। তৎপরে অমাত্যবর্গ, 


কামন্দকীয় নীতিসার ৷ 


৩৮৩) 





তৎপরে ভৃত্যবর্গ, তৎ্পশ্চাঁৎ পুলগণকে 
এবং তদনন্তর গ্রজাগণকে বিনীত 
করিবেন । ২৩। 
সর্ধদা প্রজার প্রতি অন্ীগসম্পন্ন, 
প্রজাপালনততৎপর, বিনীহাক্সা নৃপতি 
প্রচুর পরিমাণে রাজ্যলঙ্্ী লাভ করিতে 
পারিবেন 1 ২৪। 
নৃগতি স্থবিস্তীর্ণ বিষয়রূপ বিপিনে ইত- 
স্তত ধাবমান উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিযব্ধপ হস্তীকে 
জ্ঞানাস্কুশ দ্বারা বশীভূত করিবেন । ২৫। 
আম্মা বত্্রসহকারে বিষয় বাসনার্থ 
মনকে আক্রমণ করে। আস্মা ও মনের 
সংযোগ হেতু প্রবৃত্তির আবির্ভাব হন্ন 1২৬ 
মন বিবয়রূপ আমিষলৌভে ইন্দ্রিয় 
গণকে বারংবার প্রেরণ করে, অতএব 
মনকে যত্রসহকারে বশীভূত করা উচিত 
কারণ মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই 
জিতেন্ছ্িয় হইতে পাঁরা যায়। ২৭। 
বিবিধ জ্ঞানের উৎপাদক বলিয়া 
মনকে বিজ্ঞান, অন্তহিতত্বহেত হৃদয়, 
চেতনার আধার বলিয়া চিন্ত, মননভেতু 
মন, বোধের আবার বলিয়া বুদ্ধি এই 
পাচ্টী সমার্থ সংজ্ঞায় অভিহিত করা 
হইছে । এই মনের সাহায্যে আত্মা 
শরীরে কর্তব্যাকর্তব্য সাধন করিয়! 
থাকেন । ২৮। 
ধর্ম, অধরা, সুখ, ছুঃংখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, 
প্রঘত্র, জ্ঞান ও সংস্কার এইগুলি আত্মার 
লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন । ২৯। 
॥ চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্জ্রিয়ের শব্দাদি 
| পঞ্চ ইন্জিয়ার্থে সর্বব্যাপিত হেতু আত্মার 
| দমকালে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভিন্নকাঁলে 
যে জ্ঞানোতপত্তি হয়, তাঁহার না মনের 
লিঙ্গ। অর্থাৎ মন নামে ষষ্ঠ বুদধীন্রিয় 
আছে, তদভাঁবে যুগপৎ জ্ঞানোৎপত্তি 


হয় না। নানাবিধ বিষয়ের সঙ্কল্পই 
তাঁভার অর্থাং মনের কার্য্য। ৩০ 

কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্ব! ও নাসিক এই 
পাঁচটা জ্ঞানেন্দরিস্ব এবং পায়ু, উপস্থ, 
হস্ত, পাদ ও বাক্য এই পাঁচটা কর্মেন্দ্িয, 
অহএব সমুদ্রে ইন্দ্রিয় দশটা । ৩১। 

শন্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটা 
জ্ঞনেক্ছিয়ের ক্রিয়া এবং উৎসর্গ আনন্দ, 
আদান, গতি ও আলাপ এই পাঁচটা 
কঙ্গেন্দ্িয়ের কার্য । ৩২। 

আত্মা ও মনকে পিতেরা অন্তঃকরণ 
বলেন। ইহাদের উভয়ের প্রবস্রাতিশয়ে 
সঙ্কল্পের আবির্ভাব হয় । ৩৩) 

আস্মা, বুদ্ধীন্ধিয়, রূপরসাঁদিকে বহি- 
দূরণ কহে, সক্কন ও অধাবসায় দ্বার! 
বহিপরণ বৃত্তির কার্ধ্য সিদ্ধি হয় । ৩৪। 

এই উভয় করণ অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও 
বহিঙ্দরণ প্রবন্থাধীন। অতএব প্রবৃত্তির 
অর্থাৎ উভয়বিধ প্রযত্রের সংরোধ করিলে 
নির্মনস্কতা প্রতিপাদন করে। অর্থাৎ 
যাবৎ প্রবন্ত নিরুদ্ধ থাকে তাবৎ আত্মা 
মনের সহিত যুক্ত হয় না। তাহাতে দেহে 
মন থাকিলেও নাই বলিতে হয়, কারণ 
তাহার কোন কাঁধ্যের স্কন্তি হয় না। 
অন্তঃকণের খিপ্লেষে প্রবৃত্তি জন্মে না। 
ক্রমে অন্তঃকরণের অভাবে বহিষ্করণেরও 
অভাব এবং তদভাবে ইন্দ্রিযগণের বিষয়ের 
সহিত সম্পর্কই থাকে না। ৩৫। 

এইরূপে উভয্ব করণেরই সংরোঁধ 
বশতঃ নিক্ুদ্ধচেই আত্মাকে আপনিই 
সংযত করিয়া! নীতিশান্ত্র ও অনীতিশান্ত্র- 
বিৎ রাজা নিজ হিতকর নীতিরই অনুষ্ঠান 
করিবেন । ৩৬। - 

যে নরপতি একমাত্র সহায় হীন 


মনকেই সংষত করিতে না পারেন, তিনি | 


(৪৯) 


সক 





৩৮৪ 


চিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





কিরূপে বহুসৈন্যসাধ্য নানা সহায়ে রক্ষিত 
সসাঁগরা পৃথিবী জয় করিবেন । ৩৭। 

ষে নৃপতি, আপাতরম্য অথচ পরি- 
ণাঁমে বিষবৎ রূপাঁদি বিষয়ের দ্বারা আবিষ্ট- 
চিত্ত হন, তিনি উন্মত্ত হস্তীর স্তায় গ্রহ 
অর্থাৎ বন্ধন (বিপৎ্) প্রাপ্ত হন। ৩৮। 

বিষয় দ্বারা শান্ত্রময় ও ধর্ম্ময় এই 
উভয়বিধ লোঁচন অন্বীভূত হইলে নরপতি 
পরক্ত্রীগমনাদি নানাবিধ অকার্ধযে অত্যা- 
সক্ত হইয়া! স্বয়ংই ভীষণ ভয়দায়িনী আপৎ 
রাশি লাঁভ করেন । ৩৯। 

শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই 
পাঁচটার মধ্যে শ্তোকেই শ্রত্যেকের 
বিনাশ সাধনে অসমর্থ । ৪০। 

কারণ পবিত্র শম্পাঙ্কুরমাত্র আহার- 
শীল, অতিদূর ও উচ্চস্থানে গমনাগমনে 
সক্ষম মুগগণ, ব্যাধের গীতে মুগ্ধচিন্ত 
হইয়া অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৪১। 

পর্বতেন্রের শিখর তুল্য বৃহদাকার 
অবলীলাক্রমে বৃহৎ বৃহৎ শাল তাঁলাদি বৃক্ষ 
উৎপাটনে সমর্থ, বারণও করিণীর স্পর্শে 
বিমোহিত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ৪২। 

্সিগ্ধ দীপ শিখার আলোকে বিলুব্ধ__ 
দৃষ্টি পতঙ্গগণ দীপালোকে পতিত হইয়া 
নিঃসন্দেহ তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে 1৪৩। 

মনুষ্য দৃষ্টির অগোচর, অগাঁধ জল- 
রাশির অভ্যন্তরে বহুদূরে সঞ্চরণশীল 
মত্ম্তও আমিষ লোভে সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ 
লৌহনিস্মরতি বড়িশ গ্রাস করে। ৪৪। 

গন্ধলুন্ধ মধুকর, দানাঁদব পিপাসায় 
ভীষণ অস্থখসধ্চার গজকর্ণের ঝনঝনাঘাঁত 
লাভ করিয়া! অকালে কাঁলগ্রস্ত' হয় । ৪৫। 

বিষময় বিষয়ের মধ্যে এক একটাই 
ভীষণ মৃত্যুপ্রবণ, যে ব্যক্তি ইহাদের 
পাচটাকে এককাল সেবন করেন, তিনি 




































কিরূপে সুখী হইবেন? অর্থাৎ অত্যন্ত 
বিষয়াসক্ত ব্যক্তির স্থুখ কদাঁপি নাই । ৪৬। 
ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া বিষয়ে আসক্ত 

না হইয়া যথাকালে ধর্মান্ুসীরে বিষয় 
ভোঁগ করা উচিত। সুখই অর্থের ফল। 
অতএব যে অংর্থ স্থুখ নাই কেবল বিপৎ- 
রাশি আবিভূতি হয়, তাদৃশ সম্পৎ বৃথ1।৪৭। 

যাহার! কান্তামুখাবলোকনে ও তৎ- 
সঙ্গমার্থে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হুইয়া সর্ধদ! 
অশ্রবিসর্জন করে, তাহাদের সম্পৎ 
যৌধনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্রষ্ট হয়। অর্থাৎ 
অত্যন্ত কামুকদিগের ধন ও যৌবন সত্বর 
নষ্ট হয়। ৪৮ | 

ধর্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাঁম, 
কাম ছইতে সুখফলের উদয় হয়। যে 
বাক্তি ধন্্মানুসারে অর্থ উপার্জন না 
করিয়া কেবল মার অধর পরতন্ত্র হইয়! 
কামীদির বশব্‌ শু হয়, তাঁহার জগতে 
কদাপি শুভ হয়না । সে শীপ্রই বিনাশ 
প্রাপ্ত হু । ৪৯। 

ভ্ী” এই আনন্দকর নামটী শ্রবণ- 
মাত্রই যখন মনকে একেবারে উদাস 
করে, তখন কুঞ্চিত ভ্রযুগ্লবিশিষ্ট সেই 
বিলাসবতী নারীর দর্শনে যে কি ঘটে 
তাহ বলা যায় না । ৫০। 

রহঃপ্রচারকুশল। অর্থাৎ চুম্বন 'আলি- 
ঙগনাদি কার্স্যকুশলা, মৃছ্ধ গদগদভাষিণী, 
রক্তাক্নয়ন! রমণী কোন্‌ দেহধারী অনু 
রক্ত পুরুষকে প্রীত না করে। অর্থ 
স্ীজাতির কটাক্ষবাণে সকলকেই মোহিত 
হইতে হয় । ৫১। 

যেমন সন্ধ্যা স্থনিশ্মল কাস্তিজনক 
চন্দ্রমগ্ডুলকে রঞ্জিত করে, তত্্রপ স্ত্রীজাতি 
মুনিগণেরও সুপ্রসন্ন সরল মনকে বল- 
পূর্ব্বক বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে । ৫২। 


দেবদৃষ্টি। 


মৃগফ্াতে আসক্ত হইয়া পাওুরাজা, দ্যুত- 


যেমন জলম্সেতে প্রকাণ্ড পর্বত 
সমূলে উন্মুূলিত হয়, তদ্দপ মনের 
প্রহ্লাদনকারিণী, মদয়ন্তী রমণীগণ কর্ভুক 
পর্বতের ন্যায় ধৈর্যশীল মহাক্মাদিগেরও 
ধৈর্যযচ্যুতি ঘটিয়া থাকে । অর্থাৎ পণ্ডি- 
তেরাঁও নারীকটাক্ষে মোহিত হইয়া ঘোর 
নরকে পতিত হয়েন। ৫৩। 

মৃগয়া, দ্যৃতক্রীড়া ও মদাপাঁন এই 
কম়টী ভূপতিগণের নিন্দার বিষয়। 





৩৮৫ 


ক্রীড়াসস্ত হইয়া নলরাজ! ও পানাসক্ত 
যছুবংশীরগণ ঘোরতর বিপদ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, দেখা গিয়াছে । ৫৪ । 

কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান ও মদ 
এই ছযট'কে ষড় বর্গ বলে। ইহাদ্িগকে 
ত্যাগ করা সর্দতোভাবে বিধেয়। যে 
ব্যক্তি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন 
তিনিই সুখ লাভে সমর্থ । ৫৫। 





ক্রমশঃ-- 
দেবদৃষ্টি | 
শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ মেঘাঁসনে, সন্নেহে জান্ুবী তারে 
বাহিরিল! বিশ্ব দরশনে । মেখলেন চারি ধারে 
আরোহি বিচিত্র রথ, বরুণ ধোয়েন পা ছুখানি। 
চলে সঙ্গে চিত্ররথ, নিত্য রক্ষকের বেশে 
নিজ দলে সুমগ্ডিত অস্ম আভরণে, হিমাদ্রি উত্তর দেশে 
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে । পরেশ নাথ আপনি 
হেরি নানা দেশ স্থখে শিরে তার শিরোমণি 
হেরি বভ দেশ দ্বঃখে__ সেই এই বঙ্গ-ভূমি শুনলো ইন্দ্রামি। 
ধর্মের উন্নতি কোন স্থলে দেবাদেশে আশুগতি 
কোথায় বাঁ পাপ শাসে বলে_- চলিলেন মৃদু গতি 
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল। উঠিল সহসা ধ্বনি 
কহিল! মাহেন্্র সতী শচী সুলোচনা সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা 
কোন্‌ দেশে এবে গতি, নীচে কি হতেছে রণ 
কহ হে প্রাণের পতি কহ সখে বিবরণ 
এ দেশের সহ কোন্‌ দেশের তুলনা ? হেন দেশে হেন শব্দে কি হেতু জন্মিলা? 
উত্তরিলা মধুর বচনে চিত্ররথ হাত জোড় করি 
বাঁসব, লে! চন্দাননে, কহে শুন ত্রিদিব ঈশ্বরি 
বঙ্গ এ দেশের নাঁম বিখ্যাত জগতে । “বিবাহ করিয়া এক বালক যাঁইছে, 
ভারতের প্রিয় মেয়ে পত়ী আনে দেখ তার পিছে” 
মা নাই তাহার চেয়ে সুধাংশর অংশুরূপে নয়ন কিরণ 
নিত্য অলঙ্কত হীরা মুক্তা মরকতে। নীচদেশে পড়িল তখন । 


৮ মাইকেল মধুসথদন দত্ত । 





চিকিৎসাতর্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 



























মানব সমাজে স্ত্রীরিত্র কিরূপে ক্রমে 
ক্রমে স্কুস্তি পাইল, প্রকৃতি কি পরিসাণে 
তাহাতে সহায়তা করিল এবং পুরুষ 
তাহার প্রতিকুলাচরণ করিতে গিয়া কি 


ইতিপূর্বে অল্পে অন্পে তাহার আভা 
দিতে চেষ্টা করিয়াছি । প্রকৃতির অনন্ত 
লীলাক্ষেত্রে আমাদব দুষ্টি মতদুর চলে 
এবং আমরা যতদূর তাঁভার পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছি, তাহাতে আমরা স্ত্রীকে পুক- 
যের ছাক্স! ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পাতি 
না। যৌন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন রূপ 
গ্রতিদন্দিতায় পুকবই জয়ী হইল এবং 
স্রীকে আপনার বিলাসের কন্দূক করিয়া 
লইল। ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাবশত?ই হউক 
রমণী পুরুষের নিদেশেই চলিতে লাগিল । 
তাহারা স্বভাৰতঃ অশক্ত ; তাহাদিগকে 
গর্ভবহন ও সন্তাঁনদিগের লালন পালন 
করিতে হয়, স্ৃতরাঁং ইচ্ছা থাকিলেও 
তাহারা পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্িতা 
করিতে পারে ন1) অথবা স্বয়ং এক পুরু- 
ষকে পরিত্যাগ করিয়া! অপর পুরুষকে 
গ্রহণ করিতে পারে না। এই শেঘোক্ত 
কার্যে অপর পুরুষের সহারতা আনণ্যক। 
যতক্ষণ সেই পুরুষ আসিয়া বলে অথবা 
কৌশলে তাহাকে হস্তগত না করিতেছে, 
ততক্ষণ রমণীর ইচ্ছ' ফলবতী হইতেছে 
না। আবার সেই পুরুষকে যখন অপর 
বলবত্তর পুরুষ পরাস্ত করিয়া বমণীকে 
হস্তগ্রত করিল এবং তাঁহাকে অপরে, 
পুনশ্চ তাহাঁকে অধিকতর ব্লবান্‌ পুরুষে 


প্রকারে তাহার অনুকুল হইয়া পড়িল, | 











হিন্দমহিলা। 


(৬) 


পরাজিত কবিল, রমনী তখন সামান্য 
তৈজস পত্রের স্াষ এক প্রভুর অধিকার 
হইতে অপরের অধিকৃত হইতে লাগিল; 
এইনধপে রমণীর শান্তি কোথায় ? এই 
বিবয়ে ব্জুন্ধরার সহিত রমণীর সব্বা্গ- 
স্থন্দন তলনা হইতে পাঁরে। বসুন্ধরা 
চিরকাগই বীরভোগা ; সেইরূপ রমণীও 
সেইকালে বীরতোগা। ছিল। যে বীর, 
সেই তদানীস্তন সুন্দরীদিগকে ভোগ 
করিত, যে ছূর্ধল তাহাকে কুৎসিত 
জঞ্জাল লইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু ূপ 
যৌবন চিরস্থারী নহে; যখন সৌন্দর্যের 
কুহকজাঁল ছিন্ন ভিন্ন হইল, বিলাঁসের 
উল্লাসকাঁরিণী জ্যোতস্সা বিলীয়মান হইয়া 
আসিতে লাগিল, তখন পুরুষ সেই রম- 
ণীকে ত্যাগ করিয়া অপর স্থন্দরীব 
সোহাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল । তখন 
সেই ক্ষীণযৌবনা ধধিতর্ূপা ললনার 
দশ। কি হইল? সে তখন বাঁণের জলে 
কুটার মত ভাপিয়া বেড়ার ; যদি কেহ 
অন্তগ্রহ করিয়া তুলিন্না আশ্রয় দিল, 
তবেই রক্ষা, নতুবা কুটিল ভাগ্যআোতে 
ভানিয়া চলিল। শেষে মৃত্যু আসিয়া 
তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল। 
সদাজের এই বিরুৃত ও বিপ্লুত 
চিত্রের আলোচনা করিতে গেলে হৃদয় 
স্তন্তিত হয়। তখন রাজশাসন কল্পনায় 
পর্যবসিত, সমাজ-শাসন ছায়ামাত্র কল্পিত, 
সুতরাং কে সেই ব্যভিচারী স্বার্থপর ও 
স্বেচ্ছাচারী পুরুষদিগকে দমিত করিয়া 
নিপীড়িতা স্বার্থবঞ্চিতা। পরিত্যক্ত রমণী 


হিন্দুয়হিল1। 
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দিগকে রক্ষী করিবে ? এইরূপে পুরুষের 
অত্যাচার দিন দিনবৃদ্ধি পাইতে লাগিল $ 
এইরূপে কতশত সুন্দ উপজুন্দ পরস্পরের 
অস্থি মজ্জা চর্বণ করিতে লাগিল) 
এইরূপে কত তিলোত্তমা বিনামূল্যে 
সৌন্দর্যের বাজার বিক্রয় করিয়া শ্মশা- 
নের বীভৎস দৃণ্তে আপনার হৃদয়-শ্মশান 
মিশাইতে লাগিল । কিন্তু অল্প কালের 
মৃধোই প্রতিক্রিয়া আরন্ত হইল । রমণীগণ 
তখন নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিল ১ 
বুঝিল যে তাহাদিগকে চিরকালই পুকষের 
বিলাসপুস্তলি হুইম্খ। থাকিতে হইবে। 
পুরুষ তাঁহদিগকে লইয়া! যাহা ইচ্ছা 
কবিবে, যথন তখন ইচ্ছা সোহাগ করিবে, 
যখন ইচ্ছা ত্যাগ করিবে । সুতরাং 
তাহাদের ভাগা অনির্দিষ্ট, অজ্ঞাত ও 
অজ্ঞেয়। তাঁহারা বুঝিতে পারিল যে, 
ঘ€দিন রূপ যৌবন, ততদিন পুকষেব 
যদ্রও ভালবাসা ; তাহার পর কেহই 
মুখের দিকে একবার চাহিবে না; কেহ 
একবার জিজ্ঞাসা করিবে না। ইহার 
উপর আঁর এক বিপদ এই থে তাহারা 
থে সন্তান গ্রসক করিত, পুত্র হইলে 
তাহা উরষ পিতার থাকিত, কন্তা হইলে 
সম্ভবতঃ মাতার স্কন্ধে পড়িত। যত দিন 
সমাঁজে কন্তার অভাব ছিল, ততদিন 
কন্যার আদর ছিল, কিন্ত ঘে সময়ে কন্যার 
সংখ্য বৃদ্ধি পাইল, অথবা কন্তাব্র আর 
আদর রহিল না। 

প্তম্মাৎ স্বিয়ং জাতাং পরাস্তস্তি উৎ- 
পুমাংসং হরস্তি ! * 

সেই জন্য কন্তা! জন্মিলে ত্যাগ করে 
এবং পুত্র জবন্মিলে তাহাকে গ্রহণ করিয়া 


থাকে। সেযাহা হউক প্রতিক্রিয়া আরস্ত 


* তৈত্তিরীয় সংহিতা! 





হইবামাত্র রমণীগণ আপনাদের পক্ষ দৃঢ় 
করিতে লাগিন। তখন তাহারা স্বেচ্ছা” 
নুসারে মনোমত পাত্রে আন্মসমর্পণ 
করিতে লাগিল; এইন্রপে যৌন নির্বা- 
চনের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইল, পুরুষ তখন 
কুপাভিখারী হইয়! স্থন্দরীর চরণতলে' 
অবনত হইল । খখ্বেদোক্ত পুরুরবা! ও 
উর্ধণীর উপন্তাদ পাঠ করিলে এই 
সমস্ত বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। সেই 
উপাখান যদিও রূপকাঁলঙ্কারে আচ্ছন্ন, 
তথাপি যে প্রথার অবলম্বনে তাহ। রচিত 
হইর্ছে, ত্বাহা ঘে অনি প্রাচীনকালে 
হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল তাহা অস্বী- 
কার করিতে পারা যায় না। “পুরুরব 
অপ্সরা উব্রণার সহিত কিছুকাল সহবাস 
করিযাছেন, উর্ধশী এক্ষণে পুরুরবাকে 
ছাড়ির। বাইতেছেন +1৮ 
পুরুরব! ও উর্রশার উপাখান যে, রূপক, 
নিয্ললিখিত খাকৃটী পাঠ করিলে তাহা 
সহজে বুঝা যাইবে | 

উর্শা বলিতেছেন, “পুরুরবা ষখন 
জন্ম গ্রহণ করিলেন, দেব মহিলারা 
দেখিতে আসিল, নিজ ক্ষমতায় যাহারা 
গমন করে, সেই নদীরা পর্য্যন্ত সংবর্ধন 
করিল; হে পুরুরবা ! দেবতারা দস্থ্যবধ 
উপলক্ষে তোমাঁকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবাঁর 
জন্য সংবদ্ধন করিতে লাগিলেন (৩)1% 


"শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদিত 


ধর্েদ, ১৫৮৩ পৃ ১ টীকাঁ। 

€৩) স্যাবপ ইন্ই দস্থারপ অন্ধকাঁরকে হনন 
করেন। পুরুরবার সুধ্যের সহিত একত! এইস্কক্‌ 
দ্বারা কতক পরিমাণে শ্চিত হইতেছে । 
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১১। উর্বশী ।_?হে পুরুরবা! তুমি 
পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান 
করিলে, সর্ধদা আমি তোমাকে কহি- 
য়াছি যে, কি হইলে, আমি তোমার 
নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা! 
জানিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না) 
এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্ধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া কেন বৃথ! বাক্যব্যন্ম করিতেছ।” 

১২।  পুরুরবা ।-_-তোমার পুক্র 
কবেই বা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন 
করিবে? আর যদি আমার নিকটে আসে 
তাহা হইলে সেকি ত্রোদন করিবে না? 
অশ্রপাত করিবে না? পরম্পর ও্ীতি- 
যুক্ত স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কাহার 
ইচ্ছা হয়? তোমার শ্বশুরের গৃহে যেন 
অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, (অর্থাৎ 
তোমার বিরহ সম্তাপ অসহ্য )।” 

১৩1 উর্বণী।-_-“আমি তোমার 
কথার উত্তরে কহিতেছি, পুত্র তোমার 
নিকট যাইয়া অশ্রু তি বা ক্রন্দন করিবে 
নাঁ। আমি উহার মঙ্গল চিন্তা করিব। 
আমার গর্ভে ধে পুল্র উৎপাদন করিয়াছ, 
তাহাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। 
হে নির্বোধ! গৃহে ফিরিয়া যাঁও। 
আমাকে আর পাইবে না।” 

১৪) পুরুরব! ।--“তবে তোমার 
প্রণয়ী (আমি) অগ্য পতিত হউক, আর 
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কখন যেন উখিত না! হয়, দে যেন 
বহুদূরে দূর হইয়া যাউক। সে যেন 
নিয়তির অঙ্কে শায়িত হউক, বলবাঁন্‌ 
বুকগণ তাহাকে ভক্ষণ করুক |” 

১৫ উর্কাশী ।_-“হে পুরুরবা ! এরূপ 
মৃত্যু কামনা করিও না; উচ্ছিন্ন যাইও 
না, ছুর্দাস্ত বুকের তোমাকে যেন ভক্ষণ 
নাকরে। স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় 
না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বুকের হৃদয় 
ছুই এক প্রকার ।” * 

পুরুরবা ও উর্বশীর কথোঁপকথন- 
চ্ছলে যে ব্ূপক অস্কিত হইয়াছে, ইহার 
অভ্যন্তর হইতে অনেকটা সামাজিক তত্ব 
উদ্ধৃত হইতে পারে। অবশ্ত এক ব্যক্তির 
চরিত্র বা অনুষ্ঠান লইয়া একট বিশাল 
সামাজিক সমস্তার মীমাংস! করিতে পারা 
যায় না, তথাপি বিশেষ বিবেচনা করিয়। 
দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে তশকালে 
বিবাহ-প্রথ হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় 
নাই। আমরা দেখিয়াছি উদ্দালক-পুত্র 
মহাস্ম! শ্বেতকেতুই এই মঙ্গলময় নিয়ম 
ভারতে স্থাপিত করেন; তাহার পুর্বে 
স্ত্রীলোকের! সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিণী ছিল। 
তিনি বিদেহরাঁজ জনক যাল্ঞবন্ধ্য, গৌতম 
ও পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণ জৈবলির সম 
সাময়িক। এদিকে পুরুরবা জনকেরও 
পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । জনক 
বিদেহ-বংশে উদ্ভুত। এই বিদেহ-বংশ 
সুর্যযবংশেরই প্রধান শাখা । মহারাজ 
নিমি ইহার গোত্রপতি। নিমি, ভগবান্‌ 
বৈবস্বত মন্থর জ্যেষ্ঠ পুজ মহারাজ 
ইক্ষাকুর অন্যতম তনয়। ইনিই বিদেহ 
বংশের প্রথম রাজা ও প্রতিষ্ঠাতা । 
ইহারই পুত্র মিথি ) মিথি কর্তৃক বিদেহ 


* শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মছোদয়ের অনুবাদ । 





হিন্দুমছিলা। 


রাজ্য প্রতিষ্টিত্ব হয়। এই মিথিই প্রথম 
অনক। জনক নুর্য্যবংশে এবং পুরুরবা 
চন্দ্রবংশে উৎপন্ন হইম়্াছিলেন। ইনি 
বুধের পুত্র । বুধ বৈবস্বত মনুর ছুহিতা 
ইলার গর্ডে পুরুরবাকে উৎপাদন করেন) 
সুতরাং পুরুরব! মন্থুর দৌহিত্র । এদিকে 
দেখা গেল যে, জনক মন্থুর প্রপৌত্র। 
স্বতরাং পুরুরবা জনকের এক পুরুষ 
উদ্ধতন। শ্বেতকেতু জনকের সমসাম- 
য়িক, অতএব পুরুরবার এক পুরুষ 
অধস্তন। শ্বেতকেতুই এই মর্যাদা স্থাপিত 
করেন; তাহার পুর্বে অর্থাৎ পুরুরবার 
সময়ে এ মঙ্গলকর নিরম তরানীস্তন 
হিনগুদমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল নাঁ। তখন 
রমণীগণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিণী ছিল) 
তাহারা ঘে কোন পুরুষেই আসক্ত হইত । 
নেই ভাগ্যবান্‌ পুরুষ সেই রমণীর রক্ষক 
পুরুষের নিকট হইতে তাহাকে অনারাসে 
লইয়া যাইত) রক্ষক তাহার্র কিছুই 
করিতে পারিত না; অবশ্ত ক্ষমতা! 
থাকিলে তাহাতে বাঁধা দিত কিনা, তাহা 
নিশ্চয় বলা যায় না। তবে সহজ বুদ্ধি- 
তেই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যে 
বলবান, তাহার নিকট হইতে রমণী 
কাঁড়িয়া লওয়! নিতান্তই ছঃসাধ্য। 

এই স্থলে এই প্রশ্ন উখাপিত হইতে 
পারে, ধদি বিবাহ-প্রথ| প্রচলিত ছিল 
না, তবে সন্তান সম্ততি কাহাঁর অধিকারে 
আসিত? আমর! পুর্বে দেখিয়াছি যে, 
প্রকৃত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও 
এক প্রকার চুক্তি বিবাহ তৎকালে 
প্রচলিত ছিল। সেই নিয়মান্ুসারে যে 
রমণী যে পুরুষের সহিত একত্রে বাস 
করিত, তাহার গর্ভজাত পুত্র সেই পুরু- 
মেরই পুত্ররূপে পরিগণিত হইত । রমণী 
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অপর পুরুষে সঙ্গত হইলেও অনেক 
স্থলে পুর্ব রক্ষককে একবারে ত্যাগ 
করিত না; নিজের অথবা! সেই পুরুষের 
পাশবী প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন 
করিয়া রক্ষকের নিকট প্রত্যাগত হইত। 
অন্ততঃ শ্বেতকেতুর কিছুকাল পুর্বে ও 
তাহার সমফ্ধে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, 
নতুবা শ্বেতকেতুকে আমরা অকুণি উদ্দা- 
লকের পুক্র কেমন করিয়। বলি? যখন 
সমাঁজে এইরূপ অনর্থকর নিয়ম প্রচলিত 
ছিল, জাতিভেদ তখন সম্পূর্ণতা লাভ 
করে নাই। জাতিভেদের সঙ্গে বিবাহ 
প্রথার কতকটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহা বলিয়। ছুইটাই যে, 
এক সঙ্গে সমানরূপে ও সমপরিমাঁণে 
্কৃর্তি লাভ করিয়াছে, এমন কথা বলিতে 
পারি না। জাতিভেদ-প্রথা সম্পূর্ণতা 
লাভ করিক্সা অবাধে প্রচলিত হইবার 
পরেও অনেক সময়ে বিবাহ সংক্রান্ত 
অনিয়ম ঘটির়াছিল। 

উদ্দালকের সময়ে বিদ্ধার্থী ব্রাহ্মণ- 
কুমারগণ গুরুর প্রীতি সম্পাদন করিবার 
নিমিত্ত অনেকে গোচারণ প্রভৃতি বৈশ্তো- 
চিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন বটে, কিন্ত 
সে সময়ে জীতিভেদ যে, দৃঢ় ভিত্তির 
উপর স্থাপিত হইম্স(ছিল, প্রবাহণ জৈব- 
লির সহিত গৌতমাদি ব্রাহ্মণগণের 
কথোপকথন পাঠ করিলে তাহা সহজে 
বুঝা ঘাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ও 
শতপথ ব্রাহ্মণে এই সকল বৃত্বাস্ত গ্রক- 
টিতআছে। আমাদের এস্থলে তাহার 
আলোচনা করিবার কোন আবহকতা 
নাই। আমর! এই মাত্র বলিতে চাই 
যে, জাতিভেদ যেমন একটী প্রান্তিক 
ব্যবস্থা এবং যেমন তাহা ধীরে ধীরে 


7. জিত ৪ 
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ক্রমে ক্রমে সমাজের স্তরে স্তরে স্কুরিত 
হইয়া অবশেষে একটা প্রকাণ্ড সামাজিক 
নিয়মে পরিণত হইয়াছিল, বিবাহ-প্রথাও 
সেইরূপ । বহুকাঁলব্যাপী যথেচ্ছাচারের 
আবিল তরঙ্গে ভাসমান থাকিয়া প্রাচীন 
ভারতীম্ব আধ্যগণ এরূপ একটা! স্ুৃব্যৰ- 
স্থার অভাব অন্থুভব করিতেছিলেন,_- 
যাহাতে গৃহে শান্তি বিরাজ করে, যাহার 
সহবাসে জীবনের উল্লাস ও উতৎসাহময় 
ঘৌবন কাল অতিবাহিত হয়, যাহার 
স্পর্শে শরীরের শিরায় শিরায় অমৃতের 
কণা পিঞ্চিত হয়, তাহাকে আপনার 
করিয়া চিরকালই রাখিঘ! দিতে পারে, 
এরূপ ইচ্ছা স্্রীপুরুষ উভয়েরই ক্রমে 
ক্রমে প্রবল হউতে লাগিল । প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন, শান্তির 
বিলাপ-ক্ষেত্রে বাস করিয়া শান্তরসো- 
পেত আহার দ্রব্যে ও উপাসনার কাঁল 
যাপন করিয়া! শান্তিপ্রিয় ভারতীয় আর্ধ্য- 
গণ যে, এরূপ অশ্যন্তির কণ্টক-শব্যার 
স্ুখলাভ করিতেন, তাহ! বল! যার নাঁ। 
সুতরাং সকলের এ্রকান্তিক অভিলাষ ও 
আগ্রহে মঙ্গলময় বিবাহ সংঙ্গীর মুখরিত 
হইয়া রহিল, কালজ্ঞ মহান্সা শ্বেতকেতু 
একটা মাত্র উদ্ভমেই তাহাকে ফুটাইয়। 
তুলিলেন। স্ত্রীপুরুষ সকলেই আনন্দে 
বরবধূকে আশীর্ধাদ করিয়া আনন্দ- 
বিহ্বল তাঁবে পাঁহিলেনঃ-- 
ইইহৈবস্তং মা বিযোষ্টং বিশ্বনাযুর্বাশ্স,তম্‌। 
ক্রীলনো পুত্রৈর্ন ুভিমমোদমানৌ ন্বেগৃহে ॥ * 
“হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই 
উভয়ে থাক, পরম্পর পৃথক্‌ হইও না, 


* ক্খ্েদ, ১ম ৮৫ নু। 





নানা খাগ্ভ ভোজন কর, আপন গৃহে 
থাকিয়া পুক্র পৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ 
আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর” 

সেই অনন্ত আবেশময় মুহূর্তে ম্গল- 
ময় অনন্তের অনন্ত ক্রোড় হইতে প্রজা- 
পতির অনন্ত হান্ঈয় পুষ্পমালা তুলিয়া 
লইয়া (্রেমগদ্গদভাবে নবোঢ়া পত়ীর 
শিরীষ স্থকুমার কম্পমান করপল্লব ধারণ 
করিয়া নবীন বর বলিলেনঃ-_- 

গৃভ্ণামিতে সৌভগন্বায় হস্তং 
ময় পত্যা জর দৃষ্টিষথাসঃ। 
ভগে। অর্ধমী সবিতা পুরংধি 

হং ত্বাছুর্গীর্থপত্যায় দেবা? ॥ 

তুমি সৌভাগাবতী হইবে বলিয়া 
তোমারি হস্তধারণ করিতেছি । আমাকে 
পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থার উপনীত 
হও) এই প্রার্থনা করি) ভগ & 
অর্ধামা ও অতিবদান্ত সবিতা এই সকল 
দেবতা আমার সহিত গৃহকার্ধ্য করি 
বার জন্য তোমাকে আমার হাস্তে স্মর্পণ 
করিয়াছেন |” 

নববধূর পিতা মাতা বিদায়কালে 
আনন্দাশ্রুসিন্ত বদনে কন্তার উৎফুল্ল গণ্ড 
চুম্বন করিনা সমস্ত প্রাণের সহিত আশী- 
ব্বাদ করিলেনঃ_- 


সত্রাঙ্জী শ্বশ্তরে ভব 
সম্রাজী শ্বত্ণাং ভব। 
ননাংদরি সত্রাঙ্জী ভব 
সম্রাঙ্জী অধি দেবষু ॥ 


“তুমি শ্বশুরের উপর প্রতুত্ব কর, 
শ্বশ্রকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের 


উপর সম্রাটের স্ায় হও ।” * 








* শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দত্ত মহোদয়ের অনুবাদ 
হইতে উদ্ধৃত হইল। 


স্‌ 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 





প্রাঞ্কৃতিক বিজ্ঞান । 
প্রাকৃতিক ঘটনা, ও তাহার কাঁরণ। 
ভার, তাপ। 


(১) চতুর্দিকে স্বভাবের যে সকল | তাহাপিগকে কেহ ধরিয়া না রাখে )। 


ঘটন1! আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং | 


ঘে সকল কারণ হুইভে সেই সকল 
ঘটনা উৎপন্ন হয়, তাহার শিক্ষা দানই 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । 

অন্ঠান্ত বিজ্ঞান হইতে ইহার প্রভেদ 
এই যে, যাহা সামান্য; সকল বস্তরই 
উপর কার্য করে ইহা কেবল সেই 
সকল সাধারণ কাঁবণ লইধাই থাঁকে 
এবং তাহাদিগের বস্তগত বা দ্রব্গত 
ভাঁব পরিবর্তন না কবিয়াও অবস্থান্তর 
প্রাপিত করে। 





এই সকল কারণ অল্লসংখ্যক মাত্র) ; 


ইভাদিগকে নিম্নরূপ শ্রেণীবন্গ করা 
যাইতে পারে ; যথা ভার, তাপ, আপ 
বিক ক্রিয়া, চুম্বক, তড়িত, তড়িৎ চুম্বক, 
শন্দ এবং আলোক । আবার এই এক 
এক নামে এক এক বড় বড় বিজ্ঞান 
বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে । 

এখন এই সমন্ত বিভাগকে কতক 
কতক দৃষ্টান্তের দ্বারা সংক্ষেপে একে 
একে বিবৃত করিতে চেষ্টা করি) তাহা 
হইলে বুঝিতে পারিবেন, কত কত ঘটনা- 
শ্রেণী ইহার এক এক বিভাগের অন্ত- 
রশিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । 

(২) ভাঁর। যাহ! সকল ভ্রব্যকেই 
পৃথীতলে নিক্ষেপ করে, সেই বলকে 
ভার বলে। 


। না, কিন্তু অন্যান্য নির্দয় 


এই ঘটনাটা এমনি স্বাভাবিক ও অবশ্থা- 
স্তাবী দে কেহ ভাঁবেও না বে ইহা কেন 
হয়-কেহ আপনার নিকট হইতে ইহার 
হিসাব চাহে না। কিন্ক যখন পরিত্যাক্ত 
প্রস্তরথণ্ড ভূমিতে পড়ে, যখন বৃষ্টি, তুবার 
শিলা মেঘের উদ্ধ হইতে অধঃপতিত 
হয়_তাঁভারা কিড নিজের স্বাভাবিক 
ক্রিনা দ্বারা আপনাদিগকে স্থানান্তরে 
চালাঘ না) তাঁভারা প্রাণী ও না, উদ্তিদও 
পদার্থের 
ন্যায় জড়ত্ব ুশোপেত জড়পদার্থ মাত্র; 
অর্থাৎ না তাহারা আপনাকে আপনি 
গতি দিতে পারে, না অন্তের নিকট 
হইতে যে গতি পায়, তাহাকে কোঁন- 
রূপে পরিবর্তন করিতে পারে--না 
তাহাকে কমাইতে পারে, না তাহাকে 
বাড়াইতে « ৮1 অতএব অন্য কোঁন 
কাঁরণ বা বল অছে, ষাহাঁর ক্রিয়াযোগে 
তাহারা চালিত ও পতিত হয়। জড়- 
পদার্থঘাত্র এই বলের অধীন-_- ইহাকে 
ভাব বলে। “বলেন বৈ পৃথিবীতিষ্ঠতি 
বলেনাস্তরীক্ষং 1৮ 

যে সকল দ্রব্য বিধৃত হয়, তাহার! 
পড়ে না কিন্ত পতনোন্বুখ থাকে; যখন 
আমরা কোন বোঝা লই তখন তাহা 
আমরা পরীক্ষাতেই জানিতে পাবি, 


সকল বস্তই ভূমিতে | কেননা আমরা জানিতে পারি যে নিরস্তর 


পড়ে, যদি তাহার বিধৃত না হয় (যদি 1 চেষ্টা দ্বারা এর বোঝা বিধৃত হইতেছে । 


€ ৫৭ ) 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





ওলন যন্ত্রে স্তার আগায় ঘখন সীসক- 
খণ্ড ঝুলান যায়, তাহা সদাই পতনাঁবনত 
থাকে, এই জন্ত তাহ! সুত্রকে টানিয়। 
রাখে এবং সুতা যদি অশক্ত বা! কমজোঁর 
হয় বাঁ সীদা ষদি অধিক ভারী হয়, 
তাহা হইলে সুত্র ছিঁড়িবার আশঙ্কা 
খাকে। ওলন যে মুখে লক্ষ্য করে 
তারের মুখও সেইদিকে, কেননা! এ 
ওলন যন্ত্র ততক্ষণ স্থির হইয়া দাড়াইতে 
পারে না, যতক্ষণ না সেই বল, যাহা 
ওলনকে টানিতেছে, ঠিক্‌ স্তাঁর লক্ব- 
তানুসাবে ন! পড়ে, লঙ্বতাঁর দিকে না 
উপলক্ষিত হয়। ওলনের এইরূপ অভি- 
মুখতাকে লোকে শ্রী স্থানের সম্বন্ধে 
সোজা বা খাড়া হইয়া উঠা কহে। 
স্থির জলের সম্বন্ধে উহা সর্বদাই খাড়া 
এবং ধ্রজল নিজে উহার সম্বন্ধে সমঢাল- 
বর্তী বা চক্রবাড় দিগর্তী । 

পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে 
কি উচ্চতম পর্বত শিখরে, কি নিয়তম 
খনির গভীরে, জলে কি স্থলে, শ্রীক্ম 
প্রদেশে কি মেকুসন্লিহিত স্থানে, পৃর্থী- 
মণ্ডলের সকল দিকেই এই ভারক্রিয়ার 
কার্য সম্পন্ন হইতেছে । 

পৃথিবীর গোলত্ববশতঃ, উহার বিভিন্ন 
স্থানস্থিত ওলন আপন আপন স্থানের 
প্রতি সোজা হইয়া! দীড়াইলেই তাহার! 
সকলেই পৃথিবীর মধ্যবিন্দুর প্রতি অব- 
লোঁকন করে। জলের সমঢালই স্থলে 
প্রসারিত হইয়! পৃথিবী সমগোলঢালে 
পরিণত হইয়াছে, 
স্থৃতরাং ওলন সকল 
বখন বিভিন্ন স্থানের 
প্রতি ঘোভা হইয়! 
ঈীড়ায়,ভাহারা পর" 








এ 


স্পরের সম্বন্ধে সমান্তরাল বেখাস্ব ঈীড়াইতে 
পারে না কিন্তু হেলিয়া হেলিয়! দাড়ায় । 

যখন কোন দ্রব্য সমঢালের উপর 
থাকে, তখন সেই দ্রব্য তাহার আধারের 
প্রতি সোজা ভর দেয়, যেমন ওলনের 
শীসা যে সুতার উপর ঝোলে তাহাকে 
সোজা টানে ) ষখন কোনো! দ্রব্য ঢালুর 
উপর থাকে, যেমন পর্ধতের গড়ান 
প্রদেশে, তখনও সেই ঢালুস্থানের প্রতি 
তাহার চাপ সোজা রূপে পড়ে। এই 
জন্য কোন ঠেকা বা ঘর্ষণ দ্বারা প্রতি- 
রোধিত নাঁ হইলে উহ্থারা গড়াইতে 
গড়াইতে বা সরিতে সবিতে নীচে পড়িয়া 
যায়। এইরূপে প্রীস্তর খণ্ড সকল গড়া 
ইতে গড়াইতে উপত্যকায় পড়ে, পর্বতের 
চেকৃণা মাটি যখন বৃষ্টিতে ভিজিয়া' নয়ম 
হয় এবং তাহার ঘর্ষণের পক্তি কম হয় 
তখন তন্তপরিস্থ স্তরের উদ্ভিজ্জ মৃ্ডিকা 
রাশি খপিয়া পড়ে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
তুষারচাপ পর্বতের উপর প্রদেশ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পড়িতে যে বেগ 
ধারণ করে সেই বেগ দ্বারা, বাড়ী গাছ 
পালা সাম্‌নে যাহা কিছু পড়ে, সব একে 
বারে চুরমার কারিয়া চলিয়া! যায়। 

জল যখন শ্রোত বহিয়া যায় তাহারও 
এ কারণ। যখন বৃহদায়তন নদী সকল 
আর আর নদ নদী ও বেগবান্‌ প্রবাহ 
উৎসা্ি প্রাপ্ত হইস্পা গম্ভীর আ্রোতে 
তাহাদিগের জলকে সমুদ্রাভিমুখে বহুন 
করিতে থাকে, তথন তাহারা ভারের 
আঁদেশকেই শিরোধাধ্য করে ; এই বলই 
তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করে, সন্ত্রীবিত 
করে ইহাই তাহাদিগের উপর সওয়ার 
হইয়া চাঁপিতে থাকে, কখনও বা অত্যন্ত 
গড়ান প্রদেশে দ্রুতবেগে, কখনও বা অল্প 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 


৩৯৩ 





গড়ান দেশে ধীরে ধীরে চালাইয়া লইয়া 
ঘায়। ফি ভূমিতলে, কি বৃহদায়তন 
সমুদ্রমাঝারে . এমন এক ফোটা জল 
দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা এক 
মিনিটের জন্যও ভাঁরের আয়ত্ত অতি- 
ক্রম করিতে পারে । এমন একটী পর- 
মাধু নাই যাহাকে এ পরিভাগ করে, 
ইহা নিরাশ্রয দেখিলে উহাকে পড়িতে 
আহ্বান করে আব যদি কিছুতে 'আশ্রষ 
করিয়া থাকে তাহা হইলেও উহাকে 
চাঁপিতে থাকে । 

ক্ষুদ্রের কথা দূরে থাক, পর্বতেবাঁও 
নিজে পতনোনুখ। ভীষণ ভূমিকম্পনে 
আগ্লেয় গিরির প্রবল অগ্রণৎপাতে, 


পৃথিবীর যগাস্তর পরিবর্তনে যে সকল | 


ক্ষণিক বলক্রিয়া পৃথিবীকে কম্পিত, 
চালিত ও বিদালিত করিয়া! ভূমধ্য হইতে 
ভূধর ও কঠিন প্রস্যররাশি উদ্ধে আকাশ- 
মুখে প্রক্ষেপ করে, ভার চিবস্থাধ়ী বল- 
বূপে অটলভাবে কার্য করিয়া তই সকল 
ক্ষণিক বলের উপর অবশেষে জয়লাভ 
করে? যেই উহাদিগের ক্ষণিক ক্রিয়া 
অবসন্ন হইয়া গেল, ভার, যে এতক্ষণ 
উৎক্ষিপ্ত পদার্থের কাহাকেও পরিতাগ 
করে নাই, এখন অবসর পাইক্! প্রকাশ্ত- 
ব্ূপে ও একমাত্র অধিপতি রূপে ঈশ্বর 
প্রদত্ত নিয়মান্থুসারে তাহাদিগকে একত্র 
সংগ্রহ করিয়া তাহাঁদিগের দ্বারা এক 
নূতন সমতা৷ বিধান করে। 

(৩) তাপ। নানা ঘটন" দ্বারা 
তাঁপ আপনাঁকে প্রকাশিত করে। এক 
ধে উষ্ণতা আমাদের ইন্দিয়গম্য হয়; 
দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যের মধো যে সকল পরি- 
বর্তন ঘটায়, এই উভয়ের দ্বারাই আমর! 
তাপের পরিচয় পাই। 





আমরা নিজেই পদার্থ বিশেষে বিভিন্ন 


পরিমাণে উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকি। 
আমরা বলি যে, এই বস্তটী ঠাণ্ডা বা 
গরম, বড় ঠাণ্ডা বা বড় গরম, ঈষৎ 
ঠাণ্ডা বা ঈবৎ গরম। আবার ইহাও 
আমরা জানি যে এ বিশেষ বিশেষ 
ইন্জ্রিমবোধের যে কারণ, তাহা সেই 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন, কেননা আমরা সহজেই 
সেই একই দ্রব্কে ত্র সকল অবস্থায় 
লইয়া যাইতে পারি । 

অতএব তাপ দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র) 
উহা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
এবং জমাট হইতে পারে, তখনি ইহা 
গরম বা অত্যান্ত গরম বা আগুণের মতন 
গরম বাঁপবা বাখাত হয়। আবার 
উহ! ইহা হইতে বহির্গত হইতে পারে, 
তখন আমরা ইহাকে কম গরম কুস্থম 
গরম, ঠাণ্ডা, অতাস্ত ঠাণ্ডা বিপধ্যক়্ 
ঠাণ্ডা বলি। 

বাধুই যে কেবল এইবূপ তাঁপ আহ- 
রণ ও বিসর্জন করিতে পারে, কখনও বা 
উষ্ণ কখনও বা শীতল হয়, তাহা! নহে; 
জল বা ক্ুলীয় পদার্থেরই যে কেবল 
এইরূপ ভাঁব তাহাঁও নহে; যে সকল 
পদার্থ অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিঘাতকারী 
এবং বিপর্ধ্যয় নিরেট, যেমন লৌহ, ইন্পাঁৎ 
হীরক, ইহারাও পুনঃ পুনঃ গরম ও শীতল 
হয়। তাপ তাহাদিগের মধ্যে গভীর 
প্রবিষ্ট হয়; তাহাদিগের মধ্য বিন্দু পর্য্যন্ত 
তাহাদিগের উপকরণের মধ্যে ক্রমে 
ঘণীভূত হইতে থাকে, অবশেষে তাহা 
হইতে ক্রমে অপস্যত হয় এবং বাহিরে 
অল্পে অল্পে প্রন্তত হইয়া আবার সঙ্গিহিত 
পদার্থ সকলকে তাহাদের পালায় গরম 
করিয়! তোলে। 








৩৯৪ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





সপাীশী? 


অতএব বল! যাইতে পারে থে তাপ 
এক প্রকার তরল পদার্থ, যখন কোন 
বস্ত গরম হয়, তাহাতে অনুপ্রবেশ 
করে এবং যখন ঠা হয়, তাঁহ। হইতে 
পলায়ন করে; আরো ইহ ভাঁরজনক 
পদার্থ নয়, কারণ যখন ইহা কোনও 
পদার্থের মধ্যে খুব জমে, ইহা দ্বারা 
তাহার ভারের কোন বেশীকম তার- 
তম্য হয় না। এই তরল (১) বস্তকে 
তাপপদার্থ কহে। 

তাপ হইতে নানান্‌ পরিমাণ ভাপ্‌ 
বাহিন্ন হইয়া! আমাদের ইন্দ্রিয়গৌঁচর হর, 
তাহাকে উত্তাপ কহে। যে বস্তু যত 
গরম, তাহার উত্তাপ সেই পরিমাণে 
উষ্ণ বা অধিক) যে বস্ত যত শীতল, 
তাহার উত্তাপ সেই পরিমাণে কম বা 


নীচু। 


(১) বৈজ্ঞানিকগণ তাপের বর্ণনা করিবাব- 
কালে অন্ত কোন ভ!ল উপায় ন। পাইয়। ইহাকে 
তরল পদার্থবূপ বলিয়ছেন, তাহার কারণ 
এই যে এক বস্ত্র হইতে অপব বস্ততে তাঁপ 
তরল পদার্থের সভায় গমন কবে। কিন্তু তাই 
বলিয়া তাপকে কেহ যেন কে।ন জলীয় পদার্থের 
ম্যায় তরল পদার্থ বলিয়া! ন. ভাবেন। লেখকের 
তাহা উদ্দেশ্য নহে। 


কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা 
উত্তাপ পরিমাণ একরূপ মোটাসুটি বুঝিতে 
পারি কিন্তু কতকট৷ পরিমাণের ইতর- 
বিশেষ হয় ;' অতএব সেই ভ্রম নিরাকরণ 
করিরা উত্তাপাংশ ঠিক করিয়া নিরূপণ 
করিবার জন্ত বিভিন্ন প্রকার তাপমান 
যন্ত্র (১) প্রস্তত হইয়াছে । 
যে তাঁপমান যন্ত্র অগ্রির বা অগ্সি- 
শিখার কি হল্কার অথবা সাঁধারণ্যে 
কোন জলন্ত পদার্থের উত্তাপ পরিমাণ | 
করে, তাহাকে তাপমাঁন যন্ত্র না বলিয়া 
বহিমান যন্ত্র (২) বলে। * 
ক্রমশঃ 


(১) 110)02750278869দ 


(২) 57০02150692, 


+ একে বিজ্ঞান জিনিসটাই কঠিন, তাহার 
উপব আবাব বঙ্গভাষায় পাঠকদিগের শীতিকর- 
ভাবে রচিত একখানিও বিজ্ঞান পুস্তক নই 
বলিলে অঙ্যান্তি হয়না । বর্তমান প্রবন্ধের 
লেখক, সরল ভাষায় লিখিলে পাঠকদের কিছু 
প্রীতিকর হইতে পাঁরে বিবেচনা করিয়া আড়- 
স্বরপূর্ণ ভাষা পরিত্যাগ পূর্বক সরল ভাষা 
অবলম্বন করিয়াছেন। সং 


ৃ সমালোচনা । ৩৯৫ 


সমাঁলোচন1। 
আধুনিক বাঙ্গাল। নাটক-__জনা | 


সাহিতোর মধ্যে নাটক একটি প্রধান 
অঙ্গ । নাটকের উন্নতিতে সাহিত্যের 
উন্নতি। নাটকাভিনয়ে একত্র সাহিত্য, 
সঙ্গীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতির উন্নতি হয়। 
এই সকল কারণে নাটকের আলোচনা 
করা সাহিত্য-সেবীর একটী কর্তব্য । 

“আধুনিক নাট্য সাহিত্য” বলিতে 
আমরা ৬দীনবন্থু মাইকেলের পরবর্তী- 
কালের রচিত নাটকাদিই বুঝি ) আমা 
দের মতে ৮ নাটকে রামনারায়ণ ও 
তৎপূর্ববর্তী লেখকগণের লিখিত নাট- 
কাদিই বাঙ্গাল! নাট্য সাহিত্যের প্রথম 
যুগের নাটকাদি; ততপরে ৬মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত ৬রায় দীনবন্ধু মিত্র, 
শ্রমনৌমোহন বস্থ, শ্রীহরলাল রায়, ও 
শ্রীলঙ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী গ্রভৃভির নাটক 
মধ্যযুগের ; আর তৎপরবপ্তী যত গুলি 
নাটক হইয়াছে, সকল গুলি আধুনিক 
বা বর্তমান যুগের নাটক। এই যুগের 
নাটককারগণের মধ্যে শ্ীজোতিরিক্্র 
নাথ ঠাকুর, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রবিহারী 
লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্ররবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, 
৬রাজরুষ্ণ রায়, শ্রীঅতুলকুঞ্ণ মিত্র ও 
শ্রীঅমৃতলাল বন্থুই পরিচিত। ইহার 
মধ্যে আবার শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষই নাটক- 
কার বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 
এখনও লেখনীহস্ত ; তাহার নাটকাদিই 
এখন বাঙ্গালার রঙ্গীলয়গুলির প্রধান 
অবলম্বন বল! যায়। তাহার সর্বাপেক্ষা 
পৃতন নাটক “জনা” এখনও মিনার্ড! 
খিয়েটারে অভিনীত হইতেছে, সাহিতা 


































সেবীদিগেরও হাতে আসিতেছে এখনও 
প্রত্যহ শত শত দর্শক ইহার অভিনয় |. 
দেখিতে যাইতেছে ; অতএব আমরা এই |. 
খানিই প্রথম আলোচ্য বলিয়া স্থির |. 
করিয়াছি । 

নাটক খাঁনির নাঁম হইয়াছে “জনা? । 
জনা” পৌরাণিক ভিত্তির উপর গঠিত । 
জৈমিনি ভারতে ইহার ভিত্তিভাগ দৃষ্ট 
হয়। ব্যাসের মহাভারতে জনার কথা 
কিছুই নাই ; স্থৃতরাৎ বর্দমান রাজবাটার 
অনুবাদে, কি কাঁলীসিংহের অনুবাদেও 
জনার কথা নাই। ৬ কাণীরাম দাঁস 
জৈমিনি ভারতের গল্পশুলি সমস্ত নিজ 
কাব্যের অশ্বমেধপর্বে স্থান দিয়াছেন ; 
স্ৃতরাং কাশীদাসি মহাভারত কাব্যে 
জনার গল্প আছে; কিন্তু কাশীদাঁস 
সম্ভবতঃ জৈমিনি ভারত দেখিয়া গল্পগুলি 
সংগ্রহ করেন নাই; এজন্ত ভীহার জনা || 
উপাখ্যানের সহিত্ত জৈমিনির গল্পের | 
অনেক পার্থক্য দেখা যায়। গিরিশ বাবু 
যে ভাবে গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! 
আবার কাশীদাসের সহিতও মিলে না। 
তিনটি গল্প একত্র পড়িলে বোধ হয়, 
গিরিশ বাবু কেবল পৌরাণিক নাম 
কয়টি লইয়া নৃতন একটি গল্প রচনা 
করিয়াছেন। 

গিরিশ বাবুর গল্পটি এইবর্প ১--রাজ! 
নীলধ্বজ মাহিম্মতীর রাজা, জন তাহার 
মহ্ষী; প্রবীর ও স্বাহা তাহাদের পুক্র 
কন্তা। জনা! নিজে গঙ্গার বরপুত্রী এবং 
তিনি গঙ্গার বরে প্রবীরকে পত্রে 








৩৯৬ 


পাইয়াছেন। 
শিবান্চর । প্রবীর অতি মীতৃভক্ত 
সে মাতৃদেবতা ভিন্ন অন্ত দেবতা জানে 
না, প্রতিদিন সর্বাগ্রে মাতাকে প্রণাম 
করে, তৎপরে অন্ত কর্মে লিপ্ত হয়। 
প্রবীর হয় ত একদিন থাগ্য গ্রহণ 
ভুলিতে পারে কিন্তু মাতৃনাম স্মরণ 


প্রবীর আবার শাপত্রষ্ট | 





করিতে ও মাতৃপূজা করিতে ভুলিতে : 


পারে না। তাহার বিশ্বাস যে, সে মাতৃ 
পদধুলি লইয়া রণে নামিলে দেবতাও 
তাহার নিকট পরাস্ত হন। এ হেন 
প্রবীর পথে বেড়াইনছিলেন, সর্ব 
সুলক্ষণ ঘোড়া দেখিয়া তীহার পত্রীর 
কথ! মনে পড়িল, তিনি ঘোড়া ধরিতে 
গেলেন ১; ঘোড়া ধরিলেন । 
তাহা পাওবদের ঘোড়া । স্ত্রী মদনমুগ্তরী 
ঘোড়ার বিবরণ শুনিয়া পাওবকে অশ্ব 
ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। প্রবীর 
বীরত্ব করিয়া ঘোড়া ধরিয়াছেন, কাজেই 
ফিরাইয়! দিতে চাহিলেন না। রাজাকে 
বাদ দেওয়া হইল, রাজ! জামাতারগী 
অগ্নির পরামর্শে ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে 
বলিলেন। প্রবীর পিতৃ বাক্য অমান্য 
করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু ঘোড়া ফিরাইয়া 
দিয়া অপমান সম্থ করিতেও অনিচ্ড্ক 
সুতরাং অভিমানে জনাকে বলিলেন, 
ঘোড়া দিয়া আমি বনে যাইব। জন! 
বুঝাইলেন, শেষে পুজ্রের আগ্রহ দেখিয়! 
ঘোড়া ফিরাইয়া দিতে নিষেধ করিলেন 
ও যুদ্ধ করাই স্থির হইল । রাজা যুদ্ধে 
রাজী নহেন। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি ও 
ভয় পাইলেন। জনা রাজাকে যুদ্ধ 
করিবার জন্ত জেদ করিল । বলিল, 
তোমার “এক গোটা পদাতিক” আমি 
চাহিনা, শুধু “আজ্ঞা দেহ, তনয়ে করিব 


দেখিলেন, , 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


রথী, সারথী হইব, নারায়ণে ভেটিব 
সম্মুখ রণে।” রাণীর জেদে যুদ্ধ হইল, 
কিন্তু মাতৃভক্ত প্রবীরকে মারিবার জঙ্ত 
হরি হরে যুক্তি কৌশল হইল, ভগবত্তীর 
নাগ্িকা, শিবের ত্রিশূল, মদন ও রূতি 
সকলে মিলিয়া হীন উপায়ে নির্দোষ 
মাতৃভক্ত মহারীর প্রবীর বধার্থ প্রেরিত 
হইল, ব্রতকাগ্ডে প্রবীর মরিল। পতি 
বিয়োগে মদনমুঞ্জরী ছুচারিটা ছড়া কাটা- 
ইয়া মারা মড়িল জনা পাগলিনী হ্ইয়! 
বনে বনেপ্প্রতিহিংস! প্রতিহিংসা” বলিয়া 
বৃথা ঘুরিল, রাজা বাধা দিলেন না। 
জনার ভ্রাতা উলুক বনে ভগ্ীকে বুঝাইল 
কিন্তজনা প্রতিহিংসা ভিন্ন কিছু বুঝিল 
না,_-শেষে গঙ্গায় ঝাপ দিল। গঙ্গা 


 বক্রবাহনের হস্তে অর্জুনের মৃত্যু হইবে 





বলিয়া শাপ দিলেন। প্রবীর ও তৎপত্ী 
মরিয়া কৈলাসে গেলেন এবং জনা গঙ্গার 
সহচরী হইলেন। 


কাশীদাঁসের গল্পটির সহিত গিরিশ 
বাবুর গ্রভেদ এই 7 প্রবীর শীপত্র্ 
শিবানুচর বা! ওরূপ দৃঢ় মাতৃভক্ত নহে বরং 
“প্রবীর নামে ভার প্রধান তনয়” 
যৌবনে হইয়! মত্ত নাহি ধর্মভয়।” 
কিন্তু বীর, বীরোচিত কর্তব্য পালনে 
পরাজ্ুখ নহে । জনাও গঙ্গার বরপুত্রী 
নহে। জন! প্রবীরের জন্ যুদ্ধ করিতে 
রাজার সহিত তর্ক করে নাই। রাজা 
প্রথম হইতে যুদ্ধে বিরত নহেন ; অগ্নিও 
প্রথমে যুদ্ধক্ষাস্তিবূপ অক্ষত্রিয়োচিত উপ- 
দেশ দেন নাই। প্রবীর মরিলে জন! 
রাজাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে। 
যখন রাজ! শক্রর বশ্ততা শ্বীকার করেন, 
তখন জনাকে তিরস্কার করেন। জনা 
তিরস্কার ও পুত্রশোকে গীড়িতা হইয়া 





সমালোচনা । 





ঙ্গায় মরিতে রুতসংকল্প হয়। স্বামী 
নঙ্জুনের সহিত প্রস্থান করিলে জনা 
হ্গার উদ্দেশে গমন করে, পথে ত্রাতৃ- 
[াহায্যে অজ্ভবনকে নষ্ট করিয়। পুল্রহত্যা 
ও পতির পরাজক্ের শোধ দিবে বলিয়া 
পজালয়ে গমন করে। উলুক অসম্মত 
ইয়া তাহাকে পতিগৃহ ত্যাগের জন্ত 
বু তিরস্কার করে। জনা! ক্ষোভে অভি- 
মানে গঙ্গায় ঝাপ দেয়, “প্রভিবিংসা? 
গ্রতিহিংসাঃ বলিয়া চীৎকার করিভে 
করিতে বনে বনে ঘুরে নাই। প্রবীর 
নপুখযুদ্ধে প্রথম দিনেই মরে। তাহার 
মরিবার জন্য উপাগ্ স্থির করিতে কষচকে 
আসিতে হয় নাই--শিব, নন্দী, মদন, 
রতি, নাপ্িক' গ্রভৃতিকে বিন্দুমাত্র ব্যন্ত 
হইতে হয় নাই। 

জৈমিনি ভারতের গল্পটি সম্পূর্ণ 
নৃতন। তাহাতে জন! নাম নাই, তাহাতে 
নীলধবজ মহিষীর নাম জালা । তাহাতেও 
প্রবীরের মৃত্যু কাশীরাম দাসের বর্ণনার 
অন্ুর্ূপ। জ্বাল! যুদ্ধ আরম্ভ করিতে 
চাহে নাই, পাগল হয় নাই, বনে বেড়াক্স 
নাই, সে নীলধবজকে পুত্রহস্তার প্রাণ 
নাশার্থ ক্ষত্রিয়! রমণীর গ্তায় সদ্যুক্তি দিয়া 
পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল। শেষে 
নীলধ্বজ প্রতিবারই হারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া 
জালাকে অপরিণামদর্শিনী ও স্বজন নাশিনী 
বলিয়! তিরস্কার করিয়া অগ্ছুনের সহিত 
মন্ধি স্থাপন করিলেন । জালা অভিমানে 
ত্রাত্গৃহে গমন করিয়া স্বামীর অব্মান- 
মাকারী ও স্বজনঘাতী অজ্ঞুনকে বধ 
করিবার জন্থ ভ্রীতাকে উত্তে্দিত করিল 
কিন্তু তাহার তরানতা উ্মুক (কাশীদাস বা 
গিরীশ বাবুর কথিত উলুক ৰা উলৃক 
নহে) তাহাতে শ্বীকার না করায় সে 
সিসি, 
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স্বরাজ্যে ফিরিল। পথে গঙ্গা পার 
হইবার সময় গঞ্গাকে পুত্রঘাতিনী জানিয়া 


আপনাকে গল্গীষ্পর্শে অপবিভ্র জ্ঞীন 
করিল ও গঙ্গা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া! 
বলিল তুমি শ্বহস্তে ভীম্মের সাতটি 
অগ্রজকে বিনাশ করিয়াছ আর অর্জুন 
ভীম্মকে নিহত করিয়াছে; স্থৃতরাঁং 
তোমার এই জল স্পর্শ করিয়া আমিও 
পাপিনী হইলাম । গঙ্গা ভীশ্বহন্তীকে শীপ 
দিলেন । জালা তখন নষ্টা হইয়া অগ্নি 
প্রবেশ করিয়া বাণরূপে বক্রবাহনের 
তুণে প্রবেশ করিল । * 

গল্পের পার্থক্য এই | তারপর নাটকের 


৷ কথা । গিরিশ বাবু নাটকখানিতে প্রথম 


দৃশ্টে অগ্নিকে কল্পতরুরূপ দীড় করাইয়া 
নীলধ্বজ পরিবারের সমস্ত ব্যক্তিকে 
অভীষ্ট বর দেওয়াইয়াছেন। 
বাজা বর চাহিলেন-- 
"যেন নটবর নবখনকায় 
হাশরী বঙান, ত্রিতজিম ঠাম 
নররূপী নখবাঁয়ণে পাই দরশন 1” 
জনা বর চাহিল,-- 
"যেন অভ্কালে গজাজলে তাজি প্রাণবাঁযু 
ভাগীবথী পদে মতি রহে চির দিিনি।” 
অগ্নি তাহাই দিলেন। 
প্রবীর চাহিল,_ 
“বর যদি দিবে বৈশ্বীনর 
ভূবন বিজয়ী দেহ মোরে অরি, 


* জৈমিনি লিখিত জ্বালা নাম হইতে 
কাশীদাঁস বোধ হয় জন নাস কল্পিত করিয়া লন 
নাই। তিনি আীল।ই রাখিয়াছিজেন; শেষে 
লিপিকর প্রসাদে জ্বালা" স্থানে জালা, জল, 
জনা হইয়া পড়িয়াছে। আরও এক কথা, 
অনেকে লিখিবায সময় “ন'এর নিষে বিন্দু দিয়] 
দল” লেখেন। যে কেহ হয়ত সেই বিল্দুটির | 
অনুলিপি করিতে ভুলিয়া গিষ্না এতটা অনিষ্ট | 
ঘটটাইগ্লাছেন। 
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মরি কিন্বা মারি 
মিটুক সমর বাঞ্া মোর ।” 


অগ্নিও বলিলেন-__ 
“শীপ্ব তব পুরিবে কামনা)” 
এই স্থানে আমরা একটি কথা৷ বলিব 
দেবতা বা বীরের মুখ দিয়া বর প্রার্থনা, 
বর দান, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি করাইতে 
হইলে গ্রন্থকারকে অতি সতর্কতার 
সহিত শব্দ চরন করিতে হয়; দেববাক্য 
ব। বীরের প্রতিজ্ঞা কখন মিথ্যা হইবার 
নহে। যদি গ্রস্থকারের অসাঁবধানতায় 
দেববাঁক্য বা' বীর প্রাতিজ্ঞার কোন অর্শ 
পরিপুরণে ব্যাঘাত জন্মে, তাহা হইলে 
বড়ই অন্তায় হয়, হিন্দু নীতি বিগহিত 
কার্য হইয়! পড়ে । প্রবীরের প্রার্থনার 
প্রত্যেক কথ অগ্নির বরে পরিপূর্ণ হওরা 
উচিত; ইতঃপৰ আমর! দেখিব যে, অগ্নি 
প্রবীরকে ও জনাকে ঘে বর দিলেন, 
তাহার অধিকাংশ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল ; 
গিরিশ বাবুর অসতর্কতাঁয় দেবতা অগ্নি 
মিথ্যাবাদী হইর| পড়িলেন। রাজার 
ভাগ্যেও সেই নটবর ত্রিভঙ্গিম ঠান 
বাশরী বয়ান নররূপী নারায়ণ দর্শন 
পুস্তকে নাই। অথচ এই শুলিই 
নাটিকের মুলস্ুত্র । 
তাঁর পর স্বাহা প্রার্থনা করিলেন-_- 
পতব পদ বিন। প্রভু নাহি অন্য সাধ 
পতি সাত্র গতি অবল।র 
তব পঙগে নিরবধি স্থির রহে মতি ।” 
স্বাহার বর প্রার্থনায় অগ্নি যে কথা 
গুলি বলিয়া! বর দিলেন, তাহার মধ্যে 
তথাস্ত” বৌধক 'কথা একটুও নাই। 
লক্্মাশাপে পৃথিবী কেন শাপত্রষ্টী হইয়া 
স্বাহারূপে জন্মিয়াছেন,”কেবল তাহাঁরই 
ব্যাখ্যা আছে। বরার্থী মগুলীর মধ্যে 
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কল্পতরু স্বামীর সহিত এইক্প একটা 
িযবরল" দেওয়া নেওয়া হইয়া! গেল। 

তাঁর পর অশ্রি অন্তান্ত লোককে 
বন্ট দিবার ভার নারাঁয়ণের উপর দিয়! 
সঙ্গোপনে ধ্যানে রহিবেন বলিয়া 
সকলকে বিদায় দিলেন। সকলে চলিয়া 
গেলেন ১ রহিলেন কেবল বিদৃষক। 
এই বিদূষকটি গিরিশ বাবুর কল্পনাপ্রস্থত 
জীব। তাহার বিশ্বাস যে, জীব যদি সাঁরা 
জীবনের মধ্যে একবাঁর মাত্র হবিনাম 
উচ্চারণ করে, তবেই সে মুক্ত হয়। 
আর যদি কেহ বার বার হরিনাম করে 
তবে হরি দেখা দেন এবং সে দর্শন 
মাত্রই চতুভূ্জ হইয়া বৈকুগ্ঠে যায়। 
এই বিশ্বাসে সে তাহার প্রিয়জনকে 
বিশেষতঃ রাজাকে বারবার হরিনাম 
করিতে দিতে নারাজ | যাহাতে রাজার 
হরিনাম কীর্ভনম্পৃহ! শান্ত থাকে, ভঙ্গন্ত 
সে প্রকারান্তরে হরির দৌষোদেঘাঁষণ 
করে, সে প্রতি কথায় বুঝাইতে চেষ্টা 
করে যে, “যে ফেরে তার আঁশে, দয়াময় 
হি তাঁর নাকে আগে ঝামা ঘসে ৮ 
লোকটা মুখে ও ভাবে হরিদ্বেষ প্রচার 
করে বটে, কিন্ত অন্তরে অন্তরে সে দৃঢ় 
কষ্ণভক্ত ও রাজীকে রাঁজ্যে কিছু অধিক 
দিন প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সে প্ররূগ 
উপায় অবলম্বন করিয়াছে । মনোভাব 
গোপন করিক্স! বিদূষককে ক্কষ্ণ সম্বন্ধে 


কথাবার্তা কহিতে হয় বলিয়া গিরীশ বাবু |! 


তাহার মুখে ব্যজন্তরতিবৎ এক প্রকার 
আলঙ্কারিক ভাব! দিয়াছেন। এইরূপ 
ভাঘ! নির্বাচন করায় বাস্তবিক তাহার 
গুণপণা বুঝা যায়? কিস্ত তিনি এই ভাষাটি 
এক প্রকার মিত্রাক্ষর পদ্ঠ ছন্দে গাঁথিয়া- 
ছেন তাহাঁতে বড় সুবিধা হয় নাই। 






























রাজরাণী, রাজকুমার, রাজকুমারী 
চলিয়া গেলে অগ্নি বিদূষককে বলিলেন, 
“কি হে তুমি যে দাড়িয়ে রইলে ? 

বিদু। তোমার ভাব বুঝ্ডি। 

অগ্নি। তুমি ত.কিছু চাইলে না? 

বিদু। আজ দেগ্ছি তোমার ভারি 
বাড়াবাড়ি, হরিনিয়ে ছড়াছড়ি, তাই 
হচ্চে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম করেই হন 
উদ, কিন্তু যেখানে পদাঁশ্রয, সেখানে 
সর্বনাশ হয়, একথা নিশ্চয় । 

অগ্নি। দৃব মূর্খ । 

বিদূ 1? আর কাজ কি দেব্তাঁ 
তোমার ভাব বুঝে নিষেছি, তুমিও এবার 
সট্কাচ্ছ।” 

এই ভাবের তর্ক,_বিদূুষকেব বৰ 
প্রার্থনা করা আর ঘটিল না। শেবে 
অগ্নি বনিলেন, আরে ছি ছি তুই কক 
নিন্দা কচ্ছিদ্‌।” 

বিদূুষক আরও কতকটা নিন্দা 

করিবার পব বলিল--“আমার যদি বব 
দাও তো শোঁন, যদি সট্কাঁতে চাওতো 
সট্কাও, স্বাহা দেবীকে সঙ্গে নাও; যণি 
হরিগুণ গাও, তোমার গায়ে জল ঢেলে 
দেব। ডাকলেই দয়ামম এসে উদঘ হবে 
আব রাঁজ্যটা ছাঁরেখারে দেবে 1৮ 





বিদূষক কি চাহে ভাহা বুঝি না?" 


অন্নিকে বলিল, যদি যেতে চাওতো যাঁও 
আর স্বাহাঁকে নিয়ে যাও ইহার অর্থ কি? 
পূর্বে বিদূষক ভাবে বুঝিষাছে, অগ্নি 
এবার মাহিম্মতী পুরী ত্যাগ করিবেন, 
অতএব তাহার প্রার্থনীয় কি হইতে 
পারে ?--আমাঁদের অনুমান যে, বিদুষক 
বলিতে চাহিয়াছে যে “যদি যেতে হয় 
তবে আর বিলম্ব কেন? শীঘ্র শীঘ্ত “ছুর্গী 
শীহরি” বৃলে প্রস্থান কর।, যাঁহ! হউক 





সমালোচনা] । 
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বিদূষকের যেমন প্রীর্থনা, অগ্রিও তেমনি 
উত্তর দিলেন-_-তুমি জ্ঞানী তোমার 
মুখে একথা সাজে না।” এ উত্তর পড়িলে 
বোব হয়, অগ্নি দেবের ভষ হইয়াছে, 
পাছে বিদূষক সত্য সত্য গায়ে জল 
ঢালিয়া দেয় ! নতুবা যাঁহাকে পলকমাত্র 
পূর্ব্বে অপভাধাঁয় সন্বেধন করিয়া কৃষ্ণ 
নিন্দুক বণিয়া গালি দিয়াছেন, তাহাকেই 
আবার পলকপবে ভুমি”, জ্ঞানী? ইত্যাদি 
বাক্য বলিলেন কি ভন? উক্ত কথাটিতে 
বিদৃষকের জ্ঞানের পরিচঘ কি পাইলেন? 
আর এই জল ঢালিয়া দিবার কথাটা 
কি একটা বসিকতা হইয়াছে না কি?-- 
এ বিকট বসিকতা কেন ? 

বিদবকের জান এক স্থানে একটি 
কগা 'আছে-- 

“তোমাৰ দেবলোক উদ্ধার হয়ে 
যাক! ভতাশন নির্বাণ হযে পরম শাস্তি 
লাভ কর।” এই চরণটি অতি সুন্দর ! 
অতি সুন্দৰ ভাবপুর্ণ! ইহাতে “উদ্ধার? 
কথাঁটিব সহিহ নির্বাণ” কথাটির বড় 
সুন্দর ভাবগত মিল আছে। 

ইহার পব বিদূষক বলিল-_রাঁজার 
প্রতি তোমাৰ বড় মমতা ও আমার 
অন্নদাতা বাপ্‌! কুষ্চভক্তি দিতে হয় 
শেযাশ্ষি দিও, কিন্ত তাড়াতাড়ি যেন 
হরি দিযে বৈকুগ্ে পাঠিও না। তা নইলে 
তোমাঁষ সাফ বল্চিআমি বামুনের ছেলে 
হোম করতে তোমার আবাহন করে 
ঘির বদলে জল ঢেলে দেব ৮__ইহাঁকে 
বরং বর প্রার্থনা বলা যায় কিন্তু অগ্নি 
“তথাস্ত বলিতে পাঁরিলেন না; কারণ 
রাজাকে ইতিপূর্বে অচিরে হরিদর্শনের 
বর দিয়! চুকিয়াছেন। জল ঢাঁলিব বলিয়! 
সেই পুরাঁণ রসিকতা আর কেন 1. .. 
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তার পর বিদূষক কথার ছলে তাহার 
বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করিয়। ফেলায় 
অগ্নি ইংরাজী হিসাবে 18015 দিয়! 
বলিলেন-_- 

প্থস্থ ধন্য ভুমি দ্বিজোত্বম 

হরি ভক্ত তোম। সম নাহি ত্রিভুননে | 

হরির মহিমা তোম। নম কেবা জানে । 

এক নামে মুক্তি পায় নরে 

এ বিশ্বাস হদে যেই ধরে 
এ ভব সাগর সামান্য গোষ্পদ তার ।” 

“এক নামে মুক্তি পায় নরে”__ গিরিশ 
বাবু ইহা দ্বারাই বুঝাইনে চাহিয়াছেন 
যে,_-“সারা” জীবনের মধ্যে একদিন 
একবারমাত্র হরি” এই নামটি উচ্চারণ 
করিলেই নরে মুক্তি পায়; কিন্ত ভাষার 
নিয়মান্থুসারে কিরূপে সঙ্গত হইবে, তাহা 
বুঝি না। 

তাহার পর বিদূষক বলাইয়া লইল-_ 
“তুমি নিশ্চিন্ত হও রাজার কোন ভয় 
নাই।” অথচ প্রবীর পুজ্রের অমঙ্গল 
আশঙ্কা ঘটিল, প্রবীর মার! পড়িল, পত্রী 
উন্মাদিনী হইল। রাজা যুদ্ধে মবিল না 
বলিয়াই যদি অশ্রির কথা বজায় রাখিতে 
হয়, রাজার কোন ভয় নাই, আমর! 
নাঁচার। তাহার পর উভয়ে চলিরা 
গেল প্রথম দৃষ্ত শেষ হইল । 

বিদূষকের ভাষা এই দৃসশ্তে যেরূপ 
বরাবর মিত্রাক্ষর পদ্যচ্ছন্দে লিখিত, আর 
কোন দৃশ্যে সেরূপ নাই; ছুই চারিটা 
কথ! কোথাও কোথাও আছে বটে। 

তাহার পর দ্বিতীয় দৃষ্ত--উদ্যানে মদন- 
মুগ্তরী ও সথীগণ। প্রবীর অনেকক্ষণ 
কাছছাড়া ; কাজেই বীরপত্বী প্রেমিকা 
মদনমুঞ্জরী বিরহে ছট্ফটু করিতেছেন, 
সিরা নাচিতেছে গাহিতেছে 
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“প্রাণ কেমন কেমন করে সঙ্জনি ! 
কেন এল না গুণমণি । 
এত নাচ গানের মধ্যে প্রাণ কেমন 
কেমন করিতেছে স্তককারের উদ্রেক বোধে 
জর না কোন অব্ক্ত পীড়া? 
যাহা হউক, গানটা শুনিয়! মদনখুঞ্জরী 
কিছুই বলিল না সেদিকে কানও দিল না ) 
কেবল বলিল আজ আমার কিছু ভাল 
লাগছে না * * * তিনি কেন এখনও 
এলেন না?” তার পর বসন্তকুমারী 
নামে এক সখি পরকীয়া প্রেমে বধু অপর 
স্থানে আবদ্ধ, এইভাবে রসাভাষ আরম্ত 
করিলে বিরহিণীর বিরহ মাথায় চড়িয়া 
গেল ; তখন স্বামীর অদর্শনজনিত কষ্ট 
ভুলিয়া বলিল,_- 
“সই ! 

পবিহাস কর পরিভার' 

কে জানে লো, কেন বাদে প্রাণ, 

যেন হদাগ|ব শূন্য মম, 

যেন কোথা সনি বোদনের ধ্বনি । 

কেন লো নাজানি. গুণম।ণ এখনো! এলোনা 

নহে সখি প্রেমের প্রলাপ, 

ছার প্রেম, ক্ষার দিই তাষ, 

প্রাণ নাথ থাকুন কুশলে 

নাহি চাই ভালবালা মিষ্ট সস্তাষণ 

নহি চাই দ্বশন তাব। 

প্তাণপতি আছেন কুশলে 

যদি কেহ বলে 

যাই চলে নিবিড় অরণা মান্সে। 

সই নহি আর প্রয়াসী ঠাহার 

কেন হৃদিপদ্মে উঠে হাহাকার! 

যেন কঙ্কণ খসিষে পড়ে 

সিন্দূর মলিন যেন শিরে ।” 


অবশ্ত আনর! জানি প্রবীর পত্ধী 
পতিব্রতা হিন্দু রমণী; কিস্ত এই 
'আক্ষেপের মধ্যে সতী হিন্দু রমণী কি 
বলেন দেখ 








১) ছার” প্রেম, ক্ষার দিই তায় 1” 
পতিপ্রেমে সতী রমণী ক্ষার দিতেছেন। 

হ। “নাহি চাই দরশন ঠার-_- 

চর রং রি 

যাই চলে নিবিড় অরণ্য মাঝে |” 

সন্তী রমণী পতির ভালবাসা, মিষ্ট 
সম্ভাষণ, এমন কি পতি দর্শনটি পর্য্যন্ত 
চাহেন না; কেন না, তাহাতে যদিই 
স্বার্থপরত। প্রকাশ পায় তা হলে লোকে 
বলিবে যে, মদনমুঞ্জরীর স্বামীভক্তি স্বার্থে 
ভরা--কাজেই প্রবীর পত্রী সে শিক্ষা 
করিতে প্রস্তত নহেন। তবে তিনি 
পতির কুশল সংবাদ শ্রবণাভিলাবিণী ) 
কিন্তু সে সংবাদ শুনিরা তিনি গৃহে 
থাকিতে প্রস্ততি নহেন, নিখিড় অরণ্য 
মাঝে চলিরা যাইবেন। সতী স্ত্রীর 
এস্সন্দর ছবি দেখিতে বাঙ্গালী কাব্যা- 
মোদী বোধ হয়, কেহ চাহেন না। 

৩। “সই, নহি আর প্রয়াসী ভাহারি।” 
এইখানে চিত্রটির প্রস্ফুরণ পরাকাষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে । সতাস্ত্রাআর স্বামী 
প্রয়ানী নহেন! গিরিশ বাবু কিরূপে 
এই সকল বিসদৃশ পণক্তি গুলি মুত্রিত 
করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। 

আর যদি কেহ গিরিশ বাবুকে সমর্থন 
করিবার অভিপ্রায়ে এজপ বলেন ষে, 
মদনমু্রী পতিপ্রেমে ক্ষার দিতে চাহে 
নাই, যে প্রেমে প্রলাপ উঠে, সেই প্রেমে 
ক্ষার দিতে চাহিয়াছে, তাহা হইলে 
তাহাকে আনবরা হিন্দু স্ত্রীর পতিপ্রেম- 
টুকু কিরূপ তাহা! বুঝিয়া দেখিতে বলি। 
হিন্দ স্ত্রী বলে, “ভোমার অনেক আছে, 
আমার কেবল তুমি হে” স্থুতরাং দে 
একমাত্র সর্ধস্বের জন্য কি আকুল হইবে 


না? তাহার কথা, তাহার প্রেমের কথা, | 


সমালোচনা । 








৪০১ 





না ভাবিলে না কহিলে তাহার অবলম্বন 
কি? নিঃস্বার্থ প্রেমিকা প্রতিদান আশা 
করে না বটে, কিন্তু সে প্রেমশূন্তা হইতে 
পারে না! প্রেমের প্রলাপ অর্থ কি? 
প্রেমিকের জন্ত প্রেমিকার আকুলতা! 
প্রকাশ ! এই “প্রেমিকের জন্য” কি? 
প্রেমিককে দেখিবার, পাইবাঁর বা তদ্রপ 
কোন তৃপ্তিকর কাধ্যের জন্য ত? তাহ 
হইলে প্রেমের প্রলাপ প্রেমিক প্রেমিকার 
সহজ গুণ) ইহা বাদ দিলে প্রেমের 
ভাব কি বে বর্তমান থাকে জানি না? 
তার পর যদি কেহ বলেন, মদনমুগ্তরীর 
যেরূপ নিস্বার্থ ভালবাসা, তাহাতে নাথের 
কুশল শুনিলেই সে তৃপ্তা হইতে পারে) 
পতিপ্রেম, পতিসম্তাষণ, পতি দর্শন 
এবং পতি পর্যান্ত ভাহাঁর আবশ্তক নাই, 
সে কেবল পতির কুশল সংবাদের ভিখা- 
বিণী, সে সেইটুকু পাইলেই সমস্ত স্বগ় 
স্থ উপভোগ করিতে পারে, কিন্তু কথা 
হইতেছে যে মদনমুগ্তরী এবপ সন্যাসিনী 
প্রেমিকা কি না? বস্কিম বাবুর প্রফুল্পও 
এই প্রেম অভ্যাস করিতে গিম্াছিল, 
কিন্ত পারে নাই। একটা আকাঙ্ষা 
তাহা হইতে আর পাঁচটা আকাঁজ্কা জন্মে 
কাজেই প্রফুল্প বজরায় রজেশ্বরের নিকট 
দেখা করিতে গিয়াছিল, তাই ব্রজেশ্বরকে 
ধরিয়া আনিয়াছিল ; কিন্ত নিশির কোন 
আকাজ্মাই “ছল না, তাহার ব্রজেশ্বর 
বৈকুষ্ঠেশখ্বর একজন তাই সে এইক্ষপ 
প্রেমে আজীবন ডুবিয়! থাকিতে পারিয়া- 
ছিল। আমাদের মতে যে সহধর্দিণী, 
পতিব্রতা পত্রী, দে পতিদর্শন আশা. 
পতির আঁশ! কোন মতে ত্যাগ করিয়া 
বাচিতে পারে না। প্রোষিত ভর্তৃকা ও 
কলহাস্তরিতা নায়িকা মুখে প্রন্ধ্প 





£০২, 


চিকিৎসাতিত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





ভাব প্রকাশ করে বটে কিন্ত হৃদয়ে 
তাহাদের আনঙ্গলিপ্পা পুর্ণমাত্রায় বিরাজ- 
মান থাকে । এতছ্িন্ন মদনমুঞ্জরী এই 
স্থানের প্রথমে এবং প্রতিবার কথোপ- 
কথনের মধ্যে প্প্রাণনাথ এখন এলনা, 
বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া কাপিরা। উত্ভিতে 
ছেন ; ইহা দ্বারা কি প্রকাশ পাঁর না যে, 
পতি দর্শনাশা তীহাৰ শিবা শিবা 
গ্রথিত? পুর্বোক্ত তর্ককারীরা হয়ত 
বলিবেন যে, অনেকক্ষণ কুশল সংবাদ 
না পাওয়াতেই মদনমুগ্রী ভাবিতেছেন 
যে ধদি গ্র/এনাখ ভাল থাকিতেন, তাঁহা। 
হইলে নিশ্চর আদনিতেন কারণ এতক্ষণ 
দুরে থাঁকা তার স্বভাব নহে, বোধ 


হয় কোন অমঙ্গল ঘটরাছে, ভাই ভিনি ূ 


আসিতেছেন নাঁ। অতএব কেন তিনি 
এখন আসিতেছেন না ইহা ভাশিবান 
আগ্রহ বশতঃ এ কথাগুলি হ্ীভাব মুখে 
বাহির হইষাছে। ইহা হইতে পারে, 
কিন্ত ভালবাসার নিন্রমই এই বে, যাহাব 
সন্বর্জে অমঙ্গল আশঙ্কা হন্ধ তাহাকে 
যতক্ষণ স্বচক্ষে না দেখা যার ততক্ষণ 
কোন মতে শা্তিলাভ করা যাষ না 
ইহ। মানপিক ধন্ম, চিন্তার ধন্র, ভাবগত- 
ধর্ম, ইহা ত্যাগের উপার নাই। দে মারা 
ত্যাগী তাহার কথ। স্বতন্থ, নতুবা মাতার 
হৃদয়ে পুজ্রের জন্য ও পত্বীর হদয়ে 
স্বামীর জন্য এ ভাব হইবেই হইবে এই 
ভাব দমনের উপায় নাই, এই ভাব 
দমন করিতে হইলে মারা মমতা ভাল- 
বাস। ত্যাগ করিতে হয়। স্থতরাঁং মদন- 
মুপ্তরী মুখে যতই বলুন যে আমি স্বামীর 
| মুখ দেখিতে চাহি না, তিনি যখন স্বামীর 
' অমঙ্গপ আশঙ্কায় কীদিতেছেন তখন 
॥ তাহার স্বামী দর্শন স্পৃহা অতি বলবতী 





ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ত্তান্থার 
পর “যেন কঙ্কণ খসিয়ে পড়ে” “যেন 
শিবে সিন্দুব মলিন”-ইহাঁর অর্থ কি? 
ভর্বিষাতে যদি বাস্তবিক অশুভ ঘটে, তবে 
তাহার পুর্বনক্ষণ স্বরূপ বাস্তবিকই 
কতক গুণি ছুর্লক্ষণ দেখা যায়। আপনার 
মাথার পিশ্দুর বেন মলিন দেখা অপূর্ব | 
বর্ণনা! তার পর হ্ৃদিপদ্মণ কথা হয় ন 


হৃৎপদ্ম হইবে । আর পদ্মে হাহাকার 
উঠে কিরূপ তাহা জানি নাঁ। হৃদয়ের 
সহিত পদ্মের উপমা বুহিল কিন্ত 


হাহাকারের সহিত পদ্ম মধ্যস্থ কিসের 
উপগা দেওয়া হইয়াছে তাহা কিছুই 
প্রকাশিত নাই। 

তার পর প্রবীর আদিলেন। পত্রী 
জিজ্ঞাসা কবিল। 

“ভুমি পাশে, তবু কেন হুতাশে পরাণ কাদে, 
বল বদ কি হল আামাব।" 

প্রবর উত্তব দিলেন,_- 

“বিলম্ব কি হেতু মম শুনলো! প্রেয়সী ।” 

“ধান ভাশিতে শিবের গীত” বোধ 
হা ইহাকেই বলে। যাহা হউক প্রবীর 
বিলশ্গের কারণ বলিল, 

বাজ পথে কাবিতে ভুমণ 

সব সুলক্ষণ তুরঙগম হেরিলাম ধায় দুরে । 
তখনি অমনি তোমাবে পড়িল মনে। 
মনোভব বাজী, 

নেচে লে ফুল হারে সাজি” 

সাধ হ'লো। ধরে, আনি দিব তোরে। 
ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে 

হাওযাঁয হারায় বলবাঁন হয়, 

ছুটিলাম পাছে পাছে তার 

শ্রম জল ঝরে অনিবার 

তবু পাছে ধাই তার 

পাছেকরি বহু বনরাজী 

ধ্রিলাম বাজী 

আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে | 





সমালোচনা । 





প্রবীর গঙ্গার বরপুত্র, প্রবীর শাপভষ্ট 
শিবানুচর, প্রবীর মাতৃভক্ত স্থতরাং 
কর্তব্য জ্ঞানবিশিষ্ট, শেষ কথা প্রবীর 
ধীর বাঁজপুত্র ;-এহেন প্রবীর পথে 
বেড়ীইতে বেড়াইতে ঘোড়াটা দেখিল 


দেখিয়া! লোভ পরতন্ত্ব হইল, স্ত্রীকে, দিয়া, 


সন্ত্ট করিতে চাহিল, অমনি নিজের 

পদমর্য্যাদা ভুলিল, কর্তব্য জ্ঞান ভুলিল, 

ঘোড়া ধরিতে ছুটিল; ঘোড়া ছুটে, 

প্রবীরও ছুটে, শেষে গলদ্ঘর্্ম হইয়া 

ইাপাইতে হীপাইতে ছুটিতে ছুটিতে 

অনেকশ্ডলা বন জঙ্গল পার হইয়া 

ঘোঁড়াটাকে ধরিয়া একবারে স্ত্রীর কাছে 

উপস্থিত !-প্রবীরের ও চিত্র বড় বিস- 

দুশ লাগিল। রাজপুত্র যখন পথে 

বেড়াইতেছে, তখন তাহার সঙ্গে অন্ুচর 

কিকেহ ছিল না, বে তাহাকে ঘোড়া 

ধরিতে আদেশ দিতে পারে? তার পর 

ঘোড়াও ছুটিতেছে আর গলদ্ঘর্্ম রাজ- 

পুও ছুটিতেছে। এই বা কি কথা? 

তারপর “বাজী” শব্দের সহিত পগ্ঠের 

চরণ মিলাইবাঁর জন্ প্রবীরকে “বনরাজী” 

অতিক্রম করিতে হইয়াছে নতুবা রাজ- 

ধাশীর নিকট বনরাঁজী কোথা পাইল? 
কাণীদাস এই স্থানে কি করিরাছেন 

দেখা যাউক 3 

“প্রবীর নামেতে ভাব প্রধান" তনয় । 

যৌবনে হইয়। মত্ত নাহি ধর্ম ভয়॥ 

যুবতী লইয়া সেই কেলী করে জলে। 

মান। রঙ্গ ভঙ্গি ভ্ীড়ী করে বুতৃহলে ॥ 

হেনকালে পার্থ অশ যায় ষেই পথে । 

প্রবীর বনিত1 তাহা পাইল দেখিতে ॥ 

মদন মুঞ্রী নামে প্রধানাবনিতা। 

যোড় হাতে স্বামী আগে কহে কথা ॥ 

হের দেখ অথ আসে সর্ব্ব সুলক্ষণ। 

ঘোড়ার অঙ্গেতে কত যুকূতা রতন ॥ 








সোণাব নুপুর বাঁজে অশ্বের চরণে । 
তভূলিল আমাৰ মন অশ্ব দবশনে ॥ 

অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের উহ্বর । 
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর ॥ 
খনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন। 
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব স্থুণক্ষণ ॥ 


কাশীদাস নিজ প্রবীরকে ধর্ম্-ভয়- 
হীন রদণাপ্রির করিয়া চিত্রিত করিয়া- 
ছেন, স্থতরাং তাহার প্রবীর, পত্ীত্র 
মৃত্যুপণ শুনিয়া বিবেচনা-শৃন্ত হইর়া যে 
ঘোড়া ধরিলেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। 


তারপর ঘোড়াকে কেলিকাঁননে প্রবেশ, ॥ 


করাইয়া কাণাদাস রাঁজপুক্রকে ভূত্য- 
বর্দকে অশ্বধীরণে আদেশ দান, ব্হু 
বনবাজী এডাইয়! গলদৃদ্ন্্ন হইয়া ঘোড়ার 
পশ্চাতে দৌড়ান হইতে কেমন কৌশলে 
বাঁচাইয়াছেন। তারপর কাঁণাদাঁসের রমণী- 
প্রিয় প্রবীর ধর্দভয় হীন হইলেও গিরীশ 
বাবুর প্রবীবেব ন্াষ স্্ীর প্রসাদাকাজ্জী 
নহেন। কাশীদাঁসের ধর্মভিয় হীন প্রবীর 
প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী বুদ্ধিতে পড়িয়া মৃত্যুপণ 
শুনিয়া ঘোড়া ধরিলেন আর গিরীশ 
বাবুর ধর্মরত কর্তব্যনিষ্ঠ মাতৃভক্ত প্রবীর 
নিজের অদম্যলোভ ও স্ত্রীর গ্রীতিলাভ 
লোভে পড়িয়া ঘোড়া ধরিলেন! এই 
সকল দেখিয়া আমরা গিরীশ বাবুর 
চরিত্র চিত্রণের বিসদৃশতা৷ স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিতেছি এবং ইহাঁও বুঝিতে পারিতেছি 
যে গিরীশ বাবু প্রবীর চিত্রে ইচ্ছা 
করিয়াই রাশীকৃত কলঙ্ক মাখাইয়া 
দিয়াছেন । 

তারপর মদন মুঞ্জরী প্রবীরকে 
পাণ্ডবের সহিত বিবাদ করিতে নানীমজে 
নিষেধ করিলেন কিন্ত প্রবীর কিছুতেই 
শুনিল ন!, বলিল £-- 


৪০৪ 





"হেন হেয় পতি সাধ কিরে তোর? 
অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া 
প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে ( 
সন্দু সংগ্রামে পাবে না ডি 
নাহি ডর্ি নারায়ণে ।” 
এই কয়টি কথা বীর প্রবীরের 
উপযুক্ত ! এই আদর্শে যি প্রবীর গোড়া 
হইতে চিত্রিত হইত তাহ! হইলে প্রবীর 
শতগুণ ফুটিয়া উঠিত। 
তাহার পর প্রবীরের কথা কয়টি 
অতি সুন্দর । 
“নিজ কর্প কনিতে সাবশ 
রুষ্ট যদি হন জনার্দন 
নারায়ণ কতৃ তিনি নন। 
ধন্মের স্পিন হেতু তিনি হন অবতার 
নিজ ধর্মে কচি আছেযার 
তাঁর প্রতি বনু প্রীতি তার; 
রি ক ক 
পিতৃ সন্গিধাঁনে 
যাই আমি দিতে সমাচার । 
এই কয় চরণ ভক্ত, বিশ্বীপী, ধীর, 
কর্তব্যনিষ্ঠ প্রবীরের উপযুক্ত হইয়াছে ! 
এগুলি দেখিয়া বোধ হয় গিরীশ বাবু 
ক্ষমতাসন্বে অবহেলা করিয়া তাহার 
প্রবীর চিত্র ঘ্বণ্য করিরা তুলিয়াছেন। 
তারপর তৃতীয় দৃশ্ত-_অঙ্ছুন শিবির। 
্রীরুষ্ণ হস্তিনান্ন ছিলেন, 
পশুলী সম বলী রখী, 
সমরে তাহার নাহিক নিস্তার কাঁর। 
ভাবি পাছে যচ্গ বিস্ব হয়!” 
কাঁধেই, অর্জুন শিবিরে দেখ! দিলেন । 
অর্জণ চমকিত, জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার 
জানিলেন। অঞ্জুনের যে ঘোড়া চুরী 
গিয়াছে তাহার সংবাদ তিনি এখনও 
পান নাই শ্রীকুষ্ণই প্রথম সংবাদ দিলেন 
যথা," 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং স্মীরণ। 




































“শুন সখা, থে হেতু এসেছি হেখা আজ, 

নীলধ্বজ রাজার তনয় 

ধরেছে যজ্জের বাজী” 

অজ্ঞুন কলিকাতার পাহারাওয়ালার 
হ্তায় সার্ষপনিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন 
নাক? অজঙ্জন শেষে শ্রীকৃষ্ণের নিকট 
আত্ম নিবেদন করিয়া সকল ভার তাহার 
স্কন্ধে চাঁপাইয়া তাহার সহিত কলের 
পুতুলের মত শিবালয়ে চলিলেন। শিবা- 
লয়ে যাইবার কারণ শ্রীরুষ্ণ বলিলেন,__ 

শিব বরে বলী বীর প্রবীর কুমার 

শিব পৃজ! বিন কায্য না হবে উদ্ধার। 


তারপর চতুর্থ দৃশ্ঠ-জনার কক্ষ। 

জনার নিকট প্রবীর জানাইতেছেন যে 
তিনি রাজাকে অশ্ব বৃত্তান্ত বলায় রাজা 
অশ্ব ফিব্রাইয়া দিতে বলিয়াছেন। প্রবীর 
পিত আজ্ঞ লঙ্ঘন করিতে পারে না 
অথচ বীরদর্পে পরাজয় মানিতেও প্রস্তত 
নহেন তাই মার নিকট বলিলেন, 

দাও মাগে। সস্তানে বিদায়! 

চলে যাই লেকালয় ত্যজি, 

ক্ষত্রিয় সম্তভন অপম।ন কেন সব? 

স সু ঙ্ 

বীরদস্তে অশ্বভলে করেছে লিখন 

রণে আবাহন করি, 

ত্যজি রণ ক্ষত্রিয় নন্দন 

পরাজয় মানি লব? 

হেন প্রাণ কেন মা! রাখিব? 

কেন মাগো ধরেছিলে গর্ভে মোরে ? 

কথাগুলি অতি সুন্দর; কিন্ত যে 

প্রবীর এতটা মাতৃভক্ত সে প্রবীর সেই 
পরিমাণে পিতৃভক্ত নহে কেন? প্রবী- 
রের এই ছবি গিরিশ বাবু যাহা দিয়াছেন 
তাহা কাশীদাসের প্রবীরের পক্ষেই প্রশস্ত; 
কারণ সে ঘর্মভয় হীন। এস্থানে প্রবীর 


সমালোচন। । 


চিত্র পূর্বের ন্যায় ততটা নিন্দনীক্প নহে 
বরং পূর্বাপেক্ষা কিছু উজ্জল। পুত্রের 
এই অন্যায় অভিমানে জনা প্রথমে 
গ্ু্রকে উপদেশ দ্রিল। জনার উপদেশ 
গুলিও এখানে বেশ সুমিষ্ট, ধীর, সার 
গর্ভ; কিন্তু শেষ জনার প্রতিজ্ঞা বাক্যট! 
বড় দ্ধঢ় যেন হিন্দু রমণীর ন্যায় নহে। 
প্রবীর বলিল-_ 
প্ধপে বন্দি যেতে মোরে মাঁন। 
বন্দিয় চরণ 
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন ।” 
জনা__ 
স্থিব হও, আমি বুঝাইব ক্ঁপে 
হয় হোক যা আছে মা জাহ্ুবীর মনে 
রণ সাধ যর্দি তোব, রণ পণ মম। 

- উদ্ধত পুত্রের সাম্বনার জন্ত কি পণ 
না করিলেই নয়? জনা যে জ্ঞানে 
প্রবীরকে উপদেশ দিয়াছিল, সে জ্ঞান 
লুপ্ত হইল কেন? উদ্ধত প্রবীর সছুপদেশ 
শুনিল না বলিয়া কি বীরমতি মহিষীরও 
বিবেচনা হারাইতে হইবে? মাতা পুভ্রের 
এই সত্য করাকরি ব্যাপার পড়িলে বোধ 
হয় রীজা যেন জনার প্রতীপে পিষ্ট হইরা 
আছেন, জনা যেন রাজার রাজা, ইচ্ছা 
করিলে রাজার নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া 
লইতে পারেন, তাই বলিলেন, রাজার 
ইচ্ছার জন্য কিছু আসে যায় না, আমি 
প্রতিজ্ঞা করছি, তোমায় যুদ্ধে পাঠাইবই। 
জনা প্রতিজ্ঞার সময় ভুলিয়া গিয়াছেন 
যেস্ত্রী স্বামীর আজ্তাধীনা। 

তারপর রাজী আর বিদুষক আসি- 
লেন। রাঁজা আসিয়া রাণীকে বলিলেন, 
"বাজী ফিরে দিতে পুজে বুঝাও মহিষী |” 


















মীর ন্যায় যদি যুদ্ধের আবশ্তকতা ধুঝাইয়। 











জন! রাজার কথা শুনিয়া রাজাকে | না? তবে গিরিশ বাবু যেক্ধপে রাজাকে 


















৪০৫ 


লগুয়াইতেন তাহা৷ হইলে, রাতীর চিত্র 
অতি উজ্জল হইত) কিন্তু গিরিশ বাঁবু 
তাহা করাইতে পারেন নাই, তিনি 
বৃদ্ধের তরুণী ভার্্যার স্তায় জনাকে দিয়া 
বলাইয়াছেন, ওমা! তুমি বল কি? 
ছেলেত আর কিছু মন্দ কাজ কর্চে না?-_ 
যথ। ১-- 
“তব আজ্ঞা শিরোধাধ্য মস্থারাঁজ। 
কিন্তু প্রভো। ক্ষত্রিয় জননী 
রণে যেতে পুত্রে কেন করিব নিষেধ? 
চাহে পুজ ক্ষত্রধশ্নশ করিতে পালন 
মা হয়ে ক হেতু কহ করিব বারণ? 
রাজা উত্তর দিলেন,_- 
“পরাজয় পুরন্দর পাশুব সমরে ।” 
রাণী রস কসির1 বলিলেন-_ 
“পাওবে পুজিতে সাধ নাহি হে রান্ধন্‌। 
পাগুবের কীত্তিগান 
শুবণে নাহিক সাধ মম 
০ স ০ 
দেব বরে দেব সম জন্মেছে কুমার 
ক্ষত্র ধর্দু আচরণে করিয়াছে সাধ 
তাছে বাদ কি কারখে সাধ নরনাথ? 
রাণীর কথার অর্থকি? তিনি কি 
প্রকারান্তরে বলিতে চান যে, তাহার 
নিরোধ পুত্র উদ্ধত স্বভাব বশে যাহা 
করিতে চাহিতেছে, তাহা বারণ করি- 
বার আবশ্তক নাই? অবোধ বুঝিল না 
বলিয়াই কি যুদ্ধ কর! কর্তব্য? যুদ্ধ 
করিবার সপক্ষে কি কোন সদ্যুক্তি 
নাই ? জন!কি রাজাকে পুত্রের ইচ্ছা 
পূর্ণ করা ব্যতীত যুদ্ধের অপর কোন 
কারণ দেখাইতে পারেন না? 
তার পর রাজাই বা কি? রাজাই 
কি এই সামান্য কথ টা বুঝিতে পারেন 


চিত্রিত করিয়াছেন তাহাতে রাজা ঠিক 
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হইয়াছে, কারণ রাঁজা নিজে এ বন্দোবস্ত 
করেন নাই অশ্রির পরামর্শে করিয়াছেন, 
রাজা দেবতার কথা অবিশ্বাস করিতে 
পারেন লা। 

কাশীদাষ এই স্থানে রাজাকে বড 
বাঁচাইয়! গিয়াছেন। কাশীদাসের শ্রাবীর 
4 ঘোড়া বাধিয়! রাখিয়া! একবারে সসৈন্ে 
অগ্রসর হইল, যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধে গ্রাবীর 
বিমুখ হইল, রাজা অগ্রিকে লইয়া স্বয়ং 
যুদ্ধে নাষিলেন, অগ্নি স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
| অনুসারে যুদ্ধ করিতে নাঁমিলেন শেষে 
অগ্নি অজ্জুনের স্তবে তুষ্ট হইয়া রখে 


প্রবীর মাঁরা পড়িল রাজাঃঅগ্নির পরামর্শে 
ন্ধি করিলেন। গিরীশ বাবু প্রাচীন 
কবির অঙ্কিত চিত্রগুলিকে নৃতন ধবণে 
চিত্রিত করিতে গিয়া তাহাদ্দগকে মাটি 
করিয়া ফেলিয়াছেন আর নিজে যেন 
হাস্তাম্পদ হইয়াছেন। তার পর গিরীশ 
বাবুর রাজা বলিলেন,__ 
শরণ যদি অকিঞ্চন তব বীরা্জন! 
যাও রখে নন্দনে লইয়ে 
জেনে শুনে করিব না নারাঁয়ণে অরি। 
জনা অমনি বলিল-_ 
দেহ আজ্ঞ।, যাব রণে নন্গনে লইয়ে, 
আজ্ঞা মাত্র চাই 
এক গোটা পদ্রাতিক সঙ্গে নাহি লব 
তনয়ে করিব রী সাঁরথী হইব 
নারায়ণে ভেটিব সম্মুখ রণে। 
কী ৪ চে 
ক্লে যেতে পুত্বে আমি কতু না বারিব 1” 
জন! বড় চতুরা সে আবশ্তকমত 
বাঁকোর ভাঁবার্থ বুবিক্কা কাধ্য করিতে 
চাহে না, বাক্যের শব্দার্থ ধলিয় কার্য্য 
করে! রাজা ক্ষোভে ক্রোধে বলিলেন 
প্বাও রণে” জনা অমনি রণে চলিতে 


চিকিৎসাতন্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরথ ? 


পরাজিত হইলেন, রাঁজাও হাঁবিলেন 











প্রস্তত হইল। আমরা চলিত থাকব 
যেমন বলি--তবে খাঁও, খেয়ে অর 
আর অমনি যদি কেহ সেই নিষিদ্ধ বস্ত 
খাইয়া মরে তাহা হইলে যেমন তাহার 
পক্ষে আজ্ঞা পালন করা হয়, জনার 
পক্ষেও এখানে পতি-আজ্ঞা পাঁলন 
সেইক্ূপ। নিমে দত্ত যে জন্য বলিয়াছিল 
“জগ্নীথ দাঁদা বে-তরিবৎ নয়,” আমরাও 
সেইরূপ কারণে বলিতে পারি, রাণী জন! 
স্বামী সম্বন্ধে বেতরিবৎ নয়। বাস্তবিক 
এবপ স্বাতন্ব্যাবলম্িনী হিন্দু রমণীর চিত্র 
আর কেহ অঙ্কিত করে নাই? জনা 
এখানে স্বামী হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনা এ 
চিত্র হিন্দুনাবীর নহে। 

তার পর জনা গঙ্গা পূজায় গেল। 
রাজা আর একবার পুস্তকে যুদ্ধবাসন! 
তাঁগ করিতে বলিলেন। পুল তাই 
স্বীকার করিল কেবল নিজের এক 
শুয়েমি তাগ করিল না বাঁপকে বলিল, 
ঘোড়া দিয়ে আমি বনে যাঁব। রাঁজা 
কাঁজেই অগ্নির সহিত পরামর্শ করিতে 
বাধ্য হইয়া পড়িলেন। * 

তার পর ৫ম দৃশ্ত।__কৈলাস। 
প্রমথগণ হরিনামের মহিমা বর্ণাইয়া 
একটা গান করিল, কেন করিল জানি না, 
উদ্শ্ঠ হীন সামগ্রম্তহীন গাঁন গাহিলেই 
হইল, তাই গাহিল। শিব তার পর 
প্রমথগণকে, শিঙ্গাকে, ডমরুকে, গঙ্গাকে 
কৈলাসকে, বৃষকে এমন কি সর্পগুলাকে 
হরিনাম করিতে বলিলেন, কিন্তু কিছুঃখ 
কেহ কথা গুনিল না, এমন সময় 
কষ্ণার্জুন আসিয়া পড়িলেন হরিহর 
মিলিল, অমনি প্রমথগণ ও যোগিনীগণ 
একটা হরিহরের অর্থাঙ্গমিলিত রূপ বর্ণন 
করিয়া একটা গান গাহিল। 






































শিবকে কিছু বলিতে হইল ন1, তিনি 
অন্তর্যামী কিনা! শিব আপনা হইতেই 
প্রবীরের পুর্বকথ। বলিলেন কিন্তু তাহার 
একজন অন্ুচর কেন জনা গর্ভে জন্মিল, 
তাহার কোন কারণ তিনি দিতে পারি- 
লেন না কারণ গিরীশ বাবু কল্পনায় 
ততটা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। 
শেষে বলিয়াদিলেন, 
মাতৃ পদধূলি লযে পশিলে সমরে 
শুল নাহি স্পর্শবে তাহাবে। 
বাঁও ফিরে, কামদেব উপায় করিহে। 
বিশ্বগয়ী কামের প্রভাবে 
মাতৃ নাম যেই দিন না লবে প্রভাতে 
নেই দিন নাশ তাব। 
র্ পা রস 


প্রবীরের শক্তি কালি করিতে হরণ 

পাঠাইব পার্বত।র প্রধান] নায়িক11” 

শিবানুচর মুক্ত হুইনা কৈলাসে 
আপিবে তাহার জন্ত শিবকে কতই 
বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে ! কামদেবকে 
দিয়া তাহাকে একদিন সকাল বেল! 
মাতৃনাম ভুলাইয়া দিতে হইবে !--প্রবীর 
প্রতিদিন “নমো জনায়ৈ” এই মন্ত্র জপ 
করিত নাকি ?-নতুবা মাতনাম গ্রহণ 
অর্থ কি? তার পর থধেদিন সকালে 
মাতনাম গ্রহণে বিস্বত হইবে সেই পিনই 
ঘদি তাহার বিনাশ ঘটে তবে আবার 





নায়িকাকে পাঠাইবার আবশ্তক কি? 
আর একটা মজার কথা গিরীশ 
বাবু এই স্থানে লিখিয়াছেন। কৃষ্টাজ্জুন 
যাইবা মাত্র__অন্তর্যামী শিব সমস্ত বানা 
করিলেন এবং অর্জুনকে সন্বোধন করিয়া 
বলিলেন প্যাঁও ধনঞ্য়, অশয়া অভয়া 


কেহ কোঁন কথা কহেন নাই। তার 


“কাল শক্তি হরণের জন্ত ভগবতীর গ্রধানা 


তৌর প্রতি ।” এতক্ষণ ক্কষ্ণ বা অর্জুন | 


সমালোচনা । 





1 জনা সন্তানের মঙ্গল কামনাঁয় প্রার্থন! 


যখন এই আশঙ্কিত অত্যহিত ঘটিবেই 


পড়িয়াছে তাহ কিছুতেই অপগত হইবে 












৪০৭ 


পর শিব নারিকা পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিলে পর কৃষ্ণ শিবনামমালা পাঠ 
করিয়া বলিলেন 
“কিঙ্কর বিদায় মাগে।” 
তার পর বলিলেন--. 
“প্রণমে পাব, পদে রেখে ভূতনাথ ।* 
কেন? এ সাতকাও রামামণের পর 
সীতাকার ভার্ম্যার স্তায় অজ্জুনকে শিবের 
নিকট নুতন করিয়া পরিচিত করিয়া 
দেওযা কেন হইল কৃষ্ণ এই অন্রোধটুকু 
না করিলে শিব তীহাকে পায়ে ঠেলিতেন 
নাকি? 
তারপর আবাঁব একটা হরিহর বর্ণনা- 
আক গান হইয়া প্রথম অস্ক শেষ হইল। 
তৎপর দ্বিতীঘ অঙ্ক প্রথম দৃশ্তে 
জনার পুজা গৃহ । জনা পূজায় আসীন! । 









করিলেন “মা হযে মা, মার প্রাণে ব্যথ। 
দিও না” ততপরে “আতঙ্গ ভঙ্গিনী শব” 
অবশেষে একটি গান ধরিলেন। জনা 
এইরূপে গ্ঠে পঞ্ভে প্রাথনা করিয়া অব- 
শেষে পুজের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় 
অহির, কেদে আপনি প্রাণকে সম্বোধন 
কবিষা কতকগুলি ধিক্টার দিনাছেন। 
আর অস্থিরতাব জন্ত স্বীয় জননীর অন্কুপ- 
যুক্ত বুবিদ্না আপন*ক চগ্ডালিনীর স্তায় 
বুঝিয়াছেন। এই ধিক্কারে জনার গঙ্গার 
উপর স্াবচলিত বিশ্বাস ছিল বলিয়া 
বৰা যায় না) কেন না গঙ্গার উপর 
অটল বিশ্বাস থাকিলে গঙ্গান্তবপাঠের পর 
জনা প্রাণে শীস্তিলাভ করিতে পারিত, 
আর দি কবির এরূপ উদ্দেশ্তা হয় যে 
















তখন প্রাণে যে কালের ভীষণ ছা 









(৫২) 

































না; তাহা হইলে জনার মনেও কোন | 
না কোনরূপে অমঙ্গল ঘটিবারই অধিক 
সম্ভাবনা এন্প একটা বিশ্বাস জন্মিবার 
কারণ স্চক পরিবর্তন দেখান উচিত ছিল 
গিরিশ বাবু পরক্ষণেই জনাকে ক্ষত্রিয়- 
কুমারী বলিয়া পণ রক্ষার্থে স্পর্ধা করাইয়া 
বলাইয়াছেন এখনি প্রাণ বাহির হক 
ক্ষতি নাই কিন্তু পণ করেছি-__-রণ, রণ, 
রণ, স্বয়ং জীহৃবীর কথাতে বারণ হবে 
না” এই কি কথা! ক্ষত্রিয়ানী জনীর 
গর্বিতাজনার, উদ্ধতা জনাঁর চিত্র হই- 
ফনাছে বটে কিন্তু গঙ্গার বরদাঁপীর গঙ্গার 
ভক্তিমতী পুত্রীর প্রবীরের স্গেহময়ী 
জননীর চিত্র হয় নাই । 

তারপর ষৌড়ণী মদনমুগ্জরী আসিয়! 
শীশুড়ীর পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা করিল, 

শরণে যেতে প্রাণনাথে কর মান1 1” 

কারণ 

“যম জয়ী রথি বুন্দ সনে 

এক) কেবা নিবারে অজ্জুনে ?” 

অতএব 

“কর মানা রণে ষেতে দিওনা দিওনা 

দুখিনী»নন্দিনী পদে পতি ভিক্ষা চায়।” 

আরও 

“রি দেমা ক্ষমা 

হাহাকার ডুলনাগো রাঁজপুরে ।” 

মদনমুঞ্জরীর ভাব “দখিয়া বোধ হয় 
যে মদনমুঞ্জরী আসিয়াছেন, শাশুড়ীকে 
পাগুবের অজেয়তা বুঝাইয়া সণ বন্ধ 
পড়িয়া তাহাকে বলিতে হইল “রণে 
দেম। ক্ষমা, হাহাকার তুলনাঁগো। রাঁজ- 
পুরেশইহা ষেন বাঙ্গালীর ঘরের কলহ 
প্রিয় ছূর্দমনীয়া বধূর কথা হুইয়৷ পড়ি- 
পাছে, সে যেন শাশুড়ীকে বলিতেছে 
“ডাইনী বুড়ী ! তুইইতো৷ তোর নিজের 


 সংসারটা খেলি” 





তারপর যে জনার 
নিকট রাজা নীলধবজ তাড়া খাইয়া সুখ 
নোয়াইয়া পলাইয়া৷ আসিয়াছিলেন, সেই 
জনার নিকট বালিকা বধু কি সাহসে, 
কোন মুখে লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া 
ফেলিল,-_-“ছুখিনী নন্দিনী পদ্দে পতি 
ভিক্ষা চায়” 
“বঞ্চন। কর না তায় নিদয়! হইয়ে।” 
তারপর এই সকল কথা হইতে মনে 
হয় মদনমুঞ্জরী বুঝিয়াছে যে প্রবীরের 
আর দোষ কি? সেত তাহারই গ্রীতি- 
বদ্ধনার্থ ঘোড়া ধরিয়াছিল ! যত ছুষ্ট 
শাশুড়ী মাগী, এই মাগীইতো র্ণ পণ 
করিয়া তাহার প্রীণনাথকে একা পাও্ডব- 
সমরে পাঠাইতেছে। মাগীইতো যত 
নষ্টের গোঁড়া তাই ছুটা আদর জানাইনা 
স্বীয় কাতরতার ছলে শাশুড়ীকে বেশ 
ছুকথা শুনাইয়! দিলেন । গিরিশ বাবু 
যে এই অসাবধানতীয় মদনমুঞ্জরীর পবিত্র 
এক্ধপে নষ্ট করিয়াছেন, তাহা নহে; 
বীরকুল বধূর ছবি গিরিশ বাধু ইহ! 
অপেক্ষা ভাল আঁকিতে জানেন না, 
পারেন না। তাহার অতিমন্যু বধে 
উত্তরার চিত্র, সীতার বনবাসে সীতার 
চিত্র এইক্ূপে কলঙ্কিত হইয়াছে । 
তারপর জনা পুক্রবধূকে সাত্বন৷ 
করিবার জন্ত উপদেশ দিল ;-- 
“গতির কল্যাণ যদি চাহ গুণবতী 
ইঞ্দেবে পুজা কর পতির কল্যাণে ।” 
রাজকাধ্য পুরুষের ভার 
অংশী তুমি কেন হও তাঁর?” 
কর্ধয় বলে গুরু হইতে সকলেই 
চায় কিন্ত শষ্য হওয়া বড় দায়” জনার 
শেষ উপদেশটুষ্মতে আমাদের তাহাই 
মনে পড়িল, জন! শ্ক্রবধূকে রাজকার্ধ্য 


৪০৮ চিকিৎলাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। | 


সমালোচনা । ৪০৯ 


সম্বন্ধে যে উপদেশ দিলেন নিজে স্বামীর 
নিকট আপনার জেদ বজায় রাখিবার 
ইচ্ছা? করিয়া তাহা ভুলিয়াছিলেন দেখি- 
তেছি। সেস্থলে জন! যে তর্ক তুলিয়াছেন 
তাহা কেবল স্বামীর প্রস্তাবে বাঁধা দিয়া 
নিজের উদ্দেশ্ত অপ্রতিহত রাখিবার জন্য, 
সেখানে যদি তিনি রাজকার্যযের সুবিধা 
অস্থবিধা, রাজ্যের মানাপমান প্রভৃতি 
ছুই চাঁরিটা কথ তুলিয়! ঠিক্‌ মন্ত্রীর ন্যায় 
রাজার সহিত তর্ক করিতেন, তাহা হইলে 
জনাকে গিরিশ বাবু যে বীরত্ব ম্ডিতা, 
প্রভাব সম্পন্ন, বীরনারী করিয়া আঁকিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই হইত। 
এ পর্যান্ত জনার চিত্র যাহা দেখিলাম 
বাঙ্গালীর ঘরের দান্তিক! স্বাধীনা, আত্ম- 
বুদ্ধি প্রতিপালিনী, প্রা গৃহিণী মাত্র ॥ 

তারপর জনার উপদেশের শেষাংশ 
বেশ হইয়াছে, রাজকাধ্য সম্বন্ধে পুর্বো- 
ছৃত পংক্তি ছুটি বদি গিরিশ বাবু জনাকে 
দিয় না ব্লাইতেন, তাহা হইলে জনার 
এই উপদেখটির মধ্যে আমরা কোন 
দোষ দেখিতে পাইতাম না) কিন্ত তিনি 
কলস প্রমাণ ছুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোচোন। 
ণিক্ষেপ করিয়া জনাকে মাটি করিয়াছেন 
তবে উহাতে প্রথমান্কে জনাকে যেরূপ 
মাটী করিয়! উঠিয়াছেন এখানেও তাহাই 
রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা 
উন্নতা করিতে চেষ্টা ককেন নাই, ইহাই 
তাহার কৃতিত্বের পলিচয়, তৎপর মদন- 
ুগ্তরী অঙ্জুনের ক্কষ্ণসথীত্তবের কথা উল্লেখ 
করিয়া এবং দূর সমীরণে অমঙ্গল স্থচক 
জন্দনধ্বনি শ্রবণের কথা বলিয়। কাদিয়! 
আবার বলিলেন, 

“মা হয়ে সা অকুলে ফেল না ছুহিতা য় 

আপন লন্দনে মাগো নাহি ঠেল পায় ।” 


কথায় বলে “মায়ের অপেক্ষা যার 
অধিক মায়া সে ডাকিনী, মদনমুগ্জরী 
গিরিশ বাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে 
সেই ডাকিনী পদবী লাভ করিস্বাছেন। 
এস্থলে আরও একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। 
গিরিশ বাবুর আস্তরিক ইচ্ছা যে জন 
বীরনারী, বীরধাত্রীরূপে প্রতিফলিতা 
হউক, কিন্ত তিনি তাহার মুখে ষে সকল 
কথা বসাইয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তরে 
অপর নায়ক নায়িকার মুখে কথা 
বসাইবার সময় নিজেই স্বত্র হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন, তিনি রাজার মুখে যে 
সকল কথা দিয়াছেন, তাহাতে বাঁজা 
যেন নির্বোধ হইয়া দড়াইয়াছেন, জনা 
থে কি সছুদ্দেম্তের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ পণ 
করিতেছে তাহা রাজ কিছুতেই বুঝিতে 
পারিতেছেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন 
“বংশের ছুলালে চাও অর্পতে শমনে” 
আর এখানে মদনমুঞ্তরী বুঝিয়াছেন 
যে তাহার শ্বশুরও যুদ্ধে সম্মত নহেন 
কেবল তাঁহার শাশুড়ী সামান্ত জেদের 
বশবিনী হইয়া তাহার স্বামীর ঘাড় 
ধরিয়া যুদ্ধে পাঠাইতে উদ্ধাতা হইয়াছেন, 
তাই তিনি শাশুড়ীর পায়ে ধরিয়া বার 
বার পতি ভিক্ষা! চাহিতেছেন। শাশু- 
ডীর নিকট যুবতী বধূর পতি ভিক্ষা 
করাও অতি বিস্দৃশ লাগিল ) গিরিশ 
বাবুকি অন্ত কথা দিয়া রণ শাস্তির 
প্রস্তাব করাইতে পারিতেন ন1 ? 

তার পর মদনমুঞ্জরীর কথায় জনার 
রাগ হইল,-_-জনা বাঙ্গালীর ঘরের গৃহিনী 
শাশুড়ী কিনা, তাই তীর রাগে মুখ দিয়া 
বাহির হইল,--"এনেছি কি পুত্রবধূ নীচ- 
কুল হতে” (অর্থ “তবে রে ছোটলোকের 
মেয়ে 1”) বীরনারী, রাজরাণী, জলার 
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মুখে গিরিশ বাবু কোন বুদ্ধিতে এই 
অপভাষা ব্যবহার করাইলেন, তাহা! 
আমর। জানি না। 
তাহার পর ছয় পংক্তি বেশ কথা! 
প্রবোধমূলক তিরস্কারের উপযুক্ত কথা 
বটে; কিন্তু তাহার পর আবার তেই 
গুরুগিরি_- 
"আরে হীন মতি 
পতি ভক্তি এই কি তোমার ?” 
মদনমুঞ্জরী অর্জুনের যুদ্ধে প্রবীরকে 
সমকক্ষ বার মনে না কবিন। প্তিভক্তিতে 
ষতটুরু হীনভা ফেখাইয়াছে, তাহ 
অপেক্ষা জনা যে স্থলে রাজার নিকট 
হাত মুখ নাড়িয়া কেশরাশী ফুলাইয়া 
স্বরের পরিধি বাঁড়াইয়া বাগে গর গর 
করিতে করিতে স্বামীর কথা অবহেলা 
করিয়া যুদ্ধপণ করিতেছেন সেস্থলে জনার 
পতিভক্তি কিরূপে অক্ষুপ্রভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে তাহা ঝুঝিতে পারি না। গিরিশ 





























করিয়। থাকে বলিয়া উপদেশটির গুণ বা 


মুখে উক্ত উপদেশ থাকায় বিশেষ অন্যান 
কিছু হয় নাই বরং মন্তুষ্যের সহজ জ্ঞান 
পরিম্ষ,টরূপে প্রতিভাত করা হইন্বাছে। 
স্বীকার করি তাহা হইরাছে; কিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি জনার চিত্র কি সেইরূপ 
হওয়া উচিত ? জনাকে পতিভক্তি হীন 
না করিলে তাহার ইচ্ছামত জন! আঁকিতে 
পারা যাইত না কি? অথবা গিরীশ বাবু 
ততটা সামগ্তস্ত রাখিয়া আঁকিতে পারেন 
না, তাহার সে ক্ষমতা নাই? যদি 
'তাহাই হুয় তবে তিনি জৈথিনিভারত 
দেখিয়া! লয়ে নাই কেন? পৌরানিক 
| হিযয় লিখিতে হইলে কোন পুরাণে 


বাবু বদি বলেন, মদ্যসেও মদ্যপান নিষেধ | 


মূল্য নষ্ট হয় নাই সুতরাং এখানে কনার | 


| 


| চাহিতেছেন না। 











তাহার মূল আছে, তাহা জন্থসন্ধান 
করিয়া দেখা কর্তব্য অথবা যে কাশীদাস 
হইতে তিনি বিষয়টি লইয়াছেন, তাহা- 
কেই গ্রতিরথার অনুসরণ কর! কর্তব্য; 
নতুব! এইরূপে নিজের অক্ষমতা, অদূর 
দশিতা দোষে সাধারণের নিকট মুঢ় 
হইয়! থাকিতে হয়। 
তার পর জন! চলিয়া গেলেন, বলিয়া 
গেলেন, “যুদ্ধপণ কভু, মম হবেনা লঙ্ঘন ।” 
মদনমুঞ্জরী শুনিয়া ননধিনী স্বাহার পায়ে 
ধরিয়া কাদিলেন,- 
“ক1কালিনী পীয়ে ধরি বাঁচি প্াপগতি ॥ 
বল শিয়ে জননীরে যুদ্ধে ক্ষমা দিতে 
কার শক্তি কৃষ্ণ সথ। পাণডবে জিনিতে ?” 
জনার উপদেশ কিছুমাত্র মদনসুঞ্জরীর 
মনে তলায় নাই জন। কত বলিয়াছেন, 
“কেবা সে অজ্জুন কেবা নারায়ণ? 
পতি শ্রেষ্ট সবা হতে । 
ভাব তুমি শ্রেষ্ট ধনঞয়, 
হীন মম প্রবীর তনয় ?” 
কিন্ত তাহাতে কি? মদনমুঞ্জরী সে 
কথা কানেও তুনিল না, সে বুঝিল না যে 
তাহার শাশুড়া কি সদ্দিচ্ছার বশবর্তী 
হই যুদ্ধপণ কোন মতে লজ্ঘন করিতে 
সে বুঝিয়াছিল যে 
তাহার শাশুড়ী রাক্ষসী, তাই দে কাহার 
কোন কথ। ন। শুনিয়া তাহার স্বামীকে 
ধরিয়া বলপুর্বক যমের মুখে ফেলিয়া 
দিতেছে । গিরীশ বাবু একবৎসরের 
পরিশ্রমে শাশুড়ীবধূর চিত্র যাহা আকিয়া- 
ছেন, তাহার সম্পূর্ণত। এই খানে নাকি? 
স্বাহা ভ্রাতৃজায়ার কথায় অন্ভি স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়া দিল,-_- 
“মাতার বদন ভাব করি নিরীক্ষণ 
বাক্য নাছ সরিল আমার । 


সমালোচন] । 


শুনেছ্ছ ত ঠেলেছেন পিতার বচন। 

স্বাধা দিলে, দৃঢ়তর হবে তাঁর পণ, 

ভাল মতে জানি জননীরে।” 

স্বাহা লক্ষ্মী মেয়ে, তাহার প্রাণে 
খলকপট নাই, সে এতক্ষণ মার ভাব 
দেখিয়া চুপ করিয়া ছিল এখন ভ্রাতৃজায়ার 
অনুরোধে বলিল,-“মাপ কর ভাই, 
মার মুখের ভাব দেখিলে ত? উনি ঘাঁর 
বাবার কথাই ঠেলেছেন, তখন আমার 
কথা কাঁণে করবেন কি?” শুদ্ধ তাহাই 
নহে, জনা যে যুক্তির বশবরিনী হইয়া 
কাজ করে না, বা সে যাহা একবার 
করিতে ইচ্ছা করে, তাহা ব্রঙ্গাবিষুর 
অন্থরোধে ত্যাগ করিতে পারেন না 
তাহাঁও বলিয়াদিল যে “বাধা দিলে 
দুঢ়তর হবে তাঁর পণ।” যে রাজমহিষী, 
যে নীলধবজ-পরিবারে কর্রী, যে সম্তানের 
জননী তাহাকে গিরীশ বাবু ইচ্ছা করিয়া 
একধপ একগু'য়ে করিয়! চিত্রিত করিলেন 
কেন? 

তার পর মদনমুগ্জরী হতাশ হইয়া 
বলিল,_-তবে উপায়। স্বাহা পরামর্শ 
দিল,-- 

“চল দথি, হে যাই পাঁওব-শিবিরে | 
কৃষ্ণ গুপগানে তুষ্ট কৰি ফাঙ্কনীরে 
মাগি লব রাজ্যের মঙ্রল |” 

“মাগি লব রাঁজ্যের মঙ্গল” অর্থ 
কি? অর্জুনের রোষানলে যেন মাহি- 
স্মতী রাজ্য উৎসন্্রে না মায় !--এই কি? 
অথব। রাজোন্ন যুবরাজ যদি কুশলে 
থাকেন, তবেই রাজ্যের মঙ্গল, অতএব 
অশ্বহারী রাজপুত্র প্রবীর যেন অজ্ভনের 
কোপানলে ভম্মীভূত না হন!__-এই কি? 
শেষোক্ত অর্থ কোন মতে অনুমান করিয়া 
যুটাইতে হয়। তায় পর স্ঘদি তিনি 


৪৯৯ 





দানেন অভয়”--অর্থ কি? প্রবীরকে .] 
অজ্ঞুন কিছু বলিবেন না? স্বাহ। যদি 
এতটা আশা করেন, তবে ঘোড়া ফিরাইয়! 
দিবার ব্যবস্থা করিলেন না কেন? 

তার পর ছুই জনে চলিয়! গেলেন । 

তৎ্পরে দ্বিতীয় গঠ্ভাঙ্ক_-একটি 
প্রান্তর মধ্যস্থ বটবৃক্ষতলে ছুই জন গঙ্গা- 
রক্ষক দাড়াইয়া আছে। বিদূষকের স্ায় 
এই গঙ্গারক্ষকেরাও গিরিশ বাবুর বিকৃত 
কন্পনা প্রন্ত জীব। ইহারা শিবানুচর 
প্রমথগণের স্তার একদল অপুর্ব দেব- 
যোনি । ইহারা গঙ্গার কিন্কর, গঞ্জাকে 
পাপীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
নিযুক্ত। ইহারা গঙ্গাকে কিরূপে রক্ষা 
করে তাহা নিক্ে উদ্ধৃত করিতেছিঃ__ 

১ম। “সেদিন বড় মজা হয়ে ছিল, 
সেদিন একজন ছাপাকাটা তুলসীর মালা 
আঁটা, গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মর্তে * * * 
খাটে চড়ে গলা টিপে বেটার দফা সারলুম, 
তেশুস্তে মলো, গোঁভাঁগাড়ে আমগাছে 
তত হয়ে আছে। 

২য়। আমিও কাল' খুব মজা 
করেছি। দিনের বেলা যোগী সেজে 
থাকৃতেন * * * * ঝাড় তুলে, ঘাড় 
বেঁকিয়ে ধরলেম এখন মালিনীর বাগানে 
বেলগাছে বেঙ্গদত্তি হয়ে আছে। 

গিরীশ বাবুর গঙ্গারক্ষক এইরূপ 
কিন্তু পুরাণে এককপ গঙ্গারক্ষক আছে, 
তাহাদের কার্য অন্তরূপ। পুরাণে 
গঙ্গারক্ষক নাম নাই, “গঙ্গাভৈরব” নাম 
আছে। গঙ্গাভৈরবেরা প্রমথগণের স্তাঁয় | 
গণদেবতা, কাশীধণ্ডের -' পুর্বার্ধে ২৭ 
অধ্যায়ে দশহরা স্তোত্র মধ্যে শিববাক্যে 
উক্ত গঙ্গাঁভৈরবের কার্ধ্য সম্বন্ধে রী ৃ 
মাত্র আছে £-- ৮ 


৪১৯২ 


"্যন্তিরণসহআণি গঙ্গাং রক্ষতি সর্ধদ। 
অভক্তানাঞ্চ পাপানাং বাসে বিল্বং প্রকুর্বতে ॥ ৮১ 


কাম ক্রোধ মোহ মোহাঁদিলোভাদি নিশিতৈঃ শরৈঃ 


স্ুস্তি তেষাং ম্নস্তত্ব স্থিতিষ্চ।পন্য়স্তি চ ॥ ৮২৮ 

কাশীধাম হইতে কাশীখণ্ডের যে অনুবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ।তে এই ছুই প্নোকের 
এইরূপ অনুবাদ আছে ,_-“ষষ্ঠি সহস্্রগণ সর্ববদ| 
গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে এবং ভক্তিহীন ও প।গী 
ব্যক্িগণের গঙ্গাবাসে বিদ্ধ উৎপাদন করে। 
তাহার কামক্রোধলোভমোহাদি শাণিত শরদ্বারা 
পাঁপিগণের মনকে বিদ্ধ করিয়। গঙ্গা তীরস্থিতির 
অপনয়ন করে ।” 

পাঠকগণ ! এই মূল অনুবাদ হইতে 
দেখিবেন যে গঙ্গাভৈরবেরা ভক্তিহীন 
ও পাপীগণের গঙ্গাবাসে বিদ্র করে, 
তাহাদের মুমুর্ু অবস্থার (অর্থাৎ যে 
সময়ে তাহ।!দের পক্ষে, গঙ্গা নাম শ্রবণ, 
কীর্ভন, গঙ্গাজল স্পর্শন প্রভৃত্রি ভিন্ন 
পাপ মুক্তির স্থলভ উপায় আর নাই 
সেই অবস্থায় গলা টিপিয়া মারে ন। 
পগারে ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে মারে ন! 
বা মুমুধূকে লইয়া গিয়া ব্যাসকাশীতে 
মারে না। তারপর গঙ্গাবাসে পাপী- 
দিগের বিদ্র ঘটাইবার জন্য গঙ্গাভৈরবের! 
(গিরিশ বাবুর স্থ্ট গঙ্গারক্ষকেরা নহে) 
আছে কেন, তাহা যদি গিরিশ বাবু 
জানিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এতট! 
দুঃসাহস দেখাইয়া এরূপ বিকট জীব 
সৃষ্টি করিয়া পুরাণের উদ্দেস্ত নষ্ট করিতে 
পারিতেন না পাপীরা যদি ভক্তিসহকারে 
গঙ্গাবাস করিতে না৷ প্রবৃত্ত হয়, তাহ! 
হইলে গঙ্গাতীরে তাহাদিগ দ্বার! পাপান্- 
ষ্ঠানের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে না, আর 
যদি ষখার্থ ই তাহারা গঙ্গাতীরে কোঁন 
পাপাহ্ুষ্ঠান করে তাহ! হইলে সেই পাপ 
শত গুণ বর্ধিত হইয়া তাহার চিরনরকের 











চিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


পথ পরিফার করিয়। দেয় সুতরাং মঙ্গল- 
ময় হরি পাপীগণের প্রতি করুণ! পরবশ 
হইয়াই এই গঙ্গাভৈরবগণকে উক্ত কার্যে 
বিনিয়োগ করিয়াছেন আর গিরিশ বাবু 
পুরাণ জ্ঞান হীন বলিয়া “গঙ্গারক্ষক” 
স্থষ্টি কয়িয়া পাপীর পাপ হ্রাসের সহায়তা 
করা দূরে থাক তাহার মুক্তিপথ রুদ্ধ 
করিয়াছেন। এই গঙ্গারক্ষক সম্বন্ধে 
আরও বলিবার আছে তাহা অন্ত এক 
উপছুক্তস্থলে বলা যাইবে। 

তৎপবে বিদূুষক গঙ্গারক্ষকগণের 
নিকট উপস্থিত হ্ইল। গঙ্গা জনা 
স্তবে বোধ হয় তুষ্ট হইয়া! প্রবীরের 
রক্ষার্থ গঙ্গারক্ষকিগকে বলিয়া দিয়াছেন 
যে তোমরা অশ্বশীলা হইতে বজ্ঞাশ্ব 
হরণ করিয়া অজ্জন নিকটে দিয়া আসিবে 
আর বিদূষকও রাজবাটাতে হরির উদয় 
বন্ধ করিবার জন্য ব্লাত্রে ঘোড়া চুরি 
করিতে বাহির হইয়াছে । উভয়পক্ষের 
উদ্দেন্ত এক হওয়ায় বিদূষক গঙ্গারক্ষক- 
দ্বয়ের সাহায্যে ঘোড়া চুরি করিবে বলিয়া! 
চলিয়া গেল। এই দৃম্তে বিদূষকের 
রসিকতাগুলি অতি নীরস্‌, তবে চিত্রটি 
একটু ওজ্জল্য ধারণ করিয়াছে । 

তৎপরে তৃতীয় গর্ভাঙ্ক__ছুর্গাভ্যস্তরে 
মন্ত্রী সেনাপতি ও সেনানায়কের৷ মন্ত্রণ 
করিতেছেন যুদ্ধে যাওয়া উচিত কি না? 
মন্ত্রী ভাবিয়া চিত্তিয়া স্থির করিয়াছেন-- 

“মাহিম্মতী পুরী হায় মজে এত দিনে । 

কৃষ্ণ দ্বেবী হল নরবর, 

উপদেষ্টা বালক রমণী। 

হয় বুঝি বংশ নাশ মহিষীর দোষে। 
কাজেই তিনি বলিলেন 
কহ সেনাপতি ! উপায় সঙ্কটে । 


সমালোচনা । 


৪১৩ 





ষন্ত্রী কি বাজার ঈনোগত ভাঁব 
জানিতেন না? মহিষীর দোষে বংশ নাশ 
কেন হইবে তাহা বুবিলাম না ? মহিধীই 
যেন ঘুক্তি দিয়! বুঝাইঙডে পারেন নাই 
ঘে এরপ ক্ষেত্রে রাজ্যের মান সম্ভ্রম 
অক্ষুপ্ণ রাখিতে হইলে যুদ্ধ করা ভিন্ন 
অন্ত কোন উপায় নাই )১_কিস্ত ধিনি 
মন্ত্রী, তিনিও কি ইহা! বুঝেন না? আর 
যদি মহিষীর দোষ তিনি বুঝিষা থাকেন 
তবে মে কথা রাজাকে না বুঝাইয়া 
এ গুপ্ত পরামর্শ করিতে আসিলেন 
কেন? গৃহে দেবতা অগ্নি উপস্থিত 
আছেন, ত্বীহাকে সমন্ত বলিয়া তাহার 
পরামর্শ চাহিলেন না কেন? এই পরা- 
মর্শ স্ভাঁয় অগ্নিই বা অনুপস্থিত কেন? 
তাহার পর কৃষ্টাজ্ঞুনের পরাক্রম 
শুনিয়া ষে সেনাপতি কম্পিত তিনি আর 
কি স্থপরামর্শ দিবেন? তিনি কতকটা 
কৃষ্ণাজ্জুনের বীরত্ব প্রশংসা করিয়া স্থির 
করিলেন “মতিচ্ছন্ন ভূপতির ঘটেছে 
নিশ্চয়” 
তারপর মন্ত্রী দেখিলেন, তর্কে সময় 
ষাঁয় অতএব বলিলেন 
"মম মত কহিব পশ্চাৎ। 
যুক্তি স্থির কর ত্বরা, 
রাজার আজ্ঞায় প্রাতে যেতে হবে রণে 
প্রাণ দিতে পাওবের শরে। 
অলম্মত হও যদি বধিবে প্রবীর । 
মারীচের দশা মো সবার 
রাঁম নয় রাবণ মারিবে।” 
ইহা উৎসাহ দান না রাজ্যের রক্ষণার্থ 
মন্ত্রণা। না অত্যাচারী রাজপুত্রের উৎ- 
পীড়নের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র? যুদ্ধে যাওয়া 
খে আবশ্তক বা ক্ষত্রিয়ের রণভীতি অন্তায়, 
এসকল মন্ত্রী বুঝাইয়! দিতে পারেন না 
তিনি যুদ্ধে যাইবার কারণ দেখাইতেছেন 


যে ণ্মারীচের দশ। মো সবার, বাম পয 
রাবণ মারিবে”__কাযেই আর কিকরিবে 
ধল যুদ্ধে যেতে হবে “প্রাণ দিতে পাগুবের 
শরে 1”- বেশমন্ত্রী ! 
সেনাপতি বলিলেন 
"বিপক্ষ পাগুব, রণ অসম্ভব 
প্রভাত নিকট, উপাক্স স্বর কর” 

মন্ত্রণা বসিয়াছে এত গভীর রাত্রে যে 
*প্রভাত নিকট” । সারাদিনে কি কিছুই 
হইল না? সন্ধ্যারাত্রেও কিছু হইল না? 

যাক, অন্ত একজন সেনানীয়ক বলিলেন 

“প্রাণ বড় ধন” 

“অকারণ বিসর্জন দিতে নাহি সাঁধ 7” 

অকারণ কেন? রাজ্য রক্ষা, গৌরব 
রক্ষা, কর্তব্য পাঁলন, রাজপুভ্রের সহায়ত 
নাহয় রাজার বা বাজপুত্রের আদেশ 
পাঁলনার্থ যুদ্ধ ঘটিবে ।---তাহার কোন- 
টাই কি কারণ নহে? আর ষে প্রাণ- 
ভয়ে ভীত, যুদ্ধে ভীত সে সেনাপতি 
কেন ? সেনাপতি বলিলেন ;-- 

"চ[মুণ্ডারূপিনী রাজ্জী ক্ধির প্রয়াসী 

বহুরূপী পুত্র গর্ভে ধরে 

ম্জাইল নীলধ্বজ রাজে।” 

সেনাপতির রাজতক্তি বেশ! রাজ! 
বাণীকে যাহা মুখে আসিতেছে তাহ! 
বলিয়াই গাল দেওয়া হইতেছে কেন? 
বলি এতই মদি প্রাণের মায়া, তবে 
সেনাপতিগিরি করিতে আসিয়াছিলেন 
কেন ? তারপর “রুধির প্রয়াসী” কোন 
লিঙ্গ ?--“রাজ্বী” শব্দ অবশ্ঠ স্ত্রীলি্গ, 
তাহার বিশেষণ পদও স্ত্রীলিঙ্গ হওয়! 
উচিত, তাহা হইলে “রুধির প্রয়াসীণী” 
হইবে। তারপর প্রস্তাব হইল যে সকলে 
রাজাকে ত্যাগ করিয়! পাওবের আশ্রক়্ 
লওয়৷ যাঁউক। 
























বিশেত্বতঃ কৃষ্ণদ্বেষী হয় যেই জন 
ত্যজ্য সেই, একবাক্যে কহে সাধুজন 1” 
এ বাঁতুলতার "কথা সেনানীর মুখে 
দিয়া 'কি লাভ হইল ? 
তাঁর পর জনা! আসিলেন, তিনি 
উপদেশ দিতে আসিয়াছেন। 
জনা বলিলেন ;-- 
পধিক নাতিকর, শতাধিক লেদাশীতি ? 
প্রায় নিশা অবসাম 1” 
এতটা! মক কিসে গেল ? 
তারপর জনার শেষ কথা £-- 
কুমার সমান শক্তি খর 
আগুয়ান তার রথে কেবা হবে সংগ্রামে? 
সাজ রণে ক্কেআছ কোথায়, 
বাজাও দুন্মুভি ঘোর ববে, 
চল চল গৃহ দ্বারে অরি।” 
ইহার পরই মন্ত্রী প্রভৃতি উৎসাহান্িত 
হইয়া! বলিরা উঠিল 
"জন্ম জয় নীলধ্বজ ভূপ।"” 
তাঁরপর জনা এতক্ষণের পর একটি 
যুক্তির কথ। বলিল 
"মাথিয়ে কলঙ্ক কলি অপমান সয়ে 
' কে চাহে রাশিতে প্রাণ ?” 
হায়! যদি জনা এই কথাটি একবার 
ভুলিয়া প্রথম অস্কে রাজাকে শুনাইয়া 
দিত তাহা হইলে আর আমাকে এত 
কথা লিখিতে হইত না। তারপর জন! 
একটা মিথয কথা কফিল 1 


. শশীর্বব খর্ব কর ফান্তনীর 
ঘাও পীত্র--আক্ঞা জাহ্বীর” 


“হরি বুঝি করে গেল ছল” কাজেই সে 





৪১৪ ”  চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান বং ঈমীরণ। 
সেনাপতি বলিলেন, তারপর সকলে চলিয়া গেল। জন! 
“ধর্দে নাহি সবে ছেম কাজ ।” আক্ষেপ করিয়া বলিল,_রাঁজা উপস্থিত 
সেনানীয়ক অমনি বলিলেন--প্ধর্্ম | নাই, কাজেই আমি মেয়েমানৃষ হইয়া 
ধর্ম ?” মাথায় পাগড়ী বাধিয়। সেনাগণকে উৎ- 
আত্মরক্ষা মহাধর্্ম শানে হেন কয়। সাহ দিতে আসিয়াছি । কেন? রাজা 


নাই কিন্ত প্রবীর ক্ষোথা ?--প্রবীর কি 
নিদ্রিত? এ সময়ে কি তাহার নিদ্রার 
সময়? 
৪র্থ গর্ভাঙ্ক। 
তারপর শিবিরের পথ শ্রীক্কষ্ণ একা 
বেড়াইতেছেন আর বলিতেছেন 
“ধরিয়াছি নরদেহ ধরার রোদনে |” 
নীর হেরি নারীর চক্ষে দয়া না করিব 
প্রবীরে বধিব 1” 
বণি দয়া না করাই কি দয়াময় হরির 
কাধ্য নাকি? 
প্রবীরের অপরাধ কি? মারিবে 
কেন? শ্রীক্রষ্ণ একবার বলিয়াছেন বটে 
“মহাবীর প্রবীর পতন না হইলে পাগবের 
সমকক্ষ বীর রবে ভবে”) কিন্তু ইহাই 
কারণ নাকি? 
স্বাহা ও মদনমুঞ্জরী বৈষ্ণবী ভিথা- 
রিনা বেশে অঙ্ুনের সহিত দেখা করিতে 
যাইবার উদ্দেশে এই পথে শ্রীকৃষ্ণের 
সম্মুখে পড়িলেন। তাহারা একটি গোষ্ঠ 
লীলার গান গাহিতে গাহিতে যাইতে- 
ছিলেন। গানটি অতি সুন্দর। তার- 
পর শ্রীকু্ণ ছলন! করিয়া তাহাদের লক্ষ্য 
তরষ্ট ক্রিয়া কয়েকটি স্বস্্র ও একটি 
মুকুট দিয়া ভুলাইয়া অন্তদ্ধীন হইলেন, 
বলিয়া দিলেন যে এগুলি গঙ্গা প্রবীরকে 
উপহার দ্রিলেন। মদনসুগ্তরী ছলনায় 
*ভূলিল কিন্তু স্বাহার মনে সন্দেহ জন্মিল 













সমালোচন!। .৪৯৫ 









্রাতৃ্ায়াকে অজ্জুন দর্শনে যাইতে 
অনুরোধ করিল 
“সন্দ নাহি হয় দূর 
চগ্জ যাই পার্থের সদন 
কুমারের শ্রাণ ভিক্ষণ মাগি 1” 
বধূ বলিল,_“অদ্ভুত সন্দেহ তব 
ননদিনী আজি, ইত্যাদি ।” 
এইটুকু বেশ। স্বাহার চিত্রটি বাস্ত- 
বিকই বেশ মনোরম হইয়াছে । এখানে 
মদনমুঞ্জরীও উজ্জলা। স্বাহার শেষ 
কথাটি আরও স্থন্দর ৷ মদনমুঞ্জরী একান্ত 
গেল না দেখিয়া স্বাহা বলিল 
শচল তবে, বিধিলিপি কে করে খণ্ডন ।” 


সকলে চলিয়া গেল। পাঠক স্মব্রণ 
রাখিবেন ইহ রাত্রির ঘটন।। 

তৎপরে প্রবীরের শয়ন গৃহ । প্রবীর 
নিদ্রিত, জনা আসিল। পুর্বে জনা 
মৈন্তগণকে উত্সাহ দিবার সময়ে বলিয়া 
ছিল “প্রভাত মিকট।” আর এখানে 
দেখিতেছি প্রবীর নিদ্রিত, জন! ঘুম 
ভাঙ্গাইল। কাজেই আমরা জিজ্ঞাস! 
করিতে পারি যাহার ছুয়ারে শমনসম 
শত্রু দীড়াইয়। সে প্রত্যুষে নিশ্চিন্তমনে 
নিদ্রা যাইতেছে কিরূপে ? 

“ধেনুরবৎস প্রযুক্ত বৃষগজ তুখ্ষগ” 

প্রভৃতি শ্লোকটি বাঙ্কালায় গীতাকারে 
রচিত করিয়া! গিরীশ বাবু বাস্তবিক বিশেষ 
ক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তৎপরে 
দূত আসিয়া সংবাদ দিল শক্ররা আক্রমণ 
করিয়াছে, সেনাপতি প্রায় পরাজিত, 
পাঠক ! দেখুন, প্রবীর কত বেলা! পর্য্যস্ত 
নিদ্রায় ছিল! 


তার পর ৬ষ্ঠ গরভাঙ্ক--বিদূষক ও 
গঙ্গারক্ষক। বিদূষকের স্বগত বাক্যটি 
বেশ প্রশংসার যোগ্য । প্রথম চরণটি, 
অতি সৌনর্ধ্য পুর্ণ “ভরসার মধ্যে এই 
পাগুবেরাঁও হরি হরি কচ্ছে।” তৎপরে 
সপ্তম দৃশ্ঠ রণস্থল, পাগুবেরা পরাজিত 
হইয়া একেবারেই মুস্ড়ে পড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ 
আশ্বাস দিতেছেন। 

তর পর অষ্টম গর্ভাঙ্ক__রণস্থলের 
অপর পার্শখ। প্রবীর একা উপস্থিত । 
প্রবীন বণিতেছেঃ_ 

পআজিকার মত রণ অবসাব। 
একি, 
কোথা হতে বন্ত্রধবনি উঠে সুমধুর? 

মরি মরি 

পিছ্যুৎ ঝলক সম কে রমণী হেরি? 

আহা? 

রূপেব ছটাষ মাতাঁয় ধরণীভল । 

কে রম? কোথায লুকাল ! 


অন্ুমানে বুঝিতে হইতেছে, যুদ্ধশেষে 
প্রবীর এক পার্খে একা দাড়াইয়া একটু 
বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময়ে শিব- 
প্রেরিত ভগবতীর প্রধান নায়িকা 
মোহিনীবেশে একবার দেখা দিয়া 
লুকাইল। অমনি বালক বালিকা বেশে 
রৃতিকাম দেখা দ্িল। তাহার! নাচিল 
গাহিল প্রবীরকে মোহিত করিল। প্রবীর ” 
তাহাদিগকে পৃর্ধদৃষ্ট রমণীর কথা জিজ্ঞাস! 
করিল। রতিকাঁম তাহাকে তাহার বাড়ী 
লইয়া যাইবে বলিয়া লইয়া গেল। রতি 
কামের গান ছুটি বেশ। 

তারপর দ্বিতীধ অস্ক শে 

কোমশঃ-শ, 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


শারীর বিজ্ঞান । 


চিকিৎসা কার্যে শরীর বিজ্ঞান 
একটী অবশ্তজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় বিষর। 
শরীর বিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি 
কখনই চিকিতসা কার্যে কুশলতা লাভ 
করিতে পারেন নী। অনেক পিন অতীত 
হইতে চলিল, আর্ধ্জাতির লৌভাঁগা- 
শ্ৃধ্য অস্তাচলে গমন করিতে বসিদাছে, 
ভারত গগণ ক্রমশঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধতমসে 
আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে । আধ্য কীন্তি 
কলাপ সমূহ অভীতের স্বৃতির স্যার প্রতীত 
হইতেছে। যে অভাবটা ভারতে একবার 
ঘটিতেছে, দেটী আর কিছুতেই পুর্ণ হই- 
তেছে নাঁ। নিশ্চই বঙ্গবাসীর ভুর্ভাগা 
বলিতে হইবে। জ্ঞানবিঞ্ঞান-পুর্ণ যে আর্ধ্য- 
দর্শন লইয়া অন্তান্য জাতি কত আলো- 
চনা কত উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহাতে আমাদের অনুরাগ নাই, তাহার 
অর্থ আমরা বুঝিনা । যে চিকিৎসা শাস্ত্র 
যেজ্যোতিঃশাস্্ব লইয়। উন্নতিধাল জাতি 
ভীষণ আলোড়ন করিতেছেন | যে শাস্ত্র 
সিন্ধু সিন্ধুর ভ্ভায় মিন্ত হইঘা কত 
স্থধাময় ফল 'প্রদান করিতেছে, আমরা! 
সে ফলে বঞ্চিত, সেই স্থুধানিধি শান্ত 
প্রপণেত। মহধি_গণের বংশধর হইয়াও 
আমরা সে ফলে বঞ্চিত। সেই শাস্ত্র 
রহিয়াছে, কিন্তু মন্থন করে কে? এক 


কালে ক্রচ্ধা বিষ ইদ্ চন্দ্র প্রভৃতি দেব্গণ 


" শ্রহুক্গ "আয়োজনে ও সাহায্যে সমুদ্র 
মস্থন-করিয়া সুধা লাভ” করিয়াছিলেন, 
কিন্তু শ্বশীনবাসী ,মহাঁদেব যথন মন্থন 





করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি কিছুই 
উপকরণের আয়োজন করিতে পারেন 
নাই, কাহারও নিকট সাহাধ্যও প্রাপ্ত 
হন নাই, সুতরাং ভাগা ক্রমে €পোড়া 
কপালে) হলাহল বিষ উঠিয়া! পড়িল। 
আমাদের দেই রূপ অর্থের অভাব, 
উপকরণের সম্পূর্ণ অভাব, সাহায্য কিছু- 
মাত্র পাই না। যদি কখন কোন 
ভাত সন্তান প্রাণের আবেগে ছুরাশার 
প্রবোচনার মন্থন করিবার নিমিত্ত অগ্র- 

সর হইতে চেষ্টা করেন, তাহার চেষ্টা 
তা হওয়া দূরে থাকুক, ভাগ্য দোষে 
সুধা বিনিমরে হৃদয়ে গরল লইয়া প্রাতি- 
নিবুন্ত হইতে হয়। 

শ্রীর বিজ্ঞানের অবনতি যে এতদূর 
কেন খটিগাছে, বোধ হয় অনেক জদয়- 
বান্‌ বাক্তি তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছেন | মহাম্মা ইংরাজ রাজের 
কৃপা অন্ত্র চিকিৎসার অনীম শক্তি যে 
সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 
ইহাও আমাদের একটা সৌভাগ্য বলিতে 
হইবে। যদি & পাশ্চাত্য জাতির নিকট 
অস্ত্র চিকিংসা দেখিতে না পাইভাম, 
উহার নহিমা ধারণা করিতে পারি 
তাঁদ না। ক্ষৌরকারের ব্যব্সায় বলিয়া 
অশ্রদ্ধাই করিয়া আসিতাম। 

যেদিন হইতে শবচ্ছেদ প্রথা হিন্ুগণ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে 
এই ঘোর অবনতি পথে পদার্পণ করিয়া 
ছেন, শবচ্ছেদ ব্যতীত যে, কোন রূপে 








আযুর্ব্বেদ | 
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শরীরবিষ্ঠায় নিপুণতা লাভ করা যাঁয় না 
এবং শরীর-তব্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি চিকিৎস! 
কাধ্যে কর্তব্যবিমুড় হইয়া কেবল ভ্রমণ 
করিতে থাকে । ইংরাঁজ রাজের রুপায় 
আজ আমার! তাহা বুঝিয়াছি কিন্তু বুঝিরা 
কিকরিব? সময় হারাইগ্জাছি। এখন 
চেষ্টা করিলেও কিছু কল হইতেছে না। 
রাজা বিদেখা, সুতরাং গনোবোগ না 
করিলেও তাহার ক্ষতি নাই, কিন্ত দেশীয় 
রাজা, জমিদার ও ধনবান্‌ সাধারণের 
নিকট দে এত কান্দিতেছি, কৈ এহেন 
দুঃসময়ে তীহাদের একমাঁত কপাবিন্দু ত 
নিপতিত হইল না। এক বিশদ অপর 
বিগলিত হইয়াও ত ভারত মাতার উত্তপ্ত 
হৃদয় শীতল করিল না। তবে আর 
কিরূপে ভারতের পোভাগ্য স্বধ্য পুন- 
রায় সমুদিত হইবে ? মহত্লিগণের নিন্মল 
কীন্ি প্রভায় দিগ্রিগন্ত সনষ্ডাসিত হইবে? 
বুঝিতে পারিতেছি যে একের চেষ্টার, 
এক দিনের চেষ্টার কিছুই হইবে না। 
দীর্ঘকাল ব্যতীত এই ঘোর অবনতি দর 
হইবে না। তথাপি নিরস্ত থাকা সঙ্গত 
নহে, জীব সমুদর 'আশাতেই বাচিম্া 
থাকে । আমাদের ৪ আশী রজ্জ।তে হুদ 
দৃঢ় সঘত করিতে হইবে। শিরত চেষ্টা 
করিতে ভইবে, সকলের একপ্রাণ এক- 
মন হইয়া! চেষ্টা করিতে হইবে । অবস্তই 
চিরদিন সমান থাকিবে না। 

শবচ্ছেদ করিয়া দেখাইবার অধিকার 
আর আমাদের নাই, সুতরাং চিত্র প্রদ- 
শন বাতীত উপায় নাই'। আমরা এই 
সংখ্যায় একটা নর কষ্কালের প্রতিকৃতি 
প্রদশন করিব। পাঠকগণ ! বিশেষ 
মনোযোগ করিয়া! দেখিবেন, যদিও এই 





বোধগম্য হয় না, তথাপি চেষ্টা করিলে 
অনেক পরিমাণে জানা যাইতে পারে। 
আমরা ঘতদূর হইতে পারে, সহজ ভাবে, 
দেখাইতে চেষ্টা করিব । 
অস্থিতত্ব। 
সর্ত্বদা সর্দিথা সব্ধং শরীর্ং বেদ যো ভিষক্‌। 
আধুর্সেদং স কাঙ্ন্স্যেন বেদ লোকহুখপ্রদম্‌ ॥ 
যে চিকিংদক সর্কদ] সর্ব প্রকারে 
শারীর তত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি 
লোক সুখকর আমুর্কেদ শাস্ত্র সমগ্রভাবে 
জ্ঞাত আছেন । 
শবারং দ্বিবিধং স্ুল হুঙম্প ভেদ[ৎ, তদ্যথা__- 
কিত্যপতেছে। মরুদ্‌ ব্।ননয়ং চক্ষুরাদিকিয়- 
গ্রাস্তং স্ুল সজ্ঞাত তথা পঞ্চপ্রাণমনে। বুদ্ধি দশে 
প্রিয় সমন্বিত মপক্টীকৃতভূভোথ১ শরীরং সুগ্র। 
নংজ্ঞাং লভতে । 
জীব শরীর স্থুল ও সুক্ষ ভেদে দ্বিবিধ। 
তন্মপ্ো মুক্তিকা, জল, তেজঃ, বাধু ও 
আকাশ এই পঞ্চ ভূতান্ক চক্ষুঃ প্রস্থতি 
ইঞ্ছিয় গ্রান্থ দেহকে স্কুল দেহ এবং পঞ্চ 
পরাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্ড্রিয় সমন্বিত 
অপঞ্চ ভূতজ দেহকে সঙ্গ দেহ বলা ঘায়। 
এবং বিবদ্ধিত, স যদা হস্ত পাদ জিহ্বা স্বাপ 
কর নিঠম্বাশিভিবনৈর'গেত শুদ। শরীর মিতি 
সংজ্ঞা লভতে । সৃশ্রত। 
এইরূপে গর্ভ বিবদ্ধিত হইয়! হস্ত, 
পদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ ও নিতম্ব 
প্রভৃতি অঙ্গে যুক্ত হইয়া! শরীর শবে 
অভিহিত হয়। ঃ 
অন্সিন্‌ পুনঃ শাস্ত্রে স্থলদেক্একৃতিরেব বর্ণনীয়।। 
দেহঃ সহি সারভূতৈ রম্থিভি রেব প্রিয়তে । 
এই শাস্ত্রে মন্ধুয্ের স্থলদেহ প্রক্লতি 
বর্ণনীর়। জীব দেহ সারভ্ত অস্ছি সমূহ; 


ববপ গুরুতর বিষয় উপদেশ ব্যতীত সম্যক ] দ্বার! হৃত হইয়া থাঞ্ডে। 84: 
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চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





তথাচ-_ 
অভ্যন্তরগতৈঃ সাট ধর্থা তিঠস্তি ভুক্হাঃ। 
অস্থিস।রৈ স্তথ। দেহা' প্রিষস্তে দেহিনাং ফ্রুবম॥ 
তশ্মাচ্চির বিনষ্টেবু ত্বঙ্মাংসেষু শবীরিণাম্‌। 
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারান্যেতানি দেহিনাঁম্‌ ॥ 
মাংসান্চত্র নিবদ্ধানি কলাভি শ্ছাদিতানি হি। 
অস্থীন্যালন্বনংকৃত্বা ন শীব্যন্তে পতন্তি বাঁ॥ 

যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সাব দ্বারা বুক্ষ 
সকল অবস্থিত থাকে, সেইরূপ দেহি 
দিগের দেহ সারভূত অস্থি দ্বারা ধৃত 
থাঁকে। ত্বক মাংস তি নষ্ট হইয়া 
গেলেও সহি নম নষ্ট হয় না। কলা 
চ্ছাদিত মাংস সমূহ আস্থিতে অবস্থিত ও 
দৈহিক বন্ধনে বদ্ধ থাকাতে বিশার্ণ ও 
পতিত হইতে পারে না। 

তান্তস্থীনি পঞ্চবিধ।নি ভবস্তি। তদযথা_ 
কপাল রুচক তরুণ বলয় নলক সজ্ঞকানি। 
তেষাং জানু নিতম্বাংন গণ্ড তালু শঙ্ঘ শির 
কপালানি। দশনাস্ত কচকানি, আাণ কর্ণ গ্রীবাক্ষি 
কোধেধু তকণানি, পাণি পাদ পারব পৃষ্টোদরোন-হ 
কপালানি, শেষাণি নলৰ সংজ্ঞকানি। 

সুশ্রুতঃ-। 

মহত্বিগণ শরীরাস্থি সমুদয়কে পীচ 
ভাঁগে বিভক্ত করেন, যথা কপালাস্থি, 
রুচকাস্থি, তরুণাস্থি, বলরাস্তি ও নল- 
কাস্থি। তন্মধ্যে জান্্, নিতম্ব, অংস, 
গণ্ড, তালু, শঙ্খ, ও মস্তক দেশে কপা- 
লাস্থি অবস্থিত। দেহের অস্থিময় গর্ত 
সকল কপালাস্টি দ্বারা নিগ্মিত। ইহার! 
প্রশস্তারৃতি। দস্ত সকলকে কুচকাস্থি 
কহা যায়। এই রুচকাস্ছি চারি প্রকার 
যথা_ছেদন, শৌধন, ছ্যগ্র ও পেষণ। 
ছেঘনদন্ত উদ্ধপক্তিতে ৪, ও নিম্ন 
পংক্তিতে ৪1 শৌধন দন্ত উর্ধে ২ ও 
নিয়ে ২ দ্ধ্যগ্র দত্ত উর্ধে ৪ ও নিয়ে 
৪ এবং পেষণ দত্ত; উর্ধে ৬, ও নিয়ে ৬, 


" ন্েহ বিশেষণ পুর্ণী”, 





এই সমুদায়ে ৩২টা দন্ত। হস্ত, পদ, 
পারব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলস্থ অস্থি 
বলয়াস্থি নামে অভিহিত হয়, কেহ 
কেহ ইহাদিগকে অণস্থি বলিয়া! থাকেন, 
স্থৃতরাং কোন কোন স্থানে বলম্বাস্থিকে 
অণুস্থিও বলা হইবে। শরীরের মধ্যে 
দৃঢ় ও ঈষচ্চল অঙ্গ সমস্ত বলয়াস্ছি দ্বারা 
নির্ষিত। 

নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও অক্ষিকোষন্থ 
অস্থি সমুদায় তরুণাস্থি নামে অভিহিত। 
ইহাকে অসমগাত্রাস্থিও বলা হয়। এই 
সমস্ত অস্থির কোন অংশ সুঙ্গ কোন 
অংশ দীর্ঘ । ইহাকে উপাস্থিও বলা হয়। 

অপর সমুদায় অস্থিকে নলকাস্থি 
বলে। 

অন্চ্চ _নলকাস্থীনি নলবচ্ছুষিবাঁণি সদীর্ঘাণি 

চ তানি শাখান্ববস্থিতানি। 

নলকাস্থি সমুদয় নলের ন্যায় আন্ত- 
শ্চিদ্র অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত । ইহারা বাহু ও 
শকৃথিতে অবস্থিত। 

সর্বান্টেবাস্থীনি বহিরত্তুঃ সমস্তাঁৎ কলা 
বৃতানি সগর্ভাণি চ। তেধাং গর্ভ; গীতাভ 
স মজ্জা ইত্যভিধীয়তে। 
আস্তদাং সন্ধিবু কল| ন দৃশ্ভতে | তে হি ভনুভি 
স্তরুণান্থভি রাবৃতাঃ সন্তি। অস্থিগাজাণি কচি? 
বটুমন্তি, কচিছ্ুৎসেধবস্তি চ। 

অস্থি সমস্ত বহির্ভাগে ও অন্তর্ভাগে, 
সমন্তাৎ কলা অর্থাৎ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত 
থাকে, কিন্ত ইহাদের সন্ধি সমস্ত কল! 
দ্বারা আবুত থাকে না, সন্ধিস্থান পাতলা 
উপাস্থি দ্বারা আবৃত থাকে। অস্থি 
সকল সগর্ভ, ইহাদের গর্ভ পীতবর্ণ স্নেহ 
বিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে, উহাকে মক্ষা 
বলা যায়। অস্থি গাত্রে কোথাও গর্ভবৎ 
খাত, কোথাও বা উচ্চতা দৃষ্ট হয়। 





আয়ুর্বেদ ॥ 
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তডমাংসাদি রহিতঃ স্বস্থানস্থিতঃ শরীরাস্থি 
চয়ঃ কঙ্কালসংজ্ঞো ভবতি । 


ত্বত্মাংসাদি রহিত স্বস্থানস্থিত দেহাস্থি 
সমূহকে কক্কাল বলা যাঁয়। 

কেহ কেহ এই কস্কালকে ছয়- 
ভাগে বিভক্ত করেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ 
বলিয়াছেন_- 

তত্রায়ং শবীরস্তাঙ্গবিভাগ;। তদ্‌ যখা_ 
দ্বৌ বাহ্‌, দ্বে সকৃখিনী, শিরো! গরীব মন্তাধি 
বিতি বড়ঙ্গ মঙ্গং। 


শরীরের ছয়টী অঙ্গ বিভাগ যথা__ 
ছুইটী বাহু, ছুইটা উরু, শিরোগ্রীব, এবং 
অন্তরাধি (মধ্য শরীর )। 

অস্থি গণনা বিষয়ে পরম্পর মতের 
বড়ই পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুশ্রুত 
বলেন--শিল্যতন্ত্রে ্রীণ্যেবশতানি” মনুষ্য 
দেহে তিনশত অস্থি আছে। চরক-_ 
শরীরের অস্থি সংখ্যা তিনশত ষাট 
নির্দিষ্ট করেন বথা__ 

্রণি ধষ্ট্যধিক।নি শতান্ত্।ং সহ দ্তে দখল 
নখৈ2। 

চরক প্রভৃতি সমস্ত গ্রস্থের মত সম্পূর্ণ 
বপে উদ্ধৃত করায়, বিশেষ কোন উপ- 
কারের সম্ভাবনা না দেখিয়া আমরা দে 
বিষয়ে নিরস্ত থাকিলাম। ইচ্ছা হইলে 
মূল পুস্তক দেখিয়া সংশয় দূর করিতে 
পারেন। আমরা এ প্রবন্ধে সুশ্রুতোক্ত 
ও সংগ্রহকার ধৃত মতই উদ্ভৃত করিলাম । 
ইহা দ্বারা কেহ যেন মহামান্ত চরক 
গ্রস্থৃতি গ্রন্থের উৎকূর্ষ বিষয়ে ন্যুনতা 
বোধ না করেন। 

তেষাং অবিংশ মন্থিশতং শাখাহ, সপ্তদশোত্বরং 

শতং শ্রোথিপার্্পৃষ্টাদরার,ম্ব। শ্রীবাংপ্রতুার্ঘং 
ত্রিশষিঃ। এব মন্থ'াং ত্রীণি শতানি পর্যন্ত! 








হইতে পারে না। 








হস্ত ও পাদদ্বধযে একশত কুড়িখানি 
১২০, শ্রোণি, পার, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ- 
স্থলে একশত সতরখানি ১১৭, গ্রীবার 
উদ্ধে তেষট্রিখানি ৬৩, সমুদায়ে তিনশত। 
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একৈকস্তান্ত পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি 
পঞ্চদশ । তলকৃষ্ঠ গুল্ফ সংশ্রিতানি দশ। পাঞ্চটা 
মেকম্‌। জজ্বায়াং দ্বে। জানুন্যেকম্। এক 
মুরাবিতি। ত্রিং শদেবমেকস্মিন শ্থি ভবস্তি। 
এতেনেতব শক্থি বাহ ব্যাখ্যাতৌ | শোণ্যাং | 
পঞ্চ তেযাং গুদ ভশ নিতশ্বেষু চত্বাবি। ত্রিক- 
সংশ্রিতমেকম্। পারে ষট্ত্রিংশদেবমেকক্সিন্‌, 
দ্বিতীযেইপ্যেবম্। পৃষ্ঠ ত্রিংশৎ। অষ্টাবুরসি। 
দ্বে অক্ষকস+জ্ঞে, শ্রীবাধাং নবকম্‌। কণনাড্যাং 
চতাবি। দে হস্গে। | দত্ত দ্বাত্রি-শৎ। নাসায়াং 
ত্রীণি। একং তালুনি । গড কর্ণ শঙ্মেঘেকৈকস্‌। 
ষট শিবসি। 


এক এক পদাঙ্থলিতে তিন তিনখানি 
করিয়া পোনের খানি অস্থি আছে। 
এইস্থলে একটী মহান্‌ সংশয় উপস্থিত 
হয। কোন কোন আবুর্বেদাচার্ধ্য হস্ত 
ও পদাঙ্গুলিতে চতুর্দশখানি করিয়া অস্থি 
গ্রণনা করেন । আধুনিক পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা পিতগণও অন্ুষ্ঠ ভিন্ন অপর 
অঙ্কুলিতে তিনখানি ও অঙ্গুষ্ঠে ছইখানি 
অস্থি গণনা করেন। 

আমাদের বোধ হয় সর্বভূত তত্বজ্ঞ 
অগ্নিবেশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ এস্থলে অন্ুষ্ঠ 
মূলের অস্থি ধরিয়া গণনা করিয়া 
থাকিবেন। স্কশ্রতমতে স্পষ্টই বোঁধ 
হয় যে অঙ্গুল্যস্থি গণন! এরর্ূপেই হই- 
াছে, কারণ স্ুশ্রত ও সংগ্রহকারগণ 
সকলের মতেই সুষগ্র হস্তে ও পদে যাঁটি- 
খানি করিয়া অস্থি আছে। সুতরাং 
ধ্র্ূপ গণন! না হইলে সমষ্টিতে একরপ 
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আমরা সংগ্রহকারগণের মতও উদ্ভৃত 
করিতেছি, আধুনিক প্রথার সহিত উহার 
অনেক সাদৃম্ত আছে এবং সহজে লোকের 
বোধগম্য হয়। 

এটককন্তাং পাদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি, অন্য- 
্রাুষ্ঠাৎ, অঙ্গুষ্ঠে দ্বে, তানি চতুর্দশ । প্রপদে 
পঞ্চ, তান্ধগ্রতোহস্কুণীনাং মূলা স্থ থটৈঃ পঞ্চভি 
মিলিতানি, তেষাঁং কতিপয়নি গুল্ফ সন্ধি 
পধ্যন্তং বিক্ৃতানি। 

গুল্‌ফে সন্ত। জজ্বায়াং দ্বে। জানুন্যেকম্‌। 
একমুরাবিতি | ত্রিশদেবমেকন্সিন সক্খি 
ভবস্তি দ্বিয়োঃ সক্থো রুপরি বস্তিমুভয়তো দ্ধে 
শ্রোণ্যস্থিনী স্তঃ। অনয়েবগ্রভাগ! বৌপস্থিকাস্থি 
সংজ্ঞাং লভেতে, এতেনে তর সক্ণি ব্যাখ্যাভম্‌। 

অন্ুষ্ঠ ভিন্ন অপর চারি পদাঙ্থুলিতে 
তিন তিন খানি করিয়া অস্থি আছে, 
অস্ুষ্ঠে ছুই খানি, অতএব পীচ অঙ্কুলিতে 
অস্থি সংখ্যা ১৪। প্রপদে ৫ খানি, ইহা- 
দের প্রত্যেকের অগ্রভাগ যথক্রসে পাঁচটা 
অন্থুলির মূল পর্বাস্থির সহিত সংযুক্ত । 
ইহাদের কয়েকটা মাত্র গুল্দ স্ধির সহিত 
মিলিত। গুল্ফে ৭ খানি অস্থি। জজ্ঘাষ 
২ খানি। জান্ু অর্থাৎ হাটুতে ১ খানি, 
ইহাকে চলিত ভাষার মালাই-চাঁকি 
বলে। উরুতে ১খানি। অ৩এব প্রত্ক 
সকৃথিতে (বজ্ষণ সন্ধি হইতে পদাঙ্থুলি 
পর্ধ্যন্ত স্থানে ) ৩০ খানি করিয়া অস্থি 
আছে। অপর প্রত্যেক সক্থির উপর 
বস্তির উভয় পার্থখে এক এক খানি 
শ্রোণ্যস্থি আছে, ইহাদের অগ্রভাগকে 
ওপাস্থিকাস্থি অর্থাৎ মের বা যোনি সংপৃক্ত 
অস্থি কহে । শ্রোথ্যস্থি লইয়া গণন! 
কৰিলে প্রত্যেক অধঃশ্লাথায় অস্থি সংখ্যা 
৩১ খানি করিয়া হইবে। 


পাদাঙ্ুলিবৎ করাঙ্গুলিফু চতুর্দশ । প্রপদবৎ 
করতে পর্ক। মণিবদ্ধে অঙ্ঠৌ, প্রকোষ্ঠে দ্বে! 








চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


প্রগণ্ডে একম্‌। ব্রিংশদেব মেকম্মিন বাহ 
বস্থীনি ভবস্তি। প্রগডাস্থ, উপরিত এক মংসাস্থি। 
অংসাস্থিত উরোহস্থি পধাস্তং বিস্তৃতং জুস্থি। 
এতেনেতববা হব্যাখ্যাতঃ। 


পাদামুলির স্তায় পঞ্চ করাঙ্কুলিতে 
১৪ খানি অস্থি আছে। প্রপদবৎ করভে 
৫ খানি। মণিবন্ধে ৮ খানি । প্রকোষ্টে 
২খানি। প্রগণ্ডে ১খানি। অতএব 
প্রত্যেক বাহুতে ৩০ খানি করিয্া অস্থি 
আছে। প্রগণ্ডাস্থির উপর অন্সাস্থি। 
অংসাস্থি হইতে উরবোহস্থি পর্য্যন্ত বক্ষের 
উপবে ও সন্মখভাগে এক এক জন্ুস্থি 
আছে। অংসাস্থি ও জত্রস্থি লইয়া গণনা 
করিয়া এক এক উদ্ধশাখায় ৩২ খানি 
করিয়া অস্থি হইবে। 

উরোহস্থি অর্থাৎ বক্ষোহস্থি, এক- 
খানি, ইহা উভব্ন পাশ্বীয় জক্রদ্বয়ের সহিত 
সংবৃক্ত। এই অস্থি ক্রমশ উদরাভিমুখে 
নিম্নে আপিয়াছে। ইহার নি্নান্ত অঙ্গুলী 
দ্বারা অন্গভূত হইয়া থাকে ইহাকে চলিত 
ভাষার বুকের কড়া বল! হইয়া খাকে। 
এই অংশ উপাস্থি স্বরূপ । 


পৃঠ বংশ? পৰস্পবমিলিতৈঃ কশেরুক।ভিধৈঃ 
ষড় বংশতান্িখগৈ নিশ্সিতানি। স হি আ্রাব। 
মারতা ক্রমেণ নিম্ন । ভিমুখে। গুহ্তপন্চদ্ভাখ পথ) 
মাগতঃ। নিক্পথণ্ডত ঠিকন|য়।ভিধীয়তে। 


ৃষ্ঠবশ (পিঠের দীড়া) পরস্পর 
মিলিত ২৬ খানি অস্থিখণ্ড দ্বারা নিশ্মিত 
এবং শীবাদেশ হইতে ক্রমশঃ নিপ্নাভি- 
মুখ হইয়া গুহা দেশের পশ্চাৎৎ ভাগে 
উপস্থিত হইয়াছে। এর ২৬ খণ্ডের 
প্রত্যেককে এক একটী কশেরুক বল! 
যায়। সর্ব নিম্নের কশেরুকার বিশেষ 
নাম ত্রিকাস্ছি। 








আয়ুর্বেদ । 


এটৈকস্সিন্‌ পার্থে দ্বাদশ পরুকাঃ পৃঠ- 
ংশতে। ধনুর্বদ্‌ বক্রাঃ। দেহস্ত সম্মুখভাগমীগ তা 
স্তাস। মুদ্ধস্থাঃ সপ্ত উরোহস্থ, মিলিত, শেষাঃ 
পঞ্চ সান্খুখযন কফেনাপাস্থদা মিলিতাঃ। প্রথমা 
মারভ্য অষ্টম পশুকাং যাবৎ ক্রমেণ দৈর্ঘযবৃদ্ধি 
স্ততঃ ক্রমশো হানি: । একৈকস্ত[ঃ পরশুকাষ! 
অগ্রত একৈকং তরুণাস্থি বিদ্যতে তত্রোদ্বস্থান।ং 
সপ্তান।ং তকণাস্থীনি উরোইস্থ,, তনিয়গভানাং 
তিক্বনাং ত্রীণি পরস্পরং মিলিভানি শেষয়ে দ্ধয়ে! 
দেন কেনাপি মিলিতে। 

শরীরের প্রত্যেক পার্খে ১২ খানি 
করিয়া পর্ভকা অর্থাৎ পঞ্জরাস্থি আছে, 
ইহাদের গ্রত্যেকটী পৃষ্ঠবংশ হইতে 
আরন্ত করিয়া ধনুকের স্তার বক্র হইয়া 
শরীরের সম্ুখ দিকে আদিয়াছে। 
তন্মধ্যে উপরিস্থ ৭ খানি বক্ষোহছির মহিত 
মিলিরাছে, নিম্পের পাচ খানি অভিমুখ 
দিকে কোন অস্থির সহিত মিলিত হয় 
নাই। প্রথম হইতে অষ্টম পশকঃ 
পর্য্যন্তের ক্রমশঃ দৈর্ঘের বৃদ্ধি হইয়াছে, 
তন্নিয়ের ৪ খাঁনির যথাক্রমে দৈর্ঘের হাঁস 
হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ততকার অগ্রভাগে 
একথানি করিয়া তরুণাস্থি বর্তমান আছে। 
তন্মধ্যে উদ্ধস্থ ৭খানির তরুণাস্থি বক্ষোহ- 
স্থির সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তন্নিয়স্থ 
৩খানির তরুণাস্থি পরস্পর মিলিত । অব- 
শিষ্ট পর্তকা দুইখানির উপাস্থি কাহারও 
সহিত গিলিত হয় নাই । 

কবোটা ঝষ্টাস্বীনি সম্ভি যথা, একং লল।টে। 
দ্বয়োঠ পা্খয়ে। বদ্ধিতঃ পবস্পব মিলিতে দ্বে উদ্ধ- 
শিরঃ পাশ্বাস্থিনী। তনিয়তো দ্বয়োঃ পার্বযোদ্থে 
শঙ্াস্থিনী। পশ্চাঁদেকং পৃষ্ঠ বংশস্তো ধিকশের- 
কে!পরি স্থিতম্‌। করোটিমুলেংগ্রতঃ শৌধিরাস্থি, 
বহুভিঃশুমিরৈ ধাপ্তত্বাদস্ত শৌধষির জংজ্ঞা। 
করোটি মূলে পশ্চিম! একম্‌। এতচ্ছেষৈ; সপ্তভি 
মিলিতম্‌। এবং করোটা বষ্টাস্থীনি পূর্যান্তে । 
করোটিগহবরং মন্তিবস্ত স্থানমূ। 





৪২৯ 
করোটাতে ৮ খানি অস্থি আছে, থা 
ললাটে এক খানি। দুইপার্খে উদ্ধাদিকে 


২ থানি উদ্ধশিরঃপার্াস্থি, ইহারা উ্ধ- 
দিকে পরম্পর অতি স্ুন্দরর্ূপে মিলিত- 
হইয়াছে। উদ্ধীশিরঃপাশ্বাস্থিদ্রয়ের নিষ্বে 
দুইপার্থে ছুই শঙ্গাস্থি। পশ্চাতে ১ খানি 
উপরিস্থ পৃষ্ঠকশেরুকাঁর উপরিস্থিত] 
করোটিব মূলে ও আশ্রে শৌধিরাস্থি, বহু 
শুধির অর্থাৎ ছিদ্রের দ্বারা আকীর্ণ বলিয়! 
ইহার শোধির নাম হইয়াছে । কারোটির 
মূলে ওপণ্চাতে একথানি, ইহা উক্ত সাত 
খানি অস্থিরই সহিত মিলিত থাকে । 
করোটি গহ্বরে মস্তিষ্ক অবস্থিত থাকে । 

বদন মণওলে চতুর্দশুস্থীনি সম্তি। যথা দ্ধ 
নাসাস্থিনী বদন মগডলভ্তোদ্বং অধ্যতে। দ্বয়োঃ 
পার্থবযোঃ স্থিতে পবম্পর মিলিতে চ। নেত্র 
বিববস্তাতান্তব মভিতো দ্বে তন্বস্থিনী। নাসারন্ধ, 
ব্যবধাযিস্তা! ভিন্তেঃ পশ্চাদদেকম্‌। নাসিকাঁধ- 
শ্ছিদ্রত উপবি দ্বে উষ্টীষাস্থিনী। তালুনি 
দ্ে। দ্বেগণয়োঃ। দ্বে উদ্ধহন্বস্থিনী বদন মণ্ডল 
মুভয়তো হধিষ্টিতে, দস্তবেষ্টীয় বৃহদ্‌ গহ্বর বতী চ। 
এক মধেো হহ্বন্তি নিল্নতো বদনস্তাবস্থিতং। 
অত্রেবাবে দন্ত পংক্তি ক্ষতি । 

বদন মগডলে ১৪ খানি অস্থি আছে 
যথা-_নাসাস্থি ছুই খানি, এ অস্থিদ্য় 
বদন মণ্ডলের উদ্ধভাঁগে মধ্যাংশে উভয় 
পার্খেস্থিত ও পরস্পর মিলিত। নেত্র- 
বিবরের অভ্যন্তরের সশ্গুখে তন্বস্থি অর্থাৎ 
পাতলা অস্থি ছুইখানি। ন্নাসারন্ধ, 
ব্যবধায়িনী ভিত্তির পশ্চাতে এক খানি। 
নাসিকার অধশ্ছিদ্রের উপরে উদ্কীষাস্তথি 
ছুই খানি, উষীযাক্কতি বলি ইহাদের 
নাম উদ্ভীষাস্থি। তালুতে ছুই খানি। 
ছুইগণ্ডে ছুই খানি। উির্ধ হন্বস্থি ছুই 
থানি, বদনমওলের উভয়পার্ে স্থিত 


এবং উদ্ধ দস্ত বেষ্টীয়, বৃহৎ গহ্বরুষুক্ত |. 


৪২২৭ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


শি শী শশী শি শাা্্ারশী 


অথোহন্বস্থি ১ খানি, বদনমণগ্ুলের নিষ্ন- 
ভাগে অবস্থিত, ইহাতে অধ:স্থ দস্ত 
পঙ্ক্তি অবস্থিত থাকে । 
একৈকন্ত কর্ণস্াভ্যস্তরত স্ত্রীনি ত্রীণি 
ুপ্রাস্থীনি সন্তি। 
প্রত্যেক কর্ণের অভ্যন্তরে ৩ খানি 
করিয়া ক্ষুদ্ৰীস্থি আছে। 
শঁজহ্বামূর্লাৎপশ্চাদেকং ক্ষুদ্রাস্থি, ন কেন পাস্থ। 
সংযুতং, গেশীভি বেব ধৃভং তিষ্ঠতি । 
জিহ্বামূলের পশ্চা্দিকে একথানি ক্ষুদ্র 
অস্থি আঁছে, উহ্া অপর কোন আস্থির 
সহিত সংযুক্ত নহে। পেণদিগেব দ্বারা 
ধৃত হইয়া স্বস্থানে অবস্থিত থাকে । 
অঙ্গুষ্ঠ মূলাদিষু কলাঘ পরি মগুলানি কতি 
গ়ান্তণুমণ্ডলাস্থীনি সন্ভি, সংখ্যাত শচৈতানি 
প্রায়শো হষ্টো । 
অনুষ্ঠ মূল প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি 
অধুমণ্ডলাস্থি আছে, ইহাদের আকৃতি 
মটরকলার়ের স্তায়। ইহাদের সংখ্যা 
সচরাচর ৮। 
অতঃ ষট্‌ চত্বারিংশ দধিক দ্বিশভ সংখ্যকাস্থি 
অয়োহমঘং নূর কঙ্কাল ইতি ভগবত উরত্রস্ত মতম্‌। 
যথা-- 
শকথে। দ্ধিষঠি র্থীনি বাহ্যোন্ত দব্যধিকানি চ। 
উরস্তেকং পৃষ্ঠবংশে সড়বি"শতি রতঃপরম্‌ 
পর্কাঃ পার্্বয়ে জ্ঞেয। শ্ততুধিংশতি সম্মিতাঃ। 
অস্থীন্তক্টৌ করোটো। চ বদনেহথ চতুর্দশ? 
কর্ণয়োৌঃস্বট তথৈকঞ্চ রসনামূলসংশ্রিতস্। 
অষ্টাণু মগুলানি থয হাজিংশদ্‌ দশন! মতাঁঃ॥ 
এতেত্যোহতি রিক্তাশ্ঠপি কতিপয়ানি ক্ষত 
স্বীনি কঙ্কালে দৃশ্যস্তে। 
অতএব নরকঙ্কালে' ২৪৬ খানি অস্থি 
খ্যা কর! হয়। যথা 
শক্থিত্বয়ে তত ৬২ 
বাহুদ্বয়ে . ৬৪ 


০ 














ব্‌ক্ষে তত ৬ 
পৃষ্ঠবংশে ** চে 
পাশ্বদ্বয়ে (পর্ততক1):.. ২৪ 
করোটিতে ০০, ৮ 
বদনম গুলে -** ১৪ 
কর্ণদ্ধয়ে ,** ৬ 
জিহ্বামূলে এ ১ 
অণুমগুলাস্থি ৮ 








এই চিত্রে ন গুল্ফ সন্ধি ও তত্রত্য- 
সপ্ত অস্থি, ইহাঁদের অগ্রভাগে পঞ্চ 
পদাঙ্গুলি। 


আয়ুদ্ধেদ | 





ঢ গুল্ফ সন্ধি। 

ঠ ও ড জঙ্ঘাস্থ অস্থিদ্ধয়। 
এও জানু সন্ধি। 
টজান্বস্থি বা মালাইচাকি। 
ঝ উর্কান্থি। 

জ বজ্মণ সন্ধি 

থ শ্রোণ্যস্টি। 

ছ হস্তাঙ্থুলি সকল। 

ছ হইতে চ পর্য্স্ত অংশে পঞ্চ করভাস্থি। 
চ মণিবন্ধস্থ অষ্ট অস্থি। 

ঙ ও ঘ প্রকোষ্ঠস্থ অস্থিদ্ধয় 4 
গ কুর্পর সন্ধি। 

খ প্রগওস্থ অস্থি। 

দস্বন্ধ সন্ধি ও অংসাস্থি। 


ক পৃষ্ঠবংশ 1 ইহার সম্মুখে উরোস্থি, ইহা 


উভয় পার্স্থ জক্রদ্বঘ্ের সহিত মিলিত 
হইয়াছে। 

পৃষ্টবংশ ক হইতে আরন্ত করিয়া 
গুহ্‌ দেশের পশ্চাদ্ভাগে শেষ হইয়াছে, 
নিম্ন খণ্ডের নাম ত্রিক। 

দর হইতে উরোহস্থি পর্য্যন্ত জক্রুদ্বয় 1 

ত পম্তক] সমূহ। 

পৃষ্ট বংশের উপর দিকে বদন মণ্ড- 
লান্তি ও করোট্যস্থি প্রভৃতি, 





আয়ুর্বেদ পরিভাষা । 


অবমুক্ত লেশোক্ত সূন্দিগ্ধার্থ প্রকাশিকাঃ। 
পরিভাষাঃ প্রকথান্তে দীপড্ভৃতাঃ স্থনিশ্চিতাঃ॥ 

শাস্ত্রের যে সমস্ত অর্থ অব্যক্ত অর্থাও 
পরিস্ফুট নহে, ধাহা উক্ত হয় নাই, যাহ 
সংক্ষেপে উক্ত কিন্বা ধাহার গুড় মর্শ 
সন্দিপ্ধ অর্থাৎ যাহাতে সন্দেহ দূর হয় না, 
সেই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে প্রকাশ 
করিবার জন্ত বস্ত প্রকাশক দীপ স্বব্দপ 
পরিভাষা কথিত হইতেছে । 
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সকলেই অবগত আছেন যে, চিকিৎস! 
কার্ধ্যে উষধের মাত্রা নিরূপণ একটা 
প্রধান কার্য, সেই মাত্রা অনেক স্থলে 
স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, কিনে কার্ধ্য 
হইবে? কোথাও ওষধের পরিমণ বিভিন্ 
দেশীয় মতানুসারে লিখিত হইয়াছে। 
কোন স্থলে একটী উদ্ভিদের নাম মাত্র 
উল্লেখ রহিয়াছে, উহার মুল, শাখা, পত্র 
কিন্বা ত্বক্‌ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার 
কিছুরই উল্লেখ নাই এবং কোন্‌ বস্ত শুষ্ক 
গ্রহণ করিতে হইবে বাঁ কোন্‌ বস্ত আর্জ 
গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও স্পষ্টন্রপে 
লিথিত ন।ই। পক্ষান্তরে প্রত্যেকবার 
প্রত্যেক স্থলে না বলিয়া একস্থলে বলিলেই 
সুবিধা বণিয়া বোধ হয় বলেন নাই? 
যাঁহ! হউক পরিভাষা বিষম গুলি জান! 
না থাকিলে কোন 'রূপেই চিকিৎসা করং 
যাইতে পারে না। বিজ্ঞ পাঠকদিগকে 
অগ্য আমরা এ পরিভাঁষ। সংক্রান্ত কতি- 
পয নিয়ম অবগত করাইতেছি । 
ন মানেন বিনা! যুক্ত দর্ধ্যাণ।ং জায়তে কচিৎ। 
অতঃ এয়োগ কাধ্যখং মান মত্রোচ্যতে মরা ॥ 
তত মত ভেদ।ন্নানাবিধং ভবতি। 
প্রিমাণ জ্ঞান ব্যতীত দ্রবা সমুদয়ের 
প্রয়োগ অবগত হওয়। যায় না, অতএব 
প্রথমতঃ প্রয়োগ কার্যে নিমিত্ত মান 
পরিভাষা নির্ণর করা যাইতেছে । মতভেদ 
হেতু মান নানাবিধ । | 


মাগধ মানপরিভাষা। 


ত্রস রেণুষ্ত বিজ্ঞেয় স্ত্রশতা। পরমাণুতিং। 
জসরেুস্ত পর্যায়নাস্ম। ধ্বংসী নিগদ্যতে ॥ 

যড়, ধ্বংস্যশ্চ অরীচিঃ স্তাৎ ষণ্অরীচ্যন্ত সর্ষপঃ। 
যট্সর্বপৈ ধবন্তেকে। গুপ্জসৈকা তু হবৈ জিডি: ॥ 
গুঞাভি হশতভিং প্রোজো মাফকে। বরন্ধপ! পুরা. ৮১ 
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হেমশ্চ ধামকশ্চৈব পথ্যায় স্তস্ত কীন্তিতঃ। 
চতুর্ভি মাধকৈঃ শাণঃ স নিষ্কাষ্টক মেব চ। 
শাণো দো দ্রঙক্ষণং বিদ্যাৎ কোলং বটকমেব চ॥ 
কর্ষার্ধং দ্বিগুণং কর্ষং স্বর্ণধাক্ষমেবচ | 

কিঞ্চিদ্‌ বিড়ীল পদকং পিচুঃ পাণিতলং তথা ॥ 
উড়,ম্বপ্নং তিন্দুকঞ্চ কবড়গ্রহমেব চ। 

দ্বে বর্ণে পলার্ধং স্তাৎ শুক্তি রষ্টমিকা তথা ॥ 

দ্বে পলার্দধে পলং মুষ্টী; প্রকুঞ্ণশ্চ চতুর্থিকা। 
বিনং ষোড়শিকা্রঞ্চ ছে পলে প্রস্থতং বিদুঃ ॥ 
কুড়বঃ প্রক্থতাভাং স্ত।দর্জলিঃ স নিগদাতে | 
অষ্টমানং শবাবাদ্ধং তত্ত পধ্যয় এবচ ॥ 
কুড়বাভ্যাং মাণিকা শ্তাৎ শবাবোইষ্টপলং তথা) 
ম্যশিক্ভ্যাং ভবেত প্রস্থে;জ্দেয়ং ফোড়শতিং পলৈত & 
চতুংপ্রন্থে রাড়কঃ স্ত।ৎ পাত্রং কংজশ্চ ভাজনম্‌। 
অয়ং তিষগৃতি রাখাত শ্তুঃযষ্টি পলৈ রিহ ॥ 
চতুর্তিরাঢ়কৈ ভে্ৌণ: কথিত পূর্বন্থবিভিঃ 

ঘটঃ কলস উন্মানে। নহণোহশ্বণ এব চ ॥ 
ভ্রেণিপর্ধ্যায় নামানি কীর্তিভানি ভিষগ্ববৈ2। 
অয় পলসংখ্যাতঃ ঘট্পঞ্চাশত শতগ্য়দ্‌ ॥ 
দ্রোণত্যাং সুর্পকুস্তো চ চতুঃবষ্টি শরাবকঃ। 
সুর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্রে গী বৃহদ্রেগ চ সাস্মভা। 
প্রোগী চতুষ্টয়ং খাবী কথিতা! ুঙ্গবু্দিভিত। 

চতুঃ সহস্রপলিক। যঞ্নবত্যধিকা চ সা 

দুলা পণশৃতং প্রোক্ং ভারঃ স্তাদ বিশতিস্তলা। 
পলানাং দ্বিসহত্র(ণি ভার? পরিলিতো বুধে?॥ 
মাধক? শাণ ভিন্দকে পলং কুড়ব প্রস্থকো। 
রাশি ভ%্োনী খারী চেতি যপোন্তর চতুগুণাঃ॥ 
শু্ধ দ্রব্যে ঘিদং মনং দিগপন্ত দ্রবার্জয়ে।: ॥ 
জ্ঞাতব্যং কুড়বা দৃর্দং প্রস্থ।দি ঞ্লতি মানত? ॥ 
কুড়বেহপি কচিদ্‌ দ্বিত্ং যথ! দর্তীঘৃতে স্মৃতম্‌। 
অনিত্য1 পরিভাষেয়ং যথাদর্শন মুচ্যাতে ॥ 

আস্ট্ৌ পল।নি কুড়বো নারিকেলে তখৈব চ। 
অন্যচ্চ__কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুল।স।নে তখৈৰ্‌ চ। 
পলোল্লেখাগতে মানে ন দৈগুণ্যমিহেষাতে 1 
শুক্ষ দ্রব্যে তু যা! মাত্রা চার্ডস্ত দ্বিগুণ! হি সা। 
শুন্ত গুরু তীক্ষব! তন্মাদর্ধং প্রকীর্তিতস্‌। 


মাগধ পরিভাষা অন্থুসাঁরে ৩০ পর- 
মান্গুতে এক ত্রসরেণু বা ধ্বংসী। 
৬ ধ্রংঙীতে এক মরীচি। ৩ মরীচিতে 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





একসর্ষপ। ৬ সর্ষপে এক ষব। ৩ বে 
এক গুঞ্জা বাঁ রতি। ১০ রৃতিতে এক 
মাধ । মাধার অপর নাম হেম ও ধামক। 
৪ সাধায় ১ শীণ। ৮ নিক্ষেও ১ শাণ 
হয়। ২ শাণে ১ দ্রঙ্ষণ। দ্রজ্ষণের 
অপত্ধ নাম কোল ও বটক। ২ দ্রঙ্ষণ 
বা কোলে এক কর্ষ। স্থবর্ণ অক্ষ, 
বিড়াল পদক, পিঠ, পাণিতল, উড়ম্বর, 
তিন্দুক ও কবড়গ্রহ কর্ষের নামাস্তর । 
২ কর্ষে ১ পলার্দ, শুক্তি বা অষ্টশ্নিকা। 
২ শুক্তিতে ১ পল, ইহার অপর নাম মুষ্টি, 
প্রকুঞ্ধ, চতুথিকা,বিন্ব,ষোড়শিকা। ও আম্ত্র। 
২ পলে ১ প্রস্থত। ২ প্রস্থতে ১ কুড়ব, 
ইহার নামান্তর অগ্জলি, অষ্টমান ও শরা- 
বাদ্ধ। ২ কুড়বে ১ মাণিকাঁ, ইহার পর্য্যায় 
শরান ও অষ্টপল । ২ মাণিকায় ১ প্রস্থ । 
৪ প্রান্তে ১ আঢ়ক। পাত্র, কংস ও 
ভার্জন আঢকের অপর নাম। ৬৪ পলে 
১ আডঢ়ক হ্য়। ৪ আটকে ১ দ্রোখ, 
ইহান্ত পর্যায়_ঘট, কলস, উন্মাঁন, নন্বণ 
ও ভন্মণ | ১দ্োণে ২৫৬ পল । ২ দ্রোণে 
১ন্গর্প বা কুন্ত। ৬৪ শরাবে ১ স্ুর্প। 
২ কর্পে ১পুহতৎ দ্রোধী। ৪ জ্রোণীতে 
১ খারী। ৪৯৬ পলে ১ বৃহৎ দ্রোণী 
হয়। ১০০ পলে ১ তুলা । ২০ তুল্লাতে 
১ ভার। ২০০০ পলে ১ ভার। মাষা, শাণ, 
তিন্দুক, পল, কুড়ব, প্রস্থ, রাশি, পরোণী, 
ও থারী ইহারা বখোন্তর চুপ অর্থাৎ 
মাধার চতুণ্ঠপ শাণ, শাণের চতুণ্ডণ 
তিন্দুক, তিন্দুকের চতুগুণ পল, পলের 
চতুগ্ডণ কুড়র, কুড়রের চতুগুণ প্রস্থ, 
প্স্থের চতুগুণ রাশি, রাশির চতুর্ণ 
দ্রোণী, এবং দ্রোণীর চতুণ্ডণ খারী। 

শু দ্রব্য বিষয়ে ইহাই পরিমাণ। 
দ্রব ও আর্দ বস্তর পক্ষে প্রস্থ প্রভৃতি 





আয়ুর্বেদ । 
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পরিমাঁণবাচক শব্দ দ্বৈগুণ্যবোধক । রতি 
হইতে কুড়ব পধ্যন্ত শব্দ সকল দ্রব ও 
আর্জ উভয়স্থলেই তুল্য । 
কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দ 
উল্লেখ করিয়া যাহাদের পরিমাণ বলা! বায়, 
তাহাদের দ্বৈগুণ্য হইবে না কিন্ত কুড়ব 
পরিমাণে কদাচিৎ দ্বৈগুণ্য দেখা বা়। 
পরিমাণবাচক শব্দ সমস্ত শুষ্ক দ্রব্যে 
যেরূপ অর্থ বৌধক হয়, আদ্র দ্রব্যে 
তাহার দ্বৈগুণ্য বাচী হয়। 
বাসা নিশ্ব পটোল কেতকি বল! বৃ্ম(ওচক- 
ন্_ীববী, বর্ষতু কুটজাশ্চ গন্ধ সহিত ন্তা পুরি 
গদ্ধামৃতাঃ। মাংনং নাগবলা সহাচর পুনে 
হিঙ্গার্্রকে নিত্যশো, গ্রাহ্যান্তত্শণমেব ন দিপু 
শিতা যে চেক্ষুজাত। ঘনাঃ। 
অন্যচ্চ __ 
গুড়,চা কুটজে! বাসা কুম্মাগুশ্চ শতাবরী। 
অশ্বান্ধ। সহচবৌ। শতগুষ্প। প্রদাবণী ॥ 
প্রয়োক্তৰ্য।ঃ সদৈবার্র। ছিণ]ন্‌ নৈব কারযেৎ। 
অন্যচ্চ__ 
বালাকুটজ কুপ্মাণ্ড শতপুত্পাঃ মহাম্থভাঃ। 
প্রনাবণ্যন্চ গন্ধাচ নাগাখ্য।তিব্লা বলা ॥ 
নিত্য মারা? প্রয়োক্তব্া। ন তাসাং দিগুণং ভক্ছে। 
বাসক, নিম্ব, পটোল, কেতকী, 
বেড়েলা, কুম্মা্ড, শতমূলী, পুনর্ন বা, 
কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধাভাছুলে, গুলঞ্চ, 
মাংস, গোরক্ষ চাকুলে, ঝাঁটা, গুগৃগুনু, 
হিঙ্কু, আক ও ইক্ষজাত ঘনদ্রব্য অর্থাৎ 
গুড় প্রভৃতি আর্দ অবস্থার প্রয়োগ 
করিতে হইবে । ইহাদের দ্বৈগুণ্য দিতে 
হইবে না। 





কালিঙ্গ পরিভাষা । 


গবাক্ষ মধ্যে হূর্য্কিরণ পতিত হইলে 
অতি হুক্ম রেখু দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 


উহাকে ধ্বংসী কহে। ৬ ধ্বংসীতে 
১ মরীচি। ৬ মত্রীচিতে ১ বাজিকা। 
৩ রাজিকায় ১ সর্ষপ। ৮ সর্ষপে ১অব। 
৪ যবে ১ গুঞ্া বা রৃতি। ছয় রতিতে 
১মাষা। অপর সমুদার মাঁগধ পরি- 
ভাবার স্যার । 


স্পাপীপিশাস 


সরল পরিমাণ ভ্ঞাঁন। 


৩০ পরমাণুতে ১ ত্রসব্েণু বা ধ্বংসী ৷ 
৬ ধব্সীতে ১ মরীচি। 

৬ মবীচিতে ১ সর্ষপ। 

৬ সর্ধপে ১যব। 

৩ববে (৪ধান) ১ রতি। 

১২ রৃতিতে ১ মাষা। 
কাহার ৪ মতে ৬ বা ১০ রতিতে ও মাষা হয়। 
৪ মাবাষ ১ শাণ। ॥০ তোলা। 

২ শাণে ১ কোল বা১ তোল।। ত্রংক্ষণ 
২ তোলায় ১ কর্ষ। 

২ কর্ষে ১ শুক্তি বা ৪ তোলা। 

২ শুক্তিতে ১ পল ৮ তোলা । 

২ পলে ১ প্রস্থতি ১৬ তোলা! । 

২ প্রস্থতিতে ১ কুড়ব ব! ৩২ তোলা । 

২ কুড়বে ১ শরাব,৬৪ তোলা বা সের। 
২শরাবে ১ প্রস্থ বা/২সের। 

৪ প্রস্থ ১আড়ক বা /৮ সের। 

৪ আঢ়কে ১ দড্রৌোণ বা 8২ সের। 
২ড্রোণে ১ কুন্ত বা ১৪ সের। 
২কুস্তে ১ গোণী বা ৩/৮ সের। 

৪ গোণীতে ১ খারী বা ১২৪২ সের। 
২০০০ পলে ১জার। 

১০০ পলে ১ তুলা বা! ১২॥ৎ সের। 


ক্রমশ২- 
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নাঁড়ী পরীক্ষা । 
” (পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


ইতর প্রাণীগণের গতি অনুসারে যেরূপ 

নাড়ী পরীক্ষা ক্রিয়া সাবিত হয়, সেইরূপ 
স্থৌল্য কাঠিন্য ও সন্ভাপ অনুসারে নাঁড়ী 
পরীক্ষা দ্বারা বাত পিত্তাদির প্রকোপ ও 
তজ্জনিত পীড়া অবধারিত হয়। 
চঞ্চল! তরল! স্থুলা কঠিন1 বাঁতপিত্তজ!। 
ঈনচ্চ দৃশ্যতে তৃষা মন্দ। গাও শেক্রবাতক্ষা ॥ 
| নিরভ্তরং খরং কক্ষং যন্দরোস্মাতি কাতল। । 
বক্ষ বাতভবে তশ্ত নাড়ী স্ত।ৎ পিগুসন্িভা ॥ 
হুল্না শীতা স্থির নাঁড়ী পিশ্তপ্রেম্ম সমুদ্ভবা | 

বাতপৈত্তিক জরে নাড়ী চঞ্চল, 
দোলায়মাঁন, স্থুল ও কঠিন হয়। বাঁত- 
শ্লৈষ্মিক জরে নাড়ী ঈষৎ উষ্ত ও মন্দ- 
বেগ সম্পন্ন হয়, যদি বাতশ্শৈগ্মিক জরে 
ৰাযুর অধিক প্রকোপ ও শ্রেম্মার প্রকোপ 
অপেক্ষাকৃত কম হয়, তবে নাড়ী সর্বদা 
প্রথর ও রূক্ষভাব ধারণ করে, আল বি 
বাঁযুর অতিশয্প প্রকোপ হয় তবে নাঁড়ী 
পিওবৎ অর্থাৎ অতিশয় বক্র ও অতি 
স্কুলরূপে অন্থুভূত হয় । পিভশ্রেম্স প্রকোপ 
জগ্ত জরে নাড়ী হুশ শীতল ও মন্দবেগ 
হয়। 

ধ্রকাহিক জরে নাঁড়ী সরল গতি 
পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পাশ্বপামিনী 
হয়। দ্বিতীর়ক, তৃ'তীয়ক ও চাতুর্থক জরে 
নাড়ী উষ্ণ হইয়া ইস্ততঃ ধাবমান হয়। 

জ্বরকাঁলীন স্ত্রীসঙ্গমৈ নাঁড়ী ক্ষীণ ও 
মনগামিনী হয়। শ্রমক্রনক কর্ম, ভ্রমণ, 
উৎকট চিন্তা ও শোকাদির দ্বারা জর- 
সুক্ত ব্যক্তির নাড়ীও নানাবিধ গতি 
অরলম্বন করে। 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


অজীর্ণে ভু ভবেন্নাড়ী কঠিন পরিতো জড়া। 
প্রসন্তা হু ক্রুতা শুদ্ধ ত্বরিতাচ প্রবর্তে ॥ 
পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেভুযা। 
লঘবী ভবতি দীপ্তাগ্রে স্তথা বেগবতী মত1॥ 
অজীর্ণ রোগের আম অর্থাৎ প্রথমা- 
বস্থায় নাড়ী কঠিন ও পারে জড়তা প্রাপ্ত 
হয় এবং কখন নির্মল নির্দোষ ও 
দ্রুতবেগ সম্পন্ন হয়। পক্কাজীর্ণে নাড়ী 
পুষ্টিরহিত হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে. স্পন্দিত 
হইতে থাকে । দীপ্তাগি সম্পত্র ব্যক্তির 
নাড়ী লঘু ও বেগবতী হয়। 
মন্দাগেঃ ক্ষীণ ধাতে!শ্চ নাড়ী মনতর! ভবে) 
মন্দেহগ্রৌ ক্ষীণভাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতি স্তখা। 


মন্দাগ্রি ও ক্ষীণ ধাতু সম্পন্ন ব্যক্তির 
নাড়ী অতিশয় মন্দগামিনী হয়। সাধা- 
রণত অগ্নিমান্দ্যে নাড়ী ক্ষীণা হইয়া 
হংসের গ্তায় গমন করিতে থাকে । 
যাহার পাদস্থ নাড়ী হংসের ম্তায় ও 
করস্থ নাড়ী ভেকের ন্তাযসম গতিবিশিষ্ট 
হয়, তাহার অগ্রিমান্দয কিনব! গ্রহণী রোগ 
উপস্থিত হইনাঁছে, জানিতে হইবে। 
সংগ্রহ গ্রহণী রোগে তরল ভেদের পর 
নাঁড়ী শান্তবেগ সম্পন্ন হয়। অতিসারক 
তরল মলভেদে নাড়ী নিব্বীর্্য হইয়! 
পড়ে । বিলম্বিকা রোগে নাড়ীর গতি 


ভেকের স্তায় হয় এবং আমাতিসারে উহ! | 


স্থল ও জড়বং হয়। 
মল মূত্র কিন্বা উভয় একদা রুদ্ধ 
হইলে বা উহাদেব বেগ ধারণ করিলে 
নাড়ী ভেকের স্তায় গতি ধারণ করে। 
ক্রমশঃ 


চক্ষূর্দাহ প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান 
থাঁকিলে পিত্ব প্রকোপ জনিত জর স্থির 
করিতে হইবে। পিত্তজরে প্রথমতঃ 


জা 


1 
; 
2 





আয়ুর্বেদ | 


বিরেচন ওঁষধ দ্বারা কোষ্টের শুদ্ধি-বিধান: 
করা প্রয়োজন । কোষ্ঠ শুদ্ধি বিষয়ে 
আমাঁদিশের ইচ্ছাঁভেদী, বটিকা একটা, 
মহোপকারক উষধ। দ্রাক্ষাদি কাথ পান 
করাইলে পিত্তজ্রে অতিশীপ্র উপকার 
হইতে দেখা ষাঁয়। 


স্পা 


দ্রোক্ষাদি কাধ । 
দ্রাক্ষা, হরি'তকী, মুতা, কট্কী, 


সৌদাল আঠা ও ক্ষেত পাঁপড়া মিলিত 
২ তোলা ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অর্দসের 
জলে জ্বাল দিবে ও অদ্ধ পোঁয়া পরিমাণ 
জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া৷ অল্প উষ্ণ 
থাকিতে পান, করিতে দিবে। ইহা 
দ্বারা ২১ বার মল ভেদ হইয়া জর ত্যাগ 
' হয় এবং জরের আম্ুষপ্গিক মুখ শোষ, 
(মুখ শুকাইয়া যাওয়া ), মুখ বৈরস্ত 
। (মুখের বিক্ৃতাস্বাদ ) দাহ, পিপাসা» 
ভ্রম, শুচ্ছা ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব 
নিবারিত হয়। ইহার অম্ৃতময় ফল 
বহস্থলে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে । এইরূপ 
ভেদক ওঁষধ অতিরিক্ত ব্যবহার করা 
যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রথম দিবসেই 
যদি উপযুক্ত ভেদ হইয়া কোঠ্ঠশুদ্ধি হয়, 
তবে আর সেবন না করাইলেও হয়। 
যাহাদের কোষ্ঠর কঠিন অর্থাৎ সহজে 
ভেদ হয় না, তাহাদিগের পক্ষে হরীতকী, 
বামৌদাল্লের ভাগ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ 
বেশী দেওয়া, উচিত, কিন্তু বিরেচন ওষধ, 
মাবধান পুর্ব্বক ব্যবহার করিতে হয়, 
কোন রূপ বৈপরীত্য ঘটিলেই অনিষ্টের 
সম্ভাবনা । 


















, ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি । 


' নবং মধু ভবেৎ পুষ্ট্যে নাতিশ্লেক্ম হরং পরম্। 
| পুর্বাণং গ্রাহকং রূক্ষং মেদোপ্র মতিলেখনম্‌ ॥ 


1 কশতা কারক । 





( মের পর শরীর -উষ্চ হইলে, উষ্ণ 
| কালে কিস্বা, উ্ বস্তর আহত মিশ্রিত, 
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পটেখলাদি কাঁথ ।' 


পলতা, ইন্ত্রব, ধনে ও যষ্টিমধুর | 
ক্বাথ প্রস্তত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু 
মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিস্তজর, | 
দাহ, ও পিপাস! নষ্ট হয়। 

আমরা সদা, সর্বদাই মধু ব্যবহার 
করিয়া থাকি, কিন্ত মধুর দোষ গুণের 
প্রতি আমাদের লক্ষ্য অতি কম। ছুই |: 
একস্থলে আমরা অতি জঘন্য; (ধূলি বা |! 
পিপিলিক1 মিশ্রিত শুফ কৃষ্ণবর্ণ) মধু ও | 
প্রসঙ্গ [ 
ক্রমে অগ্য মধুর বিষয় সংক্ষেপে লিখিত 
হইতেছে, সকলেরই, সর্বদা ইহ্থাস্মরণ 
রাখা অতীব আবশ্তক। 




















মধুনঃ শর্করায়াশ্জ গুড়স্তাপি বিশেষতঃ | 
একসংবৎ্সরাতীতে পুরাণন্তং স্বৃতং বুধৈঃ 1 
নৃতন মধু--পুষ্টিকারক, সারক এবং 
অতিশয্র কফনাশক নহে। পুরাতন মধু |. 
ধারক, বক্ষ, মেদোনাশক এবং অত্যন্ত 
নৃতন মধু অপেক্ষা |. 
পুরাতন মধুই সমধিক ফলদায়ক। এক 
বতসর অতীত হইলেই মধু, শর্করা ও | 
খুড় পুরাতন হয়। 
বিষবান্বয়াত্ৃদ্ুষ্স্ দ্রব্যেণৌষ্জেন বা।সহ 1 
উষ্ণত্স্তোঞ্চকালে চ স্কৃতং বিষসমং মধু $ 
সবিষ ভ্রমরাদি বিষ-বিশিষ্ট পুষ্প | 
হইতেও মধু আহরণ, করিয়া থাকে, 
সেজন্য মধুতেও বিষবৎ পরার্থ আছে।, || 
স্থতরাৎ উষ্ণ মধু অতীব অহিতকর ।' | 
এমন কি. উষ্চার্ড অর্থাৎ গুরুতর, পরিশ্র- 


করিয়া সেবন করিলে প্রতৃত অনিষ্টের 
সম্ভাবনা ৷ 

মধু মক্ষিকা কর্তৃক সঞ্চিত মধুকে 
মাক্ষিক বলে। ছোট ছোট কপিল বর্ণ 
মক্ষিকাদিগকে ক্ষুদ্রী বলে, ইহাদের সঞ্চিত 
মধুকে ক্ষৌদ্র বলে। মাক্ষিক দেখিতে 
সর্ষপতৈল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঁড়, বর্ণ 
ধরূপ। মধুর মধ্যে মাক্ষিকই শ্রেষ্ট ও 
অতিশর লঘু! ক্ষৌদ্র মধু কপিল বর্ণ ও 
তরল, ইহাঁও মাক্ষিকের নার গুশবিশিষ্ট, 
অধিকন্ত ইহা প্রমেহ নাশক । 


গুড়চ্যাদি কাথ। 


গুড়চ্যাম লকৈ যুক্তি; কেবলো বাপি পর্পটঃ ॥ 
পিতজ্বরং হরে ভ্ণং দাহ শোষ ভ্রমান্থিতম্‌ ॥ 
এক? পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিন্তজ্বর বিনাশন? ) 
কিং পুন বদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্য নাগবৈ? ॥ 

গুড়চী ও আমলকীর সহিত ক্ষেত 
পাঁপড়ার কাঁথ অথবা কেবল ক্ষেতপাঁপ- 
ডার কাথ পান করিলে দাহ, শোৰ ও 
ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রববিশিষ্ঠ পৈভ্তিক্জর 
অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়। 

একমাত্র ক্ষেতপাপড়ার কাথ পাঁন 
করিলে পিত্ৃঙ্বর নিবারিত হর, কিন্ত বদি 
উহার সহিত রক্তচন্দন, বালা, (বিলাতি 
পাথর কুচি ) ও শুঠ সংযোগ করা যাঁয়, 
| তবে নিশ্চয়ই এ জবেরও নে আশু 
প্রতিকার হয়, তাহা বল! বাহুল্য মাত্র। 

কেহ কেহ চন্নোণীর বালকৈঃ 
এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া ক্ষেতপাপড়া, 
) বেণার মুল ও বালা এই তিনটা বস্ত 
ৃ দ্বারা কাথ প্রস্কত করিতে উপদেশ দেন। 

যাহা হউক আমরা উভয়বিধ কল্পনা 
॥ গ্কারাই যখোচিত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, 








৪২৮ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 















কিন্তু সচরাচর প্রথমোক্ত নিয়মেই কার্ধ্য 
করা হইয়া থাকে । 

পাঠক মহোঁদয়গণকে আমাদের 
অনুরোধ একবার ব্যবহার করিয়া ক্ষেত্র 
পর্পটীর এই অপরিসীম শক্তি সন্দর্শন 
করুন। পিপাসা, দাহ ও বমনবেগ 
নিপীড়িত জী ক্রান্ত ব্যক্তিকে উক্ত 
মহৌষধ সেবন করাইয়া, ছুঃসহ যন্ত্রণার 
অবসান করুন, দেখিতে পাইবেন, 
বুঝিতে পারিবেন যে, অমর! অত্যাসন্ন 
(সমীপন্থৃ) ন্নিগ্ধ সলিলা আোতস্বিনী পরি- 
ত্যাগ করিয়া, মৃগতৃষ্তায় তৃষ্ণা শাস্তি 
করিতে উদ্যত হইতেছি, বহুমূল্য হীরক- 
খণ্ড ত্যাগ করিয়া বালুকাঁকণা সঘতনে 
রাখিয়াছি, অনায়াসসাধ্য আধ্য চিকিৎসায় 
আস্থা না করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে ভাবী 
অনিষ্টের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি। 

যাহাতে ভারতসন্তানগণ অনায়াসে 
ভীষণ রোগের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করেন এবং আধঘুর্ষেদ চিকিৎসার সমধিক 
প্রচলন হুইয়া সেই আর্য গৌরব পুনরায় 
সংস্থাপিত হর, তাহাই আমাদের উদ্দেশ্ত। 
আমরা শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া 
স্থপরিক্ষিত সহজ সহজ ওষধ সমুদায়ের 
ব্যবহার, গুণ ও প্রস্তত প্রণালী ক্রমশঃ 
স্থম্পষ্টরূপে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব । যে সমুদায ওবধ প্রস্তত করা 
পরিশ্রম ও আগ্াস সাধ্য, শর সমুদার 
ওঁধধ আপাততঃ প্রকাশ করা অনা- 
বশ্তক মনে করিয়া সহজে ও অন্নব্যয়ে 
যাহ। হয় দীন ছুঃখী সকলেই ব্যবহার 
করিতে পারেন, এরূপ গুঁষধধ সমুদায় 
প্রকাশ কর! ষাইতেছে। 

দোঁষের প্রবলত। অনুসারে জ্বরকালে 
বমি, তৃষ্ণা, দাহ, মৃচ্ছা, অতিসাঁর, হিক্কা 






























আয়ুর্বেদ । 


শ্বাস ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত 


হইয়া রোগীকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। 
এ সময়ে উপস্থিত উপদ্রবের নিবারণ 
করাই যুক্তিসঙ্গত । 

জরকালে পিপাঁসা প্রবল থাকিলে 
ধন্যাভিজার জলের সহিত বচাদি বটা 
২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ 
উপকার হইতে দেখা যাকস। অর্ধসের 
পরিমিত গোদছু্ধে অদ্ধ ছটাক পুরাঁতন 
তেঁতুল শস্ত গুলিয়া মৃৎ্পাত্রে ১« মিনিউ 
কাল জাল দিয়া নামাইবে এবং শীতল 
হইলে উহার উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ অদ্ছট]ক 
মাত্রায় ১ ঘণ্টার ৩৪ বার সেবন করা 
ইলে পিপাসা নিবৃত্তি হয়। একটী পরি- 
স্কত শিশি কিম্বা বোতলের মধ্যে অর্দ- 
সের পরিষ্কত জল দিয়া তাহাতে ১ টী 
পাতি কিম্বা কাগজী লেবু ৩৪ খণ্ড 
করিয়া দিয়া বোতলের মুখ বন্দ করিয়! 
১০১৫ মিনিট রাখিবে, পরে উত্তমরূপে 
নাড়িয়া ছাঁকিয়! প্রান্তর বা কাচ পাত্রে 
রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ৩1৪ বার সেবন 
করাইবে। কোন সুশ্ম নল দ্বারা আকর্ষণ 
করিয়া পাঁন করিতে পারিলে অত্যাশ্চর্য্য- 
রূপে পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। 
শ্েম্ধার প্রকোপ অধিক থাকিলে উল্লিখিত 
উপায় অবলম্বন ' না করিয়া উঞ্ণজল 
শীতল করিয়া তাহাতে অল্প শ্বেতচন্দন 
ঘসিয় দিয়া একটা মৌরির পুটলী দ্বারা 
বারন্থার চুষিতে দিবে। ষড়ঙ্গ পানীয় 
প্রস্তুত করিয়া পাঁন করিতে পারিলেও 
বিশেষ উপকার হয়। 


ষড়ঙ্গপানীয় । 
মুন্ত পর্পটকোণীর চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ 1 
শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাহরশীস্তয়ে ॥ 





৪২৯ 


সুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেনারমূল, রক্ত 


চন্দন, বাল! ও শুট মিলিত ২ তোলা 
/৪ সের জলে জ্বাল দিয়া /২ সের 
আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়! 
প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে 
এই জল পাঁন করিতে দিলে পিপাসাঁর 
শান্তি হয় ও জর প্রশমিত হর। 

জ্বর কালীন বমন নিবারণের জন্ত 
এলাদি চুর্ণ ২ ধতি মাত্রার বড় এলাইচের 
জলের সহিত মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে 
বমন ও বমনবেগ নিবুত্তি হয়। 

অর্ধপোয়া থাতল জলে ১০।১২ খানি 
পরিদ্গার বাতাসা ভিজ্ঞাইয়া রাখিয়া 
তাহাতে শ্বেতচন্দন ঘসা অদ্ধতোলা ও 
বেনাবমূল অদ্ধতোলা শিলায় পেষণ 
করির' দিবে এবং উত্তমরূপ মিশ্রিত 
হইয়া গেলে, ছীকিয়া লইয়া এক 
তোলা মাত্রায় বারশ্বার সেবন করাঁ- 
ইলে অতি শীঘ্র বমি ও বমির বেগ 
প্রশমিত হয়। 

বরফের খণ্ড মুখে ধারণ করিলে বমি 
ও হিকৃকা আশু নিবৃত্ত হয়। ২ তোল! 
ক্ষেতপাঁপড়া অদ্ধসের জলে জাল দিয়া 
অদ্ধপোত্নী থাকিতে নামাইয়া ২৩ বার 
সেবন করাইলে বমির বেগ ও হিকৃকা! 
নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। টাঁকৃকা মুড়ি- 
ভিজার জল ও পোড়ারুটী ভিজার জল 
বমি নিবারণের মহৌষধ । 

হিকৃক! উপস্থিত হইলে রোগীর উর্ধ 
উদরোপরে (উপর পেটে ) তৈল মর্দন 
করিয়া জলম্বেদ (ফোমেন্ট) দিবে। 

রহিসর্ষপচুর্ণ অদ্ধতোল! অর্দসের 
জলে অল্প সিদ্ধ করিযক্া ছাকিয়া শীতল 
হইলে তাহার স্বচ্ছাংশ অর্দছটাক মাত্রায় 
২৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। 








৪৬০ 


নিধ্ম অঙ্গারাগ্নি অর্থাৎ কাঠের 
ধু কয়লার আগুন যখন ধুমরহিত হয়, 
1 তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ হিস্কু, গোল মরিচ 
2 কিম্বা মা কলাই ইহার কোন একটা 
4 নিক্ষেপ করিয়া ভাহাঁর ধুম নাসারন্ধে, 
নী প্রবেশ করাইবে। উল্লিখিত উপাঁষ 


ত সমুদয় দ্বারা আশু স্থফণ প্রাপ্ত হওয়া 


রী যায়, আমরা অনেক স্থলে ইহা প্রত্যক্ষ 
£ করিয়াছি । 


পিপিপি 


শ্লেক্স জবর চিকিৎলা 1 
গ্ৈশ্মিকে দ্বা্বশাহেন ভ্ববে যুঞ্পীত ভেষজমিতি 
স্ক্ত। 
শ্বেক্ম প্রকোপ জন্ঠ জরে লঙ্গনের 
| সীমা দ্বাদশ দিন পর্য্যস্ত অর্থাৎ দোষের 
॥ শমতা না হইলে দ্বাদশ দিন পধ্যন্তও 
রোগীকে লঙ্ঘনাবস্থায় রাখিতে হয়। 
] শ্লৈষ্মিক জরের যে সমস্ত উপদ্রব ব! লক্ষণ 
লিখিত হইয়া! আসিয়াছে, তাহাদ্বারাই 
নিশ্চয় করিতে হইবে যে, ইহা শ্্েক্স 
প্রকোপ সন্ভৃত জর। 


নিম্বাদি কাঁথ। 


নি্ব বিশ্বীম্ৃতা দর শঠী তৃনিম্ব পৌঁফরম্‌। 
পিগ্লল্যৌ বৃহভী চেতি কবাথো হস্তি কফন্বরম্‌ 
নিমছাল, শুষ্ঠী, গুলঞ্চ, দেবদারু, 
শটী, চিরতা, কুড়, পিপ্পলী ও বৃহতী এই 
»সমুদায়ের সমভাগে মিলিত ২ তোলা 
লইয়া অর্ধসের জলে জাল দিবে ও অর্ধ 
পোয়! থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে 
শ্লৈশ্বিক জর প্রশমিত হয়। 
কাঁথ পাক বিধি অনুসারে নিশিন্ব। 
পত্রের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে 
পি্সলী চূর্ণ ॥* তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান গ্রবং সমীরখ । 


করাইলে শ্লৈগ্মিক জর প্রশমিত হয় এবং 
জঙ্ঘাদৌর্বল্য ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা 
দুর হয়। 

জরের মধ্যে শ্বাস কা কাষ বর্তমান 
থাকিলে চতুর্তদ্রীবলেহিক! প্রদান করা 
বিধেয় । কট্‌্ফল, কুড়, কাকড়াশূলী ও 
পিল্পলী ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ 
মিশ্রিত করিয়া দ্বিগুণ মধুর সহিত ২ মাষা 
(১৬ রতি) পরিমাণে অবলেহন করিলে 
শ্বাৰ ও কাষ প্রভৃতি উপদ্রব সমন্বিত 
জর নষ্ট হয়। 


উদ্বজক্রজ রোগপ্রী সায়ং শ্তাদবলেহিক1। 
অধ্ধোরোগহরী যা তু সা পূর্ববং ভোজনান্মতা ॥ 


উর্ধজক্র অর্থাৎ কঞ্ঠদেশের উপরি 
ভাগস্থ রোগ নাশের জন্য সন্ধ্যার সময় 
অবলেহ করিতে হইবে এবং কণ্ঠদেশের 
অধোভাগস্থ পীড়া প্রশমনের জন্ত প্রাতঃ 
কালে অবলেহ করিতে হইবে। প্রসঙ্গ 
ক্রমে অবলেহ সম্বন্ধে যে নিয়ম অগ্য বল 
হইল। প্রাঠকগণের সর্বত্রই ইহা স্মরণ 
বাখা আবস্তক | 

শ্নৈগ্মিক জরের বা সান্সিপাতিক 
জরের প্রথম হইতেই “কফকেতু” ওঁষধ 
ব্যবহার করাইলে বিশেষ টি হইতে 
দেখা যায়। জরের প্রবলত। অনুসারে 
কিঞ্চিৎ মহালক্্ীবিলাস, স্বর্ণ সিন্দুর বা 
“বৃহৎ কন্তুরী ভৈরব রস” মধু দিয়া 
মাড়িয়! পানের রস, আদার রস কিন্বা 
আদা পান উভয়ের রসের সহিত সেবন 
করাইলে অতি শীপ্ব উপকার হইয়া 
থাকে। এই সমস্ত তেজস্কর ওঁষধ অল্প 
মাত্রায় প্রযুক্ত হইয়াই বিশেষ ফল প্রদান 
করে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা 
হায় সঙ্গত নহে । 


আয়ুর্বেবেদ। 





কফকেতু । 

শঙ্খতম্ম ॥৮ তোঁলা, ত্রিকটু (শুঠ, 
পিপুল, মরিচ, ) জঅমভাগে মিলিত 
১০ তোলা, সোহাগার খই ॥০ তোলা ও 
শোধিত মিঠাবিষ ২।০ তোলা আদার 
রপে ৩ বার ভাবনা দিয়া মর্দন করিয়া 
১ রতি প্রমাঁথ বটিকা করিবে । ইহার 
১ বটা আদার রসের সহিত সেব্য । ইহা 
সেবনে গ্ৈগ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে 

সবিশেষ উপকার হইয়া থাকে । 
ক্রমশঃ 


পপ 


নিদ্রা । 


মহর্ষিগণ অষ্টবিধ পুরুষকে নিন্দিত 
বলির়া ব্যাখা করিয়াছেন । তন্মধ্যে 
অতি স্থুল'ও অতিকূশ ব্যক্তিই বিশেষ 
নিন্দনীম। এই স্থৌলা ও কৃশতী সম্পূণ- 
রূপে আহার ও নিদ্রা আায়ন্ত, আহার 
দ্বারা মন্থুষ্গণ যেরূপ বল, বর্ণ, স্থৌল্য ও 
কশতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিদ্রা দ্বারাও 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিদ্রী ও 
আহার পরম্পর পরম্পরের সাহাধ্য 
লইয়া উল্লিখিত ও অপরাপর দোৰ গুণ 
উৎপাদন করে। কেবলমাত্র আহার বা 
শিদ্রা কোন কাধ্য করিতে সক্ষম নহে, 
স্বতরাং আহার ও নিদ্রা স্বন্ধীয় নিয়ম 
সমুদায় আমাদিগের স্মরণ রাখা অতীৰ 
প্রয়োজন । এ প্রবন্ধে আমরা আঘুর্ধ্বেদ 
শাস্্ অবলম্বন করিয়া, বেরূপ নিদ্রা 
আমাদের পক্ষে হিতকরী তাহ! প্রকাঁশ 
করিতে চেষ্টা করিব। 
অচিস্তনাচ্চ কার্কাণাঁং ফবং সন্তর্পণেন চ। 
স্বপনপ্রসঙ্গাচ্চ ঘরে! বরাহ ইব পুষ্যতি॥ 





৪৩১ 


মহর্ষি লিখাছেন-_কোনরূপ বৈষয়িক 
চিন্তা না করা, সন্তর্পণ গুঁষধি অর্থাৎ 
যাহাতে শরীর তিদ্ধ ও পুষ্ট হয় এবং 
নিয়মিত স্ুনিদ্রা এই সকল দ্বারা মনুষ্য 
বরাতের স্ায় পুষ্টিলাভ করে। মহর্ষির 
এই প্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, অতি রশ 
ব্যক্তিও যদি উল্লিখিত নিয়ম প্রতিপালন 
করেন, তবে অবশ্তই তাহার শরীর স্থুল 
হইয়? উঠে । সাধারণতঃ সমৃদায় মনযোর 
একরপ নিদ্রা হিতকর হইতে পারে না, 
কারণ সকলেরই প্ররুতি বিভিন্ন। 


অকালেহতি প্রসঙ্গীচ্চ নচ নিদা নিষেবিতী।। 
হুখাদুসী নবা বুর্ধাৎ ক।লোযেব।গত! নরং ॥ 
সৈবধৃক্া পুনযু ঘুক্ত নিদা দেহ" সখায়ুসা। 
পুকষ' হে।গিনং শিদ্ধা। স্য। বুদ্ধি বিবাগতা। ॥ 


অসময়ে অতি নিদ্রা ও সময়ে অনিদ্রা 
মন্তুযোর সুখ ও আঁথ নষ্ট করে। সেই 
নিদ্রী সুনিয়মে সেবিত হইলে মন্গুষ্যকে 
সখ ও আধ প্রদান করে। 

সমর বিচার করিতে হইলে রাত্রিই 
নিদ্রার প্রশস্ত সময়। মন্্রধাগণ দিবসে স্ব 
স্বকার্ে ব্যাপূৃত থাকিয়! পরিশ্রান্ত হয়, 
দিবসের অবপানে পুনের মতা তাহাদের 
আর পরিএম করিবার শক্তি থাকে না, 
কিগ্ত রাত্রিতে সুনিদ্রা উপভোগ করিয়া 
দৈনিক শ্রম হইতে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হয়, 
রাত্রি প্রভাত হইলে পূর্বব উৎসাহের 
সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি কোন 
দিন কোন মতে কাহারও রাত্রিতে 
স্থনিদ্রা না হয়, তবে শরীর এতই অবসন্ন 
হইয়া পড়ে যে, তাহা বলা কঠিন। মন্গুষয 
২।৪ দিবস অনাহারে থে কষ্ট অনুভব ন! 
করে, অনিদ্রাজন্য তদপেক্ষা সমধিক বোধ 
করিয়া থাকে । রাত্রিতে অনিদ্রা ঘেকসপ 


$ ৫৫) 


৪৩২ 


| চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





আমাদের শরীরের ঘোর অনিষ্ট সাধন 
করে, দ্িবসর নিদ্রাও তদ্রপ। 

আমাদের ধারণা যে কোন কালেই 
দিবাশিদ্রা হিভকরী নহে কিন্তু তীম্ম- 
কালে যে নিবানিদ্রার বিবি আছে তাহ 
সাধারণের অবগত হওরা প্রয়োজন, 
কারণ এ সময়ের দিবানিদ্রা আমাদের 
অপকার না করিয়া বরং উপকারই 
করিরা থাকে । 
শ্রীষ্মে চাদানকক্ষাণাং বর্ধমানে চ মারুতে। 
রাত্রীণাক্াতি সংক্ষেপা দিবাশ্বপ্রচ প্রশস্তন্ে । 

এীক্মকালে সুর্যের প্রথর কিরণে 
মন্ুষ্যের শরীর রূক্ষভাব ধারণ করে, 
বাষু প্রকুপিত হন্প এবং রাত্রির সংক্ষেপ 
হেতু নিদ্রা পূর্ণ হয় না! ইত্যাপি কারণে 
দিবানিদ্রা অহিতকর নহে। 
গ্রীষ্ম বর্জেবু ক।লেহু দিবাস্বপ্রাৎ প্রতপ্যতঃ। 
শ্নেম্মপিত্তে দিব দপ্ন্তশ্মাদস্তেসু নেষ্যতে ॥ 

গ্রীষ্ম ভিন্ন অপব খতুতে বিবানিদ্র। 
দ্বারা শ্রেক্স ও পিন্ত প্রকুপিত হয়, সে জন্য 
্রীষ্স ভিন্ন কালে দিবসে নিদ্রা যাওযা 
সঙ্গত নহে । দিবসে শিদ্রা অনুচিত 
হইলেও কিন্ত আহার করিয়ই তৎক্ষণাৎ 
কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম 
বিধেয় নহে । আমাদের এখন আহারের 
পর পরিশ্রম করা একরূপ অবশ্ত কর্তবা 
ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে । 

আজকাল অধিকাংশ লোকের এরূপ 
গমন্ুচিত পরিশ্রম না করিলে উপার 
মাই, পরস্ত ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল 
ও মোক্তার প্রভৃতি স্বাধীনতাভিমানী 
ব্যক্তিদিগকেও প্রতিনিয়ত এরূপ কার্ধ্য 
করিতে হইতেছে, বরং অধিক পরি- 
মাঁথে করিতে হইতেছে। আমাদের 
মতে খাঁছাদের লম্ভাবনা আছে, তাহাদের 





কোন মতেই বিহিত নিয়ম হইতে 
বিচলিত হওয়া সঙ্গত নহে। ভোজন 
করির। প্রথমতঃ শতপদ গমন করিয়া 
কির২কাল নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় 
শয়ন করিরা থাকিবে । ইহাই আর্্য- 
শান্র সম্মত নিয়ম । কতকগুলি লোকের 
আহীর বিহার সম্বন্ধীয় নিয়মের প্রতি 
কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। কেহ কোন 
সমর প্রসঙ্গক্রমে বলিলেও উপহাঁ বই 
সমাদর করেন না। ইহাঁও এস্থলে 
বলিয়া রাখা উচিত যে এ সমস্ত ব্যক্তির 
প্রতি কোন নিরমিত কার্যোর ভার অর্পিত 
নাই। এব্ধপ লোক মফঃসলেই বাহুল্যরূপে 
দেখা যার। আর যাহারা বিষ্ভাশিক্ষার 
শিমিন্ত দিবানিশি মানসিক পরিশ্রমে 
রত থাকেন। তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুপি নির্ধোধ বালক স্বীয় উন্নতি লাঁভ 
অভিঙাবে ভবিবাৎ জীবনকে একেবারে 
ক্লেশনক্ষল করিনা ভুলেন। নিয়মিত নিদ্রার 
অভাবে প্রথমতঃ ভাহাদিগকে মারংগীড়া, 
ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোঁগে 
আক্রমণ করে, তাহাতে ও পরিশ্রম হইতে 
বিরত না হইলে স্থনিয়মের সহায়তা 
না লইলে, বিগ্যাশিক্ষা বা বিগ্াবিযয়ক 
উন্নতি দূরে থাকুক, তাহাকে বলবীর্য্য 
উতৎসাহহীন জটিল রোগ জর্জরিত কক্কাল- 
সার দেহে জুখের বিনিময়ে স্থুকঠোর 
রোগ যন্্শা ভোগ করিতে হয়, হয়ত 
কাহাকেও বা পুত্রমুখাপেক্ষি জনক 
জননীর বিপুল অর্থ বিনষ্ট করিয়া আশাপুর্ণ 
হৃদয়ে চিরনৈরাগ্ত নিহিত করিয়া, অকুল 
শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে জীব- 
লীগার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। বোধ 
হয় পাঠকগণকে এরপ পৃষ্টান্তের জন্ঠ 
অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। 


আয়ুর্বেদ । 


তাহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত 
বে, স্বাস্থ্যের তৃল্য অমূল্য ধন জগতে 
আর নাই। একবার শরীর অসুস্থ হইলে 
রাশি রাশি ধন রত্ন ব্যয় করির1ও সময় 
সময় সুস্থ হওয়া সুকঠিন হইব পড়ে । 
অস্তস্থ এব জানাতি ন স্মস্থঃ স্বাস্থাজ'জুখম্‌। 
দ্তেস্ত পরিহীনস্ত ভবেন্দন্ত গুণ গ্রহ, ॥ 

মন্থয্য দন্তবিহীন হইলেই তাহাঁৰ 
উপকারিতা বুঝিতে পারে, যতদিন দন্ত 
সকল কার্ধযক্ষম থাকে, ততদিন কিছুই 
উপলব্ধি করিতে পারে না। (দাত 
থাকিতে ফাতের মর্ম বুঝে না) সেই- 
রূপ শরীর অসুস্থ হইলেই স্বাস্থোব সুখ 
বুঝিতে পারে। স্বাস্থা একবার ভগ্র 
হইলে বুঝা না বুঝা তুল্য হইনা পড়ে। 
সর্বান্যৎ পবি-্যজা শবীব মন্ত্র গালযেৎ। 
তদভ[বে হি ভাবানাং সর্পমাভাব? শবীবিণাম ॥ 


মহুধি লিখিষাছেন সমস্ত ভাগ কবিসা 
শরীরকে পালন করিবে, কারণ শশীরের 
অভাব অর্থাৎ স্বাস্থ্য হানি হইলে সম- 
স্তেরই অভাব হইবা পড়ে। তাই 
বলিতেছি যথা সম্ভব স্বাস্থ্য সংবক্ষণে 
সকলেরই অল্লাবিক যত্র করা উচিত। 
দিবা শ্রমে! ন কর্তব্য শ্বিষ।ম! দরধধিকং ক্বচিৎ। 
নান যামদ্বযাত্বদ্ধং স্বপনং ন হিতং নিশি ॥ 
বলানলে অমায়ত্তে নিদাষত্তে স্খাহখে। 
তন্সান্ধিতাঁভিত" বুদ্ধ! শ্রম" নিঙ্রাঞ্চ শীলযেহ ॥ 

দিবসে ভিন প্রহবের অধিক কখনই 

শ্রম করা উচিভ নহে, সেইরূপ রাত্রিতেও 
ছুই প্রহরের কম নিদ্রা যাওয়া হিতকর 
নাহে। বলাবল শ্রমের অধীন এব* সুখ 
ছুংখ নিদ্রার আয়ত্ত অর্থাৎ নিষমিত শ্রম 
ঘবারা শরীর বলিষ্ঠ ও অনিয়মিত শ্রমদ্বারা 
শরীর দূর্বল হয়। এইরূপ স্ুনিদ্রা হইতে 
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স্থথ ও অনিদ্রা হইতে ছুঃখ জন্মিরা 
থাকে । 

আমাদের মতে ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা কাল 
শানীরিক অবস্থা অনুসারে সকলেরই 
নিদ্রাবাওরা উচিত, তাহ! হইলেই শরীর 
বিলক্ষণ সুস্থ থাকিতে পারে। দ্রিবসে 
যদিও অধিকাঁশ লোকের এবং বিদ্যা 
শিক্ষার্ধিদিগের আহারের পরই কঠিন 
মানসিক পবিশ্রম দ্বারা সনস্ব অভিবাহিত 
কবিতে হয়,না করিয়া উপায় নাই, 
তথাপি তাহাদিগকে নিয়মিত সময়ের 
কিঞিৎ পুর্দে আহাবাদি সমাপন করিয়া 
৯০২০ মিনিট নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট 
থ]ক্ষিযা বিশ্রাম লাভ করা উচিত, তাভা 
হইলে অপেক্ষাকৃত ব্রেশেব 'অনেকটা 
লাঘব হয় । এখন দেখিতে হইবে যে, 
গ্রীক্স ভিন্ন খতুতে কিৰপ অবস্থাপন্ন 
ব্ক্তিব দিবা নিদ্রা বিধেষ। 


শীভাধাযন মদ ক্র কর্ম ভাঁবাধ্বকধিতাঃ। 
অজীপিনঃ ক্ষ ৩) ক্গীণাঃ বৃদ্ধা বাঁ স্তথাবলা? ॥ 
তৃষ্ধাতিসার শলানা, খনিতে হিপিনঃ কৃশ।2। 
পতিতাভি হতান্মভাঃ নাস্থা যান প্রজাগরৈঃ ॥ 
ধোধ শোক ভষ এ্ান্ত দিবাস্বপ্রোচিতাশ্চ যে। 
সব এতে দিবা স্বপ্পং মেবেবন সাব্বকালিকম্‌ ॥ 


অবিক রাত্রি পর্ধান্ত যাহারা সঙ্গীত 
কিন্ব। অধাবন কবেন, স্ত্রীসংসর্গ, পরিশ্রম 
জনক কাধ্য, ভার বহন এবং পথ পর্য্য- 
টন দ্বারা যাহারা কৃশ অর্থাৎ, ছুর্ধবল, 
মদ্যপায়ী, অঙীর্ণ রোগ গ্রস্ত, ক্ষত ক্ষীণ, 
বৃদ্ধ, বালক, ছুর্খল, তৃষ্ণা, অতিসা'র ও 
শূল রোগ প্রপীড়িত ব্যক্তি, শ্বাস রোগী, 





হিক্কা রোগী, অত্যন্ত কৃশব্যক্কি, উচ্চ র 
স্থান হইতে পতিত ও আঘাত প্রাপ্ত | 


ব্যক্তি, উন্মত্ত ব্যক্তি, অস্থাদি যান কিছ]. 
জাগরণ দ্বারা ক্লান্ত ব্যকি,.. ভোর 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





বা ভয় গ্রস্ত বাক্তি এবং যাহাঁদের দিবা 
নিদ্রা চিরকাল অভ্যস্ত অর্থাৎ যাহারা 
দিবসে নিদ্রা না ণেলে কষ্ট অনুভব করেন, 
ইহারা সকল খতুতেই দিবা নিদ্রী সেবন 
করিতে পারেন। ইহাতে উপকারই 
হইয়া থাকে । 
ধাতু সাম্যাত্রথাহোষাং বলকীপু গজ য়ে 
শ্লেম্ম। পুষ্যতি চাঙ্জানি স্ৈধাং বহঠি চামুষঃ ॥ 
ধাতুর সমতা। হেতু পুর্বোক্ত বাক্তি 
সকলের বল জন্মে কফ অঙ্গ সকলের 
পুষ্টি সম্পাদন ও আছ্থর 'স্থরত্ব সম্পাদন 
করে। 
মেদন্িনঃ স্সেহনিতা শেশ্মলাঃ শ্রেম্মবোগিণঃ। 
দুষীবিষান্তাশ্চ দিবা ন শয়ীরন্‌ কদাচন॥ 


পূর্বোক্ত বাক্তিগণের দিবানিদা 
যেরূপ হিতকরী, সেইকপ নিম্নলিখিত 
বাক্তি সকলের কোন ক্রদ্ই পিবসে 
নিদ্রা বাওয়া সঙ্গত নহে । যথা স্থুলকার 
ব্যক্তি যাহার! প্রত্যহ স্নেহ অর্থাৎ ঘ্বত 
মাখন প্র্বতি সেবন করেন, গ্নেশ্স প্রধান 
ব্যক্তি, শ্লৈষ্ছিক রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি এবং 
বিষ প্রপীড়িত ব্যক্তি। 
হলীমকং শিরঃশুলং ক্তৈমিতাং গুরুগাত্রতা । 
অঙ্গমর্দোহগ্রিনাশশ্চ প্রলেপো জদয়স্য চ ॥ 
শোৌধারোচক হৃল্লীদ পীননার্ধাবভেদকাঃ। 
কোঠারুঃ পীড়কা? কণুস্তন্্। কাসে। গলাময়াঠ ॥ 
স্মৃতিবুদ্ধি প্রমৌহশ্চ সংরোধঃ শোতাসাং জ্ববঃ। 
ইন্টরিয়াণা মদামর্থ্যং বিষবেগ প্রবর্তভলদ্‌ ॥ 
ভবেন্ণাং দিবাস্বপ্রস্তাহিতস্ত নিষেবণাৎ। 
তন্মাদ্ধিতাহিতং সবপ্রং বুদ্ধা স্প্যান স্থগং বুধ? ॥ 

অসময়ে অনুচিত নিদ্রা সেবন করিলে 
মনুষ্যগণ নিয়লিখিত কঠিন পীড়া সকল 
দ্বারা আক্রান্ত হয়, যথা হলীমক, শিরো- 
বেদনা, স্তৈমিত্য (আর্র বন্তদ্বারা শরীর 
আবৃত বোধ ) শরীরের গুরুতা, অঙ্গমর্দী, 








অগ্রিমান্দা, কফের দ্বারা শরীর লিপ্ত 
বোধ, শোঁথ, অরুচি, বমন বেগ, পীনস 
অর্থা নাসাঁরোগ, অর্ধাবভেদক (আধ- | 
কপালে মাথা ধরা), কোঠ, (বোঁলতা 
দ্ট স্থানের ন্তায় চক্রাকার হওয়া) 
গীড়কা, ক ণু, তত্তরা, (নিদ্রার ন্যায় ক্লান্তি 
নি কাস, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধির 
নাশ, স্োতঃ পথ অর্থাৎ রক্ত বাহিনী 
শিরার রোধ, জর, ইন্দ্রিয় গণের দুর্বলতা] 
এবং বিষ পীড়িত ব্যক্তির পীড়া বৃদ্ধি 
হয় । বুদ্ধিমান্‌ ব্যপ্তিগণ এজন্য উচিত্য ও 
অনৌচিত্য বিবেচনা করিয়। নিদ্রা, সেবন 
করিবেন। 


পেপসি 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কতিপয় 
মুষ্টিষোগ। 


সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে 
প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগে রোগী 
অতিশয় কাঁতর হইয়া পড়ে । এ বেদনার 
দ্ুঃদহ যন্বণা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই 
বুবিতে পারিবে না। আমরা প্র যন্বণা 
নিবারক একটী অতি সহজ উপায় 
পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি, আশা 
করি বিজ্ঞ পাঠক সাদরে গ্রহণ করিয়া 
একবার পরীক্ষা করিবেন। 
নাভীর নিক্নভাগে অর্থাৎ যে স্থানে 
বেদন। বোধ হয়, সেই স্থানে, খুলকুড়ি 
(থান কুনি ও ইহার সংস্কত নাম মণ্ডুক 
পর্ণী) শাকের কতকগুলি ভাল ভাল 
পাতা ধৌত করিয়। শিলায় অন্ন অল্প 
থেঁতো! করিয়া বসাইয়া দিবে এবং তাহার 
উপর একখানি কচি কলার পাতা দিয়া, 
একখানি পিস্তল বা লৌহ নিন্সিত হাতা 
উষ্ণ করিয়া সহামত অল্প অন্ন মেক দিলে 








আয়ুর্বেদ । 
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হ।৩ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই বেদনার 


শান্তি হয়। ইহার রস নাভিতে দিলে ও 
বেদনার আশু শান্তি হয় । 

আমাশয় রোগে বেল তোড়া যে, 
একটী মহৌষধ, ইহা! বোঁধ হয় অনেকেই 
অবগত আছেন । আমরা উহার সহিত 
অন্য আর একটী' পদার্থ যোগ করিনা 
ব্যবহার করায় অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত 
হইয়া থাঁকি। বেল মাত্রই যে সমান 
উপকারক, তাহা নহে। পাকা বেল 
অপেক্ষা! কাঁচা বেলেই অধিক উপকার 
হইতে দেখা মার | কাঁচা বেল কাটের 
আগুণে রাত্রিতে পোড়াইযা রাখিবে, 
পরদিন প্রাতে উহার শশ্ত ইক্ষচিনি 
কিন্বা ইক্ষুগুড় দিয়া মাখিয়া বিশ্বী অর্থাৎ 
তেলাকুচা পাতার রস তাহাতে ১১) বা 
২ তোলা পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সেবন 
করিলে ২।৩ দিবসেই আমাশঘ্ন বোগ 
প্রতিকৃত হয়। থুলকুড়ীর আকৃতি ও 
বিবরণ । 





থুলকুড়ীর হিন্দি নাম ব্রহ্ম মাওুকী । 
পধ্যায় বা অপর নাম মণ্ডুক পর্ণা, 

মাঁুকী, ত্ব্ী, দিব্যা ও মহৌষবী | গুণ-_ 
০0৯ জিটিভি টি ডি 8282৬8 তিনি 





শীতল, সর, তিক্ত, ও লঘু, ম্ররণ শক্তি 
বন্ধক) কষায় মধুর, পাকে স্বাছু, আযুষ্য, 
রসায়ন, ও স্বর পবিষারক। ইহার 
সর্বাংশ ও স্বরস গ্রাহণীয়, মাত্রা ২ মাধা 
অর্থাৎ ১৩ রৃতি। ইহার সরস সেবনে 
কুষ্ঠ, পাঁও, মেহ, রক্তদোষ, কাস, 
বিষদোষ, শোখ ও জ্বর নিবারিত হয়। 
থলকুড়ির পাতা লবণের সহিত 
উত্তমরূপ পেষণ করিয়া রগে প্রলেপ 
দিলে ততক্ষণাৎৎ মাথা ধরা নিবৃন্তি হয়। 
বিচর্চিকা (কাউর বা বিকজ )-- 
লোহার ঝামা অর্থাৎ কামার যে সময় 
লোহা পোড়ায় সেই সময়ে ঝামার 
স্তায় একবপ পদার্থ আগুনের নিম্নে 
পড়িঘা থাকে, এ ঝামা উন্তমর্ূপ পেষণ 
করিয়। কাঠালি কলার সহিত উত্তম 
মিশ্রিত করিতে হইবে, পরে উহা এ ক্ষত 
স্থানে পুরু করিয়া প্রলেপ দিয়া কোঁমল 
কলার পাতা দিযা উন্তমরূপ বান্ধিয়া 
রাখিবে। ২ র1 ২ ঘণ্টা রূপে বান্ধিয়া 
বাখিয়া খুলিয়া ফেলিবে এবং গরম 
জলে ধোযাইয়া দিবে তিন দিন এইবূপ 
করিলেই নিশ্চয় আরোগ্য হইবে । 


অমুপিত্তে-_ 


১। কিছু পাতলা দি ৩।৪ দিন 
পঁচাইয়া রাখিষা দিবে অনন্তর উহাতে 
কতকগুলি হরিতকী ভিজাইয়া ১০।১২দিন 
রাখিবে। যখন দেখা যাইবে যে হরিতকী 
সমস্ত অল্লরস হইয়াছে, তখন এ পাত্র 
হইতে হরিতকী গুলি লইয়া গবাত্বতে 
ভীজিতে হইবে। তীজার সময় বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, না৷ পড়িয়া যায় 
বা কাচা না থাকে। তীজার পূর্বে 
হরিতকীর বীচি গুলি ছাড়াইন্লা ফেলিতে 





৪ শত 





চিকিংসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 





হইবে। ত্র ভৃষ্ট হরিতকী উত্তমরূপ চূর্ণ 
করিয়া তাহাতে পরিমাণ মত কিছু যমানী 
চুর্ণ ও সৈন্দব লবণ মিশ্রিত করিয়া পরি- 
কার শিশি কিম্বা বোতলের মধ্যে রাখিয়া 
ভাঁলরূপে মুখ বন্দ করিতে হইবে, যেন 
উহাতে বায়ু প্রবেশ না করে। 

এই চুর্ণের ॥” আধ তোলা ভাবের 
জল কিম্বা শীতল ভলের সহিত প্রাতঃ 
কালে সেবন করিলে অস্পিস্ত নিশ্চয়ই 
প্রশমিত হইবে। অন্পিত্তের আন্গবঞ্ষিক 
বকা, লাগার, জোলি বদো ও 
শুলবেদনা প্রক্রতি সমস্ত উপদ্রব নিবৃন্ত 
হয়। কিছু বেশী দিন সেবন করিলে 
ক্ষুধাতদ্ধি ও শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হয়। 
মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, অর্থাৎ 
যে পরিমাণে উক্ত চর্ণ সেবন কদিলে 
কোষ্ঠ সুন্দর পরিক্ষার হয় অথচ তরল 
ভেদ নাহর এ পরিমাণে মাত্রা স্থির 
করিতে হইবে । 

২। একটা ঝুনানারিকেলের মুখ 
কাটিয়া জল ফেলিয়া উহার ভিতরে 
যমানী চূর্ণ ১০ তোলা, বিটুলবণ ১ তোলা 
ও শামুকের দুখ ভম্ম (চুণ প্রন্তত করিবার 
স্তায় পোড়াইলেই ভন্ম হয়) ১০ তোলা! 
পুরিয়া মুখ বন্দ করিয়া দিবে। মাটি 
দিয়া এ নারিকেলটা উত্তমরূপে লেপন 
করিবে ও ঘুঁটের আগুনে উত্তমন্গপ 
পোড়াইবে ৷ একহস্ত পরিমিত ১টা গর্ভের 
নিয়ে ২০২২ খানি ঘুটে দিয়া তাহার 
উপর এ নারিকেলটা রাখিবে এবং 
উহার উপরে কতকগুলি ঘুঁটে এই 
পরিমাণে দিতে হইবে, যাহাতে নারি- 
কেলসী বেশ পৌঁড়। হয়। অনন্তর শীতল 
হইলে চূর্ণ করিয়া! রাখিয়া দিবে। প্রীতে 
৮০ আনা মাত্রায় শীতল জলসহ্‌ সেব্য। 






























পীড়া প্রবল হইলে আহারের পরেও 
দেবন করা উচিত। 





কাল। 

অথাত খাচগাধায়ং বাখাস্যামহ। 
তশ্ট।শিতাদাহীবাদ্বলং বর্ণশ্চ বাদভে | 
ষহভসাঙ্যং কিদিতং চেষ্টাহা রবাপাশ্রয়ম্‌ ॥ 

চেষ্টা ও আহার সম্বন্ধীয় খতূপযোগী 
নিয়ম বিনি অবগত আছেন অর্থাৎ ঘিনি 
জানেন যে, কেন গত্যত £্নৃরূপ 
আহার ও বিহার হিভকর হইবে, সেই 
বাক্তির বল ও বণ বুদ্ধি তয়। 

আজ আমনা খতুভর্ধা সম্বন্ধীয় আয় 
কোঁদ সম্মত কতকগুলি বিষয় আলোচনা 
কবিব। প্রথমত কাঁল কি পদার্থ তাভা 


স্শ্রতঃ | 


। স্কির কর! মানগ্তক কারণ এক একটা 


ধাতু কালের এক একটা অঙ্গ মাত্র। 

কালে। হি নাম ভগলন্‌ হয় বনাদি মধা 
নিধলো ওত্র রসব্যাপৎ সম্পন্তী জীবিত সরণে চ 
মনুম্যাণা মায়ন্তে। 

কাল ভগবান্‌, অর্থাৎ উহার মহাঁঘ্বা 
অচিন্ত্া। কলিকে কেহ উৎপাদন করেন 
নাই, কাঁলস্বয়ভ্ব। অনাদি-মধ্য-নিধন, 
ইহার আদি নাই, মধ্য নাই, অগ্যও 
নাই। অগ্ক কালের বিষয় সংক্ষেপে 
বিবৃত করা গেল, ভবিষাতে সম্যক্রূপ 
আলোচন| করিবার ইচ্ছা! রহিল । 

মধুরাদি রস বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎকর্ষা- 
পকর্ষ এবং জীবগণের জীবন মরণ সম্পদ 
বিপদ দমস্তই কালের আয়ত্ত । কাল 
অতি স্থন্ সুক্ম অংশে বিভক্ত হইয়াও 
স্বয়ং বিনষ্ট হয় না কিস্কা প্রার্গীদিগকে 
এক্ত্র করে বা সুখ ছুঃখ যোগ করে 
অথবা সমস্ত জীব জন্তকে কাল সন 


প্রেরণ করে বলিয়া ইহার নাঁম কাঁল 
হইয়াছে । কেহ বলেন উহা! দ্বার সমস্ত 


বিষয়ের সংখ্যা করা হয়, এজন্য কাঁল - 


বলা যায়। 

তন্ত সন্বত্সরাজ্মনো ভগবানাদিতোণ গভি 
বিশেষণক্ষিনিষ্ষে কাষ্ট। কলা মুহগ্ধাহো 
রাত্র পক্ষ মাসত্ব়্ন সম্বংপর যুগ প্রবিভাগং 
করোতি । 

ভগরান্‌ আদিত্য গতিবিশেষ দাঁত 
সম্বংসর স্বরূপ কালকে নিমেষ, কাঠা, 
কলা, মুহূর্ত, অহোঁবাত্র, পক্ষ, মাস, খতু, 
অয়ন, সম্বৎসর ও যুগ এই সমস্ত উপাধি 
দ্বারা বিভক্ত করিতেছেন । 


তত্র লক্ষণে চ্চারণমাহোহপ্িনিমেযঃ | পর্চ- 


দশশ্সিনিমেষাঃ কাঠা । ত্রিশ কিঃ কলা ! 
বিংশতি কালো! দুহর্ভ' কলা দশভাগন্চ, জিংশত 
মুহর্ মহো রাত্রং। পঞ্চদশাছে। রাত্রাণি পক্ষত। 


২. 


সট শক কৃষশ্চ) তো মাস। 

অকার গ্রন্থতি একটা লঘু বর্ণ উচ্চারণ 
করিতে ঘে সময় লাগে, তাহাকে শিমেষ 
বলা যায়। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা। 
ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা । বিংশতি কলা 
এক মুহর্ত। কলার দশ ভাগের এক 
একটা ভাগকে মূহুর্ত বলে। ত্রিশ মুহত্তে 
এক দিন রাত্রি। পঞ্চদশ অহোরাত্রে 
একপক্ষ । পক্ষ ছুই প্রকার শুরু ও কুষ্ণ। 
দুই পক্ষে এক মাস। 

তত্র মাথাদয়ে| দ্বাদশ মাস দ্বিমাসিকমৃতুং 
কা ড়ুতবো। ভবস্তি, শিশির বসন্ত প্রীম্ম বধা 
শরদ্বোমন্তাঃ | 

মাঘ প্রভৃতি ছ্বাদশ মাস ছয়টি খতু 
দ্বারা বিভক্ত, ছুই ছুই মাসে একএকটা 
খহু। এইরূপে শিশির, বসপ্ত, গ্রীন্ম, 
বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই ছয়টা খতু। 





আয়ুর্বেদ । 


্ 








৪৩৭ 


. ভেঘাং তপস্তপম্যো শিশিরঃ, মধুষীধবৌ 
বসন্তঃ, শুচিশুতী অ্ীন্ঘত। নজেনভস্যী বর্ষা, 
ইযোর্জো শরৎ, গহঃ সহন্তো হেমন্তঃ উতি। 
মাঘ ও ফাল্ধতন শিশির, চৈত্র ও 
বৈশাখ বসন্ত, জৈৈষ্ঠ ও আধা গ্রীষ্ম, 
শ্রাবণ গ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন ও কাঁঙ্িক 
শরৎ, এবং অগ্রহারণ ও পৌধ হেমন্ত । 
তত্রতে নীতোন্টবর্ব লক্ষণ শ্চক্রাদিত্যয়োঃ 
কাল বিভাগ করহা দখনে দ্বে ভবডে। দক্ষিণ 
মুন্তর্ঞ্চ। 
খত, উঞ্ণ ও বর্ষা প্রস্থতি খতুর লক্ষণ! 
চন্দ্র ও আধিঠ্য কতক কাল সমস্ত বিভক্ত 
হয়, এভন্ত দ্ুইট অরন গণনা করা হয়। 
তয়ো দ্রক্গণং বমা শবদ্ধেমস্তু।স্ডেনু ভগবানা- 
পাধাতে সোনো্মিলবণ মধুবাশ্ট রসা বলবস্তে। 
ভনপ্ত)ভ্তবোবুঞ্চ সব্ধ এাপণিনাৎ বলমভি বদ্ধতে । 
বধা, শরৎ ও হেমন্ত দক্ষিণায়ন। 
এই কালে চন্দ্র ক্রমশঃ আপ্যায়িত হইতে 
থাকেন। বর্ষা খতুতে অস্রস, শরৎকালে 
লবণ রস ও হেমন্ত কালে মধুররস বল- 
বান্‌ হয়। উতন্তরোভ্তর জীব গণের বল 
বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
উত্তবর্চ শিশির বসস্ত শ্রীক্মা গ্তেষু ভগবাঁনা- 
পাযাতেহকপ্ডিক্ত কষায় কটুক।শ্চ 'রসা বলবস্তো 
ভবস্ত্যত্তরোত্তরঞ্চ সর্ববপ্রণিন।ং বলমপহীয়তে। 
শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম উত্তরায়ণ। 
এই সময়ে ভগবান্‌ অর্ক বলবান্‌ হন। 
তিক্ত, কষায় ও কটুরস বলবান্‌ হয়। 
জীবগণের ক্রমশঃ বল ক্ষীণ হইতে 
থাকে । 
অথ খবয়নে ম্বে যুগপৎ সম্বৎসরো ভবতি। 
তে তু পঞ্চযুগ্িতি সংজ্ঞাং লভস্তে। স এষ নি. 


মেষাদিযুগপ্যর্ভঃ কাল শক্রবৎ পরিবর্তমানঃ | 
কালচক্র মুচ্যত ইত্যেকে। 
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দুই অয়নে এক বৎসর হয়। পচ বর্ষে 
এক যুগ হয় । নিমেষাদিঘুগ পর্যান্ত কাঁল 
নিয়ত চক্রের ভ্তায় পরিভ্রমণ করিতেছে 
এজন্য উহাকে কাঁলচক্র বলা হয়। 

তা বেতাবর্কবাযু দোমশ্চ কালস্বভাব শার্গ 
পরি গৃহীতাঃ কালভু, রস দোষ দেহ বলঘিরতি 
প্রত্যয় ভূতাঃ সমুপদিষ্ঠষ্ছে | 

সখ্য, বাঁুগু চন্দ্র স্বশ্ব কালে এবং 
শ্বভাঁব অনুসারে স্বীয় স্বীয় মার্গ অবলম্বন 
করিয়া কাল, খতু, রস, দোষ, দেহ এবং 
বলোৎ্পত্িব কারণ হইক্সা থাকেন। 

উত্তরায়ণ কালকে আগ্নেয় বলা হয় । 

এই সময়ে স্র্ধ্য গ্রথর কিরণ দ্বারা জগ- 
তের স্নেহ অর্থাৎ রস আকর্ষণ করেন। 
বাযুও সেই জন্য বক্ষ এবং তীব্র ভাব 
ধারণ করিয়া উত্তরোত্তর রস শোঁষণ 
করিতে থাকেন, সুতরাং শিশির, গ্রীষ্ম 
ও বসন্তকালে যথাক্রমে রৌক্ষ্যাধিক্য 
সম্পাদিত হয়। তিক্ত কথায় ও কটু 
রস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, 
এই সমুদয় কারণে মন্তুব্যাদি জীবগণের 
দৌর্ধল্য জন্মিতে থাকে । 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরথ। 


০০০২১ ৯০৮৮ ---৭০৯-ী স্টিম স্িশীিশী দিলা লিল লি 


বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে দক্ষিণা- 
ভিমুখ স্ুর্্যকিরণ কাল, মার্গ, মেন্য, বাত 
ও বর্ষা কর্তৃক মন্দতেজঃ ও চন্দ্রের প্রভা 
অব্যাহত হয় । 

বৃষ্টি জনে জগতের সমস্ত সন্তাঁপ 
প্রশান্ত হয়, সুতরাং ল্গিগ্ধ অর্থাৎ অন্ত, 
লবণ ও মধুর রস ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে 
থাকে, অতএব জীবগণের বল বুদ্ধি 


হইতে থাকে | 


আদা বস্তেচ দৌর্র্বলাং বিসর্গ দানয়ে! বৃ্ণীম্‌। 
মধ্যে মধ্যবলং তবস্তে শ্রেষ্ঠ মগ্রেচ নিদ্দিশেত ॥ 


উক্ত ছয়টা কাঁলের মধ্যে কোন্‌ 
কালটা কিরূপ উক্ত শ্লোক দ্বার! তাহাই 
কথিত হইতেছে । বিসর্গ ও আদান 
অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ও উত্তরাঁয়ণ। বিসর্গের 
আদি বর্ষা এবং আদাঁনের অন্ত গ্রীষ্ম- 
কালে মন্ত্র হীন বল হয়। মধ্যে (শরৎ 
বসন্তে) মধ্যবল এবং বিসর্গের অন্তে 
হেমন্ত কালে ও আদাঁনের অগ্থে শিশির 
কালে অধিক বল সম্পন্ন হয়। 

ক্রমশ 





৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
















৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


দিন যায়, দিন আসে) কিন্ত যেদিন | যমের যমস্ব, অনন্তের অনন্তত্ব । ইহারই 
একবার ফাঁয়, সেদিন আর কিরিযা। ) অঘটন-ঘটনপটীযসী ক্ষমতাত় আজি বঙ্গের 
আমে না। স্বর্ণের স্ুখৈশ্বর্যা, ইন্দ্রের | একটা জলন্ত গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া অনন্ত 
অমরাবতী, হৃদয়ের শোণিতধারা দ্রিলেও ! কাল্সাগরে পতিত হইল । আজি সম্গ্র 
সেদিন ফিরিয়! পাওয়া যায় না। সেই ; বঙ্গভূমি দারুণ শোকে আচ্ছন্ন, বঙ্গসস্তানি 
দিনের সঙ্গে মানবের স্ুখছুঃখ, আশা ] আজি ভীত--বিত্রান্ত--আত্মহাঁর! ৷ ত্রিশ 
আশঙ্কা,-সকলই চলিয়া যায়, অথবা | বতসর ধরিয়া ধাহাঁর অমৃতনি-স্তন্দিনী 
নবীভূত হয়। ইহাই জগতের নিয়ম, ; বীণার মনোমোহন বঞ্কার বঙ্গভূমি স্তব্ধ 
বিশ্বের পরিণতি, ব্রহ্গাণ্ডের নিয়তি । | ও শ্বাসশূন্ত হইয়া শ্রবণ করিয়াছিল, 
এই নিয়তিচক্রে আব্রঙ্গস্তস্ব পর্যন্ত সমস্ত [ আজি তিনি অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন, 
নিসর্গ আবর্তিত হইতেছে । ত্রিগুণ | আজি আমর! তাহার পবিত্র স্থৃতি হৃদয়ে 
ইহার সামান্ত কণা হইতে প্রতিনিয়ত | ধরিয়া ছুইটী অশ্রবিন্দু বিসর্জন করিতে 
বিচ্ছুরিত হইতেছে, ষড়েশ্বধধ্য ও ত্রিতাপ | বসিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইহার অণুমাত্র সংস্পর্শে অনস্তধারে অনন্ত ; একটা প্রধান বীর। বীরপুজায় হৃদক্ন 
দিকে ছুটিতেছে, পঞ্চতন্মাত্রা ইহার | প্রশস্ত হয়, অন্তরের কলুষরাশি দূরীভূত 
হুক্মতম পরমাগু হইতে ফুটিয়া বাহির | হইক্সা যায়, মনের অন্ধকার ধীরে ধীরে 
ইইতেছে। ইহাঁতেই বিজ্কুর বিুর্ঘ, ; বিলীন হয়। বাঙ্গালী যত দিন না বীরপৃজা 


(৬) 
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স্বর্গীয় আদর্শে তন্ময় হইতেছে, ততদিন 
বাঙ্গালাঁর উন্নতি স্থুদুরপরাঁহত। তাহা 
বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, 
আমরা অগ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরি'ত 
লিখিতে বসিয়াছি। আমরা শুনিযাছি 
তিনি নিজের জীবনী নিজে প্রকটিত 
করিয়া তত্প্রকাঁশের ভাব স্বীয় দৌহি- 
ত্রের উপর ন্তিন্ত করিয়া গিযাছেন। 
দ্বাদশবর্ষ পরে সেই জীবনী জনসমাজে 
প্রকাশিত ভাব । আমাদিগকে ততদিন 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে । আঁজি 
কয়েকটা খটনা বিবৃত করিব। 





পুর্ববপুরুষ ও জন্ম । 

হুগলি জেলার অন্তর্গত দেশমুখো 
গ্রীম বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বপুরুষগণের আদিম 
আবাঁস-ভূমি। অনুমান দেডশত বসব 
পূর্বে তত্তত্য রামজীবন চট্টোপাধ্যায় 
কাটালপাড়া-নিবাসী রঘুদেব ঘোঁষালেৰ 
কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন । তদীষ পুত্র 
“মাতাঁমহের বিষয় পাইসা কাঁটালপাড়ায় 
আসিয়া বাস করিলেন । যাদবচন্দ্র চ্টা- 
পাঁধ্যায় ইহারই বংশে উতুত। কাটাল- 
পাড়ার মধ্যে ফাদবচন্দ্রের অবস্তা বিশেষ 
উন্নত। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে তিনি 
বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী কলেক্টর 
ছিলেন । রাজসেবায় তিনি প্রচুর অর্থ- 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ 
: কদাপি নি্কষট বিলাসবাসনার চরিতার্থ 
সাধনে ব্যয়িত হয় নাই) পরিবার- 
বর্গের নিয়মিত ভরণ পোষণ করিয়া 
খাহ! কিছু উদ্ৃত্ত রাখিতে পাঁরিতেন, 








করিতে শিখিতেছে, যতদিন না বীরের । পূজা প্রতিষ্ঠা ও দাঁনাদি সৎকর্খ্ে তাহা 


খরচ করিতেন। সেই পুণ্যবলেই তিনি 
বঙ্কিমচন্ত্রের স্তাঁয় দিখ্িজয়ী পুত্র লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

যাদব চন্দ্রের জীবন অতীব বৈচিত্রা- 
ময়। সেই বৈচিত্র্য পুত্রের জীবনে প্রভূত 
পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল | যাঁদব 
চন্দ্রের কোন সহোদর উড়িষ্যাঞ্চলে কোন 
বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেন ; 
যাঁদবচন্দ্র কারণ বশতঃ ভ্রাতাঁর সহিত 
সাক্ষ।ৎ করিতে যাঁন। তথাঁয় কয়েক দিন 
অবস্থিতি করিয়াই তিনি উৎকট রোগে 
আক্রান্ত হয়েন $ ভাহাতে তীহার জীবন 
সংশয়াঁপর হইয়া পড়িয়াছিল। একদা 
যাঁদব চন্দ্ের জীবনের সমস্ত লক্ষণ তিরো- 
হিত হইলে তদীয় ভ্রাতা ও আহমীয় স্বজন 
তাহাকে মৃত মনে করিয়া, নদীতীরস্ 
শ্বশানে সতকাঁর করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
আনয়ন করিলেন। সতকারের সমস্ত 
আযোঁজন প্রস্তত, এমন সময়ে সই 
শবশান ঘাটে একখানি নৌকা আসিয়া 
উপস্থিত হইল;__দেখিতে দেখিতে সেই 
নৌকা হইতে এক সন্ন্যাসী অবতরণ 
করিমা যাদব চক্রের শরীর পার্খে আগমন 
করিলেন, এবং “ইনি জীবিত আছেন, 
এখন উষ্ঠার মৃত্যু হইবে না”--বলিয়া 
ঘাদন চন্দ্রের জড় ও নিংস্পন্দ দেহে 
স্বীয় পবিত্র কর সঞ্চালিত করিলেন । 
দেখিত্তে দেখিতে যাদব চন্দ্রের দেহে 
সমস্ত ভীবিহচিহ্ন পুনঃগ্রতীয়মান হইল। 
তিনি অবিলম্বে গাত্রোথান করিয়া 
যোগীর চবণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত 
হইলেন এবং তাহার নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়। তাহার অন্ুগমন করিতে 
চাহিলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষ তাহাকে 





৬ বস্কিমচক্্র চট্টোপাধ্যায় । 


নিবারণ করিয়া বলিলেন “তোমার সংসা- 


রের কোন কাঁধ্যই সম্পন্ন হন্ম নাই। 
তুমি অদ্বিতীয় পু রত্ব লাভ করিয়া জগতে 
যশন্বী হইবে। অন্এব সনসাঁরে প্রবেশ 
কর।” এই কথা বলিয়া যোগী প্রস্তানো" 
্যত হইলেন; কিন্তু বাঁদব চন্দ্র ভীহাঁর 
চরণ যুগল ধারণ কনিয়া বালকের ন্যায় 
অবিরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন 
“ভগবন ! আবার কবে আপনার শ্রীচরণ 
দর্শন পাইব ?” “জীবনে আর ভিনবাঁর 
মাত্র আমাকে দেখিতে পাইবে” বলিয়া 
তিনি প্রস্থান করিলেন। মহাপুরুষ 
নিজের গ্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিবাছিলেন এবং 
ঘাদবচন্দ্রের মৃত্যুর অনতিপুর্বে আগমন 
করিয়া তাহাকে নিজ কাণ্ঠপাছুকা দিয়া 
গিয়াছিলেন। খাঁদবচক্ষ জীবনের শেষ 
কাঁল পর্যন্ত সেই পবিত্র পাদ্বকাঁর পূজা! 
করিয়াছিলেন । পিতুদ্ীবনের এই উপ- 
স্াসিক ঘটনা! পুলের অভুল্য উপন্(স 
সমূহের স্তরে স্তরে একটা উতৎ্কট জীবশী 
শক্তির সঞ্চার করিমাছিল। 

যাদবচন্দের চাবি পুল্র শ্যামাচিরণ, 
সন্তীবচন্দ্র, বঞ্চিনচন্্র ও পুঁচন্দ্। জোস্ঠ 
ও মধ্যম, বঙ্কিমচন্দ্র পুর্বে মানবশীলা 
সন্বরণ করিধাছেন; এখন একমাত্র 
কনিষ্ঠ পুর্ণচন্র অগ্রজবিগের শোৌকবস্ি 
হ্দয়ে ধারণ করিয়া জীবিত রহিয়াছেন। 
১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮ পৃষ্টা" 
বের ২৬ শে জুন) তারিখে বঙ্গের গৌরব 
রবি বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী 
উক্ত কাটালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার জন্মকালে রাশিচক্রে গ্রহনক্ষত্র- 
গণের যে শুভকরী স্থিতি ছিল, তদ্দারাই 
তাহার ভবিষ্য জীবনের স্পষ্ট রেখাপাত 
হইয়াছিল। 





| 
| 
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শৈশব । 

শৈশবেই মহাপুকধদিগের জীবনের 
স্চন! হইয়া থাকে । খ্যাঁতনাঁমা জগন্নাথ 
তকপঞ্চানন, মহান্মা ঈশ্বরচন্দ বিগ্ভা- 
সাগর, দ্বারকানাথ মিন প্রহ্বতি বঙ্গীয় 
সাহিত্য-বীরগণের শৈশবেই তীহাদের 
ভবিধ্য অমর জীবনের সমস্ত ছায়া পাঁতিত 
হইন্নাছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আশৈশব অতীব 
তীক্ষবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। তিনি 
একপ্নে সমগ্র বর্ণমালা কণস্থ করির়া- 
ভিলেন এবং পাঠশালে শ্রবেশ করিম! 
প্রাথমিক শিক্ষার অল্প দিনের মধ্যেই 
পারদর্শী হইরাছিলেন। এই সময়ে তাহার 
পিতা দেদিনীপুরে ডেপুটী কলেক্টরী 
পদে আনীন। পুল্রের অভিনিবেশের 
পবিচয় পাইয়া তিনি বঞ্িমচন্দ্রকে তথায় 
লইযা গেলেন এবং তত্রত্য ইতরাজী স্কুলে 
তাহাকে ভি করিয়া দিলেন। তখন 
তীঁহাব বয়ঃক্রম ৮ বৎসর মাত্র । এই অল্প 
বয়সেই বঙ্চিমচন্ত্র তথারও অল্প দিনের 
মধ্যেই শিক্ষকপিগেব প্রধান প্রিয়পাত্র 
হইপা উঠিলেন। তিনি সহ্তীর্ঘদিগের 
মধ্যে সর্দদাই সর্দোচ্চ আসন অধিকার 
করিয়া থাকিতেন এবং প্রতি বৎমরেই 
এক এক শ্রেণী অতিক্রম করিরা উর্ধতন 
দিতীয় শেণীতে উন্নীত হইতেন। কি 
ছাত্র, কি শিক্ষক, কি বিগ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ_সকলেই বালক বঙ্কিমচন্দ্রের 
তীক্ষ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও 
আনন্দিত হইয়'ছিলেন। 


কৈশোর । 
“বয়সেব বঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞান- 
লিগা বুদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৮৫১ সালে 
৬ যাঁদবচন্দ্র চব্বিশ পরগণশন্ব বদলী হইয়ু! 
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আসিলেন। স্থতরাং বঙ্ষিম্চন্দ্রকে ও 
তাহার সহিত আসিতে হইল। এবার 
ইনি হুগলি কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তখন ইহার জ্ঞানলিগ্সা এতই প্রবল 
হইয়া! দীঁড়াইয়াছে মে শুধু বিগ্ভালয়পাঠা 
পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্ত না হইয়া ইনি 
বিদ্যালয়স্থ পুস্তকীলরের পুস্তক সমূহ 
একে একে পাঠ করিতে লাগিলেন । 
তাহাতে তীহার প্রতিদিনের নিদিষ্ট 
পাঠের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইতে লাগিল । 
কিন্তু তাহার মেধাশক্তি এতই অদ্ুত ছিল 


চিকিগুসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


যে, পরীক্ষার ই চাবি দিন পুর্ন পাঠা 


পুস্তক সমূহ ছুই চাঁরি বার পাঁড়িী এমনই 
আয়ত্ত করিয়া লইতেন যে, পরীক্ষান্তে 
প্রতি বৎসরই সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া স্বর্ণ পদক, রৌপ্য পরক, বিবিধ 
পুস্তক ইত্যাদি পুর্পার প্রাপ্ত হইতেন । 
হুগলী কলেজ হইতেই বঙ্ধিমচন্দ্র সিনিয়ার 
স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রশসার সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । বঞ্ষিমচন্্র সকল 
বিষয়ে স্থপশ্তিত হইরাছিলেন। একবাৰ 
গণিতাধ্যাপক তাহাকে জ্যাদিতির একটা 
প্রতিজ্ঞা বোর্ডে বুঝাইতে বলেন । সেইটা 
বুঝাইতে বঙ্ষিমচন্দ্র ৭০টা প্রতিজ্ঞার 
অবতারণা করেন। অবধ্াপক বালকের 
সেই আশ্চর্য্য প্রতিভা! দেখিণা মুগ্ধ হইঘা- 
ছিলেন! হুগলী কলেজে অধ্যয়ন-কালে 
তিনি চতুষ্পাঠীর সুযোগ্য অধ্যাপকের 
নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিরাছিলেন । 
তিন বৎসর ও কয়েক মাসের নানা 
কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ও সংস্বত ভাবাক্র 
তাহার যেরূপ ব্ুৎপত্তি হইয়াছিল,অনেকে 
পড়িয্লাও বহুকালে ততদুর সংস্কতজ্ঞ 
হইতে পারেন কিনা সন্দেহ |” * 

_ হিতবাদী ৩১শে চৈত্র, ১৩০০। 

































১২৬২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে 
পাঠ অমাপন পৃর্বক কলিকাতায় আসিয়! 
অত্রত্য প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ 
করিলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম সপুদশ 
বৎসর মাত্র। এই অল্প বয়সেই তিনি 
প্রবাণের পাগ্ডিত্য লাঁভ করিয়াছিলেন । 
যেজীবন এককালে বিশ্ববলিনী প্রতি- 
ভার উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এই সময় 
হইন্রেই তাহা শনৈঃ শনৈঃ প্রস্ভুটিত 
হইন্ে আরম্ত করে। প্রেসিডেন্সি 
কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া বঙ্কিম চন্দ্র আইন 
অধারন করিতে লাগিলেন । ব্যবহার 
শান্থের চচ্চীয় ততকালে অনেকে 'বপুল 
সম্পন্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন ; তদ্বতীত 
বমাগ্রাসাঁন বাঁধ, শস্তুনাথ পণ্ডিত, দ্বারক| 
নাথ দিত্র প্রভৃতি পঙ্ডিতগণ দেশীয় উচ্চ- 
তম বিচরালয়ে প্রাঙ্বিবাকের আগন 
লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্‌ ও 
বশস্থী হইক়াছিলেন। এই ছুইটাৰ মধ্যে 
কোর্ন পদ্বীতে পদক্ষেপ করিতে প্রয়াসী 
হইযা বঙ্ছিম চন্দ্র ব্যবহাঁরাঁজীবের শাস্ধ- 
কলাপ অধায়ন করিতেছিলেন, তাহা 
বলা ধার না। ব্যবহারশান্ত্রের অধ্যয়নে 
ভিনি এত আভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন থে, 
সে সময়ে অন্য বিষয়ের আলোচনায় 
মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। 
কিন্ত তাভার যেরূপ অভিসন্ধি থাকুক 
না কেন, বিধাত1 ধীরে ধীরে তাহার 
জন্য আর একটা প্রশস্ত পন্থা উদঘাটিত 
করিলেন। ১৮৫৮ খুষ্টান্দে বঙ্গে বি, এ, 
পরীক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হইল । বঙ্কিম চন্্র 
তজ্জগ্য প্রস্তুত হইলেন । ছুরূহ ব্যবহার 
শান্স্ের অধ্যয়নে সর্বান্তঃকরণে ধৃতব্রত 
থার্কিয়াও তিনি বি, এ, পরীক্ষার ছুই মাস 
পূর্বে পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। 


৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
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দেখিতে দেখিতে বি, এ, পরীক্ষ। গৃহীত 
হইল) 'বঙ্কিম চন্দ্র তাহাতে সগৌরবে 
উত্তীর্ণ হইয়া সকলের নিকট যশস্বী 
হইলেন। তিনি এবং বাবু যছুনাথ বসু 
বঙ্গের প্রথম বি, এ, উপাঁধিধারী। এই 
সময়ে প্রসিদ্ধ হেলিডে সাহেব বঙ্গের 
ছোট লাঁট পর্দে আসীন ছিলেন। বঙ্কিম 
চন্দ্রের অতুল বিদ্যাবন্তার পরিচয় পাইরা 
তিনি ইহাকে ডেপুটি ম্যাজিেট পদে 
অভিষেক করিতে চাহিলেন। বঙ্কিম চন্দ্র 
তাহীতে অসম্মত হইলেন নাঁ। তাহার 
পূর্বাভিসন্ষি বিতথ হইল সক্কল্পিত স্বাধীন 
ব্যবহারাজীবের বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া 
তিনি রাঁজপুরুষের সক্কীর্ণ পদমর্্যাদায় 
প্রবেশ করিলেন । এ বিষয়ে কে তাহাকে 
প্ররোচনা দিয়াছিল, বলিতে পাবি না; 
কিন্তু এ জন্ত নিজে পরিণামে বিস্তর 
অন্তুতাপ করিয়াছিলেন । বঙ্কিম চন্দ্র 
যদি রাঁজপরকারে প্রবেশ না করিয়! 
স্বাধীন জীবিকা অবলম্বন করিতেন, 
তাহা হইলে তাহার জীবনশোত কোন্‌ 
পথে প্রবাহিত হইত, বলা যায় না। 


রাঁজকার্ধ্য | 


বিংশতি বর্ষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী 
মাজিষ্ট্রেট হইয়া যশোহর গমন কবিলেন । 
সেইস্থানে দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাহার 
আলাপ হইল । আলাপ অচিরে প্রগাঁ 
প্রণয়ে পরিণত হইয়া উভয়ের জীবন 
এক অভিন্ন কার্ধ্যস্থত্রে গ্রথিত করিল। 
প্রায় ৮ বৎসর পূর্ধে ছগলি কলেজে 
অধ্যয়নকালে বঙ্কিমচন্দ্র কবিবর ঈশ্বর- 
চন্দ্র গুপ্তের প্রসিদ্ধ “প্রভাকর” ও “শ্থধী- 
রঞ্জন” নামক পত্রিকীথয়ে কবিতা প্রকাশ 











। অবস্থিতি করিরাই বঙ্কিমচন্দ্র বিচাঁরদক্ষ- 


করিতেন । দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানীথ 
অবিকারীরও কবিতাধুদ্ধ সেই ছুইখানি 
পত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। সেই সময়ে 
দীনবন্ধুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরোক্ষভাঁবে 
পরিচয় হয়! আজি যশোহরে আসিয়া 
সাক্ষাৎসন্দর্শনে তাহা ঘনীভূত হইল। 
দীনবন্ধু তখন মাহভাষার সেবায় অনেক- 
দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার পবিত্র 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্কিমচন্্র 
মাতৃভাষার পুজায় ধুতব্রত হইলেন । 
সেইদিন দুইটী বস্ঝুর জীবনস্নোতঃ এক 
পথে অগ্রসর হইল । যশোহরে ৬৭ মাঁস 

























তাঁর পরিচর দিয়াছিলেন। এইখানে 
তাহা প্রথমা পরীর লোকান্তর হয়। 
একাদশ বর্ষ বসে বঙ্ষিমচন্্র ইহাকে 
বিবাহ করিরাছিলেন। যশোহর হইতে 
তিনি কাথিতে বদলী হইলেন। এইথানেই 
তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। সেই 
দ্বিতীর পত্রীর নাম সূর্য্য মুখী । 

মানব অবস্থার দাস, কিন্ত যাহার! 
সংসারে অগব জীবন রাখিবার নিমিত্ত 
আগমন করেন, তাহারা অবস্থার দাস 
না হইনা অবস্থাকে নিজের দাস্তে পরি- 
ণত করিয়া থাকেন ১-প্রতিকূল অবস্থা 
তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির অনুকূল উপায় 
উদ্ভাবিত করিয়া দেয় ) ইহাই পুরুষকার। 
পুরুষকার দৈবকে নিরারুত করিয়া শত 
বাধা বিপত্তির প্রতিকুলেও নিজ গন্তব্য 
পথে অগ্রসর হয়। ধাহার! পুরুষ, তাহা 
দিগের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা জীবনে 
একএকটী অনপনেয় গভীর রেখাপাত 
করিয়! যাঁয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে এক্সপ 
অনেক গুলি রেখাপাত হইয়াছিল ১. 
এস্থালে একটীর উল্লেখ করিব । কাঁঘিতে 
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চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





অবস্থিতি কালে একদা গভীর নিণীথে 
তিনি নিজের বাঙ্গালায় শয়ন করিয়া 
আছেন। সমস্ত জগৎ নিস্তন্ব_্ুযুপ্ত? 
প্রবল নৈশপবন বৃক্ষলতাদি কম্পিত 
করিয়া দূরস্থ বালিয়াড়ীর উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া উন্মুক্ত দ্বার ও বাতারন 
পথে গ্রহমধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। 
বঙ্কিমচন্দ্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ১_এমন 
সময় একদিকের দ্বারে কি শব্দ হইল) 
তাহার চিন্তাস্তরোতে বাধা পড়িল, তিনি 
সেই দ্বারের দিকে চাহিলেন,-_দেখিলেন 
প্রায় সমগ্র দাব শক্ন্োধ কবিয়া এক 
অপুর্ব কাপালিক দগ্ডাবমান ; তাহার 
একটা মাত্র হস্ত! বস্কিমচন্ত্র ব্যস্ত সমস্ত 
ভাবে শঘ) হইতৈ উথিত হইলেন ; 
তাহার তিলমাবরও ভয় হইল না; 
ধীর ও গ্রশীস্ত ভাবে বলিলেন “চলিয়া 
যাঁও।” কাপালিক ভ্রকুটী করিল এবং 
“আবার আসিব” গম্ভীর স্বরে এই কথা 
বলিয়া নৈশ অনস্ফুট ছাপ্লায় মিলাইর়া 
গেল। এই ঘটনাতেই কপ্যণকুগুলার 
অন্কুরোদগম হয়। 

এক বৎসর কাখিতে থাকিয়াই 
তাহাকে খুল্না আসিতে হইল। খুল্ন! 
তখন যশোহন্ধের একটা মহকুমা । 
তৎকালে তথায় নীলকর ও জলদস্্যুর 
বড়ই অত্যাচার। এই ছুর্দান্ত পাষ গু- 
বিগের উতৎ্পীড়নে প্রজাকুলের ধন প্রাণ 
বিপর হইয়! পড়িক্বাছিল। নীলকরের 
মধ্যে মরেলগঞ্জের নরেল সাহেব সর্ব্বা- 
পেক্ষা অধিক অত্যাচারী । ইহার উৎ- 
পীড়নে শত শত প্রজা- গ্রহাদি পরিত্যাগ 
করিয়া! দূর প্রবাসে নির্ধাসিতের স্তায় 
অতি কষ্টে কাঁলফাঁপন করিতেছিল, শত 
শত গ্রাম শ্বশানে পরিণত হইয়াছিল । 























খুল্নায় উপস্থিত হইয়া বস্ষিমচন্্র স্বচক্ষে 
নীলকরের শোণিতময় কাত্তিস্তস্ত দেখি- 
লেন, স্বকর্ণে তাহাদের অত্যাচারের শত 
শত হৃদয়ভেদি বিবরণ শুনিলেন। ইতি- 
পুর্বে যশোহবে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু 
মিত্রের নিকট তিনি নীলকরের পাশব 
অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
এক্ষণে তাহার স্ুম্পষ্ট প্রমাণ পাইয়! 
নীলকর বিষধরের প্রাণ সংহার করিবার 
নিমিত্ত বজের স্থষ্টি করিলেন। হিলি 
সাহেব খুলনা পরিত্যাগ করিয়া আসামে 
পলায়ন করিল। তত্রতা নীলকর সমাজে 
একটা বিভীষিকার ছায়া বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল । তাহাদের দেওয়ান প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান কর্ম্চীরিগণ বঙ্কিমচন্দ্র 
বন্ানল হইতে ভীত হই! তীর্থধাত্রার 
ব্যপদেশে সুদূর বুন্দাবনে আশ্রয় গ্রহ্থণ 
করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ওয়রেপ্ট ভীম- 
বেশে তথাও তাহাদের অন্গসরণ করিল। 
যাহারা ধৃত হইল, কারাঁদও ও অর্থদণ্ডে 
দত হইয়া পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিন্ত 
করিতে পাবিল। এইরূপে খুল্নাঁয 
নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার নিরাঁরৃত 
হইবাছিল। এই খুলনাতেই জলদস্া- 
গণের ও ভীষণ অত্যাচার | খুলনার অশি- 
কাংশ ছোট বড় নদনদীতে সমাচ্ছন, 
অধিকাংশ বনাবুত ; তন্মধ্যে সুন্দরবনের 
নিবিডতায় অধিকাংশ প্রদেশ দুর্গম। 
ছুষ্ট জলদস্থ্যগণ সেই সমস্ত নিবিড় বনের 
আবরণে লুক্কারিত থাকিয়া! জলপথে বছ- 
দূর পর্যন্ত লুটপাট করিয়া বেড়াইত। 
বঙ্কিমচন্দ্রের কৌশলে ইহারা অল্প দিনের 
মধ্যেই ধৃত ও দণ্ডিত হইল। খুলনার 
জলপথ নিরাপদ হইল ;_ খুলনাবাসী 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যুবক বঞ্কিমকে মুক্তপ্রাণে 















৬ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


আশীর্ধাদ করিলেন। খুল্ন! হইতে 
ইনি বারুইপুরে আঁসিলেন। সেই সমক্নে 
রাজকন্মচারিগপণের বেতনের পরিমাণ 
নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণষেপ্ট 
একটী কমিশন স্থাপিত করেন । হাই- 
কে্টের বর্তমান প্রথিতনাম॥ বিচারপতি 
প্রিন্সেপ সাহেব সেই কমিশনের সম্পাদক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্ত তিনি অল্প 
দিনের মধ্যেই বিলাত গমন করাতে 
বঙ্কিম চন্দ্র তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। 
যুবক বঙ্কিম চন্দ্রের পক্ষে ইহা! সামান্য 
গৌরবের বিষয় নহে ! এই সময়েই বন্িম 
চন্দ্র বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। * 

এই ঘটনার কয়েক মাঁস পরেই 
বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে প্রেরিত হইলেন । 
তথায় শরীর অস্থস্থ হওয়ীতে তিনি সে 
স্বান পরিত্যাগ করিয়া মালদহে গমন 
করিলেন; মালদহ হইতে হছগলি আসি- 
লেন। ইহার পর তিনি বঙ্গীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের দপ্তরে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী পদে 
উন্নীত হইলেন, তথায় বিনাঁকারণে প্রধান 
সেক্রেটরীর বিষনয়নে পতিত হইয়! আলি- 
পুরে বদলী হইলেন। কাঁধ্যের শেখ কাল 
প্ধ্যস্ত আলিপুরেই ছিলেন, জীবনের 
অবশিষ্টকাঁল শান্তি সম্ভোগ করিবার অভি- 
প্রায়ে গুরুতর কর্তব্য হইতে ১৮৯১ সালে 
অবসর গ্রহণ ফরিলেন ! 


সাহিত্যসেবা । 


বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসেবাই তাহাকে 
অমর করিয়া বাখিয়াছে। রাজকার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি মাতৃভাষার পরি- 
চ্ধ্যায় মনোনিবেশ করেন। তাহাঁরই 


স্পা শাাশীশীপশী 








* সঙ্গীবনী,) ২ বৈশাখ) ১৩০১। 
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চেষ্টায় বঙ্গভাষার ক্ষীণ বিশু শিশু হৃদয়ে 
যৌবনের তীব্রতেজ আহিত হইয়াছিল । 
তিনি বাঙ্গাল! গদ্যের প্রবর্তক না হুই- 
লেও তাহার রচনা-প্রণালীতে একটী 
ধুগান্তর সাধিত করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার পূর্ধে বাঙ্গালার গদ্যময় সাহি- 
ত্যের ছুইটী যুগ অতীত হ্ইয়াছিল। 
প্রথম বুগের প্রবর্তক মহায্সা রাজ রাঁম- 
মোহন রায। চৈতন্তের সময় হুইতে 
যেমন বাঙ্গালা পদ্যের সুচনা, রামমোহন 
বাঁয়ে আমল হইতে সেইবপ বাঙ্গালা 
গদ্যের স্থষ্টি হইয়াছিল, বলিতে হইবে । 
কিন্তু উপযুক্ত পোষণের অভাবে সগ্ভ 
প্রস্থত শিশু যেমন পুষ্টিলাভ করিতে পারে 
না, রাজ! রাম মোহন রায়ের পর উপযুক্ত 
লোকের অভাবে বঙ্গের গণপ্ভেরও ঠিক 
সেইবপ দশা ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার গপ্ভ* 
ময় লাহিত্য নিতান্ত দীন দশায় পরিণত 
হুইয়া দিন দিন অিম্নমাঁণ হইভেছিল, 
এমন সময়ে মহা্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগরের বিজয় ছুন্দুভি নিনাঁদিত হইল ) 
তত্প্রণীত “ব্তোল পঁচিশ” পাঠ করিয়া 
বঙ্গবাসী যেন এক নূতন যুগে প্রবেশ 
করিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কীরের কঠোর 
ও বিকলাঙ্গ বাঙ্গালা লোকে ভূলিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিল )- পুরুষ পরীক্ষা 
প্রভৃতি গ্রন্থের আর তত আদর রহিল 
না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থুললিত, 
প্রাঞ্জল ও তেজস্বিনী ভাষা লোকে আগ্র- 
হের সহিত পাঠ করিতে লাগিল ) একটা 
লোকের জীবনে বাঙ্গালা! ভাঁষা সম্পূর্ণ 
নবীভূত হইল। ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তও 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইহীর 
অপুর্ব্ব রচনাকৌশলে যখন নীরস বৈজ্ঞা- 
নিক তত্ব সকল সরস ও শ্রতিমধুর হুইক্জ। 





৪৪৬ 


অবতারিত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালা 
গগ্ঠমগ্ সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ পরিপুষ্ট 
হইয়া! উঠিল । ক্রমে এই ছুইটী সাহিত্য- 
বীর বাঙ্গালা ভাষার ছুইটী কেন্দ্র অধি- 
কার করিয়া রহিলেন। কিন্তু দুঃখের 


বিষয় এই যে, শত চেষ্টা কৰিয়াও ইহীরা 
| বঙ্গভাষাঁকে সাঁধারণের--বিশেষতঃ তদা- 
| নীস্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদরণীয় 


| করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে 
ইংরেজী শিক্ষার জাতি লোকের নবানু- 
] রাগও ইংরেজী ভাষা তখন লোকের 
জীবিকার নানাবিধ উৎকৃষ্ট পন্থা আবিদ্বৃত 
করিয়া দিতেছিল, তদানীন্তন সামাজিক 
উচ্ছুঙ্খলতার প্রভৃত পরিমাণে সহায়তা 
ফরিতেছিন। সুতরাং ইংরেজিভাষার 
উপর লোকের অন্থুরাগ গাঢ়তর হইতে 
লাগিল। এমন সময়ে “আলালের ঘরের 
দুলাল” ও প্হতুম” আবিভূতি হইয়া 
উচ্চৃঙ্ঘল বাক্গীলিদিগের মস্তকে মুগ্দর 
প্রহার করিল ১ বাঙ্গালি নিজ চরিত্রের 
ংশৌধন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু 
বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অল্প লৌকেরই 
অন্গরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহার কারণ 
ভাহাঁদিগের ভাবা সকলের হৃদয় অধি- 
কাঁর করিতে পাঁরে নাই। 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সেবায় মনো 
নিবেশ করিয়। গদাময় সাহিত্যের তদানী- 
স্তন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন । বাঙ্গাল৷ 
ভাষা! যাহাতে সকলের আদরণীয় হয়, 
ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত । হুগলি 
কলেজে অধ্যয়ন কাঁজে তিনি কবিবর 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে ততপ্রচারিত 
“প্রভাকর” ও “স্থৃধীরঞ্জন” পত্রিকায় 
কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা 
_রচনাই যে, তাহার সাহিত্যসেবার প্রথম 


চিকিৎুসীতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


উদ্যম, তত্প্রণনীত “মানসী” প্রভৃতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য তাহার প্রমাণ। কিন্ত 
অচিরকাল মধ্যেই তিনি নিজ ভ্রম 
বুঝিতে পারিয় গগ্য রচনায় মনোনিবেশ 
করিলেন। তীহার উদ্দেশ্ত সফল হইল। 
দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইবা মাত্র 
বাঙ্গালি আগ্রহের সহিত তাহার আছ্োযো- 
পান্ত পাঠ করিল, ক্রমে কপালকুগুল!, 
মুণালিনী, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি সেইরূপ আদ- 
রের সহিত সাধারণ্যে গৃহীত হইল। 
বস্কিমচন্দ্রের উপস্তাঁসাবলী বঙ্গীয় 
সাহ্ত্যিক্ষেত্রে নুতন যুগের অবতারণ! 
করিয়াছে 3 এই সমস্ত উপন্াস হইতে 
হিন্দু সাজের কি উপকার বা অপকার 
হুইয়াছে,আজি তাহা আমাদের আলোচ্য 
নহে। তাহার শোকে আজি আমর! 
সকলেই কাতর ১ এখন ভীহাঁর কার্যের 
আলোচনা করিবার সময় নহে । 


পাশ 


সন্তান সন্ততি। 


বঙ্কিমচন্দ্র পুত্র লাঁভ করিতে পাঁরেন 
নাই,-ভীহার তিনটীমাত্র কন্তা। সক- 
লেই সমান স্বেহের পাত্রী হইলেও 
কনিষ্টের উপর পিতামাতার একটু বেশী 
আদর প্রায়ই দেখা! বায়। বঙ্ষিমচন্ত্রের 
সম্বন্ধে তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয় 
নাই। এই কন্তার শোচনীয় অপমৃত্যুই 
ইার পীড়ার উত্তেজক কারণ। ইতি- 
পূর্বে বহুমূত্র যে শরীরকে ছুর্ধল ও অন্তঃ- 
সারশৃন্ক করিয়া রাখিয়াছিল, কন্থার মৃত্যু 
তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 





রোৌগশয্যা ও ম্বৃত্যু 


ণই চৈত্র রবিবার বঙ্কিমচন্দ্র জর 
প্রকাঁশ পায়। শর দিন অপবাহে জর 
১৪৫ ডিগ্রিতে উখিত হইল) তাহার 
প্রকে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন, 
সোঁমবাঁর শরীরতাপ কমিযা আসিল, 
কিন্তু মঙ্গলবারে আবার বাড়িয়া ১০৬ 
ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিল । বুধবারে জর আবাঁব 
কখিয়া, বৃহস্পতিবাবে প্রনর্ধার বৃদ্ধি 
পাইল । এইরূপে একদিন অন্ন জ্ববের 


হ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে এক 


সপ্তাহ অতীত হইল, জরের প্রকোপ 
কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া আসিল, কিন্ত 
উপসর্গ বাড়িতে লাগিল। মৃত্রাঘাত 
দেখ| দিল, কোষ্ট বদ্ধ হইয়া পড়িল; 
ক্রমে মলদ্বারের ভিতর একটী শ্ফোটক 
প্রকাশ পাইল) তাহা! আপনিই ফুটিগা 
গেল কিন্তু জ্বব বাঁড়িতে লাগিল; 
চিকিৎসায় কোঁন ফলই হইল নাঁ। পবি- 
শেষে ৮ই এপ্রিল ববিবার অপরাক্ক 
৩ ঘটিকা! ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্র 
পার্থব প্রাণবাযু বাহির হইল; বন্ধ 
বান্ধবকে কীদাইয়া তিনি অমরধামে 
যাত্রা করিলেন । 








গ্রস্থাবলী। 

১৮৬১ সালে "ছুর্গেশনন্দিনী” লিখিত 
এব” প্র বসব প্রকাশিত হয়। ইহার 
পর ১৮৬৭ সালে কপালকুগুলা ও ১৮৭০ 
সালে মুণালিনী প্রকাশিত হয ১৮৭২ 
সালে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব । নিস্বলিখিত 
সনে বঙ্গদর্শনে নিস্লিখিত পুস্তক প্রাকা 
শিত হয়।-- 

১১৭৯ সালে বিষবুক্ষ ও ইন্দিরা) 
১২৮০ সালে চন্দরশেখর ও মুগলাম্ুরীয় ; 
১৮১ সালে রজনী ; ১২৮০৮১৮২ সালে 
কমলাকান্তেৰ দপ্তুব ; ১২৮৪ সালে কষ" 
কান্তেব উইল , ১৯৮৫ সালে রাঁজসিংহ; 
১১৮৭1৮৮৮৯ সালে আনন্দমঠ ; ১২৮৭ 
সালে ঘুচিাম গুড়ের ভীবনচরিত ) এবং 
১৯৮৮ সালে দেবী চৌধুরানী। দেবী 
চৌধুলাণীব কিরদণ্শমাত্র বঙ্গদর্শন প্রকা- 
শিত ভইযাছিল। 

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার পর নবঙ্গীবন 
ও প্রচান পত্রে ছুই তিনখানি পুস্তকের 
কিছু কিছু অনশ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
১৮৮ সালে কষ চরিত্রের প্রথমাংশ 
প্রচাব হইযা পুনমূদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ 
কৃষ্ণ চরিত্র ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
১৯৮৮৭ সালে নবজীবনে “ধর্তন্” প্রকা- 


' শিত হয়। ১৮৮৮ সালে সীতারাম প্রকা- 


শিত হয। প্রচারে গীতাধর্্ম ও ব্যাখা! 


। প্রকাশিত হইয়াছিল । 





8৪৮ চিকিৎসাতত্্বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 
সিটি থিয়েটার | 


সিটি থিয়েটারে ৬ বঙ্ষিম চন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে শোঁকোচ্ছাশ পুর্ণ বে সঙ্গীত গীত 
হয়, তাহাতে সকলকেই কীাদ্রিতে হইযাছিল ; জঙ্গীতট নিক্ষে প্রদত্ত হইল। পিটি 
থিয়েটর প্রকৃতই রঙ্গানয্বের মান সন্তরম বাঁড়াইতে সমুৎৃক। সাহিত্য সেবিগণকে 
এই রঙ্গালয়েব কর্তপক্ষগণ কিবপে আদন করিতে হষ "তাহা জানেন, আ শীর্ববাদ 
করি সিটিথিযেটার চিবজীবী থাকিয়া দেশের মুখোজ্জলে কতকাধ্য হয়েন। 
অত্র রঙ্গমঞ্চে অভিনব সমুদয় নির্দোধরূপে অভিনীত হইলেও কেন যে সাধারণে 
ইহাতে উৎসাহ দেন না, ইহা বস্বতই পরিতাপের বিষয়। 

বেহদ্দ বেহাঁয় | 

প*. ৭বেহদ্দ বেহায়া প্যানটোমাইমের প্রকৃত ছবি, স” রং ঢতযেব সঙ্গে সন্লীতিপুর্ণ 
ছায়ার প্রাতিভ অতি সুন্দর ফুটিযাছে__ 


প্রস্তাবনা ৷ 


সাধে কি মা বঙ্গ ভূমি কাদি গো সকলে মিলে 
অকালে ক।ল কেড়ে নিলে সাধেব বঙ্কিম ভাঁল বলে 
দেখতে পাই ম। তোর কপালে, 
বাচে না তোর ভাল ছেলে, 
তোব ঘত ছেলে ছিল ভাল, 
একে একে যমে নিলে ॥ 
কে আর লেখনি ধরি 
আকিবে কাবা সুন্দরী 
বল দেখি মা তেমন তব 
দেখতে পাব কোথা গেলে ॥ 
আয়েষ। কি মনোরমা 
মুণালিনী তিলোভ্তম! 
কুন্দ শান্তি সর্ধ্য মুখী 
কে দেখাবে অবহেলে ॥ 
রজনী শ্রী কি লবঙ্গে, 
ভ্রমর ইন্দিরা সঙ্গে, 
চৌধুরাণী রাধা বাণী 
দেখিব গো কুতৃহলে ॥ 
সইল না মা তোর কপাঁলে 
মেঘে শশী ঢেকে নিলে 
বঙ্কিম চন্দ্র অস্ত গেল 
তাই ভাপি মা নয়ন জলে | 
সুবিখ্যাত গাসিফ শ্রীমতি হরিসুন্দরী দাসী কর্তৃক গীত হইয়াছিল। 





























১ম খণ্ড । ) স্পা সম্পাদক শ্্রীদ্ধারক।নাথ 95 1 ৮ম সংখ্যা। 





০৯, 






জয়দেব ৭ 


গ্ীতগোবিনেব নামে মোহিত না | এই কেন্দুবিত্ব গ্রাম আজও পর্যান্ত জয়- 
হয়েন সুধীগণের মধো এরূপ লোক ; দেবের স্ৃতি ধারণ করিতেছে; এখানে 
বিরল । তাহার গীতিকুঞ্জে বিনি বিহার ; প্রভোক বতসরে মাঘ মাসেব মকর- 
করিয়াছেন-_স্থধাময় কলকুজন বিনি ] সংআ্রান্তিব দিনে জয়দেবের স্মরণার্থে 
শুনিয়াছেন 'ভিনিই জানেন যে শীভ | একটী যেলা হইর1 থাকে । এই মেলা 
গোবিন্দ কি মনোহর ! তিনি তাহার | বৎসর বৎ,র চপিয্রা আসাতে জযদেবের 
রচয়িতা কবি জদ্দদেবকে সহশ্রমুখে । জন্মস্থান কেন্দুনিন্ব গ্রাম ঘেন আমাদের 
প্রশংসা না করিয়া! থাকিতে পাবেন না। সনক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বিরাঁজ করিতেছে। 
জয়দেব বঙ্গের মহা গৌরবপ্লল ; বঙ্গদেশে ; এই কেন্দুবিদ্বে যে তাহার জন্ম ইহার 
অজয়নদী তীরস্থিত কেন্দুবিন্বগ্রামে তাহার ; প্রমাণের জন্ত অন্যর থুরিবার তেমন 
জন্ম। গ্রামটার এই বিশুদ্ধ কেন্দুবিহ্ব : প্রযোজন হয না; ইহা সর্কবঞ্রে আমরা 
নাম জনমুখে ক্রমে অপত্রষ্ট হইয়া এখন 74:22 
কেছুলি আকার ধারণ করিয়াছে । * | সা হইয়া বিরাজ কবিতেছে। পুরাতন হইলেই 
- শী শর? সকল বিষয় সংক্ষিপ্তস।ব হইয়। উঠিবার চেষ্টা 

* এইরূপ নামের অপত্রষ্টতার দৃষ্টান্ত আসরা | করে। কেন্দুবিবও ত্রমে পুবাতন হইয়। ক্রমে 
অনেক দেখাইতে পারি, যেমন বলুহাটি নামে | “কেন্দুলি'তে সংক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। 
কোন গ্রামকে লোকমুথে বলুটি বলিতে শোন! ভাষাতত্বের প্রণালী অনুমারে কেন্দুবিহ 
যায়, কান্ঠকুজকে লোকেরা চলিত ভাষায় ! কথাটার কেন্দুলিতে পরিণত হইবার ক্রমভাব 
কনো কহে, সেইরূপ কেন্দুবিঘথ কথখাটীও জন- | ঘথাসাধ্য লিল্সে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ 
মুখে কেন্টুলি হইয়া গিশ্বাছে। ভাষাতত্বের | এইরূপ £--কেন্দুবিব--কেন্দুবিকি কারণ বিষে 
স্বাভাবিক নিয়মই এই, যে ভীষা হৃধিধা পাই- | ধিম্বিও চলিত ভাষায় বলে যথা বিষিপততর)--. 
লেই সংক্ষিপ্ত হইয়া! আসিতে চায়-ভাষালোচ- | কেন্দুউইছি ( ঘে হেতু বিদ্বের “বি*র “্বস্টী.. 
নার হারা ইহা রীতিমত বুঝিতে পারা যাঁয়। | অস্ত্স্থ ব সেই হেতু তাহার প্রকৃত উচ্চ র, 
দেখ প্রস্থ কথাটা যেন পুরান কথ।টারই সংক্ষিপ্ত | স্বাভাষিক ম্বরশান্তের নিল়্মান্সারে দেখিতে 















8৫০ 


সাহার গ্রস্থটী পাঠ কবিলেই জানিতে 
পারি; তিনি গীতগোবিন্দের মধ্যেই 
বলিয়া গিয়াছেন £-- 
“্বর্শিতং জয়দেবকেন হরেবিদং প্রবপেন । 
কেন্দুবিল সমুদ্রসস্ভব বোহিনীবসণেন ॥৮ 

সমুদ্রে রোহিণীনাথের বেরূপ সম্ভব 
কেন্দুবিষে সেইরূপ সন্ভৃত নত্র জযদেবের 
দ্বারা এই হরিবিলাঁপ বর্ণিত হইযাছে। 
তাহার কেন্দুবিন্বে জন্মকথা ভক্তমাল 
গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে। এতদ্বতীত 
বন্য বৈষ্ণব কবির গানেও তাহার উল্লেখ 
আছে। 

জয়দেবেব জন্বস্থান জানা গেল 
কিন্তু তাহার জন্মকাল এখনও নির্দিষ্ট 
রূপে জানিতে পাবা যাম নাই। অনু- 
সন্ধানের দ্বারা আমাদের এইকপ অন্থভব 
হয় যে তিনি খুঈয দ্বাদশ শতাব্দিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু উহা 
একরপ স্থিব যে তিনি দ্বাদশশতাকিতে 
বর্তমান ছিলেন । ভাবতে দ্বাদশ 
শতাব্দীতে তাহার বিদ্যমানহাব বিষব, 
তৎকালীন বঙ্গাধিপ লক্ষণ সেনের 





গেলে এই প্রকাৰ দাড়ায় £- দ্রুত হসন্মাত্রিক 
উকারযুক্ ইকার অথাত্দ্রুত উটা'ম্পশ কা য়াই 
মুখ্য স্বরবর্ণ ইকাবে গিয়া দাড়াতে হইবে) 
কেনুইব্ি-_কেন্দুম্বি (যেমন ছুইটী ছুটা হয় সেই 
ক্লপ "্পুইন্বর” “ছুষ্তি' হওয়া সম্ভব, আশ্চয্য নয়। 
পুনশ্চ তাধাতদ্বে দেখা যার ষেকখন উ ই এক 
সঙ্গে থাকিলে 'ইস্টা অগ্রধান হইয়া উতে প্রবিষ্ট 
হয় তখন উকারটাই মুখ্যরূপে উচ্চারিত হয় 
কিন্ত সেই উচ্চারণের মধ্যে ইকারের অন্তম্পর্শ 
অলিত কিঞ্চিৎ ন্িকৃত্তিভাব খাকেমাত্র , ইহার 
উদ্দাছয়ণ ইউরোপীয় ভাষার সুলভ । কেনুন্ছি 
€কেপুজিখ হয়) লইয়। আর বাঁক্যব্হুলো 
জষস্থাক সাই । 





সভাষগপেব দ্ারস্থিত প্রস্তর ফলকে 





চিকিৎসাঁতত্ব-রিজ্ঞান এবং সমীরগ। 





লিখিত নিম্নোক্ত গ্রোকটার দ্বার! জানিতে 
পারা যার । 
“গোবর্নশ্চ শবণে। জয়দেব উমাপতি? 1 
কবিবাজশ্চ রত্রানি মমিতোঁ লক্ষণত্ত চ 1” 
জযদেব লক্ষণ সেনের বাজ সভার 

পঞ্চবন্ধেব অন্যতম রত্ব ছিলেন । এক্ষণে, 
গীতগোবিন্দের জযদেব আর লক্ষণ সেনের 
সভামগুপের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকোনল্লিখিত 
শ্লোকের জযদেব এক কিনা তদ্বিষয়ে 
প্রশ্ন উঠিতে পাবে -তক্জন্ত, আমরা 
পাঠককে গীতগোবিন্দেব প্রথম সর্গের 
চতুর্থ প্রোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
বলি। 

“বাচ পল্পনযতুমাপতিধরঃ 

সন্দর্ভ দ্দিংশিবাঁং 

জনিত ভষদেব এব শরণ? 

শ্রাবে দুকহদ্রতে । 

শৃঙ্গ "বান্তব সতগ্রমেষবচনৈ 

বা গোন্দ্ধন 
স্পদ্ধা কোহপি ন বিশ্ুতঃ শ্রতিধরো ধেষী 
কবিস্মাপতি: ॥ 


এই শ্রোকটীতে আমবা পূর্বোক্ত 
সভাম গুপদ্বারস্থিত ধোঁকেবই প্রতিধ্বনি 
পাইতেছি। সেই শ্লোকের গোবর্দন 
শরণ, জঘদেব, উনাপতি আর কবিরাজ 
€ অথ?ৎ কবিরাজ বোত্ী ) এতৎ সমুদয়ই 
গীতগোধিন্দের মধ্যে কথিত হইয়াছে। 
এই কারণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে থে 
জয়দেব গৌড়াধিপতি লক্ষণসেনের বাজ 
কালে বর্তমান ছিলেন-দ্বাদশ শতাব্দীতে 
জীবিত ছিলেন ৷ 

বাজ! লক্ষণসেনের রাঁজনভায় জয়দেব 
সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করেন। 
বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের হ্যাঁ 
জয়দেব গৌড়ভুপ লক্ষণলোনের সভা 



































শোভা বিস্তার করিতেন । বাঁজা তাঁহার 
কাব্যে ষুগ্ধ হইয়া তাহাকে কবিকুল 
শিরোমণিনূপে দেখিতেন। বৈষুবকবি 
বৈষণবদাস তাহাকে কবিনৃপতি--শিরো- 
. মণি বলিয়া গিয়াছেন। জুবিখ্যাত চাদ 
কবি তাহার গ্রন্থ মধো তীহাকে প্রাচীন 
কবিগণের মবো সর্বাশেষ কবি বলিয়া 
গভীর প্রাচীনভার সম্মানে সন্মানিত 
করিয়া গিয়াছেন। এইন্ধপে জ্রাদেৰ 
তাহার সভায় অত্যন্ত সমাদৃত হইয়া 
ছিলেন। এই সমাদর নিতান্ত নির্প্টক 
ছিল নাঁ। এই সমাদরের জন্য কাব্যরাঁজো 
তাহার পাঁচজন প্রতিদ্বন্ী ছিলেন । 
চারিজনের নাম তিনি ্ীয় গ্রশ্থেই পৃর্ব্বো- 
ভূত শ্লোকের মধোই উরেখ করিনা গিন্বা- 
ছেন, ষখা কৰি উমাপ।5ঃ ইনি ক্রমাগত 
বাক্য পল্পবিত করি! কাবা রচন! 
করিতে পারিতেন; কপি শরণ তিনি 
দুরূহ কবিতা ক্রতব্চনায় প্রশংসনীয় 
ছিলেন; কবি গোবদ্ধন শূঙ্গার বিষবঘক 
খণ্ড খণ্ড সতকবিতা রচনায় স্পদ্ধী 
ছিলেন এবং /কবিঙ্গাপতি ধোয়ী শ্রুতি- 
ধর ছিলেন,» কিন্ত জঘ়দেবের হ্যায় সন্দভ- 
শুদ্ধি বাণী বিস্তারে কাহার সামর্থ্য 
ছিল না, জয়দেবই কেবল তাহাতে সমর্থ 
ছিলেন । জয়দেবের কথিত এই চারিজন 
প্রতিদ্বন্দীর উপর পঞ্চম প্রতিদ্বন্দী ঘিনি, 
তিনি পুরুষোত্তমের রাজ? ছিলেন । রাজ! 
বলিয়া এই প্রতিদন্দী কিছু প্রথল। 
ইনি জয়দেবের গীভগোবিন্দের যশে 
ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং একটা গীতগোবিন্দ 
প্রণয়ন করিয়া ততপ্রচারার্৫থ স্বীয় জন- 
গণকে বসদেশ করেন কিন্ত তাহা জয়- 
দেবের গীতগোবিন্বেন্ন স্তায় কাহাঁকে ও 
মোহিত করিতে সমর্থ হয় নাই তাই 

















জয়দেব । 














৪৫১ 


তাহার প্রচারও হইল না, জয়দেবের 
গ্রন্থ জন সাধারণের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া 
রহিল ) ভারতে জয়দেবেরই জয়জয়কার 
হইল। রাজা অর্থবঃল লোকবলে বল- 
পুর্রবক মে সরস্বন্ী প্রচার করিবেন তাহা! 
হইবার যো নাই, অন্তঃসলিলা সরস্বতী 
নিণুডভাবে, সুক্মভাবে স্বরং প্রবাহিত 
হই মানবেন অন্তরবাজ্য পিক্ত করে। 
ইহা লোকালবের বাধা বিপ্ল অতিক্রম 
করিনা স্বীর কার্যাপিন্ধ করে। এই 
কাঁবণে জরদেবের জয় হইল) তাহার 
প্রকৃত অক্ষতিম গীতগোবিন্দেরে কাছে 
পুকষোভমের রাজার অপকৃত কৃত্রিম 
গতগোবিন্দের প্রভান বিনষ্ট হইয়া! গেল। 
জন্দেবের নাম চিরক্মর্ণীন হইযা! রহিল, 
তাহার বশ ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াপড়িল। 

ভয়দেব কুলণ!ল সম্পন্ন, সুরসিক ও 
একজন * তিখিশারদ র্যক্তি ছিলেন। 
তাহার পিতার নাম ভোজদেব এবং 
মাতার নাম বামাদেবী। ইহা তিনি 
তাহার * ভগোবিদ্দের শেষ সর্গের শেষ 
শ্রোকের মধ্য কহিযা গিরাছেনঃ-- 

“শ্রীভোজদেব প্রভকপ্ত বামাদেবীহৃত শ্রীজয়- 
দেব্কস্ত' ! 

ভোজদেব ও বামাদেবী ইহাদের 
সকলেরই ত্রাহ্ষণ কুলে জন্ম । ইহারা 
জয়দেবরূপ পবিত্র বত্ব প্রসব করি 
জগতে ধন্ ।--পুন্র ভাল হইলে পিতা- 
মাতাও সংসারে কৃতার্থ ও যশন্বী হন। 
আমরা জয়দেবের কারণেই তাহার পিতা- 
মাতা তোজদেব ও বামাদেবীকে উল্লেখ 
যোগ্য জ্ঞান করিতেছি ; জয়দেবের সঙ্গে 
সঙ্গে ভাহাদেরও নাষ আমর] চিরস্থায়ী 
দেখিতে ইচ্ছা করি। জয়দেৰ আমাদের 
সে ইচ্ছা পুর্ণ করিয়াছেন ; তাহার পিতা 
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মাতার নাম তাহার লোকবিধ্যাত 
গীতগোবিন্দের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া 
যথার্থ সুপুত্রের স্তায় কার্য করিয়াছেন, 
এইজন্ত জয়দেব আমাদের নিকটে অত্যন্ত 
ধন্য । 
কুলপাবন জয়দেব শ্রেষ্ঠ বিগ্রকুলে 
জন্মলাভ করিয়া বিপ্রকুল উজল করিষা 
গিয়াছেন। তিনি ভাবতের একটী উজল 
নক্ষত্র, উদষ হইয়া ভাবতকে আবও 
প্রভান্বিত কবিয়া গিষাছেন।-_মাধুর্যাবসে 
ভারতকে কতটা মধুব ও পুষ্ট কবিষা 
গ্রিয়াছেন ! 
জয়দেব অতিশষ মীধুর্যাবস প্রধান কৰি 
ছিলেন। তাহার ভাবমাধুর্্য স্ত্রীগ্রহণা 
স্তর সমধিক বিকশিত হইব উঠিষ"ছিল | 
বিবাহের পব জঘদেবেব পতিত্রত' পরী 
তাহার উন্নতিবিষয়ে অনেক সভাঁনতা 
করিয়াছিলেন ।- ভীহাব সহধশ্ষিণান নাম 


পন্মাবতী ছিল। পদ্ম(ব্তী ত্রাঞ্গণ দ্রহিতা! 
হিলেন। জযদেবেব সহিত পন্মপিতাব 


পরিণর় সব্দদ্ধে এক কৌতুকজনক 
আখ্যান আছে £-- 

জয়দেব কৈবোগাব্রধাবী হইমা, কন্ধা 
পরিধান পুর্ধক কবে কমগুলু লইরা 
একদা পুক-ষান্তনক্ষেত্ের পথে বৃক্ষভলে 
অবস্থান করিযাছেন এমন সমষে এক- 
জন ব্রাঙ্ষণ একটী কন্যাঁসভ হাঁহার 
নিকটে আসিয়া উপপ্তিত হইলেন এব, 
বলিলেন বে জগন্নাথদেবেব আদেশ এই 
যে তীাহাঁকে তাহার কন্ঠাটী গ্রহণ করিতে 
হুইবে, জগন্নাথ দেবের আদেশ তিনি 
ধ্েন অবমাননা না করেন। জয়দেব 
তচ্ছুবণে স্তস্তিত হইলেন, তিনি বৈরাগ্য- 
সত ধারণ পূর্বক, উদীদীন হইয়া 
পুরুযষোত্মক্ষেত্রে ব্হিয়াছেন তাহার মনে 








| চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরগ। 


শশী 





























প্রথমে বিবাহের কথা স্থানই পাইল না, 
তিনি ব্যাকুল হইয়া সেই ব্রাঙ্গণকে 
বলিলেন যে জগন্নাথ প্রভৃরও আদেশ 
তিনি পালন করিতে পারিবেন না; 
ব্রাঙ্গণকে কন্তা লইয়া ফিরিয়া যাইতে 
বলিলেন; ত্রাঙ্গণ তাহা শুনিলেন না, 
জগন্নাথদেবেব আদেশ বলিয়া তাহার 
কন্তাকে জযদেবের কাছে ফেলিয়া 
গেলেন এবং যাইবাব সময় তাহার 
কন্ঠাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন 
যে জযদেবই তাহার স্বামী। জন্নদেব 
বাঙ্ষণকে কত বলিলেন। কন্তা লইয়! 
কিপিধা যাইবার অন্ুবোঁধের সঙ্গে ইহা 
বিশেম কবিষ! বলিয়াছিলেন যে তিনি 
ববঞ্চ দেশ ছাঁড়িরা পলাশন কবিবেন 
তব্রাচ বিবাহ কবিবেন না) তাহার 
প্রতি এই কায জগন্নাথ প্রভুর অন্ধ- 
কম্পী নয ইভা অককণা। কিন্তু তাহার 
অগ্তপোধ কাঁতরতা সকলই ব্যর্থ হইল। 
জগন্নাথ দেবেব মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধ 
ভভল ।- ত্রাঙ্গণ জয়দেবের কথা না 
মানিধা চলিষা গেলেন পদ্মাবতী ভয়- 
দেবকে পত্রীর স্ভাষ কাঁয়মনোবাক্যে 
সেবা কদিতে লাগিলেন । আর তিনি 
জগন্নাথদেবেব আদেশ ন1 পালন করিয়া 
থাকিতে পারিলেন না, পল্মাবতীব পাণি- 
গ্রহণ পুর্দক পবিত্র সংসারবন্ধনে আবদ্ধ 
হইলেন । বিবাহ করিয়া তিনি প্মা- 
বভীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার 
প্রণর পাশে অত্যন্ত আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ইহা তাহার গ্রন্থেব কথার দ্বার।ই প্রতীয়- 
মান হয় )১-তিনি গীতগোবিন্দের প্রথম 
সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে আপনাঁকে-- 
“প্মাবতীচরণ চাঁরণচক্রবর্তী” পদ্মাবতী 
চরণযুগলের প্রিয়সেষক কহিয়া গিয়াছেন। 





পল্মাবতীও তীহাঁকে অত্যন্ত ভাব করি- 
তেন। তিনি অতিশয় পতিপ্রাণা ছিলেন 

জয়দেব তাহার পতিন্নতা। পর্থীকো! 
নিজের ন্যায় সতত হরিপবায়ণা' করিতে 
চেষ্টা করিতেন। বাঁধামাধব বিগ্র- 
সংস্থাপন পূর্বক জয়দেব পদ্মাবতীকেও 
সেই বিগ্রহ সেবায় নিঘুস্ত করিয়াছিলেন। 

জয়দেব পত্বীসহ রাধামাধবের সেবায় 
কাঁয়মনোযোগে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় 
জীবনের সাতিশয় পবিত্রতা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন । ভক্তিতরে তিনি প্রত্যহ 
বাঁধামাধবের পুজা করিতে করিতে 
তাহাব মনে রাঁধারুষ্ের লীলাবর্ণনে 
অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল; তিনি হরিলীল! 
বিষয়ক একখানি গীতিগ্রন্ত প্রণয়ন 
করিয়া তাহার গীতিগোবিন্দ নামকরণ 
করিলেন । প্রপিদ্ধি আঁছে যে ইহা জগ- 
ন্নাথদেব ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়বস্ত 
ছিল। এই গীতগোবিন্দ প্রণয়নে গোবিন্দ 
জয়দেবের এক মহাসহায় ছিলেন। 
বৈষ্বসমাঁজে ষে থণ্ডিতা নায়িকা রাধি- 
কার মধুরতা বর্ণন করিবার সময় মাধব 
আকুল হৃইথা রাঁধাচরণকমলে পতিত 
হইয়া থাকেন, জয়দেব তাহাতে সন্দিহান 
ও তদবর্ণনে অক্ষম হইলেন ? পরে ছুঃখেব 
সহিত স্বীয় পুস্তকথানি গৃহে রাখিয়া! 
স্নানার্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে 
শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধরিয়া তাহার 
গৃহে প্রবেশ পূর্বক পুস্তক মধ্যে “দেহি- 
পদপল্লবমুদাবং” এই কয়েকটা কথা 
লিখিয়া চলিয়া যান) অক্বদেব স্নান 
করিয়া গৃহে প্রত্যাগতভ হইলে পদ্মাবতী 
তাহাকে, মাঝে একবার পুস্তক লিখিবার 
নিমিন্ত গৃহে আগমনের কথা ও তৎপরে 
এত ক্রত আমের বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন। 


জয়দেব । 





৪৫৩ 


পদ্মাব্তীর কথা শুনিবামাত্র তিনি 
স্থার্থ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সত্বর 
স্ব পুস্তক খুলিয়া দেখিলেন) খুলিয়া 
শর অকৃত্রিম রচনা দেখিতে পাইয়া 
ক্ত হইয়া উঠিলেন, দরদর ধারায় | 

তাহার নয়ন বহিয়া জাঃন্দাশ্র বহিতে 
লাগিল) তিনি তখন পদ, 'বতীর চরণ 
ধরিয়া বলিলেন পদ্মাবস্প। তুমি ধন 
সার্থক তোমার জীবন, তোমা ভাঁগ্ো 

গ্রভুদর্শন হইয়াছে । 

4 প্রভুদর্শনাকুল জযদেবের জীবন ধন্য । 
সতত গ্রভুদশন লালসাঁয় উল্লসিত 
থাকিতেন। প্রভু প্রসাদস্বাদবাহী হইয়াই 
তিনি গীতগোবিন্দ প্রণন্বন করিরাছিলেন ; 
তাই তাহাব গাতগোবিন্দ অত মধুর ও 
সবল; তাই তাহার গ্রন্থের দ্বাদশ সর্গ 
নেন গীতাকাশে দ্বাদশ হৃর্যের শ্ায় 
প্রকাশ পাইতেছে। 

জয়দেব যেমন হবিপরায়ণ ছিলেন 
সেইরূপ সাংসারিক বর্তব্যপরায়ণও 
ছিলেন ; অলস ছিলেন না-_-ভাবিয়! 
দেখ গঙ্গা, কেন্দুবিন্ব গ্রাম হইতে অষ্টা- 
দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও প্রত্যহ 
তিনি গঞঙ্গান্গান না করিয়া ক্ষান্ত হই- 
তেন না। প্রতিদিন গঙ্গান্নীন করিয়া 
তিনি পুণ্যানন্দ সম্ভোগ করিতেন । এক- |. 
দিবস কোন কাঁরণবশতঃ অতদুর যাইয়! 
গঙ্গাঙ্গান হইয়া উঠে নাই বলিয়া তিনি 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আঁছে 
প্রিয়ভক্ত জয়দেবের ক্ষোভে ক্ষুন্ধ হইয়! 
ভাগিরথী সেই দিন কেন্দুবিন্ব গ্রামে 
তাহার আসনের নিকট পর্য্যজ্ত আনিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

জয়দেবের চিত্র রীতি কুল সকলি 
পবিত্র ছিল। জয়দেব বাস্তবিকই তাহার 
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চরিত্রশুণে গঙ্গাতীরস্থ কেন্দুবিবের এক ূ 


মহা সাধু ছিলেন, 'অজয়তটে * এস 
দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন--জগ়দেব * 
অন্জয-দেক + ছেলেন। টৈজ্ঞব 
নরহবি দাস তাহার একটি গ 

দেবের স্ততি গঁদন কাঁরষ| গি” এন £-- 


“জয জয়দেব ছার পিবীতি রহনখানি। 
পরম পঙ্ডিত ,জ্য গুগগণ সণ্ডিত চতুবঙ্গণি 1 
অধুব মূর্তি অতি অন্রপম বিদিত চবিত বীতি। 
।ক শেখব হুখময পদ্মাবভীব পবাণ পতি ॥ 
[প্র বংশ অব সকবিভরুষণ কে সম তাব। 
প্রেমবান মহামন্ত সফ1 কেন্দুবে তে বসতি যাব 1 
ঞরাধ। মাধন সেবা স্রনিগ্রহ কি না নাণভব্যি।ভুলে। 
সেরম অমিষাপিষা দিবানি শ ভাঁঃযে ভান* জলে। 
শন্মাবর্তী সহ গানেবিচক্ষ * নেকিউপনা সজে। 
পশু পক্ষ ঝুৰ শুনিধা গ্ধন্ল কিবা মস্য লাজে। 
বাববিরচিত শ্রী গীতশো'বিন্দ গ্রন্থ হ্বকোন পাত । 
গ্রোবিন্ন আনন্দে দছ পদপলবাপি বঁ "লন ভাতে ॥ 
প্রেমে মাখি রাখি; ন বেন সব এসন তন্ভুত ভাতি। 
নীলাচলচন্দ জগনাথ ষ'হ] শ্নাব তানান্দ মাতি॥ 
ব্রজেন্দ্রনম্পন গৌবচর্দ নৃবদী'পে অবতবি বাঙ্গ। 
যাঁর কাব্যবস আশ্গাদ স্ববপ বায বামানন্দ সাঙ্গ 
পরম ছুথে চুঃহ্রী পদ্দীবডী নাখিপিচষ দে কবাছে জীশ। 
যুখল পরিবীণ্ত রসে দে ভাসযে ভপে নবহবি দাস 


এই গাঁনে জধদেব পদ্মাবতীব পবাঁণ 
পতি শব্দে বে অভিহিত হইযাছেন তাহা 
প্রকৃতই হইমার্ছে। সত্য সনাই জয- 
দেব পদ্মাবতীর পরণপতি ছিলেন । 


ঞ্ আমার বোধ হয় কেন্দুবিন্বের নালতি 
বিস্তৃত নদীটির অজয় নাস জঘদেবের মাম 
সাহাক্স্যেই ঘটিয়াছে। অজয় নামের অন্ত করণ 
আমার কাছে অকিফিৎকর বলিযা বোঁধ হয়। 

এমনও হইতে পারে ঘে লোকে তাহাকে 
অজয়ঙ্গেব বলিতে বলিতে ক্রমে জয়দেব নাষে 
খ্যাত কনিয়াছিল | ঞুতোচ্চারণ প্রভাবে অজয়ের 
অফারটি যনে হয় শ্বতাবতই লু অকার প্রাণ 
হুইয়া। উঠিক্কাছিল। 





| 


; লেন। 
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নো থাম জুই এক 











চিকিৎসাতত্ব-বিজ্কান এবাং সমীরণ। 





সাধবীতদ “ এবত। শাবতীর প্রাণ জয়দেব 
ক্র একহৃত্তও ভিষ্টিতে সমর্থ হইত 
চিক ্বাবতীর পতিপ্রাণতার পরীক্ষা 
স্ম্য়ে জয়দেবের 
খর্দ কোন এক রাঁজাব পরী একবাৰ 
মিছাঁমিছি পদ্ম/বতীকে বলিয়াছিলেন 
বে তাহাব স্বাশী মরিয়া! গিয়াছেন ; পতি- 
প্রাণা পন্মাৰতী সেই কথা শুনিবামাত্র 
মূঙ্ছিত ও মুতপ্রীয় হইয়! পড়িলেন। 
পবে জয়দেব আসিষা তাহাকে হবিনাগা- 
মৃত পান কবাইয়া নবজীবন দান করি- 
তিনি নিজে হবিনামামৃত পান 
কবিবা সদাসন্্দা সবস ও সন্ত্রীবিত হইয়া 
থাকিতেন ,» হবশিগুণ গানে তিনি মহা 
আনন্দ ল'ভ কবিতেন, তাহাতেই প্রাণ 
মন সকলি ঢা।বাছিলেন। পল্মাবতী 
পুনশ্চ জবদেবে প্রা-মন সমুদয় ঢালিষা 
তাহাব সহিত হখিনামামূত সন্তোগ 
কবিণা স্ুত্ঠপ্ত হইতেন ;-পতিব নিকট 
হইতেই হরিনামরূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা 
পান কবি শুহাব নীব্দ নেজদু তনু 
সবস সজীব হইয়া উঠিল। 

বাস্তবিক, ভগবান তিনি রসময় 
তীহাঁন্‌ ভক্ত হইলে তীহাব নাম গুণে 
নাম গানে প্রাণ মনে কেমন সরসতা 
জাগিরা উঠে, নীরসভাব আব থাকিতে 
পায়না । উপনিষদে আছে তিনি 
রা বৈ সঃ রসংহ্োবায" লক্গ।নন্দী ভবতি &” 

তিনি রসস্বব্প তৃপ্তিহেতু তাঁহাকে 
লাভ কবিয়া জীব আনন্দলাভ করে, 
স্পর্ণে জীবন রসবিলসিত হইয়া উঠে। 
জয়দেবের প্রাণ যথার্থ ভগবভ্তক্ত হওয়াতে 
সেই আদিদেবের আদিরসবিলাসে সতত 
বিলপিত থাঁকিত। তাই তিনি, হুরি- 
প্রেমের সরসতায রুসান্বিত হইগা, 






, নিঃসঙ্কোচে হরিপ্রেমে নির্ভর 
রিয়া, বিলাঁসকলাকে পবিত্র জ্ঞীন করি- 

তৎকুতৃহুল নিবারণার্থে স্পষ্ট বলিয়া 
গিয়াছেন £-- 


শ্যদি হরিম্মরণে সরসং মনঃ 
যদি বিল।স কলাস্থ কুতুহলং। 
মধুর কোমল বসন্ত পদাবলীং 
শৃণ তদ! জয়দেব সরস্বতীং ॥ 


হরিলীলার কেলিকলায় জয়দেব 
বিভোর হইয়া থাকিতেন। এইজন্ঠ তিনি 
অমন সুন্দর সরস হরিলীল। বিষয়ক গীতি 
রচনায় পারগ হইরাছিলেন । আমাদের 
অন্তরের ভাব যেরূপ হইবে আমাদের 
গানও সেইরূপ হইবে । জগ্রদেবের 
অন্তরে হরিপ্রেম ঘটিত আদিরসের এক 
আশ্চর্য্য মেলিকত। ছিল তাই তিনি 
অমন সুললিতরূপে কৃষ্ণের আদিরসের 
গান গাহিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; এক- 
জন সুশ্্স শৃঙগরবিবেকতত্বজ্ঞ ছিলেন। 
শৃঙ্দারবিবেকতন্বে সুপণ্ডিত জরদেব 
হরিপ্রেমের সহিত যুক্ত করিয়া আদি- 
বসকে প্রক্কৃত অমৃত চক্ষেই দেখিতেন ৷ 
আদিরসের সার. তন্মপ়নালাতে মগ্ন 
হইয়(ই তিনি গাতগোবিন্দ লিখিরাঁছেন। 
অশ্ীলপ্রাণে তিনি কখনই গীতগোবিন্দ 
লেখেন নাই, তাহা হইলে তাহার অমন 
রচনামাধুর্ধ্য কখনই বাহির হইত না। 
তিনি তাহার শুঙ্গার সাঁরস্বতের মহিম! 
হদয়েব সহিত উপলদ্ধি করিয়াই স্পষ্ট 
| ঘোষণ। করিয়া বলিয়াছেন £- 


| 

“সাধবী মাধ্বীক চিত্তাঁ ন ভবতি 
ভবতঃ শর্করে কর্করাসি। 
জ্রাঙ্ছে ডরক্ষান্তি কে ত্বামস্ত সৃতমসি 
ক্ষীর নীরং রসন্ডে। 
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॥কনা জন্দ কাস্তাধর ধরণীতলং 
গৃচ্ছ যচ্ছন্তি বাক্দ 

ভ।বং শৃঙ্গার সারন্থতমিহ 
জয়দেবস্ত বিঘধচ|ংসি ॥ 


ইহলোকে যাবৎ জয়দেবের বচন 
পরম্পরা শৃঙ্গারসারস্বত চতুর্দিকে বিকীরণ 
করিবে তাবৎ হে মাধ্বীক চিন্তা আর 
ভালরূপ হইতেছে না; হে শর্করা, তুমি 
কর্কর হইতেছ ১ হে দ্রাক্ষা তোমায় আর 
কে দেখিবে; হে অস্কৃত তুমি মৃত; 
হেক্ষীর তোমার রস যেন নীর; হে 
সহকার তুমি ক্রন্দন কর) হে কাস্তাধর 
তুমি ধরণাতে গমন কর।” বাস্তবিক 
9 তগোবিন্দের সায় গতিকাব্যে এব্প 
মাধূর্যা কোথাও দেখি নাই। গ্রন্থটীর 
লালিত্য এ পর্যন্ত কেহই মলিন করিতে 
সনর্থ হইল না। ভ়দেবের স্াম্স এ প্রকার 
সুললিত জুনিপুণ গীতিকবির গীতিগ্রস্থকে 
মলিন করিবে? গতগোবিন্দ যখন পাঠ 
করি তখন বুঝিতে পারি যে গান রচনায় 
জয়দেবের কি প্রকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা 
ছিল ।-_গন্ধব্বকলার প্রতি তাহার কিন্ধপ 
অনুরাগ ছিল! গন্ধব্বকলা কৌশলে 
তিনি যে সুপরণ্ডিত ছিলেন তাহা গীত- 
গৌবিন্দ পাঠে, বিশেষতঃ গ্রস্থটীর দ্বাদশ 
সর্গস্থিত চতুর্থ শ্লোকের গুতি দৃষ্টি- 
পাত করিলে বুঝা যাঁয়। এই শ্লোকে 
তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানের ও শৃঙ্গারতত্ব 
বিবেকের সঙ্গে সথধীজনকে গান্ধর্বকলা 
স্থুকৌশলও গীতগোবিন্দ হইতে পরি- 
শোধন করিয়া লইতে বলিয়াছেন £-- 


"্যদ্গান্ধর্্বকলা স্ুকৌশল মনুষ্যাণাঞ্চ যহ্থৈফবং। 
হচ্ছ্ঙ্গার বিবেকতত্তবমপি ব কাবোধু লীলায়িতং॥ 
তৎ সর্ধবং জপদেব পত্ডিতকবেঃ কৃষ্ণেকতানাম্মনঃ | 
সানলা।ঃ গরিশোধয়ন্ত হধিয়ং জীপীতগৌধিলতই 8৮ 





৪8৫৬ 


" "শীতিরচনায় জয়দেবের ভাষা - 
চন শক্তি বিলক্ষণ ছিল ।-_স্থললিত পদ্দ- 
বিন্যাসে তিনি নিরতিশয় দক্ষ ছিলেন। 
ত্ৰাহার গান দেখিয়া মনে হয় থে গাঁনে 
তিনি শ্রতিকটুত। কিছুতেই সহা করিতে 
পারিতেন না; গাঁনকে তিনি সর্বতৌ- 
ভাবে ক্রতিমধুর করিতে চেষ্টা করিস 
গিয়াছেন । 
কালিদাস এইরূপ গানকে শ্রুতি- 
মধুর করিবার পথ প্রথমে জগতকে 
দেখাইয়াছেনঃ-- 
বাঁগিণী চর্চরী। 
মযূব পরত হংস বথঙ্গম্‌ 
অলি গজ পর্দত সরিৎকুরঙগন্‌। 
তব নিমিত্তমবণ্যে মতা, 
ক্কো ন খনু পৃষ্টো ময়া কদভা॥ 
বিক্রমোর্বশী 1 
এইরূপ আরও অনেক গান আছে। 
কিন্ত গাঁনের ভাষার সৌকুমার্ধ্য, লালিচ্য 
আঁনয়ন করিবার প্রক্ক্ই পথ জরদেব 
সর্ধ প্রথমে প্রদর্শন করিয়াছেন ; বলিতে 
কি এ বিষয়ে তিনি পৃথিবীর মধ্যে 
অগ্রগণ্য । কাব্যরাঁজ্যে অনেকানেক মহো" 
দয় আছেন ধাঁহাদের প্রভাক় জয়দেব 
নিশ্রভ হইলেও হইতে পারেন কিন্ত 
তাহার গানের দিকে ঘখন চাহিয়া দেখি 
তখন মনে হয় যে তাহার সৌন্দর্য্য 
ছুর্জয়। জয়দেবের গানই গীতগোবিন্দের 
প্রাণ। কবি জয়দেবের গানের প্রতি 
কিরূপ বত্ব ছিল গীতগোবিন্দ তাহার 
প্র্ষষ্ট প্রমাণ ।--গোবিন্দের উদ্দেশে 
কতকগুলি সুললিত গীত প্রধানতঃ রচন! 
করিয়া তিনি গীতগোবিন্ধ প্রণয়ন করি- 
লেন। তাহার গীতিরচনার স্থরভিতেই 


মুখ্যতঃ ৪১0335281888558885 | ম কুরু বিলম্ব মলিলে । 








এবং দমীরণ । 






















প্রকাশিত । গীতাঁংশ বাদ দিলে গীত, 
গোবিনের থাকিবার কিছুই থাকে 
কেবল কঙ্কান মাত্র অবশি থাকে । 
গীতিকবি জয়দেব গীতগোবিন্দের অগ্ঠান্ত 
স্থলাপেক্ষা গীতগুলিতেই .. প্ররুতরূপে 
লালিত্য, মাধুর্য্য নৌকুমার্ধ্য ঢালিয়াছেন। 
মধুর মিল ও অন্ুপ্রাসের দ্বারা তিনি 
তাহার গীতগুলি বিভূষিত করিয়াছেন । 
জয়দেবের অনুকরণে, সংস্কৃত ভাঁষায় 

সুললিত করিয়া গাঁন লিখিতে সনাতন 
দেব, গোবিন্দ দাস, রামানন্দ রায় প্রভৃতি 
বৈষ্ণবকবি প্রয়াস পাইয়ছিলেন কিন্ত 
তাহাদের সে প্রয়াস তেমন সফল হয় 
নাই। জয়দেবের গীতিরচনা মাধুরীর 
কাছে তাহাদের গীতিরচনামাধুর্য মন্দী- 
ভূত হইয়া যায়। কেহই তাহার নার 
সন্দর্ভশুদ্ধি-বাঁণীবিশিষ্ট গীতিরচনা করিতে 
সক্ষম হষেন নাই। নমুনাস্বব্ূপ তীহা- 
দের সংস্কৃত ভাবায় রচিত শ্লোক নিরে 
উদ্ধৃত হইতেছেঃ_ 

সনাতন দেবের গান। 

হৃদয়াস্তরমধিশয়িতং 

রময় জনং নিজ দয়িতং। 

কিমুফলমপরাধিকুষ। 

সম্প্রতি তব রাধিকযা॥ 

মাধব পরিহর কপট ভঙ্গং 

বেতি ন কা তব রং । 

আধঘূর্ণভি তব নয়নং 

ঘাহি ঝটিং ভজ শয়মং ॥ 

অন্থুলেপং রচয়লং 

পশ্ঠ তু নখপদজালং। 

ত্বামিহ বিহসতি বালা 

মুখর সখীনাং মাল। 

দেব সনাতন বলে 








গোবিন্দদালের গান । 
ফ্বজবজ্াঞ্ুশ পঙ্কজ কঙিতং! 
শ্রজ খনিত। কুচকুস্কুম ললিতং ॥ 
বন্দে গিরিবরধর পাদ কমলং। 
ফযলাকর কমলাঞ্িভ গমলং ॥ 
মঞ্নুলমণি নূপুর রমণীয়ং। 
অচপূল কুলরমনী কমনীয়ং। 
অভি লোছিততি রোহিত তাষং। 
মধুমধুগপীকৃত গোবিন দাসং ॥ 
কাধানন্দ রায়ের গান। 
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং 
পঙ্কজযিব সু মাক্ষ চলিত 
কেলি বিপিনং প্রকাশিত রাঁধা 
প্রতিপদ সমুদিত মনমিজ রাধা 
বিনি দধতি সৃদুমস্থর পাদং 
রচয়তি কুপ্ধরগতি মনুবাদং ॥ 
জনয়তি রুদ্র গজাধিমুদ্দিতং 
রামানন রায় কবি গদিতং 
জয়দেবের গীতরচনার শোতার কাছে 
এ নকল গীতরচনা ফ্লানভাব ধারণ 
করে। তীাহাব্র গানের তাষাও যেরূপ 
মধুর, ভাবও প্রায় সেইন্প মাধুধ্য- 
প্লাবিত। তাহার গীতগুলিতে-_প্রায় 
সমন্ত গীতগোবিন্দের মধ্যে মধুর আদি- 
রস আশ্চর্যযরূপে প্রবাহিত । গীত- 
গোবিন্দের ন্যাক্স প্রকৃতপক্ষে আদিরস- 
প্রধান গীতিকার্য পাওয়া দুক্ষর গীতি- 
কাব্যে ইহা পৃথিবীর মধ্যে মৌলিক। 
বদি ঠিক শুদ্ধ আদিরসের গীতিকবি 
| কাহাকেও বল! যায় তবে সে গীত- 
| গোবিন্বের কবি জয়দেবকে। এমন 
1 আদিরসন্নাতভাৰ আমরা অন্য কোন 
গীতিকাব্যে দেখিতে পাই না, এব্প 
প্রণররঙ্গরঞ্জিত চিত্র অন্ত গীতিকাবো 
বিরল, এ প্রকার উদ্বেগভরা অনুরাগ 
ধটাময় গোবিন্দের কথা! আমরা গোবিন্দ 





























জয়দেব। 








৪৫৭ 


সম্পর্কীয় অন্ত কোন গানে দেখি নাই। 
আদিরস অস্তরে বসাইতে গীতগোবিন্দের 
তায় অন্ত কোন গীতিকাঁব্য তেমন পটু | 
শক্তিমান বলিয়া মনে হ্দ্ ল। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দকে একরূপ আদি- 
রসের ইতিহাস বা তাহার নিখুঁত «ফোটো - 
গ্রাফ+ বলিলেও বলা যাইতে পারে । | 
এই শৃঙ্গারতত্ব যদি শুদ্ধকাব্যে বা নাট্য- | 
কাব্যে বর্থনা করিয়া যাইতেন তাহা | 
হুইলে তাহা এত মধুর হইত লা। তাহার | 
বর্ণিত বাঁধামাধবের শূঙ্গারলীলা গীতিবদ্ধ | 
করিয়াছেন বলিয়া তাহা এত হৃদয়স্পর্শ্‌ | 
হইরাছে, গীতগোবিন্দ এত উজ্জ্বল ভার | 
ধারণ করিয়াছে । জয়দেব গীতগোবিন্ম | 
গাহিক্া গীতগোবিন্দ নামের যথার্থই | 
সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন__গীতি | 
কবিত্বের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়া | 
গিয়াছেন। গ্রস্থথানির আরও মর্ধ্যাদা ] 
বৃদ্ধি হইয়াছে-_মেঘাবৃত আকাশের তলে 
আরম্ত করাতে । ্‌ 
খিনি কবি তীহার প্রধান ভ্রত দেশ- 
কালের ঠিক প্রক্কতি অনুভব ও কাব্যের | 
দ্বারা তাহা চিত্রিত করা। ভারতে | 
মেঘালোকে আদির সাহ্ুরাগ যে লোকের 
কিরূপ প্রিয়বস্ত তাহা সম্ভবতঃ জয়দেব | 
বুিতে পারিয়াই এরূপ করিয়া গিয়াছেন। | 
হিন্দুস্থানে মেঘালোকে বিরহ যে অসহ্‌ ও 
অনুরাগ যে প্রবল হয় তাহা নান! হিন্দু | 
স্থানী গানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় |] 
“এয়সে বরখা খতুমে ক্যায়মে একেলি_” 
এই বরষা খতুতে কি প্রকারে ণ 
একেলা ( রৃহিব )--” ৃ 
"পিতমরে রিতুবরখা আওয়ান কিন” 
ধতু বরযা প্রিয়তম রে আসে নাই কেন ?-- | 
ইত্যাদি। ৃ 





তি 


৪৫৮ 


বঙ্গকবির গানেও মেঘচ্ছায়ে অনু- 
রাঁগপ্রবলতা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
চশ্ডদাসের একটী গানে রাঁধা বিরহ 
জালায় কাতর হইয়া বলিতেছেন । 

"মেঘের গর্জন কত না সহিব প্রাণে” 

ভারতে মেঘযাঁসে সকলেরই ভাব 
গ্ৃহ্মুখী হয় সকলেই তৃষিতনেত্রে গৃহে 
প্রিয়জন সন্দর্শন প্রতীক্ষা ক্রিয়া থাকে 
তখন প্রিয়জনদিগের মধ্যে কেহ কাহা- 
কেও বাহিরে যাইতে দিতে ভালবাসে 
না । বিশেষতঃ প্রণয়ীজনেরা তখন বিরহ 
জ্বালায় বড় কাতর হয়, একে অন্যকে 
ছাঁড়িয়া কিছুতেই থাকিতে চায় না-একে 
অন্তের অভাঁবে নিদারুণ হৃদয় বেদনা অন্স- 
ভব করে। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস__তিনি ও 
মেঘালোকে এইরূপ বিরহ ব্যথা বীতি- 
মত অনুভব করিতেন । তাহার মেঘদূত 
তাহার প্রধান সাক্ষী । ইহা ছাড়া তিনি 
মেঘদূতের মধ্যে মেঘকে কৌতুকাধানহেতু 
কহিয়! ম্প্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন 
“মেধালোকে ভবতি স্থখিনো পান্যথা বৃক্তিচেত2। 
কঠাঙ্লেষ প্রণয়িণি জনে কিং পূনদূরি সশস্থে 0” 

এই সকল বুঝিয়াই কালিদাস মেঘা- 
লোকে মেঘদূত প্রকাশ করিয়াছেন ; 
“আধাঁঢন্ত প্রথম দিবসের দ্রারা মেঘ- 
দূতকে ঘনঘোর করিয়া আরম্ভ করিয়া- 
ছেন। জয়দেবও তাহার শৃঙ্গার রসপ্রধান 
গীতগোবিন্দে “মেঘৈর্মেছরমন্বরং-_” 
বলিয়!, আকাশকে মেঘাবৃত করিয়া তবে 
আরম্ভ করিয়াছেন। 


চিকিতৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


মেঘালোকে প্রণয় যেন প্রকৃতির 
বিরহজনক নিদারুণ তাপের পর মিলন- 
বারির দ্বার! শ্সিপ্ধ হইতে চান্স। অন্ঠান্ত 
প্রীকতিক বিবয়ের ন্যায় তাহার পুষ্ট 
সরসতা ও গভীরতা জাগিয়া উঠে। 
বিরহজাঁল অতিক্রম করিয়া মেঘাঁলোকে 
নসিলনাকুলতাই ভারতের কাব্যে দেখা 
যায় ;--ভারতীয় কাব্যের স্বাভাবিক 
ধ্বনি। গীতগোবিন্দে ভারতীয় কাব্যের 
সে স্বাভাবিকত বিনষ্ট হয় নাই। জল- 
দের মেছুরচ্ছায়ালোকে শুঙ্গাররাঁগ গীত- 
গোবিন্দে যেন ফুটির! উঠিয়াছে । মেঘা- 
লোকে শুঙ্গাররাগ ভারতীয় কাবোর 
স্বাভাবিক প্রাণ। আমাদের সঙ্গীত 
শান্েও মেঘরাগ শূঙ্গারপূরক বলিয়া 
অভিহিত হইরাঁছে। এই ভেতু জয়দেব 
তাহার শূঙ্গার গীতিকাব্য গীতগোবিন্দকে 
মেঘচ্ছায়ায় ফুটাইয়া গীতিকবিতারবিন্দ 
করিয়া? তুলিয়াছেন। 

এই গীতি কবিতারবিন্দ গীতগোবিন্দের 
ভারতের সর্বত্র সমাঁদর। ইউরোপেও 
ইহার আদর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
অধুনাতন প্রচ্যভীবমগ্ন ইংবাজ কবি 
এডুইন আর্ণল্ছও ইহার মাধুর্য উপভোগ 
না কৰিরা থাকিতে পারেন নাই ; তিনি 
তাহা ইংরাজী ভাষায় পদ্ঘে অনুবাদ 
করিয়া যেন কৃতার্থ হইয়াছেন। তৎ- 
কৃত পদ্যান্থবাদে গীতগোবিন্দের অনেক 
নৃতন মাধুর্য্যে ইংরাজী সাহিত্য পুষ্টিলাভ 
করিয়াছে। 














মধুমাসে মাধবীর ফুল ফুটিয়াছে। 
মাধবী সহকাঁর-শিরে পল্লবিত বাহুলতা 
বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে 
করিতে চারিধারে সৌরভরাশি ছড়াই- 
তেছে। বকুলশিরে গাছভরা৷ মুকুল- 
মালাও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অশোক, 
টম্পক, পুত্লাগ, প্রভৃতি বাসন্তি-কুস্থমের 
লৌন্দধ্য ও মধুগন্ধ চারিদিক শোভিত ও 
আমোদিত করিয়াছে । সেই গন্ধে 
বিতোর হইয়া মধুকর-নিকর উল্লাসে 


খঞ্জরিয়া বেড়াইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে. 


মাধবীলতার বকুলশিরে, অশোক ফুলে 


আসিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, পড়ি- 
তেছে, মধুচক্রে যাইতেছে, আবার 
ফিরিয়া আসিততছে। 

বাসন্তী গৃহোপবনে নব-মালিকাঁর 
কুক্থম-সৌন্দধ্য বিকদিত। অগণ্য.প্রযুল 
ফুলরাজি শ্বেত শোভায়, বন আলোকিত 
করিয়া প্রভাতের বিমল. বিভার সৌন্দর্য্য 
বাড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে গোলাপ 
রূপবতী সেই সৌন্দর্যের বৃমণীয়তা ও 
বিচিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। সেই | 
কুস্থমিত মধুকাননে, স্থবাসিত গোলাপ | 
বাগানে, প্রফুজিত মলির বনে, সুরক্ণস্তি 





৪8৬৩ 


বিকসিত করিয়া এক বালিকা সুন্দরী 
পুষ্পচয়নে আপিয়াছেন। করপল্পব বাড়া- 
ইয়া কুমারী কত উল্লাসে ব্যস্ত হইয়া 
ফুল ভুলিতেছেন ! কুমারীর এষ্ঠোপরি 
গজমতি । নব-বসনে দেহ আবরিত। 
কণ্ঠে স্বর্ণ হার, কুমারীর হেমবাঁলা-করে 
ফুলডালা । দেখিলে অনুমান হয়, পুর্ন্ঘ- 
রাগরূপিণী দেবকন্া উমা বুঝি হরমন 
তুষিবার জন্য উদয় হইয়াছেন । 
গৃহাভ্যন্তরে আবার অন্যদৃশ্ত ৷ তথায় 
প্রফুলিতা পদ্িনীর স্তায় কমলারূপা গৃহিণী 
পুজার ব্রতে ত্রতী। নবন্নাতা, উচ্ভল 
পৰ্বস্ত্রপরিধানা, বূপলাবপ্যবতী পুণ্য- 
কাধ্যের আয়োজনে গৃহ আলো করিয়া 
রহিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কারে তাহার দেহ 
ভুঁধিত। শিরে সিন্দুর, পায়ে অলক্তরাগ । 
গলে স্বর্ণহাঁর, কর্ণে হীরক ছুল। আলু 
লায়িত কুঞ্চিত কেশদাষ পৃষ্ঠে পড়িয়াছে । 
চন্ত্রবদন কার্যে অবনত । গৃহিনী নিজ 
বিধবা কন্তাকে লইয়া নৈবেছ্য সাজাইতে- 
ছেন। কন্ঠার রূপে মাধুরী ও মলিনতা__ 
মুখে শাস্তিছায়া। পন্সপার্শে যেন অর্ধ- 
নিমীলতা, বিষাদিতা কুমুদিনী । ছুজনে 
শুদ্ধাচারে, আস্তে আন্তে একমনে ও 
নীরবে কার্য করিতেছেন। শ্রদ্ধা যেন 
শুদ্ধিকে লইয়া দেবসেবার আয়োজন 
করিতেছেন । পবিত্র মনে, পবিত্র বসনে, 
সংসার ভুলিয়া সংসারিণী আজ মায়ার 
সঙ্গে জগৎ সংসারিণীকে পুজা করিবেন । 
আর এ সমস্ত শেঃভ। পরাজিত করিয়া! 
. পুরমধো নিজে ভক্তিময়ী উদয় হইয়াছেন । 
খতৃমাধব দেবদোলের পর আবার বুঝি 
মাধব ও মাধবীকে আনিয়াছেন। অথবা 
এই বাঁস্তী সৌন্দর্ধ্যম্ধ বঙ্গধামকে কৈলাস 
ভ্রমে হরপার্বতী দেখা দিয়াছেন। 


| 


চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


যেখানে সৌন্দরধ্য, সেই খানে হিন্দু-কল্পনা 
দেবসমাগম দেখে। হিন্দুর দেবপুজ! 
হেমন্তে ও বসস্তে, ফুলে ও চন্দনে। 
হিন্দুর দেবতা সৌনর্য্য প্রেমে ও দয়াতে 
পরিপূর্ণ। জগৎসৌন্দর্যের গ্রতিরূপ 
সেই সৌন্দর্য, জগত্-প্রেম-পুর্ণতায় দেব- 
তার চির-যৌবন, আর, তক্তবাৎসল্যে 
সে যৌবনের মাধুরী । চিরযৌকন ভক্কি- 
ময়ীর বক্ষঃদেশ জগতপ্রেমে স্ফীত হই- 
য়াছে। জগৎ স্নেহরসে জগন্মাতার পয়োধর 
পরিপূর্ণ । শতকণ্ঠী সুলম্বিত মুক্তামাল! 
সে প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে সম্যক আবরিত 
করিতে পারে নাই। জগৎ-সংসার্িণী 
ত্রিনয়নে ত্রিসংসার রক্ষা, করিতেছেন । 
শক্তিরূপা প্রক্কতি-স্রন্দরী আজ গ্ররুতির 
সমস্ত এরশ্বর্য্যে ভূষিতা হইয়াছেন । তাহার 
গাত্রদেশে হেমকান্তি প্রতিফলিত হুই- 
তেছে। রুদ্রাদি-রূপধারিণীর পদতলে ইন্দ্র 
দির সাত্রাজ্য পদ্মরূপে বিকসিত হই- 
য়াছে। বদনে কোটিচন্ত্র বিভাসিত। 
মস্তকে মনিময় মুকুট । হস্তে হীরক বলয় 
ও কেযুর। কর্ণে চন্ত্রার্ক সম কুগুলঘয়। 
বালাক্কবর্ণেশ্বরীর বসনে অগ্সিনিভ উজ্জ- 
লতা । সর্বানন্দদায়িনীর বিশ্বাধরে আঁন- 
ন্দের মৃদুষন্দ হান্ত। সর্বসংসারিণীর। 
দক্ষিণ করে রজত দর্বা, বামকরে স্বর্ণ 
পাত্র, সন্মুথে ভক্তিভিখারী হরি ভক্তি 
অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এ 
সেই মানিনীর কাছে যোগীবেশে মান- 
ভিখারী । ভিখারী বেশে হরি আজ 
হররূপে উদয় হইয়াছেন *। তাহার 





* ভক্তের নিকট হরি হর একই মুর্তি। কৃ 
ভক্ত নারদ মহ'দেবেরও পরম ভক্ত ছিলেন। 
টাকাকার শ্রীমধুহদন অহিষ্ন-স্তোতের কৃষ্গক্ষে 


মধুষাসে ॥ 
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পীতাম্ব় বাঘাস্বর হইয়াছে। তীহাব্র বেণু 
ত্রিশূলে পরিণত । বিষণ নিজরূপে শ্বেত- 
বর্ণ। তাহার মৃণালমালা! অহিবেষ্টনে গল- 
লগ্ন রৃহিম্বাছে। কণ্ঠের কুবলয় মালায় 
তিনি নীলকণ্ঠ হইয়! গিয়াছেন। বঙ্কিম 
নেজ ঢুলু ঢুলু করিতেছে । তক্তিস্ধা- 
পানে হরি মৃত্যুঞ্জয় রূপে মোহনচুড়ার 
স্বানে ভূজঙ্গ-ফণ! শিরে ধারণ করিয়াছেন। 
সেই উদাঁপীন সাজে পুরুষ আজ 
প্রকৃতির কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়া 
ছেন? কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। 
অন্ন--ভক্তি। যে অন্ন জগতের সর্বস্ব ও 
প্রাণ, সেই অন্ন সন্রযাসী জগন্সক্স দিবেন 
বলিয়) অন্রময়ী * প্রক্কতির কাছে তাহা 
গ্রহণ করিতে আসিয়াছ্ধেন। ে ভক্তির 
জন্ত জগৎ লালায্সিত সেই ভক্তি জগতে 
দিবেন বলিয়! হরি সন্ন্যাসী হইয়া ভক্তি- 
পূর্ণার কাছে তাহা ভিক্ষা করিতে 
আসিয়াছেন। এ বড়স্ন্দর দ্বম্ত। জগৎ 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়৷ যখন জগতের অন্নভোগ 
জন্য জগৎপতি অন্নপুর্ণা প্রকৃতির অঙ্ক 
হইতে সেই অন্ন জগতে বিতরণ করি- 
তেছেন, তখন সংস্ন্রিণ কেন নাসে 
দৃশ্তে মোহিতা হইবেন, মোহিতা। হইয়া 
সে বূপকে পুজা করিবেন । 

ংসারিনী বড়ই ভক্তিভাকে, বড়ই 
নিকট সম্বন্ধভাবে জগৎ সংসারিণীকে 
পৃজ্জা করেন। তিনি নিজ ক্ষুদ্র সংসারে 
যেজূপ সংসারিণী, দেবী জগৎ সংসারে 
সেইজপ সর্বসংসারিণী। তিনি ক্ষুদ্র 


অর্থ করিয়াছেন। মিথিলাঁনিবাসী কবি কৃ্ণ- 


দত্ত শিবপক্ষে সমস্ত স্ীতগোবিন্দের ব্যধ্যা করি- 
যাছেন। 
* অন্ন পর্যায়ে অন্ধ '€ প্রকৃতি 9. ভক্ত? 
অমরকোষ। 


সংসারের অন্নদাত্রী, দেবী জগৎ সংসারের 
অন্নপুরামুগ্তি । তিনি ষে হিন্দুসংসারের 
সংসারিণী, সে সংসার প্রেমের রাজ্য । সে 

ংসারে মানব প্রকৃতির প্রমোদ ও নৃত্য । 
পরিবার মণ্ডলীর সকলে এক সঙ্গে প্রেমে, 
ন্নেহে, মমতায়, মায়ায়, আদরে, ষতে, 
লোহাগে, অভিমানে, ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, 
সহিষ্ণতায়, লজ্জায়, পুজায়, সেবায় ও 
ভল্তিতে আবদ্ধ। ষে সংসারে যৌবনো্বপ্ত 
লালসা ও রিপুকুল শাসিত থাকে-_- 
প্রেমের, আদরের, স্নেহের, মমতার ও 
ভক্তির শাপনে শাসিত। শাসন করে 
দারা সুত, আম্মীয় স্বজন ও গুরুজন্রো | 
যেবন, সংসারভারে ও বন্ধনে শাসিত। 
যৌবনের শাসন যেমন, বার্ধক্যের লীলা 
তেমনই । বৃদ্ধ, স্নেহ ও মমতায় আবদ্ধ 
হইয়। সুখে সংসার লীলাক্ষ জীবনের শেষা- 
বস্থা অতিবাহিত করেন। হিন্দুসংসারে 
পুর পরিবার, আদরে ও যত্রে প্রবৃদ্ধ হয়। 
ইউরোপীয় সংসারে এ প্রেম রাজা নাই-_ 
সেখানে একান্বর্তী পরিবার-মশুলী নাই? 
কেবল হিন্দুকুলে ও ভারতে এই সমা- 
জিক নিয়ম_-এই হিন্দু খধিগণের উদার 
হৃদয়ের প্রেমসংসীব-লীলার প্রতিষ্ঠা । 
হিন্দুসংসারে হৃদয়ের যত কোমল ভাব 
প্রস্কুরিত হয়। সংসারকে হিন্দু কেবল 
বাড়াইতে চাহে । বাঁড়াইতে চাহে প্রতি- 
বাসী লইয়া, স্বজন ও বন্ধুবান্ধব লইয়া) 
এবং অতিথি লইয়া। কেবল পরিবার 
মগ্ডলীতে সে প্রেম আবদ্ধ থাকিতে 
পারে না প্রেম দয়াতে, ক্ষমাতে প্রশস্ত 
হইয়া বাহিরে বিস্তারিত হয় । আমোদে 
ভোজনে অগ্লসত্রে সংসারক্ষেত্র বিস্তৃত 
হয়। হিন্দু উদার প্রেমে মুক্ত হন্তে 
অতিথি সেবায় নিরত হন--নিত্য অতিথি 
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চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 





গণ তাহার সংসাব ক্ষেত্র বিস্ৃত করিয়া 
দেয়। এই সংসার বিস্তৃতির নাম হিন্দু- 
সংসার, মায়া ও প্রেমের রাজ্য, দয়ার 
উদ্বেলিত সাগর । দেখিও হিন্দু, খাষির 
এমন সুন্দরপ্রেম সংসার-রচনা যেন 
ভাঙ্গিও না; এক্ষণকার দুষিত ইংরাজী 
শিক্ষার বিষরুমিকে এ সংসারে প্রবেশ 
লাভ করিতে দিও না। 
এই প্রেম-বিস্বৃত হিন্দুসংসাঁরে সর্ব 
সংসারিণী অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিতা আছেন 
বলিয়া গৃহীর নিজ আশ্রম এবং অন্ান্ত 
আশ্রমবাসীৰ অন্নসংস্থান হইতেছে। 
যখন সন্গ্যাসী সংসারীর কাছে অন্ন- 
ভিখারী অভিথিরূপে উদয় হন, সংসা্দী 
তাহাকে হররূপে পুজা করেন। বিষণ 
পুরাণে লিখিত আছে, অতিথির বেদজ্ঞান 
গোত্র, আচরণ ও কুল কিছুই জিজ্ঞাসা 
করিবে না? বিষুণরূপ ভাবিয়া তাহাকে 
পুজা করিবে * | হিন্দু জানেন, দেব- 
তার! ভিখারী বেশে উদয় হন। দেব- 
তাঁরা দেখা দেন, তাঁহার প্রেম পরীক্ষার 
জন্ত। ঘিনি দয়াধর্ম ও প্রেমের উৎস 
উৎসারিত করিয়া দিতে আসেন, তিনি 
দেবতা, নক তো! কি? হিন্দু দয়াতে 
কতদূর পরিপূর্ণ হইয়াছেন, তাহাই 
দেখিবার জন্ত তাহার গৃহে অতিথির 
উদয়। সঙ্গ্যাসাশ্রমী সন্ন্যাসী সংসারীরে 
অক্পে পেবিভ হইয়া দেবকার্ষ্যে প্রাণ 
ধন অর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। গৃহী 
সন্ত্যাসাশ্রমের প্রতিপালক-_প্রতিপাঁল- 
' নের নিমিত্ব-কাঁরণ মাত্র । নহিলে যিনি 
* স্বাধ্যা্ গোত্রচরণষ পৃষ্ঠীপি তথা কুলম্‌ ॥ 
হিরপ্যগর্ভবৃদ্ধ্যাতংমস্তেভাত্যাগতং গৃহী । 
বিকুপুরাপ। ৩ অংশ--১১ অধ্যায়? 


সর্ধপ্রতিপালনের বিধাতা, তিনিই জগ- 
তের প্রতিপালক । গৃহী তাহারই রূপান্তর 
মাত্র। সংসারী সন্াসীর সৎকার 
করিয়া! বিধাতারই কাধ্য করেন-_দেব- 
তার সশ্কাঁর করেন--দেবসেবার আয়ো- 
জন করিয়া দেন। সংসারী, বনবাসী 
তপস্থীকে কিত্তদান করিয়া দেবকার্যেরই 
সহায়তা করেন। এই সংসারাশ্রমের 
গৃহিণী লক্ষমীরূপাঁ সংসারিণী। সেই 
সংসাবিণীর দেবত্ব অন্ন পূর্ণা মূর্তি । 
ভগবতী ষে অংশে লক্্মীকপা, সেই 
অণশে তিনি অন্নপূর্ণা । তগবৎ-শক্তি 
নাবীরূপে সংসারধর্শে গৃহীর অন্তঃপুরের 
অধীশ্বরী। হিন্দু গৃহিণী যেরূপে লম্্রীরূপা 
ব্যাস তাহা মহাভারত মধ্যে সুন্দর বিবৃত 
করিয়াছেন । হিন্দুগৃহী: যত কেন ধন- 
সম্পত্তির অধিপতি হউন না, তাহার 
প্ৃহিণীর কার্য কিরূপ হইবে, তাহা! আমরা 
দ্রৌপদী চরিত্রে পরিফার বুঝিতে পারি। 
রাজান্ত:পুরে ফাঁজ্জসেনী যে কার্ষ্ে ব্যাপৃতা 
থাকিতেন, তাহা তিনি সত্যভাষার 
নিকট একদা নিজেই ৰলিয়াছিলেন। 
বলিয়াছিলেন ;-_-“আমি প্রত্যহ উত্তম- 
রূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জন, 
পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও 
সাবধানে ধান্ত রক্ষা করিয়া থাকি। 
আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার 
পূর্বক সতত পাণুবগণ ও তাহাদের 
অন্ঠান্থ স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া, থাকি ৮ 
দ্রৌপদী এইরূপে গৃহস্বামিনী হইয়া, পতি- 
গণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
লক্ষমীরূপা গৃহিণী পতিপরায়ণতার নিদর্শন 
স্বরূপ গৃহকার্যের সমস্ত ভার লইয়া 
স্বামীরই সংসার ধর্মে সহায়তা, করি! 
সহধর্মিণী হয়েন। গৃহী, ধন মান ও 


মধুমাসে। 
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সঞ্চয়ের জন্য সংসারে ব্যস্ত হইয়া বেড়া- । পতিত নাই, সমুদয় গৃহে আহত হুই- 


ইতেছেন ; গৃহিণী অন্তঃপুরের সমস্ত কার্ষ্য 
স্ুচারুরূপে পর্যবেক্ষণ ও সমাধা করিয়া 
গৃহীকে দেবতীরূপে সৎকার ও পরিতুষ্ট 
করিতেছেন। প্রাচীনাদিগের মধ্যে 
আমরা অনেক হিন্দুগৃহে এইরূপ হিন্দু- 
গৃহিণী দেখিয়াছি। গৃহীর কারধাক্ষেত্র 
গৃহের বহির্দেশে, গৃহিণীর রাজত্ব ও 
কাধ্যক্ষেত্র গৃহপুরীমধ্যে ।  গৃহিণীর 
রাজত্বে গী বশীভূত, শাসিত এবং পরি- 
তুষ্ট। সে শানে সখ আছে, সে পুজাতে 
পর্যাপ্ত পরিতোষধ। তত সুখ আর 
কোথাও নাই। তাই গুহী যেখানে 
থাকুন না কেন, তাহার মন পড়িয়া রহি- 
য়াছে, নিজ গ্রহের সেই শাস্তিমম নিকে- 
-তনে, যেখানে গৃহিণী তাহাকে প্রেমপুর্ণ 
বিশুদ্ধ অন্নবিতরণ করেন, আর অমৃতময় 
বাক্যে পূজা করেন। সেই পুজাতেই 
গৃহীর শাসন, বশ্ততা, প্রভুত্ব, পরিতোষ 
ও স্থুখ। গৌরীকান্ত সেইরূপ গৃহী, 
আর অন্নপূর্ণা সেইরূপ সংসারিণী। অন্ন- 
পূর্ণা দর্বী ও পাত্র করে গৃহিণীর দেবত্ব ও 
স্বধর্্ম কি, তাহাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করি- 
তেছেন। তিনি দেখাইতেছেন, যে 
সংসারের গৃহিণী নিজ হস্তে সমস্ত গৃহ- 
কার্য, অন্তঃপুর পর্যবেক্ষণ ও দ্রৌপদীর 
স্তায় অন্ন ব্যঞ্জন পাক করেন, সেই সংসা- 
রেই লক্ষ্মী অবতীর্ণা হন, সেই সংসারেই 
সকলের তৃপ্তি) ভোজনে, পানে, সর্ব- 
বিষয়েই তৃত্তি। হিন্দুগৃহিণীর সমক্ষে 
অন্নপূর্ণার এই আদর্শ।। এই আদর্শের 
দেবতা, দবর্কী ও পাত্রকরশালিনী, শরশ্বর্ধ্য 
ভূষিতা, লক্ষমীরূপা অন্নপূর্ণা | 

মধুমাসে সমস্ত রবিশষ্ গৃহাগত হই- 
যাছে। একালে আর তৃণ ধান্য ক্ষেজে 


। 


য়াছে, শুধু আহত নয়, ধান্যরাশি অনমূর্তি 
ধারণ করিয়াছে, সেই অন্নরাশি দেখিয়! 


. গৃহিণী বড় আহ্লাদিতা, সেই অন্নরাশি 








হইতে একবার দেবতার জন্য কিছুনা 
বক্র কৰিলে তাহার হৃদর তৃপ্ত নহে। 
তাই তিনি অন্নকোট করিতে বাসনা 
করিয়াছেন। যেখানে অন্নকোট 
করেন, বিষুুর সেখানে আবির্ভাব । বিষু 
অন্ঠান্ত দেবতাদের সঙ্গে সেখানে অন্নের 
ভিখারী *।| অন্ধের ভিখারী নয়, তক্তির 
ভিথারী। ব্রাহ্গণপত্বীগণের অন্নকোটে 
এজন্ত আমরা হরির সহিত বুন্দীবনের 
বাখালগণকে অন্নভিথারী রূপে দেখিতে 
পাই। তাহার! ত অন্নের জন্য আসেন 
নাই, মুনিপত্রীগণের ভক্তি-পূর্ণতা সমাধা- 
করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন। কৃষ্- 
ভক্কিতে ব্রা্গণীগণ গৃহে আবদ্ধা থাঁকি 
বার পাত্রী নহেন, তাহারা ছুটিয়া গিয়া- 
গোষ্ঠে গোপালগণের সহিত হরিকে 
অন্নদান করিয়া আসিয়া তবে যজ্ঞ সার্থক 
করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভক্তিতে বুঝি 
আজ গৃহিণী অন্পপূর্ণার যজ্ঞে মাতিবেন। 
তাই এই মধুমাসে অন্নরাশির অধীশ্বরী 
হইয়া ভক্তি সহকারে দেবীকে পুরমধ্যে 
স্থাপিত করিয়াছেন । অন্নসত্র করিয়া 
গৃহলক্মী আজি জগংলক্ষমী অন্নপূর্ণাকে 
পুজা করিবেন। সেই পূজার জন্য গৃহিনী 
নিঝিষ্টচিত্তে আয়োজন করিতেছেন 
অন্নপূর্ণা মৃত্ঠিতে আমরা যে শুধু 
জগৎ-সংসারিণীকে দেখি এমত নহে, 


ভক্ত 


%* ধাঁতা প্রজাপতি: শত্রে। বন্ধিরবহৃগণোহর্ষষা । 


প্রবিষ্ঠাতিখিমেবৈতে ভুঞ্জিতেইস্্ং নরেস্বর 
বিষ্ুপুরাণ ।--৩ অ-১১। 
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তিনি মহেশ্বরকে অগ্পদান করিয়া বিশ্বা- 
স্মাকে প্রীত ও পৰিতুষ্ট করিতেছেন। 
হিন্দুর চক্ষে, বিশ্ব ও অন্ধ একই। এক 
বিশ্বাস্থা ব্যতীত জগতে আর কিছুই 
নাই। বিশ্ব সেই পরমাত্মারই রূপ মাত্র। 
হিন্দু সেই জন্য পরমাত্মীর পুজা করিয়া! 
বিশ্বাকে পুজা করেন । বিশ্ব ও পরমাস্বাকে 
ফিনি অভেদ জ্ঞান করেন, তীহাঁর বিশ্ব 
পূজা পরমাম্মার * পূজা মাত্র। তিনি 
বিশ্বময় কেবল পরমাত্সমাকেই দেখিতে 
পান! এজন্ত হিন্ছু জানেন, পরমাত্বার 
পূরিতোষ হইলেই জখতউুষ্ট। আর, 
জগৎকে তুষ্ট করিলেই পরমাস্মা পরিতুষ্ট। 
বিষুপুরাঁণ বলিতেছেন £- 

“নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি 
সকলই বিষু ম্বর্ূপ ) কারণ, বিষণ ব্যতীত 


এ আর রিছুই নাই। এই জন্য জমুদয় 
এ ভুত সমূহ আম! হইতে ভিন্ন নহে । আমি 


সমুদন্ম জীবস্বরূপ ) সুতরাং আমি সমু 
গ্য় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্প প্রদান 
করিলাম * 1” 

হিন্দু এই ভাবে জগতের পূজা করেন । 
তাহার বিশ্বগ্রীতি ও বিষুভক্তি একই 
হইয়। পড়ে। ধিনি প্ররুত বিষ্ণুতক্ত 
তিনি কখন বিশ্বের প্রতি বিরাগী হইতে 
পারেন লা। তিনি বিশ্বপ্রেমে পরি- 
পুরিত হইয়া সেই (প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
বিষুণ্তক্ষিতে উপনীত হয়েন। যিনি 
বিস্ুকে পুজা করিতে গিয়া! বিশ্বকে 


শ্মাবছেল কেন, তিনি নিষুপুজা ক্ষরেন 


তেযাম্‌ ॥ ৫২। 


চিকিৎলাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


না। বিষ্কর পুজা! তখন নম্পূধ হয়, 
ঘ্ধন বিশ্ব পরিতুষ্ট হয়। যিনি বিশ্ব- 
প্রেষে জগৎকে পরিতুষ্ট করেন, ভিলিই 
যথার্থ বিষ্ুণতক্ত+ এইরূপ ববিষ্ণুভক্তি 
ব্যান জলদক্ষব্ে উপদেশ দিল! গিয়ীছেন 3 
তিনি উপদেশ বিয্লাছেন, বিশবাত্মাকে 
পুজা করিলে বিশ্ব পরিতৃপ্ত হয় এবং 
বিশ্বকে পরিতুষ্ট করিলে বিশ্বাত্ম জিত 
হয়েন । অন্নপূর্ণা-প্রতিমায় আমরা 
দেখিতে পাই, দেবী হরকে অল্প দান 
করিতেছেন। সে অন্নদান কোখাক় 
পর্ধ্যবসিত হইতেছে, তাহা এ প্রতিমায় 
চন্্রচক্ষে দেখিতে পাওয়। ষাঁয় ন)। 
তাহ! জ্ঞানচক্ষু ও ভক্তিতে প্রতীয়মান ! 
ব্যাস তাহা আর একস্থানে প্রকাশ 
করিয়! দেখাইয়াছেন। ছুর্ববাসার পাঁরণে. 
তাহ। স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত হইয়াছে । 
(দ্রৌপদী যখন স্থালীসংলঘ অবশিষ্ট শাকানন 
লইয় শ্রীক্কষ্চকে দিলেন, এবং শ্রীক্ণ 
যখন তাহা আহার করিলেন, তখন 
সেই আহারে ছুর্বাসার দশ সহত্র শিষ্যের 
উদর পরিপূর্ণ হইল। ব্যাসে এই রূপক 
কথায় আমবা অন্নপূর্ণা মুক্তির সমুদয় রূহস্ত 
স্ম্পষ্ট দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, 
ছুর্ধবাসার পারণ অন্নপূর্ণা প্রতিমার আঅপ- 
রাংশ মাত্র। দেখিতে পাই, অয়্পুর্ণা 
হরকে অন্নদান করিয়া বিশ্বকে অন্নদান 
করিলেন। যে অন্ন বিশ্বন্ূপ ভব প্রাপ্ত 
হইয়। পরিতুষ্ট হইলেন, ,.সেই আন্প | 
ক্তবসংসারে উপনীত হইল । বিশ্বেস্বর | 
মহাদেব জগংস্বরূপ, আন 'বিহবশ্্সী : 
অন্নপূর্ণা ও ভ্রৌপদী কৃষ্ণা -বিহ্ুভজিন্ধপা | | 
অন্নসত্র করিয়া বিশ্বকে পর্ধিতুষ্ট না করিলে 
কখন জরপূর্ণা পুজা সম্পূর্ণ হয় লা.। তাই 


পরিনত জরি ভক্ত অন্পপূর্ণ। পুজা করিনা অন্পসার | 


যধুমাসে । 
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করেন? অন্নসত্র না করিলে জগৎ পরিতুষ্ট 
হয় না। জগৎ পরিতোষের প্রতিমাই 
অন্নপূর্ণা মৃত্তি। 
'ষে দন জগদ্ধযাপ্ত, তাহীই দেবদগ্না 
বিকশি। যাহা অনন্তরভাবে পরিপূর্ণ, 
| তাহাই দেবত্ব? দয়ার অনন্ত প্রসারে 
দয়ার দেবত্ব। দেবদ্রয়াতেই সংসার 
চলিতেছে । এই দেবদয়া জীবের জীবন- 
নিদান। জীব যাহা! কিছু সম্ভোগ করে, 
প্রকৃতির যত কিছু বিভব ও সম্পত্তি, 
সমস্তই দেবদয়ার সামগ্রী । জগৎ দেব 
দয়াময় | যেখানে দেবদয়া নাই, সেখানে 
পুরুষকার বিফল। মহাভারত কহেন ৫ 
“পণ্ডিতের! পুরুষকাঁরকে ক্ষেত্র এবং 
দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দেশে করেন। 
ক্ষেত্র ওবীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম 
হইলেই ফল উৎপন্ন হয় ।” 
দেবদয়ারসে পৌরুষতর মুগ্তরিত হয়) 
সেই দেবদয়ার প্রতিমূর্তি অন্নপূর্ণা এবং 
পৌরুষের মৃষ্ঠি ভিথারী হর। পুরুষ, 
প্রকৃতির সঙ্গে নী মিলিলে বিশ্ব সমুদ্ধুত 
হয় না। বুন্দাবন-বিলাসিনীর শক্তি 
সঞ্চারে কৃষ্ণ গোবদ্ধনধারী-_প্রজা বদ্ধন 
সংসার-ধাবী । অনন্তর্দেব অনন্ত-শাগ- 
শক্তিতে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। 
মহাদেবের এক নাম এই জন্ত "অনন্ত 
সর্পরূগী” । “দন্ন্যামী” এই শক্তি-ভিখারী 
“ভিক্ষু” * পুরুষকার দেবদয়ার কাঙ্গাল 





* মহাভারতীয় অনুশ।সন পর্বে যাহা তত্তী- 
কৃত স্তব বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়!ছে, তাহাতে মহা 
দেবের সহস্র নাম ও গুণকীত্তন হুইম্াছে,যে জ্ঞানী 
মেই স্তব বুঝিতে পারেন। তিনি মহাদেবের 
সম্পূর্ণ মুর্তি ও গুণ বুঝিতে পারেন । আমাদের 
এই প্রস্তাবে মহাদেবের একদেশ মার বিবৃত 
ইইয়াছে। মহার্দেব অথবা পরমপুরুষ “সহস্র 


হইয়া বেড়ীইলে তবে তাহা! লাঁভ করিতে. 
পারে। 
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ধাহারা এবিশ্বেত্র উপকার করিয়া 
গিয়াছেন, তাহাদের দৃট়ব্রত কেবল 
দেবদয! প্রভাবে কৃতকার্য হইরাঁছে। 
দেবদয় প্রভাবে তাহাদের গ্রাবৃন্তি সংসার- 
ব্যাপিলী হইয়া পুক্ুবকারেব মহাবত- 
প্1লনে স্ুুসিদ্ধি লাভ করিরাছে। এবপ 
প্রবৃত্তি কি সকলের হয়? অনপুর্ণার 
দয়া কোথা হইতে নিঃস্থত হইতেছে, 
কেহ বুঝিতে পারে না। না বুঝিতে 
পারিয়া ভাবে নিজেরই পুরুষকার ও 
সামর্থ্য । ভীবের সামর্থ-দেবতার শক্তি 
ও দঘ্না। দার্শনিক চক্ষে বাহা দেবশজ্তি, 
ভক্তির চক্ষে ভাহা দেবদয়!। জীবে যে 
পুরুষ বর্তমান, সেই পুরুষ দিয়া সে দয়ার 
সঞ্চার হর । পুরুষ দির যে দয়ার সঞ্চার 
হপ, তাহার কার্দ্য নাকরিলে দেবদয়ার 
বুদ্ধি হয় নী । এজন হিন্দুসনাদে আত 
দয়ার কার্ধা প্রচলিত আছে। সেই 
সমস্ত দয়ার কার্ধা, দেবান্ুগ্রহ লাভের 
শিক্ষামাত্ত । হিন্দু সংসারে ও সমাঁজে 
এই দেবকুপাঁর বড়ই আদর । হিন্দুসংসার 
ও সমাজ তই দয়াতে পরিপুর্ণদয়ার 
প্রধান শিক্ষা স্থল । 

হিন্দুসংসারী দানধ্যানে এই দয়াই 
শিক্ষা করেন। তাহার লক্ষ্য দেবদয়া 
স্বরূপা অন্নপূর্ণা যাহার দান সংসার 
ব্যাপী। হিন্দু মুষ্টিততিক্ষা দানে যাহা 
মুদ্ধী” “শতজিহ্র” “সহস্রবাহ” “সর্বদেবময়” 
ও "সর্বাঙ্গ”। অন্নপূর্ণা মুর্তির সহিত মহাদেবের 


যতটুকু সন্বন্ধ, এই প্রস্তাবে কেবজ ততটুকু বিবৃত 
করিবাব চেষ্টা করা হইয়াছে। 
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আরম্ভ করেন, অন্নসত্রে তাহার আয়তন 
বৃদ্ধি করেন। ক্রমে হিন্দুর যেমন এশ্বর্যা 
: বাঁড়ে, তেমনি তাহার দাঁন বাড়ে। হিন্দুর 
। রশ্বর্যা-কামনা দয়াধর্মম বিস্তারে পরিতৃপ্তি 
: লীভ করে। হিন্দুর দয়া সর্ধসংসাঁরে 
. প্রসারিত হইতে চায় বলিয়া হিন্দু এশ্বর্ষ্যের 
কামনা করেন এবং সেই তরশ্বা লইয়া 
. দয়াধর্ম্ে এত অকাঁতর ও মুক্ত-হস্ত 
' হয়েন। এত অকাতর ও মুক্ত-হস্ত 
' হ্ইয়াও হিন্দু অন্নপূর্ার সর্ধসংসার 
, ব্যাপিনী দয়াতে আসিতে পারেন না। 
। তাহার বিষুপুঙগজার আকাজ্ষা কিছুতে 
পরিপূর্ণ হয় না। হিন্দুর বিষুপুজা 
কেবল দেবতাদেরই সম্ভবনীয়। তাই 
ত্রিপুরারি হর বিষু্পুজার রত। যখন 
দিগন্বর অন্পপূর্ণার অন্ন লইয়া জগন্ময় 
ব্যাপ্ত করেন এবং বিষ্ণুর দয়! সর্বসংসারে 
, বিস্তৃত করিয়া নৃত্য করেন, তখন তিনি 
, বিষুণপুজাতেই "রত রহিয়াছেন। রঙ্গ 
সমস্ত স্থষ্টি ব্যাপারে বিষ্ণুর দয়া বিস্তৃত 
করিয়া বিষণণপুজাতেই দিমগ্র হন। সেই 
. বিষ্কপূজা করিয়া মহেশ্বর সদাশিব নামে 
বিখ্যাত হইয়'ছেন। বিঝুপুজার ত্রহ্গার 
স্থষ্টি শত সৌন্দর্যে কুন্থুমিত ও শত 
স্থখসাগরে প্রাবিত হইয়াছে। 
হিন্দুসমাজ এই জগৎ বিসারিণা 
, দয়ার প্রতিমা । হিন্দু সমাজ দয়াধর্ম্ের 
প্রধান কাধ্যক্ষেত্র । সামান্তাকারে 
' প্রতি হিন্দুগ্বহে যেমন প্রতিদিন অন্নঘজ্ঞ 
' হইতেছে, হিন্দুসমাঁজেও সেই মহাযজ্ঞ 
, ব্যাপার । ভারতবর্ষ প্রচুর অন্নময় ক্ষেত্র । 
: শস্তপূর্ণ ভারত কখন অন্নের জন্য দীন 
: নহে। তাহার একবৎসরের উৎপন্ন অন্ন 
: ছুই বৎসর চলিতে পারে । বঙ্গদেশের 
: ক্ুষক পর্য্স্ত ছুই বেলা ভুক্ত হয়। আর 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 














কোন দেশের দীন দরিদ্রগণ দুই বেলা 
অন্নলাভ করেনা । ব্ঙ্গদেশের অন্ন 
বাহিরে পৃথিবীময় যাইতেছে, তবু সে 
দেশবাসিগণ অন্সের জন্ত কাতর নহে। 
বঙ্গদেশের এত অন্ন বাহিরে ষাইতেছুছ, 
তথাপি বঙ্গদেশ পূর্ণ রহিয়াছে ৷ বঙ্গদেশের 
ক্ষেত্র সমুদয় স্বর্ণবর্ষণ করিতেছে-_-অন্প- 
মুত্তিতে সর্বদাই হাস্তময় হইয়া রহিয়াছে । 
যত অন্ন বাহিরে যাইতেছে, আমরা 
ততোধিক অন্ন লাভ করিতেছি । আজিও 
শত শত বিস্তৃত ভূমি খণ্ড অক্রষ্ট বহি- 
যাছে। অন্নের অভ্ভাৰ হইলেই আমরা 
মাতা ধরিত্রীর কাছে ভিখারী হই, 
জননী নিজ বক্ষঃদেশ, প্রেমপুর্ণ হদয়, 
এবং মাত্স্তন হইতে অমৃতশ্বন্ূপ অন্ন 
বাহির করিয়া দেন। এক হস্ত কেন, 
শত হস্তে বাহির করিয়া দেন। আমরা 
খাই, বিলাই, ভিক্ষা দিই। সেই অন্নে 
পূজা করি, পার্ধণ করি, সংসার পালন 
করি, আবার সংসারের চারিধারে অন্ন- 
ক্ষেত্র করি। 

হিন্দুসমাজ এইরূপ অন্নদানময় | 
হিন্দুসমাজভুক্ত কেহ অভুক্ত থাকে না। 
যে অভি দীন, সেও ভিক্ষালবধ অন্নে 
অনায়াসে কালাতিপাত করে এবং অন্ত 
ভখারীকেও ভিক্ষা দেয়। হিন্দুসমাজে 
এত প্রচুর অন্নদান আছে বলিয়া হিন্দু 
ধর্ম সর্বদ। জীবিত মুষ্তি ধারণ করিয়াছে 
অনেকে এখানে অনায়াসে স-সার্বিরাগী 
হইয়া ঈশ্বর-পরায়ণ সন্্যাসী হইয়। পড়ে । 
অন্নের জন্ত কাহারও ভাঁবনা নাই । তবে 
কেন লোক ভগবানের কার্যে বিরত 
হইবে--ভক্তি অতৃপ্ত থাকিবে ? যখন 
উদরান্নের ভাবনা নাই, তগবান্‌ নিজেই 
অন্নদাতা, তখন কেন তাহার ধ্যানে চির- 

































দিন নিমগ্ন থাকি না,-এইরূপ ভাবিয়া 
সমাজের শত শত লোক সংসার-বিরাগী 
হইয়া ভগবানসেবায় কালাতিপাঁত করেন। 
বিরাগী হন কিসের বলে ? হিন্দুসমাজের 
আতিথ্য ধর্মববলে। সেইরূপ বিরাগী ঈশ্বর 
পরায়ণ সহজ্র লোক হিন্দুসমাজকে আ শ্রয় 
করিয়া রহিয়াছে । তাঁহাদের পুণাবল, 
ইন্দ্রিয়সংষম ও ধর্মাচার প্রভাবে হিন্দু 
সমাজ ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া রহিরাছে। 
হিন্দুসমাজ ধরন্দ্কে পালন করিতেছে, 
ধর্ম হিন্দুসমাজকে পরিপুষ্ট করিতেছে। 
গৃহীর আতিথ্য ধর্মের এজন্য এত গৌবব । 
হিন্দুসমাজের ধর্মে অন্পুর্ণা দেদীপ্য- 
মান বিরাজিতা থাকিয়া সংসার পাঁপন 
করিতেছেন। হিন্দুসমাজ মহাঁ ভীথধাম 
হইয়াছে। 


ঘে ছদয় দয়াঁতে গ্রবুদ্ধ হয়, সেই ; 
পেমের | 


হদয়েই প্রেম সঞ্চারিত হ্য়। 
উদ্বেকেই ভক্তির আগমন। ভক্তির 
উন্মেষে ভগবানের উপাসনা । ভগবানের 
উপাপনায় সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তৃত 
হয়। এইজন্ হিন্দুসংসারে এত আতিথ্য- 
ধর্মের অনুষ্ঠান। এইজন্য ব্যাস শুক- 
দেবকে বলিয়াছিলেনঃ_- 

“সত্যযুগে তপস্তা, ব্রেতাষুগে জ্ঞানো- 
পাক্জন, দ্বাপরধযুগে, যজ্ঞ একং কলিধুগে 
দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে *1” 

যখন জীবশরীরে কেবল পাপের 
প্রাহুর্ভাব, তখন তাহার জীবনে কলি- 
যুগের উদয়। সেই কলিযুগে দাঁনধর্শের 
প্রবৃত্তি রাখিলে ক্রমে তাহাতে দ্বাপরের 
মার সম্ভাবনা । দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠানের 
সাধনায় যে চৈতন্তোদয় হয়, সেই 
চৈতন্তোদয় হইলে লোক ব্রেতাযুগে 


* মহাভারত | শান্তিপবব--২৩১ সধ্যায়।-- 





৪৬৭ 


তত্বজ্ঞানার্জনে ব্যস্ত থাকিবেন। জ্ঞানা- | 
জ্জনের পর সত্যধুগে জীব তপন্তাঁয় নিরত 
হইবে । মানবের জীবিত কালেই এই : 
যুগধর্ম্ের আবির্ভীব ঘটে। সংসারাশ্রমে 
দান ও যজ্ঞ, বাঁণপ্রস্থে তব্বজ্ঞানার্জন 
এবং জন্নাসে তপস্তা। দান ও যজ্ঞই, 
জ্ঞানাঞ্জন এবং তপস্তাঁর সোপান স্বরূপ। 
সেই দানধন্ম ও যজ্ত এই জন্য গৃহীর 
অবশ কর্তবা বলির! নিছিষ্ট হইয়াছে । 
সামান্ত দান হইতে লোক ক্রমে ক্রমে 
বিশ্বগ্রেমে ও ঈশ্বর-ভক্তিতে উপনীত 
হইতে পারেন । 

দানের ফল অপধ্যাপ্পু । অন্নদানের 
ফল হাতে ভাতে । দাতা গ্রহীতা উভয়েই 
দানে তৃপ্ত । এই তৃপ্তি অন্রদানে বেমন 
অন্য দানে ততদূর নহে। ক্ষুধার্তকে 
পরিতৃপ্ঠ হইতে দেখিলে কাহার ন! সুখ? 
থে দান করিতেছে তাহার সুখ, যে দান 
গ্রহণ করিতেছে তাহার স্থ ও তৃপ্তি, ঘষে 
খাওয়াইতেছে তাহার সুখ, আর যে দেখি- 
তেছে তাহারও সুখ । শুদ্ধ তাহাই নহে, 
যে সেই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে 
বা কৰিয়াছে, তাহারও স্ুখ। আর 
কোন দানে ভিখারীকে তৃপ্ত করা যায় 
না। এত আমোদ, এত সখ আছে বলিয়। 
হিন্দসমাজে আমরা অন্পসত্র সর্বদাই 
দেখিতে পাই। আমরা সর্বদা দেখিতে 
পাই, হিন্দুসমাঁজের যেখানে সেখানে 
কেবল পান ভোজনের আমোদ প্রমোদ 
চলিতেছে, সহস্র সহত্র কাঙ্গালী পাত 
পাতিয়া পর্যন্ত পঙ্িমাণে আহার পান 
করিতেছে । আর সেই অগ্নসত্রের ঘোর 
কলরব ও আমোদের উৎসব পড়িয়া 
গিয়াছে । আমোদ সমস্ত পরিবারের ; 
সমস্ত ক্ষুধার্তের, সমক্ব পলির এবং সমস্ত 
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৪৬৮ 
সমাজের। এই আমোদে অন্নপুর্ণার 
উদয়। সেখানে অন্নসত্র চলিতেছে, 


যেখানে কেবল পান, ভোজন ও দাঁন, 
শত হস্তে পান ও দান, সেইথানেই 
যক্তেশ্বরী অন্নপূর্ণা বিরাজিতা। 

বঙ্গের প্রচুর অনক্ষেত্র দয়ার প্রবৃত্তি 
শ্রোত গঙ্গার স্তায় বহিয়। যাইতেছে । 
এই দয়াজোতে দেশশ্ুদ্ধ পরিপুষ্ট ও রসাঁ্র 
হইয়া আছে। দরিদ্রের কুটারেও শুক্ষ 
তরু মুগ্ধরিত হইতেছে । বে ধেখানে 
আছে, পে সেইস্তান হইতে নি আহার্ধা 
সংগ্রহ করিতেছে । কাহাকেও জন্মের 
জন্য দেশ দেশান্তরে যাইতে হয না। 
এ দ্রেশে প্রতি ব্যক্তি দয়। দাক্ষিণ্যের 
আধার । জংসারীকে দয়াশাল কাজে 
কাঁজে হইতে হয়। এত ভিখারী, এত 
অতিথি, এত পূজ! পার্বণ, এত অন্নসত্রের 
কারখানা, বে দরার ব্যবহার না করিয়! 
কেহ সমাজে থাকিতে পারে না। এখানে 
প্রতি গৃহ অভিথিশালা, প্রতি গৃহষ্তাশ্রম 
দেবমন্দির। অন্দান সবাই সবাইকে 
করিতেছে । হিন্দু রাঁজ-সংসারে শত 
শত সন্্যাপী প্রতিদিন প্রতিপালিত হই- 
তেছে। কত মধ্যবিত্ত লোক কত নিরা- 
শ্রয় কুটুম্ব সাক্ষাংকে অনাদাসে প্রতি 
পালন করিতেছে। বাহ বঙ্গদেশে দেখিতে 
পাওয়া যায়, ভারতের অন্ত সর্মক্রও 
সেইরূপ দয়ার ব্যবহার নৃনাবিকরূপ 
বর্তমান । হিন্দুসমীজস্থ জনগণ দরা ও 
প্রেমে সন্বদ্ধ ও পরিবর্ধিত। এ সমাজে 
প্রতি ব্যক্তি দয়ার ব্যবহারে বিশ্বপ্রেম 
বিস্তারিত করিতেছে । দয়া ও প্রেমে 
সমাজ ও দেশশুদ্ধ গ্লাবিত। 

ইউরোপীয় খুষ্টায় সমাজে কি এই- 
ব্ধপে দয়া ধর্মের অন্শীলন হয়? সেখানে 
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ভিখারীরা অন্ঠরূপে প্রতিপালিত। হিন্দু 
সমাজে দাতা দরিদ্রকে সাক্ষাৎ দাঁন 
করেন । ইউরোপে দানের সেরূপ 
প্রণালী নাই । সেখানে চার্চে, অতিথি- 
শালার ও অন্তান্ত দাতব্য মন্দির ভিন্ন 
দাশ মেলে না। সেখানে ভিখারীকে 
গ্রুতি গৃহে যাইবার যো নাই। নির্দিষ্ট 
স্থানৈ গ্রিষা তাহাদিগকে আঁতিথ্য গ্রহণ 
কক্িতে হয। সেখানে ধনিগণ কেবল 
বড় বড় দাতব্যাগার শিল্দীণের জন্য এবং 
আরতিথি সতকাঁরের জন্য বড় বড় দান 
পিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের অর্থে ও 
তাহার সুদে স্থানে স্থানে অতিথি সৎকার 
হয। দাতার সহিত দানের সাক্ষাৎ 
সন্বন্থ নাই। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে 
প্রতি বাড়ীতে ভিক্ষা মেলে না, ভিক্ষুককে 
দেখিলে লোক বিরক্ত হয়। সুতরাং 
প্রতি লোকের দয়ানুগীলনের অবসর 
ঘটে না। সেখানে অন্ধ, কুজ, বিক- 
লাঙ্গ জনগণের প্রতিপালন জন্ত বিশেষ ও 
স্বতন্ন বন্দোবস্ত আছে । র্াাস্তার রাস্তায়, 
বাড়ীতে বাড়ীতে তাহাদের দেখিবার বো 
নাই। দেশ দেশান্তর হইতে আসি! 
ভাহাব! এক স্থানে সমবেত হইয়াছে। 
সেইখানে না বাইলে তাহাদের গতি নাই। 
জনপমাজে সুতরাং দয়ার অনুশীলন অল্পই 
আছে। সমাজন্থ প্রতি লোকের প্রেম 
প্রসারিত হইতে পারে না। সে প্রেম 
কেবল পরিবার মধ্যেই আবদ্ধ! পরি- 
বারও অতি সন্কীর্ণ। নিতান্ত শিশুগণ ও 
স্ত্ামাত্র লইয়া সংসারধর্শ। আত্মীয় ও 
কুটুম্ব সাক্ষাৎ তত পরভাগ্যোপজীবী 
হইতে পারে না। আবার ইউরোপীয় 
জাতিগণ অত্যন্ত ব্যবস। বাণিজ্াপ্রিয়। 
সেই জন্ত অনেক সময় অনেক লোককে 
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পরিবার মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
থাকিতে হয়। পৈতৃক বিয়য় বিভব ও 
ধন সম্পত্তি কেবল জোষ্ঠ পুলই পাইফ্কা 
থাকে । এ জন্ত পিতার অপরাপর সন্তা- 
নেরা এদেশীয় ত্যজ্য পুজের ন্যায় নিতান্ত 
নিজ ভাগ্যোপজীবী ! তজ্জন্ত তাহারা 
নিঃস্ব। নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিবার জন্ত 
তাহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে বিস্তর চেষ্টা 
করিতে হয়। এমনও দেখা যায়, জোষ্ঠ 
পুজ বিপুল সম্পত্তির স্বামী হইয়া গৃহে 
ৰসিয়া আছেন, তাহার সহোদরকে 
উদরান্নের জন্ত দেশে দেশে কিম্বা জাহাজে 
জাহাঁজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হই- 
তেছে। কোথায় তাহার গৃহ, কোথায় 
তাহার পুক্র পরিবার ! যে দেশের সমাজ 
গঠন এই প্রকার, সে দেশে কি দয়া, 
স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির স্ৃর্তি হইতে 
পারে? সংসার আশ্রম পাতিবার যে 
দেশে এত ব্যাঘাত, সে দেশে কি 
অতিথিসেব্ঠখ হইতে পারে? আতিথ্য- 
সেবা করিবে কে ? সে দেশের দায়ভাগ 
দৌষে ধন বিভাগও নিতান্ত ছুষ্ট। তজ্জন্য 
দারিদ্র্য পরিমাণ অত্যন্ত অধিক । কেহ 
অতুল সম্পত্তির অধিকারী, কেহ একে- 
বারে নিঃস্ক। সেখানে ক্ুষিকার্্যের 
তেমন স্থুবিধ! নাই যে, লোক চাষবাঁস 
করিয়া খাইবে। সামান্ত মজুরির উপর 
লোকের নির্ভর। মজুরি তত জুটে না। 
অনেক কষ্টে লোককে দেশের বাহিরে 
যাইতে হয়। তাই আমরা ইউরোপীয্- 
গণকে হা শরন্ন যো অন্ন করিয়া পৃথিবীময় 
ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি। এই দেখুন, 
আনি বেসাণ্ট কলিকাতার টাউনহলে 
লণ্ুনের দারিদ্র্য কিরূপ বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেনঃ-_- 
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“লগুন সহরে এক:অংশে দেখিবে, 
এশ্বর্ষ্যের লীলাভূমি; তথাকার ধন, 
ব্য সুখ, বিলাস, বাহাড়ম্বর দেখিলে | 
চক্ষু ঝলপিয়া যাইবে । কিন্ত সেই লণ্ডন 
সহরের অপর অংশে দেখিবে, উলঙ্গ, অন্ন- 
কষ্ট, অনাহার, রোগ এবং অতি বীভৎস 
ব্যাপার। স্বার্থপরতা--পাঁশব স্বার্থপরতা 
এই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ। দয়া, 
দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরহিতৈষিতা » 
পরছুঃখাশগভুতি সভ্য ইউরোগীয় জগতে 
এ সব কিডুই দেখিতে পাই না। 

এই পৌষ মাসের গভীর শ্বাত) পথে 
বরফ পড়িতেছে ; কিন্ক এই দিনে অতি 
প্রত্যুৰে একবার লগুন সহরের ডকে 
গিয়া দুঃখের দৃশ্যটা দেখিয়া আইস। 
রাত্রি পাচটা; শাতে পথে বাহির হইবাঁর 
বো নাই। কিন্তু সেখানে কি দেখিবে ? 
দেখিবে, সহস্র সহত্র লোক বস্ত্রহীন, এই 
দারুণ শীত বুক পাতিয়া লইরা সামান্ত 
কাজ পাইবার জন্ত সেখানে যাইয়া জড় 
হইতেছে । শীতে ভ্রাক্ষেপ নাই; হয় তো 
কয়দিন একটুকরা৷ রুটিও জুটে নাই; 
শীর্ণ দেহে ক্ষীণ প্রাণ ধুক ধুক করিতেছে। 
আশা, আজ ডকে কাজ পাইবে) কাজ 
পাইলে ছুপয়সা উপার্জন হইবে! তাহাতে 
এক টুকরা রুটি কিনিয়া সাত দিনের 
সঞ্চিত উদ্রজাল! নিবৃত্তি করিবে! কিন্তু 
কাজ কি সকলে পায়? কাজের জন্ত 
মারামারি, কাটাকাটি করিয়াও অনেকের 
কাজ জুটে না। প্রত্যহ প্রায় পঁচিশ 
সহজ লোক কাজ না পাইরা হতাশপ্রাণে 
এই ডক হইতে ফিরিয়া আইসে। পেটের 
দায়ে একমুস্তি অন্নের জন্য বিলাতী মহিলা- 
গণ কেমন করিয়া আত্মবিক্রয্র করে, 
সতীত্ব জলাঞ্জলি দেয়! পাশ্চাত্য সভ্যতার 
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এই দুঃখের কাহিনী শ্রীমতী আনি- 
বেসাশ্ট তাহার বাক্পটুতায় অতি 
সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন ।” 
দারিত্যের এ ভয়ঙ্কর ছবি এদেশে 
দেখিতে পাওয়া যায় না । এদেশের সকল 
দায়াদ সমবিভভোগী | যেখানে জোষ্ঠাধি- 
কার আবশ্তক, সেখানে তাহা ছিল। 
জোষ্ঠাধিকার ভারতের রাজনিয়ম মাত্র | 
যখন হিন্দু রাজ! ছিল, তখন তাহা! কেবল 
রাজবংশে প্রচলিত ছিল। এখন আর 
সে নিয়ম দেখা যায় না। এখন সকলেই 
সমান বিভ্তভোগী। ভারতের সকলেই 
স্বদ্েশীয় ধনধান্তের অধিকারী । ধনধান্ত 
এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ঃ 
সুতরাং এদেশের লোককে অন্ত কোথায় 
যাইতে হয় না । ক্ৃষিজীবী দেশে বাবসা 
চলিতে পারে, কিন্ত বাণিজ্যের উন্নতি 
হয় না। ভারতীয় হিন্দুরা স্ব স্ব দেশে 
আবদ্ধ। স্বস্থ দেশ মধ্যেই অপর্যাপ্ত 
অন্ন সংগ্রহ হইয়া! থাকে । স্ব স্ব দেশ 
মধ্যে আদান প্রদানে অন্ধের বিভাগ 
হইয়া সকলেরই সংকুলান হয়। সামাজিক 
নিয়মে তাহা সংকুলাঁন করিয়া দেয়। 
' সেইরূপ সংকুলান করিবার জন্য এদেশে 
মুষ্টিভিক্ষার প্রথা! প্রচলিত। এদেশে 
অতিথি-সৎকারের তাই এত গৌরব, 
আদান প্রদানের এত প্রচলন, দয়! ধর্মের 
এত আদর । প্রতি লোক দয়! ধর্দ্দের 
অনুশীলন করিয়া, দয়! ও প্রেম প্রসারিত 
করিয়া স্থুখী হয়। কৃষিজীবী হিন্দু ভারত- 
বাসিগণ পরিবার মণ্ডলী মধ্যে স্থখে বাস 
করে। দেই পরিবার মণ্ডলী মধ্যে 
সকল ভক্তিভাজন, স্ষেহাম্পঙ্দ ও প্রণয়- 
পাত্র একত্র মিলিত। সেই পরিবার 
ষণ্ডলী কেমন প্রেমের লীলাক্ষেত্র, তাহ! 
































পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পুভ্তরকন্তা 
উৎপাদন করিয়া এখানে স"সার আশ্রম 
না|! করিলে মহাপাঁতক হয়। বিদেশীয় 
শ্রেচ্ছ ব্যবহার ও নির্দয় নিয়মাবলি পাছে 
এই আশ্রমের সুখ ভঙ্গ করিয়া সর্ধনাঁশ 
ঘটায়, তাঁই ভারতে সিদ্ধপারে যাওয়া 
নিবিদ্ধ হইয়াছে । 
থে সংসারে দয়া নাই, প্রেম নাই, 
স্নেহ মমতা ও ভক্তি নাই, ক্ষমা, সহি- 
ফুতা ও তিতিক্ষা নাই, সে সংসারে 
কথন দ্েবভাবের ্ুস্তি হয় না। দেব- 
ভাবের স্ফুন্তিতে দেবতার উদয়। দেব- 
তারা উদয় হন প্রেমের রাজ্যে ও দয়ার 
সংসারে । হিন্দু সংসার দেবসেবা ক্ষেত্র, 
যাগবজ্ঞ ও ধর্মানুষ্টানে পরিপূর্ণ। হিন্দু 
ংসারে মানবের যত দেবভাবের উৎ- 
কর্ষ সাধন হয় বলিয়া দেবতারা সে 
সংসারে প্রনন্ন হইয়া লীল। করেন। 
হিন্দুর দেব সংসার নিত্য বজ্ঞময়। যখন 
দয়া ও প্রেম উছলিয়া উঠে, এখন হিন্দু 
আবার বিরাট যজ্ঞে অন্নৰান করেন । 
সেই বিরাট যজ্ঞই অন্নপূর্ণা ও শিবের 
যজ্ঞ । সেই যজ্জে যত দেবভাবের বিবাট 
বিকাশ হয়। সেই জন্য শিব ও সতী 
বিন! হিন্দুর যজ্ত নাই। এই যজ্ঞে সমস্ত 
দেবতারা আহ্‌ৃত ও সমাদৃত হন। শিব- 
রহিত যজ্ঞ অসম্ভব হান্তকর ও অশিবময় 
ব্যাপার। দেই উপহান্ত ব্যাপার পৌরা- 
ণিক দক্ষবজ্ঞ; তাহাই হিন্দু সংসারের 
বিপধ্যস্ত স্থলভাঁব। দক্ষযজ্ঞে দেব- 
তারা আসিয়া দেখিলেন, সতী--দয়! ও 
প্রীতি- দক্ষ পীড়নে দেহত্যাঁগিনী । দেব- 
তারা৷ অমনি পলাইয়া গেলেন। দক্ষধঞ্ঞ 
বিনষ্ট হইল। দক্ষের এক অসস্ভব ছাগ- 
মস্তক হইল। থিনি অন্নপূর্ণ! মুর্তি বুঝিতে 









পারেন। তিনি আরও বুঝিতে পারেন, 
ষে যে স্থানে অন্নপূর্ণা সতীদেহের অংশ- 
পাত হইয়াছে, সেই সেই স্থান অন্নপূর্ণা ও 
মহেশ্বরের অধিষ্ঠান ভূমি এবং অনক্ষেত্রময় 
তীর্থধাম হইয়া গিয়াছে। 

এইরূপ খ্বান কাঁশী। হিন্দুর মনে 
সেই স্থানই বারাণলী, থে স্থানে বিশ্বনাথ 
ও বিশ্বেশ্বরী অন্নপুর্ণার বিকাশ * | যে 
বিশ্বপ্রেমময়ী বারাণসী ভক্তের মানসপটে 
অস্কিত, কাঁশী তাহার স্থুল অন্বরূপ স্থান । 
মানসিক বারাণসীকে মুন্তিমতী করিবার 
জন্ত হিন্দু কাশীপুরী রচনা করিয়াছেন । 
তথায় অন্নপূর্ণা বিরাজিতা_ পারে 
বিশ্বাস বিশ্বেশ্বর-আর এই বিশ্বের 
অনুরূপ অনক্ষেত্র কাণী। কাশাতে কেহ 
অভুক্ত থাকে না। কাশী কোথায় 
স্বাপিত ? ষথাঁয় গঙ্গাধরের প্রতি গঙ্গা! 
কিরিয়। চাহ্যাছিলেন। পতিহপাবনী 
সংসার-তারিণী গঙ্গা অগদুদ্ধারের জন্য যখন 
সাগরাভিমুখে আসিতেছিলেন। তখন 
গঙ্গা একবার যেস্থানে ফিরিয়া নিজ 
পতির পানে চাহিলেন, যেস্ানে গঙ্গার 
হৃদয়ে শিবশঙ্করের প্রেম একবার 
জাগিয়া উঠাতে উর্তরবাহিনী হইয়া 
গঙ্গা কৈলাঁদাভিমুখে শোত ফিরাইলেন, 
থেস্থানে এই দেবপ্রেমের বিকাশ হইল, 
সেইস্থান পবিত্র হইয়া গেল। কাশী 
সেই প্রেমে পবিত্র। যে বিশ্বপ্রেম 
গঙ্গাপ্রবাহে প্রবাহিত, সেই বিশ্বপ্রেমে 
গঙ্গা যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশ ফল 






































পুনর্জন্ম বারণ করে। মোক্ষদাপুরী বিশেষ । 
শিবপুরী। 








মধুমাসে। 
পারেন, তিনিই দক্ষবজ্ঞের রহস্ত বুঝিতে 


* বারাণসী--বষে গঙ্গার উপর আছে ও 
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মূল শস্তে পরিপূর্ণ হুইয়াছে_ মে দেশ 
অন্নময় হইয়াছে সে দেশ উদ্ধার হইয়া 
গিয়াছে। এই বিশ্বপ্রেমে প্রবাহিত 
বলিয়া হিন্দুর চক্ষে গঙ্গা পবিত্র গঙ্গ! 
দেবতা । গঙ্গ! মাতার অধিক স্বেহে 
শত শত দেশকে অন্নদাঁন করিতেছেন। 
গঙ্গাক্সানকালে হিন্দু তাই মাতরঙ্গে বলিয়া 
গঙ্গাপ্রেমে নিমগ্র ও পবিত্র হইন্না খাঁন । 
অতি ভক্তিসহকারে হিন্দু গঙ্গাকে পুজা 
করেন। গঙ্গা যে স্থানে শিবপ্রেমে 
উচ্দ্বসিতা হইয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবেষ্টিত 
দেশ শিবময়_আর তিনি বিশ্বপ্রেমে 
বেরূপ অন্নমতী, গঙ্গা সেই অন্নমরী অন্নপূর্ণা 
মুর্ভিতে তথায় উদ্দিতা। এই শিবপুরীতে 
গঙ্গা গঙ্গাধনকে বক্ষে ধারণ করিয়। 
আছেন। গঙ্গাব দেবপ্রেমে পরিপুরিতা 
বাবাণসী ঘোক্ষদাঁপুরী,--মহাশ্মশীন-_ 
কুদ্রাবাস--ভীর্থধাম। মৃত্যু্জয়ের শিরো- 
দেশে ঘে মুক্তিবারি রহিরাছে, তাহাই 
জ্ঞানবাপীতে নির্করিত হইয়া মনিকর্ণিকায় 
আসিয়া গঙ্গ! শোতে প্রবাহিত হইয়াছে। 
গঙ্গা অব্নপূর্ণার বিস্তীর্ণ মূর্তি। কাশী 
ভক্তিময় তীর্থধাম_স্থলরূপা ভক্তি। 
আর অন্নদাতা শতক্রতু দেবপতি ইন্দর। 
নিদাঘের আতপতাপে পৃথ্িতল যখন 
শুকাইয়া আইসে, যখন তৃণ শস্ত বারি 
বিনা নীরপ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, যখন 
ভূষ্জার্ত উদ্চিদ-জগৎ মৃতপ্রায় হইয়া উঠে, 
যখন ভারতের কৃষিবল জলের জন্ত কেবল 
আকাশের পানে তাঁকাইয়া' থাকে, তখন 
দয়ার্চিত্ত দেবেন্দ্র মেঘমালা সাজাইয়! 
বারিবর্ণ করিতে থাকেন। প্রতি 
বুষ্টিধারা তখন অন্নরূপে ভূতলে পতিত 
হইতে থাকে । তখন প্রন্কৃতি অন্নপূর্ণা 
রূপে পৃথিবীকে রক্ষা করে। ভারতমন্্' 
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পুরুষ তখন অক্রভিখারী,_-প্রকৃতি দেবী 
অন্নহরণ করিয়াই যেন পুরুষের সহিত 
প্রেমলীলার রত হইয়াছেন। বারিবর্ষণের 
সুধা ধারায় জগতের ক্ষুধা নিবারণ 
করিতেছেন। এই মৃর্ভিই প্রক্কতির 
অন্নপূর্ণা মূর্তি । 

অন্পূর্ণা_ প্রেমময়ের সহিত প্রেম 
ময়ীর লীলা--হ্রণ ও পূরণের লীলা । 


জগন্ময়-_বর্গাগুময় এই হরণ ও পূরণের ; 


লীলা চলিতেছে । বিশ্বে কেবল স্বর, 
স্থিতি ও লয়। লম্প--হরণ, স্থিতি 
পুরণ এবং স্থষ্টি সেই পুরণ সাধন করে। 
স্থষ্টি ব্যাপারে একবার হরণ হইতেছে, 
আবার তাহার পুরণ হইতেছে । জরাঘুজ 
অগ্ডজঃ, স্বেদজ এবং উ্ভিজ্জ জীবদেহের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা স্পই 
প্রতীত হইবে। মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের 
পর দেহ-পাঁলন, দেহ-পালনের পর আবার 
মৃত্যু ও নবকলেবর । জড়জগৎ চতুর্কধ 
স্থলশরীরকে পালন কবিতেছে, স্থল শরীর 

₹স হইরা আবার জড়ে আসিতেছে । 
উত্ভিজ্জ ও প্রাণীজগত পরস্পরের পুষ্টিসাধন 
করিতেছে । এজগৎ পরস্পর খাস্ত 
খাদকের সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের লয়ে 
অন্তের পালন ও স্থষ্টি। শৈশবে স্থষ্টি, 
বৌবনে ও €প্রীটে পূরণ এবং বার্ধক্য 
লয়ের আধিক্য। দেহ-পালনেও প্রতি- 
ক্ষণে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় । যাহা মানৰ 
দেহের নিয়ম, তাহ! সর্ব জীবের নিয়ম । 
সর্ধসংসারে প্রক্কতি সতত নবীন বেশে 
দেখা দিতেছেন 1 পরিবর্তনই জগতের 
নিয়ম ও মঙ্গল। এই হরণ ও পূরণই 
সংসারের শিবমক্ ব্যাপার। হরণ না 
থাকিলে সংসারের পূরণ, ব্রহ্ধার সমষ্টি ও 











চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


নিয়তই হরধ করিতেছে, এজন্য মহাদেবের 
এক নাম কাল। অতাৰ তাহার শিত্য- 
ধর, হরণ তাহার নিত্য কার্য । অন্ত 
কাল শ্মশানবাসী ভিখারী । ধিনি সংশীর- 
বিষ হরণ করিয়া মৃতাঞ্জয়, সেই বিষপানে 
তিনি নীলকণ্ঠ, সেই বিষময় সর্ণ তাহার 
শিরোভূষণ। চন্দ্রচুড় জ্ঞান-চক্ষে ত্রিসংসার 
ও ত্রিকালজ্ঞ, যে জ্ঞান জীবের অন্তীত, 
দেই জ্ঞানে তিনি চন্দ্রচুড়। শিবনেত্রে 


৷ তিনি সংসার রক্ষা এবং ভক্তের মঙ্গল- 








বিধান করেন,আর তৃতীয় নয়নে বিশ্বনাথ 
ভক্তি ও শক্তিময়ী প্রকৃতি সুন্দরী ভগ- 
বতীর পানে চাহিয়া আছেন। * ঘিনি 
ধ্বংসমর, সেই ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্ম তাহার 
রূপ। কালের আদি অস্ত নাই, জন্ম মৃত্যু 


1 নাই, এজন্য শিব ম্বরন্তু। যিনি নকল 


বলের সংহারী, ত্রিশূল তাহার মহাঁদও। 
তাহার শিঙ্গা মহাকালের ডাক জগন্সয় 
ঘোষণা করে। শিবদাঁতা, আনন্দময় 
আবার সেই শিঙ্গা ও ডমরু বাজাইম। 
নৃত্য করেন, তাহার সর্প ও শিরে সেই 
বাদ্য নৃত্য করে। সংসারে তিনি এইকধপে 
বর্তমান । যদ্দি কালকে মুক্তিমান করিয়া 
দেখাইতে হম, তবে কেবল হিন্দুই তাহীকে 
প্রকৃত মুদ্তিতে জীজ্ল্যমান দেখাইয়া- 
ছেন। দেখাইয়াছেন, পঞ্চমহাভূত তাহার 
পঞ্চমুখ ; এই পঞ্চভূত লইয়া ধাহার লীলা 





* কোন কোন মতে মহাদেবের ত্বিনেত্র 
জ্ঞানদৃষ্টির ত্রিপথ--শব্দ,লিঙ্গ এবং অক্ষ । বেদাদি 
শব্দ (সুধ্য), ম্যায়দর্শনমতে অনুমানই লিঙ্গ- 
পরামর্শ (চন্দ্র), এবং ইন্ত্রিয় গোচর জ্ঞ'ন, অক্ষ 
(অগ্ি)। শাঙিল্য সুত্র ৯৯। ত্যন্বকের অর্থ 


জগতের মঙগল-বিধান হইত নাঁ। কাল | ত্রি.তিন বেদ বা অ+ উ,ম এবং অন্বক চক্ষু 





মধুমাসে। 
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ও নৃত্য তিনি ভূতনাথ *। এই পঞ্ধীকরণ 
দেবতার নাম হর। প্রকৃতি তাহার 
লীলাক্ষেত্র। এই ভূতনাথের লীলা় 
প্রকৃতি নিজগুণে_ব্রহ্গার স্ষ্টি গুণে 
নব নৰ সাজে নিত্য সাজিতেছেন, নিত্য 
নব সৌন্দয্যে প্রস্কুটিত হইতেছেন। 
প্রকৃতি সতী উমাঁরূপে নৰ সৌন্দধ্যে 
নবীভূত হইয়া উদয় হইতেছেন। ফেই 
সর্বস্ন্দরী উমা হরমনোমোহিনী । ভূত- 
নাথ প্রক্কতি_ প্রেমে বিভোর । তিনি 
যেমন প্রকৃতি লইয়া! লীলা করিতেছেন, 
প্রকৃতি আবার তেমনি তাহাকে লইয্কা 
লীলা করিতেছেন । স্থুল প্রক্কৃতি পুরুষের 
এই লীলাময় শান্ত্রই পুরাঁণ। হিন্দুকবিব 
কল্পন! এই লীলাময় সৌন্দধ্যে পরিপূর্ণ । 
সাঙ্য, যেজ্ঞানতত্ব আহরণ করিয়াছে, 
ভক্তি তাহা লইয়া! শতমৃত্তি শৌভার হিন্দু 
সংসারকে শোভিত কৰিয়াছে। 

ভক্তি একদা প্রক্কৃতি সুন্দরী প্রেম- 
ময়ীর লীলা রচনা করিলেন । পীর্বতীকে 
লইয়া হর সংসারী; হরকে লইয়া 
পার্বতী সংসাবিণী। ছুইজনে এত প্রেম 
যে, লীলাঁয় মাখামাথি। লীলায় মাখা- 
মাখি যেমন কৃষ্ণ রাঁধা। কৃষ্ণরাধার 
বিরহ কান্সনিক মাত্র; তিলেকের জন্য 
বিরহ--কবির বিরহ কল্পনা । কবি বিৰহ 


কল্পনা করেন, কেবল প্রেমকে বাড়াইবার ৃ 


জন্য ; প্রেমকে নুতন করিয়া নবোজ্জল 
বেশে দেখাইবার জন্ত বিরহের কল্পনা! না 


| করিলে প্রেম-লীলার সৌন্দর্য্য ফুটে না। 


রাধার সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ বিরহে। সেই 


* শৈবদর্শন মতে ঈশ্বরের কৃত্য পঞ্চবিধ।-_ 
হা স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং অনুগ্রহ 
করণ। এইক্লাপেই তিনি সর্ধধকালেই উদিত ও 
সপ্রকাশ হইয়া আছেন । 








। আছে? 


সৌন্য ফুটাইবার জন্য ভক্ত-কবিক্ব 
দেববিরহকল্পনা । নহিলে, বাস্তবিক 
দেববিরহ ঘটিতে পারে না বাঁধা নিত্য 
হরি-ময়ী, হবি নিত্য-বাধাময়--তাই 
মথুরা ও দ্বারকালীল| সম্ভব *। বাঁধার 
শক্তি সথশরে কুষ্ণ লীলাময়। সতী নিত্য 
শিবমরী। ছুর্গার শিরে সদাশিব বর্তমান । 
একদ] ভক্তকবি শিবছুর্গার বিরহ কল্পন! 
করিলেন । দেই বিরহে শিব ছুর্গাহারা । 
শিব দুর্গী হারা বলিয়া অন্নহারা । কারণ, 
মহাপ্রক্কতি দেবীই জগতের অন্ন । ভিখারী 


৷ অন্নহারা হইয়া পাঁগল-_ঘুরিলেন সর্ব 


দেশে, সর্দগৃহে ৷ অন্হার। শিৰ অন্নপুর্ণার 
জন্য যখন একান্ত লালাক্িত, পথশ্াস্ত, 
ক্লান্ত, তখন আর দয়াবতী স্থির থাকিতে 
পারিলেন না । নিজ দয়াগুণে শিবকে 
দেখা! দিলেন । দেখা দিলেন কিরূপে ?-- 
অন্নপূর্ণা রূপে । দেখাইলেন, অন্নপূর্ণা 
যাহার ঘরে, দেই শিব কিসের জন্ত 
ভিখারী? বাস্তবিক অভাব কি কিছু 
বাস্তবিক সংহার ও মৃত্থ্ু 
বলিরা কি কিছু আছে? একের মৃত্যু, 
অপরের জন্ম, একের বিনাশ, অপরের 
স্থ্টি, কেবল রূপ পরিবর্তন মাত্র। এই 
বূপ-পরিবর্তনের নাম মৃত্যু ও জন্ম। 
প্রক্কতি নিতা পরিবর্তনময়ী। প্রকৃতি 
নিতা অন্নপূর্ণ। রূপে কালকে নিত্য অন্ন 
যোগাইতেছেন | 

কবিহ্ৃদঘের এই বিরাঁট-বিকাশ। 
ভক্তি, কবিদ্ধদগ্নে মিশিরা যে সৌনর্য্ে 
প্রন্কুটিত হইগ্জ! উঠে, অন্রপূর্ণার উপন্যাস 
সেই সুন্দর পৌরাণিক কল্পনা । এই 

* ভক্ত গোবিন্দ অধিকারী নিজ কুফযাত্রার 
পালায় মাথুর লীলা! শেষে রাধাকৃষ্ণের মিরা 





করিয়। গিয়াছে । 
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সৌন্দর্য স্থষ্টি কবির একেবারে মিথ্য! 
কল্পনা নহে। বাস্তবিক ব্যাপাঁরের 
সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে গেলে যে রচ- 
নার আবপ্তকতা, তাহাই কল্পনার স্থষ্টি। 
বিশ্বলীল৷ অসত্য ব্যাপার নহে। তাহা 
ভগবানের নিত্যলীলা। সেই লীলার, 
কবিত্বময় স্থল বূপরচনাই পে'রাণিক 
কল্পনা । প্রতি দেবরূপ, শ্তিলীলার 
বিকাশ মীত্র। অনন্ত-দেবের আর্শক 
বিকাশ । তেত্রিশ কোটি দেবতায় অনন্ত 
দেবের লীলা বিকাশ শক্তি ও ভক্তি 
কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ! প্রাপ্ত হইয়া! 
কল্পনার সহিত বিশিরা' দেই লীলাঁকে 
নানা অলঙ্কারে মুর্তিমান করিয়া দেখায়। 
ভক্তি, কখন অসত্য ব্যাপারে মোহিতা! 
নহেন। প্ররুত জ্ঞান, ভক্তিরসে পরিপুষ্ট 





চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


পপ 


হইয়া কবি-স্বদয়ে কুস্ুমিত হয়। ভক্তি, 
কল্পনাসাহাযো সতাকে স্থুন্দর করিয়া! 
দেখেন_-এ বিশ্বপ্রভৃতিকে বাস্তবিক 
অন্নময়ী রূপে দেখেন । দেখেন, প্রকৃতি- 
দেবী অন্নরূপা, আর পরম পুরুষ তাহার 
ভোক্তা । প্রকৃতি মায়া) মহেশ্বর 
মাঁরাময় পুরুষ *। 


এই বিশ্ব, প্রকুতি পুকষের প্রেম-লীলা। 
সেই প্রেমলীলা দেখিয়া জীব মোঁহিত। 
জীব সতত সেই প্রেম ও কুপাপ্রার্থী। 
তাই শঙ্করাঁচার্ধ্য স্তুতি করিলেন । 

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কাব প্রাণবল্ভে | 
জ্ঞানবৈর।গাসিদ্ধার্থং ভিক্ষানদোহি নমোঁহস্ততে ৷ 





* মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং ক্তু মহেশ্বরম্‌। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। 





স্বরমা। 


বিধু বিলাসিতা সিতা বাঁসম্তী যামিনী। 
রজত পারদ নিভ ধবল! মেদিনী ॥ 
প্রাসাদ মন্দির শির সরসীর নীর। 
জলে ছটা সকলে সে শশির হাসির ॥ 
নবীন বিপীন মন্দ আন্দোলিত বায় । 
নিদ্রা ভুলে পুলকে কোকিল কুহু গায় ॥ 
বিষয় কলহ দিবা কোলাহল লীন। 
সুখদ। শাস্তির কোলে সংসার আসীন ॥ 
হিম শৈলে শির দিয়া নিতম্ব সাগরে । ূ 





তীর উপাধানমাঝে খাদ শয্যাপরে ॥ 

অঙ্গ মেলি গঙ্গা যেন প্রশান্ত নিদ্রায় । 
তরঙ্গ উল্লাস শ্বাস সঞ্চরণ প্রায় ॥ 

কুলে তার শোভে এক সুন্দর ভবন | ূ 
স্তস্তরাশি স্থচারু বিচিত্র বাতায়ন ॥ 


নিশীগে নিদ্রিত সব পুরবাসি গণে। 
একাকিনী বাল! এক বসি বাতায়নে ॥ 
কি চারু বদন রুচি গবাঁক্ষে বিকাসি। 
সপুলকে কপোল পরশে হের শশি ॥ 
ভবনৈর তলে বাল! চাহি ক্ষীণ স্বরে । 
কহে কথা ফুল মুখে মধু যথা ঝরে ॥ 
তোমার সোনার কায় ক্রমে হলো! কালি। 
অভাগিনী আমি মাতা পিত। দেয় গালি ॥ 
প্রহরী সমান সবে ঘোরে পায় পায়। 
বারেক দেখিতে নাথ দেয় না তোমায় ॥ 
পিতা কাটিবারে চায় মাতা বিষ দিতে | 
কিসে এত দৌধী আমি কি দোঁষ দেখিতে ॥| 
কত শত জনে দেখি দোষ নাই তায়। 
কেবল কি পাপ নাথ দেখিতে তোমায় ॥ 












দেখিতে ধা চাই যদি দেখিতে বারণ । 
বিধাতা দিলেন তবে কেন বা নয়ন ॥ 
বিশেষ না জানি কিন্ত হেন লয় মন। 
মানোমত ভালবাসে সবে প্রিয় জন ॥ 
মাতা ভালবাসে পিত। ভগ্নী ভগ্মীপতি। 
আমি ভালবাঁসি তায় দোৌধী হই অতি ॥ 
ভালবেসে সুখে যার! সময় কাটায় । 
আমি ভালবাসি তারা বাদি হয় তায় ॥ 
মন নিবারিতে তারা বলে কি কারণে। 
সেই ভাল নয় কি যা ভাল লাগে মনে ॥ 
ভূজঙ্গ নিকটে কেহ না চাঁর যাইতে । 
কে না চায় শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে ॥ 
কোকিলের ভাল স্বর ভাল লাগে কানে । 
বজ ডাক ভাল নয় ভয় হয় প্রাণে ॥ 

তবে সবে বলে কেন ভূলিতে তোমার । 
চেষ্টা করে ভাবি কি ঘে ভূলিব চেষ্টায় ॥ 
কে করেছে অনুরোধ ভাঁলাসিবারে । 
আন্গুরোধ তবে কেন করে ভুলিবারে ॥ 
জীখি কি নিমেষ ছাড়ে লোকের কথায় । 
কেহ যাহা না শিখালে কে ভুলাবে তায় ॥ 
নিশ্বাস সঞ্চাবে প্রাণে আপনি যেমন । 
প্রেম কি প্রাণের নয় স্বভাব তেমন ॥ 
শ্বাস রোধ হয়ে যদি প্রীণ মারা যাঁয়। 
প্রেম রোধে ঝাচিবে কি সম্ভাবনা তায় ॥ 
কতই যাতনা নাথ জানাব তোমায়। 
আঘাত হয়েছে মম আভরণ প্রায় ॥ 

দৈবে শ্বাস যদি ছাড়ি তোমায় ভাবিতে । 
ত্রুটি না করেন মাতা প্রহার করিতে ॥ 
অন্য মনে চলে যেতে পড়ি ধরাতলে । 
ভগ্ী ক্রোধে অগ্নিসম মর মর বলে ॥ 
যেমন ছিলাম পূর্বে নয়ন পুভ্তলি। 
তেমনি হয়েছি নাথ নয়নের ধুলি ॥ 

বিষ দিবে কাটিবে না ভয় করি তার। 
কিন্তু নাথ এখানে এসোনা তুমি আর ॥ 
কে কবে দেখিবে কোথা বিপদ ঘটিবে। 








স্থরমা | 


1 





1 ও নীল নপীন নেত্রে ঝরে অশ্রধার। 
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আমা হতে প্রতিকার কিছু না হইবে ॥ 
আমি যত কান্দিব হাসিবে তাঁর! তায়। 
এসোনা এখানে আর ধরি তব পায় ॥ 
আর কি উপায় অঁছে কি করিব হাঁয়। 
বিরলে বসিয়! ভেবে দেখিব তোমায় ॥ 
না দেখিয়া মরি বদি ক্ষতি নাহি তাঁয়। 
আমার শপথ নাথ এসোনা হেখায় ॥ 
যাবৎ এ দেহে প্রাণ রহিবে আমার । 
দুরে বা নিকটে আমি কিস্করী তোমার ॥ 
যে ভাবে যেখানে হয় যে দিন মরিতে | 
মরিব তোমার ছবি দেখিতে দেখিতে ॥ 
ভাগাবতী, বেই হয় পুণ্যের আধার 
সে বিনা কে হতে পারে সঙ্গিনী তোমার॥ 
আমি অভাগিনী বৃথা আশা করি তায়। 
বিবাহ কালে কি নাথ ভাবিবে আমায় ॥ 
কম্পিত শোকের স্বরে বিলীন বচন। 
প্রাণে ক্ষোভ দিয়া মগ্ন বীণার বাদন ॥ 
দর দর নরন কপোল পরে ঝরে। 

ঢল ঢল জলে তথা শশি কর ভরে ॥ 
আলয়ের তল হতে প্রাণ প্রিয় তার। 
উত্তর করিল প্রাণ ঞতিম1! আমার ॥ 
এত জাল! পেলে দয়া ক'রে অভাগায়। 
শমন স্মরণ, তবুক'র না আমার ॥ 















হা ধাতা সংসার কেন না হয় সংহার ॥ 
কোঁন দোষ নাই তব পিতার মাতার । 
কে না শক্র প্রেয়সী বিধাতা শত্রু যার ॥ 
এত দ্রিন ছিলে তুমি নয়ন পুন্তলি। 
হরেছ আমার তরে নয়নের ধুলি ॥ 
ভাঁগ্যবলে হলে ধনী প্রণয়ী তোমার । 
আগে আহ্লাদিনী হতে পিতার মাতার ॥ 
ধন জন হীন আমি কেমনে তোমায় । 
কোন প্রাণে বল তার! সঁপিবে আমায় ॥ 
পিতা মাতা ফোন কালে শক্র হয় কার। 
জে'ন স্থির আমি শক্ত প্রেয়সী তোমার ॥ 
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শুক পাখী হৃদয়ে ধরিতে সবে চায়। 
ভূজঙ্গ ধরিতে মাঁনী কে না করে কায় ॥ 
দিবা নিশি ভাবি আমি কম্পিত অন্তরে । 
কি জানি কি করে কবে কুল মান ভরে ॥ 
অতএব রেখ প্রিয়ে মিনতি আমার) 
নিশায় গবাক্ষে তুমি এসোনা কো আর ॥ 
প্রতিদিন আমি হেথা! এমনি আসিব । 
থাক বা না থাক আমি দেখিতে পাইব ॥ 
আমার কি ভয় ধনি ! কথা হাসিবার। 
শমনে না ডরে সে ডরিবে কারে আর ॥ 
অসি যদি হানে কে আত্মীয় তোমার । 
পুলকে লোটাব শিব চবণে তাহার ॥ 
হায়রে প্রাণের কথা কিসে বুঝাইব । 
মাংসময়ী নারী ছি ছি বিবাহ করিব ॥ 
প্রেম ত্রত ধারী, নারী কি কাজ আমার। 
উপাসক সুরমা সুমা প্রতিমার ॥ 
লোকালয় পরিহরি যাব সেইখানে । 
নাই বিদ্ব অপ্রেমির কলহ যেখানে ॥ 
বিজন বিপিনে বসি বীণা! তার ভরে । 
গাইব সুরুম! গীত সুল্লিত স্বরে ॥ 
প্রতিধ্বনি মে তাঁন করিবে তরঙ্গিত। 
সুরম। জুরমা রমা কাননে নাঁদিত ॥ 
সুরমা সুরমা রম! সুর ক্রমে ক্ষীণ। 
ধীরে ধীরে ভূধরে বিরাঁমে হবে লীন ॥ 
শাখী পরে পাখী বসে শুনিগ্না শিথিবে । 
মৃত্যুকালে ভুলিলে স্মরিয়া তারা দিবে ॥ 
যাঁপিৰ জীবন এ স্থুখের তপস্তায় । 
স্ুরালয়ে ষাইয়ী। দেখিব সুরমায় ॥ 
ব্রহ্মচারী বিনোদ প্রেমের ব্রতধারী। 
বিবাহ করিবে সে কি মাংসময়ী নারী ॥ 
শক্রতায় কি হইবে তোমার পিতার । 
হৃদে মম সুরমা তিনি কি পিতা তার ॥ 
অন্থক্ষপ মনে তার আস্বাদন পায়। 
আখি চীয় তাই প্রিয়। দেখাই তোমায় ॥ 
নিরাকারে নিরাকাঁরে সদাই বিহার । 


























চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


মনোরম! সাকার প্রতিমা তুমি তার ॥ 











অনিলে অনিলে মিলে কিরণে কিরণে। 
কেনিবারে কি ভাব বুঝিবে কোনি জনে' ॥ 
সৌরভ পরশি নান। তোষে কথা মন। 
কান্ত কথা পানে তুষ্ট কামিনী তেমন ॥ 
বিলোৌল লেোচন আর ঝরে না ধারায় । 
দিবার সন্তাপ সব জুড়াল নিশায় ॥ 
উত্তরিল প্রির হে প্রণয় প্রাণ ধন। 

তুমি বনে গেলে যে সংসার হবে বন ॥ 
হৃদয়ের কথা না হইতে সমাধান । 
গরজিল স্বর এক অশনি সমান ॥ 
কলঙ্ছিণী তে।র কি হৃদয়ে নাই ভয়। 
জন্মমাত্র কেন না গেলিরে যমালয় ॥ 

দিন রেতে চোখে কিরে ঘুম নাই তোর। 
কোথা সে পাষণ্ড বেট! যাঁছুকর চোর ॥ 
এখনি কাটিব মাথা বলে কোপে জ্বলে । 
কর প্রহারিল কন্তাকপোলকমলে ॥ 
কেশে আকর্ষিয়ে বলে লয়ে চলে যাঁয়। 
পদে পদে বিজড়িত অঞ্চল জড়ায় ॥ 

পদে পদে প্রহারে তথাপি বলে তায়। 
শপথ আমার নাথ থেকোন। হেথায় ॥ 
পদে পদে হেন মতে বলিয়। চলিল। 

ক্ষীণ স্বর ক্ষীণ তর বিলীন হইল ॥ 
নিকেতন তলে তাঁর ছিল প্রিয়জন । 
ছিল কি চেতন আর তাঁর সে জীবন ॥ 
হৃদি ভেদি দীর্ঘ শ্বাস বহিল যখন। 

হৃদি কম্পে জীনিল সে জীবিত তখন ॥ 
ভাঁবিয্া। চেষ্টায় জানে করে অন্বেষণ । 

কি দায় ঘটাঁলে ভেঙ্গে প্রণয় স্বপন ॥ 
ঘুরে ঘুরে উদ্ধে ধরা উঠিল যেমন । 

ধূলি হয়ে উড়ে কেন গেল না! তখন ॥ 
স্থতি সাঁপে হদে কি কাঁটিত তবে আর । 
প্রহার সহিল অঙ্গে সুরমা আমার ॥ 

কে জানো কে আছে হেথা বলরে নিশ্চয় । 
বয় কি নরের চিত্ত দেহ হলে লয় ॥ 


পেঁড়োর মন্দির | 


মরি তবে হদে ধ্যানে ধরি স্ুরমায়। 
পারি না সে স্থথ স্থৃতি লোপের শঙ্কায় ॥ 
প্রণয়ীর হৃদে হেন শোঁকের বিকার । 
কার সাধ্য বাক্যে দিবে পরিচয় তার ॥ 
জ্ুড়াত শুনিতে পেলে কথা স্থরমার। 
হা শশি তুমিই হলে রাহুর আহার ॥ 
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হা প্রেম অভাগ্য চির সঙ্গী কি তোমার । | 
ষথা তুমি তথা দেখি অত্যাচার তার ॥ 
প্রেমের বিধান সদা! মনে এই জাগে। 
ভালবাস প্রিয় ফুল কীটে কাটে আগে ॥ | 
নিশি শশি শান এবে চলে অস্তাচলে। 
স্নানাননে। বিরহ বিধুর বাসে চলে ॥ 
ক্রমশঃ-- 


পপ উ পপ ৬ স্পপপসপিসপস্ট 


এড মন্দির। 
তীয় পরিচ্ছেদ । 


যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ টা 
গেলে, সত্রাইসেনা পাওুয়াভিমুখে যাত্রা 
করিল। পাওুয়ায় তাহারা উপস্থিত 
হইলে পর তথায় হিন্দুদিগের সহিত এক 
দিবস যুদ্ধ করিয়াই তাহাদিগের বীরত্ব 
দেখিয়। স্তস্তিত ও মুগ্ধ--হইল ১ হিন্দুর! 
বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুরা কাপুরুষ, 
এই সরণা তাহাদের হৃদয় হইতে দূর 
হইয়া গেল । মুসলমানেরা দিল্লী হে 
বহির্গত হইয়া পাুয়! পধ্যন্ত বিনা যুদ্ধেই 
আসিতে সক্ষম হ্ইয়াছিল। দিলীর 
সম্জাট্‌ বিদ্রোহী পাঁওূরাজার বিরুদ্ধে সৈন্য 
পাঠাইতেছেন শুনিয়া সকলেই তটস্থ, 
সুতরাং তাহাদের যাত্রাপথে গ্রতিবন্ধ- 
কতাচরণ করিবে কে? হিন্দুরা বুঝিয়া- 
ছিল ঘে তাহাদ্দের বিপক্ষতা করিল্লে 
কেবল যে পরাজিত হইতে হইবে, তাহা 
নহে, সঙ্গে সঙ্গে জোরজুলুমে মুসল্মানধর্মন 
অবলম্বন করিভে হইবে । বিধর্মী হওয়। 
অপেক্ষা পরাজয় শ্রেয়, ইহা ভাবিয়! 
হিন্দুরা তাহাদিগের শাসন অবনত মন্তকে 
গ্রহণ করিয়াছিল । সকলকেই তাহাদের 


অধীনতা। স্বীকার করিতে দেখিয়া! মুসল- 
মানেরা গর্বিত হইয়! উঠিয়াছিল এবং 
বাঙ্গালীদিগের নিকট যে পরাজয় স্বীকার | 


করিতে হইবে, তাহ তাহাদের স্বপ্নেরও | 


অগোচব ছিল। পথে সকলেই তাহা- 
দিগকে পাওুরাজার দৈববল এবং পাওয়ার 
অজেয় ছুগের বিষয়ে বলিতে লাগিল, 
কিন্তু তাহারা তাহা! হাসিয়া উড়াইয়া, | 
দিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পথ 
অতিবাহিত করিয়া তাহারা একদিন 
সন্ধ্যার সময়ে পাওুয়ার সীমানায় উপস্থিত 
হইল এবং সে রাত্রির জন্য সেখানেই 
তান্ু ফেলিয়া রহিল। ূ 

পৃর্ণিমা রাত্রি বৈশাখের পুর্নচন্রের | 
জ্যোঁৎক্সাস্ধায় ধরাতল আপ্লাবিত। কিন্ত 
সেদিন চন্দ্রগ্রহণ; দেখিতে দেখিতে 
চন্ত্র রাহুগ্রস্ত হইল-_তাহাতে পূর্ণগ্রাস। 
অন্ধবিশ্বাসী মুসলমানেরা কুসংস্কার বশতঃ 
ভীত হইয়া উঠিল; তাহার! তাৰিল যে 
সঙ্গতানে চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, তাই | 
তাহারা সন্তানকে তাড়াইবার অন্ত 


চন্দ্রের দিকে তন্ত্র প্রদর্শন করিয়া তাহাকে |. 
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ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহার! শীঘ্রই 
এক ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা করিতে 
লাগিল এবং এই শঙ্কাবশতঃ অনেকেই 
্বস্থ কর্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইল। 
সমগ্র সেনার ভিতরে যাহারা তত বেশী 
কুসংস্কারাপন্ন ছিল না, তাহারাই অপরা- 
পর সকলকে সাহস প্রদান করিতে 
লাগিল এবং ক্রমে সকলেই “মহম্মদ 
আমাদিগকে রক্ষা করুন” বলিতে বলিতে 
প্রশাস্তভাঁব ধারণ করিল। 

চন্ত্রগ্রহণও ক্রমে শেষ হইয়া আসিল : 
ক্রমে আবার পূর্ববৎ চন্দ্র তাহার শীতল 
জুধা বর্ষণ করিয়া ধরণীকে শান্তিদান 
করিতে লাগিল। এক প্রহবী আসিয়া 
সেনাপতি স্ুফিউদ্দীনকে সংবাদ দিল 
ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয় 
পাও্য়ার রাজসভা হইতে এক দূত 
আসিয়াছেন। 

স্থফিউদ্দিন “কাফের হিন্দুদিগের 
উপর বদ্ধবৈর হইলেও সভ্যতা! ও ভব্য- 
তায় সাধারণ মুসলমানদিগের অপেক্ষা 
অনেক উন্নত ছিলেন । পরাজিত হিন্দু 
বাজাদিগেবও প্রতি ঘ্বণা প্রকাশ বা 
অত্যাচার করা তাহার স্বভাব ছিল ন]। 
তিনি দূত আসিয়াছে শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ 
এক মন্ত্রণা সভ1 আহ্বান করিলেন এবং 
সেই সভায় দূতরাজ বলভদ্র ও তাহার 
অন্থচরবর্গ যথোপযুক্ত সন্মীনের সহিত 
আনীত হইলেন। বলভন্র পাওুরাজার 
প্রধান মন্ত্রী। তিনি ও তাহার সঙ্গীবর্গ 
মণিমুক্তাথচিত বনুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া! উপস্থিত হইলেন । 

সুুফিউদ্দিনের নিকটে আসিয়া বল- 
তত্র মন্তক অরনত না করিয়াই তাহাকে 
ধীর গভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন “ঘবন 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


সেনাপতি ! আমার পরাক্রাস্ত প্রভূ পাঙু- 
রাজা আপনার বীরত্বের যথেষ্ট খ্যাতি 
শুনিয়াছেন। কিন্ত আপনাকে তিনি 
বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক বলিয়'ও জানেন 
বলিয়াই আমার দ্বারা আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যখন তিনি 
আপনার কোন অপকার করেন নাই, 
তখন আপনি তাহার অনুমতি বিনা 
উভয় রাজ্যের সাধারণ সীমা অতিক্রম 
করিয়া তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন 
কেন? আপনি যদি বন্ধুভাবে আসিয়া 
থাকেন, তবে আপনার সঙ্গে এত সৈন্য 
কেন? তাহা যদি না হয়, তবে কি 
আপনি জেতৃত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া 
তাহার রাজাযধ্বংস এবং নগর সকল দগ্ধ 
করিতে আস্যাছেন? যদি বন্ধুতাই 
আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 
আপনার সৈম্তদল যেন আর এক পদও 
অগ্রসর না হয়। আপনি বন্ধুভাবে 
উপযুক্ত সংখ্যক অনুচর লইফ। রাজধানী 
পাঙুয়াতে আগমন করুন, পাকসাজ! 
আপনার বীরোচিত সাহস ও পদগৌর- 
বের উপযুক্ত সম্মানের সহিত আপনাকে 
অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইবেন। 
আপনার অভার্থনার জন্য এদেশে বত 
প্রকার কৌতুকপ্রদ ক্রীড়া থাকিতে 
পারে, সকলই প্রদর্শিত হইবে । আপনার 
স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে আমার প্রভু 
আপনাকে এক শত হস্তী এবং তাহার! 
যত বহিতে পারিবে তত ধনরত্ব 
গ্রীতিনিদর্শনস্ব্ূপে উপঢৌকন প্রদান 
করিবেন। আঁর যদি আপনি পাওুয়া 
জয় করিতে আসিয়া থাকেন, তবে 
আমার প্রভুর আজ্ঞা যে আর অগ্রসর 
হইবেন না। স্তাক্ আমাদের স্বপক্ষে 








আছেন এবং আমরা আগাদের দেবতার 
উপর নির্ভর করিয়! আমাদের স্বাধীনতা 
রক্ষা! করিতে প্রস্তত আছি ।» 

দুতরাজ যেমন নীরব হইলেন, 
অমনি মুসলমানদিগের মধ্যে একটা! 
ক্রোধনূচক কলকলধ্বনি চলিয়া গেল। 
তরবারির উপর সকলেরই হস্ত যেন 
অজ্ঞাতসারে পতিত হইল । সেনাপতি 
স্ুফিউদ্দিন অতি গম্ভীর ও স্থিরভাঁব 
ধারণ না করিলে সে যাত্রায় দূতরাজ ও 
তাহার সঙ্গীদিগের জীবন লইয়া প্রভু 
সমীপে প্রত্যাগমন করা হইত কি না 
সন্দেহ । 

স্থফিউদ্দিন প্রত্যুন্তরে বলিলেন 
«আমি বদ্ধুভাবে আপিরাছি বটে কিন্ত 
আপনারা আমার বন্ধুতার সন্মান রক্ষা 
করেন নাই। আপনারা আমাদের 
প্রবলপরাক্রম সম্রাটের গফুর নামক কোঁন 
প্রজার একটীমাত্র পুত্রকে আপনাদের 
পুতুল, যাহাকে আপনারা দেবতা 
বলিয়া আপনাদের পাঁপভাব বুদ্ধি করেন, 
সেই পুতুলের সম্মুখে নির্দয়ভাবে বলি 
দিয়া আতিথেন্র নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন 
এবং আমি তাহার ক্ষতিপূরণ প্রার্থন! 
করি। গফুর আপনাদের এখানে বন্ধু- 
ভাবে বহুদিন অবস্থিতি করিয়া আপ- 
নার প্রভুর অধীনে মুহুরিগিরিও করিয়া- 
ছিল, কিন্তু সহস1 অযথা ক্রোধের বশীভূত 
হইয়া আপনারা যে নিষ্ঠুর কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন, তাহারই প্রতিশোধ লইবার 
জন্য আজ দেশুন শত শত বীরপুরুষ 
আঁসিম্া উপস্থিত হইয়াছেন ।” 

দুত। “যাহাতে স্বীয় প্রজাবর্গের মঙ্গল 
হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়! প্রত্যেক 
বাজার আপন আপন রাজ্যে শ্বরচিত 


পেঁড়োর মন্দির । 





























৪৭৯ 


ব্যবস্থা প্রচার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে। আমার প্রভূও অন্থান্য ব্যবস্থার 
মধ্যে ইহাঁও এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
যে, কেহই ভীহীর রাজ্যে গৌঁহত্য 
করিতে পারিবে না এবং কেহ গোহত্যা 
করিলে দেবতার নিকটে তাহাকে আত্ম- 
বলি দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইবে। সেখ গফুর এই ব্যবস্থা বেশ্‌, 
জানিত এবং এখানে বসতি করিবার 
পূর্কে সে এঈ সকল ব্যবস্থার প্রত্যেকটা 
মানিয়া চলিতে শপথ করিয়াছিল । 
আব তাহার মুহুরিগিরির জন্য প্রভু 
তাহাঁকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিয়া- 
ছেন। কিন্ত যখন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিষাঁ রাঁজব্যবস্থা অমান্ত করিয়া 
গোহত্যা করিল, তখনি শাস্তিস্বূপে 
তাহার পরিবর্তে কৃপা! করিয়া! তাহার 
পুক্রকে বলি দেওয়া হইল |” 

স্ুফিউদ্দিন কিছু উত্তেজিত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন “দূতরাজ ! আপনার 
প্রভু পাঁওুরাজা যদি পুজার অযোগ্য 
কতকগুলি তুচ্ছ জিনিসকে দেবতাবোঁধে 
পুজা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি 
কখনই এরূপ অযথা ব্যবস্থা করিতেন 
না যে, একটা পশুর প্রাণ লইবাঁর অপ- 
রাঁধে একট মানুষের প্রীণদণ্ড হইবে । 
যদি আপনাদের ধর্মে একথা থাকে, 
তবে তাহা ধর্দ নামেরই উপযুক্ত নহে 
এবং আপনারা সহজে এই ধর্ম পরিত্যাগ 
না করিলে আপনাদিগকে বলপুর্বক 
উক্ত ধর্ম ছাড়াইয়া মকার পেয়গন্বরের 
(তাহার জয় হউক 1) ধর্ম গ্রহণ করা 
ইতে আমি আমার প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট 
হইয়াছি। আপনারা একটা কুসংস্কার 






৪৮৭ 


স্বণিত এক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয্াছেন। 
যে ধর্ম নরহত্যার বিষয়ে উৎসাহ দেয়, 
তাহা আল্লার ধর্ম নহে, সয়তানের ধর্ম । 
পেক্শম্বর মহম্মদ আমাদের প্রতি সেই 
ধন্ম তরবারির বলে উঠাইয়া দিতে 
] আদেশ করিয়াছেন । অতএব সেই আলী! 
গ্রবং কাহার প্রতিনিধি মহল্মদেব আদেশ 
শিরোধারধ্য করুন। (পরে এক হস্তে 
কোঁবরাঁণ, অপর হস্তে তরধারি ধরিয়া) 
হয় ইহা! গ্রহথ করুন, নচেৎ এই তরবারি 
উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। 
আপনাদের রক্তগিপাস্থ পেধতা সকলকে 
দূর করিরা দিয়া বলুন “লা এলাহা 
এল্লাল্লা, মহম্মদ উল বস্গুল আল্লা” । এই 
সত্য ধন্ধম অবলম্বন করিয়া আসুন আমরা 
সকলে আল্লার নামে এক হই। আমা- 
দের মধ্যে কলহ বিবাঁদ থাকিবে না। 
আমাদের প্রভৃও অতিশয় দয়ালু, তিনি 
আপনাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাঁশ 
করিবেন। আমাদের সহিত আপনাদের 
কঙ্চাদিমকে বিবাহিত করুন এবং আপ- 
নার আমাদিগের কন্তা গ্রহণ করুন। 
এইক্ধপে আপনারা নিরাপদে থাকিতে 
চাহেন থাকুন, নচেৎ আপনারা কলে 
মৃত্যুর জন্ প্রস্তত হউন !” 

ৰলভদ্র স্থুফিউদ্দীনের ভয় ব! লোভ 
প্রদর্শনে কোন প্রকারে বিচলিত ন! 
হইফ্ধা বলিলেন-__“আঁপনার কথার ভাবে 
বোধ হয় ধে আঁপনি.এই সর্তগুলি ব্যতীত 
সন্ধি করিতে সম্মত নহেন। জাঁনিবেন 
যে, আপনাদের বৃক্তপিপাসা, অত্যাচার 
আনাচার প্রভৃতি আমরা সকলই জানি। 
আযেদের কাছে ধর্ষের ভাথ করিকেন না। 
আখনাদদর আগমনবার্ড। পাইক়। আমার 





















চিকিসাতন্তব-বিজ্ঞান এবং সমীর । 


প্রভূ এই: কারণে আমাদিগকে "এখানে 












পাঁঠাইলেন যে, আমরা বঙ্চুভাবে সমস্ত 
গোলযোগ মিটাইয়! ফেলিৰ এবং যাহাতে 
যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল রাশি রাঁশি নর- 
হতা?, দেশলুষ্ঠন প্রভৃতি বৃথা অস্ুঠিত 
না হয় সেবিষয়ে চেষ্টিত হইব। কিন্ত 
আসার প্রভুর আদেশানুসারেই আপনাদের 
স্বণিত ধশ্মগ্রহণ করিতে আমরা অস্বীকার 
করিতেছি এবং তাহার আদেশাম্গুসারেই 
ইহাও বলিতেছি যে,যদি আপনারা আর 
অগ্রসর হন, তবে দেখিবেন যে,যাহাদের 
বাফ্যবল বেশী, অসিবল তাহাদের অল্ল 
এবং ইহাও জানিবেন যে, দিল্লীর ন্যায় 
বঙ্গদেশেও উৎকৃষ্ট তরবারি সকল প্রস্তত 
হইয়া থাকে ।” 

বলভদ্রের এই সক্ষনন কথা শুনিয়া 
সমস্ত সভ। ক্রোধবেগে ষেন কাপিয়া 
উঠিল। তরবারির উপরে সকলেরই 
হস্ত ক্ষিপ্ত হইল এবং যেই তাহাদের 
নেতা স্থৃফিউদ্দিন স্বীয় আসন পরিত্যাগ 
করিয়া দাড়াইরা উঠিলেন, অমনি শত 
শত তবধবারি সভাঙ্থ মপালের আলোকে 
বিছ্যাতের ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল। সক- 
লেই দৃতরাজ ও তাহার অন্ুচরবর্গের 
বধ জাধনার্থ ফেনীপতির আদেশমাত্র 
প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। 

সুফি তাহাদিগের প্রতি সগর্ব দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন “না, তোমবা 
সকলে অস্ত্র প্রতিসংহার কর” 7 তদনস্তর 
দূতরাজ বলভদ্রের প্রতি ফিরিয়া আপনার 
মহত্ব অনুভব করিতে করিতে ঈষ্ধান্ত- 
মুখে বলিলেন “এই অবস্থায় অন্ত কোন 
সেনাপতি যাহা করিতেন, করিতেন ; 
কিন্ত আমর! দূতদিগের সন্মান বক্ষ] 
করিতে জানি। আঁপদার। নিরাপদে 
আক্ষতশরীরে আপনাদের প্রভু পা 
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] বাজার নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাকে | দরিগের পবিত্র মুখ চুম্বনের পরিবর্থে 
বলিবেন যে আগামী ল্য আমার বীর | আপনা বীর সহচরগণ তাহার নর্দামা 
সহচরগণ তাহার সন্ত্ান্ত পারিষদ্বর্গের ! সকলের পঙ্করাশি চুম্বন করিবে ।” 
অন্তরে শ্য। বচন কবিবেন ৮ এই কথা। বলিত্ব'। তিনি সঙ্গীদিগের 

শ্রত্যুত্তরে দূতরাজও বলিলেন | সহিত পাওুয়ার ছর্ে প্রত্যাবর্তন 
“আগামী কল্য পাতুয়ার সতী কন্তা- ; করিলেন । 



















চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
দেখিতে দেখিতে পাওুয়! দৃষ্টিগোচর 





লকলেই যুদ্ধের জন্য এত অধীর 
হইয়া উঠিয়াছিল যে, সকলেরই যেন | হইল। যে মন্দিরচুড়ার উপরে ময়ূর 
বোধ হইতে লাগিল, সে রাত্রি আর | বিরাজ করিতেছিল, সেই চুড়া সর্বাগ্রেই 
ফুরায় না। ক্রমে পূর্বদিকে শুকতারা | দৃশ্যমান হইল। স্বর্ণ ময়ূরটী সেই চুড়ার 
উদ্দিত হুইয়া প্রভাত স্চিত করিয়া | উপরে থাকিয়া তাহার কনককিরণে 
দিল, এদিকে সম্রাট্সেনা সংগ্রামের জন্য | দিগিদিক্‌ ভাঁদাইয়া দিতেছিল। স্মৃফি- 
প্রস্তুত হইয়া তান্বু উঠাইয়া পাঞুয়া | উদ্দীন কোথাও আর না থামিয়া ক্রমাগত 
নগরের অভিমুখে যাত্রা করিল । তাহারা | চলিতে লাগিলেন । অবশেষে ছূর্গের 
এত দ্রুত চলিয়াছিল যে সুর্য উঠিতে | সম্মুখে আসিয়াই ছুর্গের বহিঃস্থিত বংশ- 
না উঠিতেই খন্তানের ছুর্গ সমীপে উপ- | নিন্মিত একটা পামান্ত মঞ্চকে গতিরোধ 
স্থিত হইল। খন্তানের ছূর্গ পাওুয়ার ; করিতে দেখিনা থামিতে বাধ্য হইলেন । 
একটী বহিদুর্দ মাত্র। এই ছূর্গ রক্ষা | তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্ত বাশের 
কর! অসম্ভব বিবেচন করিয়া, বলভদ্র | সামান্য একটা মঞ্চ প্রাস্ত করা হইয়াছে 
মুসলমান সভ! হইতে প্রত্যাগমন কালে | দেখিয়া স্ুফিউদ্দীনের সৈম্তগণ হাসিয়াই 
ছুর্ীধ্যক্ষকে উহা পরিত্যাগ করিয়া | আকুল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, 
সৈমস্ত ও প্রজাবর্গের সহিত পাঙুয়ার | তাহাদের এই হাস্ত শীপ্রই রোদনে পরি- 
ভিতরে যাইতে বলিয়াছিলেন। সেই | ণত হইবে। তাহার! মঞ্চ লইয়। খুব 
আদেশানুসারে তিনি দুর্গ পরিত্যাগ | হাসাহাসি করিতেছে, এমন সময়ে 
করিয়া এবং ততসঙ্গে খন্ঠান গ্রামটাও | তাহার! দেখিল যে, ছুর্গের প্রথম প্রাকাৰে 
ভম্মসাৎ করিয়া সৈন্ত ও প্রজাবর্গের সহিত | দাড়াইয়া একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক 
পাওুয়ার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । | অতি মিষ্টস্বরে ভাহাদিগকে বলিতেছেন 
মুসলমানেরা আসিয়া শৃন্তদুর্গ ও ভন্মীতূত | “এখনও অত আহাদ করিও না) 
গ্রাম মাত্র অধিকার করিল এবং তাহারা | তোমরা আগে পাঙুরাজার অস্তঃপুরে 
ছুর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ | প্রবেশ কর, তার পরে আমোদের ফোয়ারা 
প্রস্থান, হিন্দুদদিগের ভীরুতার পরিচয় | খুলিয়া দিও ।” সেই স্ত্রীলোকটা এই কথা | 
ভাবিয়া অধিকতর গর্বম্কীত হইয়। আরও | বলিয়া বারস্বার তাহাদিগকে আহ্বান 
গ্রতপদে পাঙুয়ার ছৃর্গীভিমুখে ছুঁটিল। করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, 4 
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“বিলম্ব করিতেছ কেন? এস, আর এই 
কথা মনে রেখো যে, শক্রদিগের প্রতি 
উপহাস করিলে তাহাঁরাও উপহাস 
করিবার সময় পাইতে পারে )” ম্বদল- 
মানের! সেই স্বন্দরীকে ভালরূপে দেখি- 
বার জন্য ব্যগ্র হইয়া বংশমঞ্চের উপর 
উঠিয়া গেল; সহসা সেই মঞ্চের কতক- 
গুলি বংশদণ্ড সরিয়া গেল এবং ততসঙ্গে 
প্রায় তিন হাজার মুসলমাঁনসেনা শত 
হস্ত গভীর এক খাঁদের মধ্যে পড়িয়া 
অন্তহিত হইয়া গেল। এই আকম্সিক 
ঘটনাতে জীবিতগণের হৃদয়ে বিষম 
ভীতির সঞ্চার হইল। তাহাদিগের 
অধিনেতা স্থৃফি এখন প্রাকারে ক্রীলোৌক- 
টার আবির্ভীবের কারণ স্পষ্টই বুঝিতে 
পাবিলেন। তিনি তীহাঁর সৈন্দ্দিগকে 
বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত তীরের অতীত স্থানে 
লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, 
এমন সময়ে ছুর্গের অভ্যন্তর হইতে এক 
মহান আনন্দধ্বনি উখিত হইল এবং 
দেখিতে না৷ দেখিতে মুসলমানদিগের 
মন্তকোপরি শ্ত্রীলোকদিগের চটীভুতা 
অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রতি 
জুতাতে লেখ! ছিল “আমরা জুতা পরিয়া 
শয়ন করি না এবং তোমরা আমাদের 
অপেক্ষা যখন স্বর্ণের হুত্রিদিগকে অধিক 
ভাল বাস, তখন এই জুতাগুলি তাহা- 
দিগকে উপহার দিও।” এই সকল 
দেখিয়া সমস্ত সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিল এবং 
সকলেই যুদ্ধের জন্ ব্যগ্র.হইয়া সেনা- 
পতিকে হিন্দুদিগের উপহাসের ভয় 
লাঁগিল। কিন্তু সুফি বুদ্ধিমানের মত 
স্থিশ্ন করিয় প্রকাশ করিলেন ষে, 
সামান্য উপহাসের ভয়ে কাফেরদের 





দেখাইয়া যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে, 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


হাতে প্রাণ সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে । 
তাহার সন্দেহ হইল যে মায়াজালের 
সহিত তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে 
হইবে) এইরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি 
ঘোষণা করিলেন যে “আজ সকলকে 
আল্লা ও মহম্মদের নিকট জয়ের জন্য 
প্রার্থনা করিতে হুইবে, তাহা হইলে 
তাহারা মুসলমানদিগকে জয়ী করিয়! 
আজিকার অপমানের প্রতিশোধ লইতে 
দিবেন” । মুসলমানেরা অবনতমস্তকে 
স্ব স্ব শিবিরে ফিরিয়া গেল। সেনাপতির 
ঘোষণ! সত্বেও সে রাত্রি আর “নেমাজ' 
ভালরূপে কাহারই পড়া হুইল না; 
সকলের সেই সহসা অন্তহ্থিত তিন হাজার 
সৈম্তের জন্ত শোক প্রকাশ করিতে 
করিতে নিশা প্রভাত হইল। 

সুফি অপরাপর সকলের স্তাঁয় অধীর 
হয়েন নাই। তিনি অত্যন্ত ভক্তিভরে 
“নেমীজ” পাঠ করিয়া পর দিবসের যুদ্ধের 
জন্য যেন একটু সাহস প্রাপ্ত হইলেন। 


নেমাজ হইয়! গেলে তিনি হম্দমকে 


€ আমর! এখন হইতে তাঁহাকে তাহার 
স্বগ্ুহীত নামে সরফ' খ। বলিয়। ডাকিব ) 
নিকটে ড।কিয় জিজ্ঞাস! করিলেন যে, সে 
প্রাতের ঘটনা সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছে। 
সরফ খাঁ । “খোদা আমাদিগকে রক্ষা 
করুন” 
স্থুফি। 


“কিন্ত সরফ্! এই ঘষে 
আমাদের এতগুলি সৈন্ত একেবারে হটাৎ 
অদৃ্ত হইল, এটা কি সয়তানের কার্ধ্য 
বলিয়া মনে হয় না” ? 


সরফ। “কি বলিব_-আমার তে 
সম্পূর্ণই প্ররূপ ধারণা । যে স্ত্রীলোক 
প্রাকারের উপর দীড়াইয়াছিল, সে বোধ 
হয় সত্যিকার ক্্লীলোক নহে; সয়তান 





পেঁড়োর মন্দির । 


বোধ হয়.ভেক্কিবাঁজি খেলিয়াছিল-_-আমি 
দেখিলাম, মে যেস্থানে দরড়াইয়াছিল, 
সেই স্থানে দাঁড়াইতে দাড়াইতেই বাতা- 
সের সহিত মিশাইয়া গেল”। 

এইরূপ মায়াজাল, সয়তান প্রভৃতি 
সম্বন্ধীয় কুসংস্কার বিষষে সুফিউদ্দীন যে 
সাধারণ মুসলমান অপেক্ষা বিশেষ উন্নত 
ছিলেন, তাহা নহে। তিনিও সরফের 
কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন, 
তথাঁপি সরফকে এবং তৎসঙ্গে আপনার 
মনকেও কতকটা আশ্বস্ত কবিবার 
অভিপ্রায়ে বলিলেন “নানা; যদিও 
এই কাফের হিন্দুরা সয়তানের সহিত 
সগ্ভাব করিধ়্া জাছুগিরি অভাস কবিয়া 
থাকে ; কিপ্ত তুমি যে বিষয় বিলে, 
তাহা কি ঠিক-__-তোঁমার দেখিবার ভূলও 
হইতে পাবে। যাই হউক, এবিষয়ে 
সৈম্তদের কাছে কিউমাজ বলিও না 
যাহ! হইবাব ছিল, হইযা গিয়াছে ১ আমরা 
পেয়গন্ববের প্রসাঁদে শীপ্বই কাফেরদিগকে 
সত্যপথ দেখাইতে পারিব 1” 

সরফ । “আল্লা ! আঁ:1 1 আমি বলিব 
কেন-কাহাকেও বলিব না; কিন্ত 
আমাদের বাবর আলী যে ইহা জানে 
এবং আমাদের রমজান আলী যে এই 


৪৮৩ 


ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। জীহাপনা, 
যদি সফতাঁনের দল আজিকাঁর মত 
দিনে আমাদের হাজার হাজার সৈন্ত 
গিলিরা ফেলে, তাহা হইলে কি আপনি 
ইহাদের সহিত যুদ্ধে জনলীভ সম্ভব 
বিবেচনা কবেন” ? 

সুফি । “কোরাণে আছে, আল্লার 
উপর নির্ভর করিরা থাক-_তাহার 
নিকট কিছুই অসম্ভব নাই। আর সরম্দ, 
যদি খোদা থাকেন, আর যদি মহম্মদ 
পেক্গম্বর হন, তাহা হইলে শেষে আমা 
দের জয়লাভ হইবেই”। 

এই কথা বলিয়া সুফি সরফকে 
বিদায় দিয়! প্রহ্রীিগকে অত্যন্ত সতর্ক 
থাকিতে আদেশ করিলেন। শয়নের পূর্বে 
তিনি আল্লার নাঁম স্মরণ করিয়াও মন 
হইতে সেহ স্ত্রীলোকের সহসা অন্তর্ধান 
হইবাৰ কথা ও তজ্ঞনিত ভীতি দূর 
করিতে স্ম্থ হইলেন ন1। অবশেষে 
অনেক আলোচনার পর স্থির করিলেন 
যে,বখন আল্লা ও তাহার প্রতিনিধি মহন্ম- 
দের অধীনেই এই সমস্ত জগৎসংসার চলি- 
তেছে, তখন তিনি যদি প্ররুত মুসলমান 
হন, তবে তীহাঁৰ জষলাভ হইবেই। ক্রমে 
তিনি নিদ্রাদেবীর অঙ্কীধিগত হইলেন। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সে রাত্রি নির্ধিপ্ধে কাটিয়া গেল। 
তারাগুলি একে একে ফুটিয়া উঠিয়া 
আকাশকে হীরকখচিষ্ত করিয়। তুলিল। 
চন্ত্রমা উদ্দিত হইয়া চতুর্দিক আলোকিত 
করিয়া তুলিল। ক্রমে চন্ত্রমা অন্ত গেল) 
পাখীর! প্রভাতের গীত গাহিবা যেন 
সাদর অভ্যর্থনার সহিত প্রভাত আনয়ন 


করিল, আর এদিকে আক্রমণকারী 
সেনাদল প্রস্তত হইয়া উঠিল। স্ুফি- 
উদ্দীন তাহাদের অগ্রগামী হইয়া পুনরায় 
তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। 
তিনি প্রভঞ্জনের স্তায় পড়িয়া ছুর্গ অধি- 
কার করিবার অতিপ্রারে ছুর্গের চতুর্ষিকৃ 
পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 





৪৮৪ 


ছুর্গের পরিধি এক মাইল । তাহার 
গৃহভিত্তি সকলের উচ্চতা যেরূপ, 
পরিসরও তদন্ুরূপ । ছুর্গ হইতে কিছু 
দুরে কতকগুলি ঘনসন্নিবিই্ই 'পাকার 
দণ্ডায়মান থাকিয়া ছুর্গকে রক্ষা করিত। 
মুসলমান সেনা সেই গৃহভিত্তি সকল 
আরও ভাঁলরূপে পর্যবেক্ষণ করিবাঁর 
জন্য যেমন ছুর্গের নিকটে আরও কিছু 
অগ্রসর হইল, অমনি সহসা দুর্গের দ্বাদশ 
সিংহদ্বার খুলিয়া গেল এবং দুর্গের অভা- 
স্তর হইতে আমাদের পূর্র্ব পরিচিত দূত- 
রাজ বলভদ্র তাহার ছুই ভ্রাতা বীরভদ্র 
ও রামতদ্র এবং কতকগুলি সুনির্কাচিত 
বীর পুরুষ সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন । 
এই ক্ষুত্র দলের প্রত্যেকেই অশ্বারোহী, 
প্রত্যেকের হস্তে এক একখানি সুতীক্ষ 
কুঠার এব* প্রত্যেকের কটিবন্ধে এক 
একখানি স্থবর্থথচিত তরবারি । অবি- 
লখ্বেই বলভদ্র উপযুক্ত ব্যৃহ রচনা করিয়া 
যুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর 
হইলেন। মুসলমানগণ তখন কিংকর্তব্য- 
বিমুড় ভাকে অবস্থান করিতেছিল, অব- 
শেষে সেনাপতি স্থৃফিউদ্দীন ও অন্যান্ত 
কতিপয় সেনানীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে 
তাহাদের চৈতন্য হইল। 
প্রথমে উভয়পক্ষ হইতে এক এক 
জন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, ক্রমে 
| নির্বিচারে সকলেই আসিয়া স্ব স্ব দলে 
ঘোগ দিতে লাঁগিল। মুহুর্তের মধ্যে 
সংগ্রাম ভীষণভাব ধারণ করিল। যুদ্ধের 
প্রথমেই এক মুসলমান সেনানী সায়াদ 
জুলাল বলভদ্রের কুঠারের আঘাতে 
ধরাশাী হইলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 
এক! বলভদ্রের কুঠারতলে অন্[ুন 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং স্মীরণ। 


বিংশতি বিপক্ষ সেনানী মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলেন। 

ক্রমে সন্ধা! সমাগতপ্রায় হইল, যুদ্ধ 
তখনও ঘোরতর চলিতে লাগিল । সুফি- 
উদ্দীন ও বলভদ্র উভয়ে পরস্পরকে 
বাছিয়া লইয্বা উভয়েই সমান বীরত্বের 
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এ দিকে 
বাবর আলী দ্বাদশ জন হিন্দু সৈনিক 
কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া সিংহের স্যায় তাঁহা- 
দ্িগকে আক্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে 
যখন দ্বাদশ জনের মধ্যে তিনজন অবশিষ্ট 
বুহিয্াছে, এমন সময়ে তাহার মস্তকে 
এক কুঠার আপিয়। তাহার প্রাণ সংহার 
করে আর ক্রি--পশ্চাঁৎ হইতে কে তাহা 
প্রতিরোধ করিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু 
হইতে উদ্ধার করিল। বাবর পশ্চাতে 
ফিরিয়া দেখেন ফার্দ,স আলী। বাবর 
ইষ্টাকে কতবার অপমান করিয়াছেন, 
তথাপি ইনি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ 
করেন নাঁই। বাঁববের নিতান্ত অপ্রিষ্ব 
হইলেও ফাঁ্দ,স তাহার পশ্চাঁদগামী চির- 
সহচর । ঘুগ্ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তর্ক করি- 
বাঁর বা কোন থা জিজ্ঞাসা করিবার 
অবকাশ নাই। তাহারা এখন উভয়ে 
মিলিত হইয়া অবশিষ্ট তিন জনকেও 
শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে স্ুফিউদ্দীনের তরবাৰির প্রচণ্ড 
আঘাতে বলভদ্র ধরাশারী' হইলেন। 
তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট হিন্দু সেনা, হুর্গের 
ভিতরে প্রবেশ করিল এবং সিংহদ্বার- 
গুলি যেন বিপদ্‌ জানিয়াই বন্ধ হইয়া 
গেল। অদ্যকার যুদ্ধের ফলে মুসল- 
মানেরা পুর্বাপেক্ষা সত্তষ্ট হইয়া শিবিরে 
প্রত্যাগমন করিল। 


পাকি িবেনিটব্ল ক 





রাঁসমালা । 


রাসমালা ॥ 
পূর্বপ্রকাশিতের পর। 


বল্লীর ভখস্যগগণ। মেখাচ্ছক্জ, ছুই 
আসিল, ভবিষাৎ বিপদ জানিতে পারিয়া 
শ্রীচন্দ্প্রভ, শ্রীবর্ধমান দেব ও অপর 
অপর দেবতার প্রতিমৃষ্তি বল্পভী ত্যাগ 
করিয়! শিবপত্তন (প্রভাস ), শ্রীমলপুর 
ও অন্তাগ্ঘ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
এদিকে খধিবর শ্রীমলন্গরিও স্বীয় শিষ্যান্থু- 
শিষ্য সমভিব্যাহারে পঞ্চাসর নগরে উপ- 
স্থিত হইলেন। দৃঢ়পদে ভীষণ বলসহ- 
কারে শ্রেচ্ছ সেনা বরভীপুরের পিংহদ্বার 
আক্রমণ করিল। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাস- 
ঘাতক রঙ্ক গোরক্ত দ্বারা মহারাজ শিলা- 


দিত্যের পবিত্র ক্ষ্যকুণ্ড দৃষিত্র করিতে 


পরামর্শ দ্রিল। অবিলম্বে তাহার বাক্য 
পালিত হইল ; তখন সৃধ্যদেবের পবিত্র 
ঘোটক সেই অপবিত্রীকৃত কু পরিত্যাগ 
করিয়া ক্রুতবেগে আকাশমার্গে উখিত 
হুইজ কিিকনিচভ্যক একমত ঝাহবকদ, 
বল্পভীর প্রধানতম সহাক্, রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে তীয় 
বিরাট রাজধানী বল্পভীবর ধ্বংস করিল। 
বল্পভীপুরের ধ্বংস সম্বন্ধে নান! কিন্ব- 
দস্তী ও কাল্পনিক বিবরণ শ্রুত হইয়া 
থাকে । বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
সেই সকল বৃত্তান্তের কিছুমাত্রও সত্যতা 
পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বক্সপ তন্মধ্যে 
কেবল একটা এস্থলে বর্ণিত হইল। 
কথিত আছে, “ঢুগুলীমল নাগে জনৈক 
যোগী একটামাত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে 
বল্লপতীপুরে আগমন করেন। চমাদ্রির 
নিকটস্থ ঈশান্বো নামক গিরিকুটের 





পদােছে হী বাসহ্থধন্দ নিট হয় 
ততৎকালে এভত্প্রদেশ বল্লভীর ঠিক 
প্রাস্তসীমায় স্াপিত ছিল। ঢুগুলীমল 
সেইস্থলেই বাস করিতে লাঁগিলেন। 
তাহার শিষ্য ভিক্ষার্থ প্রত্যহ রাজধানীতে 
গমন করিত; কিন্ত ছুঃখের বিষয় কেহই 
তাহাকে মুষ্টিমাত্রও তুল প্রদান করিত 
না। ক্রমে জীবিকা নির্বাহের উপায়ান্তর 
না দেখিয়া মুনিকিস্কর বন হইতে কাষ্ঠ 
সঞ্চয়পূর্বক নগরে বিক্রয় করিতে লাগিল 
এবং বিনিময়ে যাহা কিছু পাইল, তন্বারা। 
গোধুম চূর্ণ ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। 
কিন্ত কেহই তাহাতে রোটিকা প্রস্বত 
করিয়া দিতে সম্মত হইল না। ঢুগুলী- 
মলের শিষ্য দ্বারে দ্বারে লোঁকের সাহাধ্য 
প্রার্থনা করিল; কিন্ত কেহই তাহার 
মুখের দিকে চাহিল না) অবশেষে এক 
কুম্তকধবপক্ু$ জবি বহি আধহর্ঘ, 
প্রস্তুত করিয়া, দিল। এইরূপে কিছু- 
কাল অতীত হইল। প্রত্যহ কা্ঠভার 
বহন প্রযুক্ত শিষ্যের শিরোকহ্‌ ক্রমে 
ক্রমে স্থলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। 
যোগিবর তাহা দেখিতে পাইলেন এবং 
তাহার কারণ জিজ্ঞাস! করাতে কি্কর 
উত্তর করিল £_-“প্রতাপান্বিত রাজন্‌! 
এই রাজধানীতে কেহই ভিক্ষা দেয় না ) 
সেই জন্য আমি বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ 
পূর্বক নগরে বিক্রয় করিয়া ময়দ। ক্রয় 


করিয়া আনি; একজন কুস্তকারপত্বী 


তাহাতে রোটিক। প্রস্তত করিয়! দেয় ১ 
দিন দিন এই পরিশ্রম জন্য আমার মাথার 
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সমস্ত কেশ উঠিয়া গিয়াছে ।” এই কথা 
শ্রবণে মুনিবর বিন্মিত ও চমত্কৃত হইয়া 
বলিলেন, “ভাল, অদ্য আমি স্বয়ং ভিক্ষার্থ 
নগরে যাইব) দেখি আমাকে কেহ 
ভিক্ষা দেয় কি না।” তদনুসারে তিনি 
রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই 
কুস্তকারবনিতা ব্যতীত আর কেহই 
তাহার সন্মান রাখিল না। যোগিবর 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বীয় শিষ্যকে 
সেই সাধু কুম্তকারের নিকট পাঠাইয়া 
বলিয়। দিলেন “অগ্য তুমি সপরিবারে 
রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাওঃ 
অগ্যই ইহাঁর ধ্বংস হইবে ।” ঘটকার 
সন্ত্ীক ও সপুন্র বল্পভীপুর পরিত্যাগ 
করিয়া! গেল। তাহাদের প্রস্থানকালে 
ঢুগুলীমল কুম্তকারপত্ঠীকে বলিরা দিয়া- 
ছিলেন, “নগর হইতে বহির্গত হইয়া 
তুমি কদাপি পশ্চাৎ ফিরিরা দেখিও 
না।” কিন্ত সে হতভাগিনী রমণী তাহা 
ভুলিয়া গিয়া সাগরতটের নিকট হইতে 
পশ্চান্তাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল 7; অমনি 
তাহার দেহ পাষাণ প্রতিমায় পরিণত 
হইয়া পড়িল। সেই প্রস্তর প্রতিমৃত্তি 
অগ্যাঁপি তত্প্রদেশে ব্ববাপুরী মাতা নামে 
পুজিত হইয়া থাকে। তনুহূর্তে যোগিবর 
ঢুগুলীমল একখানি মৃৎ্পাত্র হস্তে লইয়া! 
তাহা বিপর্যস্ত করিলেন এবং ভীমগন্ভীব্র 
স্বরে বলিয়া উঠিলেন “নগর! এখনই 
বসাতলে যাও, তোমার ধনরত্ব ধূলিতে 
পরিণত হউক । অমনি তৎক্ষণাৎ বললভী- 
পুর বিধ্বস্ত হইল্য * 1৮ 


* বল্পভীর ধ্বংস সম্বন্ধে রাজস্থানে অস্ত 
প্রকার বিবনপণ লিখিত হইয়াছে । রাজস্থান, 
১ম খণ্ড, ৭৬-৭৮ পৃষ্ঠা। 











ৃ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


যে বল্লভীপুর একদা সমগ্র ভারতের 
মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া পরি- 
গণিত হইয়াছিল, আজি তাহার সেই 
পাচীন গৌরব ও সমৃদ্ধির ক্ষীণ নিদর্শন 
বর্তমান বুলে নগরীর পশ্চিম ও উত্তর 
ভাগস্থ বিশাল অরণ্যানির অভ্যন্তরে 
নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টক 
প্রস্তর(দির অনুসন্ধানে অনেকে অনেক- 
বার এই মহাঁবনের অনেকস্থল খনন 
করিয়াছে; সেই সকল খনিত ভূমির 
অভ্যন্তরে নান! প্রকার ইষ্টক-প্রাচীর ও 
পাষাণভিন্তি দ্রেখিতে পাওয়া! যায়। 
সেই সমস্ত ইঞ্টকের এক একখানি ষোল 
ইঞ্চ দীর্ঘ, দশ ইঞ্চ প্রস্থ এবং তিন ইঞ্চ 
পুরু 11 

এই জঙ্গলের পদস্থল বিধৌত করিযা 
এক ক্ষীণা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে দুর 
সাগরের উদ্দেশে বহমান হইয়াছে। 
বর্ষাকালে ইহা৷ কূল পরিপ্লাবন পুর্ব্বক 
প্রচগুবেগে ধাবিত হয় বলিয়া! ততগ্রদেশে 
ইহা ঘিলো! “উন্মাদিনী” নামে অভিহিত । 
প্রায় প্রতি বৎসর ঘিলোর গতি পরি- 
বন্তিত হওয়াতে ইহার পরিত্যক্ত প্রণালি 





1 মহাস্। টড সাহেব বলেন,” ইহ।র (ব্পভীব) 
আধুনিক নাম বলি, বা বুল্লে; কিন্তু তত্রত্য 
গোহিল স্দারকে জিজ্ঞাসা করাতে যখন তিনি 
বলিলেন যে, ইহার প্রাচীন নাম বল্পভীপুর, 
তখন আমার অস্তঃকরণ আনন্দে উৎ্ফুল হইয়া 
উঠিল।” পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করিতে খাইয়া 
টড সাহেব বল্পভীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন। 
তিনি আরও বলেন যে, পূর্বে বল্লভীপুরের 
পরিধি অষ্টাদশ ক্রোশ ছিল; ইহার ধ্বংসরাশি 
খনন করিতে করিতে যে সমস্ত ইঞ্টুক বহিদ্ধত 
হয়, তাহার এক একখানি দীর্থে দেড় হস্তেরও 
অধিক এবং ওজনে প্রায় অর্থ মন হইরে । 
[1905 9৪657) 11,018) 00, 1487 268, 
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রাসমালা । 


দ্বারা বল্পভীর ভগ্নাবশেষ কিছু না কিছু 
পরিমাণে প্রধাশিত হইয়া থাকে; 
নগরের উত্তরভাঁগে অগ্যাপি একটী বৃহৎ 
কুণ্ডের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়; 
তদ্দেশীয় লোক ইহাকে “ঘোঁড়ার্দমন” 
নামে অভিহিত করিয়া থাকে | 

সেই বিশাল বনস্থলীর অভ্যন্তরে 
এবং বর্তমান বলে নগরীর চারিদিকেই 


নানাবিধ প্রস্তর নির্মিত শিবলিঙ্গ ও | 


বুষযুত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । যে 
সমস্ত প্রাঙ্গন ও অলিন্দের উপর সেই 
সকল পাষাঁণ-প্রতিমা স্থাপিত, তাহাদের 
অবস্থা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে 
যে, বললভীপুর ভূকম্পন অথবা অন্ত কোন 
প্রাকৃতিক বিপ্লবে ভূগর্ভে প্রোথিত হয় 
নাই; শক্রর অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া 
কালের কঠোর হস্তের ভীষণ প্রহারে 
ক্রমে ক্রমে পৃথিবীগর্ডে বিলীন হইয়াছে । 
মহাত্মা কর্ণেল টড্‌ বলেন যে, ১৪৪ 
খুষ্টান্দে কনকসেন নামে জনৈক ক্র্য্য- 
বংশায় নরপতি পিতৃপুরুষগণের আবাস- 
ভূমি কোশলরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
প্রাচীন বিরাট নগরের নিকটে উপবিষ্ট 
হইয়াছিলেন। তৎকালে তথায় প্রমার- 
বংশীয় জনৈক নরপতি রাজত্ব করিতেন। 
কনকসেন তাহার হস্ত হইতে রাজ্য 
আচ্ছিন্ন করিয়া বিরাট নগর স্থাপন 
করেন। তাহার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ 
বিজয়সেন বিজয়পুর ও বিদর্ভ প্রতিষ্ঠ। 
করিলেন । ততৎকাল হইতে বিদর্ভ সিহোর 
(সিংহপুর) নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই 
কীত্তিমান্‌ রাজবংশ ঘ্বারাই বর্তমান কাম্মে 
নগরের সন্নিকটে বল্লভীপুর ও গজনী 
নগর স্থাপিত হইয়াছিল। বল্পভীর সহিত 
গজনীবও শোচনীয় অধঃপতন হয় *) 


* রাজস্থান ১ম খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ । 
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মহাত্মা! কর্ণেল টড আর একখানি 
গ্রন্থের কয়েকস্থলে লিখিফ়্াছেন যে, 
মহারাজ কফনকসেন সৌরাষ্্রদেশে উপ- 
নিবিষ্ট হইয়! প্রাচীন যুঙ্গিপত্তন (টাক) 
নগরে বাসভূমি স্থাপন করেন। তাহার 
পর তদীয় বংশধরগণের তত্রত্য বাঁলক্ষেত্র 
প্রদেশ জয় করিয়া আপনাদিগকে বাল- 
রাজপুত বলিয়া! পরিচিত করিল 1 

প্রদিদ্ধ বল্পভী পুর যে ঠিক কোন্‌ 
সময়ে কোন্‌ জাতি কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া 
ছিল, তাহার নিরূপণ বিষয়ে আজিও 
নানা মতভেদ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। যে 
সকল জৈনগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমর! 
এতদূর অগ্রসর হইলাম, তৎসমুদায়েই 
বর্ণিত আছে যে, ৩৭৫ বিক্রম সম্বতে 
(৩১৯ খুঃ অন্দে) বল্লভীর অধঃপতন 
হয়। এই বসরেই বল্লভী সন্বৎ নামে 
আর একটা সম্বৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
কর্ণেল ফর্ধন বলেন, “রাসপ্রণেতারা 
সম্ভবতঃ বললভী ধ্বংসের বৎসরের সহিত 
বল্লভী সম্বৎ প্রতিষ্ঠার বৎসরের গোল- 
যোগ করিয়াছেন (৮ প্রসিদ্ধ “শক্রঞ্জয় 
মাহাত্ম্য” নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, 
সন্বৎ ৪৭৭ (খুঃ ৪২৯) অবে শিলাদিত্য 
নামে জনৈক নরপতি সৌরাষ্টের সিংহাঁ- 
সনে আৰুঢ় হইয়া শক্রঞ্জয় গিরিশিখরস্থ 
মন্দিরগুলি পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। 
কিন্ত অদ্যাবধি যে সকল তাম্রশাসন ও 
শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ে 
বল্লভী রাজতালিকায় সর্বসমেত চারি 
জন শিলাদিত্যের নাম উল্লিখিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। সেই সমস্ত তাত্রলিপিতে 
কেবল অষ্টাদশ জন বল্পভীরাজের বৃত্তান্ত 
বর্ণিত হ্ইয়াছে। তাহাদিগের. মধ্যে 
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প্রথম নরপতিদ্ধয় “সেনাপতি” উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন, বোঁধ হয় ইহার! 
উজ্জয়নীর তদানীন্তন প্রামার নৃপতি- 
দিগের অধীনে সামস্তরাজরূপে অবস্তিত 
ছিলেন, সেই জন্তই স্বাধীনতাশ্চক মহা 
রাজা উপাধি ধারণ করিতে পারেন 
মাই। তীহাদের পরবর্তী রাজগণ উক্ত 
গৌরবস্থচক উপনাম ধারণ করিয়া ভারতে 
খ্যাতি লান্ত করিয়াছিলেন। এই শেষেক্ত 
নব্রপতিগণ শ্রীভট্টার্ক” ( মহাযোদ্ধা ) 
নামেও অভিহিত হইয়! থাঁকেন। ইহী- 
দের মধো অনেকেই শৈব ছিলেন, 
কেনন। ইহাদের পত্তাকা ও মুদ্রায় বৃষ 
ও নন্দীর প্রতিমৃত্তি অক্কিত দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। তদ্যতীত বললভীর ধ্বংসরাশির 
মধ্যেও অনেক শিবলিঙ্গ আবিষ্কত হই- 
য়াছে। সেই সমস্ত মুদ্রা, শিলালিপি ও 
তাত্রশাসন প্রভৃতিতে বল্পভীধ্বংসের যে 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তৎসমুদয়ের সমন্বয় সাধন করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে ঘে, খুষ্টায় ১৪৪ অব্দ 
হইতে ৫৫৯ অব্দের মধ্যে এক এক সময়ে 
বল্লভী নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 

যৎ্কালে স্থবিথ্যাত চৈন পরিত্রাজক 
হিয়ানসঙ্গ ভাবতবর্ষে আগমন করেন, 
্রবভট্ট নামে জটৈনক নরপতি বল্লভীর 
সিংহাসনে আন ছিলেন । তাহার ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তের একস্থলে লিখিত আছে, “এ 
প্রঞ্থেশে ( বল্পভীরাজ্যে) ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব 
করিতেছেন ; স্বর্গীয় রাজা মালবরাজ্যের 
অধিপতি মহারাঁজ শিলাদিত্যের ত্রাতুষ্পুত্র 
ছিলেন ; এক্ষণে যিনি সিংহাসনে আদীন 
রহিয়াছেন, ইনি কনোজরাঁজ শিলা- 
দ্িত্যের জামাত। , ইহার নাম ধ্রবতষ্ট 1” 


মহাস্মা জেকোয়ে এই ঞ্ুবভট্টকে বল্লতী ' 






চিকিৎসতিত্ব-বিষ্ৃ্তান এবং সমীরণ। 


বংশের একাদশ নরপতি দ্বিতীয় বসেন 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । চতুর্থ শিলা 
দিত্যের সহিত বল্লভীরাজ্য ও বললভীপুরের 
পর্্যবসান হয়! হিয়ানসঙ্গ ৬৩৯ খুঃ অবে 
সৌরাষ্ত্রে উপস্থিত হয়েন। ততকালে 
বসেন বল্লভীর সিংহাসনে আন 
ছিলেন; ঞপ্বসেনের পর আর সপ্ত জন 
নরপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সপ্ত জনের প্রত্যেক বাজত্বকে 
গড়ে বিংশতি বৎসর করিয়। অর্পণ করিলে 
বল্লভীধবংস ৭৭০ খুঃ অন্দে আনীত হয়। 
কিন্ত ইহ সম্ভবপর বলিয়া! বোধ হয় না; 
কেননা রাজস্থান প্রদশিত হইয়াছে; যে, 
গিহেলটিকুলকেশরী বীরবর বাঁপ্স! রাগুল 
৭২৮ খৃঃ অন্দে চিতোরের সিংহাসনে 
সমারঢ় ছিলেন *। বীরকেশরী বাপ 
শিলাদিত্যের অধস্তন দশমপুরুষে অবতীর্ণ 
হয়েন। যদি বাপ্পার পূর্ববর্তী নয় জন 
সেনাপতির রাঁজত্বকালকে গড়ে ২০ 
বৎসর দেওয়া যায়, তাহা হইলে ৭২৮-- 
১৮০-৫৪৮ খুঃ অন্ধ বল্পভীধবংসের কাল- 
রূপে নিদিষ্ট হইবে। রাজস্থানে এক 
প্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ৫৪৮ খুঃ 
অবে বলভভীপুর শ্রেচ্ছগণ কর্তৃক বিধবস্ত 
হইয়াছিল 1। ওয়েদেন, এল্ফিন্ষ্টোন, 
ম্যালকম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রায় এই 
সময়কেই বল্লভীধ্বংসের কাল বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছেন 1 এদিকে পপ্তিতবর 





* রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা । 

1 রাজস্থান, ম থণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠ।। 
টড সাহেবের স্বপ্রণীত “পশ্চিম ভারতে” 
অন্য সময় নির্দেশ করিয়াছেন; তিনি তাহ।র 
একস্থলে লিখিয়াছেন, “মিবারে যে সমল্ত পাও 
লিপি পাওয়! গিয়াছে, তৎসমুদয়ে লিখিত 
আছে যে, ইন্দুজিৎ আক্রমকগণ কর্তৃক বল্লুভী 
সন্বৎ ৩০৭ অন্দে বল্পভীপুর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 





রাঁসমালা । 


ধনৈশ্বর সরি শ্বপ্রণীত "শক্র্জয় মাহাত্ম্য” 
নামক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থের একস্থলে 
লিখিয়াছেন যে, বিক্রমের ৪৭৭ বৎসর 
পরে (৪২১ খুঃ অবেে ) বল্লভীরাজ শিলা- 
দিত্য সৌরাষ্্র হইতে বৌদ্ধদিগকে দূর 
করিয়া দিয়! শ্বেতাম্বরদিগকে (জৈন) 
প্রতিষ্ঠিত করিক়্াছিলেন। ইহাতে আবার 
এক শত বৎসরের ন্যনাধিক্য ঘটিতেছে । 

যাহ! হউক ঠিক কোন্‌ সময়ে এবং 
কোন্‌ প্লেক্ছজাতি কর্তৃক বল্পভীপুর বিধ্বস্ত 
হইয়াছিল, তাহা অগ্যাববি অত্রান্তরূপে 
নিরূপিত হয় নাই। কর্ণেল টড সেই 


শ্লেক্ষ শব্রুদিগকে পারদ ব' হুন, ওয়েদেন 
ইন্দুবন্তির এবং এলফিনষ্টোন নৌশে- 
রোঁষার অধীনস্থ পারদিকগণ বিয়া 


ইহাতে ৩০০ +৩৭৫ ৯৬৭৫-৫৬-৬৯ গু” অব্য 
বল্লভীর ধ্বংস কালকপে নিদ্দিষ্ট হইতেছে 1 
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. নির্দেশ করিয়াছেন। নৌশেরোয়া খুঃ 





| 
1 


অব্দ ৫৩১ হইতে ৫৭৯ অন্ধ পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। স্তার জন ম্যালকম 
অনেক পাঁরসিক গ্রন্থকাঁরের মতোদ্ধার 
করিয়া প্রতিপাঁদন কবিয়াছেন যে, 
উক্ত পারসিকবীর (নৌশেরোয়) উত্তরে 
সুদূর ফরগণা এবং শুর্বে ভাবতবর্ষ পর্য্যন্ত 
স্বীয় বিজয়ী সেনাদল পরিচালিত করিয়া 
ছিলেন) এদিকে স্তার্‌ হেনরি পটিগ্তর 
অতি কক্ষ ও সম্ভবনীয় মত প্রদর্শন 
করিরা বর্ণন করিরাছেন যে, নৌশেরোয়'? 
মিকরাণোপকুল হইয়া সিন্ধদেশ আক্রমণ 
করিরছিলেন। অতথব বলভী যখন 


, সিদ্ধুবাজোর অতি নিকটে অবস্থিত, 


ভখন তিনি বে, তন্গগরে আপতিত 
ভইযা তাহার ধ্বংস সাধন করিয়।ছিলেন, 
তাহা সহজে অবিশ্বাস করিতে পারা 
যায় না। ক্রমশঃ 





৪৯১৪ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





্আঞ্ুঙ্েল। 


জ্বর বিজ্ঞান। 


€ পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 


সম্প্রতি এতদ্দেশে এই বিষম জরের 
প্রাছুর্ভীব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
প্প্রজ্ঞাপরাধ* একটা কথা আমরা পুর্বে 
বলিয়াছি,  প্রক্তাপরাধই ইহার মূল। 
জর হইতে না হইতেই আমরা অবৈধ- 
ভাবে কুইনাইন প্রভৃতি উগ্রবীধ্য পদার্থ 
দ্বারা জরমুক্ত হইতে চেষ্টা করি, স্থান 
বিশেষে জর নিবৃত্তও হয় বটে, কিন্ত 
জরোৎপার্দক দোষের পরিশুদ্ধি প্রায়ই 
ঘটিয়! উঠে না, স্ুতরাঁং ২৪ দিবসের মধ্যে 
পুনরায় অর দেখ! দেয় । ক্রমে প্লীহা ও 
যকৃৎ উপস্থিত হয়। কাঁজে কাজেই 
এখন বিষম জরের এত প্রাছুর্ভাব। 

দোষোহল্পোহহিতসম্ভৃতো অরো তষ্টস্ত বাপুনঃ 
ধাতুমন্ততমং প্রাপ্য করোতি বিষম জ্ববমূ। 

জর মুক্ত ব্যক্তির শরীরস্থ অল্প কুপিত 
দোষ (বাত, পিত্ত ও কফ) অনিয়মিত 
আহার ও বিহারাদি দ্বারা পুনরায় পুর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় এবং রসরক্তাদি কোন একটা 
ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজর উৎপাদন 
করে। “জবরোৎস্ষ্্ত বা” এই কথাটা 
দ্বারা বুঝিতে হুইবে ষে, প্রথমতঃ বিষম 
জর উপস্থিত হইয়া থাকে, স্ুতরাং_ 
যঃ স্তাদনিয়তাৎ কালাৎ গীতোধাভ্যাং তথৈব চ। 
বেগতশ্চাপি বিষমো৷ রঃ স বিষমঃশ্ভঃ ॥ 

যে জরের কাল অনিয়ত, শীত ও 
উষ্ণতা অনিয়মিত এবং যাহার বেগের 


নানাধিক্য প্রতভৃতি দেখা যায়, তাহীকে 
বিষম জর বলে। এই বিষম জ্বর পঞ্চ 
বিধ-__ 
সম্ততং নততোহন্েছ স্তৃতীয়ক চতুর্থকো৷। 
সম্তত, সতত বা সততক, অন্ত্হ্যেঃ 
(অন্ঠেছাফ ), তৃতীয়ক ও চতুর্থক। 
সম্ততং বসরত্তস্থঃ মততং রক্তধাতুগঃ । 
দে।ষঃ আধো জ্বরং পুংসাং সোইন্ঠে ছাঃ 
পিশিতাশ্রিতঃ ॥ 
মেদোগত জ্ুতীযেইক্ি অস্থি মজ্জগতঃ পুনঃ | 
কুখা।চ্চতুর্থকং ঘোব মস্ত্রকং রোগসক্ক রম্‌॥ 
পূর্ব বলা হইয়াছে যে, বাত পিত্তাঁদি 
দৌষ রস রক্তাদি কোন একটা ধাতুকে 
আশ্রয় করিয়া বিষম জর উৎপাদন 
করে। তন্মধ্যে রস ও রক্তকে আশ্রয় 
করিয়া সস্তত জর, রক্ত ধাতুকে আশ্রয় 
করিয়! সততক জর, মাংসকে আশ্রয় 
করিয়া অন্েছ্য্ফ জর, মেদো ধাতুকে 
আশ্রয় করিয়া তৃতীয়ক এবং অস্থি ও 
মজ্জাকে আশ্রয় করিয়া চাতুর্থক জর 
উৎপাদন করে। 
সপ্তাহং বা দশ।হং ব! দ্বাদশাহ্‌ মপ্াপি ব1। 
সস্তত্যা যো৷ বিসগা স্তাৎ সম্ভতঃ স নিগদ্যতে ॥ 
সাত দিন, দশ দিন কিনব! দ্বাদশ দিন 
পধ্যন্ত যে জর নিরন্তর ভোগ করে, 
তাহাকে সন্তত জর বলে। এস্থলে 
একটা আপত্তি হইয়া থাকে যে, "মুক্কানু- 










মর 





বন্ধিত্বং বিষমত্বম্চ (যে জর ছাড়িয়া 
ছাড়িয়া হয়, তাহাঁকেই বিষম জর বলে) 
কিন্তু সম্তত জরের বিচ্ছেদ হয় না, 
নিয়মিত দিবস পধ্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
' ভোগ করে, অতএব সস্তত জ্বরকে 
'কিরূপে বিষম জবর বলা যায়? 


জরা; পঞ্চ তু যে প্রোক্তাঃ পূর্বে সম্ততকাদয়? | 
চত্বারঃ সম্তং হিত্বা জেয়। সে বিষমজ্ববাঃ | 


ভাবমিশ্র খরনাদের এই বচনটা 
উদ্ধৃত করিয়! বলিয়াছেন যে, সম্তত জর 
বাতীত অপর চারিটাকে বিষম জর 
বলিলেও চলিতে পারে । খরনাঁদ মুক্তান্গ- 
ব্ন্ধিত্থেব অন্ধুতা ব্শ্তই সম্ভত্ব জবুকে 
মুক্তান্থবন্ধী বলিতে চান না । বাস্তবিক 
পক্ষে সম্তত জর মুক্তান্ুবন্ধী ও বিষম 
জরের অস্তর্গত। 
“বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা দ্রিবসেইব্যক্তলক্ষণঃ। 
ছুলভোপশম: কালং দীর্ঘ মপ্যনুবর্তৃতে ॥* 


চরক এই সন্দেহ নিরাসার্থ ই উক্ত 
বচনটার অবতারণ! করিয়াছেন। ইহার 
অর্থ, দ্বাদশ দিবসে সম্তত জরের বিচ্ছেদ 
হয়, তদনস্তর অবাক্ত লক্ষণ ও দুর্লভোপ- 
শম হইয়া দীর্খকাল ভোগ করিতে থাকে। 
অহ্বোরাত্রে সততকে। দ্বৌ কালা বনুবর্তীতে | 


দিন রাত্রির মধ্য ছুইবার অর্থাৎ 
দিবসে একবার ও রাত্রিতে কিস্বা রাত্রিতে 
ছুইবার অথবা দিবসেই ছুইবার জর 
উপস্থিত হইলে তাহাকে সততক জর 
বল। যায়। 
অন্ত্যেছাক বছোরাত্র এফ কালং প্রবর্তীত্ে। 
তৃতীয় সৃতীয়েহহি চতুর্থেষিছি চতুর্থ: ॥ 

অন্ত্ে্যক্ষ অর দিন বাত্রির মধ্যে 
একবার মাত্র উপস্থিত হয়। তৃতীয় 


আয়ুর্বেদ | 


৪৯১ 


দিবসে অর্থাৎ এক এক দিন অস্ত 
জর উপস্থিত হইলে তাহাকে তৃতীয়ক 
এবং ছুই দিবস ভাল থাকার পর চতুর্থ 
দিবসে পুনরায় ্বর আসিলে তাহাকে 
চাতুর্থক জর বলে। জরাগমন দিনকে 
গ্রহণ করিয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ গণনা 
করিতে হইবে যথা 
দ্িনমেক মতিত্রম্য ষে। ভবেৎ স তৃতীয়ক2। 
দিনদ্বযস্ততিক্রম্য যঃ স্তাৎ স হি চতুর্থকঃ ॥ 

এক দিন ভাল থাকিয়া! জর হইলে 
তৃতীয়ক ও ছুই দিন ভাল থাকিয়া জবর 
হইলে চতুর্থক বল! যায়। 
তে বৃদ্ধিং বল কালঞ্ প্রাপ্য দোষা স্তৃতীয়কম্‌। 
চাতুর্থকঞ্চ কৃর্বস্তি প্রত্ানীকং বলক্ষয়াৎ ॥ 
কৃত! বেগং গতবলাঃ গ্রে্স-্থানে ব্যবস্থিতাঃ ) 
পুন ধিবদ্ধাঃ স্থে কার্জে জরয়স্তি নরং মলা? ॥ 


তৃতীয়ক ও চাতুর্থকারভ্তক দোষ 
সকল স্বস্ব প্রঞ্ষোপকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া রোগীর বলক্ষয় করে এবং বল- 
ক্ষয় হেতু পীড়াকে দুশ্চিকিতস্য করিয়া 
তুলে। স্বন্য প্রকোপ হেতৃতে মল অর্থাৎ 
বাত-পিত্বাদদি কুপিত ও আমাশয়ে 
উপস্থিত হইয়া জর উৎপাদন করে 
এবং তদনস্তর গতবল হইয়া শ্লেম্স্থানে 
অবস্থান করে, পুনরায় নিয়মিতকালে 
আসিয়। জর উৎ্পাঁদন করে ) 
কফ স্থান বিভাগেন যখীসংঙ্থাং ফরোতি হি। 
মততান্তেছা স্তৃতীয় চতুর্থ গ্রলেপকান্‌ ॥ 
অহোরাত্া। দহোরাজাৎ স্থানাৎ স্বানং প্রপদ্যতে। 
দোষ আমাশয়ং প্রা কয়োতি বিষমত্বরম্‌ ॥ 

সুশ্রতের এই বচন দ্বারাও চর- 
কোক্ত মতের তাঁৎপর্য্য সমর্থিত হ্য়। 
স্পষ্টই বুঝিতে পণরা যায় যে, এন্ষপ দিবসে 
ছুইবার, দিবসে একবার, তৃত্তীয় দিবস 





এবং চতুর্থ দিবসে এই কারণেই জর 
পুনরাগমন করে! কফের আশ্রয়স্থান 
পাচট।--আমাঁশয়, জদয়, ক, শিরঃ ও 
সন্ধিস্থান সমুপয় । দিবা ও বাতির মধ্যে 
দোষ প্রকোপের কালও দুইটী। ইহ! 
আমরা সমীবণের তিতীয় সংখাধ বিস্তার- 
কপে বলিষা আগিরছি। বোষ এক 
এক দিন রাঁত্রিতে উক্ত একটা বফস্থান 
হইতে অপর ক্ষ স্থানে গনন করে 
এবং আনাশনে উপস্থিত হইয়া প্রকোপ 
সমরে জ্বর উৎপাদন কলে । কফস্থান 
সমুদায়ের উক্ত বিভাগ বশতই সততক, 
অন্টেপ্রক্ষ, তৃভায়ক ও ঢাতুর্থক প্রক্ততি 
বিভিন্ন আকারের জর উপস্থিত হয। 

আমাশবস্থ দোষ দিন এবং রাত্রির 
যেষে সময়ে প্রবৃদ্ধ হয়, সেই সেই সময়েই 
জর উপস্থিত হয়। দোষের প্রকেপকাল 
দুইটী, সে জন্য দুইবার জর উপস্থিত হর, 
ইহাকে সততক জর বলে। এই সততক 
জ্বর রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া জন্মে। 

এইরূপ মাংসাশ্রিত দোৰ মেদ 
বাহিনী শিরাঁকে রোধ করিয়া জদযে 
অবস্থান করে এবং জদয় হইতে আমা 
শয়ে আপিয়া দিন রাত্রির মধ্যে একবাঁর- 
মাত্র জর উৎপাদন করে। ইহাকেই 
অন্তছ্যক্ষ জর বলে। 

মেদ আশ্রিত দোষ কণ্ঠদেশে অবস্থান 
করে, ক হইতে একদিন রাত্রিতে 
, হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে একদিন রাজিতে 
আসিয়া আমাঁশয়ে উপস্থিত হয় ও জর 
উৎপাদন করে, সুতরাং মধ্যে একদিন 
জর হয় না, পরদিনে জর হয় ৪ 
তৃতীর়ক জর বলে। 

এইক্ধপ অস্থি মজ্জাগত দোষ মস্তকে 
অবস্থিতি করে এবং একদিনে কণ্ঠে ও 








একদিনে হৃদয়ে এবং তৎপরদিনে আমা- 
শয়ে উপস্থিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে 

মধ্য ছুই দিন ভাল থাকে ও তৎপরদিন 
ইহাঁকে চাতুর্থক 


জর উপস্থিত হয, 
জর বলে। 

দৌধ খখন সদ্ষিস্থল সমুদাঁয়ে অব- 
স্থান করে, সেই সমরে প্রলেপক নামক 
শিব্বরাম জ্বর উপস্থিত করে । আমাশয় 
প্রহ্তি শরারের সর্বত্রই সন্ধি আছে, 
স্বতরাং সর্ধদাই জ্বর বর্তমান থাকে, 
ইহার লক্ষণ পরে বলা যাইতেছে । 

থে দিবসে জর উপস্থিত হব, তাহাঁর 
তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে জ্বর উপস্থিত 
হইতে পারে না, কারণ দোষের এক- 
স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে যেক্সপ 
দিন রাত্রি সময় আবশ্যক। ফিরিয়া 
আসিতেও সেই সময় আবশ্তক, সুতরাং 
&ঁ তৃতীয় দিবসে জর উপস্থিত হইতে 
পারে না। ফলতঃ দোষ আমাশয়ে 
গমন কব্রিবাৰ সময়েই এক্রপ ব্বীতি 
অবলম্বন করে। 
দোষঃ প্রকোপ কালে হি বেগবন্তেন লাঘবৎ। 
বেগাঁবসর এবায়ং শস্থ(ন মধিগচ্ছতি ॥ 


দোঁষ গ্রকোপকালে বেগবান্‌ হয় এবং 
তত্কত্ুক লঘুতা প্রাপ্ত হইর! বেগাবসরে 
অর্থাৎ জবান্তে স্বস্থানে আগমন করিয়া 
থাকে স্থৃতরাং তৃতীয় চতুর্থ দিবসে 
পুনরায় জবরোৎপত্তি যে হইতে পারে না, 
এরূপ আশঙ্কা বৃথা ॥ 

আযুর্ষেদাচাধ্যগণ বলেন যে, বিষম 

জ্বর নিবৃত্ত হইয়া যে পুনরাগত হয়, 
তাহার কারণ স্বভাব । স্ুুত্রত রলেন__ 
সচাপি বিষমে। দেহং ন কদাচিৎ প্রমুতি। 
গ্লানি গৌরব কা্যেভাঃ স বস্মান্ন প্রমুচাতে ॥ 














আমুর্বেবেদ । 


বেগে তু সমতিক্রান্তে গতোহয়মিতি লক্ষ্যতে | 
ধাতস্তরেধু লীনত্বাৎ সৌক্ষ্য নৈবৌপলভ্যতে ॥ 

শরীরের গ্লানি, গুরুতা ও কৃশতা 
যখন বি্যমানই থাকে, তখন জানিতে 
হইবে যে বিষম জব দেহকে একেবারে 
ত্যাগ করিয়া যাঁয় না। অতি স্ুঙ্ষভাবে 
ধাতু মধ্যে লীন থাকে, সুতরাং আছে 
বলিক্বা বোধ করা যায় না। 
অধিশেতে যথ| ভূমিং বীজং কালে চ বোহনি। 
অধিশেতে তথা ধাতুন্‌ দোষঃ কালে প্রকুপ্যতি ॥ 

বীঙগ ভূমিতে থাঁকিয়া যেরূপ যথা- 
কালে প্রপনঢ় হয়, দোষ সেইরূপ ধাতুতে 
অবস্থিত থাকিয়া যথাসময়ে প্রকুপিত 
ও জ্বর উপস্থিত করে। 

উদ্নিখিত তৃতীয়ক জর ব্রিবিধ। 
কফ ও পিত্তের আধিক্য থাকিলে জর 
আসিবার পৃৰ্রে ত্রিক (পৃষ্ঠ বংশের নিষ্ন- 
প্রান্ত) স্থানে বেদনা উপস্থিত হর। বানু 
ও কফের আধিকা থাকিলে পুষ্ঠদেশে 
বেদন1 হইয়া পরে জর উপস্থিত হয় 
এবং বাধু ও পিত্তের আধিক্য বর্তমান 
থাকিলে মন্তক বেদনার পর জ্বর উপস্থিত 
হয়। চাতুর্থক জরেরও দোষ ভেদে ছুই 
প্রকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। শ্নৈম্মিক 
চাতুর্থক জরের পুর্বে জঙ্ঘাদ্য়ে বেদনা 
উপস্থিত হয় এবং বাধু প্রকোপজনিত 
চাতুর্থক জ্বরে প্রথমে মস্তকে অত্যন্ত 
বেদন! অনুভূত হইয়! থাকে । 
বিষম জ্বর এবা নু শ্চাতুর্থকবিপধ্যয়ঃ | 
অস্থি মঙ্জগতো দোষ শ্চাতুর্থকবিপধ্যয়ঃ। 
জায়তে ভিযজ্রা জেয়ে। বিষম হর এব সঃ॥ 


দোষ অস্থি জ্জাগত হইয়া চাতৃর্থক 
বিপর্যয় নামক এক প্রকার বিষম জ্বর 
উৎপাদন করে। ইহাতে প্রথম ও 
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শেষ দিবসে জর হয় না, মধ্য ছুই দিনে 
জর হয়, ইহা অতি বিরল । 
প্রায়শঃ সন্নিপাতেন দুষ্ট পঞ্চবিধো অরঃ। 
সন্দিপাঁতে তু ষে! ভূয়ান্‌ স দোষ? পরিকীর্তিতঃ ॥ 

পঞ্চবিধ বিষম জরই দোষয়ের 
প্রকোপে জন্মে, তন্মধো যে দোঁষটা 
সমধিক বলবান্‌ হয়, তাহাকেই দোঁষ 
বলিয়া গণনা করা হয়। প্রায় শব্দ দ্বারা 
বুকিতে পারা যার যে, একদোঁষেও বিষম 
জ্বর উৎপন্ন হয়। 

এতে বিষম ভ্ববে।পলক্ষক1$। অন্যে রাত্রি- 
জরাদযোহপি বিষমন্দবা বোদ্ধব্যাঃ। 

সন্ততাদি জর বিষম জরের উপলক্ষণ 
মাত্র, রাত্রিজরাদিও বিষম জরের 
অন্তর্গত। 
সমৌ বাতকফৌ যস্ত ক্ষীণপিত্তস্ত দেহিনঃ। 
রাহো প্রায়ে। অব ্তস্ত দিবা হীনকষস্তাতু ॥ 

যে ব্যক্তির বাু ও কফ সমভাবে 
থাকে, পিত্ত ক্ষীণ হয়, তাহার রাত্রিতেই 
প্রা জর হয়। এবং যাহার বায়ু ও 
পিত্ত সমভাবে খাঁকে, কফ ক্ষীণ হয়, 
তাহার প্রারই দিবসে জর উপস্থিত হয়। 

্রেষ্স এবং বাধু ত্বক্গত হইলে জরের 
আদিতে শীত বোধি হয়, অনন্তর শ্লেম্ম ও 
বায়ুর বেগ প্রশান্ত হইলে পিত্ত জন্য দাহ 
উপস্থিত হয়। পিত্ব চর্্গত হুইলে 
জরের প্রারস্তে দাহ এবং পিত্ৃবেগ 
প্রশমিত হইলে কফ ও বাধু কর্তৃক হস্ত 
পন শীতল হইতে খাঁকে। দাহ পূর্ব 
এবং শীত পূর্র্ব এই ছুইটী জ্বরও সংসর্ঁজ 
অর্থাৎ সান্গিপাতিক, ইহার মধ্যে দাহপুর্বব 
জর কষ্টসাধ্য ও শীতপূর্ব-জ্বর সুখসাধ্য ৷ 

সময়ে সময়ে বিষম জরের আরও 
কম্সেকটী নিয়ম দেখিতে পাওয়া বাঁয়। 
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ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধ পাক বশতঃ অগ্নজ 
রস দুষিত ও তৎকর্তৃক কফ ও পিত্ত 
দুষিত হইলে, কফ দ্বার! শরীরের অর্ধাঙ্গ 
শীতল ও পিত্ত দ্বারা অর্ধাক্গ উষ্ণ হয়। 
ইহা অর্ধ নারীশ্বরাকারে কিম্বা নর- 
সিংহাকারে হইয়। থাকে । 

যদি পিভ দূষিত হইয়া কোষ্ঠে এবং 
কফ দুষিত হইয়! হস্ত পদে অবস্থিতি 
করে, তবে শরীর উষ্ণ ও হস্ত পদ শীতল 
হয় আর যদি দুষ্ট কফ কোষ্ঠে ও ছুষ্ট পিত্ত 
হস্ত পদে অবস্থিতি করে, তবে শবীর 
শীতল ও হস্ত পদ উষ্ণভাঁব ধারণ করে। 
প্রলিম্পন্নিব গাত্জাণি ঘর্মেণ গৌরবেণ চ। 
মন্দজ্বরবিলেগী চ সশীত, স্তাৎ প্রলেপকঃ ॥ 
গুলেপাখ্যোহি বিষমঃ প্রায়শঃ ক্রেশশোষিণাম্‌। 
ভ্বরাশ্চ বিষমাঃ সর্ব প্রায়ঃ ক্লেশায শোষিণাম্‌ ॥ 


প্রলেপক নামক অপর এক প্রকার 
বিষম জর আছে, ইহাতে শরীর ঘর্মযুক্ত 
ও গৌরবান্বিত থাকে এবং অল্প অল্প জর 
সর্বদাই শরীরে বিদ্যমান থাকে ও 
রোগী শীত বোধ করে। স্ুশ্রুত বলেন 
এই প্রলেপাখ্য বিষম জর প্রায়ই যক্ষা ও 
ক্ষয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়। 
সুক্রত ইহাও বলেন যে, সকল প্রকার 
বিষম জ্বরই যক্ষ্-রোগীর পক্ষে অতিশয় 
ক্লেশকর অর্থাৎ মারাত্মক হুইয়! থাকে । 

জর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা 
মনের দৈন্য, উদ্বেগ, অঙ্গ সমুদায়ের 
অবসন্নতা, বমন, অকুচি, বাহ্িক্ক উত্তাপ, 
অঙ্গ বেদনা ও জু্ত1 ( হাই উঠা) প্রভৃতি 
লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

রক্তগত অরে পিড়কা, তৃষ্ণ!, নিঠী 
বনের ( ধুধুফেল! ) সহিত রক্ত নির্গম, 
দ্বাহ, শরীরের র্রর্ণতা, ভ্রম, মত্ততা, ও 
প্রলাপাদি উপস্থিত হয় । 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 














ংসগত জরে--অস্তর্দাহ, তৃষ্ণা, 

মোহ, গ্লানি, অতিসার, শরীরের 
দৌর্ন্ধ্য ও হস্ত পদাদি সঞ্চালন প্রভৃতি 
উপস্থিত হয়। | 

জর মেদোগত হইলে ঘর, অত্যন্ত 
পিপাসা, প্রলাপ, মনের অসন্তোষ, মুখের 
দৌর্গন্ধ্য, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি 
প্রভৃতি উপস্থিত হয়। 

জব অস্থিগত হইলে বিরেচন, বমন, 
অস্থিভেদ, অন্ত্রকুজন (আতডাকা) হস্ত 
পদ সঞ্চালন ও শ্বাস উপস্থিত হয়। 

জর মজ্জাগত হইলে হিকা, শ্বাস, 
কাস, অন্ধকার দর্শন, মর্শস্থান অর্থাৎ 
হৃদয়াদিতে ছেদন বদ্‌ ব্যথ!) শরীরের 
বহির্ভাগে শীত ও অন্তর্দীহ প্রভৃতি লক্ষণ 
উপস্থিত হয । 

গুক্রগত জ্বরে পুরুষাঙ্গ জড়বৎ স্তব্ধ 
এবং তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্রক্ষরণ 
হয়। শুক্রগত জরে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া 
থাকে । 

রস ও বক্তস্থ জব সাধ্য, মাংস, মেদ 
ও অস্থিগত জব বৃচ্্াধ্য এবং শুক্রগত 
হইলে অসাধ্য হয়। 






























ক্রমশঃ 


কপি 


কাল। 


( খতু চর্য্য ) পূর্বপ্রকাশিতের পর । 
গঙ্গায়। দক্ষিণে দেশে বৃষ্টের্যহল ভাবত: । 
উভৌ মুনিতি রাখ্যাতে প্রাবৃড়, বর্ধাভিধ1 বৃতু ॥ 
কোন কোন আষুর্কেদাচার্্যের মতে 
ভাগীরথীর দক্গিণদেশবর্তি স্থান সমুদায়ে 
বৃষ্টির বাহুল্য হেতু প্রাবৃট ও বর্ষা এই 
ছুইটা খতু গণিত হয়। উক্ত মতের 
প্রচলন অতি বিরল। বৈশাখ ও জোষ্ 





অযের্ধ্বেদ.। 


গ্রীষ্ম, আধাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও 
আশ্বিন শরৎ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমস্ত, 
পৌষ ও মাঘ শীত, ফান্তন ও চৈত্র বসন্ত 
এইরূপ খতু গণনাই অধুনা সমধিকব্ধপে 
প্রচলিত। ফলতঃ শিশির বা গ্রীক্স যেটা- 
কেই প্রথমে ধরিয়া খতু গণনা করা হউক 
না কেন, ফলে সকলই একরূপ। আমরা 
এ প্রবন্ধে শিশির অর্থাৎ শীত খতুকেই 
প্রথমে গণন। করিলাম । 

শীতে শীতানিলম্পর্শ সংরুদ্ধো! বলিনাং বলী | 

গক্ত। ভবতি হেমস্তে মাত্রাড্রব্য গুরুক্ষম ॥ 

স যদ নেদ্ষনং ঘুক্তং লণ্ভতে দেহজং তদ।। 

রসং হিনস্তযতো বায়ু, শীতঃ শীতে প্রকুপাতি ॥ 
তম্মাস্তযার সময়ে স্ি্ধান্ লবণান্‌ রসান্‌। 
উদকানুপ মাংসানাং মেধ্যানামুপযো জয়ে ॥ 


শীতকালে শীতলানিল সংস্পর্শে মনুষ্য- 
দ্রিগের পাচকাগ্সি শরীবীভ্যন্তরে নিরুদ্ধ 
থাকিয়া সমধিক বলশালী হয়, সুতরাং 
অধিক মাত্রায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন 
করিলেও সহজে পরিপাক হয়। এ 
বলবান্‌ পাঁচকাগি যখন উপযুক্ত ইন্ধন 
অর্থাৎ ভুক্ত বস্ত প্রাপ্ত» না হয়, তখন 
দৈহিক রস শোষণ করিতে থাকে, স্থতরাং 
শৈত্য গুণশালী বায়ু শীতকালে প্রকুপিত 
হয়, অতএব শীতকালে স্নিগ্ধ, অন্তর ও 
লবণ বস তূয়িষ্ট দ্রধ্য এবং আনুপ ( বরাহ 
মহ্ষাদি) ও ওক (মীন কুন্াদি) 
মাংসরম সেবন অতীব হিতকর । হেমস্ত 
ও শীত উভয়েরই প্রতিপাল্য নিয়ম এক- 
রূপ, সুতরাং মিশ্রণ ভাবেই বল! হইবে। 

হেমস্তকালে মুক্ত বাধুসেবন, অল্না- 
হার এবং সজল শক্ত, (ছাতু) সেবন 
বঙ্জনীয় | 

হেমস্ত অপেক্ষা শীত খতুতে আদান 
কাল জন্য রৌক্ষ ও মেঘ যারুতবর্ষা- 
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জাত শৈত্য অধিকতর বর্ধিত হয়, অত্ত- 
এব হেমস্ত ও শীত খতুর প্রতিপাল্য 
বিষয় তুল্য হইলেও শীত খতুতে বিশেষ- 
রূপে অর্থাৎ অধিকতর নি্বাতস্থান ও 
উষ্ণ গৃহ প্রভৃতি সেবন এবং কটু তিক্ত 
কষায়, বাতল ও শীতল অন্নপাঁন বর্জন 
করা উচিত। 

এই কালে শীতল অনিল সংস্পর্শে 
রোমকুপ সমুদাঁয় সঙ্কুচিত হয়, দৈহিক 
উষ্ণা সম্যক নিঃসৃত হইতে না পারিয়া 
কোষ্ঠাগ্সির সহিত মিলিত হইয়া উহাকে 
বলবান্‌ করে। এই খতুতে রাত্রিমান 
অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, স্ৃতরাং প্রার্তঃ 
কালেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। প্রত্যুষে 
শযা পরিত্যাগ করিয়া মলোৎসর্গ ও'সন্ধ্যা 
বন্দনাদি অবশ্ত-কর্তব্য কর্ম সম্পাদন 
করিয়া রে দ্রেউপবেশন করিয়া মস্তকা- 
দিতে উত্তমরূপে তৈল মর্দন করিবে । 
লোপ প্রভৃতির ক্বাথ প্রস্তত করিয়া 
তদ্দারা শরীরের অভ্যক্ত তৈল ধৌত 
করিয়া অবগাহন ক্নান করিবে । শরীর 
অবগাহন ন্নানের অযোগ্য হইলে, উষ্ণ- 
জল শীতল করিয়! তাহাতে সান করা! 
বিধেয়। ম্সানান্তে শরীরে কন্তুরী ও 
চন্দন প্রভৃতি বিলেপন করিয়া অগুরু 
কান্ঠের ধুম গ্রহণ করিবে । স্থাছু, অশ্্ 
ও লবণ বস ভুয়িষ্ঠ দ্রব্য মেদস্বী পশুর 
মাংস, শুড়জাত মছ্য, প্রস্ন্ীসুরা, গোধুম- 
চূর্ণ, ইক্ষু গুড়াদি ও ছুগ্ধ প্রভৃতি দ্বার! 
প্রস্তুত খাদ্য, নৃতন তলের অন্ন, বসা 
ও তিলতৈল সেবন আবশ্তক ও হিত- 
কর। ক্লাত্বিতে উষ্ণ জল পাঁন ও উ্ণ 
জল দ্বারা পাদ প্রক্ষালনাদি অত্তীবে 
হিতকর। পণগুলোম নির্মিত কম্বল, (|; 
বনাত, গালিচা, ছলিচা, পউৰজ্স ও শার্টিন |. 


৪৯৬ 


প্রভৃতি বস্ত্র ব্যবহার বিধেয়্। উপযুক্ত 


রূপ রৌদ্রসেবা, স্বেদ গ্রহণ ও পাঁদত্রাণ 
(জুতা, মোজা ) ব্যবহার করা উচিত । 
হেমন্তে নিচিতঃ গ্রেম্সা দিনকৃদ্ভাঁভি বীধিতঃ | 
কায়।গ্রিং বাধতে বোগাং স্ততঃ শ্রকুক্ষতে বহুন্‌ ॥ 

হেমন্তকালে শৈতা সংযোগে শ্্রেষ্া 
সঞ্চিত হয়। বসস্তকাঁলে এ সঞ্চিত শ্রেক্সা 
হুর্য্যের প্রখর কিরণে পরিচালিত হইবা 
কারস্থ অগ্নিকে দুর্বল করিয়া তুলে, 
স্থৃতরাঁং বসম্তকালে মন্ষ্দিগের নানা 
বিধ গ্শৈশ্মিকপীভ্াা জান্ম। (বাঁধ হ্য 
অনেকেই লক্ষ্য করিযা থাঁকিবেন যে, 
বসন্তকাঁলে সর্দি, কাঁসি, পার্খবেদনা, 
শ্বাস, রাজবশ্মা। ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি কতক 
গুলি শ্নৈগ্মিক রোগ বাহুল্যব্পে উপস্থিত 
হইরা থাকে । 

আজ কাল আবার “ইন্ফ্রুযেঞ্জা” রোগ 
লইয়া এদেশে ঘোর আন্দোলন চলি- 
তেছে। কেহ কেহ আবার স্থরে সুর 
মিলাইয়া অমণি বলিতেছেন_ উহ নৃতন 
আমার দেশে ছিলনা, বেদে নাই, 
শান্ে নাই, উধধ নাই, চিকিৎসা নাই। 
কি আশ্চর্যের বিষয় 1 এ সমুদাথ লোকের 
এতই ভ্রম, এতই অদৃবদর্শিতা যে, এক- 
বার দেখেন না বা দেখিতে ইচ্ছা! করেন 
না যে--আমাঁদেব ভাবত ভাঁগাবে কোন্‌ 
বস্ত নাই, শাস্ত্র কপ্পতর কোন্‌ ফল দানে 
বিবৃত। নাই, এমন কিছুই নাই, চিনিয়া 
লইতে পারিলেই হয়। আধুনিক শান্্েব 
হ্যায় বেদ বেদাঙ্গ'দি শান্ত কোনরূপ 
অভাবগ্রস্ত বা পরিবুত্তি সহ নহে। 

“ইন্ফ্রয়েঞ্জা” নুতন গীড়া নহে, জর 
বিজ্ঞান প্রবন্ধটা দেখিলেই পাঠক কুবিতে 
পারিবেন ঘে, ইহা! বাতগ্লৈত্সিক বা 
ক্নৈম্মিক জর মাত্র। এবং সেই জন্যই 





চিকিৎসাতত্ব্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


বসন্তকালে বহুল ভাবে সংঘটিত হয্। 


এই গীড়াটী সৎক্রাক, এক জনের হইলে 
সেই বাটার অপর মকলেরও হইতে দেখ! 
্াঙ্ম। বসন্ত শ্রীরস্তেই ইহার প্রাছুর্ভাব, 
কারণ এ সময়ে দিবসে সুর্্যকিরণ প্রখর 
হয়, রাত্রিতে আবার বিলক্ষণ শীত অন্ু- 
ভূত হয় স্থুতরাং নানাবিধ শ্লৈষ্সিক পীড়া 
জন্মে! এই সময়ে খাতুচর্ষযার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে পারিলে,জ্র, বিস্ুচিকা ও বসন্ত 
প্রভৃতি বসন্ত মস্তৃত পীড়াব দারুণ ক্লেশ 
ভোগ করিতে হয় নী। আমাদের এ 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, সাধারণে খতুচর্ধ্যাব 
বিষয় পরিজ্ঞাত হইযা রোগের হস্ত হইতে 
অব্যাহত থাকিবেন। 

বসন্তকাঁলে কফ নাঁশক ক্রিয়। সমস্ত 
অনুষ্ঠান করিবে । তীক্ষ বমন, তীক্ষ নম্ত, 
লঘু ও বক্ষ ভোজন, বাযাঁম, গাত্রমার্ন 
ও পবস্পর পাদাঘ'ত প্রভৃতি ক্রিযাদারা 
প্রবুদ্ধ কফকে জব করিবে। ক্রানান্তে 
কুষ্ম, অগুক, কপূর ও চন্দনাদি লেপন 
কবিবে। যব, গোধম ও শলপক জাঁঙ্গল 
মাংস প্রন্ৃতি সেবন করা বিধেয়। বসন্ত 
খতুতে শুী, মুস্তক ও চন্দনাদি দ্রবোব 
কাথ এবং অল্প মধুিশ্রিত জল পাঁন 
কবা উচিত। মলয সমীবণে স্ুণীতল, 
চতুর্দিকে জল প্রণ।লী পরিবেষ্টিত, মণি 
বেদিক! বিরাঁজিত, কোকিল কলরব 
মুখবীকৃত, মণ ভূমি বিভৃষিত ও বিবিধ 
বসন্ত পুষ্প শোভিত সৌন্দর্য্যময় উপবনে 
অবস্তিতি করিয়া নানাবিধ প্রমোদ জনক 
বাক্যালাপে মধাহ্কাল অতিবাহন 
করিবে । দোষ রহিত--আসব, অবিষ্ট ও 
অল্প মদ্যপান হিতকর। বসস্তক1লে 
গুরু, শীতল, ক্ষিপ্, অগ্ন, মি এবং দিবা 
নিদ্রা বঙ্ন করা বিধেয় । 





আয়ুর্বেদ । 


৪৯৭ 








মঘুখৈ অঁগভঃ সারং শ্রীষ্মে পেপীয়তে রবিঃ। 
হ্বাদু শীতং ভ্রবং স্িগ্ধ মন-পাঁনং তদ। হিত্তম্‌॥ 
গ্রীষ্ষকালে-_কুষ্য প্রথর কিরণ দমৃহ 
দ্বারা জগতের রস শোষণ করে, এই 
সময়ে স্বাছ শীতল দ্রব্য এবং স্সিপ্ধ অন্ন 
পানাদি শরীরের পক্ষে হিতকর | শ্রীম্ম- 
কালে আহারারদির জুনিয়ম না করিলে 
জীবসমুদায় ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে । 
এই অময়ে শর্করাজল € চিনি কিন্বা 
মিছরির সরবত) মন্থ (শক্ত, নির্মিত 
পেয় বিশেষ ) জাঙ্গল, মুগ ও পক্ষি মাংস, 
স্বত ও দুগ্ধ আহার করিলে শরীর কখনই 
অবসন্ন হয় নাঁ। গ্রীষ্মকালে মদ্যপান 
নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি পান করা নিতান্তই 
আবস্তক হয়, তবে বহু পরিমাণ জল 
মিশ্রিত করিয়! অল্প পান করিতে হয়। 
লবণ, অন্ত, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন 
এবং ব্যারাম পরিত্যাগ করা উচিত। 
এই কালে দিবসে নিভৃত শীত গৃহে অব- 
স্থান করিবে। প্রাত্রিতে যে গৃহে চন্দ্র- 
কিরণ প্রবেশ কপিতে পারে সেই গৃহে 
শয়ন করা উচিত কিম্বা শরীরে চন্দন 
মাথিয়া প্রামাদোপরে শয়ন করিবে। 
চন্দন জল সিক্ত ব্যজন অনিল সেবা 
কৰিবে। গ্রীষ্ম কালে নিকুঞ্জ কানন, 
শীতল জল ও কুসুম সেবন হিতকর। 
ক্রমশ 


শারীর বিজ্ঞান । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


উভয়েরিলনং সদ্ধিরস্থ্েদোঃ স দ্বিবিধো মত:। 
চেষ্টাধান্‌ স্থিরসন্ষিশ্চ চেষ্টাবাংস্চ পুনদ্বিধা ॥ 
মম্যক চেষ্টোইল্লচেষ্টশ্চ তরণাস্থিভি রাগিম:1 
সংযুতঃ কলয়া ন্রেহ-শ্রাবিণা! চ সথাতৃত? 1 


উভয় অস্থির পরস্পর সংযোগ স্থানকে 
সন্ধি বলে, ই অস্থি স্বযোগ্‌ বা. সন্ধি, 
ছই প্রকার চেষ্টীবান্‌ সন্ধি ও স্থির সন্ধি, 
চেষ্টাবান্‌ সন্ধি আবার হই প্রকার, 
সমাক্চেষ্টন্ধি ও অল্পচেষ্টসন্ধি। সম্যক্‌- 
চেষ্টসন্ধি উপাস্থি সংযুক্ত ও স্নেহ অবণশীল 
কলা অর্থাৎ ঝিল্লী দ্বারা সমস্তাৎ আবৃত 
থাকে । শেষোক্ত অল্প চেষ্টসন্ধি উপাস্থি 
লিপ্ত বা রজ্জ,সমাবৃত অস্থি প্রান্ত দ্বারা 
নির্মিত। 
অস্থিপ্রান্তৈঃ কৃতোহপ্তশ্চ স্থিরস্ত কেবলাস্থিভিঃ 1 
স্থির সন্ধি সমস্ত কেবল পরস্পর 
আস্থিপ্রন্থ ছ্বাবু। নির্মিভি ॥ শখ, € হজ 
পদ) চতুষ্টয়ে, হনুদ্ধয়ে,। কটিতে, উর্ধ 
কশেরুকাদ্ধয়ে ও জক্রতে সম্যক্চেষ্ট সন্ধি 
বিদ্যমান আছে । অবশিষ্ট কশেরুক! 
সমুদায়ে অলচেষ্ট সন্ধি । এতদ্বযত্বীত যাব- 
তীয় সান্ধ স্থির সন্ধি । 
অস্থাংতু সন্ধয়ে! হতে কেবলাঃ পবিকীর্ভিতাঃ। 
পেণী স্গাযু শিরাণাস্ত সম্বিসংখা। ন বিদাতে ॥ 
এস্কলে কেবলমাত্র অস্থি সন্ধিই উল্লি- 
খিত হইল, পেশী, স্নায়ু ও শিরা সকলের 
সন্ধি সংখ্যা করিতে পারা যায় না। 
এনে ফ্যে হষ্ইবিধাঃ, কোরোদুখল, সাম্গগ 
প্রতর তুন্নসেবনী বায়স তুও মণ্ডল শঙ্ধাবর্তীঃ। 
উল্লিখিত সন্ধি সমুদায় আটভাগে 
বিভক্ত যথ!,--কোর, উদৃখল, সামুদ্গ, 
প্রতর, তুন্ন সেব্নী, বায়সতুণ্ড, মণল ও 
শঙ্খাবর্ত। 
তেষামঙ্গুলি সপিবদ্ধ গুল্ক জাছুকুর্পরেধু 
কো রাঃ সন্ধয়ঃ । 
তন্মধ্যে অঙ্ুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, 
জান্থ ও কুর্পরের সন্ধিকে কোর সন্ধি 
বলা হয়। 


(৬৩) 








৪৯৮ 









কক্ষ! বঞ্ষণ দশনেষূদুখলাঃ ) 
কক্ষ, বজ্ষণ ও দশনে উদুখল নামক 
সন্ধি অবস্থিত | * 
অংশ পীঠ গুদ ভগ নিতন্থেু সামুদগাঃ। 
ংশ (স্কন্ধ) পীঠ, গুদ, ভগ ও 
নিতম্বের সন্ধিকে সামুদ্গ সন্ধি বলে । 
শ্রীবাপৃষ্ঠ বংশয়োঃ প্রতরাঃ- 
. শ্রীবা ও পৃংষ্ঠবংশের সন্ধিকে প্রতর 
সন্ধি বলে। 
শিরঃকটা কপালেধু তুন্ন সেবনী- 
মস্তক কটী ও কপালে তুন্নসেবনী 
নামক সন্ধি অবস্থিত। 
হন্বো রুভয়তন্ত বাঁয়ন তুণ্ডাঃ- 
হন্থর উভয়পার্থে বারসতুণ্ড নামক 
সন্ধি অবস্থিত । 
ক হাদয়ক্লোম নাড়ীধু মগুলাঃ। 
ক$, হ্বদয়, নেত্র ও ক্লোম নাড়ীতে 
যে সন্ধি আছে, নাহার নাম মণ্ডল সন্ধি। 
শোত্র শৃঙ্গাটকেঘু শঙ্খাবর্তাঃ | তেষাং নামতি 
রেবাকৃতয়ঃ প্রায়েণ ব্যাখ্যাতাঃ। 
শ্রোন্জ ও শৃঙ্গাটক সমুদায়ে শঙ্ঘা বর্ত 
নামক সন্ধি বিদ্যমান আছে, সন্ধি সমু- 
পর্কাকের আকৃতি অনুসীরেই নামকরণ 
ছইয়াছে। ক্রমশঃ 












































































































বেগরোঁধের অপকারিতা । 


সমুৎপল্প রোগ শান্তির নিমিত্ত মনু 
য্ের যেরূপ বত্ব করা উচিত, সেইরূপ 
রোগের অনুৎপত্তি বিষয়ে সাবধান 
থাকাও অতীব প্রয়োজন । কিরূপ উপায় 
সধুদায় অবলম্বন করিলে মনুষ্য লুদীর্ঘ 


| কাল স্ুস্থদেহে কালযাপন করিতে পারেন 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


এবং এ সমুনায় নিরম হইতে পরিক্রষ্ট 
হইগ্নাই বাকি কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন, 
আমরা তাহা ক্রমশঃ পটিকিৎসাতত্ব- 
বিজ্ঞান এবং সমীরণ” পাঠকদিগের 
অবগতির নিমিত্ত আমুর্কদ হইতে উদ্ধৃত 
করিব। 


অথাতো ন বেগান্‌ ধারণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্তামঃ 
ইতি হন্মাহ ভগবান।ত্রেয়ঃ। 
ভগবান্‌ অত্রিপুত্র পুনর্ধবস্থ বলিয়া- 
ছিলেন--অতঃপর আমরা নবেগান্‌ ধার- 
ণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। 


ন বেগান্‌ ধাবয়েছীসান্‌ জাতান্‌ মুত্র পুরীঘয়ে|:। 
ন বেতত্য ন বাতস্ ন বম্যাঃ ক্ষবথো ন চ॥ 
নোদ্গরস্ত ন জুন্তাযন বেগান, ক্ষুংপিপাসয়োঃ। 
ন বাস্পন্ত ন নিদ্রায় নিশ্বাসস্ত অমেণ চ & 
এতান্‌ ধারয়তে জাতান্‌ বেগান্‌ রোগা ভবাস্তু ষে। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিকিৎসার্থং তন্মে নিগদদিতঃ শৃণু ॥ 
ধীমান্‌ ব্যক্তি মল, মুত্র, শুক্র, বায়ু, 
বমি, ক্ষবু (হাচি) উদ্গার, জুতা, 
ক্ষুধা, পিপাসা, রোদন, নিদ্রা, ও পরি- 
শ্রমজনিত শ্বাসের বেগ উপস্থিত হইলে 
ধারণ অথাৎ প্রতিরোধ করিবে না। 
এই সমুদায় বেগ ধারণ করিলে যেষে 
রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত রোগ 
চিকিৎসা-সৌকধ্যার্থ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে 
ব্যাখ্যা করা বাইতেছে। 


বস্তি মেহনয়োঃ শূলং মৃত্রকৃদ্্ং শিরোরুজা। 
বিনামো বজ্ষণানাহঃ শ্যাজিজং মুত নিগ্রহে ॥ 


মুত্রবেগ ধারণ করিলে বস্তি ও লিঙ্গে 
বেদনা হয়, মূত্রকৃচ্ছ ও শিরঃশুল উপস্থিত 
হয়, মুত্রবেগ উপস্থিত হইলে কোয়াইয়া 
পড়িতে থাকে এবং কুচকিতে কর্ষণ, 
€টানিয়া ধরা) ও আনাঁহ রোগ (মল 




















মূত্র রুদ্ধ হইয়া উদয় ফুলিয়া উঠা) 
উপস্থিত হয়। মুত্রবেগ ধারণ জনিত 
উল্লিখিত গীড়া উপস্থিত হইলে, স্মেদ, 
অবগাহন, অভ্যঙ্গও বায়ুর অনলোমন ঘৃত 
মর্দনাদি ক্রিয়া করিবে। 'বস্তিৰেশে স্বেদ, 
অবগাহন স্নান, তৈলাভ্যঙ্গ অর্থাৎ বস্তি 
প্রভৃতি সমস্ত শরীরে উদ্মরূপে তৈল 
ম্দন এবং মৃত্রাশয়ে পুরাতন ঘ্বত অল্প 
অল্ল জলের সহিত মাপিশ করিবে। 
পক্কাশয় শিরঃশুলং বাত বন্চো নিরোধনমূ। 
পিডিকোদ্বেষ্টনা'ানং পুরীষে শ্তাদ্‌ বিধারাতে 

পুবীষ (মল) বেগ ধারণ করিলে 
পক্কাশয়ে শুল-বেদনা, মস্তকে বেদনা, 
বাষু ও মল বরোঁধ, পিক অর্থাৎ পাঁঝের 
ডিমে বেদনা এবং আশ্মান (উদর স্ফীতি) 
প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হয়। পকাশয়ে 
স্বেদ, তৈল মর্দন, অবগাহন স্বান, বন্তি 
প্রয়োগ, বস্তি কার্য, বাতান্বলোমক 
ওউঁধধ ও অন্ন পান দ্বারা উহা প্রশমিত 
হয়। ভারতবাসীদিগকে অনেক সময় 
আলস্ত পরবশ হইয়া এইরূপ অপরাধ 
করিতে দেখা যায়, পুরুষ অপেক্ষা 
সত্রীদিগের মধো অপেক্ষাকৃত এইরূপ 
অনিয়ম অধিক দেখা যায়। 

সঞ্জাত শুক্রবেগ ধারণ করিলে উপস্থ 
এবং কোষে তীব্র বেদনা, অঙ্গ মর্দ, 
হৃদয়ে বেদনা ও মৃত্ররোধ প্রভৃতি উপ- 
স্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় তৈল মর্দন, 
সজল মদিরা পান, কুক্ুটমাংস সেবন, 
রক্ত শালি তওুলের অন্ন ভোজন, ছুগ্ধ 
পান, নিনহ ও মৈথুন হিতকর । 

বাযুবেগ ধারণ করিলে বাত, মুত্র 
ও পুরীষের বদ্ধতা, আখান, ক্রান্তি, 
উদরে বেদনা ও অন্যান্ত বাতজ রোগ 
উপস্থিত হয়। 





আয়ুর্বেদ | 


. লোমক ওষধ হিতকর। 


৪৯৯ 








বায়বেগ ধারণ জনিত রোগে স্বেদ 
ও বাতানুলোমক পান ভোজন এবং বস্তি 
কর্ম হিতকর । 

উদ্দীর্ঘ বমন বেগ প্রতিরোধ করিলে 
গারে কণ্ডু, বোলতা কামড়ানের সায় 
গোলাকার চিহ্রোৎপত্তি, অরুচি, ব্যঙ্গ 
(মুখে মেচেতা পড়া ), শোথ, পাও, জর, 
কুষ্ঠ, হৃল্লাস (বমন বেগ বোধ) এবং 
বিসর্প রোগ জন্মে। উল্লিখিত রোগ 
সমুদায়ে প্রথমতঃ ভোজন করিয়া বমন, 
আধঘূর্বেদোক্ত বিধিপূর্বক ধূমপান, লঙ্ঘন, 
বক্ত মোক্ষণ, রূক্ষ অনপাঁন, ব্যায়াম এবং 
বিরেচন হিতকর । 

ইাচির বেগ রোধ করিলে মন্তাস্তস্ত 
(গ্রীবার পশ্চদ্দিকস্ত শিরা বেদনা ), 
শিরঃশল, অর্দিত, অদ্ধাবভেদক (আধ্‌- 
কপালে মাথা ধরা ) ও ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য 
প্রভৃতি উপস্থিত হয়। 

ক্ষবথু নিরোধ জন্য পীড়ায় তৈল মর্দন, 
বাঁযুর অন্ুলোমক দ্বতান্ন ভোজন, স্বেদ, 
ধূমপান এবং নম্ত গ্রহণ উপকারী! 

উদ্‌গার বেগ রুদ্ধ হইলে, হিক্কা, 
শ্বীস, অরুচি, কম্প, এবং হৃদয়ে শ্লেক্স- 
বসার ন্যাক় বোধ হয়। ইহাতে হিকা 
রোগের স্তায় চিকিৎসা করিতে হয় । 

জম্তার বেগ রোধ করিলে বিনাম 
(কোয়াইয়া প্রস্রাব পড়া),আক্ষেপ, সন্কোচ, 
স্পর্শানভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোন বস্ত স্পর্শ 
করিলে শৈত্য বা উষ্ণতা বোঁধ হয় না, 
শীত বোধ এবং হস্ত পদাদির কম্পন 
উপস্থিত হয়। এইরূপ গীড়ায় বাতাস 































ক্ষুধার বেগ ধারণ করিলে, শরীরের- 
কশত!, হূর্বলতা, বৈবর্ণ্য, অঙ্গ মর 
( হাত পা কাগড়ান ) এবং ভ্রম প্রসৃত্তি 













৫০০ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


উপস্থিত হয়। ল্গিগ্ধোঞ্খ লঘু ভোজন 
ইহাতে উপকারী । 

পিপাসা নিগ্রহে ক ও আস্তের শোষ 
(শ্ুকাইয়া যাওয়া), শ্রবণ শক্তির হাস, 
শ্রমবৌধ, শ্বাস ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি 
গীড়া জন্মে । ইহাতে শীতল পানাহার 
হিতকর । | 

রোদনবেগ রোধ করিলে প্রতিশ্তায় র 
(মুখ ও নাসিক হইতে জআব ), চক্ষ্- | 
রোগ, হৃদ্রোগ, অরুচি ও ভ্রম উপস্থিত; 
হয়। ইহাতে নিদ্রা, মদ্য ও হিত কথা ূ 

নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে জূস্থা (হাই | 
ওঠ1 ), অঙ্গ মর্দদ, তন্ত্রা, শিরোরোগ এবং , 
অক্ষি গৌরব (চক্ষু ভার বোধ ) উপস্থিত | 
হয়। নিদ্রা ও সংবাহন (গারে হাত [ 
বুলান ) দ্বার উহার শাস্তি হয়। 

সমধিক পরিশ্রম জন্য যে ঘন ঘন 
নিশ্বাস বহিতে থাকে, উহা নিকুদ্ধ হইলে 
গুল্ম, হৃদ্রোগ, মোহ ও শ্রান্তি উপস্থিত 
হয়। এই পীড়ায় উত্তমরূপ বিশ্রাম, 
শয়ন ও বাতের অন্থলোমক কার্য | 
হিতকর। | 





ইমাংস্ত ধারয়েদ বেগান্‌ হিতৈষী প্রেত্যচেহ চ। 
সাহসানা মশত্তানাং মনে! বাক্কায় কর্ণাম্‌ 
লোত শোক ভয় ক্রেধ মানবেগান্‌ নিধারয়েৎ। 
নৈর্লজ্ঞ্যধ্যাতি রাগাণা মতিধ্যায়াণ্চ বুদ্ধিমান্‌ ॥ 
পরুষষ্যাতিমাত্রস্ত শুচকন্ঠ।নৃতস্ত চ। 
বাক্যস্তাকালবুক্তহ্য ধারয়েদবেগমুখ্িতম্‌ ॥ 
দেহপ্রবৃত্তির্যাকাচিদ্‌ বর্তৃতে পরপীড়য়া । 
স্বাভোগ পরগীড়াদা। ত্য বেগান্‌ বিধারয়েৎ॥ 


বেগ ধারণ করিবে না 'শ্রই প্রস্তাবে " 
কোন্‌ কোন্‌ বেগ ধারণ করা স্ভায়েসঙ্গত 


তাহা বল! হুইতেযুছ। 


০ 


ইহ পরকালে যিনি হিত কামনা 
করেন, তিনি অনুচিত সাহস, অন্থুচিত 
বাক্য এবং অনুচিত কার্যের বেগ ধারণ 
করিবেন। বুদ্দিমান্‌ ব্যক্তি লোভ, শোক, 
ভয়, ক্রোধ, মান, পরনিন্দা, নির্লজ্জতা, 
ইর্ষ্য1, অতিরাগ এবং পরধন লোভের 
সমুপস্থিত বেগেরও নিগ্রহ করিবেন। 
অতি নিষ্ঠুর, মিথ্যা ও সময়ান্চিত 
বাক্যের বেগ ধারণ করা! সঙ্গত এবং 
পরপীড়াজনক দেহ প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরস্ত্ী 
ংসর্গ, পবদ্রব্য অপহরণ ও পরহিংস! 
প্রন্থতি অতি যত্রপূর্বক সকলেরই নিগ্রহ 
করা উচিত । 
পুণাশব্দো বিপাপাত্া মনোবাক কায়কর্খরণাম্‌। 
ধন্মার্থ কামান্‌ পুকষ: সখী ভূঙ্ক্তে চিনোন্ি চ। 
যে মহাত্সা মানসিক, বাঁচনিক ও 
কায়িক কর্মে নিষ্পাপ, তিনিই পৃণ্য- 
কীত্তি ও সুখী এবং ধর্ম, অর্থ ও কামকে 
সঞ্চয় করেন। 


শিপ 


ব্যায়াম । 


শরীর চেষ্টা যা চেষ্ট। স্ৈর্্যার্থী বলবর্ধিনী । 
দেহব্যায়াম সংখাত। মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ। 

যে শরীর চেষ্টা দেহের ইষ্ট ফল বিধান 
করে, হ্থ্র্্য সম্পাদন করে ও বলবর্ধন 
করে, তাহাকে ব্যায়াম বলে। নিয়মিত- 
রূপে ও শক্তি অনুসারে ব্যায়াম করাই 
সঙ্গত। 

ব্যায়াম এখন একটী অবশ্ত কর্তব্য 
কর্ম হইয়া দাড়াইয়াছে, সুতরাং অগ্ 
আমরা আযুর্ষেদ সম্মত ব্যায়ামের উপ- 
কারিতা ও অপকারিতা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদর্শন করিতেছি বিস্তৃতর্ূপে 
আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। 


আয়ুর্বেদ । 


লাঘবং কর্ম্মসাসর্থযং স্থের্যাং ফ্লেশসহিফুতা। 
দৌষক্ষয়োহগ্সিবৃদ্ধিপ্চ ব্যায়াম দুপজায়তে ॥ 


ব্যায়াম দ্বারা মন্ুয্যের শরীরের লঘুতা, 
কর্ম সামর্ধ্য, শারীরের স্থিরুতা, ক্লেশসহি- 
ফুতা, প্রকুপিত দো অর্থাৎ বাতপিত্া- 
দির সমতা এবং পরিপাক শক্তিব্র বৃদ্ধি 
এই কয়েকটা গুণ জন্মে। 
শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয় ভৃষ্ণ) রক্তপিত্তং প্রতামক2) 
অতি ব্যায়ামতঃ কাদে আরশ্ছদ্দিশ্চ জায়তে ॥ 


অনিয়মিতরূপে অতিশয় ব্যায়াম 
করিলে শ্রম, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্ত- 
পিত্ত ও দৃষ্টিশক্তির অল্পতা৷ জন্মে । 
ব্যায়াম হাস্ত ভাষ্য।ধব গ্রম্যধন্দ্ন প্রজাগরান্‌। 
নোচিভানপি সেবেত বু'দ্ধমানতিমা ত্র) ॥ 


বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ব্যায়াম, হাস্ত বাক্য 
কথন, পথ ভ্রমণ, শ্রী সংসর্গ ও রাত্রি 
জাগরণ অভ্যাস থাকিলেও অতি মাত্রাস্ 
সেবন করিবেন না। 
এভানেবংবিধাংশ্চান্তান্‌ যোইতি মাত্রং নিষেবতে। 
গজঃ সিংহ মিবাকর্ষণ্‌ সছুস। স বিনশ্যাতি ॥ 


উল্লিখিত বিষয় সমস্ত এবং এইরূপ 
অন্ান্ত বিষয় যে ব্যক্তি অতিমাত্রায় সেবন 
কৰেন, তিনি সিংহাকর্ধণকারী গজের 
স্তায় সহসা! বিনাশ প্রাপ্ত হন। 

উল্লিখিত এবং অপরাপর যে কোন 
অভ্যন্ত বিষয় সহসা ত্যাগ বা আরম্ত 
করিলে অতিশয় বিপদে পড়িতে হয়, 
সুতরাং সুধিগণ অহিত বিষয় ক্রমশঃ 
ত্যাগ করিবেন এবং হিত বিষয় ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি করিবেন। গ্রুমশঃ শব্দের অর্থ 
চতুর্থাংশ, অর্থাৎ সিকি পরিমাণে হাস 
বৃদ্ধি করিতে হয়। 


পপি 








পরিভাষা । 


( পুর্বপ্রকাঁশিতের পর ) 
দ্রব্যের মাত্রা । 


স্থিতির্নান্তোব মাত্রায়াঃ কালমগ্িং বলংবয়ঃ | 
প্রকৃতি" দেশদোষৌচ বাঁক্ষ্য মাত্রাং প্রকজেত ॥ 
নাল্পং হস্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাল্লাঘু মহানলম্‌? 
দোঁষবচ্চাতি মাব্রং স্তাৎ শম্ত মতুাদকং যথা ॥ 
মাত্রয়া হীনয় দ্রব্যং বিকারং ন নিবর্তয়েৎ। 
স্রব্যণ! মতি যোগাচ্চ ব্যাপৎ সংজাঁয়তে স্রবম্‌ ॥ 


ওঁষধের মাত্র! কিছুই নির্দিষ্ট নাই, 
দেশ, কাল, বয়ঃক্রম, অগ্থি ও পীড়। 
বৈব্চেন! করিয়া মাত্রা স্থির করিতে 
হুইবে। যেব্ধপ অল্প পরিমিত জল প্রবল 
অগ্নি নির্বাণে সমর্থ হয় না, তজ্রপ 
ষধের মাত্রা অল্প হইলেও ব্যাধি নিবৃত্তি 
করিতে সক্ষম হয় না এবং যেমন অত্যন্ত 
অধিক জল দ্বারা শস্ত নষ্ট হইয়। যায়, 
সেইরূপ অধিক মাত্রায় ওষধ প্রয়োগ 
করিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । 


শপে 


দ্রব্য প্রতিনিধি । 


কদাচিদ্‌ দ্রব্য মেকং বা যোগে যত্র ন লত্যতে ॥ 
তত্তদৃগুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্তন গৃহ্াতে ॥ 

মধু যত নবিদ্যেত তত্র জীর্ণো গুড়ো মত: । 
পুরাতন গুড়।ভাবে রৌদ্রে যাঁম চতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
সংশোধ্য নৃতনং শ্রাহাং পুরাতন শডেষিণ!। 
ক্ষীরাভাবে ভবেন্‌ মৌদ্‌গো যুষে! মাসর এব বা ॥ 
সিতাভাবে চ খওঃ স্কাৎ শাল্যভাবে চ যষ্টিকঃ। 
অসস্ভবে চ দ্রাঙ্ষায় গাস্তারী ফলমিষ্যতে ॥ 

ন ভবেদ্দডিমে। যত্র বৃক্ষান্নং তত্র দাপয়্েৎ। 
সৌরাষ্ট হৃদভাবে চ গ্রাহ্া। পক্ষম্তে পপটী ॥ 

নতং তগরমুলং স্ত1দস্ভাবে সিহলী জট]। 
প্রয়োগে হত্র লৌহঃগ্তাদভাবে তক্মলং বিছঃ॥ 
সর্ষপঃ শুরুবর্প]! যঃ সহি সিদ্ধার্থ উচযাতে। 

তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্ত: সর্ঘপো মতই € 









৫০২ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








চবিকা গজ পি্পল্যো পিগ্নলী মূলবৎ স্থৃতে । 
অভাবে পৃশ্লিপণ্্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে ॥ 
নিতাং মুগ্রতিকাভাবে তালমন্তক মিষ্যতে। 
কুঙ্কুমস্যাপ্যতাবে তু নিশ' গ্রাহ্য! ভিষগ্বরৈহ ॥ 
মুক্তাভাবে শুক্তি চূর্ণ বজে বৈক্রান্ত মিষ্যতে । 
ধ।স্যকাত্(বতে। দদ্যাৎ শতপুপ্পাং ভিষগ্‌ বরঃ ॥ 
বারাহীকন্দকাভাবে চন্দরকারালুকো মতঃ। 
স্বর্ণ মথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে ॥ 
তত্র লেঁহেন কর্াণি ভিষক্‌ কুযা।দ্‌ বিচক্ষণঃ ॥ 
অভাবাৎ পো্ষরে মূলে কুষ্ঠং স্বর গৃহাতে ॥ 
সামুদ্র' সৈন্ধবাভাবে কিড়ং বা গৃহাতে বুধেঃ। 
পুষ্পাভাবে ফলঞ্চামং বড় ভেদে বিল্বতঃ ফলম্‌ ॥ 
ভল্গ(তকাসহত্বে তু রক্তচনন মিধ্যতে। 

বাক্স ভাবে চ বন্দাকে। জীর/ভাবে চ ধাশ্যকম্‌ ॥ 
কপ্রুরিত্যাপ্যাভীবেইপি হগন্ধং মুক্ত মিষাতে । 
রসাঞ্জনস্ চাপ্রপ্ডো দাবা কাথং প্রযোজয়েৎ। 
মেদোহভাবেহস্বগন্ধ। স্তান্মহামেদে তু সারিবা ॥ 
জীবকর্ষভকাভাঁবে গুড়,চী চ বিদারিক1॥ 
খন্ধ্যভাবে বলা! গ্রাহা। বৃদ্ধযত(বে মহাবল!। 
কাকোলী যুগল।ভবে নিক্ষপেচ্চ শতাবরীম্‌ ॥ 
দেয়] মুগমদ।ভাবে পৃতিকা। তদ্গুণ। বুধৈঃ। 
রোহিতকত্বগোহভাবে পিচুমর্দস্ত গৃহাতে ॥ 
কপোতং সর্বমাংসানাং তুল্যং গুণকরং স্তমূ। 
মাংস ক্কাথাপরিপ্রাপ্তৌ যুষো মৌদ্গঃ প্রদীয়তে ॥ 
ধেস্বাঃ প্রন্ূচবৎস।য়াঃ ক্ষীরং কৃতস্পয়োগুণম্‌। 
যত্ত্র যদ্দ্রব্য মপ্রাপ্তং ভেষজে পর পূর্ববতঃ ॥ 
গ্রান্থং তদ্‌গুণ সাস্যাত্ত, ন তত্র কাপি দূষণম্‌। 


আযুর্বেদ চিকিৎসায় কতকগুলি 
দ্রব্যের পরিবর্তে আর কতকগুলি দ্রব্য 
গৃহীত হইয়। থাকে । এস্লে যে দ্রব্যের 
পরিবর্তে যাহ! গ্রহণ করিতে হয় তাহা 
বলা হইবে। পরিবর্ত শব্দের অর্থ অভাব 
অর্থাৎ যেস্থলে কোন বস্ত একেবারে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইস্থলে তদ্‌গুণ 
বিশিষ্ট দ্রব্য লইতে হয়, সম্ভবসত্বে কোন- 
মতেই প্রতিনিধি প্রব্য লওয়! উচিত নহে, 
কারপ ইহাতে গুণের তারতম্য অবশ্তাই 
শ্বীকাঁর করিতে হইবে । 


































মধু অভাবে পুরাতন গুড়, তদভাবে 
নৃতন গুড় তাত্রপাত্রে রৌদ্রে ৪ প্রহর 
শুকাইয়া লইয়া! ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। ছদ্ধের পরিবর্তে মুগ বা মন্থ- 
রের যূষ, চিনির পরিবর্তে খাড়, শালীর 


অভাবে যষ্তিক ধান্য, দ্রাক্ষা অভাবে 
বৃক্ষান্,র সৌরাষ্্ মৃত্তিকার অভাবে 
পক্ক পর্শটী, তগরপাঁছকার অভাবে 


সিউলিছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ুর, 
শ্বেতসর্ষপ অভাবে সামান্য সর্ষপ, চই ও 
গজপিপ্ললীর অভাবে পিপ্ললী মূল, চাকু- 
লিয়র অভাবে শালপাণি, মু্জতিকাভাবে 
তআলের ম্েগী, কৃহ্য়টভবে হরিড) 
মুক্তীভাবে ঝিণুক ভশ্ম, হীরক অভাবে 
বৈক্রান্ত, ধনিয়া অভাবে শুল্ফ।, বারাহী- 
কন্দীভাব্বে চামার আলু, স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
অভাবে €লীহ, পৌপরমূলে কুড়, সৈঙ্ধ- 
বের পরিবর্তে সামুদ্র বা! বিটূলবণ, পুষ্পের 
অভাবে কচিফল, উদরাময়ে বিন্বের 
ফল, ভেলা অসম্থ হইলে রক্তচন্দন, 
রান্নার পরিবর্তে ঝাদরা, জীরার অভাবে 
ধনিয়া, কপপুরের অভাবে স্গন্ধি মুস্তক, 
রনোতের পরিবর্তে দারুহরিদ্রার ক্কাথ, 
মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের 
অভাবে অনস্তমূল, জীবকের পরিবর্ে 
গুলঞ্চ, খষভকের পরিবর্তে ভূমিকুম্মা্, 
খদ্ধির অভাবে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে 
গোরক্ষ চাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীর- 
কাকোলীর পরিবর্তে শতমূলী, মুগনাতির 
অভাবে খাটাশী, রোহিতক ছালের 
পরিবর্তে নিমছাল, সকল মাংসের স্থলে 
কপোত মাংস, মাংস কাথের অভাবে 
মুদগযুষ, এবং যাবতীয় ছুগ্ধের স্থলে প্রন 
বৎসা ধেস্গুর ছুদ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। 
কোন ওুঁষধের তালিকা লিখিত দ্রব্য 




















আয়ুর্বেদ । 


সমুহের কোন দ্রব্যের অতাব হইলে, 
তদ্‌গুণ বিশিষ্ট পূর্বব বা পরবতী কোন 
দ্রব্য দেওয়া হইয়া থাকে । 





) ভৈষজ্য বিজ্ঞান । 


ক্তিকা জরে--শালপানি, চাকুলে, 
বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলর্বাটিমূল, 
গন্ধভাছুলের মূল, শুঠ, গুলঞ্চ ও মুতা 
মিলিত ২ তোল! অর্থাৎ প্রত্যেক তিন 
আনা একরতি লইয়া! জলে ধৌত ও 
ঈষৎ কুট্টিত করিয়া অদ্ধসের জলে জ্বাল 
দিবে ও অর্ধপোঁয়া অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া পান করিলে দাহ প্রত্ৃতি 
উপদ্রব সংযুক্ত স্ৃতিকা জর প্রশমিত 
হয়। ইহার নাম স্থতিকা দশমূল পাঁচন। 
বহুস্থলে ইহার স্থায়ী ফল দেখা গিয়াছে। 


পপি 


অশোক । 





| অশোক বুক্ষটী দেখিতে যেব্দপ সুন্বর, 
'| উহার গুণও তীব্বপ সুন্দর । বোধ হয় 






























৫০৩ 


অশোকের উপকারিতায় মুগ্ধ হইয়্াই 
অশোকাষ্টমী ও ছুর্গোৎসব প্রভৃতির সময় 
অশোকের পূজা করা হয়। ব্গদেশের 
সর্বত্রই অল্লাধিক অশোক বৃক্ষ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এক জাতীয় অশোকের 
পুষ্প লোহিতবর্ণ ও এক জাতীয়ের পুষ্প 
মিশ্রিত শ্বেত লোহিতবর্ণ। 

অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্চুল, তাঅপল্লব, 
কঙ্কেলি, পিগপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট এই 
সমুদায় অশোকের পর্যায়। 

গুণ__শীতল, তিক্ত, গ্রাহী, বর্ণের 
উৎকর্ষ সাধক, কষায় ও দোঁষদ্ন। ইহা 
ব্যবহারে অপচী, তৃষ্ণা, দাহ, ক্রিমি, 
শোষ, বিষজপীড়া ও রক্তদোষ নিবারিত 
হয়। ইহার মূলের ত্বকৃ অভাবে ত্বক্‌ 
ব্যবহার্য । চুর্ণের মাত্রা ১ মাষা । 

অশোকমূলের ছাল ২ তোলা, ছুগ্ধ 
একপোয়া ও একসের জল একত্র পাক 
করিয়া ছুপ্ধাবশিষ্ট অর্থাৎ এক পোয়া 
থাকিতে নামাইবে। ইহা পানে প্রবল 
রক্তপ্রদর নিবারিত হয় । 


অশোকারিষ্ট । 


অশোকছাল ১২) সের, ২৫৬ সের 
জলে জাল দিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট 
থাকিতে নামাইবে। ক্কাথ ছাকিয়া 
তাহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয় দিয়া 
ধাইফুল ২ সের, জীরা, মুতা, শুষী, 
দারুহরিদ্রা, রক্তোৎ্পল মুল, হরিতকী, 
বহেড়া, আমলকী, আমের আটির শাঁস, 
কৃষ্ণজীরা, বাসকমুলের ছাল ও রক্তচন্দন 
প্রত্যেক চুর্ণ৮ তোল! নিক্ষেপ করিয়া 






























৫০৪ 


১ মাস যাবৎ তাঁণ্ডে মুখ বদ্ধ করিয়া 
রাখিবে। পরে ছাকিয়। পরিষ্কার বোতলে 
রাখিয়া প্রত্যহ ২ তোল! মাত্রায় পাঁন 
করিবে। ইহাতে রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ব, 
রক্তার্শ: ও তৎসংক্রান্ত জর প্রশান্ত হয়। 
বক্তরোধে অশোক অতি আশ্চর্য্য 
ফলপ্রদ্দ। এতগ্ডিনন অশোক ঘ্বৃত প্রভৃতি 
বহুবিধ ওঁষধে অশোক ব্যবহৃত হয় । 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


কুট, কুট্টজ, কোট, বৎসক, গিরি- 
মল্লিক, কলিঙ্গ, শত্রশীথী, মল্লিকা পুষ্প, 
ইন্ত্রব ফল, বুক্ষক ও পার দ্রম--এই 
কয়েকটী কুটজের পধ্যায়। কুটজের 
হিন্দি নাম কোরেয়া। 

গুণ-_ইহা কটু, রক্ষ, অগ্রি-দীপক, 
কষায়, শীতল, তিক্ত ও সংগ্রাহী। অর্শঃ 
অতিসাঁর ও রক্তপিন্ত রোগে ইহা 
প্রযোজ্য । ইহার ত্বকের মাত্রা ৩ মাষা। 

রক্তামাশয়ে-_কুড়চিছ্ছাল ১ তোলা ও 
দাড়িমের ছাল ১ তোলা অদ্ধসের জলে 
জাল দিয়া অদ্দ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়াপান করিবে, ইহাতে রক্তামাশয় 
প্রশমিত হয়। 

কুড়চিছাল /১ সের /৪ জলে সিদ্ধ 
করিরা/১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাঁইয়! 
ছাকিয়া লইয়া পুনরায় শ্রী কাথ জ্বাল 
দিবে। এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে 
নামাইয়া ১ বা ২ তোলা, জায়ফল চূর্ণ 
২ রতি সহ মিশ্রিত করিয়া দিবসে 
২৩ বার সেবন করিলে ৪1৫ দিনের 
মধ্যে রক্তামাশয় প্রশমিত হয় । পীড়ার 
পুরাতন অবস্থায় ইহা দ্বারা অত্যাশ্চর্ধ্য 
ফল পাওয়া যায়, নুতন অবস্থায় ইহা 
ব্যবহার করায় উপকার হয় না বরং 
অপকারই হইয়। থাকে । 





অধুনিক বাঁজালানাটক-_জনা। 


পূর্বপ্রকাঁশিতের পর । 


তৃতীয় অস্থের প্রথম দৃষ্ঠে নায়িকার 
মায়াকাঁনন । নায়িকা ও প্রবীর । 
নাক্সিকার সখীরা গাছিল, নায়িকা 
বচনচাতুরী প্রকাশ করিল, নিজেও 
গাহিল; প্রবীর কাজেই মজিল, কিন্তু 
নারিকা যখন তাহাকে অস্ত শস্ত্র ত্যাগ 
করিতে বলিল, তখন প্রবীর বলিল- 

শরিপুজয় ঘতদিন না হয় হুন্দরী ) 

নিষেধ তাজিতে শরাসন, 

বীর সাজ তাজিতে লো মানা, 

বালি অরি প্রের হস্তিনায় 

ধনুর্র্ববণ অর্পণ রুবিব তোর পায়। 

বল ধনি, তুমি তো আমার হবে ?” 

পাঠক! দেখিলেন, প্রবীর মুগ্ধ 
নহে; তাঁহার এখনও কর্তবাজ্ঞান সম্পূর্ণ 
বর্তমান। সে অতীত বর্তমান কিছুই 
ভুলে নাই! রতিকামের নাঁচ গাহনা, 
নায়িকার এত খেলা এখনও তেমন ফল 
উৎপাদন করে নাই) কেবল তাহাকে 
ব্ধূপের দ্বাস, পরকীয়া রমণী ভোগেচ্ছু 
করিয়াছে মাত্র ! তা এতটুকু করিবার 
জন্ত রতি কামকে বা নায়িকাকে সশরীরে 
মর্ত্যে না আনিলেও চলিত; কারণ 
মদনের অলক্ষিত শরসন্ধানেও এতটুকু 
হুইয়! থাকে । তার পর নায়িকা প্রবীরকে 
টানিযা লইয়া গেল। এই দৃষ্ঠে চারিটি 
গানের মধ্যে শেষ গানটি ভাল। 

তৎপরে ২য় দৃশ্যে জনা ও নীলধবজ। 
নীলধ্বজ ও জনা ব্যাকুল হইক্নাছেন ) 

“বেল৷ দ্বিপ্রহর হইল, ছেলে কাল যুদ্ধে 











গিয়াছে, আঁজ এখনও আদিল না কেন” 
জনা প্রায় কাদিয়া বলিল-_- 


“গেছে সেকি জীহবী পুজিতে 2 
নান! সম্ভব ত ন্য়। 

আমা বিমে মেকারে নাজানে; 
কাধান্তবে রহি যদি ভোজন সময় 
অন্ন নাহি খায়, মী বলে সখনে ডাঁকে। 
ব্ধৃবে রাখিয়ে এক আসে রজনী 
কত ভলাইয়ে 

বাছায় পাঠাই পুনঃ শগ্পন আগাকে ; 
তবে কেন দুলাল আমার 

মা বলে এলোনা ঘর ? 


আমরাও জিজ্ঞাসা করি, তবে কেন 
ছুলাল তোমার “মা বলে এলো! না ঘরে ?” 

প্রবীর যে মাতৃতক্ত তাহার প্রমাণ 
এক মহাদেবের সার্টিফিকেট ; এতদ্বযতীত 
(প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ ভিন্ন) প্রবীর 
এ পর্যন্ত আমাদিগকে এমন কোন 
কার্য দেখান নাই, দ্বারা আ'মর। 
তাহার মাতৃভক্তির পরিচক়্ পাই) বরং 
এই দৃশ্তে আদিরা যাহা দেখিলাম, 
তাহাতে তাহার মাভৃতক্তির অভাবই 
দেখিতেছি। প্রথম রণজয়ের পর প্রবীর 
রণস্থল হইতে মাতার নিরুট না আসিয়া 
রণস্থলের নিভৃত প্রদেশে চলিয়া গেল 
কেন £ মাতৃভক্ত সন্তান রণরক্তে রঞ্জিত 
কলেবর হইয়া মাতার নিকট স্বীয্প মুখে 
জয় সংবাদ দিয়া মাতার তৃপ্তি বিধান 
করিয়া আশীর্বাদ লইতে ভুলিল কেন ? 
বা তাহা কর্তব্য বলিয়া মন্দ করিল না 


(১৪) 
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কেন? তখন তাহার সহিত নায়িকাঁরও 
দেখা হয় নাই, রতি কাষেরও দেখা 
হয় নাই। তবে যদি বলা যায় যে, দৈব- 
বশে প্রবীর এদিকে গিয়া পড়িত্ছিল, 
তাহা হইলে মদন রতি ও নায়িকাকে 
মন্ত্যে আনিবার আবশ্তক কি ?- দৈব- 
বশে যদি এতটা সম্ভব স্বীকার করি, 
তবে দৈববশে সব সারিলেই হইত । শিব, 
মদন, রতি, নানিকা প্রভৃতিকে ব্যস্ত 
করিবার কোন আনশ্তাক ছিল ন1। 
তারপর প্রবীর বীর, প্রবীর হ্ববাজ 
প্রবীর অঙ্জুনের প্রতিদ্বন্দী হইবার ঘোগ্য 
পাত্র সেই প্রবীরের কার্য কি-নারাত্রে 
পত্ীর শধা। তাগ কবিয়। মার কাছে 
আদব জানাইতে উঠিয়া আসেন, আব 
মা ভূলাইয়া আবাব পাঠাইযা দেন !-- 
মাতৃভক্ত হইলে কি লোকে এইবপে 
স্তাকা কচিখোকা হষ নাকি ? তাবপর 
অগ্নির জনাকে প্রবোধ দাঁন। জনা 
প্রসঙ্গ ক্রমে শিবপ্শর্তী নিন্দা ও গঙ্গাকে 
প্রশংসা করিতে করিতে পুপ্রান্বেষণে 
ছুটিল। অগ্নি একা পঠিল, বিদুবক 
আসিল। বিদূষক অন্গরোধ করিল “তুমি 
দেব পর্ধজ্ঞ, অতএব রাজা রাণার উৎকণা 
দুর বরদিখার জন্ত বল, প্রবীর এখন 
কোথায় ?” অগ্নি বলিলেন, আমি ভৈরবী 
মায়ায় আচ্ছন্ন দেবশক্তি হীন।৮ গিরিশ 
বাবুর হাতে পড়িয়া কোন দেবতারই 
আর নিস্তার নাই। অগ্নিদেবের অপরাধ 
যে, তিনি নীলধ্বজের জামাস্তা! তাই 
গিরিশ বাবু তাহার দৈবশক্তি হরণ 
করিয়। তাহার অবনতি বিধান করিয়া 
ছেন। অগ্নির দেবত্ব নষ্ট হইয়াছিল, একথা 
গিরিশ বাবুর স্থষ্তি। কোথা পাইলেন ? 
কাশীদাসে আছে, নীলধ্বজের যুদ্ধে অগ্নি 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





অক্ফুনের সৈন্য দাহন আরম্ভ করিলে 
অক্ষুন খাগব দাহনের কথা স্মরণ করাইয়া 
দিষা নানা স্বস্তি করিলে অগ্ি তুষ্ট 
হইসা অক্ছুনকে স্বীয় তেজ হরণ করিবার 
উপদেশ দেন। অক্ুন, উপদেশমত 
মহা অস্ত্র প্রয়োগে অধির তেজ হরণ 
করেন, ইহাই শান্ীর কথা। নতুবা শাঙ্করী 
মারার অগ্রিব দেবত্ব লোপ পেরাণিক 
কথা নহে। কোন বাক্তি আর কখন 
দেবতীব দেবত্ব লোপ করেন নাই। 
পুবাণে আছে বটে শিবপী বালকের 
দুষ্টতে ইন্দ্রের বজ্জক্ষেপ শক্তি নষ্ট হইয়া- 
ছিল কিন্ত তাহাব দেবোচিত দৃষ্টি ও জ্ঞান, 
লোপ হইয়াছিল কি? আবও এক কথা, 
অিকে দিথ। যদি গিবিশ বাবু বিদূষককে 
শুনাইযা দিতেন বে, প্রবীর এতক্ষণ 
অন্ুনেৰ হাতে মবিষাছে (কারণ তখন 
বেল। দ্বিপ্রহব, আব প্রতুষে নায়িক। 
প্রবীবকে শ্মশানে কেলিবা দিয়া গিয়াছে 
ও প্রাতঃকালেব্‌ প্রথমেই অক্ছুনের হস্তে 
দে মণিষাচ্ছে) তাহা হইলে কি ক্ষতি 
হইত বলিতে পারি না! তাহা হইলে বৃথা 
দেবতা অগ্ির অধঃপতন আকিরা গিরিশ 
বাবুকে কলঙ্কগ্রস্ত হইতে হইত না । 
তাব পন তৃতীয় দৃগ্ত- শিধিরে ভীম 
কৃষ্ণ উপস্থিত একজন শিবদূত আগিয়া 
ংবাদ দিল যে, নায়িকার ছলনায় প্রবীর 
অন্ত্রহারা হুইরা শ্বাশানে পড়িয়া আছে 
এবং সে নিজে “শিবের আদেশে তিশুল 
পরশে, হরিয়াছে বল তার”-_কি হইল ? 
শিব, শক্তি হরণ করিবার জন্যইত নাক্ষি- 
কাকে পাঠাইয়াছিলেন, সে কি সেটুকু 
করিয়া উঠিতে পারে নাই, শিবের 
বিশ্ববিণাশী ত্রিশূুলকেও আপিতে হ্ইস্সা- 
ছিল ! তারপর কৃষ্ণ ভয় দেখাইলেন, 
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সাবধানে রক্ষাকর পুবন্ার, বীরকে অস্ত্রাদি দান করিয়া যুদ্ধ করিতে 
আসে পাছে উন্মাদিনী পুর অন্বেষণে । করিতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 


মাতা পুত্রে দেখা হলে পড়িবে প্রমাদ 


দীড়াইয়া রহিলেন, বুষকেতু 
মায়াবল নায়িকার তখনি টুটিবে। ড়াইয়া রহি্‌ তু একগাছে 


উঠিয়া দুরে যেখানে যে ভাবে যুদ্ধ 


মাতৃদবশনে 

মাতৃভক্তি উদয় হইবে পুনঃ । চলিতেছে তাহা বর্ণনা! করিতে লাগিলেন । 
ভক্তিভাবে মাত মস্ত জপিজে প্রবীর ক্ুষ্ণ ব্যাকুল হইয়া কেবল জিজ্ঞাসা 
শমনের অধিকার ন। লহিচব আর , করিতে লাগিলেন জনা রণে আসিয়াছে 
অসংশয় রাজপুঞ্জ জিনিবে সমর 1” | কি না। বুষকেতু সংবাদ দিলেন 


“ঘমবপী অস্ত্র দেখ জুডিল কুমার” 
কিন্ধ কৃষ্ণ সাহস দিযা বলিলেন “শৃন্তে 
হের, নন্দী অস্ত্র নিবাবে ত্রিশুলে | 
প্রবীরের উপর বিনা কারণে শিবের 
এতটা রাগ কেন? ছলে বলে কৌশলে 
প্রবীরকে মারিতে পাঁরিলেই যেন তিনি 
| রুতার্থ হন, কেন? গিরীশ বাবু 
. শিবের ভক্তবৎসলতা এইরূপে দেখাইতে 
৷ চাঁহেন নাকি ? ভক্ত অনুচর বহুদিন 
। সঙ্গ ছাড়া, তাই তাহাকে যে উপাক্ষে 
পারা যায়,নিকটে আনিতে হইবে, ইহাই 
কি আশুতোষের চিত্র? তারপর বৃষকেতু 
সংবাদ দিল “উন্ব] প্রায় আসে দ্রুতবেগে, 
নারী হেন হয় অনুমান 1” 


প্ভক্তিভাবে মাভমন্ব জপ”_-কি ? 
আমবা পুর্পে যাহা বলিয়াছি “নমো 
জনাঁয়ৈ” এই মন্ত্র নাকি? গিবিশ থাবু 
কি এইকপ একট! মদ্দজপ করাইবার্‌ 
কল্পনা করিযাছেন নাকি ? 

তারপর শ্মশান, প্রবীর জাগরিত 
হইয়া চারিদিক শুন্ত দেখিল, দে নারি- 
কাও নাই, সে বনও নাই । শেষে 
অক্ফ্ুন ও কৃষ্ণ আদিলেন, অর্জুনের 
সহিত বাক্যুদ্ধ হইল! বাক্যদ্ধে প্রবীর 
বেশ ফুটিয়াছে, যেমন ফুটা উচিত প্রাব , 
তেমনি ফুটিঘনাছে কিন্তু অঙ্ছুন কিছুই : 
হয় নাই। অজ্জুন দেবতাগণের প্রবীর 
বধের মন্ত্রণা জানেন কি না, তিনি 
এখানে তাহাই উল্লেখ করিয়া আ্ম- কষ গুনিয়াই মাথা বুক চাপ্ড়াইয়া 
শরাঘা করিলেন। ইহা বীরোচিত নহে। | উঠিলেন৮ 
প্রবীর সমস্ত শুনিয়া শ্রীকষ্জকে বেশ “সঙ্কট পড়িল আজি অর্জুনে লইয়ে 
ছা নাই দল দর এই |. 
কথাগুলিও বেশ। তারপর প্রবীর মোহ টে ও 


রথ দিও কত দূরে নেহার ভীষণ ?” 
বশতঃ যে কুকার্য্য করিয়াছে তজ্জন্ত 
এই কথার পরই অর্জুন ও প্রবীর 
আপনাকে ধিকার দিয়া বলিলেন 
& ্ | যুদ্ধ করিগ্চে করিতে সেইখানে উপস্থিত 


















“প্রাণে মম জন্মেছে ধিকার ূ হইল, প্রবীর পড়িল। অজ্জুন প্রবীরকে 
ব্যভিচারী ফিরিল।ম নারীর পশ্চাতে জীবিত দেখিয়া বলিলেন, 


্ 
কামে মত্ত হইয়ে নিশায়! “ছুরি, জীবিত কুষারে হেরি। 


যে আক্ষেপটুকু করিল সেটুকু বেশ উষধে হে হবে ক্কি উপায়? 
সুন্দর ও সঙ্গত। তারপর অজ্জুন নিরস্ত্র আহা! বীরত্রেষ্ঠ রপীন্্ প্রবীর!" 
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অঙ্ভুনের একটু মন্গত্ব একটু বীরো- 
চিত দয়া দেখিলাম কিন্তু পূর্ণ ভগবান্‌ 
মারায়ণ এই স্থানে গিরীশ বাবুর হাতে 
পড়িয়া কেমন দড়াইয়াছেন দেখুন !” 
“খেদ কর শিবিরে যাইয়া, 
আসে জনা উন্মার্দিনী 
পুশ্রবধ করেছ কে'শলে 
তাৰ কোঁপানলে ভক্ম হাবে এইক্ষণ 
শীঘ্র চল ত্যজি রণস্থল ।” 
স্ীকষ্চের কি বিশ্বাস যে, শিবির মধ্যে 
গেলে আর জনার শাপ ফলিবে না? 
প্রবীর এইবার মরিল। 
তার পর জনা আসিয়া কাদিল, 
দারুণ শোকে মৃচ্ছা গেল না! মদনমুগ্জরী 
আসিয়া দেখিল, দেখিয়াই মূষ্া গেল । 
তারপর জনা বিনাইয়। বিনাইয়া কাঁদিতে 
লাগিল । তাহাতে পুলের বিয়োগ জনিত 
শোকের আকুলতা নাই, কেবল প্রাতি- 
হিংসার কথা! জন! কি মমতাবতী 
নহে? বীরনারীর হৃদয়ে পুজঙ্গেহ 


নাকি? বীরনারীর কি পুভ্রশোক 
লাগে না? বীরনারী কি কেবলই প্রতি- 
হিংসা-পরায়ণ। হইলেই সুচিত্রিত৷ হয় ? 
তাঁর পর মদন ষুগ্তরীর মুচ্ছ! ভাঙ্গিল, 
তিনি একটু কীদিলেন, কাদিয়া বলিলেন 
আজি এ শ্রশান পুনঃ বাসর আমার 
বিবাহের দিনে 
পন্ি প্রদক্ষিণ করেছিনু সাতবার 
আজি পুনঃ বেড়িয়ে পতিরে ৬ 
পদে করি নমস্কার । 
কররে মঙ্গল ধ্বনি শকুনি গৃধিনী, 
চিতাভশ্ম ছড়াও পবন 
মাঙ্জলিক ফুল সম। 
শিবাগ্গণে কররে আনন্দ ধ্বনি 1” 
তার পর আবার পড়িল আয় মরিল। 


থাকিলে তাহার বীরগে রব নষ্ট হর : 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


আমরা বলি এ কি হইল ? পতিত্রতা 
প্রমদা স্বামীর মৃতদেহ দেখিয়া যদি 
মুচ্চিতা হয়, তবে হয় সেই মুঙ্ছ। ভঙ্গে 
পাগলিনী হয়, নহে মারা পড়ে; কিন্তু 
এরূপে একবার মরিয়া উঠিয়া ছড়া 
কাটাইয়া আবার মরে না। বুঝি “গিরীশ 
বাবুর এই উপমা গুলি বড়ই ভাল 
লাগিয়াছিল্স, তাই লোভ সংবরণ করিতে 
না পারিয়া মদনমুগ্তরীকে বাচাইয্বাছেন, 
তাহার মুখ দিয়! এই গুলি বলাইয়াছেন, 
আর থেই বলা শেষ হইল, অমনি আবার 
তাহাকে যারিয়াছেন।” 

তর পর 

"জন চলে প্রতিবিধিংসিতে 1” 

জনা কি পুভ্রঘাতীর প্রতিবিধান 
করিবার ইচ্ছা করিতে চলিল ! 

ভীষণ জন দেখিয়া কৃষ্ণ ও ইতি পূর্বে 
বিচলিত হইয়াছেন, এখন উন্মািদী 
বামার ভয়ঙ্করী ছবি গিরিশ বাবুর অন্তরে 
ছুটাছুটি করিয়া তাহাকেও বুঝি বিভ্রান্ত ও 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে ! নহিলে 
ভিনি বে উন্মাদিনী চিস্তাবলে অপূর্ব চিত্র 
আকিবেন, শবের অর্থ পর্য্যস্ত বিকৃত করি- 
বেন, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করি! 
“প্রতিবিধিৎসা” অর্থে প্রতিবিধানের 
ইচ্ছা, “এরতিবিধিৎসিতে” অর্থে প্রতি- 
বিধান করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতে'__ 
সুতরাং ইহা হইতে 'প্রতিবিধান করিতে” 
বা প্রতিশোধ দিতে এরূপ কোন অর্থ 
(যাহা। গিরীশ বাবুর ইচ্ছা) হয় না। 
যাহা হউক অবশেষে জনা পুল্রহস্তাকে 
প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া 
গেল। যাত্রারদলে মৃতদেহ সরাইবার জন্ 
যেরূপ ভূত পাঠাইয়া ছেলে কাদাইয়া 
মেয়ে হাসাইয়া আসর জসান স্বীতি 












সমালোচনা । 


৫০৯ 





আছে, সেই প্রাচীন পীতি অনুসারে নধা 
পন্গভূষিতে ভৈরবগণ আসিয়া নাচিল, 
গাহিল। শেষে ছুই দেহ গঙ্গায় ফেলিয়া 
চলিয়া! গেল । 
তার পর চতুর্থ অঙ্ক। প্রথম দৃত্তে 
বৃষকেতু ও শ্রীকঞ্চ জনার কথা, যুদ্ধের 
কথা, ঘছুবংশ বৃদ্ধির কথা কহিতেছেন, 
এমন সময দৃ'্ত আসিঙ্কা সংবাদ দিল 
“টামুত্তীরূপিণী 
বসিল! অঙ্থথ তক্ষমূলে 
আচম্বিতে উঠিল গর্জিজিয়ে 
অঞ্জুন বলিয়ে ছাড়িল প্রবল শ্বাস 
শুকালে। প্রবীণ বুক্ষ সে শ্বাস অনলে।” 


জনার নিশ্বাসেদ তেজ এত যে 
“প্রবীণ বৃক্ষ তাহার প্রবল স্বীস অনলে 
শুকাইয়া ধায় জনার নিজের মুখ ও 
নাসিক অবিক্কৃত ছিল কি? 

তার পর দ্বিতীয় দৃত্তে বিদুষকের ও 
তাহার পীর কথা। বিদৃষক, গ্রামা- 
দেবতা লইয়া দীঘার জলে ফেলিয়া 
দিয়াছে, কারণ দেবত1 পুজায় হরিদর্শন 
মিলে, অতএব তাহা বন্ধ করা উচিত । 
এখন ত্রাক্ধণীঝ ইতুত্তীড় কষ্টি ফেলিতে 
পারিলেই হুম্ন। এই লইয়া! ছুই স্ত্রী পুরুষে 
কথা কাটাকাটি বিদূষক ভাড় ছাড়িয়া 
| দিল। 
পর দৃষ্টে নীলধবজ পুজ্রশৌকে 
অধী্তা প্রকাশ করিতেছেন । অগ্সি 
বুঝাইতেছেন, এমন সমদ্ম অজ্ঞ আসিক্া 
আতিথ্য ও সধ্য স্বীকার করিলেন । 
রাজা আনন্দোৎদবের আদেশ দিলেন। 
বিদৃুষফ আসিল, ধিদূঘক এই দৃষ্ঠে দেশ 
ছুটিয়াছে। তার পদ্ম জমা আসিল। 
পুত্রহস্তার অভার্খনার আসেইজদ দেখিয়া 








সে জলিগ্গা উঠিঙগা ক্লাজাকে কতকগুলি | রাশীকে কি আট্কাইবাত হা দেখিবার 


গালাগালি দিল, শেষে চলিয়া) গেল; 
ধলিয়া গেল $ 
প্যাই ঘাজা ফাল বয়ে যায়, 
প্রতিবিধিৎসাঁর কাল বহে 
চলে জণ। প্রতিবিধিৎসিতে 1” 
রাজা বলিলেন “বৈশ্বানর ফিরাও 
রাজ্জীরে ।৮ 
অগ্নি বলিল--আমার কর্নয়। তুমি 












এখন হরিদর্শনে চল । ও না মলে আব 
ওর নিস্তার নাই। 
তার পতন দৃষ্তে অজ্জুনাদির অভার্থন/। 






অভ্যর্থনার আয়োজন মধ্যে একদল 
ব্রজগৌপবাঁলকবেশী ক্ৃষ্ণলীলা' গাহিয়! 
গাহিয়! পথে বেড়ীইতেছিল। প্রথম গানটি 
বেশ। তার পর শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে লক্ষ্য 
করিয়া রসিকতা করিয়া বলিলেন-__” 


চল বাজ, মিষ্ট ভাষে তুষ্ট নহে ভীম 












দিবে চল মিষ্টান্েদ্র হাড়ি ।” 
সকলে চলিয়। গেল। বাঁলকেরা 
গাহিলঃ_- 
“ঘরে কি মাইক নবলী 
র্ চর চি সং স 






ওরে পথে জুজু আছে বসে ষেওন1যাছুমণি।” 


শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
থাইতে যাইতেছেন, আঘ যশোদ। ব্র্ধামে 
নব্মী লইয়া "হারুষ্ ঘলিয়া কাদিতেছে, 
এই বিষমটি শ্লেধালস্কাবে সাজ্বাইয়া থিত্ীশ 
বাতু গানটি বাধিয়াছেন, কিন্ত “ভূত ভয়” 
দেখাইয়া ভ্খল করিয়াছেন ক্ষি? 

তায় পর প্্রীস্তক্ষে পাগলিনী জনা 
সঙ্গে শ্বাহা। পুত্র-শো কাড়ুরাপাগলিনীক্ষে 
মীজ্খ্বজ প্রাস্তরে ঘুষিতে দিলেস কেন? 
আবার সঙ্গে শ্বাহাই বা কেন? কজ- | 














৫১০ 


লোক নাই? এখানেও. জনা যাইবার 


সময়ে বলিয়া গেল প্দুরে দূরে চল ত্বরা 
পুত্রশোকাতুরা ।- তবু কেহ ধরিল না, 
কোথায় গেল কেহ জানিল না! 
তারপর পঞ্চম অস্কে প্রথম দৃশ্ঠে শুষ্ক 
তরুতল। বিদূষক ও ত্রাঙ্মমী আসিল, 
বিদূষকের পদরজ স্পর্শে শুক্কতরু মুঞ্জরিল, 
বিদূষক হরিদর্শন পাইয়া যুক্ত হইল, 
তাহার বাসনা পুরণার্থ শ্রীকৃষ্চ গোলোক- 
ধামে রাধাদামোদর মৃত্তি তাহাকে দেখাই- 
লেন। এখানে বিদূষক অতি উচ্ল। 
তবে এখানে যতটা! ্তাকামী করিয়াছে, 
ততটা যদি গোড়া হইতে করিয়া আপিত, 
তাহা হইলে ভাল হইত, বিদূষক বেশ 
ফুটিত। পর দৃশ্তে রাজার নিকট অগ্নি 
বিদায় লইতে আপিয়াছেন। রাজ। 
একস্থানে বলিলেন 
"কহ অগ্নি, অভাগিনী জন! 
গে।বিন্ন পদারবিন্দ কেনন। পাইল? 
চি চা রর রগ রস চে 
পুল হীনা উন্মাদিনী ধনী 
স্মরি পুজ্রে একাকফিনী ভ্রমে বন পথে 
রাণী হয়ে কাঙ্গালিনী।” 


বাজার রাণীর উপর এতই যদ্দি দয়া, 
তবে তাহাকে ধরিয়া আনিবার ব্যবস্থা 
করিতেছেন না কেন? বা গৃহে যখন 
ছিল তখন আট্কাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা 
, করেন নাই কেন? বাজার এই [6 
কর! দেখিয়া! আমবাও বাজাকে 7১7 
করিতে পারি নাকি? 

তারপর স্বহা আপিয়া বিদায় চাহিল। 
্বাহা বরাবর যেমন সুন্দর, এখানেও 
তেমনি সুন্দর আছে, কেবল এখানে 
তাহার মুখে “পিতা কতদিনে আর” 
হইতে “কতদিনে বন্দিব চরণ পুনঃ” 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং স্মীরণ । 


পর্য্স্ত কয়েক পংক্তি দিয়া শ্বাহার 


পিতৃগৃহ প্রিয়তা প্রকাশ না করিলে 
স্বাহা চিত্র নিখুঁত হইত । 

তার পর গিরিশ বাবুর অপূর্ব কল্পনা 
গঙ্গারক্ষকদ্বয় আপনা আপনি হঃখ 
করিতেছে যে “গঙ্গা তাহাদের উপর এ 
কি অত্যাচার করিতেছেন! তাহারা 
অন্ঠান্ত গঙ্গারক্ষকের মতএকটাও মানুষ 
মারিতে পায় না; কেবল জনাকে 
সাপ বাঘের মুখ হইতে বীচাইতেই 
তাহারা ব্যস্ত, আবার কাটাবনের পথ 
হইতে শ্ুপথে ফিরাইয়। দিতে হইবে ।৮ 
এইখানে একটি বন্ধু বেশ কথা বলিয়া- 
ছিলেন, যে আহা! গঙ্গার কি শ্নেহ 
দেখানই হইয়াছে । মা গঙ্গা ভক্তের 
গায়ে কাটার আচড়টি পর্য্যন্ত লাগিতে 
দিতেছেন না! তারপর গঙ্গারক্ষকের! 
আরও আপশোষ করিল যে, মানুষ 
মারিতে তো পাওয়াই যাঁয় না, তাহার 
পর মানুষ মনে করে গাছের ছুটো ডাল 
ভাঙ্গবো তারও উপায় নেই? কারণ মাগী 
মাঠ আর বেতবন ভিন্ন চলে না। 
বাহবা ! জনার জন্য এত বেতবনের স্থষ্টি 
কে করিল? আর এক কথা আমরা 
পূর্বে দেখাইয়াছি, যে নারায়ণ পাপীর 
হিত কামনায় গঙ্গাভৈরবের স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন আর গিরিশ বাবু গঙ্গারক্ষক নামে 
কতকগুলি হিংসাপরায়ণ, মানবের 
অহিতকারী, মুমূর্ধ গঞঙ্গাধাত্রীর গ্রীবা- 
ভঙ্গপ্রয়াসী সুতরাং পাপী অথচ দেব- 
যোনি আকিয়াছেন ! এসব চিত্র আঁকি- 
বার পূর্বে হিন্দু নীতিশাস্ত্র, হিন্দু পুরা? 
শান ২১ পাত পড়া আবশহক, নতুবা 
কর্পনাবলে হিন্দুশাস্ত্রকে এ রূপে কলক্কিত 
কর! গিরিশ বাবুর পক্ষে অতীব গর্হিত 





ভিসা উপাাাপস 


সমালোচনা । 
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হইগ্লাছে। তার পর জনা দেখা দিল। 
প্রাণের জালায় কত উদ্দেশ্তহীন বচন 
আগুড়াইল তার পর তাহার ভ্রাতা উলুক 
বুঝাইরা তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতে 
আদিল কিন্তু জনা অর্জুন জীবিত আছে 
শুনিয়া ফিরিল না । তার পর গঙ্গার 
জোয়ার আসিল, জন! ঝাপ দিয় প্রাণ 
ত্যাগ করিল বলিয়া গেল-- 
তাপ হরা! হর এ দারুণ হ্বাল।। 
গং রি ১ রক কু 
তোর জলে নিভাইতে স্মৃতি 
চা রস ১ ক 
এসেছি মা! বঞ্চনা ক'রনা 
নন্দিনীরে নে গো কোলে ।” 
গঙ্গা মুন্তিমতী হয়ে শাপ দিলেন 2 
“বাথ দেছ ভক্তের হৃদয়ে 
আর তোর নাহিক নিস্তার 
শঙ্কর রক্ষিতে তেরে নারিবে গামর! 
৪ রং সা 
ভক্ত পুত্রে কবেছ নিধন 
নিজ পুজর-ণরে মুড লুটাবে ধরায়। 
তার্‌ পর অষ্টবজকে বক্রবাহনের তৃণে 
ফাইতে ও বাঁণরূপে বসিতে আদেশ দিয়া 
চলিয়৷ গেলেন। আর নীলধবর্জ কৃষ্ণের 
প্রসাদে কৈলাসে শিবলোকে প্রবীর ও 
মদন মুঞ্জরীকে দেখিলেন, গঞ্গালোকে 
জনাকে দেখিলেন। জনা ফুরাইল। 
এখন দেখুন, প্রবীরকে অগ্নি যে 
বর দেন, তাহার মধ্যে তুবন-বিজরন্মী রথী 
অরির্ূপে প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, কিন্তু আর 
কিছু মিলে নাই, সমরবাঞ্ছ। মিটে নাই) 
কারণ প্রবীরকে অসহায় অবস্থায় নিরন্তর 
অবস্থায়, দেবমায়ায় মুগ্ধ অবস্থাপ্স, শত্রুর 


ভিক্ষা দত্ত অস্থসাহাযো যুদ্ধ করিয়া, 


মরিতে হইয়াছে; ইহাতে কি বীরের 





তৃপ্তি হয়--ন! ইহাতে অগ্নির বর দেওয়া 
সফল হইয়াছে বলিতে হইবে ? আর 
যদি প্রবীরের বর প্রার্থনাহ্চক কয়েক 
ক্তির মধ্যে 
দব্র ফদ্দে দৈবে বৈশ্বন্ব, 
ভূবন বিজয়ী রথী দেহ তবে অরি” 


দ্ুই পংক্তি কথিত বিষয়কেই বর 
বলিয়া গ্রহণ করা যাঁয় আর তৎপরবর্তী 
“মরি কিন্বা মারি 
মিটুক সমর বাঞ্া মোঁর” 


এই দুই পংক্তিকে প্রবীরের আস্ত 
কথন বা সামান্ত একটা উপেক্ষা হচক 
অভিমত প্রকাশ বলিরা ধরিয়া লওয়া 
যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় 
অগ্নির বরদীন পগ্রতিবর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে, 
কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারি 
কিরূপে? ইহার অপেক্ষা “মিটুক 
সমরবাঞ্কা” ইহ একটা প্রার্থনীয় বিষয় 
হইয়া পড়ে । 

তারপর জনার প্রার্থনাও পুরণ হয় 
নাই। অন্তকালে গঙ্গাজলে প্রাণবায়ু 
ত্যাগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে বটে; 
কিন্তু সেকি পুত্র শোকে গঙ্গায় ঝাপ দিয়] 
আত্মহত্যা করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিল ? 
না, এইরূপে জার্থন! পূর্ণ হইবার জন্যই 
বর লইয়াছিল! শুদ্ধ শব্ধগত অর্থ দেখিতে 
গেলে গিরিশ বাবুকে কিয়ৎপরিমাণে 
বাচাইতে পারা যায় বটে কিন্তু ভাগ- 
বত অর্থ ধরিলে তাহা পার! যায় না। 
কেহ কেহ কুটতর্ক তুলিয়া ম্যাকবেখের 
বর্ণাম কানন চলিয়া আসিয়ার কথা ও 
রাবণের বরগ্রহণের কথ! তুলিতে পারেন 
কিন্ত আমরা তাহাদিগকে বলি যে, 
বার্পম কানন চলিয়। আধিবার কথা 
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আপঘোনির মুখের কথ! আর জনার 
কথ দেবতার যুখের কথা; স্থত্তরাং 
পার্থক্য থাঁক1 আবশ্ন্ক, আবুও ম্যাক 
কেথের হৃদয়ে কিন্তু কথাটার উপর সন্দেহ 
ছিল, এখানে বরগ্রহ্থীতাদের মনে সেরূপ 
ষন্দেছে নাই। রাবণ বর গ্রহণকালে 
নরবানরের নাম করিতে -ভুলিয়াছিল 
সুতরাং ব্রহ্মার দোষ কি? 

গিরিশ বাবু যে ছুইটি ভিত্তির উপর 
জনা ও প্রবীর গড়িয়াছেন তাহা এইরূপ 
অদৃঢ়। রাজার বরও পুর্ণ হয় নাই তিনি 
ৰাঁশরীবয়ান, ত্রিভঙ্গিমঠাম, নটবর, 
নবখনকায় নবরূপী নারায়ণ দেখিতে 
চাঁহিলেন কিন্ত দেখিতে পাইলেন কি ?__ 
না, দেখিলেন অঙ্জুনসখা, দ্বারকারাজ 
রাজবেশী শ্রীকৃষ্ণ! (৪ অঙ্ক ৪র্থ গরভান্ক 
দ্রষ্টব্য )। 

তারপর জনা হিন্দু স্ত্রী হইয়া স্বামী 
ত্যাখ করিয়া, রাজ্যত্যা করিয়া “বনে 
বনে ফিরিতে গেল কেন? ইহাতে 
তাহার অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞাই বা সফল 
হইল কিরূপে আর “চলে জনা প্রতি- 
বিধিৎসিতে”__তাহারই বা কি হইল? 
জনা মরিবার আগে এমন কিছু নিশ্চয়তা 
উপলদ্ধি করিতে পারে নাই যে গঞ্জ 
তাহার জন্ত অজ্ঞুনকে শাপ দিবে! 
তারপর কাশীদাঁস জনাকে এক্প স্বতন্ত্রা- 
করিয়। স্ষ্টি করেন নাই । তাহার জল! 
পক্বাদীকে শক্রবশ্ততা স্বীকার করার 
দন্ত অনুযোগ করিয়া নিজে জান্কবীতে 
জীরন বিসঙ্জন দিতে ক্ৃতসংকল্প হইল, 
€ গিরিশ বাবুর জনার যত স্বামী ত্যাগ 


চিকিৎসাতন্ববিজ্ঞাম এবং সমীরণ। 


স্লিপ সপ না পপ সস 























রুরিষ্া বনে বনে ঘুরিতে গেল না) 
তৎপরে যখন দেপ্রিপ, নীলধ্রজ যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া শত্রুর সক্কে অশ্বরক্ষার্থ 
প্রস্থান করিলেন, তন সে ভ্রাতৃসাহায্যে 
অর্জুন রধার্থ পিত্রালয়ে গেল। তাহার 
ভ্রাতা উলুক উহা অসম্ভব জানাইল 
এবং সে উদ্দেগ্ত হইতে নিবৃত্তা হইতে 
বলিল কিন্তু জনা ন! গুনায় স্বামীগৃহ 
ত্যাগের জন্ত ও তাহারই পরামর্শে 
মাহিষ্মতীরাজের সর্বনাশ হইয়াছে শুনিয়! 
বিস্তর অন্যোগ করিল। জন! ইহাতে 
ক্ষোভে, রোষে, আপমানে জর্জরিতা 
হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। আমাদের 
মতে এই কাশীদাসের জনাই জনার 
প্রকৃত ছবি। 

গিরিশ বাবু মাইকেলের “বীরাঙ্গনা” 
হইতে জনার ছবি লইয়াছেন বলিয়ই 
এতটা বিসদৃশ হইয়া গিয়াছে । “গিরিশ 
বাবুব জনা যেরূপ প্রতিকার্ষ্যে লেডি 
ম্যাক্বেথের মত খিঁচাইয়া ধম্কাইয়া 
স্বামীকে স্বাভিমতাবলম্বী করিতে চাহে, 
তাহা আমরা হিন্দু স্ত্রীতে দেখিতে প্রস্তত 
নহি” অথবা জনাকে “সাতরাজার ধন 
উজ্জ্বল মপিক” বলিপা গ্রহণ রুরিতে বা 
“জনা মিনার্ভার চন্দ্রমা” বলিয়। প্রশংসা 
করিতেও প্রস্তত নহি বা তাহা বলিলেই 
জনার দয়ালোচন] হয় না। ধাহারা এই- 
রূপে একটি বিসদৃশ র্যাপারকে জাধ্যরূপে 
সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন তাহারা 
সম্পাদকীর আসন গ্রহণ ন! করিয়া চাটু- 
কারের কার্য্য করুণ, কার্ষ্যে অনেকাংশে 
সফলতা লাভ কৰিতে পারিবেন । 





স্বর্গীয় দেব ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
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স্বর্গীয় দেব ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 


একে একে সকলেই চলিয়া গেল! 
ফুরাইল-_ফুরাইল ভাই দরিদ্রের অমূল্য- 
ধন একে একে লব ফুরাইল। শতাব্দী 
শেষে সাহিত্যগ্ুরু বস্কিমচন্দ্রকে হারাই- 
লাম, ভাগীরথী তীরে, অঞ্রসঙ্গমে মেই 
প্রতিভা প্রণীপ্ত প্রশান্ত বদন শেষ দেখা 
দেখিয়াছি,-দেগিয়াছে শত শত বিরহ 
ব্যাকুল চক্ষু সফষ্টে অশ্রধারা মুছিয়! 
সেই অনন্ত শয়ন, প্রজ্জলিত চিতাঁর 
প্রতিভাময়ের শেষ সৎকার ভাগীরঘী 
বক্ষে দেখিয়াছি সেই চিতাভস্মেব শেষ 
চিহ্ন যতক্ষণ দেখিতে পায়-_আজি আবার 


নূতন শতাব্দীর প্রারস্তে বঙ্গের স্বধর্ম- 
পরায়ণ আদশ চরিত্র কৃতবিদ্য স্থুসস্তান 
ভূদেব চন্ত্রও চলিলেন। 

পীড়া সেই সর্ধ্বনাশী বন্ুমূত্র । তৃদেব 
বাবু বুকাল হইতে বহুমৃত্র রোগে কষ্ট 
পাইতে ছিলেন । প্রায় একবৎসর হইতে 
পীড়া বড়ই প্রবল হইয়া! উঠে। এলো- 
প্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী কিছু- 
তেই কিছু হয় না। অবশেষে বিগত 
১লা জোষ্ঠ মঙ্গলবার শেষ পথের ব্যবস্থা 
হয়। তখন সর্ধবাঙ্গে গঙ্গামুত্তিক! লেপন্‌ 
করিয়া, তুলমী দলে বিভূষিত হইয়া 


(১৫) 
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হরিনাম করিতে করিতে মার নাম লইতে 
লইতে মার ছেলে ব্রহ্মময়ী মার কোলে 
চিরশাস্তি লাভ করিতে চলিল। তাহার 
দেহত্যাগের অনতিপূর্বে বৈদ্য আসন্ন 
সময় জানিয়া অন্তর্জলির কথা তুলিলেন, 
আর সংসার সংগ্রামে বিজয়ী বীর এই 
ত্রিতাপতাপিত মর্ত্যভূমি ছাড়িয়া চির 
সুখ শান্তিময় সাধের রাজ্যে যাইবার 
জন্য সেই পরমক্ষণে অঙ্গুলি হেলাইয়া 
আদেশ করিলেন, “চল, এই স্থান হইতে 
উঠ, মার কোলে লইযা চল !” আপনার! 
অন্তর্জলির সঙ্কেত বা আদেশ করিতে 
পারেন, আজিকার দিনে এরূপ মৃত্যুজয়ী 
মহাপুরুষ আর দেখিয়াছি কি না স্মরণ 
হয় না। তাহার নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়াছে 
বটে কিন্তু সামান্য দরিদ্র ব্রাক্ষণ গৃহে 
জন্মিয়া তিনি স্বদেশ বাসীর জন্য সংসার 
যাত্রা পথে যে সকল বনুমূল্য সম্বল 
রাখিয়া গেলেন, এই ছুঃসময়ে সেই 
সকলের সাহাধ্য লইলে অনেকটা আশ্বস্ত 
হইতে পারি । 

ভূদেবচন্ত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্তান। 
তাহার পিতা ৬ বিশ্বনাথ তর্কতৃষণ এক- 
জন গণ্যমান্ত অধাপক ছিলেন। খাঁনা- 
কুল কুষ্ণনগরে ইহাদের আদিবাস কিন্ত 
ভূদেব বাবুর জন্মকালে তাহারা কলিকাতা 
মাণিকতল! হরীতকী বাগানে বাস 
করিতেছিলেন। ১৭৪৭ শকে (১২৩২ 
সালে) ২রা ফাস্তন এই হরীতকী 
বাগানের বাটাতেই ভূদেবের জন্ম হয়। 
বিশ্বনাথের চতুষ্পাটী ছিল। বালক ভূদেব 
স্থুকুমার শৈশবে এই স্থানেই পাঠাভ্যাস 
ফরেন । কিন্তু দশম বর্ষায় বালক চাঁণক্য 
ক্লোক বা ব্যাকরণ আওযড়াইয়া তাহার 
পিতৃদেবকে আপনার প্রতিভার পরিচয় 
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দিতে পারে নাই। পিতা পুত্রের সংস্কৃত 
শিক্ষার ন্ুফলের আশা না দেখিয়া 
তাহাকে ইংরাজী শিখিবার জন্ত কিছু 
পিন সংস্কৃত কলেজে পড়াইয়া অবশেষে 
কোনমতে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া 
দেন। এই সময়ে তাহাদের সাংসারিক 
অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার পিতা কিরূপ 
লোক ছিলেন, সে সময়ে ইংরাজী 
শিক্ষিতগণ স্বজাতীয়দিগকে কিরূপ দৃষ্টিতে 
দেখিতেন, ভূদেব বাবুর স্বহস্ত লিখিত 
এই লিপি খানিতে তাহার অনেক 
আভাস পাওয়া যায়। 

সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন 
হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভঙ্তি হই, 
তখন মধুও শ্রেণীতে পড়িত। রামচন্ত্র 
মিত্র নামক জটৈক শিক্ষক আমাকেই 
পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভণ্তি 
হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল 
পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষক্প 
আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজী- 
ওয়ালামাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষ- 
কের! ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও শ্বদেশীয় শাস্ত্রের 
প্রতি শ্নেববাক্য প্রয়োগ করিতে বড় 
ভালবাসেন । আমার পিতা যে একজন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্ত্র বাবু তাহা! 
জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে 
পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল 
কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা 
স্বীকার করিবেন না। আমি কোঁন 
কথা বলিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। 
স্কুলের ছুটার পর বাড়ী আসিলাম, 
কাপড় চোপড় ছাড়িতে দেরি সিল 
না, একেবারেই বাপের কাছে আনিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলান, “বাবা ! পৃথিবীর 
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আকার কি রকম?” তিনি বলিলেন, 
“কেন, বাবা, পৃথিবীর আকার গোল ।” 
এই কথা! বলিয়াই আমাঁকে একখানি 
পু'থি দেখাইয়া, দিলেন ও বলিলেন, “ক 
| পু'ঘিখানির অমুক স্থানটি দেখ দেখি 1 
আমি সেই স্থানটা বাহির করিয়া 
দেখিলাম, তথায় লেখ! রহিয়াছে “করতল 
কলিতামলকবদমলং বিদস্তি যে গোলম”। 
বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের 
সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে প্লট 
টুকিয়্া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া 
রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, “আপনি 
বলিয়াছিলেন, আমার বাঁব! পৃথিবীর 
গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, 
বাবাতো৷ পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন । 
এই দেখুন, তিনি বরং এই গ্লোকটিও 
পুথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন ।” রামচন্দ্র 
বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, 
“কথাটা বলায় আমার একটু দোষ 
হইয়াছিল, তা তোমার বাবা বলিবেন 
বৈ কি, তবে অনেক ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত এ 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ।” রামচন্দ্র বাবুতে ও 
আমাতে যখন এই সকল কথা হয় তখন 
ক্লাসের একটা ছেলের চক্ষু আমাতে 
বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়। .. ". ছুটার পর 
(সে) একেবাষে আমার নিকট আসিয়া 
সেকহ্াঁও করিয়া আমাকে জিজ্ঞাস 
করিল, "ভাই, তোমার নাম কি, কোথায় 
বাড়ী তোমার ইত্যাদি । ইনিই মধু।” 
উপরি লিখিত পত্রে ৬ বিশ্বনাথ 
পণ্ডিতের কতক পরিচয় আছে। এত- 
ছ্যতীত বিশ্বনাথ রামায়ণািতে তাহার 
পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 
ভূদেবচজ্দ্ের মাতাও রূপে গুণে অন্নপূর্ণা 
ছিলেন। পুত্রের সম মধ্যে 
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কেহ কেহ বাড়ীতে আসিলে সকলেই 
তাহার অসাধারণ স্বেহে মাতার আদর 
পাঁইত, তিনি যথাসাধ্য সকলকেই খাবার 
খাইতে দিতেন, গায়ে মাথায় ধৃল/ 
লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িরা 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। ণ 
তাহার প্রতি এই সমযই মধুর প্রগাঢ় 
শ্রদ্ধা জন্মে, মাইকেল মধুস্দন মান্দ্রাজ 
প্রবাসকালে ভূদেব বাবুকে পত্র লেখেন, | 
আমার প্রণীত ক্যাপটিত লেডী নামক 
পুস্তকে যে রাণীর কথা আছে, সেই রাণী 
তোমার মাকে আদর্শ করিয়া গঠন 
করা হইয়াছে?” 

এক্ষণে সে সময়ে তাহাদের অবস্থা! 
কিরূপ ছিল, প্রসঙ্গক্রমে ভূদেব, বাবুরই 
পত্রে দেখাইতেছি। 

“আমরা উভয়ে (মধুর সহিত ) যখন 
৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার 
আমার ১৬ মাসের বেতন বাকী পড়ে। 
মাসিক ৫২ টাক। হিসাবে বেতন ধরিয়া 
১৬ মাসে ৮০২ টাকা হয়। আমার পিতা 
ব্রাহ্মণপঞ্ডিত ছিলেন ১ স্থতরাং এত-্টাকা 
পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫২টাক! 
বেতন দিয়া আমাকে হিন্দুকলেজে পড়ান 
তাহার পক্ষে বড় স্ুুসাধ্য ছিল না; 
অগত্যা আমার হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ 
হইবার উপক্রম হুইয়া উঠিল। মধু সেই 
কথা শুনিয়া বলিল, “তুমি নাকি হিন্দু 
কলেজে পড়া বন্ধ করিবে?” আমি 
বলিলাম “ই, আমাদের অবস্থা, ত বুঝি- 
তেছ। ৫২ টাকা করিয়া মাসিক বেতন 
দেওয়া! আমার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই 
আমাকে পড়ী বন্ধ করিতে হইবে ।» 
মধু ক্ষুব্ধ হইয়া আপনার জলপানির টাকা 
হইতে তাহার মাহিনা দিবা প্রার্থনা 
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পাইয়া ভূদেব বাবুকে আর মধুর সাহায্য 
লইতে হয় নাই । তিনি নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন, বন্ধুর নিকট টাঁকা লইতে 
তিনি যে কুষ্টিত হইতেন তাহা নহে। 

হিন্দুকলেজের ৫ম শ্রেণীতে “জুনিয়র 
স্কলার্সিপ” পাইয়া ভূদেব, মধুহ্দন ও 
আর একটী ছাত্র একেবারে ২র শ্রেণীতে 
উন্নীত হইলেন। 

পর বত্সর পিনিয়র স্কলার্সিপ পরী- 
ক্ষায় সসম্মীনে সর্বৌচ্চস্থান অপ্রিকার 
করিলেন। এইরূপে ছাত্রজীবন অতি- 
বাহিত হইল। 

ছঁত্রজীবনের গুরুতর কর্তবা সসম্মানে 

সমাপন করিয়া এই বাঁর তিনি সংসার- 
ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিলেন। কোন পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে থে ছাত্রজীবন শেষ 
হইবার পর বুন্তি বন্ধ হইলে যথেষ্ট চেষ্টা 
করিয়াও সুবিধামত কোন কাঁজ কর্মের 
যোগাড় করিতে পারেন নাই বলিয়া, 
পিতামাতার অদ্ধাশন ও কাঁতরতায় 
তিনি আত্মহত্যার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এতদুর ঘটিয়াছিল বলিয়া আমরা 
শুনি নাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃস্তিও হয় না, 
বরং বিনি.এ কথা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া যাইতে 
ছেন, তাহার বাক্য অতি রঞ্জিত বলিয়াই 
বোধ হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, বিদ্যা 
প্রচার করিবেন, ইহাই স্তাহার আন্তরিক 
] বাসনা হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে স্কুল 
পাঠশীল! করিয়া বিছ্যা। বিস্তার করিবার 
সংকল্পে প্রথমতঃ কিছু দিন স্থানে স্থানে 
দঘুরিলেন। কিন্ত সেরূপে কতদিন চলিবে? 
গৃহ সচ্ছল নহে। অবশেষে মাত্রাসা- 
কলেজে ৫* টাক! বেতনে দ্বিতীয় ইংরাজী 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে 






চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


পপি পাপা পাপী ীৌািশাীশিীশিশীা]িতসিশি 
| করিয়াছিল কিন্তু এ বৎসর জুনিয়র বৃত্তি 
দর্শক ছিলেন। তিনি প্রধান শিক্ষকের | 


একজন সদাশয় কর্ণেল মাদ্রাশার পরি- ] 


বিপক্ষে পুর্ব হইতেই কিছু কিছু গুনিয়া- | 
ছিসেন। একদিন স্কুল পরিদর্শনে | 


আসিয়! প্রধান শিক্ষককে দেখিতে না |. 


পাইয়া ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন | 
প্রধান শিক্ষক কোথায় ? 

ভূদেব। আমি দ্বিতীয় শিক্ষক। 

কর্ণেল। তাহা আমি জানি প্রধান 
শিক্ষক কোথায় ? 

কর্ণেল তাহাকে প্রধান শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে নানা কথা কহিতে ল!ইবেরী গৃহে 
লইয়া গিয়া তীহাঁর মুখ হইতে প্রধাম 
শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন কথা৷ বাহির 
করিতে চেষ্টা করিলেন » কিন্তু অক্কৃত- 
কার্ধা হইয়া ভুদেব বাবুকে সাদরে বপি- | 
লেন, ঘববক ! চিরদিন এইব্প ব্যবহার 
করিও; ভাহা হইলেই জীবনে উন্মতি 
লাভ করিতে পারিবে । কর্ণেল সেই 
দিবসেই তাঁহাকে হাবড়া স্কুলে ১৫* টাক] 
মাহিনায় নিধুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়া | 
দিলেন এই সময়েই তাহার “শিক্ষা 
বিষরক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নর্্মালস্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদ্শৃন্য হওয়ায় এক প্রতিযোগী 
পরীক্ষা গৃহীত হয়। সেই বাল্যস্থৃহদ 
মধুস্থদন ও ভূদেব বাবু উভয়েই পরীক্ষা 
দেন। পরীক্ষায় ভূদেব বাবুই প্রধান 
হইয়া ৩০০২ টাকা মাহিনায় উক্ত পদে 
নিযুক্ত হন। সদাশয় ভূদেবচন্দ্র মধু 
স্দনের বিফলতায় কিছু ক্ষপ্ন হইয়াছিলেন, 
উহার কথঞ্চিৎ অপনয়নের জন্য তিনি 
একখানি পত্রে আপনার লাবতাঁ 
জাঁনাইয়া লিখিয়াছিলেন, “মধু ও আঁমি 
যতবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়াছি, সকল 





স্বগীয় দেব ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 


বারই উহার উপরে হইয়াছি বটে কিন্ত 
তাহা হইলেও তাহার প্রতিভা আমাদের 
মধ্যে অতুল্য ছিল ৰলিয়াই আমর! 
জানিতাম |” 
এই কার্ধা উপলক্ষেই ভূদেব বাবুর 
চু'চুড়ায় বাড়ী হইয়াছে । এখানে সুখ্যা 
তির সহিত কার্ধ্য করিয়া ১৮৬১ শ্রী; অব 
8০০ টাঁকা বেতনে সহ স্কুল পরিদর্শক 
হইলেন। স্কুল ইন্স্পেক্টর সাহেব ভূর্দেব 
বাবুর কার্যে সন্তষ্ট হইয়! তাঁহার সহিত 
শিক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব এই 
সময়ে প্রজ। সাধারণের বিছ্যাশিক্ষ্যার 
জন্য ৩০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। ভূদেব বাবু গুরুট্ননিং স্কুল ও 
পাঠশালা সমূহে সেই অর্থ বায়েব সমূচিত 
ব্যবস্থা করিলেন । ১৮৬৩ শ্বীঃ অন্দে তিনি 
এডিসনাল ইনিস্পেক্টর হইলেন । ভূদেব 
বাবুর জন্যই এই পদের স্থষ্টি হয়। ক্রমশঃ 
তাঁহার পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি 
বাঙ্গাল! বেহাঁর ও উড়িষ্যায় ইনিস্পেক্টর 
হইলেন । 
সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যে বন্ধুত্ব খুব 
কমই হইয়! থাকে, কিন্ত ভূদেব বাবুর 
উপরিতন ইংরাঁজ কর্মচারীদিগের অনে- 
কের সহিতই তীহা'র প্রকৃত বন্ধুত্ব 
জন্মিয়াছিল! ইউরোপীয়দের সহিত যেরূপ 
বন্ধুত্ব ও তীহাদিগের নিকট হইতে সন্মান 
ও প্রতিপত্তি লাতের হেতু-তাহার বিদ্যা 
বৃদ্ধি, কার্য কুশলতা এবং তেজস্বিতা। 
তাহার প্রশাস্ত আধ্যমৃত্তির জন্যও অনেক 
ইংরাজ তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া 
ছিলেন। কোন দেশীক় বিদ্বেষী উচ্চ- 
পদস্থ সিভিলিয়ান স্পষ্টই এক সময়ে 
কাহারও সাক্ষাতে বলিয়্াছিলেন, 


৫১৭ 


“তোমরা আপনাদের আধ্য আধ্য বল, 
কিন্ত প্রকৃত এআর্য্যের মৃত্তি এক তৃদেব 
বাবু ভিন্ন আর কোন দেশীয়তেই আমি 
দেখিতে পাই না।৮ 

দেব বাবু ১৮৮৪ জে শিক্ষা, 
দর্পণ, নামে একখানি মাসিক পত্রিক1 
বাহির করেন৷ তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় থাকিভ। এই পত্রিকাখানি তাহার 
কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ছিল। ১৮৬৯ অব্ে 
সেই পুক্রটির সহিত সেই পত্রিকাখানিও 
বিসঙ্জিত হইয়াছে। ইহার কিছু দিন 
পরে ১৮৭২ অবে তীহার স্ত্রী বিয়োগ 
হয়। দাকণ শোক সন্তাপে অবিরত 
কার্ধ্য করিয়া এই সময় তাঁহার একবার 
শরীর অসুস্থ হইয়! পড়ে ॥ এই সময়েও 
তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পাঠশাল। 
পদ্ধতির যে রিপোর্ট লেখেন ভারত সচিব 
মুক্তকণ্ঠে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া- 
ছিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি 
পুষ্পাঞ্তলি ও পারিবারিক প্রবন্ধ উপহার 
লইয়া দেখা দিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহার 
কাধ্য দক্ষতায় সন্তষ্ঠট হইয়া সেই সময় 
তীহাকে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান 
করেন স্কুল ইন্স্পেক্টরিতে অসাধারণ 
দক্ষতা! দেখিলেও কেবল বাঙ্গালী বলিয়াই 
তাহাকে স্থায়ী ডাইরেক্টর করা হয় নাই? 

কিছুদিনের জন্ত তিনি ছোটলাটের 
সদস্যও হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খুঃ অন্দে 
তৃর্দেব বাবু পেন্সন্‌ লইয়া এই প্রবীন 
বয়সে বারাণসী ধামে রেদাস্তাদি গ্রন্থ 
অধায়ন করিয়া আসেন । জীবনের শেষ 
কয় বৎসর শান্তর আলোচন! ও ধর্মচর্চায় 
অতিবাহিত করিতেছিলেন। স্বৃত্যুর 
কয়েক মাস পুর্বে আপনার শরীরের 
অবস্থা বুঝিয়া সংস্কৃত চষ্চীর উন্নতি ও 























৫১৮ 


দরিদ্রের চিকিৎসাদির সাহাঁষ্য জন্ক এক 
লক্ষ ষাইট হাজার টাকা এবং বুধোদয় 
ষন্ত্র ও এডুকেশন গেজেটের সমুদয় আয় 
দান করিয়। গিয়াছেন। এন্সপ নীরব 
নিঃস্বার্থ দান তীহার ্তায় ব্যক্তির পক্ষেই 
সম্ভব। ছুই দশ হাঁজার টাকা নয়, রাঁজা 
মহারাজা হইবার অভিপ্রায় নয়, দেশ 
বিদেশে কলরব তুলিবার অভিসন্ধি নয়, 
, অথচ দেড়লক্ষেরও অধিক টাঁকা এক- 
কালীন দান! সুধু এই সকল দানের 
কথ তাহার জীবনের মহত্ধ পরিচায়ক 
নহে। তাহার পিতৃ ভক্তি অসাধারণ, 
মাতৃতক্তি অতুলনীয়, অতিশয় প্রগাঢ় 
সংসার প্রীতি, আন্তরিক স্বজাতিপ্রিয়তা, 
অকৃত্রিম দ্বদেশান্ুরাগ । নীরকে নিভৃত 
আজীবন তাহার কর্ম, দরিদ্রের অশ্রধারা 
মুছাইতে তাহার অতুল আনন্দ, আতুরের 
রুষগ্নশয্যা তাহার আশ্রয়, অবিরত নিরল- 
সতা ত্বাহাঁর কার্ধ্যগ্লীতি। তিনি ধীর 
মিতব্যয়ী অসাধারণ বুদ্ধিমান অথচ দক্ষ, 
দাতা, বালকের স্যাঁয় সরল। তাহার 
পবিত্র স্বৃতি হৃদয়ে রাখিতে পারিলে, এই 
অধঃপতিত আত্মহারা জাতির অনেক 
আশ থাকিবে। 

সংক্ষেপে বলিতে হুইলে ভূদেব বাবুর 
জীবন প্রকৃত আদর্শ জীবন। প্রত্যক্ষ 
দেবতা পিতা মাতার প্রতি নিয়ত ভক্তি, 
বাল্যাবস্থায় কগ্ণ শরীর হইলেও অসাধারণ 
অধ্যবসায় সহ অধ্যয়ন, পরিবার প্রতি- 
পালনে ও তাহাদের অল্প সংস্থান যত্ব ; 
সহ্ধর্ষিণীকে আপনার উচ্চ আদর্শে 
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গড়িয়া, লওয়া, পু্রদিগকে সুশিক্ষা দান, ; 
কন্তা ও পৌত্রীদিগকে সংপাত্রে প্রদান, 
বন্ধুবর্গের সহিত যাবজ্জীবন সমসৌই্থার্দ্য, 
আত্মীয় স্বজনের পীড়ার চিকিৎসা ব! 
অন্যবিধ সাহাঁষ্য, কাহারও সহিত কখন. 
বিবাদ না করা, মাত ভাষার প্রতি 
চিরকাঁল অনুরাগ, পরিশ্রম ও কার্ধ্য- 
কুশলতায় বিদেশীয় ইংরাজেরও শ্রদ্ধা 
উৎপাদন, হয়ে স্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় 
ভক্তি পোষণ, আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয়- 
দিগের প্রতি একাস্ত প্রীতিবশতঃ তাহা- 
দিগের ক্ষুশিক্ষার জন্ত বাক্য, ব্যবহার ও 
লিপি দ্বারা শেষাবস্থা পর্ষ্যস্ত অতুলনীক়্ 
যত্ব, পত্বীবিয়োগের পর দ্বাবিংশতি বর্ষ- 
কাল পুত্র কন্তাদির প্রতি মাত। পিতা 
উভফ্বেরই কাধ্য সুচারু্ূপে পালন, 
দেশীয় শিল্পের সাহায্য জন্য, বৈদেশিক 
দ্রব্যেব্ ব্যবহাঁর যথাসাধ্য সংকোচন, নিজ 
সমাজের হিতে অর্থাৎ দরিদ্রের চিকিৎসা 
আহাষ্য ও সমাজের প্রাণস্বরূপ অধ্যাপক 
পণ্ডিতদিগের রক্ষার জন্য সঞ্চিত অর্থের 
অনেকাংশ দান, কখন অসারতার সহিত 
অংঅব না রাখা, স্থদৃড় কর্তব্য জ্ঞান 
হইতে নিয়ত অবিচলিত থাকা, তাহার 
সুগভীর দেশ হিতেচ্ছ! প্রণোদিত রচন! 
এবং তাহার সর্বতোভাবে নিক্ষলঙ্ক চরিত্র 
ইত্যাদি পর্যালোচনা করিলেই দেখা, 
যায় যে তিনি সংসারের সকল বিষয়েই 
ষথাষথ ব্যবহার করিয়া গিয়াঞছ্েন এবং 
সকল বিষয়েই আমাদের সমাজের অন্গ- 
করণীয় পুরুষ । 





পিয়াস। 





শোক-সংবাদ। 


বিগত সোমবার অপরাহ্ছে পাইক- গত ৫ই মে শনিবার ৮ কাশীধামে | 


পাড়া রাজপরিবারের কুমার ইন্ত্রচন্জ 
সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার ভূমরাওন মহারাজ স্যার রাধাগ্রসাঁদ সিং 
পুত্র সবস্তান নাই, একটিমাত্র কন্তা আঁছে। মহোদয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে । মহা'- 
শুনিতেছি স্বীয় বিধবা পত্ঠীকে দত্তক । রাজার বয়স হইয়াছিল ৫০ বৎসর মাত্র, 
গ্রহণের ক্ষমতা প্রদীন করিয়া একখানি | মহারাজার অকাল মৃতু অনেকেই 
478 দুঃখিত ও সন্তপ্ধ হইয়াছেন । 





অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত । 
াি৩১৩৩শিশি 
পিয়াস। 
ফুটল ফুটল সখি! হেলা, সহিলো ! আয়ল রজনী বিঘোরা, 
কিবা চাদ চকোর কি মেলা | কাহা জীবন মন চোরা ? 
দীপ নিরাঁজন, বিশদ বিভাতি যাহ যাহ সখি! রাধা নিকুজে, 
স্তামল কুঞ্জ গভীরে, ভেটহ নিদয় পাষাণে, 
মিলই সৃদঙ্গে মৃুকরতালি, প্রণমি চরণ যুগ, কহ কহ গোপন, 
বাজত মধুর স্ুধীরে। চন্দ্রা মরল অভিমানে । 
বন্ফুল সৌরভ--নিঠুর নিপীড়িত, নয়ন নীরদ নিতি, বরখত অবিরল 
বোঁধ মরম নেহি মানে, পেখত অস্গিত সলিলা' 
হাসে মলয় মৃদু অলক ছুলায়ত শ্বাস গ্রভঞ্জন পাতিত তন্থপুর 
কাম কুসুম শর হানে । ব্বসিত জীবন লীল!। 
সথিরে ! প্রাণ বিকল মেরি ভেলো, সহিলো ! ভেটহ নন্দকিশোর, 
কালিয় দরশ পিয়াস । নিঠুর সো মাখন চোর। 
কাল বরণ সখি ! নিদয় সো কাঁলিয়, মধুর মুরলী ধবনী, না শুনি শ্রবণপুর, 
মরম বেদন নেহি জানে, আজু সথি! বহুদিম্থ ভেলে! | 
কত নিশি যাপন, হৃদয় হুতাঁশে, রাস রসিকবর, গরব টুটায়ল 
রোয়নু গুরু অভিমানে । সরম ভরম কাহা গেলো। 
নারীজনম ধিক, ধিক ধিক যৌবন, গুনহু নিদাঘে যসুনাকি কুলুরব 
ধিক ধিক পরকো পিয়াস! ! বাদর বরষণ নাদ। 
চিরতর চিস্তন, সফল না! ভেল শরদিজলদ ধবনী, মধুময় মাঁধবে 


বিফল বিকল মন আশী। কুহুরববিন্ অবসাদ । 
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সহিলো ! কোহিন বংশীসমাঁন 
বশরী অমিয় নিধান। 

গোগীজন রঞ্জন, পাঁধাজীবন ধন, 
গাহে সো রাধিক! নাম 

ব্রজপুর জানত, এক যুগলতন্থ 
নটবর বাধা কি শ্যাম । 

হামি অভাগিনী, গরব বিমোহিত!, 
সাধন সরস না জানি । 

প্রেম স্ৃছুল্লভি, পরম পিয়াসিত 
বিরস স্বন্থখ অভিমানী । 


সথিরে ! কালিয় ৩গমপিয়াসী, 
হামি স্বস্থখ অভিলাষী। 

চল চল নাঁগরি ! যতনে ফিরাইব 
সাধি চরণ হৃদ্িচোরে, 

কাল অঙ্গে পুন্ু নাহি দিব কাঁজর, 
বাধৰ ভকতি কি ডোরে। 


সপ ও পাপা ও 


আজু পীতা্বর যতনে পিনাহিব, 
নীল বসন নেহি সাজে । 

নথর দশন ক্ষত, গ্তা শ্রীঅঞ্গ, 
মরিলো স্বজনি ! মরি লাজে। 


সহিলো ! শুন শুন বংশীনিনাৰ, 
আয়ে কুঞ্জেকালাচাদ। 
রচহ কুস্থুম সর, বিনিস্ত গাঁথনি, 


তহিপর অগুরু মিলাও, 

আজু মহোৎসব, নাথ সমাগম, 
তোঁরণে পলব ছুলাও। 

জানে হৃদয় সথি! অন্তরযাঁমী 
ভাব সহজ অভিলাষী, 

দলতি চরণতল, কপট বিলোকন, 
রসময় প্রেমপিরাসী | 





বিশেষ দ্রেষ্বব্য | 


পণ্রিকা প্রকাশ হইতে যাইতেছে এমন সময় আমরা দারুণ শোক-সংবাদ পাইলাম, 
আমাদের ভূদেব বাবু আর ইহ জগতে নাই, অগত্যা পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করিয়া 
সাধারণকে এ সংবাদ দেওয়া আবশ্তক বিবেচনায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে হইল, এই 
কারণ বশতঃ এবার আমরা অতিরিক্ত এক ফন্ম্মী অর্থাৎ আট ফন্মার স্থলে নয় ফর্ম 
প্রকাশ করিলাম, গ্রাহক অন্ুগ্রাহক মহোদয় আমাঁদের এই বিলম্ব জন্য ক্রুটী মার্জনা 


করিতে বোধ হয় কুষ্ঠিত হইবেন ন]। 


পুঃ__আগামী বারে আমরা পুনর্ধবার ছুই সংখ্যা একত্র প্রকাঁশ করিব এবং শ্রাবণের 
শেষে সমীরণের বৎসর শেষ করিব। পুনরায় দ্বিতীয় বংসরের নব উদ্যমে নৃতন ধরনে 
কার্ধ্য করিতে ইচ্ছ! আছে, উপাদেয় উপহারের ও বিশেষ আয়োজন করা হইতেছে । 
আঁষাঢ়ের প্রথঙ্গ সপ্তাহের পরই সকলে ৯ম ও ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। 


অন্গগত 


ীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় । 


সম্পাদক-_ 

















১ম খণ্ড । ] সম্পাদক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় । সম ও ১০ম সংখ্য।। 








হিন্দ,মহিলা। 
প্রথম অধ্যায়। 


উৎকৃষ্ট বৃক্ষের গুণ-গৌরবে যেমন | তিনটা প্রধান সাধন) অস্তঃপ্রক্কতি 


উৎকৃষ্ট ফল প্রস্থৃত হইয়া থাকে, এবং 
সেই উৎকৃষ্ট ফল যেমন ভাবী বৃক্ষ ও 
ফল সমূহের শিদান, সেইরূপ জননী- 
গ্রণের গুণগৌরব গৌরবান্থিত পুত্রগণেরও 
তবিষ্য বংশের আদি কারণ। খু, 
জলবাধু ও মৃত্তিকা যেমন সেই বৃক্ষের 
পোষণ ও উৎকর্ষ লাভে সহায়তা করে, 
যুগধন্্ন দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
অবস্থা এবং অন্যান্ত সংবেষ্টক অবস্থানিচয় 
মাঁনবচরিত্রের সংগঠনে সেইরপ বিশেষ 
সহায়তা কৰিয়া' থাকে । এই জন্য স্থল- 
বিশেষে যেমন একজাতীয় বৃক্ষে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ 
এক রমণী জাতিই ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন গ্রক্কৃতির সন্তান প্রসব করিয়া 
থাকে। সেই জন্ত বাহা ও অস্তঃ- 
প্রন্কৃতির অবস্থায় উভয়েই মানবের 


চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জলবায়ু 


আহাধ্য ও আবাসভূমি বাহ প্রক্কৃতির 





বাস্থ প্রকৃতির প্রভাবফল *। কেহ 
কেহ বলেন, পৈতৃক সংক্রমণ ও প্রাক্তন 
কর্ম দ্বারাও মানবের অন্তঃগ্রক্কতি গঠিত 
হইয়া থাকে। যাহা হউক এ ছুইটী 
প্রাকৃতিক অবস্কার উপরেই মানবের 
ও মানব সমাজের সখ, ছুঃখ, ধন্মাধন্ম 
উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 
স্ত্রীগণ এই মানব সমাঁজেন প্রধান 
মানদও $; ইহ।দিগকেই লইয়া সমাজ । 
ইহাদের উন্নতি ও অবনতির উপর সমগ্র 
মানব সমাজের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর 
করিতেছে । একবার ভারতের সেই 
আদিম কাঁলের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া 
দেখ,-যখন মানব অজ্ঞন তিমিরে 
আচ্ছন্ন,-_-পাশবী প্রবৃত্তির শোতে ভাঁদ- 
মান, আত্মরক্ষণে অসমর্থ, আঁত্মচিন্তায় 
অপারগ, যখন সমীজবন্ধন সুদূর পরাহত, 


* 900101578 0511125561020 2 2878187)0 
0]. এ. 0, 16-39. 
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বহির্জগতের প্রভাবে মানব বাহ প্র্ক- 
তির হস্তে ক্রীড়নকরূপে অবস্থিত ১ 
আদিম মানবের সেই শোচনীয় ছুরবস্থা 
দেখিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, মনুষ্য 
সনাজ একদিন উন্নত হইয়া দেবহারও 
সমকক্ষ হইবে? একদিন মানব বাহা ও 
অন্তঃগ্রকৃতিরও উপর স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার 
করিবে ? খগ্বেদোক্ত সেই উত্ধশীর জঘন্য 
চরিত্রের আলোচনা করিয়া কে বলিতে 
পারে যে, লোপামুদ্রা, গার্গী, বিশ্ববারা, 
অক্ষমাঁল!, অন্ুন্য়া, অপালা, মৈত্রেষী, 
শারণ্তিলী, সীতা, সাবিনী, দরমযন্থী, 
দ্রৌপদী প্রতৃতি মহীমান্তা মছিলীগণ 
একদা জগতের ব্যণজাতিব শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া সই-এশ্বিনী ও বিদৃষী- 
গণের আদর্শ বলির! দেশবিদেশে কীর্তি 
হইবেন ? অবশ্ত একদিনে এক ব্যঞ্ডির 
উদ্যমে এবং বাহ ও অন্তঃপ্রকৃতির একটী- 
মাত্র প্রভাবে এরূপ অভাবনীয় ভাবান্তর 
ঘটে নাই। যেকপে তাহা ঘটিয়াছে এবং 
ঘে থে অবস্থা তাহার পরিস্ফুবণে সহারতা 
করিয়াছে, আমরা ভারতীয় আর্য 
মহিলাগণের পবিত্র জীবনীর আলোচনা 
করিয়া তাহ ক্রমে ক্রমে দেখিব। 


শশা 


অদিতি । 


অদ্দিতি জগতের সৌভাগ্যগগনের শ্রেষ্ঠ 
তারক1। যাহার! বিশ্বের মঙ্গল নিদান, 
ধাহাদিগের প্রভাবে জগভের সর্ববিধ 
অমঙ্গল সুর্য সম্মুখে অগ্ধকারের ন্যায় 
অন্তহথিত হইয়! যায়, পুণ্যের প্রশ্রব্ণ, 
সুথশাস্তির অনস্ত নিকেতন সেই দেবগণ 
অদ্দিতির পুঁজ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত 
হইয়াছেন। আুতরাং যিনি” এইবপ 




















ূ 


। বর্ণিত হইয়াছেন । 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





পুত্ররত্ব গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি 
জগতের কত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, 
তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? ইহার 
উৎপত্তি ও কার্য পরম্পর! সম্বন্ধে নানা 
প্রকার বিচিত্র বিবরণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। খণ্েদে ইনি ইন্দ্রের মাতা বলিয়! 
বর্ণিত আছে যে, 
থে ৪ মণ্ডল ১৮ সুক্ত, ইন্দ্র, অদিতি ও 
বামদেবের রচিত * | কিন্ছ উক্ত বেদের 
অন্ত স্থানে (৫ মণ্ডল ৬২ স্তক্ত ) অদ্দিতি 
শব্দ অন্য অর্থে বাবজত হইযাছে। তথাষ 
অত্রিনন্দন প্রুভবিদ খষি মির ও বরুণের 
উপাপনী করিষা বলিতেছেন £-_ 
“ঠিবণাবপমুষসো বুষ্টাবয়ঃ ভূণ মুদিত। সু্যাত্য। 
আ। খোহথে। বকণ মিত্র গর্ভমত শ্ক্ষ1থে অদিতিং 
দাতিং চ11% 

অর্থাত হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা 
প্রত্যষে হৃর্য্যোদয় হইলে লৌহকীলক 
সমন্ছিত স্ববর্ণমর রথে আরোহণ করিয়। 
তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অব- 
লোকন্‌ ক্রু। 

“এই অদিতি ও ধিতি শষের নানা 
রূপ অর্থ করা হইয়াছে । জায়ণ অদ্দিতি 
অর্থে অথ গুনীয়। পৃথিবী এবং দিতি অর্থে 
থণ্ডিতা প্রদ্দাদি করিয়াছেন। মহীধর 
( শুক্লুষজুঃ ১০।১৬) অদিতি অর্থে অদীন 


বিহিতানুষ্ঠাতা অর্থাৎ পুণ্যাত্সা এবং 


» গর্ভস্থ বামদেব মাতাব জননেন্ত্িয় দিয়] 
বাহিব হইবেন না এইরূপ ম্নস্থ কবিয়াছিলেন। 
তাহার একান্ত ইচ্ছ! যে তিনি মাতাব পার্খবদেশ 
ভেদ কখিয়। ভূমিষ্ঠ হইবেন। ভাহাব জননী 
তাহা জানিতে পাপিয়া ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের 
মতাকে ধ্যান করিলেন। অদিতি স্বীয় পুত্র 
ইন্দ্রের সহিত আমিলেন। 
দণ্ড মহোদয়ের খখেদানূবাদ ৬২৫ পৃষ্ঠ।। 





হিন্দুমহিল। | 


দিতি অর্থে দীন নান্তিকাদি পাপাস্মা 
করিয়াছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী অদিতি 
অর্থে অখণগ্ডিতা স্বীয় সেনা অথবা পুণ্যাস্তরা 
এবং দিতি অর্থে খণ্ডিতা পরসেনা অথবা 
পাপী করিয়াছেন । 

অদিতি শব্দ দো ধাতু হইতে উৎ- 
পন্ন। ইহার প্রকৃত অর্থ অথণ্ডিত, 
অন্পীম, অনন্ত বিশ্বজগং। অতএব “দিতি” 
শবের প্রকুত্র অর্থ জগতের খণ্ড বা 
সীমাবদ্ধ জগৎ। এইরূপ হইলে প্র 
পদের প্রকৃত অনুবাদ বোধ হয় এই__. 
হে মিত্র ও বরুণ। তোমরা তথা হইতে 
অনীম বিশ্বজগণ্ ও সীমাবদ্ধ জগৎ্ও অব- 
লোকন কর।” * 

খণেদে অদিতি দক্ষেব জননী ও 
কন্তা উভয় সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছেন । 


উক্ত বেদের ১০ম মণ্ডল ৭২ স্থৃক্তে এই- 
রূপ দেখা যার 2 


“তূর্জজ্ঞ উত্তানপদে। ডুব আশ! অজাযংত। 
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষ।দদিতি পরি ॥৮ 
অর্থ্‌ৎ উত্বান্পদদ হইতে পৃথিবী 
জন্মিল, পৃথিবীণ্ছইতে দিক সকল জন্মিল, 
অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার 
দক্ষ হইতে অদিতি জন্সিলেন। অতএব 
অদিতি দক্ষের জননী ও কন্তা। দেব- 
গুরু বৃহস্পতি খবি এই স্থক্তের রচরিতা 
তিনি আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন £__ 
“অদিতিহ্যজনিষ্ট দক্ষ যাদুহিতা তব! 
তাং দেব অন্বজায়ংত ভদ্রা অমৃভবংধব£॥।৮ 
অর্থাৎ হে দক্ষ! অদিতি বে জন্মি- 
লেন তিনি তোমার কন্যা । তাহার 
পশ্চা্ৎ দেবতারা জন্মিলেন) ইহারা! 
কল্যাণমুত্তি ও অবিনাশী । 


* দর্ত মহোদয়ের অনুবাদ ৭৭৭ পৃষ্ঠা। 


পপি 
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এস্থলে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে না যে, দেবতারা! অদদি- 
তির পুত্র, কিন্তু তজ্জন্স আমাদিগকে 
অধিক অনুসন্ধান করিতে হইবে না 
১০ মণ্ডল, ৩৬ স্থুক্তে অদ্দিতি মিত্র ও 
বরুণের জননী বলির বর্ণিত হইরাছেন। 
বিশ্বন্সানে। অদিতিঃ পাস্থংহসো মাতা মিত্রস্ত 
বরুণস্ত রেবত2॥ 
ন্বর্বজ্যেতিরবৃকং নশীমহি তদ্দেবানামবো অদ্যা 
বুগানহে 0 
অর্থাৎ “ধনশাশী মির ও বরুণের 
জননী অদ্দিতি দেবী তাবতৎকাল হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন 
সর্ব প্রকার অধিনাঁশা জ্োতিঃ লাঁভ করি। 
আমরা দেবতাদিগের নিকট বিশিষ্ট রক্ষা 
ভিক্ষা করি ।” 
এইত গেল বেদের কথা । এক্ষণে 
বেদের শাখা ও প্রশাখা ত্রাঙ্ষণ ও উপ- 
নিষৎ সমূহে অপিনিতী কিকপ ইতিহাস 
পাওরা যায়, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা 
কারয়! পরে আমরা পৌরাণিক উপ- 
হাসের অবতারণা করিব । 
তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তৈত্তিরীয় 
ত্রা্গণে অদিতি সম্বন্ধে একটী বিচিত্র 
বিবরণ পাওয়া যায়। বৃত্তান্তটী মুলে 
এক হইলেও উভয় গ্রন্থে কৌন কোন 


1 বিষরে অল্প অন্ন পার্থক্য লক্ষিত হয়। 


আমর! ক্রমে তাহা দেখিতেছি। তৈত্তি- 
রীয় -সংহিতা ₹অদিতিঃ পুন্রকাম! 
সাধ্যেভ্যে।, দেবেভ্যো ব্রন্দৌদনমপচৎ্। 
তে তত্তৈ উচ্ছেষণমদছুঃ। তত্প্রাশনাৎ 
স। রেতোহ্ধত্ত। তস্তৈ চত্বার আদিত্যাঃ 
অজায়স্ত ৷ স৷ দ্বিতীয়মপচৎ্। সাইমন্তত্ত 
উচ্ছেষণাৎ মে ইমেহজর্ত। যদগ্রে 
প্রাশিব্য্জমি ইতো! মে বসীয়াংসো 
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জনিষ্যস্তে ইতি। সাঁ অগ্রে গ্রাশনাৎ 
সা রেতোহ্ধত্ত তন্তু বুদ্ধমণ্ডমজায়ত । 
সা আদিত্যেভ্যঃ এব তৃতীরমপচৎ ভোগায় 
মে ইদং শ্রান্তমস্ত ইতি। তেহক্রবন্‌ 
"বরং বৃণামহৈ যোহতে। জারাতৈ অস্মাকং 
স একোহসৎ। ধোহস্ত প্রজায়াঁং খদ্ধযাতৈ 
অস্মীকং ভোগায় ভবেদিতি। ততে। 
বিবস্বান্‌ আদিত্যোহজাঁয়ত। তন্ত বৈ 
ইয়ং প্রজা যৎ মঙ্ব্যাঃ। তাস্বেক এব 
খন্ধো যো ষজতে স দেবানাং ভোগায় 
ভবতি।” অর্থাৎ অদিতি পুল্রলাভের 
ইচ্ছায় সাধ্য নামক দেবতা দিগের জন্য 
একটা ত্রচ্ষৌদন পাঁক করিলেন ; তাহারা 
তাহা ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ তাহাকে 
দিলেন। তাহা আহার করিরা তিনি 
সসত্বা হইলেন। তীহার চারিটা আদি- 
তেয় উৎপন্ন হইলেন। তিনি দ্বিতীর 
ব্রন্দৌদন পাঁক করিলেন এবং মনে মনে 
করিলেন যে, উচ্ছিষ্ট আহার করিয়! 
আমি এই চারিটী পুত্র পাইয়াছি, এইবার 
আমি অগ্থে আহার করিব, তাহা হইলে 
আমি অধিকতর তেজস্বী পুত্র লাভ 
করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অগ্রে 
ভোজন করিলেন এবং সসব্বা হইলেন। 
একটী অপরিণত অও উদ্ভূত হইল। 
আমার এই পরিশ্রম যেন ভোগের 
নিমিত্ত হয়, এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
তিনি আদিত্যগণের জন্য তৃতীস্ব ব্রন্দৌদন 
পাক করিলেন। তাঁহার (আদিত্যগণ ) 
কহিলেন, আইস আমরা! এই বর লই যে, 
ইহা। হইতে যিনি জন্মিবেন, তিনি যেন 
আমাদেরই হয়েন। তাহার সম্তানগণের 
মধ্যে যিনি সমৃদ্ধিশালী হইবেন, তিনি 

যেন আমাদিগের ভোগের নিমিত্ত হয়েন। 
1 এইরূপে আদিত্য বিবস্বান্‌ জন্মিলেন। 
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এই মন্থুযগণ তাহার প্রজা । এই মনুষ্য 
গণের মধ্যে যিনি যাঁগঘজ্ঞ করেন, তিনিই 
দেবতাগণের ভোগের নিদান এবং 
তিনিই সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন । 

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইহার এইরূপ 
বিবরণ দেখা যাঁয় £--“অদ্দিতিঃ পুক্রকাঁম! 
সাধ্োভ্যো দেবেভ্যে। ব্রহ্দোদনমপচৎ। 
তন্তৈ উচ্ছেষণমদছুঃ। তত্প্রাশনাৎ স! 
রেতোহ্ধত্। তত্তৈ ধাতা! চ অর্ধযমা চ 
অজারেতাম্‌। সা দ্বিতীয়মপচৎ তন্তৈ 
উচ্ছেবণমদদুঃ । তত্প্রাশনাৎ সা রেতোহ- 
পন্ত। তন্তৈ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ অজায়েতাম্‌। 
সা তৃতীয়মপচৎ? তস্তৈ উচ্ছেষণমদছুঃ 
ততপ্রাশনাৎ সা রেতোহ্ধত্ত । তত্তৈ 
অংশশ্চ ভগশ্চ অজায়েতাম্‌। স1 চতুর্থ- 
মপচৎ। তন্তৈ উচ্ছেষণম্দছঃ । তত 
প্রাশনাৎ সা রেতোহধত্ত। ভন্তৈ ইন্্রশ্চ 
বিবস্বাংস্চ অজায়েতাম্‌।” ইহার সংক্ষিপ্ত 
অর্থ এই হইবে, অদিতি পুভ্রলাভের 
ইচ্ছার মাঁধ্য নামক দেবগণকে ত্রন্দৌদন 
পাক করিষা দিয়াছিলেন। ইহা! একবার 
নহে চারিবার। এই ম্ররিবারই তিনি 
সাধ্যগণের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সসত্বা 
হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বারেই দুইটা 
করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, প্রথম- 
বারে ধাত। ও অধ্যমা, দ্বিতীয়বারে 
মিত্র ও বরুণ ; তৃতীয়বারে অংশ ও ভগ 
এবং চতুর্থবারে ইন্দ্র ও বিবস্বান্‌ উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন ) 

অদিতি যে, সমস্ত দেবগণের মাতা, 
উদ্ধৃত এ ছুইটা বচন হইতে তাহা স্পষ্ট 
প্রতীত হইল। কিস্তু ইহার কোথাও 
আমরা কশ্ঠপের উল্লেখ পাইলাম ন!। 
অদিতি চরু পাক ও তাহা ভোঁজন 
করিয়াই গর্ভবতী হইলেন এবং ক্রমে 


প্রীমঙ্গেবদগীতা। | 


ক্রমে ধাতা প্রভৃতি অষ্ট দেবতাকে পুক্র- 
রূপে লাভ করিলেন। মহাত্মা সায়ণ যে 
অদ্িতির অর্থ অখণ্তিত অনন্ত বিশ্বজগৎ 
করিয়াছেন, এস্থলে তাহাই প্রশস্ত বলিয়া 
বোধ হইতেছে । এইখানে অদিতি মূল 
প্রক্কতি; আগ্যাশক্তি সনাতনীরূপে অব- 
তারিত হইয়াছেন 

ইহা উপনিষদের রূপক অলঙ্কার । 
ক্রমে যত কাল অতীত হইতে লাগিল 
পৌরাণিক দিগের তেজস্থিনী কল্পনা 
এই আদ্যাশক্তিকে বিশেষ বিশেষ গুণময় 
দেহের সহিত অবতারিত করিয়। কশ্তাপের 
সহিত ইহার বিবাহ দ্িলেন। অদ্দিতি 
কশ্ুপের স্ত্রী হইলেনঃ__ 
“প্রজাপতেন্ত দক্ষস্ত বভৃবুবিতি বিশ্রুতাঃ। 
যষ্টিছ্হিতরো। রাম যশস্ষিন্যোয। মহাযশঃ। 
ফণ্তপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টো হুমধ্যমীঃ। 
অদ্দিতিঞ্চ দিতিঞ্চেব দনুমপিচ কাঁলকাম্‌।” 


৫২৫ 


ইত্যাদি রামাকসণোক্ত শ্লোক দ্বারা 
স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, অদ্দিতি 
দক্ষের কন্ঠা এবং কশ্ঠপ তাহার পাণি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাভারত ও 
পুরাঁণাদি হইতেও এইরপ অনেক প্রমাণ 
উদ্ধৃত করিতে পারা যায়) কিন্ত আদৌ 
এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে যে, অদ্দিতি 
কি বাস্তবিক কাল্পনিক? বাস্তবিক কি 
রূপক অলঙ্কাররূাপে ইহা বেদ ও উপ- 
নিষদাঁদিতে বর্ণিত হইয়াছে । যদি অদ্দি- 
তিকে অলঙ্কার বলিয়া উড়াইয়। দেওয়া 
যায়, তাহা হইলে কশ্তপকেও নস্তাঁৎ 
করিতে হয়; কিন্তু কশ্তপত কাল্পনিক 
নহে। আজিও যখন তাহার বংশ 
ভারতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন 
তাহাঁকে কাল্পনিক করিতে পাঁরা যায় ন1। 
তবে কি অদিতি কাল্পনিক এবং কশ্তপ 
বাস্তব এরতিহাসিক ? 


পপ ও 


জমভভূগবদৃগীতা | 
৭| মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে কি না। 


গীতা প্রক্ষিপ্ত কিনা দেখিবার পূর্বে 
আমাদিগের, দেখা কর্তব্য যে মহা- 
ভারতেই প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে কি না। 
মহাভারতের প্রারস্ত আলোচনা করি- 
লেই আমরা দেখিব যে, ইহাতে প্রক্ষিপ্ত 
অংশ আছে। তাহার অর্থ এই যে, 
মহাভারতে এমন কতকগুলি অংশ ও 
শ্লোক সঙন্নিবিষ্ট আছে, যাহা, অন্ত কর্তৃক 
রচিত হউক অথব! ব্যাঁসদেব কর্তৃক 
রচিত হউক, অন্ততঃ মহাভারতের অংশ 
বলিয়া প্রথমতঃ রচিত হয় নাই। কিন্ত 


মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত উল্লেখের সঙ্গে 
প্রক্ষেপকদিগেরও নামোল্লেথ করা৷ হই- 
য়াছে। যেস্থলে যে খষির উক্তি উদ্ধৃত 
হইয়াছে, সেইস্থলে সেই খষির নামও 
স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। যেখানে 
সৌতির নিজের কথা! চলিতেছে, সেখানে 
স্পষ্টই উল্লেখ আছে “সৌতিরুবাচ* 
সৌতি বলিলেন । যেখান হইতে বৈশ- 
ম্পায়নী ভারতসংহিতার আরম্ভ হইয়াছে 
সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে “বৈশম্পায়ন 
উবা৮* বৈশম্পায়ন বলিলেন। এই 


৫২৬ 


বৈশম্পায়নী ভারতপংহিতাঁকে ব্যাসদেব- 
রচিত মহাভারত বলিয়া আমরা গণ্য 
করিব, কারণ ব্যাসদেব জনমেজয়ের সর্প- 
সত্রে নিজে উপস্থিত থাকিয়া বৈশম্পায়- 
নের দ্বারা ইহা! বলাইয়াছিলেন । 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং এদেশীয় 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা সকাম 
ভাবকে কেহ ব! নিক্ষ(ম ভাঁবকে রামায়ণ 
মহাঁভারতাদির মধ্যে প্রক্ষিণ্ত অংশ 
প্রবেশ করাইবার প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ 
করেন। কেহ বা বলেন, প্রক্ষেপকগণ 
তাহাদের রচনা এই আশায় প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থের মধ্যে গ্রশিপ্ত করেন যে, তাহ। 
ভাল ন। হইলেও সেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
নামে চলিয়া যাইবে; কেহবা বলেন, 
প্রক্ষেপকগণ জনহিতকর কোন রচনা 
করিয়া এই কারণে প্রক্ষিপ্ত করেন যে, 
সেই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঙ্গে তাহাদের 
রচনাও লোকে পাঠ করিয়া উপকার 
লাভ করিবে । কিন্তু আঁমর। দেখিতেছি 
যে, অন্ততঃ মহাভারতের পক্ষে এ কথা 
খাঁটিতে পাঁরে না) কারণ প্রক্ষিপ্ত 
শোকের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষেপ্তারও নামো- 
ল্লেখ আছে । এই নামোলেখ না থাকিলে 
আমরা প্রক্ষেপকদিগের স্কাঁম নিষ্ষাম 
ভাবের সবিস্তার আলোচনা ও আন্দোলন 
করিতে পারিতাম। 
মহাভারতের গপ্রোকসংখ্যা অস্ততঃ 
অশীতি সহত্রের উপর হইবে। স্থতরাং 
এই অশীতি সহজ্রের মধ্যে অতি অল্প- 
খ্যক “বেনামী” প্রক্ষিপ্ত থাকিলেও 
থাকিতে পারে; কিন্ত তাহা নিশ্চয়ই 
এত অল্প যে আমর! তাহা ন-ধর্তব্যের 
মধ্যে ধরিতে পারি। এইক্বপ প্রক্ষিপ্ত 
যদি থাকে, তাহা হইলেও নিতাত্ত অল্প- 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 


সংখ্যক, আমার এই বিশ্বাসের কারণ 
ক্রমে প্রকাশ পাইবে । এখন দেখা 
যাউক যে প্রক্ষিগ্ত (অর্থাৎ যাহা অন্ততঃ 
মহাভারতের অংশ বলিয়া রচিত হয় 
নাই) বাদ দিয়! প্রকৃত (বৈশম্পায়নোক্ত 
বা ব্যাসরচিত) মহাভারতের আরন্ত 
কোথা হইতে। 


পাশা 


৮ অনুক্রমণিকাঁধ্ায় । 


প্রচলিত মহাভারতের আদিপর্ৰে 
সর্ধ প্রথমেই আমরা অন্ক্রমণিকাধ্যায় 
দেখিতে পাই। এই অধ্যায়ের কতকটা 
বৈশম্পায়নের উক্তি অথবা প্রকৃত মহা 
ভারতের অন্তর্গত এবং কতকটা। সৌতির 
উক্তি। ফে।তি কে, তাহার বিষয় বোঁধ 
হয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে না। 
তিনিই জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়- 
নোক্ত ভারতসংহিতা শুনিয়া আসিয়া 
নৈমিষারণ্যবাধী শৌনক প্রহ্থতি মুনি- 
দিগকে শ্রবণ করাইতেছেন এবং আহ্ু- 
ষঙ্গিক প্রশ্বান্যাযী ছুএকটী অতিরিক্ত 
বিষর ৪ বলিতেছেন। 

এই অন্ুক্রমণিক1 অধ্যায়ের প্রথম 
১০৭ শ্লোক উগ্রশ্রবা সৌতির উক্ভি-- 
ইহা স্পষ্টই উল্লিখিত হুইয়াছে ; ১০৭ম 
শ্লোকে সেতি বলিতেছেন যে “বৈশম্পা- 
যন যে লক্ষশ্লোকময়ী ভারতসংহিত৷ 
বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ 
করুন।” ইহার পরে ১৮ম হইতে ২৪৮শ 
শ্লোক পর্যন্ত বৈশম্পায়নোক্ত (অথব! 
ব্যাসদেব রচিত ) ভারতসংহিতার কথা 
বলা হইল। ২৪৮শ শ্লোকের পর হইতে 
এই অধ্যায়ের শেষ পর্্যস্ত আবার সৌতির 
উক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং 


জরীমদ্ভগবদগীত1 | 
মহাভারতের কত পর্ব, কোন্‌ পর্ধবে কত 





অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ২৭১ শ্লোকের মধ্যে 
১৪১ শ্লোক প্রকৃত মহাভারতের এবং 
অবশিষ্ট ১৩০ শ্লোক সৌতির উক্তি। 
কিন্ত এই অধ্যায়েই লেখা আছে যে 
ব্যাসদেব ভারতসংহিতা রচনা করিয়া 
“অন্যদ্ধশত” শ্লোকে তাহার এক অন্ুক্র- 
মণিকা প্রস্তত করিয়াছিলেন ; 
“ততো হধ্যদ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ | 
অনুকূমণিকা ধ্যায়ং বৃত্তাস্তানাং সপর্ববণীং ॥ 
আদি, অনুকং ১০২1 
এমনও হইতে পারে যে ১৫৭ শ্লোক 
হইতে ৯ শ্লোক কোন কারণে লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । আমাদের বিশ্বাস কিন্তু 
অন্তরূপ। আমাদের মনে হয় যে, উক্ত 
শ্লোকে “অধ্যদ্ধশত” এই কথার অর্থ 
গোণাগুস্তি ১৫* না হইয়া “শদেড়েক” 
অথবা নুানাধিক দেড়শত হইবে। যদি 
“একশত এবং পঞ্চাশ এইরূপ কোনো 
বিশেষ উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে বুঝি- 
তাম বে গোণাগুস্তি ১৫০ বলা হইতেছে । 
যাই হোক, ১৩৭ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বটে 
কিন্ত বেনামী নহে। 





৯। পর্ববসংগ্রহাধায়। 


আদিপর্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের“নাঁম 
পর্ননংগ্রহাধ্যায়। এই অধ্যায়টাও 
মৌতির উক্তি। লৌতি বলিতেছেন 
“হে শৌনক ! আমি আঁপনাঁর যজ্ডে ঘষে 
উৎকৃষ্ট আখ্যান বলিতেছি, ব্যাসশিষ্য 
ধীমান্‌ বৈশম্পায়ন তাহা জনমেজয়ের 
সর্পসত্রে বিস্তারব্ূপে কহিয়াছিলেন 
(আদি, ২অ, ৩৩)। সৌতি এইক্প 
বলিয়া নিজেই বলিয়। চনিতেছেন যে, 


৫২৭ 


শ্লোক এবং কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে 
ইত্যাদি। এই সকলের মধ্যে বৈশম্পায়- 
য়নের উক্তি একটাও নাই। স্থতরাং 
ইহার পর ঘতক্ষণ তাঁহাকে “বৈশম্পায়ন 
উবাচ” বৈশম্পায়ন বলিলেন, এই কথা 
বলিতে না দেখি, ততক্ষণ বুঝিব যে 
বৈশম্পায়নোক্ত প্রকৃত মহাভারত আরম্ভ 
ছয় নাই। সমস্ত পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
“বৈশম্পায়ন বলিলেন” এই ভাবের 
কোন কথা নাই, অতএব আমরাও 
ধরিয়া লইতেছি যে এই অধ্যায় বৈশ- 
স্পায়নোক্ত মহাভারতের অন্তর্গত নহে। 
বিশেষতঃ এই অধ্যারের ৩৪শ শ্লোকে 
আছে “বৈশম্পারন যে ভাঁরতাখ্যান 
করিয়াছিলেন, তাহার আঁদিতে পৌঘ্য 
পৌলোম এবং আন্তীক এই তিন পর্ব 
(পর্বাধ্যার ) আছে ।” ইহাতেও এক 
প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে পর্বসংগ্রহা- 
ধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের 
অন্তর্গত নহে। 





১০। পৌষ্য, পৌলোম ও আন্তীক-_- 
তিন পর্ববাধ্যায় । 


পৌধ্য, পৌলোম ও 'ন্তীক এই 
তিন পর্বাধ্যায়ও প্রকৃত মহাঁভীরতের 
অন্তর্গত নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের 
৫২ শ্েকে আছে 
“্মন্ত্রার্দি ভারতং কেচিদ।স্তীকাদি তথাপরে। 
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাও সম্যগধীয়তে ॥ 

কেহ বা “নারাঁয়ণং নমস্কৃত্য” প্রভৃতি 
হইতে কেহ বা আস্তীক পর্বাধধ্যায় 
হইতে কেহ বা উপরিচর বাঁজার উপ 
খ্যান হইতে ভারত অধ্যয়ন করেন । 
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উপরিচর ব্রাজার উপাখ্যান যখন 
সর্বশেষে উল্লিখিত হইল এবং যখন 
তাহার পরে অন্ত কোন স্থানের কথ! 
বলা হয় নাই, তখন ইহা! বুঝা যাইতেছে 
যে, €সীতির ঘময়ে সকলেই অন্ততঃ 
উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে প্রকৃত 
মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিতেন । 
আর প্রকৃতই ধৈশম্পায়নোক্ত ভারতা- 
খ্যান এই উপাখ্যান হইতেই আরম্ত 
হইফ়াছে। এই উপাখ্যাঁনের দুই অধ্যায় 
পুর্ব হইতে বৈশম্পায়নের উক্তি আরম্ত 
হইয়াছে বটে কিন্ত তিনি নিজেই স্বীকার 
কবিতেছেন যে, উক্ত ছুই অধ্যাক্স তাহার 
নিজের উক্তি, বাসরচিত ভারতসংহিতার 
অন্তর্গত নহে! একটাতে (ভারতস্থত্রা- 
ধ্যায়ে) তিনি কতকটা অন্ুক্রমণিকাঁর 
স্তায় মহাভারতের ঘটনাগুলি অতি 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; 
দ্বিতীয়টীতে (ভারত প্রশংসাধ্যায়ে ) 
মহাভারত অধায়ন শ্রবণ প্রভৃতির 
প্রশংসা করা হইয়াছে । 

পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক এই 
তিন পর্বাধ্যাযস থে বৈশম্পায়নোক্ত মহা 
ভারতের অন্তর্গত নহে, তাহার আরও 
প্রমাণ আছে। (১) আস্তীক পর্বা- 
ধ্যায়ের প্রারস্তে শৌনকপ্রমুখ খধিগণ 
কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সৌতি বলিতেছেন-_- 
“ইতিহাসমিমং বিপ্রাঃ পুরাণং পরিচক্ষতে। 
কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্জং নৈমিষারণ্যবালিষু ॥ 
পূর্বং প্রচোদিতঃ স্থতঃ পিতা মে লৌমহ্র্ণঃ। 
শিষো! বাঁসশ্ত মেধাবা ব্রাঙ্মণেধিদমুক্তবান্‌ ॥ 
তক্মাদহসুপশ্রুত্য প্রবন্ষ্যামি স্খাতথং ৷ 

(আদি, ১৩ অ, ৬৭৮) 


ইহার ভাবার্থ এই যে, এই ইতি- 
হাসকে (আন্তীকোপাখ্যান ) পুরাণ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


বলিয়া জানিবে। ইহা ক্কষ্তদ্বৈপায়ন 
তাহার শিষাদিগকে বলিয়াছিলেন। 
তনধ্যে সৌতিপিতা লোমহ্র্ষণ নৈমিষাঁ- 
রণ্যবাসী ব্রাঙ্গণগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া! 
সেই কথাই তাহাদিগকে পুর্ববে বলিয়া- 
ছিলেন। সৌতি তাহাই শুনিয়া এখন 
শৌনক প্রভৃতি খষিদিগের নিকট পুন- 
বাত বলিতেছেন । স্থৃতরাং স্পষ্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে যে, এই আস্তীকোপাখ্যান 
জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নোক্ত 
ভারতাখানে্র অন্তর্গত নহে। 

(২) পৌলোম পর্বাধ্যায়ের প্রীরস্তে 
শৌনক সৌতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 
“তোমার পিতা সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমস্ত 
অধায়ন করিয়াছ ?” সৌতি তাহার 
উত্তরে বলিতেছেন “বৈশম্পায়নপ্রমুখ 
দ্বিজবরেরা এবং আমার পিতা যে সকল 
বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্তন করিয়াছেন, 
তাহা সম্যক আমি আমার পিতার 
নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছি” (আদি, ৫ম 
অধ্যায়)। এই কথার পরে শৌনকের 
প্রশ্নীন্যায়ী সৌতি তাহার অধীত পুরাণ- 
লিখিত পৌঁলোম কথা বলিতে লাগিলেন । 
কাজেই পৌলোম পর্জাধ্যায় বৈশম্পায়- 
নোক্ত ভারতাখ্যানের অন্তর্গত নহে। 

(৩) পৌধ্য পর্ধাধ্যায়ের প্রারস্তে 
যদিও লেখা নাই যে সৌতি এই উপাখ্যান 
কোথা হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু ইহা! 
তাহাঁরই উক্তি--বৈশম্পায়নের ভারতা- 
খ্যানের অন্তর্গত নহে; আরস্তেই লেখ! 
আছে “সৌতিরুবাঁচ” সৌতি বলিলেন । 

আমি বলিলাম বটে যে, উক্ত তিন 
পর্বাধ্যায় বৈশম্পায়নোক্ত ভারতাখ্যানের 
অন্তর্গত নহে । কিন্তু তাই বলিয়। যে 


জ্রীমন্ভপবদগীত। | 


৫২৯ 


বেগুনি একেবারেই ব্যাসদেব কর্তৃক | পনিগৃহীত হইয়াছিল, ভাহা রেশ্‌ 


1 রচিত নে, তাহা! নিঃনংশয়ে বলা যাঁয় না। 
আমি এই পবিচ্ছের্দে ষে কয়েকটী শ্লোক 
উদ্ধৃত করিস্মাছি ভীহ। হইতে বৰঞ্চ অন্থ- 
মিত হইতে পারে যে উক্ত তিন পর্ববা- 
1 খ্যায় ব্যাসদেবেব বচন বটে। আন্তীক- 
পর্ধোদ্ধুত শ্লোকে ন্সন্ডীক পর্ববাধ্যাযকে 
] স্পই্ই “কৃষ্ণদৈপাক্নপ্রোক্তং” অর্থাৎ 
কৃষ্টদবৈপায়ন কর্তৃক কণিত বলিয়া উল্লেখ 
আছে। স্তুতবাং ইহাকে কৃষদ্বৈপান 
কর্তৃক রচিত নহে বলিবার বিশেষ কারণ 
দেখা যাইতেছে না। পৌলোম পর্ধেব 
(অর্থাৎ পর্বাধ্ায়েব) প্রাবন্তে সৌতি 
বলিতেছেন “বৈশম্পায়নপ্রমুখ দ্বিজববেবা 
এবং আমাব পিতা যে সকল বিষস্ব 
অধ্যয়ন কবিয়াছেন”। বৈশম্পাযন 
এবং সৌতিপিতা উভষেই প্রসিদ্ধ 
ব্যাসশিষ্য। স্ুৃতবাং আঁমবা পৌলোম 
পর্বকেণ্ড ব্যাসরচিত বলিষা অনুমান 
করিতে পাবি, এবং এইকপ অন্গমানের 
বিকদ্ধে এপর্য্যস্ত প্রমধণ পাইতেছি ন1। 
পৌষ্যপর্ষে যদিও তাহা কাহা কতৃক 
রচিত, কে বলিয়াছে প্রভৃতি কোন 
বিষয়ের উল্লেখ নাই, তথাপি পৌলোম ও 
আস্তীক পর্ধের সহিত ইহাঁও বেদব্যাস 
কর্তৃক রচিত অনুমান কৰা এমন কিছু 
অসঙ্গত নহে। যখন পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
সৌতি বলিতেছেন যে, বৈশম্পাধ- 
নোক্ত ভারতাখ্যানের আদিতে পৌধ্য, 
পৌলোম ও আস্তীক এই তিন পর্ব 
আছে, তখন সৌতির সময়ে যে এই 
তিন পর্র ব্যাসদেবের রচিত এবং মহাঁ- 
ভারতের পুর্বভাগ (79:০1০£৩০ ), কিন্ত 
বৈশম্পায়নোক্ত ভাব্বতাখ্যানের অস্তর্দত 
নহে, বলিয়া সর্ধসাধারশের নিকট 





বোধ হক্স। 





১১ । সেৌতির মহাভারত 
অধ্যয়ন। 


পূর্ব্ব (১ম পবিচ্ছেদে ) বর্ণিত বিষয় 
গুলি বিশেষষপে আলোচনা করিলে 
আমবা আব একটা গুকতব বিষয় 
জানিতে পারি--সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের 
মুখে গুনিবাব পূর্বেই পৌতি সম্ভবতঃ 
তাহাঁব পিতার নিকটে ম্হাভাব্ত অধ্য- 
য়ন কবিযাছিলেন। অন্ুক্রমণিকাঁধ্যায়ে 
কথিত আছে জনমেজয়েব সর্পসত্রের 
বহুপুর্ে ব্যাসদেব লক্ষক্শোক মহাভারত 
বচনা কবিষা এই মন্ষ্যলোকে প্রচার 
কবিষাছিলেন। সুতরাং জানা গেল যে, 
বৈশম্পায়ন, শুকদেব, লোমহ্র্ষণ প্রভৃতি 
ব্যাসশিষ্যগণ সর্পবজ্ঞেব বহুপুর্ধেই মহা- 
ভাবত শিক্ষা কবিযাছিলেন। সৌতি- 
পিতা লোমহ্র্ণ ব্যাসদেবেব একজন 
প্রধান শিষ্য ছিলেন, তখন তাহাকে ষে 
ব্যাদদেব মহাঁভাবত শিখাইবেন না, 
ইহা সঙ্গত মনে হয না| লোমহর্ষণ ঘদদি 
মহাভারত সর্পযজ্ঞের বহুপুর্ববে পড়িযা 
থাকেন, তবে সৌতিও অন্ততঃ সর্পসত্রে 
বৈশম্পাবনেব নিকট শুনিবার পুর্বে 
তাহাঁব পিতার নিকটে মহাভারত ও 
অন্তান্ত পুবাঁণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১ 
সৌতিব সর্পসত্রে ভারতাখ্যান শুনিবার 


পূর্বেও যে মহাভারত অধাষযন বেশ্‌ 


১৬ বঙ্কিম বাবুও লিখিয়াছেন ' স্থানান্তক্নে 
কখিত হুইয়াছে যে উগ্রশ্রবাঃ দৌতি ভাহার 
পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন সংহিতা অধায়ন 
করিয়াছিলেন” ( কৃ চরিজ পৃঃ ৬৪ দেখ )। 


(৬৭) 


















গ্রচলিত হইয়াছিল, তাহা! অনুক্রমণিকাঁ- 
ধ্যায় হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত গ্লোকের 
দ্বার সপ্রমাণ হইবে £-- 
“মন্ত্রার্দি ভাবতং কেচিকাস্তীকার্গি তখাপবে। 
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥” 
এখানে ণঅধীয়তে” অধায়ন করেন, 
এই কথা আছে; সুতরাং সৌতির 
ভারতাখ্যান পড়িবাঁর সময়ে মহাভারত 
অধ্যয়ন নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা 
না হইলে মহাভারত অধ্যয়নের কথাই 
আসিত না; সেঁতি সর্পসত্রে ভারতা- 
খাঁন শুনিবার পরেই তীর্থপর্ধটনে 
গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উক্ত শ্লোকে 
বলিতেছেন যে, কেহ এইরূপে মহাভারত 
পড়েন, কেহ বা অন্তব্ূপে পড়েন-_যেন 
এই মহাভারত অধায়ন কিছু বেশীমাত্রাত্ব 
প্রচলিত ছিল। নুতরাং স্পষ্টই প্রতীতি 
হইতেছে যে, সৌতির সর্পসত্রে ভারতা- 
খ্যান শুনিবার পুর্বেও মহাভাব্ত অধ্যয়ন 
বেশ প্রচলিত হুইয়৷ পড়িয়াছিল এবং 
সৌতি নিজেও যে শুনিবাঁর পূর্বে মহা- 
ভারত পড়েন নাই তাহা নহে--তিনিও 
তাহার পিতার নিকটে মহাভারত সবি- 
স্তার অধায়ন করিয়াছিলেন । 


পিপিপি 


১২। পর্বনিদিষ্ট শ্লোকসংখ্যার 
সহিত প্রচলিত মহাভারতের 
প্লোকসংখ্যা মিলে না কেন £ 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে যদি 
| সৌতি তাহার পিতার- নিকট একবার 
লক্ষয্োক মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া 
থাকেন এবং যখন তিনি পুররাঁয় সর্প- 
| সহে সেই বক্ষক্লৌক মহাভারত শ্রবণ 












চিকিৎসীতত্ব-বিজ্ঞীন গ্রবং সমীরণ । 
















কনিয়া শৌনক প্রভৃতিকে বলিয়াছেন, 
তখন তন্নিনদিষ্ট পর্বসংগ্রহো্লিখিত শ্লোক* 
সংখ্যা প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক- 
সংখ্যার সহিত মিলে না কেন ? অনেকে 
বলেন যে, পর্বনির্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা 
প্রতি পর্ষের অতিরিক্ত শ্লোকগুলি খুব 
সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। কিন্ত 
আমার মতে সেই অতিরিক্ত শ্লোকগুলি 
পর্বসংগ্রহোজ্িখিতের অতিরিক্ত বলিয়াই 
যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে তাহাঁর 
কোন কারণ নাই। বৈশম্পায়ন সর্গ- 
সত্রে ভারতাখ্যানের পুর্বে যদি পর্বা- 
সংগ্রহের কোঁন কথা উল্লেখ করিতেন 
অথব! বলিবার কালে যদি তিনি শ্লোক 
গণিয়! গণিয়া বলিতেন, তাহা হইলেও 
বা অতিরিক্ত শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে 
করিতে পারিতাম। কিন্তু বৈশম্পায়ন 
সেরপ কিহই করেন নাই। 

পূর্র্ব (১১ম) পরিচ্ছেদে দেখাইয়া! 
আসিয়াছি যে সৌতি সর্পসত্রে ভারতা- 
খ্যান শুনিবার পুর্কেই তাহার পিতাঁর 
নিকট তাহা অধায়ন করিয়াছিলেন । 
সৌতিই ঘখন পর্বসংগ্রহ প্রভৃতি বলিতে- 
ছেন, তখন ইহা অনুমিত হইতে পারে 
যে, বৈশম্পায়নকৃত ভারতাখ্যানের পূর্বেই 
ব্যাশিষ্যগণ কর্তৃক পর্বসংগ্রহ প্রভৃতি 
প্রস্তত এবং মহাভারতের সঙ্গে তাহীর্‌ 
পূর্বভাগরূপে পৌধা, পৌলোম প্রভৃতি 
উপাখ্যান সকল সংযুক্ত হইয়াছিল। 
আমার মনে হয় যে, সৌতি সর্গসত্রে 
বৈশম্পারনকে যাহা বলিতে শুনিয়া- 
ছিলেন, তাহার পূর্ব অবধি, তাহার 
পিতার নিকট যাহা অধ্যয়ন বা শ্রবণ - 
করিয়াছেন, তাহাই শৌনক প্রভৃতিকে 
বলিক্সাছেন এবং বৈশম্পাঁয়নের উক্তি 






















































































শ্রীমন্তগবদগীতা | 


হইতে বৈশম্পায়নেরই কথায় শুনাইয়া- 
ছেন। সুতরাং পর্বসংগ্রহ রচিত হই- 
বার পরেও যদি ব্যাদদেব তাহার 
মহাভারতের শ্লোকসংখ্যার হাস বৃদ্ধি 
করেন, তবে পর্বসংগ্রহাধ্যাপ্স মধ্যে তাহার 
উল্লেখ কিব্ধপে থাকিবে? আমাব বিশ্বাস 
যেব্যাসদেব এইরূপ হ্বাঁসবৃদ্ধি করিয়া- 
ছেন। স্থতরাং প্রচলিত মহাভারতের 
শ্লোকসংখ্যার সহিত পর্ধনির্দিষ্ট শ্লোক- 
সংখ্যা মিলে না। এবং কাঁজেই আমরা 
কোন পর্বে পর্বনিদ্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা 
অপেক্ষা অতিরিক্ত প্লোক দেখিলে সহস! 
প্রক্ষিপ্ত বলিব না এবং পর্বনির্দিষ্ট শ্লোক 
সংখ্যা হইতে কম শ্লোক দেখিলে লিপি- 
কর প্রমাদে ঘটিয়াছে, তাহাও সহসা 
বলিব না। আমরা বুঝিব বে ইহা! ব্যাস- 
দেব্কৃত হইলেও হইতে পারে। 


১৩। মহাভারতের গঠন 
প্রণালী । 


ইতিপূর্বেই আমর! অনুমান করিয়া 
আসিলাম যে পর্বনির্দিষ্ট শ্লোকসংখ্যা 
অপেক্ষা প্রচলিত মহাভারতে যে অল্প 
বা অধিক শ্লোক দেখিতে পাই সেগুলি 
ব্যাসদেবের কৃত হইলেও হইতে পাবে 
এবং তাহা হওয়াও খুব সম্ভব। সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস আছে ষে ব্যাসদেব 
একবারেই সমগ্র মহাভারত রচনা 
করিয়াছেন । ইহা যদি প্রক্কত হয়, তৃবে 
বুঝিব যে আমাদিগের পূর্বোক্ত অনুমান 
মিথ্যা । স্থতরাং এখন আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে যে, ব্যানদেব একবারেই 
তাহার মহাভারত এমনভাবে রচিয়া- 


৫৩৯ 


ছিলেন কি না, যে, তাহাকে ইহাতে 
দ্বিতীয়বার হস্তার্পন করিতে হয় নাই 
অথবা তিনি মহাভারতকে ক্রমে ক্রমে 
গড়িয়া তুলিয়াছেন। যদি তিনি মহা- 
ভাঁরতকে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া থাকেন, 
তবে আমাদের পূর্বোক্ত অনুমান খুব 
সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয। আর আম- 
রাও তো স্বরচিত গ্রন্থের এমন কতবার 
হাসবৃদ্ধি করিয়! তাহাকে স্থসংস্কত করিয়! 
তুলি। নিয়ে যে সকল কণা বলিতে 
যাইতেছি, তাহা দ্বারা আমর! প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা পাইব যে, ব্যাসদেব 
তাহার মহাভাঁরতকে তিন চারি স্তরে 
স্থসংস্কৃত করিয়! গড়িয়াছেন 


১৪1 মহাভারতের প্রথম 
সংস্করণ । 


কুকক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন সবে আরম্ভ 
হইতেছে; যখন কুকক্ষেত্রে বীরগণ..] 
সমরোন্মথ হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, 
তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অন্গু- 
কম্পা প্রদর্শন পূর্বক তাহার নিকট 
আগমন করিলেন । যুদ্ধের সুচনা হইতে 
না হইচে ব্যাসদেব ধতরাষ্রকে তীহার 
ুর্বৃত্ত পুত্রগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান 
করেন। কিন্তু এখন, যখন যুদ্ধ অনি- 
বাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, ব্যাসদেব ধুত- 
রাষ্রকে নাঁনাপ্রকারে পাস্বনা দিতে 
লাগিলেন। অবশেষে, অন্তযবিধ অনেক | 
সান্বনা দিবার গর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে 
ব্জিয়া গেলেন “হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! তুমি | 
শোকাতিভূত হইও না, আমি এই 





























৫৩২ 


করিয়! দিব” (ভীগ্ম, ২অ, ১৩)। তবেই 
দেখিতেছি যে, এই সময়ে ব্যাসদেবের 
মনে মনে কুরুপাওবদিগের ইতিহাস 
লিখিবার কল্পনা উদয় হইয়াছিল, কিন্ত 
এখনও তিনি তাহা! লেখেন নাই। 
তাহার পর্‌, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব সর্বপ্রথম অতি অল্প- 
সংখ্যক শ্লোকের দ্বারা তাহার ভাবী 
মহাভারতের একখানি কস্কাল বা বীজ- 
মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। স্বর্গীরোহণ 
পর্ধে সৌতি বলিতেছেন"- 
মহধি ভগবান ব্যাসঃ কৃত্েমাং সংহিতা পুৰা। 
শ্লোকৈশ্তুর্তিধন্মাত্বা পুত্রমধ্য(পয়ৎ শুকং ॥ 
স্বর্গারো, ৫ম) ৫৫ । 
ইহার ভাবার্থ এই যে, পুর্বে ব্যাস- 
দেব “গোটাচাবেক' (গোণাগুন্তি চারি 
নহে) অর্থাৎ অতি অন্পসংখ্যক শ্রোকের 
দ্বারা এই ভারতসংহিতা। রচনা! করিয়!] 
স্বীরপুত্র শুকদেবকে অধ্যাপন করিয়া- 
ছিলেন। পুর্বে যেমন পঅধ্যদ্ধশতং” 
অর্থে “শ” দেড়েক” ধরিয়াছি (৮ম পরি- 
চ্ছেদ দেখ ), সেইরূপ এখানেও "শ্রোটৈ- 
শ্তুর্ভিঃ৮ অর্থে চলিত ভাষায় “গোটা- 
চারেক” ধরিলাম ১। এই শ্লোকচতুষ্টয়ী 
ভীরতসংহিতাই ভবিষ্যৎ মহাভারতের 
সর্বপ্রথম সংস্করণ হইল । 


১1 এখানে বদি বলা] যায় ষে কেবলমাত্র 
চারিটি লোকের ছ্বার প্রথম নংস্করণের ভারত 
সংছিত। রচিত হইয়াছিল, '্চাহা হইলেও বিশেষ 
ক্ষতি হইবে না; তবে তাহা সঙ্জৰ বলিয়। মনে 
হয়লা। 





চিকিৎসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
কুরুপাব সকলের কীর্তি বিখ্যাত | 








১৫1 মহাভারতের দ্বিতীয় 
স্করণ। 


এই শ্লোকচতুষ্টয়ী ভাঁরতসংহিতা রূপ 
মহাভীরতবীজ প্রস্তত করিবার পরে 
পরাশরাজ্মজ বেদব্যাদ মনে মনে বিশেষ- 
রূপে আলোচনা করিয়া লইলেন, যে 
প্রণালীতে তিনি কৌরবদিগের বিস্তৃত 
ইতিহাস রচনা করিবেন আলোচন। 
পূর্বক সকল বিষয় স্থির করিয়া লইয়া 
তিনি লেখকশ্রেষ্ঠ গণেশকে আহ্বান 
করিলেন । গণেশ উপস্থিত হইলে ব্যাঁস- 
দেব তাহাকে বলিলেন “তুমি আমার 
“মন; কলিত”, ভারতের লেখক হও, 
আমি মুখে বলিয়া! যাইব” (আদি, ১অ, 
৭৭)। এইরূপে তিনি গণেশের দ্বার! 
একাদিক্রমে নানাধিক ২৪০০০ শ্লোক 
লিখাইয়া লইয়া (১) মহীভারত-বৃক্ষ 
প্রস্তত করিলেন। অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ে 
সৌতি বলিতেছেন-__ 
“চতুর্বিংশতিসাহস্ীং চক্রে ভারতসংহিতাং। 
উপাখ্যানৈর্বিবনা তাবস্তারতং প্রোচাতে বুধৈঃ | 
আদি, ১অ, ১০১। 


১। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্য।াসদেবের একাদি- 
ক্রমে ২৪০০০ শ্নেক বলিষ। যাইবার কথা শুনিয়া 
উপহাস করিবেন, তাহা জানি । কিন্তু তাহা" 
দিগকে বলি ষে, তাহার। ইংলশ্ীয় কবি 
শেলির কবিতা লিখিবাঁর প্রণালী আলোচন! 
কবিলেই বুঝিবেন যে ইহা নিতান্ত অসম্ভব 
ব্যাপাৰ নহে। শেলী বলেন যে তিনি যখন 
কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিতেন, তখন ডাহ।র 
মনে এত বেশী ভাবপ্রবাহ ও কবিত৷ আসিয়! | 
পড়িত যে তিনি সেই সকল সম্পূর্ণভাবে লিখিতে 
পারিতেন না। ইহ! সত্বেও তিনি চারি পাচ শত 
শ্লোকযুক্ত এক একটি কবিত। না থাষিয়! একাদি' 
ক্রমে শেষ কফরিতেন। হ্যাসদেৰ পাছে লেখা 


তি 


শ্রীমস্তগবদগীতা । 





( প্রথমতঃ ) ব্যাসদেব উপাখ্যানভাগ 
। ত্যাগ করিয়া চতুর্কিংশতি সহস্র শ্লোক 
দ্বারা ভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, 
পঙিতেরা সেই চতুর্বিংশতি সহস্র 
শ্লোকেই ভারত বলিয়া থাকেন। 
এই শ্লোকে “উপাখ্যানৈর্বিন।” অর্থাৎ 
“উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া” এই 
বিশেষণটুকু দেওয়া হইয়াছে । ইহাতেই 
বুঝ! যাইতেতেছে যে, এই “চতুর্বিংশতি 
সাহসী ভারতসংহিতা৮ও প্রথম স্তরের 
শ্লোকচতুষ্টয়ী ভারতসংহিতার স্তায়, কিন্ত 
ভাহা অপেক্ষা কিছু বেশী বিস্তৃত বটে, 
সমগ্র মহাভারতের একটী আভাস 
(০80179) মাত্র । উপরোক্ত শ্লোকেও 
“চতুর্বিংশতি সাহত্রীং এই শব্দের অর্থ 
আমরা! পূর্বের ন্যায় গোণীপুস্তি ২৪০০০ 
শ্লোক না ধরিয়া চলিতভাষায় “হাঁজাঁর 
চব্বিশ” অর্থাৎ নানাধিক ২৪০০০ শ্লোক 
এইরূপ ধরিলীম । এই “হাজার চব্বিশ” 
শ্লোকবিশিষ্ট ভারতসংহিতাই মহাভার- 
তের দ্বিতীয় সংস্করণ। ব্যাসদেব এই 
দ্বিতীয় সংস্করণের মহাভারত কেবলমাত্র 


তাহার কবিতাস্রোভেব অন্তরায় ছয়, এই কারণে 
ক্ষিপ্রহস্ত গণেশকে লেখক পাইয়া আনন্দিতমনে 
কক্তার উৎস খুলিয়া দিলেন। এই অবস্থায় 
তাহার ২৪০০০ গ্লে।ক বলিয়। যাওয়া আর বিশেষ 
অসম্ভব কি? আমরা একা দিক্রমে ছুই তিন শত 
শ্লোকও রচনা করিতে পারি মা বলিয়া শেলীর 
চারি পাঁচ শত প্লোক রচনা অবিশ্বাস করিব ? 
ভরনী করি শিক্ষিতগণ শেলীর বিষয় অবিশ্বাস 
করিবেন নী। তবে, আধুনিক কবিগণ একাদি- 
কমে হাজার শ্লোকও রচিতে পারেন না বলিক্সা 
কি ব্যাসদেবের ২৪*০* হাজার শ্লোক রন? 
আমাদিগকে অবিশ্বাস করিতে হইবে? এই 
যুক্তির যৌক্তিকতা কিছু অতিমাত্রীয় যায়? 





তাহার পুত্রকে নহে, কিন্তু তাহার পুত্রের 



































৫৩৩ 


পরে অন্তান্ত উপযুক্ত শিষ্যদিগকেও শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় সংস্করণের মহাভারতে কি 
ছিল, তাহ! জানিতে ইচ্ছা করিলে আম 
দিগকে অনুক্রমণিকাধ্যাষের পুর্কোক্ত 
১৪১ শ্লোক (ম পরিচ্ছেদ দেখ) দেখিতে 
হইবে। এই অন্ুক্রমণিকাধ্যায়ই দ্বিতীয় 
সংস্করণ মহাভারতের স্চীপত্র স্বর্বপ। 
ইহ! বলিবাঁর কারণ এই যে, উপরোক্ত 
শ্লোকে চতুর্তিংশতিসাহস্রী ভারতসংহিতা 
রচনার উল্লেখ করিয়া তাহার পরের 
শ্লোকেই বলা হইল “অনন্তর বেদব্যাস 
সমুদয় পর্ব ও বুভ্তীন্তের সংক্ষেপ করিয়া 
সার্ধশত শ্লোক দ্বারা অন্ক্রমণিকাঁধ্যায় 
বূচন। করিলেন ।” (আদি, ৯অ, ১০২)। 





১৭। মহাঁভীরতের তৃতীয় 
₹স্করণ। 


এইবাঁরে আমরা মহাভারতের তৃতীয় 
হস্করণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। 
অনুক্রমণিক। পর্বাঁধায়ে (১০৪-৭ শ্লোক) 
সৌতি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে ব্যাস- 
দেব পুর্বোক্ত চতুর্বিশতিসাহত্রী ভারত- 
সংহিতা রচনা, করিবার পরে যষ্টিলক্ষ 
শ্লোকযুক্ত অপর এক সংহিতা রচনা 
করেন, তন্ুধ্যে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পাঁয়ন 
জনমেজয়ের সর্গসত্রে লক্ষপ্নোকবিশিষ্ট 
ভারত কীর্তন করেন এবং তাহাই পুন- 
রায় সৌতি শৌনককে বলিতেছেন। 
ষ্টিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে কতক অংশ দেব- 
লোকে, কতক অংশ পিতৃলোকে কীত্তিত 
হইয়াছে এরূপও উল্লেখ আছে। এন্ধপ 
উল্লেখ করিবার গুঢ় তাৎপর্য্য আমর! 





৫৩৪ 





বুঝি নাই স্বীকার করিতেছি; কিন্ত 
বুঝি নাই, এই পর্্যস্ত বলা যাইতে পারে। 
তাই বলিয়া লক্ষশ্লোক ভারতের কথাও 
আমাদিগের অবিশ্বাস করিতে হইবে, 
এরূপ কোন কথা! নাই ঠ১)। যে ব্যক্তি 
এক নিঃশ্বাসে ন্যুনীধিক ২৪০০৭ শ্লোক 
মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতে পারেন, 
তিনি যে অবসর মত ভাবিয়া চিত্তিয়! 
আরও নৃনাধিক ৭৬০০০ শ্লোক রচনা 
করিতে না পারেন, তাহা কে বলিবে? 
সৌতি যখন স্পষ্ট করিয়া লক্ষশ্লোকের 
কথা নির্দেশ করিতেছেন, তখন আমা- 
দিগের অবিশ্বাস করিবার কি কারণ 
আছে ? ইহাঁও বড় আশ্চর্য্য যে, সৌতির 
কথা একস্থলে (যেখানে ২৪০০০ শ্লোকের 
কথা বলিবেন) বিশ্বাস করিব, আর 
অন্তস্থলে (কয়েক শ্লোক পরেই যেখাঁনে 
লক্ষ শ্লোকের কথা বলিয়াছেন) অবিশ্বাস 
করিব। আমাদের কল্পনায় লক্ষাশ্রোক 
দূরে থাক্‌, ২৪০০০ শ্লোক রচনা করাও 
এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া কি আমরা 
লক্ষশ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া দিব? 


ইন্গং শতসহম্্ং হি গ্লোকানাং পুণ্যকর্পণাং। 
সত্যবত্যাক্মজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজস1 || 
আদি, ৬২অ, ১৪। 


১। বঙ্কিম বাবু লক্ষল্পোক রচনার কথা 


অবিশ্বাস করিয়াছেন । কুফচরিত কৃঃ 4৫ দেখ । 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
অমিততেজন্বী সত্যবতীনন্দন এই 


শতসহঅ (লক্ষ) শ্লোকবিশিষ্ট ভারত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

ইতিপুর্রেই বলিলাম ব্যাসদেবের 
পক্ষে ভাঁবিয়! চিত্তিয়া চব্বিশহাজারের 
অতিরিক্ত ৭৬০০০ হাজার শ্লোক রচন! 
করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে । বৈশ- 
ম্পায়নও বলিতেছেন যে তিনি ভাবিয়া 
চিস্তিয়াই এই লক্ষপ্নোক মহাভারত রচনা 
করিয়াছেন। তিনি এই লক্ষশ্্লোক 
মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়া 
বলিতেছেন-_ 


সত্রিভিব্বর্ষৈ লর্ষকামঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ। 


নিত্যোখিতঃ শুচিঃ শক্তো মহাঁভারতমাদিতঃ ॥ 


তপোনিয়মমাস্থায় কৃতমেতন্মহর্ষিণ]। 
আদি, ৬২অ, ৪*-১।) 


ত্রিভিররর্ধৈঃ সদৌখায়ী কৃষ্দ্বৈপায়নে। মুনিঃ | 
মহাভারতমাধ্যাণাং কৃতবানিদমন্ুতং ॥ 
আদি ৬২অ ৫*॥ 
উপরোক্ত তিনটা শ্লোকের ভাব এই 
যে, ক্ুষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসর “সতত 
উদ্যোগী” থাকিয়া এই মহাভারত প্রস্তুত 
করিয়াছেন। “সতত উদ্যোগী” (সদ্দৌ- 
খায়ী বা নিত্যোখিতঃ) এই বিশেষণ- 
টুকু দিবার তাৎপর্ধ্য এই যে, মহাভারত 
রচনা করিবার কালে ব্যাসদেব নিরলস 
হইয়া অবিশ্রামে তাহার জন্য পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন। এমন স্পষ্ট কথ। থাকিতে 
আমরা ব্যাসদেবের লক্ষশ্লোক ভারত- 
রচনা! কিছুতেই অসম্ভব মনে করিয়া 
হাঁসিয় উড়াইয়। দিতে পারি না। 





স্রীমন্তগবদগীতা | 


৫৩৫ 





১৭। পর্ধবসংগ্রছে কোন্‌ 
২স্করণের বিষয় আছে । 


গুতক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে 
ধাসদেৰ তাহার মহাভারতকে অন্ততঃ 
ভিনবার সংস্কত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
এই তৃতীয় সংস্করণের মহাভারতবর্ণিত 
বিষয় গুলি পর্বাসংগ্রহে সৌতি কর্তৃক 
উল্লিখিত হইয়াঁছে। 

আমরা পুর্বে (১৫ম পরিচ্ছেদে ) 
দেখাইয়া আসিয়াছি যে চতুর্বরিংশতিসাহত্রী 
ভারতসংহিতার সুচীপত্রস্বর্ূপে ব্যাসদেব 
কর্তৃক অন্থুক্রমণিক। রচিত হইয়াছিল । 
কিন্তু পর্বসংগ্রহে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ 
আছে, তাহার সকলগুলি অনুক্রমণিকা- 
ধ্যাঁয়ে উল্লিখিত হয় নাই; বরঞ্চ অনুক্র- 
মণিকাধ্যায়ে যাহা আছে, তাহা পর্ব 
সংগ্রহে দেখিতে পাই। সুতরাং 
পর্বসংগ্রহ যে মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্ক- 
রণের পর যদি কোন সংস্করণ হইয়! 
থাকে, তবে তাহারই পর্বসংগ্রহ, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপুর্কে আমরা 
দেখিয়াও আসিলাম ধে মহাভারতের 
দ্বিতীয় সংস্করণের পরেও তৃতীয় সংস্করণ 
হইয়াছিল। অতএব পর্বসংগ্রহে যে 
এই তৃতীয় সংস্করণের বিষয় সকল 
উদ্সিথিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে 
বলিতে পান্ি। 

ব্যাসদেব যে চবি্বশহাঁজীরী সংস্ক- 
রণের পর আর একটি লক্ষপ্পোক সংস্ক- 
রণ করিয়াছিলেন এবং পর্বসংগ্রহ যে 
সেই সংস্করণের পর্ধসংগ্রহ, তাহার আর 
একটি প্রমাণ আছে। অষ্টাদশপর্ব 


সপ, 


মহাভারতের শেষ পর্ব স্বর্গারৌহণপর্ক ; 
এই শেষ পর্বের ছুই তিন পর্ধ পুর্বে 
অশ্বমেধ পর্ব । অনুক্রমণিকাধ্যান্মে এই 
অশ্বমেধের বিষয় কিছুই উল্লেখ নাই 
কিন্তু পর্বসংগ্রহে আছে। এখন, বৈশ- 
ম্পায়ন বলিতেছেন-_ 


“বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমাদ্‌। 
স্বমস্তং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্ৈব স্বমাতজম্‌ ॥ 
প্রভুর্ঘরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমের চ। 
সংহিতাস্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতন্ত প্রকাশিতাঃ ॥ 
আদি, ৬৩অ) ৮৫ ৮৬। 
অর্থাৎ ব্যাসদেব সমস্ত, জৈমিনি, 
পৈল, শুকদেব এবং বৈশম্পাযনকে বেদ 
ও মহাভারত শিখাইয়াছিলেন ) তাহার! 
পৃথক্‌ পৃথক ভারতসংহিত প্রকাশ করি- 
লেন। অশ্বীলায়ন গৃহ্ৃশ্ত্রেও আছে 
যে, জৈমিনি ভারতকার এবং বৈশম্পায়ন 
মহাভারতকার। বেবর ( ৮7০১০: ) 
সাহেব জৈমিনিভারতের অশ্বমেধপর্ব 
দেখিয়াছেন; আর সকল বিলুপ্ত হই 
য়াছে ১। তবেই দেখা যাইতেছে যে 
জৈমিনি এবং বৈশম্পায়ন উভয়েই ব্যাস- 
দেবের নিকট ন্বর্গারোহণপর্ব পর্য্যস্ত 
মহাভারত লাভ করিয়াছিলেন । তাহান! 
হইলে তাহারা উভয়েই সাধারণভাবে 
কিরূপে অশ্বমেধ পর্ব প্রভৃতির বিষম্ব 
রচিতে পারিলেন ? এই সকল দেখিয়া 
আমাদিগের স্থির হইতেছে যে ব্যাসদেব 
মহাভারতের তৃতীয় সংস্করণ করিয়া- 
ছিলেন এবং পর্বসংগ্রহে এই তৃতীয় 
সংস্করণের পর্বসংগ্রহ করা হইফ্লাছে। 


১। কৃষচরিত্্র পৃঃ ৬৪ দেখ। 








চিকিৎস্ধতত্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


স্বরমা। 


বিশধল গঙ্গার কাঁয়া, তীয় সন্ধ্য| রবি ছা 
র উরুণ তরঙ্গ ক্ষণে তায় 
স্তন পানে সুখ ভরে, হেঁসে মাত: হদিপরে 
শিশু যেন মস্তক উঠান 
বহে সুমধুর বায়, আন্দোলিত পতাকায় 
নদী পরে তরী শোভা পায় 
স্বগণে ডাকিয়া রবে, দলে দলে পাঁখী সবে 
পব পারে লীরে উড়ে যায় 
হেনকালে তরীপরে, বৃদ্ধা এক করে ধরে 
তুলিয়া লইল সুরমায় 
যোগী যথা যোগাসনে, ভাবিয়া হৃদির ধনে 
প্রণয়ী বিনোদ বসি তায় 
হে চীয় ছুই জনে, বৃদ্ধা ভাবে মনে মনে 
তিন জনে অতি কুতুহল 
ধীরে ধীরে দাড় পড়ে,কপোঁলে কুস্তল নড়ে 
বাযু ভরে অঞ্চল চঞ্চল 
রাগে রবি ঢল ঢল, ঢলঢল নদী জল 
ঢল ঢল সুখ সুরমার 
প্রেম ছ্যতি ভরা আঁখি, খেলিছে খগ্নপাখী 
সজীব প্রতিমা সুরমার 
যেজন না আত্মামীনে,চাহিলে সে আখি পানে 
রয় না সংশয় তায় তার 
যখন যাহারে ফিরে, 
পিরীতের বিজুলি খেলায় 
বিনোদ সে আখি চেয়ে-স্বর্গের আভাস পেয়ে 
হৃদি সম্বরিতে নারে আর 
সুরম! আমার কাছে, স্বপ্র ইহা হয় পাছে 
" ত্য কহ্‌ প্রেয়সী আমার 


কহরে আশ্বাস বালী, হৃদয়ে প্রত্যক় মানি 
জংশয়ে যে সবুসখ হরে 
এই যে প্রাচিনা যিনি, করুণ। রুপিণী ইনি 
মর্ভ পরে কৃপা বারি নরে 
সুরমা বৃদ্ধাপ্স চায়, বৃদ্ধা আখি ঠেরে তায় 
বিনোদে চাহিয়া হেসে কয় 
যে মেঘে গরজে যত, সে মেঘে না বর্ষে তত 
সুখে যত হদে তত নয় 
মধুর কথার ছলে, অবোধ বালিক1 দলে 
ভূলায় চতুর যুবাগণ 
মধু শেষ হলে তার, নিকটে না যায় আর 
পুরুষের ব্যাভাব্র এমন 
আমিত বালিকা নয়, বুঝি ছল সমুদয় 
বুঝেছি যে পীরীতি তোমার 
সুধু মধু লালসায়, অলি শুণ গুণ গায় 
বাসি ফুলে পরসে না! আর 
অসির আঘাত প্রীয়, হৃদয়ে বেদন! পায় 
বিনোদ বৃদ্ধার চাহি কয় 
আমার হৃদয়ে যত, বাক্যে যদি ব্যক্ত তত 
কেন তবে হৃদে ভাব রয় 
কেন তবে দুঃখে জলি, সদাই অপটু কলি 
শতধিক দেই রসনায় 


হৃদয়ের মেঘ চিরে | তরী নদী মাঝে আসে,দেখিয়া প্রাচীনা ভাষে 


প্রেমী তবে বুঝিব তোমায় 
এই আমি ফেলি জলে,তোল দেখি কুতুহলে 
তোমার এ প্রেয়সীর হার ' 
কণহার ফেলে জলে, কণ্ঠহা'র পড়ে জলে 
সুরমা কি কপাল তোমার 





সরমা। 


অস্বাধ অসীম জল, ছুই রত্ব গেল তল 

ৰ বুড়ি আহা বলে উচ্চ শ্বরে 

1 নিমিষেক সুরমার, ত্রিস্ংসার অন্ধকার 

বীচে পুন নিমিষেক মরে 

| বুঝিল গে বিবরণ, বড় হল প্রিয়জন 

হেয় প্রাণে পাছে ফেলে বাজ 

দীর্ঘ শ্বাস ছাঁড়িল না, কীদিলন। ভাঁবিলন! 
নিমেষে লভিল বিজ্ঞতাক় 

প্রাচীন! চাহিয়া তায়, হেসে তুষে বলে হাঁয় 
গেল যাছ বালাই তোমার 


তোমার জননী ধিনি, দেখিব কিধনতিনি 


আমায় দিবে না পুরস্কার ?. 
তোমার মাসীর ঘরে, মিলাইব পরম্পবে 
বলে ছলে আনি ছুই জনে । 
দেশেতে কলঙ্ক রব, নীতা পিতা কাদে তব 
সব জালা ঘুচিল এক্ষণে । 
তুমি হে সরল! অতি, বৃঝ্না লোকের মতি 
পাগলে কি সঁপিবে তোমায় ? 
নাষদি পাগল হবে, কে হেন কোথায় তৰে 
ডুবে মরে লোকের কথায়! 
পথে কথা কহিবানা, করিয়াছিলাম মাঁন! 
মন্্ম তার বুঝিলে এখন । 
কি বুঝিবে যাঁছ ধন, হেন ক্ষিপ্ত কতজন 
দেখিয়াছি যৌবনে তখন । 


| ২ 
পূর্ণ তরণার পে, 





৫৩ 


না সন্তোষ রোষ তায়, নয় হাসি গরিমায় 
সুধুমাত্র অধর কুঞ্চন। 
তীবে উততত্বিল তরী, তকণীর করে ধরি 
নাবাইয়া বুড়ি লয়ে যাঁর ; 
মন্দ মন্দ পদ পড়ে, নিতম্ব কুস্তল নড়ে 
ছুরী বিধে সুরমার পাম । 
সুরম! ফিরিয়া চায়, কারে না দেখিতে পায় 
তবু ধেন পিছনে কে বলে, 
এরে কি পিরীতি বলে, আমায় ডুবাঁয়ে জলে 
অনায়াসে তুমি গেলে চলে । 
মাসী ঘরে উতরিল, মাসী সব জেনেছিঙ্ল 
ধন্য প্রেস বিদ্বেষী সংসার ; 
হদয়ে ধরিয়া নিল, যুখ চন্ত্র প্রচুখিল 
ছল ছল আখি স্থুরমার ৷ 
হাসে ভাঁষে, পিয়ে খায়, একূপে মাঁসেক যায় 
গেছে রোগ ভাবে সব জন। 
তরুণীর করে ধরে 
তুলে ঝুড়ি চলে নিকেতন। 
পুন সুমধুর বায়, গঙ্গা তরঙ্গিত কাক 
পুন্‌ সন্ধা? রাগ ডল উল । 
ধীরে পুন দাড় পড়ে,কপোলে কুস্তল নড়ে 
নডে পুন অঞ্চল চঞ্চল । 
বিনোদ ঘুমায় যথা, পুন তরী এল তথা 
সুরমা কহিল প্রাচীনায় । 


থাক গিয়! মাসী ঘরে, আনিব মাসেক পরে । এই তো সে স্থান মাসী,তবে আমি দেখে আসি 


'াখে বিয়া! দিবে বাঁপ মায় 
পাইবে নুন্বর বর, হেসে খেলে কর ঘর 
মনে হবে তখন আমায় । 
প্রাচীন! এরূপ ভাবে, শুনিয়। স্থরমা হাঁসে 
হাসি সেকি জানি ন। ফেমন 


বলে অঙ্গ ঢালিল গঙ্গায়। 
তখনি পশিল তল, ঘুরিল ফেনীল জল, 
বুড়ি ভয়ে ধর ধর বলে। 
নাবিক ভুবিয়া তায়, কিছু না খুঁজিয়া পাক 
প্রেমিক কি রয় রসাতলে 





(৬৮) 


₹৩৮ 





ভালোরে প্রেমের লীলা,অপ্রেমীরে শিখা ইলা 


তুমি বালা শিখিলে কোথায় ? 
বনে ফুল বিকসিত, গন্ধে পিক আমোদিত 
কে তাহারে সৌরভ শিখায় । 
সুরমার বাপ মায়, পেয়ে বার্তা প্রাচীনায় 
দৈত্যদলে গণিল আপনা । 
তন্থু তরী যাঁতনার, ছেডে ডুবে হল পাঁর 
 স্ুচতুর প্রেমী ছুই জন! 
অঙ্গ ঢেলে চন্দিকাঁয়, সে গবাক্ষে ছুজনা য় 
এসে বসে ভাসিবে এখন । 
পুরবাসী শিরাভোগে,শু নিবে স্বপন ধোগে 
কিন্নরের সংগীত কেমন । 
নিদ্রাগত জননীরে, সুরমা কহিবে ধীরে 
কহিবে মা করনা বোঁদন। 


তোমার অবোধ মেয়ে, দেখ মা বারেক চেয়ে 


কত স্থুথী হয়েছে এখন 


চিকিৎসাতিত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


এখন এসেছি যথা, প্রেম নয় পাপ তথ! 


নাহি ধন মান অহঙ্কার । 
সবে ফুল্প মুখে হাসে, সবে সবে ভালবাসে 
নাই মাগো গঞ্জনা প্রহার । 
শোঁকে তাপে পরে পনে,মাতা পিতা মাসীমরে 
সে প্রচীনা লভেছে নিধন । 
কেহ তাঁরা নাহি আর,হেন প্রেম ঘটনার 
আছে মাত্র স্বৃতির ঘোবণ। 
অগ্যাঁবধি সেই স্থল, ঘুরে ঘুরে ফুলে জল 
প্রণরার শির প্রকার। 
তরী বেরে যারা যায়, ফুল চিনি ফেলে তায় 
জিজ্ঞাসিলে বলে কর্ণধার । 
বিনোদ জুরম। নামে,ছিল প্রেমী এই গ্রামে 
ডুবে মল ছুজনে হেথার। 
সে হতে এ দহ হয়, প্রেমদহ সবে কয় 
পড়িলে উতরে উঠ। দায়। 


ও পা ও 


অভাঁগিনীর আতাকথা। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


কত কি ভাবনা ! 


যত দিন যাইতে লাগিল ভূবনের 
সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা তত বাড়িতে 
লাগিল। দিবারাত্রি একত্রে বাস করাতে 
দুইজনের হৃদয় যেন এক হইয়া আসিল; 
ছুইটী নদী যেন ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে 
আপিয়। একত্রে মিশিল ; যেন উভয়েরই 
এক গতি, উভয়েরই সমান উদ্দেশ্ত__ 
কিন্তু ভাই কেশব! জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
কি, তাহা তখন আমি তত বুঝিতে 


পারি নাই। আমি তখন এইমাত্র 
বুঝিয়াছিলাম যে, বুঝি কেবল কষ্টভার 
সহিবাঁর নিমিত্ত আমি জগতে আঁসি- 
য়াছি। ভুবনমোহিনীর সেই পদ্মের 
মত বড় বড় মনোহর চোঁক ছুইটা 
সর্দদাই জলে ভাসিতে দেখিয়া, সর্ব 
ক্ষণই তাহাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া 
ভাবিয়াছিলাম ঘে, সেও আমার মত 
চিরছুঃখিনী। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, 








অভাগিনীর আত্মকথা] । 





আমাকে কাদিতে দেখিলেই" সে কীদিয়। 
ফেলিত) আমার মুখ একটু মলিন 
হইলেই তাহার চক্ষু ছল ছল করিত। 
আমি সেইজন্য কাদিয়াও স্থখ পাইতাম; 
ভাবিতাঁম-এ জগতে ব্যথার ব্থি 
আছে। এই আশ্বাসে আমি ভুলিয়া 
রহিলাম, আসল কথা জানিতে চেষ্টা 
করিলাম না। এইরূপে দিন যাইভে 
লাগিল ;-এক এক দিন করিয়া ক্রমে 
এক মাস ছুই মাস,_দেখিতে দেখিতে 
ছয় মাঁস ফুরাইল, আমি সেই মায়া 
পুরীতে মাবাম্যী ভূবনমোহিনীর সঙ্গে 
কাল কাটাইতে লাগিলাম। মায়াপুরী 
বপিলাম এইজন্য সেখানকার সকলই 
বিটিত। মেই বাদীর শোভাসৌন্দর্যা 
দেখিয়া আমি বাস্তবিকই সেটাকে মারা 
পুরী বলিয়া মনে করিলাম । ভূবনমোহিনী 
সেই মায়াপবীর অবীশ্বরী ; দাঁসদাপী 
তাহারই আজ্ঞাবহ । আশ্চখ্যর বিষয় এই 
যে, কোন দাসদাসীকে আমি একদিনের ৪ 
জন্য কথা কহিতে দেখি নাই। আমি কত 
বার কত দাঁপীকে কত কথা গ্িচ্াসা 
করির[ছিলাম, কিন্ত তকহই আমার কোন 
কথার উত্তর দেয় নাই । বড়ই সন্দেহ 
হইল; একদিন দিদিকে--তোঁনার মনে 
থাকিতে পারে যে, ভুবনকে আমি দিদি 
বলিতাম--একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম । 

ভূবন বলিল,_-“ইহারা সকলে বৌবাঁ, 
কথা কহিতে পারে না” 

আমি একটু আশ্চর্য্য বৌধ করিলাম ; 
ভাবিলাম এত বোবা কোথা হইতে 
আসিল ? দিদিকে জিজ্ঞাস করিলাম। 

দিদি বলিল,-“এখানকার সকল 
দাঁসদাসীই বোবা); বোবা ভিন্ন কেহই 
এখানে থাকিতে পান লা 1৮ 























| বসিয়া রভিরাছি, 





“ইহার কারণ কি ?” 

“পরে জানিতে পারিবে 1৮ 

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, আর 
অধিক জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল 
না। কিন্ত সেই একটা বিষম সন্দেহ 
আমার মনোমধ্যে রুহিরা গেল। সেই 
দিন হইতে আমি সময়ে সময়ে ভাবি- 
তাম বৌবা ভিন্ন কেহই এখানে চাকুরী 
করিতে পারে না কেন? মনের আবেগ 
দমন করিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে 
দিদিকে জিজ্ঞাসা করিতাম, কিন্তু সে 
সেই একই কথা! বলিত, “পরে জাবিতে 
পারিবে |” সন্দেহ ক্রমেই বাড়িতে 
লাগিল। একদিন আমি দিদির কাছে 
এমন সময়ে একটা! 
চাকর আসিয়া দিদিকে একখানি পত্র 
দিল। আমি দিদির মুখর দিকে 
চাহিযাছিলাম ; দেখিলাম পত্র পাঁইবা- 
মাত্র তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে 
পত্রথানির আগ্ে।পান্ত পড়িল। তাহার 
শুক্ষমুখ ক্রমে গন্তীরভাঁব ধারণ করিল) 
সে চাকরের দিকে ভ্রকুটা করিল। 
চাঁকর প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল । 

কেশব ! তুমি জান আমি লিখিতে 
পড়িতে জানি না; সুতর!ং পত্রখানি 
দেখিবার জন্য আমার কিছুমাত্র আগ্রহ 
হইল না। তবে সেই চিঠিখানি পড়িয়া 
দিপির সুখ তত ভারি হইল কেন, তাহ 
জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কিছুই 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না) আমি 
দিদির মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। পঙত্র- 
খানির আগ্চোপাস্ত পড়িয়া দিদি একটা 
দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিল; তাহার 
পর আমাকে বলিল “ভগিনি ! তুমি, 
একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই ২ 
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চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





আসিতেছি।” দিদি চলিয়া গেলে আমি 
অপার ভাবনায্প ডুবিলাম। আমি কোথায় 
রহিয়াছি? এখানে এত লুকোডুরি 
কেন? কেন দিদি আমার কাছে সকল 
কথাই গোপন করিয়া রাখিয়! বলে 
“পরে জানিতে পারিবে ? আর কবে 
কি জানিতে পারিব? অভাগিনী__ 
অকুল সাগরে একাকী হাবুডুবু খাই- 
তেছি; যাহাদিগকে সহায় বলিয়। 
বিশ্বাস করিতেছি, অবশেষে তাহারাই 
কি কুম্ভীর হইয়া আমাকে গ্রাস করিবে ? 
হায় ! পিতা কোথায়? শুনিতেছি তিনি 
এই কারাগার মধোই আছেন; কিন্ত 
এতদিন গত হইল, কৈ তাহাকে ত 
একবার দেখিতে পাইলাম ন! ? তবে কি 
সকলই প্রতারণা ? সমুদরই কি মারা- 
জাল? হায়! নারীর জীবন, কেন 
আসিস্‌? কেন থাকিস? থাকিস্‌ত 
স্বেচ্ছার অন্ুবর্তী হইয়া! বুঝিয়া শুবিয়া 
চলিস্‌ না কেন? পরের প্রলোভনে 
কেন ভুলিন্? এজ্গতে কে তোর 
আপনার ? পিতামাতা, ভাই বদ্ধ, কেহই 
আপনার নয়; সময়ে সকলেই ত্যাগ 
করে। স্বার্থের অনুরোধে জন্মদাতা 
পিতা ও গর্ভধারিণী জননী তোকে লালন 
পালন করেন। কন্তা সুখী হইলে, 
পিতামাতাকে সুখী করিতে পারিলে, 
তাহার ভালবাসেন; কন্যা ছুঃখিনী 
হইলে তাহারা তাহাকে ত্যাগ করেন। 
এই ত পিতামাতার ক্সেহ; কিন্ত যিনি 
পরমাত্মীয় সুখে ছঃখে সম্পদে বিপদে 
ধিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন 
নাও যিনি নিঃস্বার্থ প্রণয় ভিন্ন আর 
কিছুই চাহেন না; সেই ট্‌কু পাইলেই 
: খবিনি ক্কতার্থ হয়েন ; সেই রমণীর জীবন- 


সর্বস্ব পতিদেবতা যাহার ছাড়িয়া 
গেছেন; তাহার আর বাচিয়। স্থথখ কি ? 
সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিল; পিতা- 
মাতা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যু কামন! 
করিতে লাগিল; আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বিনা 
কারণে তাহার মাথায় পাপের পসরা 
চাপাইয়া দিল ! তবে তাহার কাচিয়। সুখ 
কি? তবে তাহার জন্ম কিসের জন্য ? 
হায়! আমি কেন__মরিলাম না 

“ছি! ভগিনি, কাদিতেছ কেন ?” 
বলিয়া দিদি আসিয়া আমার মুখ চাপিক্সা। 
ধরিল এবং সন্গেহে চখের জল মুছাইয়া 
দিতে লাগল । 

আমি আরও কীদিতে লাগিলাম ) 
বলিলাম, “দিদি! কাদিবার জন্যই 
অভাগিনীর জন্ম; তবে কাদিব না 
কেন ?* 

“তুমি এখন কি চাহ? কি হইলে 
তুমি এখন স্থুখে থাক ?” 

“আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে 
ছাড়িয়া দাও, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, 
ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। এ স্ুখত্রশ্বর্ষ্ে 
আমার দরকার কি ?” 

“আর তোমার বাবাকে তুমি দেখিতে 
চাও না?” 

আমার মাথায় যেন বজাঁঘাত হইল ) 
আমি জানিতাম বাবা দেশে চলিয়া 
গিয়াছেন, এখন ভূবনমোহিনীর এই 
কথা শুনিয়া আমি বুঝিতে পায়িলাম যে, 
বাবা এখনও আমার মত এই কারাগারে 
আবদ্ধ আছেন। আমার শোকসিন্ধু 
উথলিয়া উঠিল; দ্রিদির পা! জড়াইয়। 
ধরিয়া কাদিতে কাঁদিতে বলিলাম, 
“দিদি! আমি আর কিছুই চাহি না, 
আমার বাবাকে একবার দেখিতে দাও ।” 





অভাগিনীর আত্মকথা । 





৫৪১ 


ভূবন ক্ষণকাঁল ভাবিল, তাঁহার | লাগিল) পরক্ষণেই বলিল “কী্দিও ন/, 


গোলাপের স্তায় গণ্ডদেশের উপর দিয়! 
যেন মেঘের উপর মেঘ চলিয়া যাইতে 


আজ রাত্রেই তোমার বাবাকে দেখিতে 
পাইবে ।” 


অষ্টম পরিচ্ছেদ | 


পিতৃ সন্দর্শন। 


আমি ভাঁবিতে লাগিলীম, কতক্ষণে 
রাত্রি আইসে। ছুঃখের দিন শীগ্র ফুরাঁয় 
না, কিন্ত সুখের রাত্রি যেন দেখিতে 
দেখিতে পোহাইয় যাঁয়। যাহাদিগের 


হৃদয় পাপে কলুষিত, তাহারা অন্ধকার 
ভালবাসে, তাহার! রাত্রির উপাসনা 
করে, কিন্তু আমার হৃদয়েত তখন কোন 
পাপের ছায়া পতিত হয় নাই, তবে 
আমার রাত্রি ভাল লাগিত কেন? আমি 
চিরছুঃখিনী, দ্রিনের বেলায় সেই ছুঃখ 
যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিত, কিছুতেই সখ 


পাইতাম না) হূর্য্যদেব যেন ছুঃখ দেখিয়! 
বিকট হাস্ত করিতেন, যাহারা সেবা 
শুশ্রধা করিতে আসিত, তাহারা যেন 
মনে মনে হাসিত ; দিবার প্রফুল্ল হাস্তে 
যেন সমন্ত জগৎ হাস্তময় বলিয়া! বোধ 
হইত, কেবল এক আমি কাদিতাম। 
সেই হাস্তময় জগতে আমার সে মুখ দেখা- 
ইতে ইচ্ছা হইত না, সেই জন্ট আমি 
রাত্রি ভাল বাসিতাম। রজ্রনীর অন্ধ- 
কাঁরে মুখ ঢাঁকিয়া জগৎ সংসার যেন 
আমারই জন্য আমার মত কাদিত; সেই 
জন্য আমার রজনীর অন্ধকার ভাল 
লাগিত। দিবসের আলো! যত কমিয়া 
আসিত, আমার মনে যেন ততই একটু 
একটু আরাম বোধ হইত, হৃদয়ের 
শোকভাঁব যেন ততই কমিয়ী 'আদিত । 


আজি বাবাকে দেখিতে পাইব, সেই 
আনন্দে আমি রাত্রির মুখ চাহিয়া 
রহিলাম। সেদিন দিবসের পরিমাণ 
বাড়িয়াছিল কি না বলিতে পারি না, 
কিন্ত আমি জানালার ফাক দিয়! মুখ 
বাড়াইয়া বাগানের দ্রিকে যত চাঁহিতে 
লাগিলাম, ততই দ্রিন বাড়িতেছে বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল, বড় বড় গাছের 
ছায়ার দিকে চাহিলাম, বোধ হইতে 
লাগিল যেন ছারা ক্রমশই কমিয়! 
যাইতেছে । ক্রমে মন বড়ই অস্থির হইয়! 
পড়িল সেই সময়ে দিদি আসিয়া আমার 
হাত ধরিয়! টানিয়া লইয়া গেল ; তাহার 
মুখখানি যেন হাশ্তময় । পাশেই একটী 
স্নান করিবার ঘর ছিল) দিদি আমার 
হাত ধরিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। 
তাহার মুখে হাঁসি দেখিয়া আমি কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না । ভাবিলাম “একি 
রঙ্গ 1” 

ঘরের ভিতর নানারকম গামলায় 
নানারকম জল তৈয়ারি ছিল )-₹ 
কোনটাতে গরম, কোনটাতে ঠাও।, 
আবার অন্ত কোন একটা গামলাক়্ 
স্বাসিত--এই রকম নানাপ্রকার জল 
প্রস্তত ছিল। দিদি সেই সকল গামল! 
থেকে নিজে জল লইয়া তোয়ালে দিয়! 
আমার গী। বুগড়াইয়। দিতে জাগি, 





৫৪২ 


তাহার পর নিজের হাতে গা ধুয়াইয়া ও | সমস্ত ঘর আমোদ্িত। আমি কিছুই 


মুছাইয়া দিয়া একখানি বেনারসী শাড়ী 
পরাইয়া দিল। তখন আমি বলিলাম 
“একি করিতেছ বিধবার আবার এ 
সঙ্জা কেন? যাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, 
তাহাঁকে কি শাড়ী পরিতে আছে ?” 
দিদি কোন উত্তর দিল না। আমি 
পুতুলের মত দীড়াইয়া৷ রহিলাম, তাহার 
পর সে একটা বাল্স হইতে নানারকম 
জড়োয়ার গহনা বাহির করিয়া আমাঁকে 
পরাইয়া দিল। মাথায় একখানি হীরার 
মুকুট পরাইয়! দিল, আহার পর মুখের 
কাছে আরসি আনিয়া একটু হাসিয়! 
বলিল, “দেখ কেমন দেখাইতেছে। 
এদ্ূপ নইলে কি এসব গহনা শোভা 
পায় £” আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না। আমার মন তখন বাবার জন্য 
ব্যাকুল, স্বৃতরাং এই সকল আড়ম্বরে 
সুখ দুঃখ কিছুই হইল না। তরী কথা 
বলিয়া দিদি আমার হাত ধরিয়া আমায় 
ঘরের ভিতর আনিল ;- দেখিলাম 
ঘরের চেহারা ফিরিয়া গিয়াছে ; ঘরের 
দেওয়ালে ছবি ও দেওয়ালগিরি, মাঁঝ- 
খানে ঝাড়,-সমস্তগুলিই বেলোয়ারির । 
ভাল ভাল কেদারা, মখমল দিয়া মোঁড়া, 
তাঁহাতে জরির কাজ করা, জরির বুটো 
দেওয়া; সকলগুলির মাঝখানে এক- 
খানি উচু কেদারা ; সেখানি দেখিয়া 
সোণার বলিয়া বৌধ হইল, বেশ কাজ 
করা, ফুলকাঁটা-_লতাপাতা৷ দেওয়া । 
তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘরে 
যতগুলি ঝাড় লণ্ঠন ছিল, সমস্তই জালিয়া 
দেওয়া হইয়াছে, সুন্দর সুন্দর টেবিলের 
উপর সোঁথার ফুলদানে নানাবিধ সুগন্ধি 





চিকিহসাতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 








বুঝিতে পারিলাম না, ভাবিলাম এত 
আড়ম্বর কেন? আমাকে একটু অন্যমন 
হইতে দেখিপাই দিদি হাসিতে হাসিতে 
আশার হাত ধরিয়া সেই সোণার বড় 
কেদারায় বসাইল এবং পাঁশ্বে দাঁড়াইয়া 
চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। 
তখনই বাহিরে মধুর হার্ম্মোনিয়ম্‌ 
বাজিতে লাগিল এবং সেই মধুর সুরে 
মধুর কণ্ঠস্বর মিলাইয়া কতকগুলি 
সুন্দর রমণী গাঁহিতে গাহিতে আমাদের 
ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সেই 
স্বমধুর সঙ্গীত এখনও যেন আমার 
কাণের কাছে শুনিতেছি, গানের কথা- 
গুলি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্ সেই স্বর্গীয় 
স্থর ও মোহন দৃ্ত যেন আমি এখনও 
স্পষ্ট শুনিতেছি_স্পষ্ট দেখিতে পাই- 
তেছি। কতক্ষণ ধরিয়া সেই রকম 
গান হইল, মনে নাই, গানের মোহে 
আমি সকলই ভুলিয়া গেলাম। সকল 
গাঞ্সিকাঁরই স্মান বয়স, সমান রূপ, 
সমান বেশ বিন্তাস। সকলেরই ফুলের 
সাজ। তাহাদের সেই মনোহর বেশ 
ও স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিয়া আমার বোধ 
হইতে লাগিল, ঘেন আমি পরীরাজ্যে 
সমস্ত পরীর মধ্যে নন্দনকাননে বসিয়। 
রহিয়াছি। হঠাৎ সমস্ত সঙ্গীত থামিরা 
গেল, গায়িকামাত্রই আমাকে প্রণাম 
করিয়া দীড়াইয়া রহিল, এমন সময়ে 
বাবার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম,--সেই 


' ঘরের মধ্য হইতেই বাঁবা বলিলেন “মা 


মোহিনি 1__”চকিত ভাঁবে উঠিয়া দাড়াই- 
লাম। বাবা সম্মুথে-তীহার কোলে 
উন্মার্দিনী বালিকার মত পড়িলাম,- 


ফুলের তোঁড়। সাজান রহিয়াছে, তাহাতে 1 পড়িযা! তীঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া 


অভাগিনীর আত্মকথণ । 


দিক্তে ল্দীলাম । বাব্ধব তখন কি 
সজ্জা ছিল, তাহা! দেখি নাই, তাহার 
গলার শ্বর শুনিয়াই আমি পাগল 
হুইয়াছিলাম । 

বাবা সন্সেহে আমার মুখ মুছাইয়! 
দিয়া সাদরে বলিলেন “মা ! তুমি বাচিয়। 
থাক, তোমারই কলাঁণে আমার আজ 
এত গৌরব ৮ তখনই আমার চমক 
ভাঙ্ষিল, বাপার সর্ধাঙ্গ দেখিয়া লই- 
লাম- দেখিলাম তাহার গলায় এক 
ছড়া রত্বমালা! ঝাড়ের আঁলোয় ঝক্‌ ঝক্‌ 
করিয়া জলিতেছে, পরিধানে গরদের 
জোঁড়। গরীবের মেয়ে মুক্তার মাল! 
বা হীরের কী কখন দেখি নাই, কিন্ত 
ভূবন দিদির অনুগ্রহে তাহা দেখিয়া- 
ছিলাম ও সাধ মিটাইয়! পরিয়াছিলাম। 
বাবার মুখপাঁনে চাহিয়া! দেখিলাম, মুখ" 
খানি হাসি হাসি। তখন আমার মন 
সন্তষ্ট হইল, বুঝিলাম_তবে তিনি তুথে 
আঁছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
“বাবা! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? 
আমাকে কি একবার দেখ! দিতে নাই ?” 

বাবা “আমি এই আশ্রমেই আছি, 
প্রত্যহ তোমার খবর পাই, তুমি সুখে 
আছ তাহাও শুনিয়াছি, সেই জগ্ঠ দেখা 
করিতে আপি নাই ।” 

“তবু কি একবার দেখ! দিতে নাই ।” 
বলির আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বাবা 
মুখ মুছ্াইয়। দিয়া বলিলেন, “মা ! আমি 
একটা বিশেধ ব্রতে প্রবৃত্ত ছিলাম, সেই 


জন্য আসিতে পারি নাই। এখন 
প্রত্যহ দেখা হইবে ।” 
বাবা খলিলেন “ব্রত”--"আশ্রম” 


আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম 
না, ভর্খবিলখম “এই কাবধগধাকে আধবাক 
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আশ্রম ঝ। ভ্তই বাকি %৮ হায়! আভা 
গিনী আমি, তখন বুঝিতে পারিলাম ন! 
যে, কি ব্রত ;_বুঝিলে আজি আমার এ 
দুর্দশা হইন্ত নাঁ। আমি তাহা হইলে 
সেই জগতের পতি অনন্ত দেবকে পতি- 
রূপে লইয়! অনন্তকাল পতিসোহাগিনী 
স্ধবা হইয়া! থাকিতাম। হায় কেশব ! 
প্রাণের ভিতর কি যে করিতেছে তাহা! 
আর কি বলিব? এক দিন এই অভ 
গিনীর জীবনসর্ধাস্ব, পতিতার সেই 
পাঁবনকর্তী সেই স্বর্গীর গুঁভু ভাগবত 
ব্যাথা করিতে করিতে বলিম্াছিলেন, 
“ভাবির! দেঁখিলে, বুঝিয়া চলিতে পারিলে 
কেহই বিধবা হয় না। লোকে যেমন 
জীর্ণ বসন ছাড়িয়া নৃতন বস্ত্র পরিধান 
করে, পুরুষও সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ 
করিয়া নূতন দেহ ধারণ করেন-_-্বর্গে 
তাহার অনপ্ত ধাম, অনন্ত জগতে তিনি 
অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং 
রমণী ইচ্ছা! করিলেই সেই পরমাক্মাকে 
হৃদয়ে ধরিগা দিবারাত্রি রমণ করিতে 
পারে, সেই জন্ত পার্থিব পতিকেই পরম- 
পতি বিশ্বপতি ভাবিয়া পূজা করা উচিত। 
এরূপ করিলে যদি কালে বা অকালে 
তাহার লোকান্তর হয়, রমণীকে কখনই 
বিধবা হইতে হয় না। সেই জন্য এ 
জগতে কোন রম্ণীই বিধবা নহে” 
হায়! তখন যদি এ অমূল্য কথার 
মহিমা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
আজি আমি রাণীর রাণী হইতাম। 
তাহা হইলে কোটি কোটি লোক আজ 
আমাকে দেবতার ন্যায় পুজা করিত। 
কিন্ত কেশব, আমি সেই স্বর্গ প্রভুর 
স্বীয় বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। 
সেই ভন্ত খাব হম্দিন তত্ত্ত” “আশ্রম 
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বলিয়া! কি বলিলেন, তাহা! আমার মনে 
প্রবেশ করিল না। 

বাবা আমাকে বপিলেন “মা! তুমি 
ভাবিও না, ব্যাকুল হইও না। নারায়ণে 
চিত্ত সমর্পণ করিলে কাহারও বিপদ 
ঘটে না । আমি সুখে বা দুঃখে থাকি, 
তাহার জন্ত আমি দুঃখিত হই না, কারণ 
আমি জানি মানুষের সকল অবস্থাই 
,সমানি। এই সমান জ্ঞান হইলে তাহা- 
দের কষ্ট থাকে না। ভুমি সুখে ছুঃখে 
সমজ্ঞান করিতে শিথিবে, তাহা হইলে 
তোমার সৌভাখ্ের দ্বার পাপ খুলিবে, 
তুমি রাণীরও বাণী হইবে । আজ তুমি 
যে বেশ ধারণ করিয়াছ, আজ তোমার 
যেরূপ সৌভাগ্য হইয়াছে, যদি আমার 
কথাষত চিরকাল চলিতে পার, তাহ! 
হইলে তোমার এ বেশ-এ গৌরব, 


চিকিৎসাতত্থ-বিজ্ঞান এবং মমীরণ । 


কিছুতেই যাইৰে ন।1 কিন্তু ৰংসে! 
অগ্রে ব্রত ধারণ করিতে হইবে, এবেশ 
তোমাকে এখনি ত্যাগ করিতে হইবে, 
এ সুখ এরশ্বর্ধ্য এখনি ছাঁড়িতে হইবে-- 
ছাড়িয়া কঠোর ব্রহ্ষচর্ধ্য ধারণ করিয়া 
মহাত্রতে দীক্ষিত হইতে হইবে । আমার 
গলে এই যে মুক্তার মালা ও হীরার 
কষ্টি দেখিতেছ, ইহা অতীব সামান্ত, 
এই রত্বমালা ও পষ্টবন্ত্র এখনি ত্যাগ 
করিব,__করিয়! কঠোর ব্রতে দীক্ষিত 
হইব। হদ্ধি জীবন থাকিতে সেই ব্রতের 
উদ্যাপন করিতে পারি, তাহা হইলে 
দেখিবে এইরূপ শত সহস্র রত্বমাল! 
অম্রানভাবে অনন্তকালের জন্ত আমার 
কণ্ঠে চিরবিরাজ করিবে । কল্য প্রাতে 
তোমার দীক্ষা হইবে। অগ্ত অধিবাস, 
ভুবন তোমাকে সকল কথা! বলিবেন।” 





নবম পরিচ্ছেদ । 
অধিবাস। 


সন্ধ্যার কিছু পরেই বাব চলিয়া 
গেলেন, যাইবার সময় আবার বিশেষ 
করিয়া বলিয়া গেলেন “ভূবন যাহা বলিবে 
তাহাই করিবে, ভূবন যদি তোমাকে বিষ 
থাইতে বা আগুনে পুড়িতে বলে, তুমি 
তখনই তাহা করিবে ১ ইহাতে তোমার 
মঙ্গল হইবে-আমার মঙ্গল হইবে-- 
দেশের মঙ্গল হইবে । আমার জন্ত তুমি 
ভাবিও না, কল্য গুত্যুষে আবার আমার 
সঙ্গে দেখা হইবে ।” 

খাবার মুখে দিদির এত প্রশংসা! 
শুনিযা আমি একবারে তাহার একান্ত 
অধীন হইয়া পড়িলাধ--ভাবিলাম এ 


সংসারসাঁগরে ইনিই আমার একমাত্র 
সহায় । ইনি ভিন্ন আমার আর উপায় 
নাই। বাবা বলিলেন “কল্য প্রাতে দীক্ষা 
হইবে, আজ অধিবাস” দীক্ষা কি, অধি- 
বাসই বা! কি, তাহা আমি জানিতাম না। 
সেই জন্য দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
“দিদ্রি! এখন কি করিতে হইবে ?” 

দিদ্দি বলিলেন “চল আমরা এখান 
হইতে যাই, আজ রাত্রি আমাদিগকে 
অনস্তের ঘরে থাকিতে হইবে ।” 

অনন্ত কে, তাহা আমি বুঝিতে 
পারিলাম না, সাগ্রহে জিজ্ঞাস করি- 
লাম “দিদি অনস্ত কে ?” 


অভাগিনীর আত্মকথা । 


বাহার আদি নাই, অন্ত নাই, বিষু- 
জ্ধপে ধিনি বিশ্বত্রক্াণ্ডের সর্বত্র বিরাজ 
করিতেছেন। বিনি সর্কভূতে বহিয়া- 
ছেন, অর্থাৎ সর্ধসৃত ধাহার ইচ্ছান্ 
বিকাশমাত্র। আজি তাহারই জন্য 
অবিবাস, কাল প্রত্যষে তীাহারই ত্রতে 
দীক্ষিত হইবে । এখন চল সেই পরম 
পুরুষ নারায়ণ অনস্তদেবের গৃহে যাই ।” 
ৰলিয়া দিদি আগে আগে চলিলেন, আমি 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ যাইতে লাগি- 
লাম। সেসময়ে মনে কত কি চিন্তা 
হইতে জগিল, তাহা মনে নাই, তবে 
এইমাজ যনে আছে ধে, তখন সংসারের 
কোন চিন্তাই রহিল না, পিতা মাতা, 
ভাই ভগিনী, ঘর্‌ দ্বার সবই ভুলিয়! 
গেলাম, প্রতিমূহূর্তে কেবল সেই অন- 
স্তের কথা ভাবিতে লাগিলান, ধাহাকে 
ভাবিলে জীবের মকল কষ্ট দূর হয়, 
ধাহার বিপত্তারণ ষধুস্দন নাম স্মরণ 
করিলে জীব অনন্ত বিপদ সাগর হইতে ও 
পার হইতে পারে, আজ তাহার গৃহে 
যাইতেছি--আজি তাহাকে কি দেখিতে 
পাইব না? আজি তাহাকে দেখিয়া 
কি মনোবাঞ্চ। পূর্ণ করিতে পারিব না? 
মন এতদূর একাগ্র হইয়াছিল যে, দিদি 
তখন আমার 'অঙ্গের সমস্ত আভরণ 
খুলিয়া আমাকে গেরুয়া কাপড় পরাইয়! 
দিলেন, তাহা আমি বুিতে পারি নাই 
অনেক পরে বুঝিয়াছিলাম। হায়! 
সেই একাগ্রতা যর্ণি থাকিত, তাহা 
হইলে আমি রাণীর রাণী হইতাম, তাহা! 
হইলে এই শ্মশান সৈকতে দীড়াইয়! 
আজি আমাকে এত কাদিতে হইত না, 
তাহা হইলে কত লোক আসিস আমার 
কাছে ধর্ম শিক্ষা লইত। হায়! সেই 
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একাগ্রতা যখন নষ্ট হইল, তখনই আমার 
মৃত্যু হইল না কেন? হাক্স সেই মুহূর্তে 
হৃদত্রে যে পবিত্র ভক্তির সঞ্চার হইয়া 
ছিল, আজি তাহা ভাবিতে গেলেও এই 
পাঁপ কলুবিত পঙ্কিল মনও ক্ষণকাঁলের 
জন্ত স্বচ্ছ হইয়া উঠে। কিন্তু এখন 
কান্দিয়া ফল কি? 

অনন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে 
দিদির সঙ্গে আমি চলিতে লাগিলাম। 
কতক্ষণ চলিলাম, কতদূর আসিলাম, 
কোন্‌ পথে কোন্‌ দিক দিয়া আসিলাম-_- 
তাহা। বুঝিতে পাবিলাম না। তবে এই- 
মাত্র বোধ হইল যেন হঠাঁ* ঈড়াইলাম। 
দিদি বলিলেন, “দাড়াও, দেখ এই অন- 
স্তের গৃহ, চাবিদিকে অনন্তের ছবি-- 
তাল কবিন্বা দেখ।” দিদি বলিলেন, 
কিন্ত তাহা বেন পিদির কণ্ঠস্বর নহে; 
কেষেন অনন্ত আকাশের কোন স্থান 
হইতে মৃছু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “চারি 
দিকে অনন্তের ছবি-ভাল করিয়া 
দেখ।” চারি দিকে চাহিলাম, যাহা 
দেখিলাম, তাহাতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া" 
গিয়া আত্মহারা! হইলাম-দেখিলাম 
অনন্ত মহাশূন্য-_আঁধার নাই--অবলম্বন 
নাই--সীমা নাই )-সেই অনস্ত মহা- 
শুন্তের অনন্ত গর্ভে কোটি কোটি ব্রহ্মা, 
হুর, গ্রহ ও নক্ষত্রপুপ্জ সমেত ঘুরিতেছে, 
ফিরিতেছে__থুরিক্লা, ফিরিয়া, অনস্ত 
মহাকাশ ভেদ করিয়া অনস্ত দ্রিকে 
ছুটিতেছে ; ছুটিতে ছুটিতে পরস্পরের 
উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরমাণুতে 
মিশিয়া যাইতেছে । মুহূর্তের, মধ্যে 
আবার সেই অনস্ত মহাকাশ গর্ভে সেই- 
রূপ কোটি কোটি বিশ্বত্ঙ্ষীণড সেইরূপে 
দেখা দিল, আবার সেইক্সপ গন্তিতে | 
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৫৪৬ চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


অনন্ত পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া ছুটিতে | পুর্কের স্তায় সেইরূপ কোটি কোটি 
লাগিল; আবার পরস্পরের উপর পড়িয়া | ব্রহ্গাণ্ড দেখিলাম;--সেইরূপ অসীম অনন্ত 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পরমাণুতে মিশাইয়া | মহাকাশে অনস্ত কৃ্ধ্য চন্দ্র অনস্তপথে 
গেল। কতবাঁরই যে এইরূপ দেখিলাম, | ছুটিতেছে ; অনন্ত গ্রহনক্ষত্র অসীম 
তাহা বলিতে পারি না। পরিশেষে | বিরাট দেহে অগণ্য ধূমকেতুকে আবর্তন 
স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত দেহে যেমন | করিয়া কোথায় ছুটিয়া পলাইতেছে, 
মুহুর্তের জন্য নয়ন মুদিলাম; অমনি | আর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ন1। 
সেই সকল দৃশ্ত যেন ভোজবাজির মত | মাথা ঘুরিয়া গেল, সর্বাঙ্গ কীপিতে 
হঠাৎ অদৃষ্ত হইল। তখন যাহা দেখি- | লাগিল) কে যেন সেই আধারহীন 
লাঁম, চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিলাম; | অনন্ত মহাসাগর হইতে অনন্ত আকাশ- 
কাঁদিয়া উঠিলাম বটে, কিন্তু নিজের | পথে আমাকে একটী অশ্বথবীজের মত 
ক্রন্দনধবনি নিজেই শুনিতে পাইলাম না। ; ফুংকারে উড়াইয়া দিল। আমি বিকট 
দেখিলান সর্ধত্রই অনন্ত মহাসাগব ;-- | চীৎকার করিয়া পড়িরা গেলাম । কোথা 
হুর্যয, চক্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ভূতল, রসাতল, 1 পড়িলাম; কি ভাবে পড়িলাম, কিছুই 
স্বর্গ, অন্তরীক্ষ_কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল ; বুঝিতে পাবিলাম না; আমাৰ চিত্ত 
না; দিবিদিক্‌ কিছুই বুঝিতে পারিলাম | তথন বিলান্ত, মস্তিষ্ক আলোড়িত, চেতনা 
না) সর্বত্রই সেই মহাসমূদ ; আকাশ- ] বিলুপ্ত। কতক্ষণ সে ভাবে পড়িয়া 
পাতালের ব্যবধান নাই ; সবই জলময়। ; বহিলাম, বলিতে পারি না। বখন জ্ঞান 
দেই অনন্ত জলরাশির উপর আমি | হইল দেখিলাম আমি একখানি কুশীসনে 
' একাকী ভাপিয়া চলিয়াছি ; কোন দিকে | বপিয়া রখ্বাছি,-পার্থে এক অপূর্ব 

কেহই কোথাও নাই। নিজের দেহ | ঘোগিনীমৃণ্তি; তীহার মস্তকে জটাভার, 
কত ছোট, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। | সব্বাঙ্গে ভন্ম, পরিধানে ব্যান্রচম্ত্। জটার 
' ভাদিতে ভাসিতে কতদূর চলিলাম, হাহা ] সহিত, ছুই কর্ণে, কণ্ঠে, বক্ষে, বাহুতে ও 
মনে নাই। কতক্ষণ পরে নিতান্ত শ্রান্ত | প্রকোষ্টে কুদ্রাক্ষ, পন্মবীজ ও তুলসী- 
হইয়া একটী ছেট বটপত্রের একপার্শে ; মালা জড়িত। ললাটে সিন্দুর বিলে- 
গিয়া নামিলাম। আধার পাইয়াছি । পিত)--তাহার নীচে রক্কচন্দনের 
বুঝিতে পারিয়া বটপত্রের চারি দিকে ; ত্রিপুণ্ুক ; হস্তে প্রকাগড ত্রিশূল। ভীম 
চাহিয়া দেখিলাম,_- দেখিলাম সেই ক্ষুদ্র ! গম্ভীর বেশ। তাহাকে দেখিবামাত্র 
। বটপত্রের এক কোণে অন্ুষ্ঠপরিমিত | শশবাস্ত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া 
এক শিশু শঙ্রন করিয়া রহিয়াছে । : প্রণাম করিলাম ) তিনি মৃদ্রগন্ভীর কণ্ঠে 
, আমাকে দেখিয়াই শিশু হাসিল; যেমন ' আশীর্বাদ করিলেন-__“পরম পতি বিশ্ব 
; হাসিল অমনি তাহার মুখের ভিতর পতির চরণে মতি হউক।” 
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আমর! দেখিয়া আসিলাম যে কারণ- 
বাদ ঈশ্বরের অন্তিত্বপক্ষে অতি গুরুতর 
সাক্ষ্য প্রদান করে। এইবারে দেখিব 
যে প্রজ্ঞাবাদ বা শিল্পবাঁদ ও (700159706 
2010 1)08107১) আর একদিক দিয়া 
তাহার অন্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। 
আমর! বলিয়া আসিয়াছি যে আমরা 
জগতে মানববুদ্ধির অতীত কৌশলপর- 
ম্পরাকে কাধ্য করিতে দেখিয়া সহজ- 
জ্ঞানের বলেই ঈশ্বরকে এই বিশ্বরচনার 
শিল্পী ও রচয়িতা বলিয়া উপলদ্ধি করি। 
উদ্দেশ্ এবং ততৎসাধনোপাঁয় কৌশল স্থির 
করা আমাদের জ্ঞানের একটী অঙ্গ এবং 
এই অঙ্গটী থাকাতে আমরা সর্বদাই 
জ্ঞানের পরিচায়ক কার্য সকল সম্পন্ন 
করিতেছি । আমরা উপযুক্ত উপায় 
বাছিয়। লইয়া আমাদের মানসিক ভাব 
সকলকে কার্ষ্যে পরিণত করি । এখানে 
দেখি যে আমাদের রত কার্যের আমরাই 
প্রকৃত কারণ' এবং আমাদের জ্ঞান 
আমাদের ইচ্ছার বিশেষ সহায়তা করিয়া 
ছিল। আমাদের জ্ঞান না থাকিলে 
আমরা অভিলধিত কাধ্য কৰিবার ইচ্ছাও 
করিতাম ন। এবং যদি বা ইচ্ছ। করিতাম, 
তাহা কার্যে পৰ্ধিণত করিতে পারিতাম 
না। আমরা যে কাধ্য করিতে গেলে 
জ্ঞানপ্রয়োগ প্রয়োজন, অন্ত কোথাও 
সেই কার্যের অনুরূপ কোন কার্য 
ঘটিতে দেখিলেই স্থির করিয়া লই বে 





অধ্যাত্নধশ্দ ও অজ্ঞেয়বাদ । 





অধ্যাত্যধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ | 


৪1 ব্রহ্মজ্ঞান। 
প্রজ্ঞাবাদ। 


বে কৌশলের, শৃঙ্খলার, 











তাহা আমাদিগেরই ন্যায় কোন সঙ্ঞান 
মন্ুব্য কর্তীকই সংঘটিত হইয়াছে । এই 
সিদ্ধান্ত সহজজ্ঞানসিদ্ধ, তর্কের দ্বারা 
উপনীত নহে। পরিমাণে অন্পই হউক 
বা অধিক হউক, আমরা কোন কার্যের 
মধ্যে শৃঙ্খলা, কৌশল বা উপযোগিতা 
দেখিলেই তাহাতে জ্ঞানের পরিচয় না 
দেখিয়া থাকিতে পারি না_ইহা আমা- 
দের চিন্তার একটা নি্রিম। একটা 
প্রাসাদ দেখিলেও তাহাতে জ্ঞানের পরি- 
চয় পাইব এবং একটা কুটার দেখিলেও 
তাহাত্তে জ্ঞানের পরিচয় পাইব; এই 
ছুই জ্ঞানের বস্তগত সাদৃশ্ত আছে, প্রভেদ 
কেবল মাক্রাগত। আমাদের সহজজ্ঞান 
বলিয়া দিতেছে যে জ্ঞান বা বুদ্ধি আমা- 
দের অন্তরে আছে এবং আমাদের কৃত 
শৃঙ্খলাবদ্ধ, কৌশলপুর্ণ প্রতৃতি কার্য্যের 
কারণ একমাত্র আমাদের এই জ্ঞান 
এবং এই কারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ, কৌশল- 
পূর্ণ প্রতৃতি কার্য দেখিলেই আমরা 
জ্ঞান বাঁ বুদ্ধিকে তাহার কারণ বলিয়া 
স্থির করি। 

কৌশল, শৃঙ্খলা, উপযোগিতা! প্রতৃ- 
তির কাবণ একমাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধি, এই 
সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রকৃতির দিকে 
চাহিয়া দেখা যাউক যে প্রকৃতিতে 
কৌশল প্রভৃতির এবং সুতরাং জ্ঞানের 
পরিচয় পাওয়া যাকস কিনা ।: প্রকৃতি 
































ৃষটান্তরাশিতে পরিপূর্ণ. তাহ! কেহই 
অস্বীকার করেন না। বায়ু, সমুদ্র, 
পৃথিবী এইরূপ দৃষ্টাস্তে ডুবিয়া আছে। 
তাহারা আমাদের প্রশংসা বলপূর্ব্বক 
আকর্ষণ করে। এই বিশ্ববক্ষাণ্ড একটা 
বিশৃঙ্খল ব্যাপার নহে, প্রত্যুত ইহা 
সুশৃঙ্খলাবদ্ধ “শোভন সুন্দর” । এই 
ব্রহ্মাওড ষে এক জ্ঞানময় পুরুষের হস্ত- 
রচিত, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ থাঁকিতে পারে 
না_ইহা আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানবের এতদূর 
স্বভাঁবসিদ্ধ বা সহজজ্ঞানসিদ্ধ ষে বর্তমান 
যুগে নাস্তিক্যবাদের প্রধান প্রচারক 
ডেভিড হিউমকেও এই কথা স্বীকার 
করিতে হইয়াছে। একদিন মধুর সন্ধ্যা- 
বেলায় তিনি একটা বন্ধুর সহিত বাটা 
আপিবাঁর কালে তাহাকে বলিলেন যে 
কেহই আকাশের দিকে চাহিলে না 
অনুভব করিয়া থাকিতে পারে না ষে 
ইহা! কোনো জ্ঞানময় পুরুষ কর্তক 
সঞ্জিত হইয়াছে “০ 009. ০০ 1901 
91) %0 009৮ 90 10700৮6০110 
608৮ 1 10086 1১250 09610 [97 10 
0109৮ 5 ৪0 1069111210৮ 199)06.5 
যেজ্ঞান এই সমগ্র প্রকৃতিকে শোভন- 
সাজে সজ্জিত করিয়াছে, সেই জ্ঞান কি 
আমাদের স্ঠায় পরিমিত জ্ঞান? না, 
তাহা পরিপূর্ণ জ্ঞাঁনম্বরূপের অনন্ত জ্ঞান। 

স্থলদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ এই একটা 
নিতান্ত অযৌক্তিক আপত্তি উত্থাপন 
করেন যে, যন্ত্রাদি মনুষ্য হস্তের দ্বারা 
(সংগঠন করে কিন্ত প্রকৃতির কার্ধ্য 
নফল সহ্শ্র কৌশলমন় হইলেও কাহারও 
হন্তের স্বায়! সংগঞ্জিত হইতে দেখি ন/ 
আপনাপনি সংগঠিত হুইতে দেখি, 
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সুতরাং প্রক্কতির কার্ষ্যে জ্ঞানের পরিচয় | 
স্বীকার করি কিরূপে ? তাহারা সহজ- 
জ্ঞানের বিরুদ্ধে ঠাড়াইয়া কৌশলপুর্ণ 
প্রাকৃতিক কার্ধ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের কাঁরণত্ব 
স্বীকার করিতে চাহেন না। তীহা- 
দিগের কেহ কেহ বলেন যে একটা 
প্রাক্কতিক তত্ব হইতে এই সমুদয় পদার্থ 
উৎপন্ন হইয়াছে । তন্বকে কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করিবার কর্তা আত্ম! ব্যতীত তত্ব যে 
কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহা 
আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য । আমার 
একটা জলআ্োতকে উচ্চে উঠাইবার 
প্রয়োজন আছে। জলের এই একটা 
তত্ব আছে যে চাপ দিলেই জল উর্দ- 
দিকে উঠিয়া থাকে । কিন্তু আমি যদি 
কোনো! চাঁপ প্রয়োগ না করি, তাহা 
হইলে তত্ব কি আপনাপনি কার্ধ্য 
করিতে পারে? না, তাহাকে নিযুক্ত 
করিবার কর্তা চাই। 

পূর্বোক্ত মতের ন্যায় অপরাপর 
বৈজ্ঞানিক অপরাপর মত প্রচার করেন ; 
কিন্ত পেইগুলি এত সুস্পষ্ট ভ্রমাম্মক যে 
তাহা আলোচনা করিবার আবশ্বক 
নাই-_দেখিলেই বুঝা যাইবে । এইবারে 
আমরা একটী মত আলোচনা করিয়া 
দেখিব, যাহ! বর্তমানকালে অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক একবাক্যে সত্য বলিয়া 
স্বীকার করেন এবং যাহা, অনেক 
বৈজ্ঞানিকের মতে, ঈশ্বরের জ্ঞান- 
স্বরূপেন্ন অপেক্ষা না রাখিয়া কার্ধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়। এই বিশ্বচরাঁচরের 
উৎপত্তির কারণরূপে পরিগণিত হই 
তেছে--এই মতটার নাম অভিব্যক্তিবাদ 
(গত ০? [৮০156০0)1 এই মতটা 
যে সর্ধাঙ্গিীন সত্য বলিয়া প্রমাণিত 


























অধ্যাতধন্ম ও অজ্ঞেয়বাদ । 


হইয়াছে, তাহা! নহে) তবে ইহা যে 
অনেক অংশে সত্য তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আর ইহা সর্বাঙ্গীন সত্য হইলেও যে 
জ্ঞানময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
প্রদান করে, সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা 
ভ্রান্ত। যে সকল বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি- 
বাদের দ্বারা ঈশ্ববকে নিরাশ করিতে 
ষান, তাহাদের যুক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক 
বাগাড়ম্বরমাত্র। 

ঘোর অভিব্যক্তি বাঁদীদিগের মতে 
অভিব্যক্তির ছুইটা সীমা স্থষ্টিবা্প ও 
মর্পধ্য। স্ষ্টিবাষ্প হইতে অভিব্যক্তির 
আরম্ভ এবং মন্ুষ্যে অভিব্যক্তির শেষ। 
আমরা মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া 
আরোহণ প্রণালীক্রমে দেখিতে চেষ্টা 
কৰিব যে অভিব্যক্তিবাদটী কি। ডার্বি্বিন- 
প্রমুখ অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে এই 
উন্নত জীব মন্থয্ের উৎপত্তির মূল অতি 
নিয়পদবীস্থ কোন জীব। শেষোক্ত 
জীবসম্প্রদায়, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যৌন 
নির্বাচন ( ৪৮০৪1 89160600, ৪০0৭ 
3০08] 89190)00 ) এই ছুই প্রণালীকে 
অবলম্বন করিয়! উন্নত জীবের জন্ম প্রদান 
করে, আবার তাহারা! উন্নততর জীবের 
জন্ম প্রদান করে, এইরূপে কালক্রমে 
উন্নত হইতে উন্নততর জীব জন্ম গ্রহণ 
করিতে করিতে ক্রমে মনুুষ্যের জন্ম 
হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদীগণ বিস্বপ্ি 
বাদকে অর্থাৎ ঈশ্বর যে প্রত্যেক বস্তকে 
পৃথক্‌ পৃথক ভাবে স্থষ্টি করিয়াছেন এই 
মতকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস 
করেন। তাহারা বলেন যে বিস্প্টিবাদই 
যদি সত্য হয়, তবে অনেক প্রানীর 
অপ্রয়োজনীয় এবং অস্কুট অঙ্গ লকল 
দেখিতে পাওয়া যার কেন? মচ্চায্যের 


৫৪৯ 


আজি পর্য্স্ত লাঙ্গুল অতান্ত অস্কুট 
আকারে বর্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। 
আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্তনচিহন দেখা 
যাইতেছে । তীহারা বলেন ঘে একমাত্র 
অভিব্যক্তিবাদই এই সকল সমস্তা 
মীমাংসা! করিতে পারে । অভিব্যক্তিবাদ 
বলে যে পূর্রবে এই সকলের প্রয়োজন 
ছিল কিন্তু ক্রমে প্রয়োজন চলিয়া 
যাওয়াতে সেই সকল অঙ্গের অব্যবহার 
হওয়ায় ক্রমে তাহারা অস্ফুট আকার 
ধারণ করিল। 

ডার্কিন তাহার গ্রন্থে (91610 0% 
9180193 ) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে যদি 
এমন একটী পদার্থেরও দৃষ্টান্ত দেখা! 
যায়, যাহা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রণা- 
লীতে উৎপন্ন হইয়া তৎসংযুক্ত প্রাণীর 
অপ্রয়োজনীয় বা হানিকর হইয়াছে, তবে 
সেই একটী দৃষ্টান্ত ও অভিব্যক্তিবাদের 
বিপক্ষে অতি গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান 
করিবে । সুপ্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদী 
ওয়ালেস, ডার্বিনের এই মত উদ্ভৃত 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে অভিব্যক্তিবাদ 
মন্থষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। কারণ, আদিম মনুষ্যদিগের 
মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে 
অনেক মন্তকের মস্তি অতি সুসত্য মনুষ্য- 
দিগের ম্তকস্থ মস্তিষ্ধের সহিত পরিমাণে 
ও গঠনে সমান। মস্তিকই বুদ্ধির ও 
জ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া! স্বীকৃত হুই- 
যাছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে 
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করিতে হইবে যে কোন জ্ঞানময় পুরুষ 
পূর্ব হইতেই প্রয়োজন জানিয়া তাহা- 
দের অন্তরে নিহিত রাখিয়াছেন। আর 
প্রকৃতই আদিম মন্ুৃষাদিগের হদয়ে 
জ্ঞানবীজ সকল মুদ্রিত রহিয়াছে বলি- 
যাই তাহারা জ্ঞানের কথা সকল ধারণ 
করিতে পারে এবং ক্রমে সভ্য অবস্থায় 
উপনীত হইতে পারে। 

যাই হউক, এই অভিব্ক্তিবাদ মন 
ষোর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে না খাটিলেও 
আমরা বিচাঁরস্তলে স্বীকার করিয়! 
লইতেছি যে মনুষ্য পশ্ত হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । তাহার পরে অভিবাক্তিবাঁদ 
আর একটু অগ্রসর হইয়া বলে যে পশু- 
রাজ্য ও ক্রমে উদ্ছিদরাঁজা হইতে অভি- 
বাক্ত হইযাছে । অভিব্যক্তিবাদীগণ 
কাহাদের প্রকটত প্রণালী সকলের মলে 





এই স্্ীকার্ধ্য ধরিয়া লযেন যে প্রতি 


জীবের আপনা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন 
জীব প্রলব করিবার এক দৃঢনিহিত 
ভাব আছে । কিন্ত আম্মবাদীগণ 
জিজ্ঞাসা করেন যে এই ভাব দেন কে? 
এই ভাবের বলে উদ্থিদ হইতে ক্রমে 
জীবজন্তর উৎপত্তি হইফাছে, ইহাই 
অভিব্যক্তিবাদের মত। এইখানে আর 
একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি। বৃক্ষ 
হুইতে যে বীজ সকল প্রস্তাত হয়, বা 
পক্গীদিগের উদরে বে ভিম্ব হইয়া থাকে 
ৰা পশুদিগের উদরে যে শাবক প্রস্তত 
হয়, তাহা তাহারা নিজে প্রস্বত করে 
না এবং এমন কি তাহা যে কিরূপ হইবে 
তাহাও তাহারা জানে না; অথচ দেখি- 
তেছি যে অবস্থার উপযোগী হইয়া বীজ, 
শাঁধক প্রভৃতি জন্মাইতেছে এবং ক্রমে 
তাহাফিগের হইতে উন্নত জীবের! জন্ম 


ূ 
| 
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গ্রহণ করিতেছে । স্থতরাং কেমন 
করিয়া অস্বীকার করিব যে এক জ্ঞানময় 
পুরুষ এই সকলকে জগতের উন্নতিরূপ 
তাহার মঙ্গল উদ্দে্ সাধনে নিয়মিত 
করিতেছেন ? যাহাই হউক, যদিও 
বৈজ্ঞানিকগণ ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ 
করিতে পারেন নাই, তথাপি আমরা 
ইহাও স্বীকার করিলাম ঘে উদ্ভিদ হইতে | 
জীবজন্ত অভিব্যক্ত হইরাছে। 

এইবারে আমরা প্রাণের অভিবাক্তি 
সম্বন্ধে অভিনাক্তিবাদীগণ কি বলেন 
দেখিব । অভিব্যক্তিবাদীদিগের কেহ | 
কেহ বলিতে চাহেন যে জড়পদার্থ 
হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। 
হেকেল ও ব্যাষ্টিবাঁন প্রভৃতির এই মত। 
কিন্তু হক্স্লি প্রস্থতি অধিকাংশ বৈজ্ঞা- 
নিক এই মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। টিগাঁল, পাস্তর (৪5০07) 
প্রহৃতি স্থুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দশ 
ব্সর ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মে জড়পদার্থ হইতে 
প্রাণের অভিব্যক্তি অসম্ভব। পাস্তর 
(স্ুপ্রসিন্ধ ফরাসি বৈজ্ঞানিক ) ব্যাষ্টি 
ফান্কে পরীক্ষার দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান 
করিয়াছিলেন কিন্ত ব্যাষ্টিয়ান্‌ তাহাতে 
এক প্রকার পশ্চাঁপদ হইয়া গেলেন। 
১ অধ্যাপক টেট্‌ (70055071216) | 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সন্বন্ধীর 
পুস্তকে যদিও অনুমান করিয়াছেন যে 
ভৌতিক তব্বাবলীর সাহায্যে প্রাণপদার্থ 
কি জানিলেও জানা যাইতে পারে কিন্ত 
প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি যে অসম্ভব 
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অধ্যাত্ধশ্ম ও অজ্দ্রেযবাদ। 


তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছেন “০০০৮ 196 50 9779 21022109 
0705 810010 ০ ০6] 1951) 6269 
01510790970, 576 91)90] 0)9:০১৮ 
9০ 977801996৮০ 1১:০৭০০, ০১০৫1১% 
(09 100 95৪) 0১০ 10799010108 
০1 1700.” * এখন দেখিতেছি যে 
প্রাণ বিন! প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব 
এবং ইহাও দেখিতেছি যে এই জগতে 
প্রাণরাশি বিচরণ করিতেছে । এই 
সকল দেখিয়া কে অস্বীকার করিতে 
পারে যে এই প্রাণরাঁশি প্রাণদাঁতা মহা- 
প্রাণ হইতে আসে নাই ? এই প্রাঁণমন্্ 
জগত উটচঃস্বরে দেই মহাপ্রাণের 
অস্তিত্বপক্ষে সাক্ষা দিতেছে । গীতাকার 


এই তত্বটা সুন্দর হদয়ঙ্গম করিয়া বলিয়া- 
ছেন যে ভূমি জল প্রভৃতি ঈশ্বরের আট 


প্রকার অশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি এবং জীবশ্বর্ূপ 
প্রকুতিই তাহার শ্রেষ্ট প্রকৃতি ) + 


“ডুমিবাপোইনলো বাযূঃ খং মনো বুদ্ধিরেৰ চ। 
অহণকাবর ইতিয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্ঠধা ॥ ৭ম, ৪ 
অপবেয়মিতন্তস্তাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবন্থৃতাং মহাবাহো যময়দং ধাষ্যতে জগৎ॥ ৭ম,৫ 


তাল, যদি এমন হয় যে বিজ্ঞান 
একদিন প্রমাণ করিতে পারিবে ঘে জড় 
পদার্থ হইতে প্রাণের অভিবাক্ষি হয়, 


ক্* 839৩৬২৮৮ 40%500935 12 581624 
3০181)08) [9. 24. 

1 পরে লিখিত ছুইটী শ্লোকে যে "প্রকৃতি" শব 
আছে, ইহার অর্থে সচরাচর সংস্কতজ্ঞগণ 'ম্বভাব 
এই অর্থ ধরেন। কিন্ত প্রকৃতিস্প্র+কৃতি- 
প্রকট কাধ এইরূপ ধরিলে আমার বোধ হয় 
অর্থের সুসঙ্গতি হয়। ভূমি, জল প্রভৃতিও 
তাহার প্রকৃষ্ট কাধ্য কিজ্বু সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট ক্যা 
জীবরূপ কার্ধা। 


৫৫১ 


আমরা এই বিচার স্থলে তাহাও স্বীকার 
করিয়া লইলাম | এই বারে দেখা যাউক 
বে বিজ্ঞান এই জড়পদার্থের উৎপত্তি 
সন্বন্ধেকি বলে। 

জড়পদার্থ হইতে ঘে প্রথম প্রাণের 
উৎপত্তি হইতে পারে আমরা তাহ 
স্বীকার করিরা লইরাছি। এই প্রথম 
প্রাণ পঙ্চের স্তায় সমুদ্রতলে বর্তমান, এই 
কারণে বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নাম দিয়া 
ছেন প্রাণপঙ্ক (চ:০০০]7৯১)1 প্রাণ 
পঙ্কের এই কর্দমভাব অধিক পরিমাণে 
জলগ্রহণ করিবার ফল। এগন এই জল 
উৎপন্ন হইল কিরূপে, ইহাই প্রশ্ন । 
এই প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞানের নানা জটিল 
প্রশ্ন উখিত হইবার সন্তাবনা। আমর! 
দেই সকল পরিত্যাগ করিধা কেবল 
বেগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সেই গুলিরই 
সাধামত অন্থদরণ করিব। বিজ্ঞান 
ষাহারা কিছুমাত্র পড়িম়াছেন, তাহারা! 
ইহা বেশ্‌ জানেন যে এই পৃথিবী এক- 
সময়ে অতি উষ্ণ ছিল) সমস্ত জল ও 
সমস্ত পদার্থ একমাত্র বাম্পাকারে 
আকাশে বিরাজ করিতেছিল। পৃথিবীর 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহারা কোন প্রকার 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, তীাহাবাই এই 
স্থষ্টিবা্পকে স্বীকার করিরাছেন। ক্যাণ্ট, 
লাপ্লাস, হর্সেল প্রভৃতি প্রায় সকলেই 
এই মত সমর্থন করিম্বাছেন; তন্মধ্যে 
সার উইলিয়ম টমসন প্রস্তরার্দি কতক- 
গুলি অতিরিক্ত পদার্থও স্বীকার করিয়া- 
ছেন। অভিব্যক্তিবাদীগণ লাপ্লীন কর্তৃক 
সংশোধিত ক্যাণ্টের মতই গ্রহণ করিয়। 
থাকেন এবং তাহাই সাধারণ-প্রচলিত, 
সুতরাং আমরা সেই মতেবই আ.লোচন। 
করিয়া ক্ষাস্ত থাফিব। সেই অতট্টী এই 





৫৫২ 


চিকিৎলাতত্ব-বিজ্ঞান এবং দমীরণ। 





যে প্রথমে একমাত্র হুর্ধ্য তাহার উত্তপ্ত 
বায়ু দ্বারা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়। 
রাখিয়াছিল। এই সুর্য খুরিতে ঘুরিতে 
ক্রমে শীতল হইতে লাগিল । এবং সেই 
সময়ে কোন প্রাকৃতিক নিয়মে স্র্য্যের 
বহির্ভাগে অবস্থিত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন 
হুইয়া গ্রহাদির জন্মদান করিয়াছে । 
হার্বাট স্পেন্সারও এই মতে সায় দিক্সা- 
ছেন। তিনি বলেন “6 দা] ৪ 
7096669৮60০ 9559900 6০ 0১০ 0079 
11100160990 19700 91 0185 
1)915061)9318 10101) ৮195 61001002091 


2)610019 


৮5 191)1909, 80. ৮1)101) 258.0093 
097 69 ৪626806 1১0106 8000, 67০ 
1001683 ০1 +/1))0)) 15 &178) £1০- 
79197 ))) 91)91)9. (01756 701011)158) 
০). সা.) তবেই দেখিতেছি থে 
অতিব্যক্তিবাদীগণ সৃষ্টির প্রারস্তে কেবল 
স্প্টিবাম্প লইরাই ক্ষান্ত নহেন, তৎসঙ্গে 
একটা হুর্য্যেরও অস্তিত্ব কল্পনা করিতে 
বাথ্য হইরাছেন। এখন, এই ্ুর্্যকে 
কে প্রথম স্থাপিত করিয়াছিলেন ? আর 
যদি ইহাঁও স্বীকার করিয়া লই ঘে সুর্ধ্যও 
ছিল না, কেবল একমাত্র স্থষ্টিবা্পই 
ছিল, তাহা হইলে আমাদিগকে ইহা! 
স্বীকার করিতেই হয় যে এই স্থষ্টিবাম্পের 
মধ্যেই এই শোভন সুন্দর জগতের 
উৎপত্তির সম্ভারনা ছিল । সুতরাং স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে যে, স্থষ্টিবাষ্প হইতে 
জগতের উৎপত্তি কাহারও জ্ঞানে বর্তমান 
ছিল--এই মহান্‌ জ্ঞান আমরা সেই 
অনন্তজ্ঞান পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি 
দেখিবার আশা করি না। আমর! 
কারণবাদ আলোচনা কালে দেখাইয়াছি 
হে স্ষ্টিবাম্প ইচ্ছাময় পুরুষের ইচ্ছার 





স্পা লা স্টিল তি 


পক্ষে কেমন গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান 
করে) আবার এখন দেখিতেছি ঘে 
স্থষ্টিবাম্প জন্তপদার্থ হুইয়াও জ্ঞানময় 
পুরুষের জ্ঞানের পক্ষে কি সুন্দর সাক্ষ্য 
দিতেছে । 

আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিলাম 
যে অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া 
অভিব্যক্তিবাদীগণ কেবল জড়পদার্থেরই 
উন্নতি প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা! 
সমন্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছি-হৃষ্টি- 
বাম্প হইতে জড়জগতের অভিব্যক্তি, 
জড়পদার্থ হইতে প্রাণপক্কের অভিবাক্তি, 
প্রাণপঙ্ক হইতে জীবজন্তর অভিব্যক্তি 
এবং সর্বশেষে জীবজন্ত হইতে মন্ুষ্যের 
অভিবাক্তি ; বিজ্ঞান যদিও সমস্ত বিষয়টা 
অন্রান্তরূপে প্রমাণ করিতে পারে নাই, 
কিন্ত আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি 
যে এককালে বিজ্ঞান এই সকল সপ্রমাণ 
করিলেও করিতে পারে । বৈজ্ঞানিক 
অভিব্যক্তিবাদ এই সকল সপ্রমাণ করি- 
লেও আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে 
একটী কথাও বলিতে পারে না। ইহা! 
বড় আশ্চধ্য যে অভিব্যক্রিবাদীগণ বলেন 
যে অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিলেই 
জগতের উৎপত্তি বিষয়ক সকল সমস্যাই 
মীমাংদিভ হইবে অথচ জগতের একটা 
প্রধান অঙ্গ জ্ঞানের বিষয় কোন কথাই 
বলিতে চাহেন না? প্রত্যুত জ্ঞানকে | 
স্বাহারা একট! দুরূহ সমস্তা! বলিয়। মনে 
করেন। তাহারা যে ভাবের কথা বলেন, 
তাহাতে বোঁধ হয় যেন এই জড় জগতে 
অভিব্ক্তিশক্তি নীরব ভাবে কাধ্য 
করিয়া চলিতেছে, জগতের জ্কশ্চ্্য 
ব্যাপার সকল সন্দ্শন করিয়া কেহই 
আশ্চর্য হইতেছে না; সর্ব প্রাণীগণ 


অধ্যাত্বধন্ম ও অজ্ঞেয়বাঁদ । 


৫৫৩ 





প্রাথন কার্য সকল সম্পন্ন করিতেছে কিন্তু 
তাহারা তাহাদের সুথছুঃথ যেন অনুভব 
করিতেছে না) তাহীদের একটারও যেন 
চিন্তাশক্তি নাই, কল্পনাশক্তি নাই» 
সকলেই যেন এক মহা অজ্ঞানের মধ্যে 
বাস করিতেছে । 

আমাদের যে জ্ঞান আছে, ইহা কেহ 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না । কিন্তু 
এই জ্ঞানের উতপন্তি বিবন্ষে বলিতে 
গিয়া যদি কেহ বলেন যে মস্তিক্ষপরমাণুর 
স্তায় জড়পদার্থেরই গমষ্টি হইতে ইহাঁর 
উৎপত্তি, বেঘন চার্ধাক্‌ চন ও হলুদের 
ৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহা ভাহার অন্ধত বাতীত আর কিছুই 
নহে। জড়পদার্থের সমষ্টি হইতে এপর্যাস্ত 
বিজ্ঞান একবিন্দুও জ্ঞান প্রাস্বত কৰিতে 
পারে নাই। কেবল ভাহাই নভে, 
জডপদার্থের সহিত নে জ্ঞানের কি 
প্রকারে সংযোগ হইল, তাহা ও বিজ্ঞানের 
নীতি এক বিজ্ঞ এপর্্যন্থ এই সমস্ত 
পৃরণ করিতে পারে নাই এবং পারিবে 
বলিয়া আশাও নাই । এই তন্থটী অজ্ঞেয়- 
বাদীবিগের অন্যতম শিরোভুদণ টিগাল 
অতি স্পষ্ট জদয়ঙ্গম করিয়া বলিনা গিয়াছেন 
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[0100:1) 11001160001) 10)1)2840)19-7 
বেজ্ঞান গ্রহনক্ষত্রাদির গতি আবিষ্কার 
কমি যায়, সেপ্রকার জ্ঞানের কথা 
দুবে থাক্‌, একটা সামান্য অনুভুতি ও 
জড়পরাথের সণষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতে 
পাবে না। স্থতরাং দেখিতেছি যে জড়- 
পণার্থ ও জ্ঞান এই ছুইটী পৃথক্‌ পার্থ 
এই জ্ঞান যনি সেই জ্ঞানন্বরূপ ভূম! 
পরমেশ্বর মানবাস্সায় না প্রেরণ করিবেন, 
তবে আমরা পাইব কোথা হইস্ত ? 
আবার, কোন কোন আজজ্ঞরবাণীর 
মতানুসবণ করি! ধদি ইহাও স্বীকার করবা! | 
যায় ধে স্থষ্িবাশ্পের মধ্যে জড়পদার্থের 
শ্তায় জীবজন্ত মন্ষ্যগণ শক্তিগতভাবে' 


১) ৯ [090858 ০0 70০৯০:)11)8 তি বিরাজ করিতেছিল, ভাহা হইলেও 
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চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


আমরা তাহাতে জ্ঞানময় পুরুষের হস্ত | আবার নিয়ম কিসের? তাহা হইলে 
ব্যতীত অন্ত কিছুই দেখিতে পাই না) ; কেপ্লার গ্রহদিগের গতিম্বন্বীয় মহান্‌ 
কারণ, এক সময়ে যে অখণ্ড নিয়মে । সতাব্রয় আবিষ্কার করিয়া বলিয়া উঠি 


আবদ্ধ ও গিরিনদী, পর্ধত সমুদ্র দ্বার! 
পরিশোভিত এই স্ন্দর জগত সেই 
অন্ধকাঁর স্ষ্টিবাম্পের মধ্য হইতে উত্থিত 
হইবে, এই মহান্‌ উদেম্ত আর কোথা 
হইতেও আসিতে পারে না। স্থষ্টিবাম্প 
এই জগত উৎপাদনের, শৃঙ্খলাবন্ধনের 
বীজ পাইল কোথা হইতে ? কে অভি- 
ৰাক্তিনিয়মকে জগতর5নার পাক্ষ নিযক্ত 
কৃবিল? আম্বা মূল কাবু দেখিতে 
গেলে এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও 
দেখিতে পা ন'। অভিব্যক্তি একটী 
কার্ধ্যপ্রণালীমাত্র- ইহা কেবল বলিয়া 
দেয়ে কি উপায়ে কার্ধ্য হইতেছে । 
কিন্তু বখনি একটা কারা প্রণালীর কথা 
ভাবি, তথনি মনে প্রশ্ন আসে যে কাহার 
জ্ঞান এই প্রণালীকে নিরমিত করিতেছে । 
ঈ ষে অভিব্ক্তিনূপ মহান্‌ নিষম ভগতে 
কার্য করিতেছে, সেই অভিবাক্তি সেই 
মহাজ্ঞানই প্রেরণ করিরাছেন । 
যাহারা এই জগবংস্থষ্টিকে দৈবক্রমে 
ংঘটত হইয়াছে বলেন, তাহাদের কথা 
একেবারেই গ্রান্ নহে। ইহা জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মূল সমূলে ধ্বংস করিবে। 
'যদি এই জগংস্ি প্রকৃতই দৈবক্রমে 
ংরচিত হইত, তাহা হইলে ভাঙ্গরা- 
চার্ধ্যই বা জন্মগ্রহণ করিলেন কেন, 
আর গ্যালিলিও প্রভৃতি স্বীয় প্রাণদানে ও 
উদ্যত হইলেন কেন? তাহা হইলে 
তাহারা গ্রহগণের গতির নিরমাদি আবি- 
ফ্কার করিতে পারিতেন না; কারণ, 
ঘাহা দৈবক্রমে হইয়াছে এবং পুনরায় 
দৈবক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহার 
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এইপীঁপে আমরা যে দিক্‌ দিম্লাই দেখি, 
জ্ঞানময় পর্মেশ্বরের সত্তা স্বীকার না 
করিলে কোশলময় জগতের অনস্তিত্বসমস্তা 
কিছুতেই মীমাংসিত হয় না। কেহ বেন 
এপ ন! মনে করেন ষে জ্ঞানস্বরূপের 
নিযন্থত্ব স্বীকার করিলে অবৈজ্ঞানিকের 
কয করা হয়। অধ্যাপক হক্সূলি ইহ] 
স্পষ্টই বলিয়াছেন ঘে সঙ্কীণ প্রজ্ঞাবাদ, 
দে মতে ঈশ্বরকে প্রতি বস্ত পৃথক্‌ ভাবে 
তষ্টি করিতে স্বীকার করে, তাহাই 
বিজ্ঞানের অসম্মত ; কিন্ত প্রশস্ত প্রজ্ঞা 
বাদ, দে মতে ঈশ্ববকে জগতের মূল 
নিয়ন্থা বলির। স্বীকার করা হয়, তাহ! 
বিজ্ঞানের অসম্মত নভে । তিনি বলিষা- 
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অধ্যাত্বধন্ম ও অজ্ঞেয়বাদ । 
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নীতিবাদ । 

এপর্যন্ত আমরা দেখিযা আগিলাম 
যে, আমাদের অহজজ্ঞানসিদ্ধ সত্য বে, 
জ্ঞানময় পরমেশ্বরই এই জগতের নিয়ন্তা, 
সেই সন্তোর সপক্ষে কারণবাদ ও প্রজ্ঞা- 
বাধ একবাকো সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে । 
কিন্তু এই কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদ বহি- 
জগত হইতেই সাক্ষোর উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া থাকে । এইবারে অপর ছুইটী 
বিষয় নীতিবাদ ও শ্রদ্ধাবাদ আলোচনা 
করিবার কালে আমরা দেখিব যে 
অন্তর্গত হইতেও অর্থাৎ আমাদের 
আত্মা হইতেও "“শুদ্ধমপাপবিদ্ধ» পরম 
পিতামাতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিঘোবিত 


হইয়া থাকে। 


৫৫৫ 





আগরা যেমন আত্মার সহজজ্ঞান 
হইতেই ইচ্ছাময় ও জ্ঞানময় পলন পুরুষের 
অন্তিত্ব জানিতে পারি, দেইরপ সহজ 
জ্ঞান হইতেই সেই পরম প্রক্ নে শ্ুক্ধ 
ও অপাপবিদ্ধ তাহা জাশিতে পারি। 
আমরা বলিব আসিয়াছি দে আমর! 
পবিত্র থাকিবার, স্ুপথে চলিবার উপদেশ 
সর্দদাই আম্মাতে অন্নভব করি। এই 
সদসত্জ্ঞান এবং সঙকে গ্রহণ করিবার 
ও অসতকে পরিনভাগ করিবার প্রলাতই 
আমাদের সহজজ্ঞানপিদ্ধ সত্য অপাপবিদ্ধ 
পরমেশ্বরেৰ অস্তিত্বে সাক্গা দিতেছে। 
ভাঁকিকেবা বলিতে পারেন যে এই সদ- 
সদাক্সক জ্ঞান আমাদের জ্ঞানেরই একটী 
অবস্থা মাত্র_গৃতিরাণ উহ আমীা- 
দেন জ্ঞানদাত্রগোচর বাতাত স্বতন্ত্র 
প্রমপুকষের অণ্তিত্ব প্রমাণিত হইতে 


৯ 
এ 
তহভতে 


পারে নী। একথা আমবা মানিতে 
পারি না। কারণ, আনর! বরাবর 


দেখিয়া আসিনেছি ঘে যদিও তনেক 
বিষয়, যেমন বাহ্ববস্তর স্থা প্রতি, 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞাণমারগোচর, 
তথপি আমরা সহজজ্ঞীনেব বলে তাহা 
দের স্বতন্ত্র অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতে 
বাধা হই। এখানেও আগ্রা সহ্জ- 
জ্ঞানের বলেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই- 
তেছি ধে আমাদের সদসদাত্মক নীতি" 
জ্ঞান যে পরমপুরুষের অস্তিত্বে সাক্ষ্য 
দিতেছে, তিনি কেবলি আমাদের জ্ঞানের 
উপরেই তাহার অস্তিত্বের জন্য নির্ভর 
করিতেছেন না, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে । 

আমাদের আম্মীতে যে নীতিজ্ঞান 
আছে, সেই নীতিজ্ঞান স্পষ্টই বলিয়া 
দিতেছে ঘে আমাদের অস্কারে সৎ ও 


৫৫৬ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সুমীরণ | 





অসৎ উভয় প্রকার কার প্রবৃত্তিই আছে। ৃ করুন না, তাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব লোপ 


এই সদসৎ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়। 
আজি পর্যন্ত কোন সমাজ গঠিত হয় 
নাই, কোন ধর্ম প্রচারিত হয় নাই। 
সকল ভাষায় “কর্তব্য” একথার একটী 
গভীর আধ্যাম্মিক বল আছে। সদসহ 
জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে মন্থুযোর মন্থু- 
ষ্যত্বই থাঁকে নাঁ। অধিক কি, এই 
ঘদসত্জ্ঞান থাকাতেই প্রত্যেক মনুধোরই 
অন্তরে এক দারিত্ব-জ্ঞান আছে। প্রত্যেক 
মন্ুযাই জানে বে তাহার সংকন্ম করি- 
বার বিশেষ অধিকার আছে এবং 
অমংকন্দ্ন করিলে তাহার জন্য শাস্তি 


ভোগ করিতে হইবে। আত্ম প্রসাদ 
আসিয়া! তাহাকে সংকর্দে উৎসাহিত 


করিতে থাকে এবং আম্মগ্রানি তাহাকে 
অসতকর্মের জন্ত অতি কঠোর শাস্তি 
প্রদান করিতে থাকে । যখন কর্তব্য- 


জ্ঞান ধারণা করাইয়া দের যে অমুক 


কাঁধ্য করা উচিত, সে কার্ধা না করিলে 
আস্মগ্লরানি অমনি আসিয়া আক্রমণ করে । 
এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান থাকাঁতেই আমরা 
বুঝিতেছি বে নৈতিক নিয়ম বলিয়া 
পদার্থ আছে। দারিত্বজ্ঞান যে কেবন 
মানসিক নহে, আমাদের যে প্রকৃত 
দায়িত্ব আছে এবং ভাহা যে আনাদের 
| লহজজ্ঞানসিদ্ধ, তাহা ইতিহাস সপ্রমাণ 
করিয়া দেয়। সকল জাতির ইতি- 
হাঁদেই দেখা বায় যে তাহাদের মধ্যে 
পুণ্যের পুরস্কর্তী ও পাপের শাস্তিদাতা 
সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণা আছেই। 
ছুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি বে দায়িত্ব 
জ্ঞানের মূল নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব 
মানবমাত্রেই আছে, তবে ইহার উৎপত্তি 
লইয়া দার্শনিকগণ যতই €কন বিচার 
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হইতেছে না । 

দার্শনিকদিগের কেহ কেহ নৈতিক 
নিরসের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া 
তাহার অস্তিত্ব লোপ করিতে চেষ্টা 
পাইয়া থাকেন । তাহারা নীতিজ্ঞানকে 
বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে ইহা! স্বার্থ- 
পর্তার অভিব্যক্তি মাত্র । মানবজাতি 
বন্য অবস্থায় নীতিজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া 
পৃথিবীতে বিচরণ করিত; কিন্তু ক্রমে 
যখন তাহাবা দেখিল বে কতকগুলি 
কার্য সমাজের পক্ষে উপকারী, তখন 
তাহারা ক্রমে সেই কার্ধা গুলিকে কর্তব্য 
বনিয়া নির্দিষ্ট করিল এবং থে গুপি 
তদ্িপরীত, সেই গুলি ক্রমে অন্তাঁয় ৰলিয়! 
নিদিষ্ট হইল। ক্রমে বংশপরম্পরায় 
এই দ্ুই ভাব চলিয়া আসিতে আসিতে 
মন্ুষ্যের জদয়ে বন্ধমূল হইয়া! পড়িল। 
এইরূপ স্থুল দৃষ্টিতে দেখিরা তাভারা 
সমগ্র নীতিজ্ঞানকে একবিধ স্বার্থপর- 
তারই রূপান্তর মাত্র বলিতে চাহেন। 
ইহািগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি থে, যে 
কোন ভাবের বায়ে কোন পদার্থের 
শুণাবলীকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের 
একএকটাকে সরাইয়া লইলে সেই ভাবেব্র 
ভাঁবত্ব বা সেই পদার্থের পদার্থত্ব থাকে 
কি না। পদ্মপুশ্পের গুণাবলা বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহার স্ুরভিত্ব, তাহার মস্যণত্ব 
প্রন্ৃতি গুণ সকল একে একে সরাইয়া 
ল্‌ও, দেখিবে পদ্ম পুম্পের আর কিছুই 
থাকে না। কিন্ত আমাদের সেইরূপ 
সরাইবার ক্ষমতা নাই । আমরা জানিতে 
পারি বটে যে পদ্মপুষ্পে এই এই গুণ 
আছে কিন্ত তৎসঙ্গে ইহাঁও জানি যে 
এই সকল গুণ পদ্মপুষ্পেরই । সেইরূপ 


অধ্যাত্বধন্ন ও অজ্ঞেয়বাদ । 


নীতিজ্ঞানকেও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার 
এক একটী গুণকে সরাইরা লইতে পারি 
না। আমরা জানিতেছি যে মেই সকল 
গুণ নীতিজ্ঞানের সহিতই সম্বদ্ধ আছে। 
আমরা জানি যে নীতিজ্ঞীন, নৈতিক 
নিয়ম সকল জগতে কার্ধয করিতেছে 
বলিয়াই জগতের মঙ্গল হইতেছে, কিন্তু 


তাই বলিয়া নৈতিক নিয়মগুলি ব্যক্তি- | 


গতই হউক বা সমীজগতই হউক স্বার্থ- 
পরা হইতে উৎপন্ন তাহা বলিতে পাৰি 
না। যখন পাঁপাচরণ গোপনে করিলেও 
লজ্ঞী'ও আস্মগ্লীনি আমাদিগকে গুরুতর 
আঘাত করিতে থাকে, আমি আমার 
সমাজের লোকের ক্ষতিকর কার্ধ্য করি- 
য়াছি ব'লে যে সেই আম্মগ্রানি আসিয়া 
ছিল, তাঁহা নহে । সে ভাব সব্ধপ্রকার 
স্বার্থপর ভাবের অতীত । যখন কর্তবোর 
পথ অন্ুদরণ করিয়া জদয় মহান্‌ উন্নত- 
ভাব প্রাপ্ত হয়, সে ভাব এক, আর 
আমার সঙ্গীরা ভাল বলিবে, সেই অন্তু 
সারে কাধ্য করিবার ভাব আর এক-_ 
উভম্ব ভাবের মধ্যে আঁকাশ পাতাল 
প্রভেদ। যে বীর সন্তোষের জহিত 
আপনার সমুদয় পার্থিব স্ুখসম্পদ বিস- 
জ্ঞন দিয়াও কর্তব্য পালন করেন, সে 
বীরের কর্তবা পালনে উৎসাহ কি মন্থু- 
ঘোর কথা হইতে আসে? রোমীয় মনগষা- 
যুদ্ধের নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া 
কর্তব্যবোধে যে সাধু রঙ্গস্থলে বস্প 
প্রদান করিয়া শাত্মবিসঞ্জন দিলেন এবং 
ধাহার পুণ্যবলে মনুষ্যযুদ্ধ উঠিয়া গেল, 
সেই সাধু পুরুষের বল কি নিষ্ঠুর মনগুয্য- 
দিগের কথার উপর নির্ভর করিয়াছিল ? 
এক্প মনে ক্ষদ্কা কেবল বাতুলতা৷ মাত্র । 
নীতিজঞন একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত 
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আর কেহই আমাদের আম্মাতে রোপণ 1 
করিয়া দেন নাই | চর্চা ও অভিজ্ঞতা “| 
নীতিজ্ঞানকে সম্যক্‌ পরিপ্বুট করিতে | 
পারে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের বীজ না 
থাকিলে পরিস্ফুট হইবে কি? চর্চা । 
এবং অভিজ্ঞতা নীতিদ্ঞানেরই বল বা 
অন্ত কোন জ্ঞানেরই বল, কিছুরই | 
বীজ হ্ষ্টি করিতে পারে না। স্থপ্রসিক্ক 
অভিবাক্তিবাদী ওয়াঁলেস তাহার পুস্তকে 
(8৮৪71 9০19০09) এই সত্য সমর্থন 
করিয়া পরে বলিতেছেন “410)000) 
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পূর্বে বলিক্বাছি যে দায়িতজ্ঞান 
নৈতিক নিগ্নমের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। 
এইবারে দেখিব যে এই দায়িত্বজ্ঞান 
ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব বিষয়ে সহজজ্ঞানকে 
বিশেষ সমর্থন করে। আমাদিগের 
দাঁয়িত্ব সক্ঞান পুরুষেরই নিকটে সম্ভবে। 
অজ্ঞান জড়পদার্থের নিকটে সন্তবে না। 
প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট আমাদের 
যে দায়িত্বের কথা বলি, তাহা কেবল 
কথার অশঙ্কারমাত্র । অমনোযষোগিতা! 
বশতঃ আমি অগ্রির উপরে হত্ত সুক্ষ 
করিলাম, আমার হাত খুডিক্ক। গেল এবং 
তজ্জন্ত আগাকে "বন সহ করিতে 
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হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি অগ্নির 
নিকটে নৈতিক অপরাধে অপরাধী 
বহিলাম না । আমি একটা বৃক্ষ কাটি 
লাম, আমি তাহার নিকট কোন নৈতিক 
অপরাঁধে অপরাধী হইলাম না। নৈতিক 
সম্বন্ধ সঙ্ঞান পুরুষদিগেরই মধ্যে সম্ভবে । 

এখন কথা এই যে আমি নৈতিক 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বটে, কিন্ত কাহার সহিত 
সম্বন্ধ? আমার সহিত আমার সন্দ্ধ 
থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান) 
যেমন আমার আঁপনাব নিকট আপনি 
ফনী থাকা না থাঁক! উভয়ই সমাঁন। 
আমি আপনার নিকট ণ লইলে ও দরিদ্র 
হইব না! এবং খণ পরিশোধ করিলেও 
বেণী ধনী হইব না। আমার সহিত 
আমার নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাক! 
কেবল বৃথা জন্ননামাত্র। অপর মঙ্গু- 
ষ্যের সহিত আমার প্রকৃত স্বন্ধ থাকে 
বটে, কিন্ত ভাহাঁও সঙ্কীণ্ণ সম্বন্ধ । সেই 
সম্বন্ধ উভয়েনন পরস্পরের সন্মতিক্রমে 
ঘটিয়া খাকে। ঘেসর্ভে সম্মতি প্রদত্ত 
হয়, সেই সর্ভের কেহ ব্যতিক্রম করি- 
লেই সে জানিতে পারে যে অপর ব্যক্তির 
তাহার বিরুদ্ধে বলিবার এবং তাহার 
নিকট হইতে উপধুক্ত মূল্য চাহিবার 
অধিকার আছে । কিন্ত এই দারিতবজ্ঞান ও 
আমাদের পরম্পরের ইচ্ছাক্রমে স্ব্কৃত 
সম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করে। আমা 
দের প্রকৃত দায়িত্ব মনয্ের সহিত স্বকৃত 
সন্বন্ধের সন্কীর্ণ সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে 
না। স্বরৃত সন্বন্ধ রহিত হইলেও আমাদের 
দায়িত্বভাব বিলুপ্ত হয় না। আমি কোন 
বন্ধুর সহিত সর্ত করিলাম যে, যদি 
তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকের আচরণ 
করি, তবে তাহাকে তাহার ক্ষতিপূরণ 











চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


স্বক্প এত মুদ্রা ধরিয়া দিব! আমি ! 
বিশ্বাসঘাতকত করিয়া তাহার ক্ষতি- 
পুৰ্নণ স্বরূপ স্বীরূত মুদ্রা প্রদান কনিলেও, 
স্বতরাং তাহার সহিত আমার সন্বন্ধ 
রহিত হইলেও আমি মৃত্যুকাল পর্্যস্ত 
সেই দায়িত্ববিচ্চিন্ন হইব না। ইহা 
আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কেবলই 
অন্তরে সজোরে আঘাত করিবে ও 
বলিতে থাকিবে যে আমি অন্যায় 
কবিয়াছি। অতএব দেখিতেছি যে 
অপর মন্যোর সহ্তি স্বরূত সম্বন্ধ রহিত 
হইলেও দারিত্ব বিলুপ্ত হয় না-_ দায়িত্বের 
এক স্বতন্থ অস্তিত্ব থাকে । এই দায়িত্ব 
যে নৈতিক নিয়মের অক্তিত্ব প্রকাশ 
করে, তাহা পৃর্ববে বলিয়াছি। এবং 
এই দাধিত্ব যখন মিথ্যা পদার্থ নহে, 
সত্য পদার্থ, তখন নৈতিক নিয়মও সত্য 
পদার্থ-_সত্য সতাকেই প্রকাশ করে। 
কিন্ত এই নৈতিক নিষমের বল আইসে 
কোথা হইতে ? এই প্রশ্নের উত্তর এক- 
মাত্র সহজজ্ঞান দিতে পারে) সহজজ্ঞান 
বলে ষে এই অপার্থিব বল সেই জ্ঞান 
ময় হ্তাববান্‌ পরাত্পর ব্িহ্ুবনপালকেব 
নিকট হইতেই আসিয়াছে এবং এই 
কথায় আমাদের আম্মাও সম্পূর্ণ সায় 
দেকস। আমরা দেখিলাম যে কারণবাদ ও 
প্রচ্ছাবাদের ন্যায় নীতিবাদও ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে। 
শরস্ধাবাদ। 

এইবারে দেখিব যে শ্রদ্ধাবাদও 
ঈশ্বরের অন্তিত্বপক্ষে চিরসাক্ষ্য দিতেছে । 
আমাদের আম্মাতে আধ্যাত্মিকতা বা 
শরন্ধাভাব আছে। ইহা আমরা সহজ- 
জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জানিতেছি। 
এই শ্রদ্ধাভাব কোন সঙ্ীর্ণ সীমার 





অধ্যাত্মধন্ন ও অজ্জেয়বাদ । 


মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না; ইহা 
অনন্তস্ব্ূপের চরণতলে গিয়া বিশ্রাম 
করিতে চাহে । এই শ্রদ্ধাভাৰ থাকান্তেই 
আমরা সেই মহাঁন্‌ পরমেশ্খবরকে আমা- 
দের দয়াময় পিতা বলিগ্না উপলব্ধি 

রতে পারি। এই সহজজ্ঞানপিদ্ধ 
শ্রদ্ধাভাবকে আশ্রয় করিয়াই আমরা 
আপনাদিগকে তাহার সন্তান বলিম্লা 
উপলব্ধি করি । এই শ্রদ্ধাভাবের দ্বারাই 
আমর! তাহাকে মঙ্গলময় বলিয়া! জানিতে 
পাবি এবং জগতে তাহার অঙ্গল-ইচ্ছার 
পরিচদ্ধ পাইয়। ভক্তিভরে নমস্কীর করি? 
জগতে যে এক শক্তি মঙ্গলের পক্ষে 
কাধ্য করিতেছে, মন্ুধাকে উন্নতির পথে 
লইয়া গিয়া দেবতুলা করিতেছে, এ বিষয়ে 
কেহুই অস্বাকার করিতে পাবেন না। 
নমকলেই স্বীকার করেন যে পরিণামে 
সতেরই জয় এবং অসতেরই পরাজন্ব 
স্থির; এই কথা আমাদের আত্মার 
নিকট হইতেও সম্পূর্ণ সাম্ম পার-_ 
আমরাও সাধু ব্যক্তির প্রতি অহেতুকা 
গ্রাতি করিয়া থাকি এবং অসাধুকে 
তাহার অসাধু কন্মের জন্য স্বণা করি। 
মঙ্গলের জন্য, সাধুতার জন্য আমাদের 
এত স্পৃহা, এই আগ্রহ কেবল সেই 
মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্তকহই আমাদের 
অন্তরে নিহিত হইয়াছে । 

অনেক দার্শনিক যেমন নীতিজ্ঞীনকে 
বিশ্লেষণ করিয়া! তাহাকে উড়াইয়। দিতে 
চাহেন, সেইরূপ এই অ্রদ্ধাভাবকেও 
বিশ্লেষণ করিয়। ইহাকে উড়াইমা 
দিতে চাহেন। পুর্বে দেখাইয়াছি ষে 
নীতিজ্ঞান দাশনিকপিগের সহজ বিষবাণ- 
সত্বেও আমার্দের অন্তরে অক্ষতভাবেই 
জীবিত আছে এবং এখানেও দেখিতেছি 
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যে সহত্র বিষবাণের মধ্যেও আমাদের 
শ্রদ্ধাভাৰ জীবিত আছে। এই মতের 
দার্শনিকগণ বলেন যে, যখন সমাজের 
মধো প্রচুর অনসংস্থান হইল, সাংসা- 
রিক উন্নতি দেখা দিল, তখন লোকের 
কল্পনার আশ্রপ্স গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর, 
উপাসনা, পূজা! প্র্নতির এক কাবামাত্র 
প্রস্তুত করিল। প্রকৃতপক্ষে ধরিলে এই 
সকল বিষয় পার্থিব প্রীতি প্রভৃতির 
অতিবিক্ত কিছুই নহে । তাহাদের মতে 
ঈশ্বরভক্তি, বলিতে গেলে, স্বার্থপরতা! 
ও ক্পনার মিশ্রণে উদ্ভুত। ধাহাদের 
ঈশ্বরভক্তি নাই, তাহারা এপ্রকার কণা 
বলিতে পারেন । ধাহাদের চক্ষু নাই, 
তাহারা বদি বলেন নে স্র্যা নাই, তবে 
কি প্রকারে তাহাদিগকে বুঝাই যে সুর্য 
আছে); যাহারা বধির, তীহারা যদি 
বলেন থে সঙ্গীত পদার্থ জগতে নাই, তবে 
তাহাদিগকে তাহার অস্তিত্ব বুঝাইতে 
আমরা অক্ষম। ধাহারা স্বার্থপরতায় 
আপনাদের হৃদয়কে জড়াইফ়া রাখিয়া 
ছেন, তীক্কারা নিঃস্বার্থভাবের পবিত্র 
আনন্দ কি প্রকারে উপলব্ধি করিবেন ? 
যাহারা জগতে ঈশ্বরের সুন্দর পরিচস্ব 
দেখিতে চাহেন না, ধাঁহারা আম্মাতে 
ঈশ্বরের নীরব উপদেশ শুনিতে চাঁহেন 
না) ধাহার! ঈশ্বরের মঙ্গলভাঁবের মধ্যে 
মগ্ন হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতে 
চাহেন না, তাহারা যে আমাদের পবিজ্র 
ভক্তিভাবকে কল্পনার উপর দীড় করাই 
বেন, স্বার্থপরতাঁকে তাঁহার ভিত্তি করি- 
বেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

কিগ্ত বাহারা ধর্্ভাবের--শন্ধ 
ভাবের অভিজ্ঞ ; বাহাদের ঈশ্বরম্পৃহা 
একবারও উদ্রিক্ত হইয়াছে; ষাহাদের 
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আত্মা একবারও ঈশ্বরের পার্থ উপস্থিত 
হইয়া তাহার বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, 
তাহাদের কাছে এই শ্রদ্ধাভাব নিতান্ত 
সত্য পদার্থ! ঈশ্বরভক্ত প্রেমিকের 
পৃথিবীর সমুদয় রোগশোকে আক্রান্ত 
হইলেও ধাহার উপর নির্ভর করিয়া সেই 
রোগশোক সহা করিবার এক অপুর্ক 
বল প্রাপ্ত হয়েন; ধাহাকে সমুদয় বিভ্ত 
হইতে প্রিয়তর, পুত্র কলত্র হইত্তে 
প্রিক়তর এবং অন্ত সকল প্রির বস্ত 
'অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিষা জানেন) 
ধাহাকে হারাইলে তাহারা জগত 
ংসারকে অন্ধকার দেখেন, সেই প্রেমিক 
দিগের নিকটে এমন ঈশ্ববের অস্তিত্ব 
নাই বলিলে তাহারা স্পষ্টই জানিতে 
পারেন যে, নান্তিকেরা নিজেই ঈশ্বর 
হইতে দূরে আছেন, তাই তাহারা 
দেখিতে পাইতেছেন না অথবা তাহাকে 
দেখিতে পাইলেও তাহাবা দেখিবেন না । 
আত্মার নীতিজ্ঞানের অস্তিত্বপক্ষে যাহা 
যাহা বলিয়াছি এই শ্রদ্ধাভাবের অস্তিত্ব 
পক্ষে সেই সকল কথা সম্পূর্ণই খাটে । 
সরলভাবে দেখিলেই হয় যে অদ্ধাভাবের 
বীজ না থাকিলে তাহার পরিক্ষ,বণ 
কখনই দেখিতে পাইহাম না। সমগ্র 
ধর্বজগতের ইতিহাস জলস্তভাবায় ইহ- 
বই সাক্ষ্য দিতেছে । ঘে ভক্তিভাঁবেব 
প্রাবল্যে এক কালে বৈদিক ধর্খব সমস্ত 
আর্ধ্যাবর্তকে আচ্ছাদন করিয়া! ফেলিয়া 
ছিল, বাহার বলে খধিরা সংসারের বন্ধন 
ছিন্নপকরিঘ্া ভগবৎপদপেবায় সমস্ত জীবন 
অতিবাহিত করিয়া উপনিষদ প্রভৃতি 
শাস্তগ্রস্থনিহিত অমূল্য সত্য লাভ করিয়া- 
ছেন, এই দে দিন পর্য্যন্ত যে ভক্তিভাবের 
ক্োর্তে চৈতন্তদেব সমগ্র বঙ্গভুমিকে উন্মত্ত 
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করিতে পারিয়্াছিলেন, আমরা মুক্ত কঠে 
বলিতেছি যে, সেই ভক্তিভাব--সেই 
শরন্ধাভাব মিথ্যা নহে-__ইহা আমাদের 
সহজজ্ঞানসিদ্ধ অতি গুরুতর সত্য এবং 
এই ভক্তিভাব যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
সাক্ষ্য দিতেছে, তিনিও পরম সত্য, পরম 
মঙ্গলস্বরূপ মহান্‌ আত্মা। 
্রহ্ম অনন্তস্বরূপ | 

আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসি- 
লাম, তাহার মধ্য ইহা স্বীকার করিয়া! 
লইয়াছি বে পরমেশ্বর অনন্তস্বরূপ। ইহা 
আমাদের সহ্জজ্ঞানই বলিয়া দিতেছে । 
আনরা অনস্তস্ববপের অনন্ত ভাব সম্পূর্ণ- 
রূপে ধারণা করিতে পারি না বটে কিন্তু 
অনস্তের চিন্তা, অনন্তেব ভাব যে আমা- 
দের জ্ঞানের, চিন্তার অপরিহার্য ধর্ম 
একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারি- 
বেন না। সহ্জজ্ঞান যে সকল সত্য 
আমাদের নিকটে প্রকাশ করিষাছে সে 
সকলই যখন সত্য বলিম্মাই প্রত্তীতি 
হইল, তখন এই সত্যকে কখনই মিথ্যা 
্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি ন!। 
স্পেন্সব বলেন যে, ধিনি অনন্ত, সমস্তই 
তাহা হইতে অবিচ্যুত) স্থষ্টি করিলে 
যখন নূতন একটা ব্যাপার জন্মগ্রহণ 
করিল, তখন সেই স্থষ্ট পদার্থ তে! তাহা 
হইতে অবিচ্যুত হইল নাঁ। স্পেন্সর 
এখানে নিতাস্ত জড়বাদ আনিয়াছেন বা 
মানবীকরণ করিয়াছেন বলিতে পারি। 
ড্ুইটী জড়পরমাণু হইতে একটা পরমাণু 
পৃথক্‌ করিয়া লইলে যেমন অপর একটা 
পরমাণু অবশিষ্ট থাকে অথবা সন্তান 
প্রন্থত হইলে যেমন মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়৷ পড়ে, স্পেন্সরও এখানে এইরূপ 
কোন ভাব গ্রহণ করিয়া নিতান্ত ভ্রমে 



























অধ্যাত্মধষ্ম ও অজ্জেয়বাদ । 


পড়িয়াছেন। আজ যাহা স্ষ্ট হইল, 
“তাহা মন্থষ্যের পক্ষে যেন নৃতন, সৃষ্টি 
ব্যাপার সন্বন্ধে মন্ুয্যের যে কল্পনা আছে, 
তাহার পক্ষে যেন নূতন যুক্ত হইল) 
কিন্ত ঈশ্বরসম্বদ্ধে তাহা নৃতন নহে? 
তাহার অনস্তত্বসাগরে__অনস্তশক্তিসাগরে 
উক্ত নবশ্থ্ই পদার্থ চিরকালই বিরাজ 
কব্িতেছিল, শুধু আমাদিগের নিকট 
অপ্রকাশিত ছিল। যদি ঈশ্বরের শক্তি- 
সাগরে উহা নিমজ্জিত না রহিত, তবে 
কি তাহা কখনও স্থষ্ট হইতে পারিত ? 
যাহা ঈশ্বরের শক্তিতে নাই, তাহার 
সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টি করা, আর ন! 
করা, সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। স্থষ্টি 
করিলেও কোন কিছু নুতন তাহাতে 
যুক্ত হইল না, সৃষ্টি না করিলেও তাহাতে 
কোনো কিছু বিষুক্ত রহিল না” 
পূর্বেই বলিয়াছি যে অনস্তের চিন্তা 
আমাদের সহজজ্ঞানসিদ্ধ একটী সত্য। 
এই অনন্তের ভাব এত স্বাভাবিক যে, 
আত্মবাদী দুরে থাক্‌, অজ্ঞেয়বাদীও ইহার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। 
অধ্যাপক হকৃস্লি বলিয়াছেন, “বৈজ্ঞা- 
নিক যদি কাধ্যকারণতত্ব স্বীকার করেন, 
তবে তাহাকে এক অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়) যদি তিনি শক্তির পুপ্তী- 
কর্ণ স্বীকার করেন, তবে তাহাকে 
এক অনস্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে 
হয়; যদি তিনি জ্ঞান স্বীকার করেন, 
তবে তাহাকে এক অনস্তজ্ঞানের অস্তিত্ব 
অন্ততঃ সম্ভব বলিশ্না স্বীকার করিতে 
হয়।” * আমরা তাহারই পথান্ুসরণ 
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৫৬১ 


করিয়া আর একটু অগ্রসর হইতে ইচ্ছা 
করি। আমর! বলি যে, যদি তিনি 
প্রেমের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন, তবে 
তাহাকে অনস্তপ্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতে হয়--কেবল সন্ভবমাত্র নছে; 
যদি তিনি মঙ্গলভাঁবের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, তবে তাহাকে অনস্ত মঙ্গলভাবের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞেয়- 
বাদদীগণ ষর্দি এতটা স্বীকার করেন, তবে 
আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে 
জ্তান, শক্তি, অস্তিত্ব প্রভৃতি কি শূন্যে 
শূন্ে থাকিতে পারে অথবা কাহাঁকেও 
আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তাহাদিগকে 
আরও জিজ্ঞাসা করিব যে অনন্ত জ্ঞাল 
অনন্ত শক্তি প্রভৃতি কি সেই অনস্ত 
পুকুষ ব্যতীত অন্তত্র সম্ভবিতে পারে ? 
আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব এবং সমস্ত জগৎ 
মুক্তকণ্ঠে বলিবে যে আমাদের জ্ঞান, 
শক্তি প্রভৃতি সকলই ঢেই ভূম৷ অজ 
আম্মার সাক্ষীস্বরূপে দণ্ডায়মান । 
উপসংহার । 

আমরা চারিটা প্রস্তাবে দেখিয়! 
আদিলাম ষে ঈশ্বর পূর্ণভাবে বিরাজ 
করিতেছেন; তিনি মঙ্জলময়, জ্ঞান 
স্বরূপ, অনন্তস্বর্ূপ মহাঁন্‌ পুরুষ । আমরা 
তাহার সম্বন্ধে এতগুলি বিষয় জানিলাম 
এবং জ্ঞানধর্ম্ের উন্নতির সঙ্গে লোক 
হইতে লোকান্তরে গিয়া তাহার বিষন্ন 
আরও অনেক জ্ঞানলাত করিতে পারি। 
স্থতরাঁং স্পেন্সার প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীগণ 
যখন বিজ্ঞতাচ্ছলে বলিবেন “15 
0০৮০7, ৮৮1১1010009 00019189009 
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৫৬২ 


যুক্তি সকল অবলম্বন করিব না” 7 আমর! 
বরঞ্চ তাহাদিগকে বলিব যে তোমরা খষি 
দিগের পথান্থসরণ করিয়া! সহজ জ্ঞানকে 
অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ধকে জানিতে ইচ্ছ! 
কর, আত্ম,তে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা 
কর্‌, তবেই সে বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইবে |” 
আমরা তাহাদিগকে দেখাইব যে খষির! 
যে সত্য অন্তরে প্রাপ্ত হইয়া জলস্ত 
ভাষায় প্রচার করিয়াছেন-_“সত্যং জ্ঞান 
মনস্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপ মমৃতং যদ্দি- 
ভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈভং”__সেই সত্য 
আজিও জগতের অনেক জাতি হতাশ- 
হৃদয়ে অন্বেষণ করিতেছে । খধিরাই 
প্রথম বলিয়া গিয়াছেন “হিরণ্য়ে 
পরে কোষে বিরজং ব্রদ্ধ নিষফলং” 


আত্মাই পরমাত্মবাকে দর্শন করিবার প্রকৃষ্ট 
উপাম্ব। 


খধিরাই বলিয়া গিয়াছেন 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





“তঙচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ যদাজ্বিদে। 
বিছুঃ।” 
আত্মজ্জেরাই সেই জ্যোতির জ্যোতি 
পরমাজআ্মাকে জানিতে পাবেন । 
আমরা এখন দেবভাষায় সেই পরম- 
দেবের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া! পূর্ণহস্তে 
গৃহে প্রত্যাগমন করি 


“হংন।ঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। 
ময়ুরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্তাং প্রনীদতু” ॥ 


যিনি হংস সকলকে শুরুপক্ষে ভূষিত 
করিয়। দিয়াছেন, যিনি শুকপক্ষীদিগকে 
হরিত্বর্ণের আচ্ছদন দিয়াছেন, এবং 
যিনি মরুর সকলকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত 
করিয়া দিয়াছেন, সেই দেবদেব পরমদেব 
আমাদের প্রত্যেকের উপর প্রসম্ম হইয়া 
আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান | ৫৬৩ 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 
তাপ! 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


সকল পদার্থই তাতিলে বিস্তৃত হয় ওয় চিত্র। 
এবং শীতল হইলে আঙ্কুচিত হয় এবং 1 চুর 
সচরাচর সেই পুর্ব উত্তাপে আসিলে ; সী 
দেই পূর্ব আয়তনই প্রাপ্ত হয়। | 

কঠিন পদার্থের উপর উত্তাপের এই 
ফল দেখাইবার জন্ঠ ছুই সমান-আতক্তন 
ধাতবীয় দণুবিশিষ্ট একটা যন্ত্র চাই। 
এ যন্ত্র আর কিছুই নহে, একটা মোটা 















































ধাতুর হাতা পোতা 
তে জিন 8 
ঠিক এ হাতার ভিতর প্রবেশ করে, 
কিন্ত একটাকে একটু তাতাইলে আর 
সে উহীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে 
না কিন্তু ক্রমে যখন শীতল হইয়া পূর্ব 
ডানে আসে, তখন অতিরিক্তায়ন 
আপনা আপনি খর্ব হইতে হইতে উহা! 
স্ব়ংই হাতার ভিতর পড়িয়া যায়। 








৪র্থ চিত্র। 






৫৬৪ 


ফিকৃনাধুক্ত বহমান যন্ত্র (৪র্ঘ চিত্র দেখ) 
বার! সংকুচ্য, বিস্তাধধ্য * এবং পুর্বব দীর্ঘত' 
প্রাপ্ত হওয়! রূপ ঘটনাত্রয়কে বিস্তারিত- 
রূপে প্রত্যক্ষ গোঁচর করান যাইতে পারে । 
ঘ ধাতুময় দণ্ড, যাহার উপর পরীক্ষা 
চলিতেছে, উহাকে নিয়স্থ জলন্ত বারুণী 
(41০০১০]) শিখা দ্বারা গরম করা; যাঁই- 
তেছে। ইহার এক মুখ ঘুর্ণিদও জ'তে 
ল্রাগিয়া আছে,আর এক মুখ ছুই ফিকৃন'তে 
লাগিয়া আছে । এর লৌহশলার সংকোচ ও 
বিস্তৃতি দ্বারা &ঁ ফিক্নাদ্ধয় এগিয়া আসে 
অথবা পিস্থাইয়া মায়, এবং ক'তে একটা 
ছটক1 লীগীনে। আছে, যাহা এ কিকৃনীর 
' €াজামুখে বরাবর ঠেকিয়া থাকিয়া 
ফিকৃনাকে ও সর্বদ! লৌহশলায় ঠেকাইয়! 
রাখিয়াছে; খ কাটা, পরিমাপক (5৪- 
৫780) যন্ত্রের উপর এ ফিক্‌নাদ্বয়ের 
বিস্তারিত চলাচল নির্দেশ করে । 
জলীয় পদার্থের, যেমন জলের, কি 
তৈলের, কি বারুণীর, কি পারার, 
বিস্তার্ধ্য দেখাইবাঁর জন্য একটা কাচের 
গাত্রের মুখে একটা সরু ছিদ্রবিশি 
কাচের নল জোড়া দিতে 
হয়) পরে সেই নলের 
অদ্ধেক পর্য্যন্ত জলীয় 
পদার্থে পৃরিয়া তাহাকে 
একবার গরম জলে, এক- 
বার ঠাগাজলে চোঁবা- 
ইলে দেখা যাইবে ষে, 
গরম জলে চোবাইবার 
সময় নলের ভিতরের 
জলীয় স্যস্ত ধীরে ধীরে 
তকদূর পর্য্যস্ত উঠিয়া স্থির 
হুইয়! থাকিবে ; আবার 





«ম চিত্র। 
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ঠাণ্ডা জলে চোবাইবাঁর সময় উহা! কতক- 
দূর প্যাস্ত নামিয়া স্থিরভাবে থাকিবে ) 
আবার যদি উহাকে বাতাসে খানিকক্ষণ | 
রাখিয়া ভিতরের জলীয় পদার্থের 
উত্তাপকে চতুর্দিকের উত্তীপের সমান 
আনা যায়, তাহ! হইলে এ জলীয় স্তস্ত 
পুনরায় আপনার প্রাথমিক তলে আসিয়! 
ঈাড়ায়। এমতে তরল পদ্দার্থের আয়তন 
দ্বারাই তাহার উত্তাপ নিদিষ্ট হয় । 

বাষুর প্রসার্ধ্য (%]0%09$99) দেখাই- 
বার জন্য একটা বড় কাচের কুজ! চাই ; 
তার মুখে ছুই মমভল ক্ষুদ্র ফানসবিশিষ্ট 
দোফেরা নল এমনিভাবে বসাইতে হইবে 
যে আশপাশ হইতে বায়ু না যাইতে 
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পারে। প্রছুই খওগফানসের নীচের 
অর্ধেক ভাঁগ জলপুর্ণ করিয়া! ভিতরের 
বাতাসকে বাহিরের বাতাস হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে । এখন যদি এঁ 
কুজীর (ক) ফাঁনসকে মদিরাসব প্রদীপ 
দ্বারা উত্তাপ দেওয়া যাঁয়, তাহা হইলে 
তন্মধ্যস্থ বাযু প্রসারিত হইয়া বক্রনলের 
জলের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া প্রথম 
(খ) ফানসের জলকে ছিতীয় (গ) ফানসে 
উঠাইয়া দিয়া ভিতর হইতে বুদ্ধ দাঁকারে 
বাহির হইতে থাকে । উত্তাপ দিতে ক্ষান্ত 
হইলে কুঞ্জার (ক) ফাঁনস যখন শীতল 
হয়, ভিতরের বাতাদ তখন সম্কৃচিত 
হইয়া! পড়ে, বাহিরের বাতাসের সঙ্গে 
তাহার স্থিতিস্থাপকশক্তি সমান থাকে 
না, সুতবাং বাহিরের বাতাস নলের 
দ্বিতীয় (গ) ফাঁনসের জলকে বেগে হঠাইয়া! 
প্রথম খে) ফানদে আনিয়া ফেলে এবং 
তথা হইতে বুদ্বদাকারে বাতাস ভিতরে 
প্রবেশ ক্রিয়া বাহিবের বাতাস্বে সঙ্গে 
ভিতরের বাতাসের স্থিতিস্থাপকতা সমান 
করিয়া পূর্ববৎ কুজাকে পুর্ণ করে। 
এই পরীক্ষা দ্বারা জান! গেল যে, বাঁতা- 
সের প্রসার্ধ্যতা জলীয় বা কঠিন পদার্থ 
হইতে অনেক অধিক । 

স্থতরাং যখন সকল পদার্থই দিনের 
বেলায় সুর্যতাপে গরম হয় এবং রাত্রি- 
কালে ঠাণ্ডা হয়, তখন বলিতে হইবে, 
সকল পদার্থেরই আয়তনের নিরস্তর 
পরিবর্তন হইতেছে। যে সকল পদার্থ 


অত্যন্ত প্রতিযোগী * যেমন বাম্পীয় 


* যন সংযুক্ত" অর্থে ব্যবহৃত ॥ &75 6১328 
০৪: 0৮16০% 06799205286 81১০2 ৯7০0১8৩7800 
০৯ 95880808 8১০8৬ 8, ভর 1)৯০১:৪ 
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শকটের লৌহবর্জসসকল, ঝোল! স্কোর 
শিকল সকল, নির্পিত বাটার ইষ্টক 
প্রস্তরাদি, ইহাদের কাহারই আয়তন 
ধরবনিদ্দিষ্ট নাই) কঠিনতর নির্ট্িত 
উচ্চ প্রাসাদও এইরূপ পরিবর্তনের হস্ত 
হইতে মুক্ত নহে / বায়ুর উঞ্ণশীততান্থ 
সারে তাহাও হয় দীর্ঘ হইতেছে নয় তম্ব 
হইতেছে, হয় উচ্চ হইতেছে নক্স নীচু 
হইতেছে। 

তাপ পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন 
করে) ইহাই কঠিনকে তরল এবং 
তবলকে বাশ্পীকারে পরিণত করিতে 
সক্ষম। জগতশুদ্বই তাপের এই সকল 
কার্য অবগত আছে। সকলেই জানে 
যে তাঁপই বরফ, মোম, গন্ধক, সীসা, 
পিতল, রূপা, সোনা, এই সকলকে 
গলায়, আবার তাহারাই ঠাণ্ডা হইলে 
অথব। তাহাদের কতক তাপাংশ হাঁস 
হইলে তাহারাই পুনরায় কঠিন হয়। 
কিস্ত জলীয় অবস্থা হইতে বা্দীষ অব- 
স্থায় যাওয়ার বিষয়ে সকলে মনোযোগ 
দেয় না বলিয়া হুক্্মরূপে অত বুঝিতে 
পারে না; কেহই সন্দেহ করে না ষে 
এক কিলোগ্রাম? বরফ, এক কিলোগ্রাম 


। জলই দেয়) যে এক কিলোগ্রাম থান 


সোনা! গলাইলে এক কিলোগ্রাম গল! 
সোনা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন জলের 
বলক উঠিয়া বাম্পাকারে পরিণত হইতে 
হুইতে ক্রমে জল অদৃশ্া হইতে থাকে, 
তখন সন্দেহ হইতে পায়ে যে, এক 
কিলোগ্রাম জল হইত্তে এক কিলোগ্রামই | 
বাষ্প উদগত হয় কি না; যেহেতু অনেকে 
জানে না যে বাম্পটা কি। বাপ হইতে 





1 কিলোএ্রামস্প্রায় ২ পাউওস্প্রায় ১ পের । | 
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যে জল হয়, তাহা অনেকে জানে) 
কিন্ত বান্পের যে কি প্রকার সত্তা, 
কিরুপে ষে উহা! অবস্থিতি করে, এবিষয় 
অনেকে অপরিজ্ঞাত । 

গরম জলের উপর দিয়া ধোয়ার 
মতন বা কোয়াদার মতন যাহা ৰাহির 
হয়, তাহা বাস্তবিক বাম্প ৰা ভাপ 
নহে) তাহা জমা বাম্প অর্থাৎ বাষ্প 
ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র জলকণারূপে অথবা 
সাবানের ফানসের মত দশম হইতে 
বিংশ মিলিমেটর (১) শধ্যস্ত শুক্র 
বৃদ্ধদীকারে পরিণত হইয়া চক্ষুগোচর 
হয়, কিন্তু আদৎ বাম্প যেটি, যাহাকে 
স্থিতিস্থাপক বা সুক্ষ বাম্প বলিয়া ঘনী- 
ভূত বাম্প হইতে পৃথক্‌ করিয়া! নির্দেশ 
করা যায়, তাহা বাতাসেরই ন্যায় স্বচ্ছ 
এবং অনৃষ্ঠ । 

এক কিলোগ্রাম জলকে বাম্প 
করিলে সুস্ বাম্প এক কিলোগ্রামই 
হয়। ইহাতে জলের বস্ততঃ পরিবর্তন 
বা বিষুক্ততা হয় না, কেবল আকাব্রগত 
ভেদ বা অবস্থান পরিবর্তন হয় মাত্র । 


বাম্পের আগ্নতন পরিমাণ জল অপেক্ষা ৷ 


অনেক বেশী, কথনো বা শতাধিক গুণ 
বেশী, কখনো সহক্রাধিক গুণ বেশী, 
কখনো বা শতসহস্রাধিক পরিমাণে 
বেশী। বাশ্পের একটী বিশেষ লক্ষণ, 
তাহান্স স্থিতিস্থাপকতা অথবা! প্রসারণী 
শক্তি, অর্থাৎ উহা নিরস্তর অধিকাধধিক 
স্থান ব্যাপিবার জন্য চেষ্টা করে। এই 
বলকে উপযুক্তরূপে নিয়মিত করিলে 
ইহা বাক্পীয় কলের চোঙার দণ্ডকে 
ঠেলিতে সমর্থ হয়; ইহাই বাম্পীয় শকট 
€ তাহার সঙ্গে যাত্রী ও বোঝাই গাড়ি 
টানিয়া লইয়া চলে ) ইহা লক্ষ লক্ষ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 


মোন বোঝাই জাহাজ সকলকে সমুদ্রবঙ্ষ 
বিদারণ করিয়া লইয়া যায়; ইহা গুলি- 
গোলা নিঃক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়) ইহা 
জল গরম করিবাঁর পাত্র সকল বিদ্ারিত 
ককষিয়া তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাংশ 
সকলকে ঘোরবেগে অতি দূরে প্রক্ষেপ 
করে। 

প্যাপ্যা * নামক ব্যক্তি দ্বারা আবি- 
স্কতজল গরমের কল দ্বারা এই বলের 
ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা পুরু 


গু) 


পিতলের পাত্র ; ইহাকে ছুই তৃীয়ভাগ 
জলে পুর্ণ করিয়া সর্বতোভাবে বন্ধ 
করিতে হয়। যখন শ্রী জল উপযুক্ত 
পরিমাণে গরম হইল, তখন ছিপি খুলিয়া 
দিলে তাহা হইতে বেগে বাম্প নির্ণমনের 


দরুণ শীষের গ্তায় এমনি এক ভয়ানক 


১ 
৭ 7০810. (১) মিলিমেটর ২২ ইঞ্চি; এই 
সকল পরিমাণজ্ঞাপক শন্দ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
শাস্তে বল ব্যবহৃত । 
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শব্ধ নির্গত হয় যে, কাণে তালা ধরিয়া 
যায়; সেই সঙ্গে কোয়্াসার স্তায় ঘনীভূত 
বাম্পকে অনেক দূর উর্ধ পর্য্যন্ত উচ্চ 
স্তস্তাকারে উখিভ হইতে দেখা যায়। 
কেবল ছিপির মুখের কাছে বাম্পধার! 
এতদূর পর্য্যস্ত গরম থাকে যে, সেখানে 
উহা! ঘনীভূত হইয়া ধোয়ার আকার 
ধারণ করে না, বাতাসের স্তাঁয় স্বচ্ছ ও 
অদৃশ্ত থাকে । 

তাপ ছই প্রকারে আপনাকে বিতস্ত 
করে। কখনে! বা ক্রমে নিকট নিকট 
দ্বাঝ।, থাকের পর থাকেব দ্বারা, স্তরের 
পর স্তরের দ্বারা, অণুর পর অনুপ্রবেশ 
দ্বারা, মন্দগতিতে দ্রব্য মধ্যে সঞ্চারিত 
হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে বাড়িতে 
বাড়িতে পৃথিবীর বক্ষমধ্যে প্রবেশ করে 
অথবা যদি কোনো এক বস্ত উননের 
আগুনের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া যায়, 
তাহাতেও এ্ররূপে প্রবেশ করে ইত্যাদি । 
এইরূপ তাপ-গতিকে সাধারণ তাপবা 
অণুগত তাপ অথবা অণুপ্রবেশিক তাপ 
বা অনুক্রম তাপ কহে। কথনো বা 
লক্ষগতি বা মণ্ুকগতি দ্বারা আলোকের 
ন্তায় দূর হইতে দুরে আপনাকে সম্তত 
করে। এবং আলোক যেমন স্বচ্ছ পদার্থ 
ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাপও 
তাপাচ্ছরূপ (১) কতকগুলি পদার্থ ভেদ 
করিয়া বাহির হয়। এই মণ্ুকগতি 
তাপকে রশ্মিময় তাপ বা কিরণতাপ 
বাপ্লবক্রম তাপ ২) কহে। 

হুর্য্য হইতে যে তাপ আমাদের 
নিকটে আইসে, তাহ! প্রবক্রম তাপ। 


পপি 





(১) 01৯0)577085688, 
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যে হেতু তাহা আলোকের স্তাঁয় ৪ কোটা 
লীগ্‌ অথবা ১৬ কোটী কিলোমেটর 
আকাশ অতিক্রম করিয়া পুনর্ধার 
আলোকের ভ্তার পৃথিবীর উপরিস্থ 
২৫ লীগ্‌ বা শত কিলোমেটর স্থুল বাবু 
মণ্ডল ভেদ করিয়া তবে আমাদের 
নিকটস্থ হয়। কিন্তু উ তাপকিরণ (৩) 
যখন পার্থিব বস্ত দ্বারা শোষিত হয়, 
তখন তাহাই অনুক্রম তাপ হইয়া ক্রমে 
নিকটে নিকটে বিস্তৃত হইতে হইতে 
ভাহাদিগের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত হইফ্ষ। ভীহাঁদিগকে উষ্ণ করে। 

আমাদের উনন হইতে যে তাপ 
বিনির্গত হয়, তাহাও হৃর্য্যতাপের ভ্তা 
কিরণতাপ ; যেহেতু দূর হইতে এবং 
বাতাসের অন্তরালে থাকিরাও সেই 
তাপ আমরা অনুভব করি এবং যদি 
উননের মুখে একটা অ-কলাই সাষি 
(কাচ) রাখিয়া দিই, তাহার ভিতর 
দিয়াও আমরা অগ্নির তাপ অনুভব 
করিতে থাকি । 

কিন্তু কুর্ধ্যতাপের স্তায় পৃথিবীস্থ 
উননের কিরণতাপও যখন পার্থিব পদার্থ 
দ্বারা শোষিত হয়, তাহাও অনুক্রম তাপ 
হইয়া পড়ে। তেমনি আবার অঙ্ুক্রম 
তাপও বীতক্রম (প্রবন্রম) হয় । ইহা! দ্বার! 
সপ্রমাণিত হইতেছে যে এই ছুই প্রকার 
তাপের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভিন্নতা নাই। 
এই মাত্র বল! যাইতে পারে, তাহাদের 
বিস্বৃতির ( 7০৪2৯৮০৪ ) প্রকারভেদ 
আছে, তাহাদের ম্বভাবের ইতরবিশেষ 


০ 


রা 
(৩) হত ০৫ 5৪৬৮. ০৪ ৮০081 107 
৩810116ত তছিঠা, 
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নাই। যদ্দি কোন অস্ত হয় তখনো হয়। যথার্থ ঘটে, 
গোলাফে অগ্নিকুণ্ডে গ্রদীপ্ত সময়ে ঘাযু ভেদ করিয়া বা সাষি 
গরম করা যাঁয়,তাহাঁর ভেদ করিয়া যে পরিমাণ তাপ অনুভব 
সকল দিক হইতে করি, নির্ধাণপ্রাপ্ত মময়ে ততটা করি না, 
এইবূপ কিরণতাপ তথাপি তাহা স্পষ্ট অনুভব কর! যাঁয়। 
বিনিজ্রান্ত হইতে ই এই তাপকিরণ, প্রদীপ্তই হউক বা 
থাকে। যতক্ষণ উহা ২ তমসাকৃতই হউক, আলোকের স্তায় 
অধি বা আলোকের ₹% আবার প্রতিফলিত হয়) কারণ ছুই 
দ্বার প্রদীপ্ত থাকে, । ন্যুক্জ দর্পণকে 8৫ গজ দৃবে পরস্পরের 
ততক্ষণই যে কেবল ৮মচিত্র। প্রতি সম্মুখ করিয়া রাখিয়া! তাহার 
ধন্ধপ হয় তাহা নহে; যখন উহা! জলন্ত | একটার অক্ষে জলস্ত কয়লা রাখিয়া 
থাকে না এবং অন্ধকারের মধ্যে যখন 





















































৯ম চিত্র। 





আর একটার অক্ষে দিষাশলাই প্রভৃতি | নিকটস্থ আয়নায় বাুভেদ করিয়। পড়িয়া- 
জলনশীল দ্রব্য ধরিলে তাহা প্রজ্জলিত | ছিল সেই তাঁপকিয়ণ সকল প্রতিফলিত 
হইয়া উঠে এবং যদি অঙ্গারের বদলে | হইয়া অপর আয়নায় শিল্পা পুনর্ধার 
একদিকে অ-প্রজ্ছলিত অথচ গরম গোলা | প্রতিফলিত হইয়! সেই আয়নার স্যাজতা 
রাখ! বার, সেখান হইতে আন্তে আস্তে | হেতু অক্ষে আিয়া একন্্রীভূত হইল। 

হাত সরাইতে সরাইতে অন্ত আয়নার যখন পদার্থ সকল উদ্ণ ব1! দহনো্ 
অক্ষে হাত ধরিলেই তীব্র তাঁপ অনুভূত ; থাকে, তখনি ঘে তাহার তাঁপকিবণ 
হইবে । তাহা আর কিছুই নছে কেবল | প্রশ্থত করিতে থাকে তাহা নহে, তাঁপ- 
গোলার তাপ কিরণ, যাহ! , প্রধক্রমে কিরণ নিরস্তরই প্রস্থত হইতে থাঁকে-_ 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 


যখন তাহাদিগকে উষ্ণ বোধ ছয় ন1, 
যখন তাহারা ঠাণ্ডা হয়, যখন বরফের 
মতন ঠাও। হয় অথবা! যতদূর আমাদের 
সাধ্য ততদূর কৃত্রিম উপায়ে তাহাপিগকে 
ঠাণ্ডা করি তখনও উহা! প্রস্যত হয়। 
কেন্ত্রস্থিত তুষাররাশি, উচ্চতম পর্ব তশূঙ্গ 
যাহা নিরন্তর তুবারারৃত হইর়া পলিতকেশে 
স্থিতি করিতেছে, তাহারাও তাপভাগ 
হইতে বঞ্চিত হয় নাই; এবং পৃথিবীস্থ 
এই নকল শীতলতম পদার্থেরাও নিরন্তর 
কিছু না কিছু ভাপকিরথ বিনিঃস্যত 
করে, যাহা ভূলোকস্থিত বাঘু এবং অন্ত- 
ব্ীক্ষস্থ বাঘুমণ্ডল তেদ করিয়া অসীমর্ূপে 
প্রসারিত হইতে থাকে অথবা ছ্যলোক- 
রাজ্যে আপনাকে অন্তহ্থত করে। 
এইরূপে আমাদের ভূমগুল যেমন 
আলোক ছ্বারা তেমনি তাপ সহায়ে, 
যেমন দৃষ্টচর দ্বারা তেমনি অদৃষ্ত মধ্যাস্থের 
সস্থাক়ে আমাদের সৌরজগতের অপরাপর 
গ্রহমণ্ডলের সহিত এবং ষতদুর চক্ষু বা 
দূরবীন যায় সেই সকল নক্ষত্রম গুলের 
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সহিত এবং তদ্য'ভীত সেই সমুদয় জগৎ- 
মণ্ডল, যাহা! অনন্ত আকাঁশের অসীম 
গভীরে ছড়াইয়া' আছে, সেই প্রত্যেকের 
সঙ্গে, তাবতের সঙ্গে জ্ঞাতিকুটুম্বত্ব-_ 
গুঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সর্বদা সম্বাদ 
লওয়ালওরি করে। আমরাও সেই সঙ্গে 
কুদ্র পার্থিব ভাব হইতে, স্বার্থপর ভাঁব 
হইতে উদ্ধে উঠিয়া ব্রন্মকে মধ্যস্থ করিয়া 
দেবতাদের সঙ্গে সমান হইয়! বলিতে 
থাকি--শৃণৃজ্ক বিশ্বে অযৃতস্ত পুত্রা আ ষে 
ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ বেদাহমেতং পুরুষং 
মহান্তং আদিত্যবর্ৎ ওনসঃ পরস্তাঁৎ।” 
হে দিব্য ধামবাপী অমৃতের পুলেরা, 
তোমরা যেমন ছ্যলোকে থাকিয়া! ব্রহ্মকে 
ভানিতেছ, আমরাও ভূমগুলবাসী হইয়া 
এই অন্ধকারের অতীত জ্যোতিন্ময় 
মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি ;) তিনি যেমন 
তোমাদের পিতামাতা, সেইরূপ আমা- 
দেরও পিতামাতা, অতএব তোমরা! 
আমাদের আত্মীয় স্বজন ; তোমাদিগকে 
আমরা সম্বোধন করিতেছি । 





৪1 চৌম্বক । 


চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যে আকর্ষণ 
পরম্পরের প্রতি কার্য করে, তাহাকে 
চৌস্বক বলে। খনিজ চুম্বক অথবা 
চুষ্বক প্রস্তর এক প্রকার লৌহভস্ম * 


( লৌহ-অক্সাইড ), যাহা সচরাচর লৌহ- 
থনিতেই কখন বা এখানে ওখানে 
দুই এক ছোট খণ্ডে পাওয়া যাঁয়, 
কখন বা বৃহৎ খগ্ডরূপে পাওয়া যায়, 





* “কয়েক গ্রেণ লৌহখণও্ একখানি কয়লার 
উপরি রাখিয়া তাহা ব্রোপাইপোত্তাপে কয়েক 
মিনিট পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে ইহা লোহিভোত্তপ্ত 
হয় ও উত্তাপ লৌহের অত্যন্তরস্থ অণুতে পথ্যস্ত 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। লৌহ শীতল হইলে বর্ণ 


বায়ুতে বা অক্সিজেনে দগ্ধ হইলে যে যৌগিক 
উৎপন্ন হয় ইহাঁও সেই দ্রব্য। কর্্নকারের 
দোকানে লোহিতোত্তপ্ত লৌহ পিট।ইবার সময়ে 
যে লোহিতবর্ণ ক্ষলিঙ্গগুলি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 
হয় তাহ! ম্যাগনেটিক (চৌম্বক) অক্সাইড | 


গাড় হইয়া প্রায় কৃষ্ধবর্ণ প্রাপ্ত হয় ও এই অক্‌- | খনিতেও ইহা পাগলা যায়। (কানাইলাল দে 
সাইডের একটী কঠিন পিশু উৎপন্ন হয়। লৌহ | রায় বাহাদুর প্রণীত রসায়ন বিজ্ঞান )। 


(৭২) 


ই 


৫৭০ 


এবং কখন বা স্থুল স্তরের পর স্তর 
সমস্তই চুম্বকের পর্রতরূপে অবস্থিতি 
করে, যাহার প্রতি অংশই চুম্বকধর্ম্মোপেত 
ও লৌহকে আকর্ষণ করে। এখন, 
আকর্ষণ কেবল একের হইতে পারে না; 
আকর্ষণ সব্দথা পারম্পরিক এবং 
লৌহও চুম্বককে ততটুকু আকর্ষণ করে, 
যতটুকু সে নিজে আকুষ্ট হয়। আকর্ষণ 
রূপ কার্ধ্যটা উভক্নসন্বস্কীব কার্ধা ; ইহার 
কারণ উভয় আকর্ষকও আকুৃপণার্থ দ্ধবে 
একই সমায় বিবাজ করে! এই কারণ 
লৌহ এবং চুষ্বক উভয় হইতে ভিন্ন; 
থেহেতু ইহার হ্বাসবৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে এবং ইহাকে নষ্ট ও পুনরুতপন্ন 
করা যাইতে পারে কিন্ত তজ্জন্ পদার্থের 
কোন পরিবর্তন হয় না। এইজন্য 
উহাকে তরল পদার্থ বলা ঘাইতে পারে 
ভারহীন তরল পদার্থ; ইহাকেই 
চৌম্বক বলে। | 


1 তাপ, চৌম্বক প্রভৃতি “এক প্রকার ভার- ] 
হীন্‌ তরল পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়।ছে; ! 
কিন্তু শক্তিমূহকে প্রকৃতপক্ষে তরল পদ্ঘ্থ 
বলিয়া ধরা হয় নাই, 
স্থুবিধার্থেই প্ররূপ বলা হইয়াছে । স্ুপ্রপিদ্ধ 
গ্যানো (958০6) তাহার পুস্তকে চৌন্বক শক্তি 
তরল পদার্থ না হইলে তাহাকে তরল পদার্থ ; 
(এ্রহাণ) পে উল্লেখ করিয়া পরে বলিতে- 
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108356 0£ 100907760800 200. 91901710115 
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কেবল আলোচনা ' 
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সন্মুথে যে যন্ত্রের চিত্র দেখিতেছ, 


১০ম চিত্র । 


ইহা লৌহের পত্র-মারা স্বাভাবিক চুম্বক; 
ইহার ছুই পায়াকে ছুই কেন্দ্র বলে। 
উহাদের নীচে যাহ! লাগিয়া রহিয়াছে, 
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9. 53.) গ্যানো অন্তত্র ভতড়িতশক্তিকেও 
তরল পদার্থবপে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 
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7011620070007601 (2010, 15 567.) চৌম্বক ও 
তড়িৎ যেভাবে স্বপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যানো। 
কর্তৃক তরল পদার্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, 
সেই ভাবে চৌম্বক ও ভড়িতভের সঙ্গে ভাপও 
ভারহীন তরল পদার্থরূপে উল্লিখিত হইল। 








উহা'ও লৌহেরই নির্টিত-_উহা দূর হইতে 
কেন্দ্রদ্ধয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। দূর যত 
₹ক্ষেপ হয়, আকর্ষণ শক্তি তত শান 
ংবদ্ধিত হইতে থাকে) এবং যখন 
ঝুলান দ্রব্য একবার চুম্বককেন্্র স্পশ 
কবে, তখন তাহাকে অধিক লা আগ বলে 
টানিলেও তাহ! শাঘ্ব খুলিয়া আইসে না। 
যদি চন্বক মৃদু হয়, তাহা হরতো করেক 
শত গ্রাম £ মাত্র ঝলাইতে পারে; বদি 
তাহা বলনান্‌ স্বাভাবিক চুম্বক হর, তাহা 
হইলে সংস্পৃ্ট লৌহের নীচে আর 
যণছুরেক দ্রব্য ঝুলান বাইতে পারে । 
আবার রুপ্রিম চুম্বক এমন প্রস্বত করা 
যায় যাহা ,১০। ২৫ মণ ওজনের দ্রব্য 
অনায়াসে বহন করিতে পাবে। 
দিগীনের (দিগ্বী্গণ বা 8107)010 
€9)701)8৯) কাটা কৃত্রিম চুম্বক ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। ইহা একটা সুরম্য 
কৃষ্ঠায়স্-পত্র, খাহাতে চুম্বকশক্তি উৎপন্ন 
করা গিযাছে। সকলেই অবগত আছেন 
যে পৃথিবীর সকল স্থানেই, কি সমুদের 
উপর, কি দেশবিদেশে, দিগ্বীণের কাটা! 
একটী নিদ্দিষ্ট দিকের পানে লক্ষ্য কবে-- 
ঠিক উত্তর দিকে নহে, কিন্তু উত্তর 
দিকের পাঁনে না করে) কোন 
কোন প্রদেশে এ কীটা উত্তরের একটু 
পৃবের দিকে হেলে, অন্য বা উত্তরের 
একটু পশ্চিমে হেলে। ইউরোপ খণ্ডে 
স্থান ও সময় বিশেষে অধিক বা 
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প্রাকৃতিক বিজ্ঞান । 





৫৭১ 


অল্প পশ্চিমেই হেলিয়া থাকে । পন্দি 
নগরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টান্দেব কৃত ৭1 6 তে 
পিশ্বীণকাটা ১৯:৪১ পর্য্যন্ত 
হেলিগ়াছিল। 

বথন একটীতে নহে, দ্ুটাতে “খে, 
পৃথিখান্ত সকল দিগ্রীণেতেই এইরূপ 
সণ্বটিত হয়, তখন ঝুঁঝতে হইবে ষে 
এমন কোন সাধারণ চুম্বকী শক্তি আছে, 
যাহা একই সমরে উহাদের সকলকেই 
আহ্বান করিতেছে ; যাহা উহাপিগকে 
ঘুবাইতেছে, ফিরাইতেছে এবং চালাই- 
তেছে) যাহা উহাদিগকে একরূপ 
শৃঙহ্খলাবদ্ধ করিয়া করেদ করিয়া রাখি- 
যাছে, নিমিবের জন্য ও মুক্ত হইতে দের 
না। এই বে সাধারণ চুম্বকী 
শক্তি, ইহা ভূঁগোল-চৌম্বক, যেহেতু 
ভূম গুল স্বর্ংই এক চুম্বক। 

অনেকের মতে এখন পর্ষাস্ত এমন 
কোন ঘটন' হয় নাই বাহাঁতে মনে করা! 
যাইতে পারে থে পৃথিবী স্কর্যা হইতেই 
হউক বা সৌর জগতের অন্য কোন স্থান 
হইতেই হউক) অথবা কোন নক্ষত্র বা 
আকাশের অন্য কোন স্থান হইতে হউক, 
কোন চুন্বকী শক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
নানা ঘটন। দ্বারা এখন সপ্রমাঁণ হইয়াছে 
যে সূর্যের মধ্যে যখন জলনণল দ্রব্য 
বেশবূপে পোড়ে তখন মধ্যে মধ্যে 
দিদ্বীণের কাট।র লক্ষ্য অন্যথাভাব ধারণ 
করে, অতএব বলিতে হইবে ্ুর্য্য 
হইতেও পৃথিবী সময়ে সময়ে চুম্বকী 
শক্তি প্রাপ্ত হস । 


সি 
2ম 


তএ 





মালাগাথি। 


মরমে মরমে মালা গাথি 
মরমে শুকায়ে যায় 

তুলে ল'য়ে আনি যুঁথি জাতি 
পন্নাণেতে হায় হায় 


সাবেক বহিছে বায় বনে 
গীখিৰ ফুলের হার 

বিরলে লইব আন মনে 
মদির সুরভি সার 


ভ”রে গেছে ফুলে তরুতলা 
বকুল ফুলের রাশি 

মনে পড়ে সেই সন্ধ্যেবেলা 
বেজেছে মধুর বাঁশী 

প্রণয়ের কোলে বুক পাতি 
গেয়েছি কত কি গান 

হরমে মরমে মালা গাথি 
মরমেতে অবসগনি 


পপ উ পা ৬ সপে 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





আধ ফোঁটা ফোটা ফুল কলি 
স্ববাসে ভরিয়া গেছে 

হৃদয়ের ভাঙ্গা স্থুর গুলি 
বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে 


জোছনা মগন। নদী তীরে 
গাথিব একেলা মাল! 

ঢেউ গুলি যায় ভেসে ধীরে 
ঘুমের কাহিনী ঢালা 


মালাতে জড়ীয়ে ধীরে ধীরে 
প্রেমের বাঁধন দেব 

শেষেতে ঝরিলে আখি নীরে 
বুকের উপরে নেব 

মরমে মরমে মালা গাঁধি 
মরমে শুকায়ে যায় 

তুলে ল'রে আনি যুথি জাতি 
পরাণেতে হায় হায় 
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পতন হি 


বাঁলিক ও বিধবা-বিবাহ। 





বালিকা ও বিধবাবিবাহ। 


বিদ্যাসাগর মহশিয়ের পরলোকযাত্রা- 
বধি তাহার জীবনী-প্রসঙ্গক্রমে বিধবাঁ- 
বিবাহের আন্দোলন আবার পুনজ্জীবিত 
হইয়া! উঠিয়াছে। তাহার অভ্যুদয়ের 
পূর্বে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন পক্ষা- 
পক্ষ ছিল না, সকলেই একবাক্যে তাহা! 
অহিন্দু বাবহাঁর বলিয়া! নিন্দা করিত। 
বিদ্ভাসীগর মহাশয় এসন্বন্ধে একটা পূর্ব- 
পক্ষের স্থষ্টি করিলেন । 

তাহার হৃদয় অতি তরল ছিল। 
পরবেদনায় তিনি শীঘ্ব কাঁতর হইয়া 
পড়িতেন । এজন্য হিন্দু বালবিধবাঁ 
গণের ছরদৃষ্ট ভাবিয়া তিনি গলিয়া গিযা- 
ছিলেন। অকালবৈধব্য জনিত সামাজিক 
অনিষ্টপাঁত তাহার ধর্মতেজ প্রণোদিত 
করিয়াছিল । তজ্জন্ত তিনি বালবিধবা- 
গণের পুনবিবাহ দিতে উদেযাগী হইয়া 
ছিলেন |  হদয়বেদনায় তীহার বুদ্ধি 
উত্তেজিত হইয়াছিল। বাথায় ব্যথিত 
হইয়া তিনি যুক্তিপথ খুঁজিতে লাগিলেন । 
তিনি যে এই উদ্দেশ্তেই যুক্তিপথাবলম্বী 
হইয়াছিলেন তাহার প্রচারিত বিধবা- 
বিবাহ্‌-প্রস্তাবেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 
তিনি দেখিলেন দেশীয় আচার ব্যবহার 
তাহার উদ্দেশ্টের প্রতিকুল। দেশাচারের 
প্রতীগগামী হইলে পাছে ঘোর সমাজ- 
বিদ্রোহ ঘটে, এজন্য তিনি সেই দেশা- 
চারের মধ্য দিয়া একটি সুক্ষ পন্থা! বাহির 
করিয়া ছিলেন। দেশাচার অনেকাংশে 
বজায় রাখিয়া তিনি তাহার একটি বিশেষ 
অংশের বিরুদ্ধে গেলেন। তিনি শুদ্ধ 
পতিসংসর্গ-বিহীনা বিধবা-বিবাহের পক্ষ 


সমর্থনার্থ উদেধাগী হইলেন কিন্ত 
হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও চতুর । 
হিন্দুসমাজ বুঝিত, তাহার কোঁন নিয়ম 
ঘ্ণাক্ষরে শিথিল হইলে, সমুদয্স সমাজ 
আমূল আলোড়িত হইবে। প্রথমে 
পতিসংসর্গহীনার বিবাহে আরদ্ধ হইয়া 
সমাজে সর্বিধ বিধবা-বিবাহই প্রচলিত 
হইবে। নিয়ম শিথিল হইলে আবু রক্ষা 
নাই। এজন্য বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ তীহার 
বিশেষ নিয়মও অবলম্বন করিতে কুন্ঠিত 
হইলেন । দেশাচার, প্রতি বুদ্ধিমীন 
ব্যক্তির তর্জালে পরিবর্তনীর নহে। 
বিদ্তাসীগর মহাশয় শান্্রসহাক্সতা 
ধরিরা ঠাহার উদ্দেপ্ত সিদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 
দিন পরে দেখিতে, পাইলেন যে বর্তমান 
হিন্দুসমাজ যত দেশাচারাধীন তত শাস্ত্রা- 
ধীন নহে। দেশীচারই হিন্দুসমাজের 
প্রাণ ও বল। একথা যদি বিস্ভাসাগর 
মহাশয় প্রথমে বুঝিতে পারিতেন, তাহা 
হইলে তিনি যে অস্ত্র অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, হয় ত সে অস্ত্র গ্রহণ করিতেন 
না। প্যখন তিনি অক্ুতকার্ধ্য হইলেন, 
তখন বুঝিলেন, কোনরূপে হিন্দু দেশা- 


চারের প্রতীপগামী হওয়া বড় সহজ- 


কথা নহে । হিন্দুপমাঁজের নিকট শাস্ত্রীয় 
তর্ক কোন কার্ধ্যকর হয় না। হিন্দুর! 
বুঝে শাস্ত্রের অনেক নিগৃড় ও সুক্ষ 
মীমাংসায় সমাজস্থ আচার ব্যবহার 
প্রতিষ্ঠিত। দেশাচার সামান্ত শাস্ত্রীয় 
যুক্তির ফল নহে। শ্াস্ত্রকারগণ অনেক 
দুর দেখিয়া তবে দেশাচার প্রতিষ্টি 





কিন্তু তিনি অনেক | 





তত ক 
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চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 











করিয়া গিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ-প্রসঙ্গে 
একথা সপ্রমাণও হইয়াছে । প্রকৃত 
হিন্দুরা দেশীচাঁর হইতে একপদ বিচলিত 
হইবার পাত্র নহেন। 

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
দেশাচারকে শিখিল করিবার জন্টা যে 
পক্ষের স্থষ্টি করিয়াছিলেন তাহা প্রশিত 
হইতেছে । 

তিনি বলিয়াছিলেন, হিন্দুব নিকট 
বেদই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, বেদের পর ধর্মা- 
শাস্ত্র, ধন্মশাস্ত্ের পর দেশাচার | দেশা- 
চার যদি ধর্শশাস্্ব বা বেদবিরদ্ধ হয়, তবে 
দেশাচার পরিতাজা । শ্তরাং বিার্ধয 


এই যে বিধবা-বিবাহ সন্বন্ধে প্রচলিত 


দেশাচার ধর্শশাস্্ব ও বেদ সম্মত কি না? 
যদি না হয়, তবে দেশাচাব পরিভার 
করা উচিত। এজন্য, বিদ্যাসাগর মহা- 
শয় ধর্ম্শান্স মন্ধনে প্রবুন্ত হইলেন। 
প্রবৃন্ত হইয়া ঘে কোটি উত্থাপিত করি- 
লেন তাহা এইঃ-- 

(১) আমরা এক্ষণে কলিষুগে বর্ত- 
মান রহিয়াছি। এই কলিঘগের বিশেষ 
উপযোগী কোন ধর্শশান্্ যদি থাকে, 
তবে তাহাই এ যুগের পক্ষে বিশেষ 
প্রামাণ্য । পরাঁশর-সংহিতাই সেইরূপ 
বিশেষ উপযোগী ধর্্মংহিতা। অতএব 
মন্বাদি সংহিতা অপেক্ষা আমাদের কাছে 
পরাশরই সমধিক আদরণীয়। 

(২) শুধু পরাশরকে প্রবল বলিলে 
চলিবে না, যে পরাশর-সংহিতায় বিধবা- 
বিবাহানুকুল বচন আছে সেই পরাশর 
সর্ণহতাকে প্রবল করিতে হইবে। 
তজ্জন্ত আবশ্যক কি? পরাশর-সংহিতা 
বলিয়! যে অন্ত একখানি সংহিতা আছে, 
যাহাতে সেরূপ অনুকুল বচনাভাঁব, সে 
শংহিতাকে অপ্রামাণ্য করা চাই । 








এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বুদ্ধ বা 
বৃহত্ পরাশরকে বাদ দিলেন, আর লঘু 
পরাঁশরকেই গ্রহণ কিলেন। 

(৩) এ দেশে মন্ত্র প্রতি লোকের 
ভক্তি অত্যন্ত অধিক। মন্তকে বাদ 
দিয়া পরাশরকে গ্রহণ করিলে পরাশরের 
কথায় তত জোর হয় না। এজন্য 
বি্ধাাগর মহাশয় প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিলেন যে মনও পরাশরের 
বিরুদ্ধে নে। 

(৪) বিবাহে আমরা কন্ঠাকে 
সম্প্রদান করি, ঘট বাঁটির মত দান করি 
না, এজন্য কন্যাকে স্ম্প্রদান করিলেও 
তাহাকে দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করিবার 
অধিকার লোপ হয় না। 

স্বপক্ষ সমর্থনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বে যুক্তিপথ অবলম্বন কবিলেন, তাহাতে 
সমস্ত হিন্দুসমাজ আলোডিত হইল। 
হিন্দুসমাজ তাহার ঘুক্তিকে অতি বিকৃত 
যুক্তি বলিয়া স্থির করিল । তাহার বিরুদ্ধে 
চারিদিক হইতে মহা শাস্্ীক় বিতণ্ 
উপস্থিত আজি পর্যান্তও সে 
বিবাদের তরঙ্গ থামে নাই । ইত্রাজী- 
ওয়ালাদের সহিত হিন্দুদের বরাবর বিবাদ 
চলিযম়্াছে। সেধিনযাত্র কতিপয্ন পরিথত- 
বুদ্ধি ইংরাঁজী ওয়ালার হিন্দুপক্ষে জয় 
ঘোষণা করিদ্লাছেন। তাহার! প্রকুষ্ট 
শাস্ত্রীর যুক্তি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, 
বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের কোটিগুলি সমস্ত 
ভ্রান্ত । আমাদের দেশাচার সম্পূর্ণ 
ধন্মশাস্রসঙ্গত । শুধু শান্ত্রসম্মত নহে 
অপরাপর সর্বদেশী দেশাচার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। 

সেদিন ময়মনসিংহ হইতে “বিধবা 
বিবাহ শী্্রবিরুদ্ধ” বলির়। একখানি গ্রন্থ 


স্ব 
হহল। 


| 
| 
ূ 
। 
] 



















বাঁলিক। ও বিধবা-ব্বাহ। 
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প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রদ্ধাম্পদ গ্রস্থকার 
পীযুক্ত প্রসন্নকুমার শর্মা সেই বিস্তারিত 
গ্রন্থে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের সমুদয় কোটি 
অতি তন্ন তন বিচার করিয়া কাটিরা 
দিয়াছেন। তীহার যুক্তিপণ এত সুন্দর, 
তাহার প্রমাঁণপরিচয় এত পরিক্ষার, 
তাহার পিদ্ধান্ত শুলি এত হৃদয়গ্রাহী থে 
আমরা তাহা সনন্ত ইংরাজী গুরালাদের 
পড়িতে বলি।” এই গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে ে, বিবব! বিবাহ যে 
ইংরাজী সাম্যবাদের উপর স্থাপিত, সে 
সামাবাদের দাড়াইবার স্থান নাই, শুদ্ধ 
কলিপুগের জন্য লঘুপরাশর নয়, তাহা 
সন্বকালেরই প্রতিপাদ্য ধশ্শান্্ ; লঘু- 
পরাশরের অনুকুল বচনের অর্থ ও প্রায়ো- 
জন স্বতন্ত্র, বুভত পর্শর মুন্বাপির ভ্তার 
অতি প্রাগাণা শান, মনু বিধবা বিবাহের 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ঠটাহার মতে ছিভীরবার 
কন্ত।দান অপিদ্ধ। প্রসন্ন বাবু দেশাচার- 
পক্ষে যে সমস্ত শান্বীয় প্রনাণ ও যুক্তি 
দয়াছেন তাহা অভি খিস্তৃত। সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, তদ্দারা কোন ফল হইবে 
না; বরং প্রনঙ্গের অসম্পূর্ণতা বশতঃ 
কেবল মিথ্যাবিবাদ উৎপাদন করিবে । 
এভন্ত তাগান্ধ মুক্তির সংক্ষেপ পরিচয় 
দিতে আমরা বিরত হইলাম । বিধবা- 
বিবাহ বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বলিবার 
আছে, বলিতেছি। 

প্রথমতঃ। প্রসন্ন বাবু প্রমীণ করিয়া 
ছেন, থে পঘু পরাশর সর্পহিভা শুদ্ধ কলি- 
যুগের অন্ত নহে; অন্তান্ত সংহিতার ভানু 
সর্বকালের জন্য । নন্দকুমার কবির 
প্রন্ততি পণ্ডিতগণও পুর্বে ভাভাই প্রতি- 
পন্ন করিয়1 গিয়াছেন। আদি পুরাণ ও 
বৃহৎ নারদীয় পুরাণে যে সকল বিধি 








| ইহাদের 


কপসিযুগে অনাচরণীয় এবং অপর ধূগে 
আচরণায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহ! 
লঘু পরাশরে স্থান প্রাপ্ত হইবাছে। ন্তবে 
আর পরাঁশরকে শুদ্ধ কলিমুগের ব্যবস্থা 
বলিয়া কিরূপে মান্য করা ঘায়? লঘু 
পরাশর যখন সর্বপূগোপবোগী রূপে 
প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে শুদ্ধ 
কলিমুগোপযোগী বলিতে পারি না। 
মন্বাদির হ্তায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার 
করিতে ভইবে। এই লঘু পরাশর মতে 
বিধবা-বিবাহ প্রশস্ত পথ নহে। তাহার 
মতেও প্রশস্ত পথ বিবার রঙ্গচর্যায | 
পরাশনবের নিজ মুখ হইতে ধাহারা তাহার 
মৃত শুনিয়া ভাহী প্রচার করিয়াছিলেন, 
সই পরাশব-নন্দন বাপ এবং সুরত 
প্রটারিত স্হিভায় বিধবা" 
নিবাহ বৈধ বলেন নাই । লঘু পরাশর- 
কর্তা অনেক কাল পৰে কেবল লোক- 
স্মৃতি ধরিরা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাই ঠিক পরাশর উক্তি বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে ন!। 

প্রসন্ন ঝাবু বলেন লঘু পরাশর-কর্তা 
“নষ্টেমৃতে” + ইত্যাদি বচনে বিধবা 
বিবাহের বিধান করেন নাই। নারদ 
স্বীর বাবহার-শাস্্ে দগুবিধির উল্লেখ স্থলে 
তাহার নিপাতন স্বরূপ এ কথার প্রসঙ্গ 
করিয়ছিলেন মাত্র । এই নার্গীয় বাবহার 


শাস্ব হইতে লু পরাশর কর্তা তাহ গ্রহণ 


+ অনেকে এই গ্লে।কেব অর্থ এইরূপ করেন 
_-" ষে পাত্রেব সহিত বিবাহের কথ। বারী স্থির 
হইয়। আছে, তাঁহার সহিত কন্তার বিবাহ দিতে 
হইল তবে এ ভাবীপতি ঘাঁদ নিরুদ্দেশ বা 
মরিয়া যায় ইত্যাদি”-সকল মতের সহিত 
পবাশরের সঙ্গতি রক্ষাথ বোধ হয় এই কষ্ট 
কনার স্থষ্টি। 
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করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদের বর্তব্য 
এই যে, যেরূপেই হউক, ষখন লঘু পরা- 
শরে এ বচন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন 
অবস্ত বলিতে হইবে তাহা লঘু পরাশর 
কর্তার মত কিন্তু তাহা হইলেও কি 
সিদ্ধান্ত হয় ? যখন একজন ব্যতীত সমস্ত 
শান্ত্রকাঁর মতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধতখন 
অবশ্ত বলিতে হইবে বিশজনের কথাই 
প্রবল। কারণ, বিশজনকে ছীটিয়া এক 
জনকে প্রবল করা যুক্তিসঙ্গত নহে। থে 
যুক্তিতে বিদ্ভানাঁশ মহাশম্ম একজনকে 
প্রব্দ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 
অপ্রামাণ্য। অতএব, বিলক্ষণ প্রতীত 
হইতেছে বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্-সন্মত 
নহে,যাহা শাস্্-সন্রত নহে তাহা নিষিদ্ধ ( 
দেশাচার অনুসারে ও বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ।, 
দ্বিতীয়তঃ | বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্ে 
নিষিদ্ধ হওয়াতে প্রতীত হইতেছে, এরূপ 
বিবাহ হিন্দুসমাজে মন্বাদির পুর্বে অতি 
প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। ঘাভা পুর্বে 
প্রচলিত না থাকে, তাহার প্রতিষেধ 
আবশ্তক হ্যনা। এক্ষণে যেমন ইউ- 
রোপীর সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, 
হিন্দুসমাজেও এককালে তাহা! প্রচলিত 
ছিল। স্বতরাং হিন্দুসমাজের পুনঃ পুনঃ 
ংস্কার হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাবার 
হ্যায় আর্ধাসমাজও সংস্কত। যখন সমাজ 
ংস্কৃত হইয়াছিল, তখন অবশ্য বিধবা! 
বিবাহের পরিণাম ও কুফল বিলক্ষণ 
বিবেচিত হইয়! তাহা! পরিত্যক্ত হইয়া 
ছিল। বিধবা-বিবাহের নিষেধ বিবেচনার 
ফল, একদিনে কিন্বা হঠাঁৎ তাহ! বিধিবদ্ধ 
হয় নাই। শানে সর্ববিধ পুনর্ভূ পরি- 
ত্যজ্য হওয়াতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। যাহা সামাজিক পাপ ও 
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নিষিদ্ধ, বিধানশাস্ত্রে তাহার দণ্ড নিয়ো- 
জিত থাকে এবং যা পুণ্য বা সাধু ধর্ম 
শাস্ত্রে তাহার পুরস্কার বা স্থফলের্‌ উল্লেখ 
থাকে। বিধবা বিবাহের নিষেধ সম্বন্ধে 
শাস্ত্র বলিতেছে £-- 

“কন্যাকে একবার দনি করিয়া পুন- 
দান করিবে না। 
দাঁন করা হইয়াছে, সে ক্ষতাই হউক ব 
অক্ষতাই হউক, তাহাকে পুনরায় অন্ত 
পুরুষে অর্পণ করিলে সে পুনর্ভ্ভ হয়। 
এ পুনভূরি গর্ভজাত সন্তান পতিত। 
পুনর্ভ ও ততপরিবারস্থ সকলে পতিত 
ও বর্জিত ।” 

বাস মহাভারতের বকবধ-আখা- 
গিকাঁয় ও স্পষ্ট বলিয়াছেন £_ 

“্যামীর মৃত্া হইলে স্ত্রীর অন্য পতি- 
গ্রহণ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ 
আর নাই ।” 

বিধবা বিবাহের এইবূপ নিষেধ 
থাকাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে 
হিন্দুসমাজ সংস্কত হইয়াছে ।' বিধান 
শাস্ত্রে কিছুরই যুক্তি প্রদত্ত হয় না, এজন্য 
কোন শাস্ত্রে এই নিষেধের যুক্তি দেখা 
যায না। 

কিন্ক হিন্দুশাস্বকারগণ লোকযাত্রা 
বিধান বিদ্যায় ও বিলক্ষণ পারদর্ণী ছিলেন। 
প্রাচীন আর্যগণ সমাজনীতি তন্ন তন্ন 
করিয়া বিচার করিতেন এবং সিদ্ধান্তাস্- 
যাঁয়ী সমাজের সংস্কার বিধান করিতেন । 
সেই দিদ্ধপুরুষগণের সিদ্ধান্ত সকল অতি 
পরিশ্তদ্ধ ছিল। তীহারা বিধান শাস্ত্রে 
যুক্তিপ্রদর্শন করেন নাই বটে, কিন্ত 
তাহাদের ব্যবস্থা সকলের বিষয় ভাবিয়! 
দেখিলে, তাহাদিগকে অতি পরিণত 
বুদ্ধিরই ফল বলিয়া প্রতীত হইতে 


যে কন্তাকে একবার . 


বালিক। ও বিধবা-বিবাহ । 
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থাকে । তীহাঁরা সেই পত্বিণত বুদ্ধিতে 
হিন্দুসমাঁজকে বাদিকাঁবিবাহেৰ স্নিষমে 
আবদ্ধ করিযা গিয়াছেন। সেই বাণিকা 
বিবাহ বিধিব সহিত বিধবা বিবাহেব 
নিষেধ অতি ঘনিষ্ট সন্বন্ধে গাথিত । উহী- 
দেব এত ঘনিষ্ট সঙ্বন্ধ বে একেব উৎ্সেধে 
অগ্ঠেব উৎসেধ সাধন হন। কিকপে হয়, 
আমবা তাহা প্রদশন কবিতেছি । 
তৃতীঘ্ত, | বে সমাজনীতিতে বিধব! 
বিবাহ বহিত হইবাছে, তাহাতেই 
বালিকা বিবাহ বিধিবদ্ধ হৃউধাছে । 
বালিকা বিবাহ হিন্দুসমীজে বে ধাতিতে 
প্রচলিত আছে, অন্ত কোন সমাজে ভাহা! 
প্রচলিত নাই । হিন্দুপমাজে বালিকা 
কন্তাব নির্দিষ্ট কালে বিবাহ না দিলে 
পতিত হইতে হয। অগ্ত সগাজে এত 


কঠিন নিষম নাই । মুসলমানাপি খাজে 


বালিকা বিবাহ পরচপিত থাকলেও সে 
সমাজের নিয়ম হিন্দুসমাজেব যতি অলঙ্ব- 
নী নহে । তাহাৰ শৈথিল্য হইলে তত 
দোষ হয না। হিন্দূসমাজে এই বালিক] 
বিবাহ প্রচলন কব্বার প্রযোঁজন 
আমরা পবে দেখাইব। এই বালিকা 
বিবাহ হিন্দুসমাজেব বিশেষ বিধি । হিন্দু 
সমাজের হিন্দৃহ্ব সত্যম, পবিনভাঁ ও 
বিশুদ্ধতা এই বালিকী বিবাছেৰ উপর 
স্থাপিত। হিন্দুশানস্ত্কাবগণ স্তিব কবিয়া- 
ছিলেন, যদি বালিকা বিবাহ সমাজেব 
সমূহ মঙ্গলেব কারণ হয়, তবে সেই 
বিশুদ্ধ নিক্ষম কথনই পধিতাজা নহে। ববং 
তজ্জন্ অন্ত ব্যবহাব পরিত্াজ্য তখন 
বালিকা! বিবাহ পরিভাজ্য নহে। সেই 
তিত্তি বজায় রাখিযা তবে অন্তান্ত ব্যব- 
হারের ব্যবস্থা । তাহাবা দেখিয়াছিলেন 
সমস্ত বালিকা কন্তার বিবাহ দিতে 


গেলে, সমাঁজে বিধবা বিবাহের নিয়ম 
প্রচলিত হুইভে পাবে না। বিধবা-বিবাহ 
প্রচলিত বাখিয়া যদি সমস্ত বালিকা! 
কন্ভাব বিবাভ পিতে হম, হবে সমাজে 
প্রকৰ অপেক্ষা স্ত্রাৰ বেক্ষপ আধিক্য 
তাহাতে পুকষেব এককালীন বহুভার্য্যা 
না ঘচিলে উক্ত দ্বিবিধ বিবি চলিতে 
পাবে না। কিন্তু বহুভাব্যা লইষ! সংসার 
ধর্ম কৰা এক প্রকাব্‌ বিড়ম্বনা বলিতে 
হইবে সংসাব তাহা হইলে নবক ভুজ্য 
ভহযা উঠে। সেব্প নবক যন্ত্রণা নিক্ষোগ 
ববা কোন ক্রমে ধিণেয় নহে। পুরুষ 
অপেক্ষা যখন সমাজে স্্রাীসংখা। সমধিক, 
তখন সমস্ত বগ্যাব বিবাহ নিয়োজিত 
কবিতে হইলে, হষ বিধবা-বিবাঁহ রহিত 
কবিতে হয, না হয পুকষের বহুতাধ্যার « 
বিধান করিতে হয়। বহুভার্যা যখন্‌ 
বাঞ্ছনীর নহে, তখন অবশ্ত বিধবা 
বিবাহই নিবিদ্ধ। 

ভাহাদেব এই যুক্তি লমস্ত ভবিষ্য 
কালে সমর্থিত হইযাছে । কারণ, তাহা 
দেব যুক্তি ব্হদশনেব উপব্‌ স্থাপিত । 
বহুকাল মন্রষ্য সমাজ দেখিয়া তাহারা 
যাহা সিদ্ধান্ত কাঁবয়াছিলেন, তাহ পর- 
বন্তী কালে কেন সমর্থিত হইবে না? 
উহাবা স্থিবক কৃব্যিটছিলেন, সমাজে 
পুকষ অপেক্ষা স্ত্রীবংখা অধিক। এত 
অধিক, যে সমস্ত বালিক? কন্ঠাব বিবাহ 
দিতে গেলে, সমাজন্ত সমস্ত পুকষের 
পরিণয় আবশ্তাক। সমস্ত পুরুষের পবি- 
য় হইলেও অনেক স্ত্রীকে অবিবাহিতা 
থাকিতে হয়, সেই অবিবাহিতার সংখা। 
হাস কবিবাব জন্ত পুকষের একাধিকবার 
বিবাহেব নিয়োজন এবং চিররুগ্না, ব! 
বিকলাঙ্গ +হর বিবাহ পরিভ্যাণ করিতে 


(৭৩) 












৫৭৮ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 











হয়। এরূপ.ন। হইলে, ব্যাধিগ্রস্থ ও বিক- 
লাঙ্গ ব্যতীত সমস্ত কন্তার বিবাহ হওয়া 
অসম্ভব । তাহারা মোক্ষ ধর্মের জন্য যে 
রীতি অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়া 
ছিলেন, সমাজনীতি ও লোক সংখার 
অনুমান দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়া 
ছিলেন। সেই মোক্ষ ধণ্মীয় বৈবাহিক 
রীতি চিরকাল সেই অন্ুমান দ্বারা সম- 
খিত হইয়া আসিতেছে । আধ্যের! সর্ব- 
বিষয়ই ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া গিয়াছেন। 
তা বলিয়া অসঙ্গত বিষয় ধার্মব অঙগীভূত 
হয় নাই। হিন্দুপমাজ আজিও তীহাঁদের 
নৈতিক অন্মানের সঙ্গতি ও যাথাথ্থ্য 
প্রতিপাদন করিতেছে । সমাজ দেখি- 
তেছে, যাহা ধর্মানুমত, তাহা নীতি 
সঙ্গত। যে মুসলমান সমাজে বালিকা 
বিবাহ আছে, অথচ বিধবা বিবাহ ও 
বি্মান সে সমাজে পুরুষকে এককালীন 
বহুভার্ধ্য। গ্রহণ করিতে হয়, তবে বিধবা 
বিবাহ চলে। হিন্দুসমাজ এক ভার্ধ্া 
সত্তে বহুভার্ধা গ্রহণে পরাম্বথ, কিন্ত 
ভার্ধ্যার অবর্তমানে অথবা অপত্যার্থ 
ভার্ধ্যান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে, এজন্য সে 
সমাজে বিধবা বিবাহ ঘটিতে পারে না ! 
বহুদর্শনে যাহা সিদ্ধ হইয়াছিল, বনু 
প্রমাণে তাহা সমর্থিত হইয়াছে । 

আমর! এবিষয় আরও বিশদ করিরা 
দেখাইতেছি। মনুষ্য সমাজে যদি স্ত্রী 
অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা অধিক হইত, 
তাহা হইলে কি ঘটিত? তাহা হইলে 
দেখা যাইত ঘে, খন হিন্দুসমাজে সকল 
নারীর বিবাহ হইত তখন অনেক পুরুষের 
্ত্রীজুটিত না! কিন্ত তাহ! ত বাস্তবিক 
ঘটনা নহে । এ সমাজে সকল পুরুষের 
বিবাহ শান্ত্রকারগণের সংকল্পিত এবং 



































সেই সংকল্ননান্থুসারে বিহিত। শুদ্ধ 
বিহিত নহে, সংসারক্ষেত্রে দেখাও যায় 
যে, সকল পুরুষের বিবাহ চিরকাল 
সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে । স্থতরাং স্ত্রী 
অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা অধিক নহে। 
যদি সমান হইত, তাহা হইলেও সকল 
নারীর বিবাহ সংঘটন হইত না, যেহেতু 
হিন্দসমাজে পুরুষের একাধিকবার বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু যখন সে 
প্রথা সত্তেও সকল বালিকার বিবাহ 
হইতেছে, তখন পুরুষের একাধিকবার 
বিবাহ জগ্ অতিরিক্ত নারী সংখা! কোথ! 
হইতে আসিবে? এই অতিরিক্ত নারী 
সংখা? আবহমানকাল বিদ্যমান আছে, 
কারণ আবহমানকালই হিন্দুসমাজে পুরু- 
ষের একাধিকবার বিবাহ রীতি প্রচলিত 
আছে । যখন পুরুষ সংখা) অপেক্ষা 
সত্রীনংখ্যা ন্যন নহে এবং সমানও নহে, 
খন অবশ্য অধিক বলিতে হইবে। 

হিন্দুসমাজের এক সামান্ত অংশের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই একথা সপ্রমাণ 
হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ প্রথা 
বঙ্গদেশে বহুকাল চালত ছিল এবং আজিও 
একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কুলী- 
নেরা বিশ ত্রিশটা কন্যার পাণিগ্রহণ 
করিতেন। এইরূপ করিতেন বলিয়া 
সমাজস্থ সমস্ত কুলীন ব্রাহ্মণের পুরুষ ও 
কন্যার বিবাহ হইত। তবেই প্রতিপক্ 
হইতেছে, যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা 
সনধিক। 

আমরা শাস্বে দেখিতে পাই, সমাজে 
যেরূপ, সকল নারীর বিবাহ বিহিত, 
তক্রপ গৃহস্থাশ্রমে সকল পুরুষের বিবাহও 
বিহিত। কেবল ছু চারিজন লোক 
নিতান্ত মোক্ষপথাবলম্বী হইলে চিরকুমার 





বালিক! ও বেধবা-বিবাহ । 


থাকিয়া যাইতেন । শুদ্ধ সেই জন্য সন- 
কাদির চিরকৌমার্ধ্য বিহিত। কিন্তু 
তাহাদের সংখ্যা নগণ্য বলিতে হইবে। 
পুরুষের চিরকৌমার্য্যবশতঃ উদ্বাহ সংস্কার 
না হইতে পারে, তা বলিয়া নারীগণের 
চিরকৌমাধ্য বিহিত হয় নাই, কারণ 
তাহারা মোক্ষপথাবলম্বিনী হইতে পারেন 
না। তাহাদের মোক্ষ পুরুষের সহায়তায় । 
গারহস্থাধর্টে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বিবাহ 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে। গাহস্থ্যক্ষেত্রে যদি 
কোন পুরুষ বিবাহ না করেন তিনি 
শান্ত্রসংকলিত পুরুষ নহেন। স্ত্রী পূরুষের 
একত্র সংযোগে শান্ধ সংকল্পিত পুরুষের 
সম্পূর্ণতা হয়। ধর্মের জন্য সেরূপ সম্পূর্ণ 
তার প্রয়োজন। 

আর প্রমাণ, ইউরোপীয় সমাজ । 
সেখানে বালিকা বিবাহ নাই, পুরুষ 
বিবাহের তত আঁটাআঠি নাই, অথচ 
বিধবা বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে, 
সুতরাং পুরুষ অপেক্ষ! স্ত্রীর সংখ্যা অধিক 
হওয়াতে সকল স্ত্রীর বিবাহ হয় না। 
বিধবা বিবাহ প্রচলিত, অথচ বাঁলিক! 
বিবাহের শৈথিল্য ষে সমাজে, সে সমাজে 
সকল কন্যার বিবাহ ঘটনা অসম্ভব । 
এইরূপ সমাজ ত প্রাচীনকালে আর্ধ্য- 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সমাজের 
সমূহ অমঙ্গল নিবারণ জন্যই ত এক সময়ে 
বালিকাঁবিবাহ বিধিবদ্ধ ও বিধবা-বিবাহ 
নিষিদ্ধ হইল। আজিকার ইউরোপীয় 
সমাজ মন্বাদিপুর্ব্ব অসংস্কৃত আর্ধ্য সমাজের 
অমঙ্গলরাশির বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিতেছে। 
যাহা এক্ষণে ইউরোপীয় সম'জে ঘটিতেছে 
তাহ! অবন্ত এককালে প্রাচীন আর্ধা- 
সমাজে ঘটিয়ছিল। সমাজে অনেক 
স্ত্রীর আদৌ বিবাহ না হইলে সমাজের 


৫৭৯ 


স্থনীতি রহিত হওয়া কিরূপ সুকঠিন, 
তাহা আধ্ধ্যগণ বিলক্ষণ প্রতীত করিরা- | 
ছিলেন। তাহারা তখনই বহুদর্শনে 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, বিধবা-বিবাহ 
প্রচলিত না থাকিলে অনেক কন্ঠাকে 
অবিবাহিতা থাকিতে হম .«এরূপ ঘটিবার 
কারণ, অবপ্ত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-সংখ্যার 
আরধিক্য। লোক সংখ্যা দৈব নিয়ম, 
স্থৃতবাং তাহা অলঙ্বনীর। সমাজকে 
দৈব নিয়মের অনুগামী করিতে হইলে, | 
বে ব্যবস্থা দ্বারা সামাজিক অমঙ্গল | 
অনেকাংশে প্রশমিত হয় এমত সামাজিক 
ব্যবস্থাই প্রশস্ত। সেই সামাজিক ব্যব- 
স্থাই বালিকা-বিবাঁহের বিবি এবং বিধবা- 
বিবাহের নিষেধ । 

এখন কথা এই, বালিকা বিবাহ 
বিধিবদ্ধ করাতে কি সমগ্র স্ত্রীজাতির 
একেবারে স্বামী-বিহীনতা নিবারণ হই- 
য়াছে? তাহা হয় নাই বটে, কিন্ত 
তদ্দারা স্ত্রীজাতির অনেক ছুঃখ হাস 
হইয়াছে । বৈধব্যবশতঃ অনেক কন্তাকে 
পতিহীন! হইয়া থাকিতে হয় বটে, 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত, আর ইউ- 
রোপীয় সমাজের অনুঢ়া এবং বিধবার 
সমষ্টিই বা কত? ইউরোপীয় সমাজে 
অনেক রমণীর একবারেই বিবাহ হয় 
না, হইবার যো নাই, এবং বৈধব্যবশতঃ 
বহু রমণীকে পতিহীন থাকিতে হয়। 
এই দ্বিবিধ কারণে ইউরোপীয় সমাজে 
পতিহীনার সংখ্য। হিন্দুসমাজের বিধবা 
সংখ্যা অপেক্ষা অধিক । হিন্দুসমাজের 
বিধবাগণের মধ্যে অনেকেই সন্তানবতী। 
তন্মধ্যে বালবৈধব্য হেতু নিরপত্য বিধবার 
সংখা! ইউরোপীয় অবিবাহিতা নারীগণ 
অপেক্ষা অনেক অগ্প। 


৫৮০ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








যে সমাজে নির্দিষ্টকালে প্রতি বালিকা 1 ততই সরীজাতির পক্ষে মঙ্গলা ইউরোপীয় 


কন্ঠার বিবাহ পিতেই হইবে, নহিলে 
পতিত হইতে হয়, সে সমাজে বিধবা 
রিবাহ হওয়া অসম্ভব । এজন্য বিদ্ঠা- 
সাগর মহাশয়েব উদ্যোগ সফল হয় নাই । 
কুমারীকে ফেলিয়া বিধবায় রুচি হওযাঁ 
দ্্ধর। আর যখন সমাজস্থ সকলেই 
কুমারী-কন্তার বিবাহ জন্ত ব্যতিবান্ত 
নহিলে জাতি যাইবে, তখন লোক কুমা- 
বীকে বিবাহ করিয়া অপরেব জাতি 
রক্ষা করিবে, না বিধবার বিবাহ কবিতে 
যাইবে? সকলেই কুমারীকে আদবেৰ 
সহিত গৃহে আনেন | কন্তাদায় উদ্ধারের 
জন্য সকলেরই সমূহ চেষ্টা । পরব্যবন্ৃতা৷ 
বিধবাকে বিবাহ করিতে অনেকেরই 
প্রবৃত্তি হয় না; বিশেষতঃ যখন সে স্থলে 
অনুঢ়া কন্তা অনায়াস-লভ্া। 

চতুর্থতঃ বালিকা-বিবাহ প্রবন্তিত 
করিবার প্রয়োজন আছে । সমাজ 
মধ্যে সমস্ত কন্তার-বিবাহ আবশ্তক কেন? 
ফখন ত্ত্রীজাতিত সংখা প্রুরুষাপেক্ষা 
অধিক, তখন অনিরিক্ত স্ত্রীলোকের 


বিবাহ নী হইলেও ত চলিতে পাবে, 


ইউরোপীয় সমাজে তাঁহা ত চলিতেছে ? 
কিন্তু হিন্দুসমাজ-বানস্কার একটা গুঢ় নীতি 
আছে) সমাজ মধ্যে স্ত্রীজাতিকে চির 
দিন পরাঁধীন থাকিতে হয়। পরাধীনার 
সহায় সম্পর্তির যতই বৃদ্ধি হয়, "ততই 
মঙ্গলের কারণ । শৈশবে সকলেই পিত্ব- 
কুল ও মাতৃকুলের আশ্রিত। বিবাহ 
হইলে শ্বশুর কুলের অর্ধীন হয় । পুরুষের! 
স্বাধীন, এজন্য শ্বশুর কুলের বড় সম্বন্ধ 
রাখেন না; লা রাঁখিলে ক্ষতিও নাই । 
কিন্ত স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্বশুর কুলই প্রধান 
অবলম্বন । এই অবলম্বন যত শীঘ্র ঘটে 





সমাজে বহুসংখ্যক স্ত্রীর আদৌ বিবাহ 
না হওয়াতে তাহারা চিরকালই শ্বশুর- 
কুলাশ্রয়বিহীনী হইয়া থকেন। হিন্দু 
স্বীজাতিব সকলেরই বিবাহ হওয়াতে 
সেপ একেবাবে শ্বশুরকুলাশ্রয় বিহীন! 
হইতে হয় না । হিন্দুস্্ী বিধবা হইলেও 
তিন কুলেব মধ্য এক কুলে দীড়াইতে 
পারেন। ইউরোপীয় সমাজেও তো 
স্্ীজাতির বিবাহ হয়, সেখানেও তে! 
স্বীজাঁতির শ্বশুর কুল ঘটে, কিন্তু সেথাঁনে 
বিধবাবিবাহ গ্রচলিত থাকাতে তাহাদের 
শ্বশুবকুলাবলম্বন তত প্রশস্ত হয ন]। 
পতি নিজ সন্তান সম্ততিগণের জন্য যত 
ভাবেন, স্ত্রীব জন্ত তত ভাবেন না। 
সাঁহেবরা নিজনিজ পুজ কন্তা লইয়া 
ব্যস্ত; বিষয়, আঁশয় তাহাদিগেরই জন্ত | 
স্ত্রী, সংসার মধো যেন পর পর হইষ! 
থাকেন। স্বামী জানেন, আমার অবর্ত- 
মানে বিধবার অন্ত একজন ভর্ত। 
জুটিবে, আমার সন্ত।ন সন্ততিগণ আমার 
গভেই পড়িয়া থাকিবে । অতএব, 
সেই পুজ্র কন্।গণের ভরণ পোষণের 
উপায় করাই আবশ্তক | (সইরূপই 
ঘটিয়া উঠে। ইউরোপে বুড়ো বুড়ো 
আই বুড়ো মেনেরা বাড়ী বসিয়। পিতৃ 
অন্নেই পালিতা হয়েন। তজ্জন্ত সেখানে 
লোকের চিরদিনই কন্ত। দায় থাকে, 
এমঠত কি কন্তা বিধবা হইলেও তাহাকে 
পিভৃকুলেই আসিয়াই দাঁড়াইতে হয়। 
হয় তো শ্বশুর কুলে তেমন উপায় নাই, 
স্বামী কোন উপায় করিয়া যাঁন নাই । যে 
স্থলে পিতৃকুলের আশ্রয় না পায়, সে স্থলে 
বিধবাধকে কাঁজে কাজেই পুনর্ববী্ বিবাহ 
করিতে হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, 


৫৮৯ 





_বাটলিকা ও বিধৰা-বিবাহ। 


যে সমীজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকে, 
সে সমাজে মাতৃকুল এবং প্রধাঁনতঃ পিতৃ 
কুলই রমণীজাতির অবলম্বনীয় হইয় 
পড়ে । এইরূপ সমাজের সংস্কার-সাধন * 
হইবার পর মন্ুপ্রবপ্িত হিন্দুসমাজের 
ব্যবস্থা, নিয়োজিত হইয়াছে । 
ইউরোপীয় সমাজ অপেক্ষা হিন্দু 
ংসারে রমণীকুলের অবস্থা অনেক ভাল। 
হিন্দুমহিলার কি পিতৃকুল, কি মাইকুল 
উভয়ই সমান আদরের স্থান । মাতৃ 
কুলে ও পিত্বকুলে বিবাহিতা কন্যা আদ- 
রের সামগ্ত্রী। আদরের সামঞ্জী কেন? 
যেহেতু তাহার গৃহ, তীহান্র বল, তাহার 
প্রধান দাড়াইবার স্তান শ্বশুরালয় 
তিনি শ্বশুরকুলের গৃহিণী, আদরের বধূ, 
মানের মানিনী, দেবরের দায়াদ, শ্বাশু- 
ডীর কন্ঠাস্থানীরা শ্বশুরের পুলতুল্য এবং 
সম্পত্তির স্বামিনী। এই আদরে, সম্মানে 
ও প্রতৃত্বে হিন্দুবমণী বাল্যাবস্কা হইতে 
লালিত ও পালিত। কে বলে হিন্দু- 
রমণীর অবস্থা ইউরোপীয় রমণীর অবস্থা 
হইতে নিকৃষ্ট ? যে বলেসে অন্ধ। যে 
শ্বশুরকুলে হিন্দুরমণীকে দীড়াইতে হইবে, 
সেই কুলের গৃহিণী করিবার জন্য বাল্যা- 
বস্থা হইতে তাহাকে সেই কুলে আনা 
হয়। যেস্থলে তাহাকে চিরদিন থাকিতে 
হইবে, যেস্থলের তিনি স্বমিনী হইবেন, 
সেস্থলে অন্নবয়দ হইতেই থাকা প্রশস্ত । 
অন্তর বয়স হইতে ন! থাকিলে হিন্দুরমণী 
কি প্রকারে সর্বরকমে শ্বশুরকুলে মিশিয়া 
যাইতে পারেন? অল্প বয়স হইতে 
যাহাতে তাহ]ুর স্নেহ মমতা সেই শ্বশুর- 
কুলে পড়ে, যাহাতে তাহার মন তাল- 
রূপে বসে, সেই জন্তই তাহার কিবাহ 
অল্প বয়সেই নিয়োজিত হইয়াছে । আর 


] 


1 
। 


বিবিরা যে পিই্কুলে চিরদিন বিবি সাজিয়া 
থাকিবেন, সেই পিতৃকুলেই বাড়িতে 
থাঁকিবেন । তাহাদের স্নেহ মমতা সেই 
পিতৃকুলেই পড়ে । তাহার! দিনকরেকের 
জন্য প্রবাসরূপ স্বামাগ্রহে যান মাত্র । 
বিধবা হইলে আবার দেই বেলতলাঁতেই 
ফিরিয়া আসেন। হিন্দু বিধবা শ্বশ্তর- 
কুলের স্বামিনী, গৃহিনী, মানিনী, বধূ 
এবং দেবরের সহিত সমান সত্ভাধি- 
কারিণা। তাহার ভাগ রাখিয়া তবে অন্ত 
দায়াদের ভাগ । তিনি আবার স্ীধনের 
অধিকারিণী ইউরোপে কি স্ত্রীধন আছে? 
তবে বল দেখি বিধবার ভাগ্য কোন 


দেশে ও কোন সমাজে ভাল? উত্তর 
অতি সহজ । 
গঞ্চমতঃ | অন্পবয়সে হিন্দুরমণীর 


বিবাহ দিবার আবগ্তকত। কি, তাহা 
বোধ হয় এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হুই- 
তেছে । কিন্তু বালাবিবাহের অন্ত 
প্রয়োজন৪ও আছে । আমরা একে একে 
তাহা বলিতেছি। 

১। ৰাল্যাবস্থায় বিবাহ হওয়াতে 
হিন্দুবম্ণী অতি শৈশব হইতে শ্বশুরকুলের 
উপযোগিনী হইবাঁর জন্য শিক্ষিতা হন । 
সে শিক্ষা পিতৃগৃহে অতি তরুণকাল 
হইতে আঃরন্ধ হয়। তদ্রপ উপযোগিনী 
হইবার জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন 
সেই সমস্ত গুণে ভূষিতা করিবার নিমিত্ত 
তাহার শিক্ষা । সেই হেতু হিন্দুরমণীর 
ধৈর্য্য, সুশীলতা, মৃদুতা, লজ্জা, ভয়, 
সরলতা, বশ্ততা প্রভৃতি গুণ জগঘ্ধিখ্যাত 
হইয়াছে । যাহারা অধিককাঁল, কি চির- 
কাল পিত্রালয়ে থাকেন, মে সকল রমণী 
কিছু অধিকতর স্বাধীন প্রর্কতি, নির্জজ্জ 
ও অবাধ্য হইয়া! পড়ে! হিন্দুরমণী যে 





৫৮২ 


চিকিৎসাঁতত্ত্-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 





সমস্ত গুণের আধার, ইউরোপীয় ললনাত্র 
সে সকল গুণ অত্যান্ত ছুল্লভ। 

২। বালিকা-বিবাহ পাতিত্রত্য ধর্মের 
বুদ্ধির কারণ । অতি তরুণকাঁলে বালিকা- 
গণের সুকুমার হৃদয়ের প্রেমান্থরাগ 
যেমন প্রশ্কুরিত হইতে আরম হয়, 
অমনি তাহার পতিলাভ করে । তাহী- 
দের পৃর্বান্ুরাগ এজন্য যথাযোগ্য আধার 
পাইয়া ক্রমশঃ স্কুপ্তিলীভ করে। ভারতীয় 
হিন্দুসমাজে আমরা দাম্পত্য প্রণয়ের 
মঘন্ধ প্রগাতা দেখান পাই, অন্তত্র 
ততনূর দৃষ্ঠ হয় না। বালিকার পুর্ববান্থ- 
রাগ প্রগাঁট হইযা ক্রমে ক্রমে সুদ 
পাতিরতা ধর্পে পরিণত হয় । বাল্যাবধি 
পুরুষ পত্বীর স্নেহ মমতায় জড়িত হইয়া 
পড়েন। বয়োধিকার বিবাহে এ স্থবিধা 
ঘটিতে পারে না। এজন্য আমর! আর্ধ্য- 
সমাজে সতীত্ব ধর্মের এত গৌরব দেখিতে 
পাই । আর্ধ্যসতী একদিন স্বেচ্ছা পূর্বক 
অতি ধীরভাবে অগশ্রানবদনে সহমরণে 
পতির অনুগাঁমিনী হইয়াছিলেন । এতদ- 
] পেক্ষা পাতিব্রত্যের আর কি উজ্জবলতর 

দৃষ্টান্ত হইতে পারে ? 

ষষ্ঠতঃ। বালিকাবিবাহ বশতঃ 
আর্ধ্যসমাজে ভ্রণহত্যার সংখ্যা অনেক 
কমিয়া গিয়াছে! সমাজ হইচ্তে পাপকে 
একেবারে তাড়ান অসম্ভব । পাপের 
শ্রোত মন্দীভূত করিতে পারিলেই যথেষ্ট 
হইল1 এসমাজে বালবিধবাঁর সংখ্যা, 
ইউরোপীয় চিরকুমারীগণের সংখা 
অপেক্ষা অনেক কম, এজন ভ্রণের 
সংখ্যাও কম। বিশেষতঃ আর্য সমাজে 
বরক্ষচর্ধ্য ও অবরোধ প্রথ1, এবং বিধবা 
গণের শ্বপুরকুলে অবস্থানবশতঃ পাপের 


পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে । ইউ- 
রোপীয় প্রধান প্রধান নগর ( ম০)- 
01578. 4070) ভ্রণাশয় থাকাতে 
বরং পাঁপকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবাছে। 
ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরী বাতীত 
সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া যে কত জণহতা। 
ঘটে তাহা! সংখাতীত। তুলনা করিয়া 
দেখিলে হিন্দুসমাজে ভ্রণের সংখ্যা ততো- 
ধিক ঘটিবার সম্ভাবনা! নাই। যদি বল, 
অল্পসংখ্যক ভ্রণও বিধবাবিবাহ দিলে ত 
রহিত হইতে পারে ? তাহার প্রত্যুত্তর 
এই যে, ধেসমাঁজে প্রতি বালিকার বিবাহ 
দিতেই হইবে, নহিলে জাতপাত হক্ব, 
সে সমাজে বিধবা-বিবাহ চলিতে পারে 
না। তবে সামাজিক পাপ একেবারে 
নিবারণ করা মনুযোর অসাধ্য । জন- 
সমাজে পুরুষ অপেক্ষা যখন স্ত্রীসখ্যা 
অধিক, তখন বৈধব্য ঘটিত অল্পসংখ্যক 
ব্রণ ঘটিবেই ঘটিবে। যে সমাজে বালিকা 
বিবাহ নাই, অথচ বিধবাঁবিবাহ আছে, 
সেরূপ সমাজের পর্যযালোচনা করিয়! 
দেখিলে, আধ্য সমাজের ব্যবস্থা ষে 
অধিকতর স্ুনীতিসঙ্গত, তাহা মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতে হইবে। বিধবা-বিবাহ 
চালাইতে চাহ, বালিকাবিবাহ শিথিল 
করিয়া বা উঠাইয়া দাও, তাহ! হইলে 
দাড়াইল কি ?-_সেই মন্বাদি পূর্ব প্রাচীন 
ও বর্ধর আধ্য সমাজ, যাহার সংস্কার 
আবশ্তক হইয়াছিল । দ্লাড়াইল, এক্ষণ- 
কার ইউরোপীয় সমাজ, যাহার সংস্কার 
একাস্ত আবশ্তক । বিধবা-বিবাহ প্রচলিত 
করিয়া আবার কি পূর্বতন্.বর্বর সমাঁজে 
যাইতে চাহ? যদ্দি না চাও তবে এক্ষণ- 
কার সমাজে সন্তুষ্ট থাক। তাহা মনের 
অনেক ভাল। 





বালিকা! ও বিধবা-বিবাঁহ। 


সপুমতঃ। সমাজের পাঁপ পরিমাণ 


হস্ব, এবং পুণ্যের বৃদ্ধি করিবার জন্ত হিন্দু 


বিধধাগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য নিয়োজিত 
হইয়াছে । আর্ধানারবীগণেব শিক্ষা 
এরূপ, যাহাতে তীহারা সেই ক্রহ্গচর্য্য 
ব্রত পালনের উপযোগিনী হইয়া আসেন। 
অধুনা ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে এই হিন্দু- 
নারীশিক্ষা ক্রমে লোপ হইবার উপক্রম 
হইয়াছে । তদ্রপ দূষিত শিক্ষা নিবারণ 
করা উচিত। প্রাচীন কাঁলের নারী- 
শিক্ষা হিন্দুমহিলাগণকে সর্বতোভাবে 
গৃহস্থোপযোগিনী করিয়া আনিত ; ধর্ম 
কন্মানুষ্ঠানের গ্রতি তাহাদিগের অনুরাগ 
সঞ্চার করিধা দিত) লঙ্জাদি স্ত্রীশ্ুলভ 
গুণের আম্পদ করিয়া আনিত ; ধীরতা, 
পাতিত্রত্য, সহিষ্ণুতা, এবং স্ত্রীজনোচিত 
মাধুরী গুণে তাহাদিগকে ভূষিতা করিত। 
মহিলাগণ আশৈশব এই সমস্ত গুণের 
অক্ধার হইয়। বন্ষোবৃদ্ধি সহকারে বিলক্ষণ 








সংঘম করিতে পারিতেন। ব্রহ্ষচর্ষ্যে 
যে সংঘম, দেবভক্তি, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, 
ও পবিত্রতা আবশ্তক, আর্ধানারীগণ 
অনায়াসে সেই সকল গুণে অলন্কৃতা 
হইতেন। তখনকার শিক্ষা প্রভাবে 
এসমস্ত গুণলাভ করা অনায়াস-সাধা 
ছিল। তাই ভারত চিরকাল রমণী- 
রত্বের লীলাভূমি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । 
এখানে একেবারে ছুঃশীলা স্ত্রী ছিল না, 
আমর! এমত কথ! বলিতে চাহি ন। 
আমরা এই পর্যন্ত বলিতে চাই যে, 
প্রাচীন কালের নারীশিক্ষা এরূপ ভাবে 
চালিত হইত, যন্থারা গ্রস্থাদি পাঠ ন! 
করিয়াও কেবল আচার গুণে আধ্যরমণী- 
কুল ব্রঙ্গচর্যযের উপযোগিনী হইতেন। 
ব্রন্মচর্ধ্যে যে সুখ, সে সুখ বুঝি আর 
কিছুতেই নাই । ব্রহ্মচর্যের পবিজ্র 
আনন্দ, ধর্মের তেজ ও শাস্তি মনুধাকে 
দেবোপম করে। সেই সুখে ধাহারা 








৫৮৪ 





চিকিৎসাতত্ত-বিজ্ঞীন এবং সম্ীরণ। 





স্ুখিনী, তীহারা। কি নিকৃষ্ট ইন্দ্রি-সৃথ 
গ্রান্থ করেন, না সেদিকে তাহাদিগের 
মন ধাবিত হয়? যে বিধবাগণ এই 
ত্রহ্মচর্ধ্যবতে ব্রতী, তাহার! দেবীর।পে 
প্রতীয়মানা হয়েন, পাপ তীহাদিগের 
ত্রিসীমান় যাইতে পারে না, তাহাদের 
ধর্শতেজ ও পবিত্রতায় সকল পাপ ধ্বংস 
হইয়া যায়। 

অষ্টমতঃ | যাহাদিগের পাঁশব ইন্দ্িয়া- 
সক্তি এত প্রবলা, যে তাহারা সমুদয় 
তরঙ্গচর্ষ্যের নিয়ম. ধার্মব পুণাপথ ও 
শিক্ষা এবং পারিবারিক ও সামাজিক 
শাসন অতিক্রম করিয়া! ব্যভিচারিণী 
হইয়া পড়েন, তাহার! হিন্দু ব্যবহার- 
শান্ধ মতে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । সেই 
দুই শ্রেণী নারদস্থৃতিতে এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে। 

“পারপূর্বা স্ত্রী সাত প্রকার, তাহার 
মধ্যে তিন প্রকার পুনছু, চারি প্রকার 
স্বৈরিণী। ৪৫। 

“ঘে কন্তাব পাণিগ্রহণ মাত্র হইয়াছে, 
পতিসংদর্গ হয় নাই, সে যদি পুনঃ সংস্কার 
দ্বারা পুক্ুষান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে প্রথম শ্রেণীর পুন বলা 
বাঁ 1৮ ৪৬। 

“কৌমার পতি পরিত্যাগপুর্ববক পুরুষা- 
স্তর আশ্রয় করিয়া যে স্ত্রী পতির নিকট 
আইসে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনর্ভৃ।” ৪৭। 

“দেবরের অভাবে যে স্ত্রী পতির সবর্ণ 
সপিগুকে অর্পিত হয় সে তৃতীয় শ্রেণীর 
পুনভূ্।” ৪৮। 

“্যে স্ত্রী প্রস্থতাই হউক আর অপ্রস্থ- 
তাই হউক, অথবা পন্তি বর্তমাঁনেই হউক 
পুক্ুষাস্তর গ্রহণ করে, সে প্রথম-শ্রেণীর 
স্ৈরিণী 1” ৪৯। 


প্যে মৃত ভর্ভুকা স্ত্রী দেবদাদিকে 
পরিত্যাশ করিয়া অন্তরকে আশ্রক্ক করে 
লে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বৈরিণী।” ৫০। 

“যে স্ত্রী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া 
অন্তের নিকট “আমি তোমার” বলিয়! 
উপগতা হয়, অথবা যে স্ত্রী কোন দেশ 
হইতে প্রাপ্ত অথব! ক্রীত হইয়া অন্তের 
আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তৃতীয় শ্রেণীর 
স্বৈরিণী |” ৫১। 

“যে স্ত্রী বাভিচার দোষে দুষিতা হই- 
য়াছে দেখিখা তাহার গুরুজন কর্তৃক 
দেশ ধন্ম রক্ষার অন্ত অন্ত পুরুষে প্রদাত্তা 
হয় সে অন্ত্য শ্বৈরিণী।? ৫২। 

“পুনর্ভ ও স্বৈরিনার বিধি বলা হইল। 
এই নকল স্ত্রী স্ব স্ব শ্রেণার মধ্যে পরপর 
ক্রমে উত্তমা এবং পুর পুর্ব ক্রমে 
অধমা।” ৫৩।_-নারদ স্ৃতি। স্ত্রী পুং 

ংযোগ নামক দ্বাদশ ব্যবহার পদ । 
ধন্দশান্ত্রকপ্তাগণ উক্ত পুনর্ভূ এবং 
স্বৈরিণাকে সমাজ-বঙচ্িত, পতিত ও 
অভোঙ্জান্ন বলিয়াছেন। হিন্দুসমাজে 
স্ত্রাজাতি সর্ধকালেই পুরুষাধীন, গুরুজন, 
আত্মীয় স্বজন, এবং পুলাদির শাসনা- 
বীন। শাহাদিগের জন্ম ব্রন্ষচর্য্য ও নিয়ো- 
জিত হইয়াছে । এ সমস্ত শাসন 'ও 
নিয়ম অতিক্রম করা স্ত্রীজাতির পক্ষে 
অত্যন্ত গহিত কার্য্য। যে গৃহে সেরূপ 
গর্হিত কার্য ঘটে, সে গৃহের ভদ্রস্থ নাই, 
তাহাতে ঘোর পাপ প্রবেশ করিয়া 
তাহার সমুদয় পারিবারিক পবিত্রতা 
বিন করে। একজনের জন্য এবধপ 
পবিত্রতার বিনাশ সাধনাপেক্ষা তাহাকে 
পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত | ব্রঙ্গ- 
চর্য্যের প্রতিকুলাচরণ ব্যভিচার বলিয়! 
গণ্য । পুনর্ভৃসংস্কার ও ব্যভিচার হিজ্দু 





বালিক' ও বিধবা-বিবাহ্‌। 


সামাজিক পবিরতা ও পরিশুদ্ধি রক্ষার 
জন্য হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রে ব্যভিচার পাঁতিকের 
দও্ড বিধান করিয়াছে । এই দণ্ড সমাজের 
স্বাস্থ্য সাধন করে, নহিলে ত্রহ্মচারিণা- 
গণও কলুধিতা হইতে পারে এবং সমাজ 
ঘোর পাপক্রোতে প্লাবিত হইয়া পড়ে । 
এই অপবিত্রতা নিবারণ জন্য এবং 
ব্রণের সংখ্যা কমাইবার ভন্ত পুনর্ভু ও 


স্বৈরিবীগণের সামাজিক দণ্ড বাবস্থিত 


হইয়াছে । যদি পুনভূগণ সমাজচ্যত 
হয়, তাহা হইলে আর ভ্রণহত্যার সস্ভা- 
বন নাই? কারণ সমাজের বহিবে 
তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পাবে। 
ভদ্রকুলে ও ভদ্রসমাজে বাভিচারের দণ্ড 
ও শাসন প্রচলিত থাকাই সামাভিক 
মঙ্গলের কারণ । ব্যভিচারকে প্রশ্রপ্ 
দিলে সমাজ ঘোর পাপে ও অন্যায়াচারে 
লিপ্ত হইয়া পড়ে । এপ সামান্ত গুশ্রন ৪ 
হিন্দু ধন্মশীস্তেন অন্মোদনীয় নহে। 
সামাজিক ও পাবিবাধিক পবিত্রতার 
প্রতি হিন্দু ধশ্বশাস্ত্বের প্রধান লক্ষ্য । 
এই লঙক্গ্য পাছে উপেক্ষিত ভয়, এজন্ত 
হিন্দুসমাজের এত প্রবল শাদন। বে 
সামাজিক 
সাহসী হয়, সে সমাজদোহী। সমাজ- 
দ্রোহী অবশ্য দাহ । সমাজ শাসন 
গেলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না| এভন্য 
হিন্দুসমাজে পতিতের দণ্ড বিধানিত 
হইয়াছে। হিন্দুপমাজ অতি পবিত্র 
বিষয়, সমাজ শাসন সেই পবি্রতাঁ রক্ষণ 
করিয়া থাকে ।* সে শামন অতিক্রম 
করিলে সমাজের অমঙ্গল ঘটে । সেই 
অমঙ্গল নিবারণার্থ হিন্দুজাতি শাসনের 
স্থষ্টি হইয়াছে । ঘিাঁন জাতিশাসনের 
ব্যাধাত করিতে চান, যিনি জাতি না 


শান অতিক্রম করিতে. 
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মানিতে চান, তিনি হিন্দুসমাজে থাকি- 
বার উপঘুক্ত পাঁজ নহেন । 

যে স্থলে সমস্ত সমাজের মঙ্গলই লক্ষ্য, 
সে স্থলে এক ব্যক্তির ইষ্টের (যদি প্রথম 
শ্রেণীর পুনর্ভকে ইষ্ট বল) জন্য যদি সে 
লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, এমত কার্ধা . 
করা কখনই উচিত নহে। কারণ সর্ধ- 
সাধারণের মঙ্গলের জন্য, ঢুচারি জনের 
স্বার্থ বিসর্জন করাউ সামাজিক নিয়ম ৭ 
সব্বসমাজ এই শিরমাতীন। হিন্দুসমাঁজ 
কেন এ নিয়মের বশীভূত হইবে না। 
ভোদবা। বলিতে পাদ পভিনংপর্দবিহীনা 
বালবিধবাগণের পুনবিবাহ দিতে হানি 
কি? ভানি এই যে তন্থারা হিন্দুসমাজন্্ 
বৈবাহিক রাতিকে একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে ভব, সেই বৈবাহিক রীতির সমস্ত 
শাসন শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 
খিন্দুসমাজ আমুল আলোড়িত হয়। 
[হা। হইলে প্রতি হিন্দুকন্তার বিবাহ 
ওরা দুর 3 হিন্দুবালিকা-বিবাহেদ 
সমস্ত প্রয়োজন স্ুসিদ্ধ হওয়া ছুঃদাধা 
যেস্মাজে সমস্ত বালিকা-কন্গার বিবা' 
আবগ্তক, সে সমাজে কখন স্ত্রীগণে” 
দ্বিতায় বার উদ্বাহ-সংস্বার চলিতে পারে 
না। হিন্দুদঘাজ েবপে গঠিত ও গ্রথিত 
বালিকাবিবাহের শৈথিল্য করিয়া বিধবা 
বিবাহের প্রচলন কৰিলে তাহার সকল 
এগ ও সমাজবন্ধনী শিথিল হইয়া পড়ে 
যদি বল, বালিকা বিবাহ আছে বলিয়, 
পুরুবসংসর্গবিহীনা বিধবার সম্ভাবনা 
হইয়াছে, বালিকা-বিবাহ উঠিয়া গেলে, 
সেরূপ সম্ভাবনা থাকে না। একথা সত্য 
বটে, কিন্তু বালিকা-বিবাহ উঠিয়া গে 
থে সমূহ অনিষ্ট, সেই সমূহ অনিষ্টেঈ 
নিরসন হয কই ? বালিকাঁবিবাহের 


খে 


৬] 


সখ! 





(৭8 ) 
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এক দোষ হইতে পারে যে, তাহাতে 
পুরুষ সংসর্গহীন। বিধবার সম্ভাবনা ঘটায়, 
কিস্ত সেই একদোষ পরিহার করিতে 
গেলে যে অপর অনেক দোষের পরিহার 
হয়না । এজন্ত হিন্দুসমাজে বালিকা 
ৰ বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আমাদের 
হিন্দুধষিগণের মস্তিষ্ষ এত পরিষ্কার ছিল 
তাহাদের বুদ্ধি এত দূরদর্শিনী ছিল, যে 
' তদ্থারা তাহারা হিন্দুদমাজের এবপ 
ৰ পরিপাটী বাবস্থা করিয়ী গিয়াছেন,ঘে সে 
_ ব্যবস্থার বিরেধে তোমার সমস্ত যন্ত্র শুদ্ধ 
তাহাদিগের প্রতষ্টিত সামাজিক নিম 
প্রভাবে বিফল হইয়া পড়িবে | বি্া- 
সাগর মহাঁশবের যন্ত্র এই জন্য বিকল 
হইয়াছে । হিন্দূসমাজে সকলেই বালিকা 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 





কন্ঠার বিবাহ দিতেই তঙ্পর, আবার ' 
নবধবা-বিবাহের ভন্য কে ভালিবে ?£1 


বালিকা-বিবাহের ভাবনা কি যথেষ্ট 
বালিকা কন্তার বিবাহ ফেলিয়া কে 
সপরি শুদ্ধ, পরপুর্ধা স্্ীকে বিবাহ কবিদা 
ঢহণ করিবে? হিন্দুলমাজ অপবিহভার 

শলাত্র স্পশ কণিতে পারে না। পলম 
/টিবিশিষ্ট সগ্ঘত ও পরিশুদ্ধ আধ্য- 
খধিগণ তাহাদিগেন সামাজিক বাবহায় 
কোনরূপ অপনিত্রতা প্রবেশলাভের পন্থা 
রাখেন নাই ।* আমরা কেন ভাহাঁদের 
পবিত্র উন্দেত্ত বিকল করিতে চেষ্টা 
করিব? ভাঁহার ফলভাগী আমরাই ত। 
হন্দুর সমাজ-গঠন বহু বহু সহজ বৎসরের 
ফল। এত কাঁলের ফলকে ধিনি বিফল 
করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহার অভিপ্রায় 
কখন সুসিদ্ধ হইবে না। বিগ্ভাসাগর 
বহাশয় তাহার জাঙজল্যমান দৃষ্টান্ত । 
হিন্দুসষাজ্স্থ বাঁলিকা-বিবাহের এরূপ 
অঙজ্ঘনীর নিয়ম যে সেই নিয়মবলে 


লহে? 





























তাহার কল্পনাস্থঙ্তি কোথায় চুর্ণ বিচুর্ণ 
হইয়া গেল। 

বালিকাঁবিবাহই হিন্দসমাঙ্জের বল 
এবং বিধবা-বিবাহ নিবারণের প্রকৃষ্ট 
পন্থা । বালিকা-বিবাহকে শিথিল করিয়! 
দাও, যামাজে যৌবন বিবাহ উপস্থিত 
হইবে । যুবতীরা, যত কাল ইচ্ছা অবি- 
বাহিতা থাকিবে । অনেকে পিতৃগৃহের 
আদব, স্বাধীনতা ও প্রশ্রয় ছাড়াইয়া 
শ্বশুর কুলের শাসনাধীন হইতেই 
চাহিবে না, সুতরাৎ চিরদিন অবিবাহিতা 
থাকিবে । প্রথমে স্ংস্গবিহীনা বিধবার 
বিবাভ দাও, ক্রমশঃ সর্ধবিধ বিধবার 
বিবাহ চলিত ভইবে । তাহা হইলেই ইউ- 
বোপীয় অপবির মমাজ উপস্থিত হইবে । ৭ 
সমাজের এইনপ ধনৃহ অমঙ্গল নিবারণার্থ 
প্রাচীন কালে মন্বাদি খধিগণ হিন্দুসমা- 
জের পরিশুদ্ধ বাবস্থা স্থাপন কবিয়া- 
ছিলেন । তাহারা বালিকাঁবিধাহের বিধি 
নানা বন্ধনে স্থাপিত করিবা গিরাছেন। 
এই পিপির জ্তন্তোপিধি সমগ্র হিন্দুসমীজ 
স্তাপিত। এ বিধি লঙ্ঘন কপিলে সমস্ত 
হিন্দসদাজ আলোড়িত হইবে আর 
এই শিবম রক্ষা করিলে বিধবাধিবাহ 
আপনা আপনি তিরোখিত হইবে। 
বালিকাবিবাহ সন্তে কোনকপ স্ত্রীর 
দ্বিতীরবার উদ্বাহ-সংস্বারেব সম্ভাবনা 
নাই । তাই প্রথম-শ্রেণার পুন ব্বতঃই 
অপ্রচলিত হইয়াছে । কলিদগে তাহা 
একেবারেই পরিভাজা। কাঁপণ, কপি- 
যুগে বালিকা-বিবাহ শিথিল করা কোন 
যুক্তিতে সসিদ্ধ নহে । এ যুগে বালিকা 
বিবাহের নিয়ম শিখিল করিয়া যৌবন 
বিবাহ প্রচলিত করিলে সমাজে আর 
ব্যভিচারের ইয়ন্তা থাকিবে না। এজন্য 





বালিকা ও বিধবা-বিবাহ 


্ 
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জ্ুবিজ্ঞ রঘুনন্নমন সর্ধবিধ পুনর্ভ( একে- 
বারে পরিত্যাগ করিয়া বালিকাবিবাহ 
বিশিবদ্ধ করিয়াছেন । প্রাচীন মন্তু এবং 
তৎ্পরবর্তী সমস্ত ধর্ম-শাস্ত্রে পুনর্ভ্ু নিবিদ্ধ 
হইয়াছে । ধাঁহার! ইউরোপীয় সাম্যবাদ 
ধরিয়া বিধবাবিবাহের সমর্থন করিতে 
চাহেন, তাহারা প্রসন্ন বাবুর “বিধবা 
বিবাহ শাস্ব-বিরুদ্ষ” গ্রন্থের উপসংহার 
দেখিবেন। 

সামাজিক ইঞ্ই প্রতি জাতির প্রকৃত 
স্বার্থ । যেখানে তোমার নিজ স্থার্ 
সামাজিক নিষমের বিরোধী সেখানে 
সমাজ সে স্বার্থকে কখন প্রবল হইতে 
পিবে না। এজন্য ব্যবস্থাপকগণ সামা 
জিক দগড বিধান করিরা গিগ্াছেন। 
রাজদণড যতই কেন গুরুতর হউক্ক না, 
তাহা সকলেব নিকট সমাণ নহে! 
এজন্য হিন্দুবমাঁজে ত্রিবির শাসন প্রণা 
লার ব্যবস্থা আছে। প্রথম রাঁজদ ও, 
দ্বিতীয় ধর্মলজ্বন জন্ত পাঁতক এবং তৃতীয় 
জাতি শাসন। প্রথম ছুই বিধ শাসন 
সর্ধসমাজে বর্তমান । কিন্ত হিন্দুম্ম- 
শান্ত্রকর্তাগণ দেখিয়াছিলেন সেই ছুই 
বিধ শাসন যথেষ্ট নহে। বাঁজদণও্ড সন্তেও 
সমাজে পাপনিবারণ হয় না। রাজদণ্ 
সন্তেও সমাজে চৌর্যযবুত্তি বিলক্ষণ প্রবল । 
ধর্মশাসন আরও দুর্বল। যাহীতে সমা- 
জের সমন্ত শান্তি নির্ভর করিতেছে, সেই 
সামাজিক বৈবাহিক রীতির সংরক্ষণের 
জন্ত অন্ত এক প্রবলতর শাসনের একান্ত 
প্রয়োজন। সেই প্রবলতর শাসন হিন্দু- 
সমাজের জাতিব্যবস্থা' । এই জাতিব্যবস্থা 
হিন্দুসমাজের সর্বস্ব_তাহ।র ছুর্ণ,তাহার 
মহান্ত্র, তাহার মহাশাসন। এ শাসন 
রহিত হইলে হিন্দুসমাজ আর হিন্দুসমাজ 





নহে। এই জাতি বাবস্থা হিন্দুসমাজের 
প্রাণ। হিন্দু বৈবাহিক ব্যবস্থাকে উক্ত 
ত্রিনিধ শাসনানীন করিরা হিন্দুবাবস্থা- 
গকগণ তাহা জলজ্ঘ্য নিগড়ে আব 
করিয়। গিয়াছেন। তুমি বাজদণ্ড সহিতে 
পার, ধর্মহাশি জনিত পাপ গ্রহণ করিতে 
পার, কিন্ত জাতিছ্ভাত হইতে পার না। 
অতি পাণড ও পানর না হইলে কেহ 
সমাজ বহিষ্কৃত হইতে পারে না । সমাজে" 
চগ্ডাল বলিয়। স্বণিত হহয্বা থাক" 
কাহারও বাঞ্চনীর নহে । সকলেহ' 
বাহাকে স্বরণ] কবে সঙাজে তাহার ন] 
থাকাই ভান।4জাও্াত হইলে এই- 
রূপ চণ্তালত্ব ঘটে। এ শাসন ব 
গুকনর। এই ঘোর শাসনের উদর 
ছিন্দুঘাজের বৈবাহিক বাবস্থা স্থাপিত । 
এ শাৰন ধিনি অতিক্রম কগ্তে পারেন 
উহার অবস্থ। অতি শো5নীয়। তি 
সব্ধশাদনের বহিভ্তি । হিন্দুনমা 
তাহাকে চাহে না। হিন্দুসমাজের মঙ্গ 
লার্থ তিনি পরিবজ্ঞনীয়। অল্লাধিক 
পরিমাণে সর্ধনমাজে ভাতিশাসন আছে 
বটে, কিন্ত হিন্দুমাজের মত এমত পরি 
ণত অবস্থায় জাতিশাসন-প্রণালী কো, 
সমাজে নাই । তাই হিন্দুনমাজের শাসন 
গৌরব এত অধিক | তাই এতদিন হিন্দু 
সমাজের সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 
উপরে যাহা! উক্ত হইয়াছে, একবার 
তাহার পুনরালোচন! আবন্তক | এক্ষণে 
বো হয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে হে 
প্রাচীনকালে হিন্দুরা সমীজনীতি পর্য্যা- 
লোচনায় যাহা স্থির করিয়াছিলেন, 
তাহা ঠিক সমাজনীতিরূপে শাস্ত্রে ব্যবস্থা 
করেন নাই। কারণ, সমাজনীতিরূপে 
রাখিলে তাহা! নানা বিবাদ বিসম্বাদের 









৫৮৮ 


বিষয় হইতে পারে। যাহা বিবাদ 
বিসন্বাদের বিষয়ীভূত হয়, তাহার স্থিরতা 
থাকে না। কিন্তু মন্যাসমাজ এবপ 
অস্থির ভিত্তির উপর ফীড়াইতে পারে ন1। 
মনুষ্য সমাজে স্থির নিয়ম এবং নিয়োগের 
নিতান্ত প্ররোজন। এজন্য আমরা! প্রাচীন 
আঁধ্যগণের স্থির সিদ্ধীত্ত সমুদয় ধর্ম 
শাস্ত্রের বিধানরূপে প্রাপ্ত হই। পাছে 
সেই সমস্ত নিয়োগের অলজ্ঘ্যতা বিনষ্ট 
সর, এজন্য তাহাদিগের বন্ধনী দেওয়া 
হইম।ছে 1 


(১৯) ধন্ম। সমস্ত সামাজিক বিধি 
ধর্মশান্ত্রের অন্তর্গত । সেই সমস্ত বিধির 


সেবন এবং লঙ্ঘনে পাপ পুণ্য এবং পার- 
ত্রিক মঙ্গলামঙ্গল। ধর্মই পারত্রিক 
শাসন। 

(২) জাতি-শাসন। 
রা সমাজ ও ধর্ম রক্ষিত। 

(৩) বাজ-দও । জাতিটরাতি ও রাজ- 
কণ্ড এই দ্বিবিধ এহিক শাসন । 

এই সমপ্ত বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া 
হন্দুসমাজের ব্যবস্থা সকল যুগযুগান্তর 
মপরিবর্তনীয় রহিয়াছে । ধর্ম ও জাতি 
গসনের বন্ধনী শুদ্ধ হিন্দুসমাজেই দেখিতে 
ওয়া! যায় । তাহারা হিন্দুসমাজের 
হিন্দুত্ব। মানবের নিজমোক্ষ, এবং 
মোক্ষের উপায় স্বরূপ তাহার পারিবারিক 
ব্যবস্থা এবং সীমাজিক* নিয়ম সকলই 
পই মোক্ষের অঙ্গীভূত 9 সুতরাং সকলই 
বর্মের অঙ্গ । 

বিবাহ ধর্টের অঙ্গীভূত হওয়াতে 
আমর! দেখিতে পাই, হিন্দুশান্ত্রে সকল 
পুক্তুষ এবং সকল নারীর বিবাহ ব্যবস্থিত 
হইয়াছে। স্ত্ীপুক্রষ নহিলে একটি সম্পূর্ণ 
মনুষ্য সৃষ্ট হয় ন1। 


জাতি-শাসন 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


এ নিয়মের নিপাতন স্বরূপ আমরা! 
বেমন দেখিতে পাই, চিরব্যৃধিপ্রস্থ ব 
বিকলাঙ্গ কণন্ঠার পরিণয় না দিলে চলিতে 
পাঁরে, তেমনি পুরুষের মধ্যেও যাহারা 
ক্লীব, বামন, জড়, জন্মান্ধ অথবা অন্তর্ূপে 
অক্ষম তাহারাঁও বিবাহ না! করিলে চলিতে 
পারে। তবেই দীড়াইতেছে, স্ত্রীপুরুষ 
এই উভয় পঙ্ছ হইতেই বিকলাঙ্গ এবং 
চিরব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ বিবাহ সংস্কীর 
হইতে বাদ যাইতেছে । সকলের বিবাহ 
করাই সাধারণ নিয়ম। এই সাধারণ 
নিয়মের উক্ত নিপাঁতন অবসন্তাবী নহে) 
তাহা চলিতে পারে, নাও চলিতে পারে । 
কিন্ত এই নিপাতননিয়মও এক্ষণে চলে 
না। ক্রমে দেশাচার বশতঃ সকল পুরুষের 
ও সকল নারীরই বিবাহ নিয়ম বদ্ধ হই- 
য়াছে। অতএব হিন্দুধর্ম ও আচার মতে 
হিন্দুসাজে সংসার ক্ষেত্রে সকল স্ত্রীও 
সকল পুরুষের বিবাহ আবশ্তক। ইহাই 
হিনুধন্মের সমাজ-নীতি । 

এই সমাঁজ-নীতি রক্ষা করিতে 
গেলে বিধবা-বিবাহ পরিহার্ধ্য হয়। 
পরিহাঁধ্য কেন হয় তাহা আমর! প্রদর্শন 
করিয়াছি। 

বিধবা-বিবাহ যখন পরিহার্ধ্য, তখন 
সত্রীবিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা স্বতঃই 
উত্থাপিত হয়। নারীগণের কোন্‌ সময়ে 
বিবাহ হওয়া! আবশ্তক ? আর্ধাখষিগণ 
স্থির করিয়াছিলেন যে সময়ে তাহাদের 
কন্ঠা বস্থা' যৌবনের সীমায় ন! গিয়া পড়ে। 
এজন্য দ্বাদশবর্ষ মধ্যে বালিকাঁবিবাহের 
নিয়োগ করিলেন। বালিকা-বিবাহ কি 
কি কারণে প্রয়োজনীয় তাহা আমর! 
উল্লেখ করিয়াছি । কন্তার যৌবন-বিবাহ 
হিন্টুসমাজে চলে ন!। 





গোপাল নায়ক ও আমীরখক্র | 


৫৮৯ 





অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, হিন্দু- 
সমাজের বৈবাহিক ব্যবস্থা সমুদয় 
পরস্পর দৃঢ় গ্রন্থীতে গ্রথিত। তাহারা 


এক বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। ধর্ম ও 
জাতিশীসন তাহাদিগকে রক্ষা! করিতেছে। 
ধর্ম সমুদয় সমাজকে রক্ষা করিতেছে, 
জাতিশাসন ধর্মকে রক্ষা করিতেছে এবং 


সঙ্গীতে খব ক্ষমতা না থাকিলে নায়ক 
উপাধি লাঁভ করা যার না। নাঁরকের 
লক্ষণ কি? নায়কের নক্ষণ £_- 
"বিশেষজ্ঞর্ভুয্য ত্রিতয় 
নিপুণজ্ঞোহতিনয়বিৎ 

রসালঙ্ক। রজ্ঞঃ সকলগুণ 
দেষৈকনিকষ€ 

পরাভিপ্রায়জ্ছে! যশসি 

বহুমানো ধৃত শুচিঃ 

ক্ষমী দাতা বীরো! জগতি 

কথিতো নায়ক ইতি ॥” 
প্ৰ্যাকরণাদিতে জ্ঞান থাকিবে মণ্ডিত 
সঙ্গীত বিগ্যায় গণ্য পরম পণ্ডিত 
জানিবেন অলঙ্কীর পিঙ্গলাদি যত 

গানে হইবেন যেন কিন্নরের মত 
থাকিবে কবিতা! শক্তি তাহে কবীশ্বর 
বীণাদি তাবৎ য্ত্রে হবেন তৎপর 
মার্গদেশীদ্বয়ে বিজ্ঞ দেশী সৃষ্টিকারী 

নৃত্য আদি নানা বিদ্যা নান! গুণধারী 
অর্থাৎ সঙ্গীতের তাবৎ বিদ্ধা জ্ঞাত 

এই মত গায়ক নায়ক নামে খ্যাত ॥+ 
পূর্বকালে তারতে অনেক নায়ক 


ছিলেন ₹-_ গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরা, ! 


ধর্মকে রক্ষা করিয়! সমাজকেও রক্ষা 
করিতেছে । হিন্দুসমাজের গঠন এইরূপ । 
তাহার এক অঙ্গে আঘাঁত লাগিলে সমুদয় 
সমাজ আলোড়িত হয়। অতএব বিধবা 
বিবাহ হিন্দুসমাঁজে চলিতে পারে না। 





তাহা চালাইতে গেলে হিন্দুসমাজের : 


হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয়। 





গোপাল নায়ক ও আমীরখসু। 


আনীরথক্ষ, লোহঙ্গ, ভুন্, পাগুবী, রাঁজ- 
মান, চরজ্কু, ভগবান, ধুন্দি, দানো, 
বখস্থু, রব, ছৰ, অনম ইত্যাদি । ইহারা 
সকলই সঙ্গীত রাজ্যে এক এক নেতা 
ছিলেন । ইহাঁদেরই নেতৃত্বে প্রাচীন 
ভারতের সঙ্গীতে একরূপ অবস্থান্তর 
ঘটিয়া গিয়াছে । ইহারা সকলেই প্রীয় 
দিল্লীপতির সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে গোপাল নায়কের 
নাম এরূপ লোক প্রসিদ্ধ যে তাহাকে 
গোপাল নায়ক বা নায়ক গোপাল অর্থাৎ 
গোপাল কথাটার সহিত নায়ক উপাি 
যুক্ত করিয়া না বলিলে যেন চিনিবার 
উপায় নাই। বাঁস্তবিকই নায়কউপী্ 
তাহার গোপাল নামের সঙ্গে সঙ্গে থাক 
চাই, গোপাল নায়ক নায়কত্বে সকলে 
ছাড়াইয়! উঠিয়াছিলেন। 


নায়ক গোপাল দাক্ষিণাত্যের লোক, : 


জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাঙ্গণের স্তায় : 
তাহার স্বতাবও ছিল। নানাস্থানে দেশ? 
বিদেশে পরিভ্রমণ কবিয়াও তিনি 


তাহার ব্রান্ষণত্ব অক্ুপ্ন রাখিতে সমর্থ: 





* পূর্বে ভারতে সঙ্গীতের দ্বার! দিস্বিজয়ের 
। চিহ্্বরূপ তুম্ি (তাশুরার লাউ) ব্যবহৃত হইত। 


৫০৯০ 


হইযাঁছিলেন, তাহার ত্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত 
হয় নাই। বাদসাহ বালবানের সময়-_ 
টোগলাক রাজত্বের সময় ত্রয়োদশ শতা- 
বীতে তিনি বর্তমান ছিলেন। সমস্ত 
ভারতে তাহার যশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, 
তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে গিয়! সঙ্গীত 
ওস্তাদদিগকে পরাজয় করেন। অনেক 
জয় লাভের পর তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা 
হইল সঙ্গীত বিষয়ে ভারতের সপ্তথণ্ডের 
প্রভাব খর্ব করিবেন, সঙ্গীতে সপ্তখণ্ড 
জয় করিবেন ;-_ছরখণ্ড জয় হইরাছে 
এখন রা'জধানীটা জয় করিতে পারিলেই 
গোপাল নায়কের মর্বতে। ৬।বে জয়কার্ধ্য 
সমাধা হয় তাই দিল্লীতে আসিলেন।_- 
অত্ন্ত প্রফুল, মস্তকে তাহার ছয় তুম্বি * 
বাধা, বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে আগিয়া 
বাদসাহের সভায় উপস্থিত হইরা উৎসাহ- 
সহকারে ঘোষণা করিলেন “আমাকে 
কেহ জয় করিতে সমর্থ হইলে ছয্বখ গু 
য় কবিবার চিহ্নম্বরূপ এই ছয়টা তুস্বি 
খুলিয়া দিব নচেও আরেকটা তুষ্বি 
আমাকে দিতে হইবে 1৮ বাদসাহ ভারি 
বিড়ম্বনায় পড়িলেন, কি করিবেন, তাহার 
মনের ইচ্ছা নয় যে তাহার রাজধানী 
কোন বিষয়ে কাহারও নিকট পরাস্ত 
হয়, কিন্ত গোপাল নায়কের উৎসাহ 
দেখিয়া তাহার মনে ঈষৎ শঙ্কা হইল, 
গমন গুণীকে কিব্ধপে পরাস্ত করাইবেন? 
ঠাহার সভায় কি এমন কেহ গুণী আছে 
যে নায়ক গোপালের সমকক্ষ হইতে 
পারে ?--তাহার মনে বড় ভাবনা উপ- 
স্থিত হইল। তিনি ভাবিয়া তেমন কিছু 
ঠিক করিতে ন! পারিয়া গোপাল 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


নায়ককে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে 
আসিতে বলিলেন। ইত্যবসরে বাঁদসাঁহ্‌ 
মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিক্সা- 
দিলেন | মন্ত্রীগণের মধ্যে একজন 
তাঁহাকে বলিল “আপনার আমীর থক্রকে 
একবার ডাকিয়া পাঠান তিনি সম্ভবতঃ 
কৃতকার্ধা হইতে পারেন” । বাদসাহ 
বলিলেন “তিনি কি সঙ্গীতেও সুনিপুণ ? 
সঙ্গীতের বিষয়ে এপর্যাস্ত তাহারত কোঁন 
কিছু শুনি নাই ।” পরে সেই মন্ত্রী আমীর 
খক্ষর গুণের কথা আরও সবিশেষ 
বলিলে বাদসাহ শুনিষা আশ্বস্ত হইলেন-_ 
তাহার দিলীর সম্মান এতক্ষণে যেন 
নিরাপদ হইল। আমীর খক্রকে তিনি 
গোপাল নায়কের পরাজয় সাধনের উপ- 
যুক্ত অস্ত্র মনে করিলেন। 

আমীর খস্ক একজন পারস্ত কৰি 
ছিলেন। যখন জঙ্গীস খা ও তাহার 
দলবল কর্তৃক পারস্ত, ইরাক, খোরাসান 
সিরিঘা প্রভৃতি দেশ সমৃহ ভীষণরূপে 
আক্রান্ত হয় তখন সেই সেই দেশ হইতে 
যে সকল ধনী রাজপুত্র ও পণ্ডিত গুণী- 
জনেরা পলাতক হইয়া ভারতে বাল- 
বানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আমীর 
খক্ষ তীাহাদিগেরই মধ্যে একজন । 
আমীর থক্র অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান্‌ 
ছিলেন ; অঙ্ক শাস্ত্র, টির তর্ক- 
শাস্স, আযুঃশান্ত্র, চক্ষুশান্ত্র, দর্শন শান্তর, 
প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত ছিলেন । 
তিনি ত্রয়োদশ বিদ্যায় অধিকারী 
ছিলেন। তাঁহাকেই সমাট গোপাঁল- 
নায়ককে পরাজয় করিবার জন্ত নিযুক্ত 
করিলেন। 

নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত। সম্রাট সভায় 
আপিয়াছেন । সভা! জম্জমাট্‌। গোঁপাল 








নায়ক গান করিবেন, সৃভাস্থ জনেরা 
সকলেই আকুল হইয়। দিল্লীর জয় পরা- 
জদ্ব প্রতীক্ষা করিতেছেন) পুর্ব হইনেই 
বাদ্‌সাহের পরামর্শাহুসারে তাহার সিংহা- 
সনের তলে আমীর খক্র নায়ক গোপা- 
লের গান শুনিবার জন্ত গুপ্ত ভাবে 
প্রবেশ করিয়াছেন। গোপাল নায়ক 
গান আরম্ভ করিয়া দিলেন ; একে একে 
গুপ্তভাবে সেই গান গুলি নিবিষ্ট মনে 
অতভ্যান করিয়া লইলেন। থসক্রর কি 
স্বতিশক্তি! শ্রতিধরের ক্ষমতা তাহার 
বীতিমত 'ছিল। কিয়ৎ্কালের মধ্যে 
ধ্রবূপ গান শুনিয়া দ্রুত আঙন্ত্ত করিরা 
লওয়া বড় সহজ কাঁজ নয়। আমীর থখস্ষ 
এইরূপে চকিতে গোপাল নারকের গীত 
সমুদরের মূলাভাস আরন্ত ফরিয্না লইরা 
তাহ।দের মধো আরব ও পারস্তথের বিদেশী 
বাগ অল্প বিস্তর মিশ্রিত করিয়ানানা 
উপারে সত্বর বিচিন্ধ রাগ বাগিনা উদ্ভাবন 
কারিলেন। সেই সকল রাগ রাগিণা পরে 
তিনি সভাব মধ্যে ঘাইয়া শুনাইলেন | 
শুনিমা সমস্ত সভার লোক চমত্ক্ৃত 
হইয়া গেল। এমন কি নারক গোপাল 
নিজেও আশ্চর্যান্বিত ও সঙ্গে সঙ্গে খুসিও 
হইলেন। তিনি তখন সবূলভাবে ঈবহ 
বিষণ হ্বদয়ে তাহাকে বলিলেন “উহাতো৷ 
আমার ঘরের সামগ্রী, আমারই সামগ্রী 
লইয়। হইয়াছে ।” গোপাল তখন যথার্থ ই 
খক্ষর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া সভার 
মপ্যে ব্যাকুল হইরা পড়িয়াছিলেন। 
যাহা হউক গোপাল নায়ক আমীর খস্রর 
কোশলে দিল্লীতে আসিয়! পরাজিত হই- 
লেন, সমগ্র ভারতে সঙ্গীত বিষয্ে 
একাধিপত্য করিতে পারিলেন না) 
গোপাল নায়ক স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে 






গোঁপাল নায়ক ও আমীরখক্র | 
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দিল্লীতে তিলি এইক্কপে পরাজিত হই- 
বেন। তিনি যেরূপ গুণী ছিলেন, বাস্ত- 
বিকই আীছাচক কেছ পরাস্ত করিতে 
সমর্থ হইত না। তীহার সঙ্গীতে এতদূর 
ক্ষত ছিল যে তিনি যখন রাত্রিকালের 
বাগ কিল্যাণ প্রাতঃকালে বাদসাহের 
কাছে গাহিয়াছিলেন তখন তাহ! শুনিয়া 
বাদসাহের দিনকে রাত্রি বলিক্কা ভ্রম 
হইয়াছিল !-বাদসাহ বলিলেন “কত 
রাত্রি হইয়াছে” ? পারিষদেরা বলিল 
“আজকে এ রাত নয় এ দিন”। বাঁদ- 
সাহ রাগিবা উঠিলেন। রাগিয়া নায়ক 
গোপালকে বলিলেন “এ বেয়াডপি কাঁজ 
কেন করিলে” ? তখন নায়ক ঈষৎ শ্নেষ 
সহকারে বলিলেন “আদার বেয়াঁছুপি 
কিছু হয় নাই, ইহা কল্যাণ, আপনার 
কল্যাণের জন্ত গাহিয়াছি, আপনাকে 
আশীব্ধাদ করিয়াঁছি”। বাদসাহ তাহাতে 
শান্ত ও সন্তষ্ট হইলেন ।--এরপ শ্লেষোক্তি 
এরূপ শ্রীতাৎপন্নমতিত্ব এরূপ ক্ষমতা 
নায়কেব উপযুক্ত বটে ।_গোপাল নায়ক 
যথার্থ ই একজন অসাধারণ নায়ক ছিলেন। 
ইহার অপাধারণ যশ কেবল আমীর 
খক্ষর কৌশলে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া 
ছিল। যাহা হউক তাহাতে এই একটী 
বিশেষ ফল ফলিয়াছিল যে গোপালের 
ব্রাহ্মপণোচিত সারল্য সাধারণে ব্যক্ত হইয়। 
পড়িযাছিল । 

নায়ক গোপালের সহিত আমীর 
থক্রর ব্যাপারে থক্ষর তীক্ষু, চাপাঁভাব 
এধং গোপাল নয়েকের সরল প্রাণখোলা 
মুক্তভাব, ছুই নায়কের ছুই চরিত্রগত 
বিশেষত্ব ও পার্থক্য জনসমক্ষে ধরা পড়ে-_ 
আমীর থক্র গোপাল নাম্ষবককে সঙ্গীতে 
কৌশলে পরাভূত করিয়া! দিল্লীর প্রাধান্ত 
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রক্ষা করিলেন । গোপাল নায়কের 
এরূপ পরাভব সম্ভবতঃ কখনই হইত 
না; যদি তিনি আমীর খক্রর চাতুরীর-__ 
চতুরভাবের কণামীত্র পুর্ব হইতে 
জানিতে পারিতেন। গোপাল অগ্র 
হইতে খক্রর চতুরতাঁর বিষয় কিছুমাত্র 
অবগ্যত না হইক্' ভারি সফুণ্তির সহিত 
দিল্লী জয় করিতে ছুটিলেন। তিনি যখন 
চারিদিক সঙ্গীতে পরাস্ত করেন তখন 
সব ওস্তাঁদের! তাহাকে বলিয়াছিল যে, 
তিনি দিল্লীর কাঁছে পারিবেন না, সেখানে 
যাইয়া! প্রান্ত হইবেন। কিন্তু গোপাল 
কিছু বুঝিতে পাঁরিলেন না যে কেন 
হারিবেন, বিশ্বাও করিলেন না) 
তিনি বেশ জানিতেন যে দিলীতে তাহার 
মত সঙ্গীতে পারদর্শী কেহই নাই, তবে 
তাহাকে কিরূপে পরাস্ত করিবে? 
বাস্তবিক খক্র তে। তেমন সঙ্গীতবেত্তা 
ছিলেন ন!, কিন্তু সঙ্গীতে তাহার বেশ 
বোঁধশক্তি ছিল। এবং বুদ্ধিবলে উপস্থিত 
বিপদের অনেকটা প্রতীকার করিতে 
সমর্থ হইতেন। গোপাল নারকের ন্যায় 
তাহাত্রও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণটী রীতিমত 
ছিল কিন্তু গ্রভেদ এই বে, খক্ষর প্রত 
পন্নমতিত্ব গোপালের অপেক্ষা তীক্ষ 
কৌশলের দ্বারা পরিচালিত হইত। ইহার 
তীক্ষ বুদ্ধিবলেই নায়ক গোপাল পরা- 
জিত হইলেন । থক্র না থাকিলে গোপাল 
নাক ভারতবর্ষের সঙ্গীত রাজ্যে সম্রাট 
হইয়া পড়িতেন। থখক্র গোপালের সে 
শুভাদৃষ্টের প্রতিবন্ধক হইলেন। আমীর 
খক্র বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য দিল্ীশ্বরের 
একটা অসূল্য রত্বছিলেন। তিনি প্রথর 
বুদ্ধি বলে ভারতের সঙ্গীতে অনেকটা 

কার্ধ্য করিয়! গিয়াছেন। তিনি কার্ধ্য 





'চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





করিতেন আপনার আনন্দে । ইহার জন্ত 
তিনি রাজদরবারে বেতন লইতেন ন1।-- 
আমীর থক্রর হৃদয় আমীরের গ্তায়ই 
ছিল ।--এই জন্ত সঙ্গীতের ব্যবসায় 
করিতেন না বলিয়া তিনি সঙ্গীত 
শাস্ত্রাহসারে আতাইশ্রেণীর অন্ততূ্তি 
ছিলেন, আতাই উপাধিধারী ছিলেন । 
তিনি আপন ইচ্ছাতে সঙ্গীত আলোঁচন! 
করিয়া সঙ্গীত রাজ্যে তেরেণাদিতে 
গাহিবার ধাঁচ প্রচলিত করিষা যান। 
তিনিই প্রথমে এদেশে শ্রবণ স্ুখদায়ক 
রসনচৌকির স্থষ্টি করেন ;--তাহার 
সহিত রাজ দরবারের গায়কদিগের 
তর্ক কোলাহলের দৌরাক্ম্যে কৌশল 
ক্রমে তাহা হইতে এদেশে রসনচৌকী 
বাজাইবার প্রথা জন্মলাভ করিল। 
আমীর খসক্রর সহিত সম্রাটের সভার 
গায়কগণের সহিত একবার এক বিতণ্ 
হয় সেই বিতরণ হইতে দৈবক্রমে থক্র 
কর্তৃক রসনচৌকি বাদন প্রথা এদেশে 
প্রথম প্রচলিত হয়। কিন্ধপে হয় তাহার 
সবিশেষ উপাখ্যানটী বলিঃ-_-একবার 
বাদ্সাহের সভায় খুব মজলিষ, সমঝদার 
সমূহে সভা ভরপুর, ওস্তাঁদেরা গাহিতে- 
ছেন। শুনিতে শুনিতে খস্র বলিষা 
উঠিলেন “একি ? ভাল না”। তাহ! 
শুনিয়া কাল্ওয়াতেরা বিরক্ত হ্ইয়! 
তাহাকে বলিলেন “তুমি গান জান? 
তাহার উত্তরে আমীর বলিলেন “গান 
জানি না বটে, বুঝি” | কালওয়াতের! 
বলিলেন “তুমি গান জান না, তুমি 
আবার কথা কহিতে আস কেন?” 
থক্ষ তাহাতে ধীরভাবে প্রত্যুত্তরে বলি- 
লেন আত্ছা ক্ষান্ত হও, আমি সাত- 
দিনের মধ্যে গুনাইয়। দিব” । তিনি যাহা 


গোপ্ধল নায়ক ও আমীরখভ্র । 
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বলিলেন কাজেও তাহা ঠিক দেখাইলেন। 
আমীর খক্ষ বুদ্ধির প্রভাবে প্রা ষকল 
কার্ধ্য সুষন্পন্ন করিতে পারিতেন। 
তিনি গাঁনে সেক্ূপ অভিজ্ঞ না হইলেও 
লোকের গান শুনিবামাত্র তাহা চট 
1 করিয়া ধরিতে পারিতেন, ষত্বর ধরিবার 
| ক্ষমতা তাহার অপাধারথ ছিল। সেই 
ক্ষমতার বলে তিনি কেমন মজা করিয়া 
বন্ড বড় ওস্তাদদিগকে হারাইতেন। কাঁল- 
ওয়াতের! তাহাকে গানের অজ্ঞতা! সম্বন্ধে 
কত কথা শুনাইলেন কিগ্ত তিনি কিছু- 
অধীর না হইয়া শ্রী যে ধীর স্পদ্ধিতভাঁবে 
বলিলেন “আচ্ছা তোমরা ক্সান্ত হও, 
আঁমি সাতদিনের মধ্যে তোঁমাদিগকে 
গান শুনাইয়া দিব”__-একেবাঁরে সাত 
দিনের মধ্যে রীতিমত প্রস্তত হইয়া রাজ- 
সভায় সকলকে বাঁশী বাঁজাইরা রাগ- 
রাগিণী সকল এমনি মধুব ভাবে শুনাই- 
লেন যে কাদ্সাহ সকল ওস্তাদদিগের 
অপেক্ষা তাহার সঙ্গীতে সুগ্ধ হইয়া গেলেন, 
সভাশুদ্ধ মোহিত হইয়া! গেল, কালওযাত 
ওস্তাঁদেরা সব অবাক হইয়া গেলেন । 
তাহার শ্পর হইতে দিলীতে, বাণীতে 
রাগরাগিণী আলাপ করিয়া শুনাইবার 
প্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে আমীর 
খক্র হইতে রদনচৌকির উদ্ভব হইল) 
উদ্ভুত হইয়! এখনও পর্ধান্ত ভারতে ব্যব- 
হার হইতেছে । আমীর খক্র সঙ্গীতঘন্্ 
সম্পর্কে আগ একটী বিশেষ কাধ্য 
করেন, কচ্ছপী বীণার (লোকে কছুয়া 
দেভাঁর বলিয়া প্রসিদ্ধ) সেতার নাম- 
করণ আমীর খক্রই করিয়াছেন ; ভারতে 
সেতার নাম দিয় কচ্ছপীবীণার লোকে 
প্রচলন আমীর খক্রর দ্বারাই হইয়াছে । 
সেতার নান হওয়ার পর আর কেহ 
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কচ্ছপীবীণা বলে না, সেতার বলিয়া | 
আসিতেছে । 

পারস্তকবি থক্র ভতরতের সঙ্গীত- 
রাঁজ্যে অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি একজন সুচতুর ও কাঁর্ধ্যদক্ষ পুক্ক 
ধছলেন। সাধ্য কি থোপল পায়কের 
সরল প্রতিভা পারস্ কবির তীক্ষ বুদ্ধির 
হস্ত ভেদ করিতে পারে? গোপাল | 
নায়কের মন আকাশের স্ভার প্রশস্ত ও 
উন্মুক্ত কিন্ত আমার খস্কর মন স্থক্্স ও 
বভদর্শী ছিল। সকল বিষয় ভেদ করিয়! 
দেখিবার তাহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। 
এই ক্ষমতার বলে খক্ষর নিকট গোপাল 
নারক পরাভূত হইলেন। যাহা হউক, 
কিন্ত এ জয় আমীর থক্ষর পক্ষে তেমন 
গৌববজনক নয। কারণ গোপালের 
থে সকল রাগবাখিণী ভাঙ্গিয়া খক্ষ রাগ- 
বাগিণী তৈয়ারি করিলেন তাহারা কিঞ্চিৎ 
ভিন্ন ও শ্রতিষধুর হইল বটে তথাপি 
তাহাতে গোপালের গীতের--বাগরাঁগি- 
ধীর প্রাধান্য রৃহিয়া'ছে। তাহার ছুএকটা 
দৃষ্টান্ত দিতেছিঃ_গোপাল কল্যাণ গাহি- 
লেন, খক্ষ কল্যাণ ভাঙ্গিয়া ইমন্কল্যাণ 
করিলেন । কিন্তু কল্যাণ ও ইমন কল্যাণ 
প্রায় একই জিনিষ । গোপাল খট্‌ গাহি- 
লেন,থক্ষ খট্‌ ভাঙ্গিরা জিলফ করিলেন । 
খট্‌ ওভিলফ অনেকটা একবপ । গোপাল 
গৌড় সারঙ্গ গাহিলেন, খক্ষ গৌড় সারঙ্গ 
ভাঙ্গিয! সরফরদা করিলেন । ফাহাদের 
বাঁগরাগিণীর বেশ বোধ আছে, তাহার! 
বিচার করিয়া দেখিবেন যে সরফরদার 
মধ্যে গৌড় সাঁরঙ্ষের প্রাণ মন্দ বর্তমান 
নয়।--সরফরদা যেন ঈষৎ কেন্দ্র ত্র 
গৌড় সারঙ্গ, ছায়ানটাদির সহিত কিঞ্চিৎ 
মিশ্রিত। 
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স্বর্গীয় 
কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী । * 


ভারতচন্দ্রের পর, স্থুরেন্দ্রনাথের পর 
বিহারীলাল বাঙ্গালার শেষকবি। বিহীরী- 
লালের কবিতা বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব 
ধন। বঙ্গদেশে বাঙ্কালী কবির অপ্রতুল 
নাই কিন্তু বাঙ্গালার কবি বঙ্গদেশে বড়ই 
বিরল। মধুস্দন হইতে নগণ্য ক্ষুদ্র কবির 


লেখাষ পর্স্যন্ত গ্লেচ্ছ কাঁকোর ভাব প্রতি- 
ফলিত । যাহাতে জাতীয় জীবন জাতীয় 


ভাব প্রতিফলিত নাই তাহা জাতীয় 
কবিত। কি? কবিতার বলে এ সংসারে 
কয়জনে ফোটে ? বিহারীলাল উকিল 
ছিলেন না, ব্যারিষ্টার ছিলেন না, 
ম্যাজিষ্রেট ছিলেন না, জমিদার ছিলেন 
না-ছিলেন দরিদ্র ব্রাঙ্গণ ! এমন প্রতি- 
কুল অবস্থার কয়জনে কবি হইতে পারে? 
ভেরী ছুন্দুভির সহিত বিহারীলালের 
কবিতা পঠিত হয় নাঁকোমল বীণাঁর 
মৃদুল বঙ্কারের সহিত বিহারীনালের 
কবিতাসঙ্গীত গীত হয়! বঙ্গকাননে 
এ কোকিলকুজন ভাল লাগে নাই, 
বাঙ্গালীর যুদ্ধ চাই প্রেম চাই অপঘাত 
চাই সংঘর্ষণ চাই বিহারীলালের এ সব 
ছিল না, ছিল শুধু 

প্রেমের সরসে চির বিকসিত নলিনী। 


+ মাসে মাসে আদাদিগকে এমন নূতন নুতন 
সৃতাসংবাদ দিতে হইতেছে কেন কেজানে! 
শোকসংবাদ সখসংবাদ সমীরণ না বহন করিলে 
কে বহন করিবে? মাজিনীর মা'লঞ্চের সমীরণ 
নদী সৈকতের বিকট শ্বশানে বয় নাকি? যে 
'সমীরণ", স্বৃত সুরেন্দ্রনাথকে অমর করিতে 











বিহারীলালের প্রেমসৌন্দর্ধ্য বক্ত! 
সাহিত্যের সৌভাগ্যসম্পদ। এমন অক- 
পট প্রেম ইদানিং বাঙ্গাল! ভাষায় আর 
দষ্ট হয় না। আজিকার দিনে মুক্তকণ্ঠে 
মুক্তপ্রাণে বিশ্বপ্রাঙ্গণে দীড়াইয়া কোন্‌ 
কবি এমন প্রেম প্রচার করিতে পারিত ? 
বিহারীলালের প্রেমেৰ উদয় নারীপুজায়, 
পন্যবসন সারদা-সেবাধ। কবি সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সাবদা পূজক ছিলেন ভতকত 
সারদা মঙ্গল এ কথার উজ্জল প্রমাণ। 
বে দপ্রিদ্র ব্রাঙ্গণ সংসারে শত তাড়নায়ও 
মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন__ 

যাও ল্দী অলকায় 
যাও লক্ষী অমরণয় 
এসনা এ যোগীজনতপোবন স্থলে ! 
তিনি যদি মহৎ নন ত মহৎ কে? 

১২৪২ বঙ্গাব্দে ৮ই জ্যৈষ্ঠ দীননাথ 
চক্রবন্তর উবধে কবি জন্মগ্রহণ করেন। 
সংস্কৃত কলেজে কবি আপন বাল্যজীবন 
অধ্যপ্ননে অতিবাহিত করেন। কবির 
শিক্ষালাভ সংশ্বত কলেজ হইতে হয়। 
সংস্কতে কবির বিশেষ বুত্পত্তি ছিল। 
বান্দীকির রামারণ কবির প্রাণাঁধিক প্রিয় 
ছিল। কাঁলিদাসের লেখা কবির বিশেষ 
যত্তুবান সেই 'দমীবণ' ধিহারিলালের জীখনের 
যবনিক পাঠের সংবাদ ঘোষণা করিল, এ স্থখ 
ছুঃখ কলের অদৃষ্ট গহ্বরে প্রচ্ছরর ছিল, সময়ে 
প্রকাশমান হওয়ায় 'সমীরণে' ঘোষিত হইয়াছে, 
দোষ কাহারও নয় দুঃখ অনেকেরই বটে। 
সম্পাদক 





কবিবর বিহারীলাল চক্রবস্ভী ! 


ভাল লাগিত। ভবভূতি প্রভৃতি প্রায় 
অপরাপর সকল ভাল কবির গ্রন্থাদি কবি 
সমাদরে পাঠ করিতেন 1 সংস্কত কবি- 
গণের প্রায় সকল উতকুষ্টাংশ কবির 
মুখাগ্রে ছিল। কবি, গৃহে আপনা 
আপনি ইংরাজী ভাষার বিলক্ষণ চর্চা 


করিতেন । এই চর্চার ফলে সেক্সপীয়র । 


মিল্টন শেলি বায়রণ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রার 
সকল ভাল কবিবু গ্রন্থাদি কবি আয়ন 
করিয়াছিলেন। গত এক বৎসর কবি 
গীড়াঙ্গ ভূগিতেছিলেন 1 শীড় দেই বনু- 
মুত্র রোগ ! পাপ বন্ুমূত্র রোগে সবাই 
গেল! গত ১১ই জোষ্ঠ বেলা ৯ ঘটিকা 
৪৫ মিনিটের সময় ৫৯ বঙ্দর বয়ংক্রমে 
আত্মীয় পরিজনকে কাঁদাইযা কবি মহা- 
যাত্রা করিয়াছেন। কবির পঞ্চপুত্র 
বিদ্যমান । কবির মধ্যম ও তৃতীক্ পু 
হৃধষিকেশ চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্র চক্রবন্তী 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রত্রবিশেষ। 
হৃষিকেশ এবাব এম্‌ এপরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সর্ধোচ্চস্থান' অধিকার' করিয়াছেন 
আর শরণ্চন্দ্র এবার বি, এ, পরীক্ষান্ন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। অন্তিমকালে বিহারীলাল 
এ আনন্দ অনুভব করিয়া মরণেও সখী 
হইয়াছেন । 


কলিকাতা নিমতল1 ঘাটের শব 


সৎকার জন্বন্ধে কবি বরাবর বলিতেন-_ 
কলিকাতার দাহপ্রথা বড় জঘন্, ব্রাহ্মণ, 
চ'্থাল, শুদ্র, ডোম সব জাতিরই এক 
শ্মশানে দাহ চলে, সাধু সচ্চরিত্র পুণ্যাত্মা 
মহাপাপীর সহিত এক শ্মশানে পুড়ে 
এ বড় কলঙ্কের কথা । কবির পবিত্র 
দেহ সৎকাবার্থ যখন নিষতল! ঘাটে নীত 
হয় তখন এবং কবির দেহ দাহের শেষ 
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পর্যান্ত অন্ত কোন শব দাহ হয় নাই বা 
অন্ত কোন শবদাহার্থ সে ক্ষেত্রে উপ- 
স্থিতও ছিল না। কবি, জীবনে বড় শূচী 
সচ্চরিত্র পবিত্র ছিলেন। পবিত্রতা জীবনে 
মরণে সমান পাঠক দেখিবেন। কবির 
পিতার সৎকার 'বেলায়ও এইরূপ ঘটিয়া- 
ছিল। সে কথা বহু দিনের কথা, এত 
জনসংখ্যা তখন ছিল না এত ব্যাধির 
উপদ্রব তখন ছিল না, তখনকার কথা 


৷ আর আজ্তিকার কথা এক কি? 


জীবনী আদর্শ ন! হইলে জীবনীতে 
ফল নাই স্থতরাং কবির বিস্তারিত 
জীবনী বিবৃত হইল না। কবির কাব্য- 
জীবনের সহিত বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
বে টুকু সন্বপ্ধ আছে আমর! সেইটুকু 
লইয়া আলোচনা করিব । বিহারীলালের 
অধিকাংশ কবিতা বড় সরল, বালক বালি- 
কার পর্য্যন্ত সহজ বোধগম্য । বিহারী- 
লালের “বঙ্গসুন্দরী+ স্ত্রীপাঠ্য এবং বঙ্গ- 
মহিলার বিশেষ যত্রের সামগ্রী । বিহারী 
লাল আধুনিক বাঙ্গালার প্রবীন কৰি। 
৬ সুরেন্রনাথ মহমদাঁরের যে “মহিলা” 
বঙ্গদাহিতো এখন আদর পাইতেছে সেই 
“মহিলা” “বঙ্গস্ন্দরী" প্রচারিত হইবার পর 
রচিত হয় । ৬ ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎ- 
কালে এডুকেশন গেজেটে “বঙ্গন্ন্দরী”র 
সমালোচনা করেন । বঙ্গস্ুন্দরীর সমা- 
লোচনায় ভুদেব বাবু যে ইঙ্গিত করেন 
সেই ইঙ্গিতে স্ুরেন্ত্রনাথের “মহিলা” 
জন্ম। এ সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেটে 
বঙ্গসুন্দরীর সমালোচন! দেখিলে চলিবে 
এখানে তাহার পুনরুল্েখের বিশেষ 
আবগ্তক নীই। বিহারীলালের “বঙ্গ- 
সুন্দরী” সরল স্ত্রীপাঠ্য বলিয়াছি কিন্ত | 
বিহারিলালের “সারদামঙ্গল, সরল 
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বুঝিতে বিস্তৃত প্রীণ চাই। “সারদা-মঙ্গল' 
কবি ভিন্ন অন্টে বুঝিবে না। এই জন্ঠ 
বলিতে হয় বিহারীলাল কবির কবি। 
যিনি কবি হইবেন তিনি বিহীরীলালকে 
বুবিবেন। কবি না হইলে সারদা-মঙ্গলের 
কবির উন্মন্ততা ঘে সে বুঝিবে কেমন 
করিয়া? মহাঁপ্রাণতা কাব্যপ্রাণতা না 
থাকিলে ষদি সারদাঁমঙ্গল বুঝা যাইত 
যদি বাঙ্গাল! পাঠক একবার পড়িয়া 
সারদামক্গলে কবির উন্মাদ প্রাণের 
উন্মাদ নৃত্য দেখিতে পাইত তাহা হইলে 
বিহারীলালকে কবির কবি বলিব কেন? 
ম্হাপ্রাণতার কার্ধ্য অনুভব করিতে 
মহাঁপ্রীণতা চাই । কবি সারদা প্রেমে- 
কতদূর বিভোর ছিলেন যদি জানিতে 
চাঁও তবে সারদা-মঙ্জল পাঠ করু। 
বিহারীলাল কবি-জীবনে পরপ্রসাদ 
লাভ করিতে পারেন নাই বটে কিন্ত 
তাহার যথেষ্ট আন্মপ্রসাদলাঁভ ঘটিয়া- 
ছিল। এই আপনার ভাবে আপনি 
ঢলঢল, বাস্ সুখাতিব্র অখ্যাতির আশ। 
আশঙ্কা ধিনি রাখিতেন না তিনি কত- 








দূর আত্ম সমাহিত ছিলেন তাহ! পাঠক 


বুঝিবেন | সাধাব্রণ্যে কবিভাপ্রচাব্ে 
তাহার বড় একট! লালসা ছিল ন!। 
অনেক অপ্রকাশিত কবিতা যদিচ কবির 
প্রকাশ করিবার ছিল তথাপি কৰি 
প্রাণান্তে হ জ বর ল করিয়া তাহা সাঁধা- 
 ব্বখ্যে প্রচার করিতেন না। কবি স্পষ্ট 
বলিতেন--কবির কবিতার প্রাণ অনেক 
সময় থাকে না, সব সময় আঁসেও ন। 
সুতরাং যে প্রাণে লেখা হইয়াছে সেই 
প্রাণে আর একবার ন! দেখিয়। কিছু 
প্রচার কর! কবির কর্বব্য নয়। এক 


চিকিৎসাতন্ত-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
স্ত্রীপাঠ্য বলিতে পারি না। “সারদা-মঙ্গল+ 


সময় কোন লেখক কোন বাঙ্গালা মাসিক 
পত্রিকার জন্ত স্বর্গ কবির নিকট তাহার 
অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটিমাত্র 
কবিতা চাহিয়াছিল কিন্তু কৰি তাহা! 
প্রদান করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করেন । 
বল! বাহুল্য লেখককে কবি পুত্রবৎ স্নেহ 
করিতেন । বারংবার কৰি এজন্য লেখক 
কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শেষ স্পষ্ট বলেন__ 
তুমি আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র বটে 
কিন্তু আমার কবিতা তোমার অপেক্ষা 
সব্ধাপেক্ষা অধিক দ্নেহের, এমন অন্যায় 
অন্থরোধ আমাকে আর করিও না। 
ইহাতে লেখক আপনাকে কিছুমাত্র 
অপমানিত বিবেচনা না করিয়া তাহার 
পুনঃপ্রীর্থনা করিলে কৰি আক্ষেপ করিয়। 
বলিগ়্াছিলেন--আমার ধনে আমার 
অধিকার নাই কি? লেখক তাহাতে 
উত্তর করিয়াছিল-_-আপনার ধনে আমার 
কিছুমাত্র অধিকার নাই কি? কৰি 
বলিরাছিলেন,_আমি বীচিয়। থাকিতে 
নহে আমার লোকাস্তর প্রাপ্তিতে তুমি 
এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুভ্র যাহা! করিবার 
করিও আমি দেখিতে আসিব না, আমি 
বাচিয় থাকিতে আমাকে লইয়া টানা 
ছেঁড়া করিও না । পঠিক দেখিবেন কবি 
আপনার কবিতার জন্য আপনাকে কত- 
দূর দায়ী বিবেচনা করিতেন। অত কড় 
কবি না হইলে কি এত বড় অনুরোধ 
উপেক্ষা করিতে পারিতেন? আজি 
কালিকার কবিকে এ জাতীয় অন্থরোধ 
উপেক্ষা করিতে হয় না, আপনার 
কৃতীত্বে তাহাদের এতদূর ধরব বিশ্বাস 
ষে অপ্রকাশিত কবিতা সাধারণ্যে না 
প্রচার করা আর পাঠকসাধারণকে 
বঞ্চনা করা একই কথ। তাহারা বিবেচন! 





করেন। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। ছোট 
বড় অনেক কবি বাঙ্গাল! ভাষার অনেক 
আবর্জনা! আনিয়া ফেলিয়াছেন। কত 
কালে যে এ আবর্জন! পরিষ্কৃত হইবে 
তাহার কিছুই স্থিরতাঁ নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি কবির কবিপদ ছাড়ি! সংসার- 
সম্রমের অন্ত, পদ ছিল না। এই পদ- 
সন্ত্রমেই তিনি বাঙ্গালার বহুতর গণ্য দান্ত 
লেখকের সম্মানিত বন্ধু ছিলেন। কৃষ্খ- 


বানমালা । 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যা 
ভূষণ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন- 
চন্দ্র সেন সকলেরই নিকট প্রকৃত 
কবি বলিয়া তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠ। ছি 
এবং আছে। বঙ্গের অনেক অস্তমান 
এবং উদীয়মান কবির তিনি প্রকৃত 
গুরু ছিলেন । বিহারীলালের লোকান্তরে 
বাঙ্গালা সাহিত্যের কি ক্ষতি হইয়াছে 
তাহা থে বিহারীলালকে না জানে সে 


কমল ভট্টাচার্য্য, দ্িজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 1 কিছুই বুঝিবে না । 


রামমালা। 
দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। 


রাজা ভূৰর দেব? 


বল্লতীপুর শ্রেচ্ছহস্তে পতিত হইল 
হতভাগ্য শিলাদিত্যের সহিত তাহার 
রমণীয় রাজধানী ভগ্র ও চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া 
গেল) তাহার ধনরত্বা্দি অর্থলোলুপ 
অসভ্য যবনগণ কর্তৃক অপহৃত হইল। 
তাহার আক্মীর পরিজনগণ নরপিশাচ 
শত্রকুলের কঠোর অত্যাচারে নিহত 
হইল; গনেকে দেই সর্বসংহারী গ্রাস 
হইতে পলায্ন করিয়া! আত্ম বক্ষা করিল । 
ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমলস্থরি 
কন্তিপয় পারিষদ সমভিব্যাহারে কচ্ছ 
উপসাগরের উপকুলস্থ পধ্শাপর নামক 
নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
তাহার বিবরণ অনুসরণ পুর্ববক সেই 
প্রদেশে উপস্থিত হইতে হইবে । এস্কলে 


কবিবর কৃষ্জজি প্রণীত রত্রমাঁলা” %* 
আমাদিগের প্রধান সহায়। 


* কৃষ্ণজি ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তিনি যে কোন্‌ সময়ে এবং কোন্‌ প্রদেশে 
অবতীর্ণ হয়েন, তাহার কোন বিবরণই কুত্রাপি 
পাওয়া যায়না । অনেকে অনুমান করেন ষে। 
কৃষ্ণজি খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
(১২২০৫ খৃঃ অন্ধ ) জীবিত ছিলেন। তিনি 
পরত্বমালা” ও “রত্বকোষ” দামে ছুই খানি রাঁসা- 
গ্রন্থ সঙ্কলন করিষা শিয়াছেন। বত্বমালাক্ক 
স্ুচনাতেই লিখিত আছে ;-- 

শ্দধি মন্থন পূর্বক নবমী সংশ্রহ করিয়া 
লোকে যেমন ভক্র ভ্যাঁগ করে 

"ইক্ষুদণ্ড পেষণ পূর্বক রসসংগ্রহ করিয়। 
লেটকে যেমন অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করে ৮-- 

*ধুলি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া! লোকে 
যেমন নূল! বর্জন করে ;-- 
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জনৈক ন্রপতি সঞ্ধতৎ ৭৫২ (খৃঃ ৬৯৬) 
অব্ধে রাজত্ব করিতেন +| তিনি ভূবন- 
বিদিত শোলাক্কিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অতুল প্রতাপ, অসীম 
ক্ষমতা, অনুপম গুণগ্রাম। তাহার 
অধীনে প্রতাপান্বিত ষোড়শ জন সর্দার 
ছিল। তাহার! অন্গদিন তাহার নিকটে 
অবস্থিতি করিত। তাহারা পরম বিশ্বস্ত 






















“লোকে যেমন তৃষ হই শস্ত বাছিয়া লয়, 
সর্প হইতে তৈল সংগ্রহ করে; 

"সেইরূপ প্রামাণিক ও স্থললিত সকল গ্রস্থ 
পরিক্ষ। করিয়! এই “রত্রম।লা” সঙ্কলিত হইল ।” 

বত্বমালার গৌরব বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে 
কবি একস্থলে বলিয়াছেন £-- 

“ষে ব্যক্তি সাগরে স্ান কবে, তাহার যেমন 
সকল তীর্থে স্নান কর। হয়, যে ব্যক্তি অস্ত পান 
করে, তাহার যেমন আর অপর খাদ্য আবশ্ঠক 
হয় না, যাহার নিকট ম্প্শমণি থাকে, সে যেমন 
সকল ধনের অধিকারী, সেইরূপ যে ব্যক্তি 
প্রত্বমালা" পাঠ করিয়াছে, ভাহার সকল গ্রস্থই 
পাঠ কর! হইয়াছে । যাহার অসীম গবেষণা, তিনি 
যদি “রত্বমাল1” পাঠ না করেন, তাহা হইলে 
তিনি বারিহীন মর্্বরকুণ্ের অথব1 চুড়াকলসহীন 
মন্দিরবৎ কোন কাঁষ্যেই আইসেন ন1।। 

1 প্রসিদ্ধ কুষারপাল চরিতের একন্থলে 
লিখিত আছে, “কান্তকুগ্রের অধীশ্বর রজা 
.স্কুষধরদেব চৌলুকাঁকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ত্বীয় রাজপাট কল্যাণকটক হইতে আগমন 
পূর্বক গুল্জ্ধর জয় এবং তত্রত্য নৃপতিকে সংহার 
করিয়। তিনি নিন্ব যেনাবল তন্নগরে স্থাপন 
করেন এবং কলীপ নগরে প্রতিগত হয়েন।” 
কল্যাণ নগর মালবার উপকূলে আধুনিক বন্ধের 
নিকটে অবস্থিত । তবে কি কনোজের শাসন 
গঙ্চিষ্গ সাগরোপকৃল পর্যত্ত বিস্তৃত ছিল? 
আবুলফরল ও মানৌদী এই কুট সমক্ঞার 


চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


স্থপ্রসিদ্ধ কল্যাণ নগরে ভূবর নামে | এবং রাজমঙ্গলাকাঁজ্ষী। নরপতির হিত- 





সাধনে তাহারা প্রাণ পর্য্যস্ত উৎসর্গ 
করিতেও কুষ্ঠিত হইত না। তাহার! 
মহা যোদ্ধা! ; যুদ্ধে কখন ভীত নহে এবং 
দশদিক্‌ পালের স্ত'য়.ঘোরতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 
তাহাদের নাম নিম্নলিখিত প্লোকে গ্রথিত 
রহিয়াছেঃ_- 

“চন্দ দণ্ড, ভট্ট, বৈদ, বীর, 

সিংহ, সিন্ধু, গিরি, ধীর, 

সামৎ, ধীমত, ধন্বী, পতু, 

ভীম, মহারথি, মির |” 

ইহাদের মধ্যে মির প্রধান ; রাজ! 

তাহাকে কখনই কোন কাধ্যের নিমিত্ত 
দেশান্তরে প্রেরণ করেন নাঁ। যুদ্ধবিগ্র- 
হাদি উপস্থিত হইলেই অথবা দিগ্জয়ার্থে 





মীমাংসা করিতে না পারিয়া কনোজের আধি- 
পত্য মালবার পথ্যস্ত বিস্তৃত করিয়। দিয়াছেন! 
রাজস্থান, ১ম খণ্ডে, প্রতিপাদিত হইয়।ছে যে, 
শোলাহ্বিকুলের আদিম বাসস্থ।ন লোহকোট 
ব লাহোর । “সেই দুর পঞ্চনদ প্রদেশে চৌলুকা- 
গণ দীর্ষকাল রাজত্ব করিয়া পরিশেষে গঙ্জাতীর 
উপনিবিষ্ট হয়েন এবং তথায় সুরু নামে একটী 
নগর স্থাপন করিয়? সমগ্র জ্রেতা ও দ্বাপর ধুগ 
রাজত্ব করিতে থাকেন ।” তাহার পর বিক্রম 
সম্ঘতের সপ্তম শতাব্দিতে বাজ ও বিজা লামে 
ছুইটী ভ্রাতা গঙ্জাতীর পরিত্যাগ করিয়! গুঞ্রে 
আগমন করেন)” ভ্টগ্রন্থে এই পর্যস্ত পাওয়! 
যায়; কিন্ত ঠিক কোন্‌ কারণ বশতঃ কি প্রকায়ে 
শোলাঙ্কিগণ কল্যাণ নগরে প্রতিষ্ঠা লাত করে, 
তাহার বিবরণ কোন র।সাগ্রস্থেই দেখিতে 
পাওয়। যায় না মহাত্মা টড দাহেব অনুমান 
করেন যে, সম্ভবতঃ তাহারা বিক্রম সম্বতের 
সপ্তম শতার্ষিতেই কল্যাণ নগরে অধিষ্টিত 
হইয়াছিলেন। 


























1 দিকে গমন করিয়া থাকেন। দেশের 
প্রায় আর সমস্ত নরপতিই রাজা ভূবরের 
হস্তে পরাস্ত হইয়া পুজোপচার অর্পণ 
পূর্বক তীহার অধীনত। স্বীকার করিয়া- 
ছেন; একমাত্র গুর্জর রাজ! জয়শেখর 
কিছুতেই তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত 
করেন নাই। মহারাজ জয়শেখর গর্কবো- 
অত সৌরকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ) 
তিনি যেরূপ বীর ও গুণবান ) ঈশ্বরান্থু- 
গ্রহে দেইব্ূপ্‌ প্ব্ম্‌ গুণ্ব্তী ভার্যাও 
লাভ করিয়াছেন। তাহার বনিতার 
নাম রূপস্থুন্দরী। জ্রীযতী ব্বপন্থুন্দরী 
অন্থপম বূপলাবণ্যবতী)১ তাহার গুণ- 
রাশির তুলন! নাই। ভগবানের প্রদাদে 
উপযুক্ত স্বামী লাভ করিয়া রূপন্থন্দরী 
পরমস্থথে পতিপদ মেবা করিয়! পরমী- 
নন্দে দিন্যামিনী যাপন করিয়া থাকেন । 
পঞ্চাসর, মহারাজ জয়শেখরের রাজধানী । 
সৌররাজ যেরূপ পরম বিক্রান্ত, সেইরূপ 
শ্রীবান ও শান্ত্রজ্ত। রাজনীতিশাস্ত্রে 
তাহার বিলক্ষণ পাঁরদশিতা। উপযুক্ত 
বিজ্ঞতা ও পাঁরদর্শিতার সহিত রাজদণ্ড 
পরিচালন করিয়া তিনি স্বীয় রাজ্যকে 
উন্নতির চরম মীমায় উন্নীত করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন। কমলার প্রসাদে 
তীহার কোধাগার চিরকালই পরি- 
পূর্ণ ;--তাহার চতুরঙঞ্গিনী সেনা অগণ- 
নীয়। তিনি যে, রাজা ভূবরের হস্তে 
পরাজিত হয়েন নাই, শোলাঙ্কিরাজ 
তাহা অবগত নহেন। তাহার সর্দারগণ 












রাঁসমালা । 
অপর অপর সকলে দুর দুরান্তরে চারি- | 


৫৯৯ 





জয়শেখবের প্রচণ্ড বীর্য্যবহ্ধির সম্থুথে 
অগ্রসর হইতে না পারিয়া আপনাদের 
রাজার নিকট সেই সৌরবীরের কথা 
সতর্কভাবে গেপিন করিয়া রাখিয়াছে। 
তাহাদিগের বৃথা তোষামোদের বশবর্তী 
হইয়া তিনি মনে করিয়াছেন, ভারততূমে 
তাহার সমকক্ষ কেহই নাই; তিনি 
অদ্ভিতীয়,-অপ্রতিদ্বন্দিক )--অন্ুপমেয় | 
এইরূপ বুথ! ধারণার বশীভূত হইয়! রাজা 
ভূবর মনে মনে কত কল্পনার লীলা- 
ত্রবুঙ্ছই গণনা করেন । 

তাহার রাজধানী কল্যাণ পশ্চিম 
ভারতে অদ্বিতীয় । তাহা পরাজিত 
শত্রকুলের লুগ্ঠিত ধনরাশিতে পরি- 
পৃরিত ;-হস্তী, অশ্ব, উষ্ট ও রথাদিতে 
স্ুসজ্জির্ভ। তাহা সৌন্দর্যের আধার )-- 
কমলার বিলাসহান্তে তাহার প্রতিগৃহ 
বিভাসি। মণিকার, সূত্রধর, তন্তবায় 
প্রভৃতি শিল্পিগণ তাহাতে বাস করিয়া 
নিজ নিজ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে। 
তথায় কি চিকিৎসা, কি ছন্দ, কি সঙ্গীত, 
কি তর্ষণ, কি চিত্র--সকল শাস্ত্রের 
সম্যক আঁলোচনা হইয়া থাকে । সকল 
প্রকার শিল্পশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট অধ্যাপনার 
নিমিত্ত তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালকস 
স্থাপিত /_ প্রত্যেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত 
অধাপর্ক প্রতিষ্ঠিত। বলিতে কি, তত" 
কালে কল্যাণের তুল্য ঈমৃদ্ধিশীলী নগর 

র আর দ্বিতীয় ছিল লা। 
কনকমর়ী লঙ্কানগরীর সহিত ভুলন! 
করিবার জন্তই ঘেন ভগবান দিবাকর 





৬০৩ 





উত্তরে ছয়মাস এবং দক্ষিণে ছয়মাস 
বিচরণ করিয়। থাকেন 

শোলাক্কিরাজ ভূবর সকল প্রকার 
মহোচ্চগুণে বিভূষিত। অপর অপর 
গুণগ্রামের মধ্যে তাহার পাণ্ডিত্যই 
প্রধান। ছন্দ ওব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি 
বিশেষ পারদর্শী। তিনি পণ্ডিতদিগকে 
এতদূর সমাদর করিতেন যে, তদানীন্তন 









চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


ভারতের প্রায় সমস্ত বিদূধীগণই লমক্সে 
সময়ে তাহার সভাস্থলে উপস্থিত হই-. 
তেন। সকলেই স্ব স্ব বিদ্যাবস্তার 
উপযুক্ত পৰিচয় প্রদ্দান করিয়া রাজসন্গি- 
ধানে বিপুল উৎসাহ লাভ পূর্বক পরমা- 
নন্দে আঁশীর্ধাদ করিতে করিতে স্ব স্ব 
দেশে প্রতিগমন করিতেন। 










তোমাদের কার কি মত জানি না, 
আমি কিন্ধ নাটক নভেল বড়ই ভাল- 
বাসি। দর্শন-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ঘে বুঝি 
নাঁ তাহা নহে। বলিতে কি, অনেক 
ষময়ে আমি এতছুভয়কে একই চক্ষে 
দেখির1! থাকি । তোমরা হাসিবে তাহ! 
জানি, একদিন এজন্ত আমার একটা 
বন্ধুর নিকট বিস্তর লাঞ্চন।ও সহিয়া- 
ছিলাম। একটা ছোটখাট আলমারিতে 
আমার কয়েকখানি বহি থাকে, আমার 
অপরাধ দর্শন পুস্তকগুলির সঙ্গে আমার 
বিশেষ প্রিয় করেকখানি নভেল মিশাইয়! 
বাখিকাছিলাম_বন্ধু তাই দেখিয়া মিষ্ট 
ভর্দনার ছলে বেশ ছুই চারি কথ! 
শুনাইয়! দিয়াছ্িলেন। আমার তখন 
বাগ হইয়াছিল, কি উত্তর দিয়াছিলাম 
মনে নাই। ক্রিন্ত শ্ররণ আছে বন্ধ 
হাঁসির বলিয়াছিলেন “তোমার গৃহিণীকে 
এ আলমারি সাজাইতে বলিলে তিনি 
ইহা অপেক্ষা বেশ তোমার মনোমত 
করিক! লাঙ্জাইতে পারিতেন, নাটক 

























-োোীশ্উ৩তপীস্দিিশিশ্ীিটিত 


বাঙ্গালায় নাটক নভেল । 


নভেল ভিন্ন যো হয় ইহাতে আর 
কিছুরই স্থান হইত না” অবশ্ত বন্ধুর 
সেকথা মত আমি কার্য করি নাই, 
কিন্ধ সেই অবধি ঠাহার উপর হাড়ে 
হাঁড়ে চটিয়া আছি। নাটক নভেলকে 
আমি প্রাণের সামগ্রী বলিয়া জানি, 
স্থৃতরাং তাহার নিন্দা শুনিতে আমি 
রাজি নহি এ আমার দুর্বলতা কি 
না তাহা আছিও বুৰিয়া উঠিতে পারি 
নাই। বপিয়াছি দর্শন-বিজ্ঞানের মর্ম 
যে একেঘারে বুঝি না তাহা নহে, 
তবে মোটামুটি এই বুঝি যে, দর্শন- 
বিজ্ঞানের কাধ্য পরোক্ষভাবে, আর 
নাটক নভেলের কার্ধ্য প্রত্যক্ষভাবে । 
দর্শন-বিজ্ঞান উপদেশ, নাটক নভেল 
উদাহরণ । দর্শন-বিজ্ঞান অশরীরী, নাটক 
নভেল শরীরবিশিষ্ট। সুষ্ম ও স্থুলে যে 
প্রভেদ, এতছভয়ে আমি সেই প্রভেদ 
দেখিতে পাই। যাহাকে বুবিতেছি, 
অথচ ছু'ইতে পারিতেছি না তাহাই নুক্ষ। 
আ'র যাহাকে যেমন বুঝিতেছি, তেমনি 
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| নাড়িয়। চাড়িয়। অনুভব করিতে পারি- 
তেছি, তাহাই স্থুগ। নাটক নভেলকে 
আমি সেইবপ স্থল মনে করি। বস্ততঃ 
স্থল সুন্দর প্র্মাণুস্মষ্টি ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। যে পরমাণু অথুবীক্ষণের 
|] সাহাষ্য ব্যতিত্রেকে অন্ভূতির বিষয়ীভূত 
হইতে পারে না, তাহাঁরই একত্র সমবায় 
ঘটিলে দর্শনেক্জিয়ের গোচরীভূত হইয়া! 
থাকে। নাটক লভেল দর্শন-বিজ্ঞানের 
ষেন্'প পরমাঁণুসমবাক়্ ৰলিয়াই আমার 
ধারণ। আমার মোটা জ্ঞানে এই বুঝি 
যে, 790১193০179) শব্দের যদি ৪১১৮০% 
ও ০০১১০০৮০ বলিয়া দ্রইটা ভাগ করা 
যাঁ়, ভাহা হইলে নাটক নভেল সেই 
০0২07965  [01)0198011/ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে! 

মান্য কতকগুলি বু্তি লইয়। 
অল্লাধিক পরিমাঁণে এবং সাক্ষাৎ বা পর- 
ম্পর! সন্বন্ধে জগতের নকল বস্বই সেই 
বৃত্তির উপর কাঁধ্য করিতেছে। ইহার 
মধ্যে, যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যত বেশি কার্ধা 
করে সেই তত তাহার বেশি আপনার 
বলিয়া বোধ হয়। উপদেশ অপেক্ষা 
উদ্াহরণের এই জন্ত এত আঁবশ্য কতা । 
ধশ্মশান্ত্রের অনুশাসন অপেক্ষা মহা 
ভারতের কাহিনী এই জন্ত এত মর্ম 
স্পর্শী। সুখ কি ছুঃখ কি, পাপ কি 
পুণা কি, জীবন কি জীবনের উদ্দেষ্ত কি 
এ সব তত্ব দর্শন যে ভাবে বুঝাইয়া দেয় 
তাহা বুদ্ধির অনন্থুমেয় না হইলেও বৃত্তির 
উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় একট! কার্ধ্য 
করে না। নাটক নভেল সেই সব তত্ব 
ৃষ্টাত্ত ছারা বুঝাইবার চেষ্টা পায়, স্তরাং 
তাহা সহজে গিয়া! বৃত্তির উপর ঘাঁত 
প্রতিঘাত উপস্থিত করে ! এই সময়েই 
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আমর! নাটক নভেলের কা্যকারিত। ও 
প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। নাটক 
নভেল বৃত্তির উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই- 
কপ কার্ধ্য করে বলিয়াই 7২৩1৭, 47১৩ 
070)19 প্রতি দার্শনিকদিগের মতে 
নাটক নভেল পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ 
হয়। তাহারা বলেন, দরিদ্রের ছুঃখ- 
মেন, বিপনের বিপছুদ্ধার মানুষের 
কর্তব্য; কিন্ত নাটক নভেলে সেই এক 
কাহিনী নিরবচ্ছিন্ন পড়ির! পড়িয়া আমা” 
দের সহানুভূতি ও উপচিকীর্ষা প্রস্থৃতি 
বৃন্তি গুলির উপর অবিরত ঘাত প্রতি- 
ঘাত সত্বেও তাহার কোন জন্ুশীলন না 
হওয়ায় ক্রমে তাহারা নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য 
হইয়া পড়ে । ইহারা এক একটী মহা 
মনন্বী দার্শনিক সত্য; কিন্ত পক্ষান্তরে 
ইহাও শুনিয়াছি, এমনও ঘটনা নাকি 
অনেক ঘটিয়াছে যে নাটক নভেল পড়িস্। 
অনেক হতাশপ্রণয়ী আত্মহত্যা পর্য্যস্ত 
করিষাছে। এই ছই মতের কোনটীরই 
উপর আমার ততটা; আস্থা নাই । তবে 
এ ছু্টীমত পরম্পর বিরোধী হইলেও, 
ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নাটক 
নভেল মানুষের বৃত্তিব উপর যেরূপ কার্ধ্য 
করে এমন আর কোন শাস্ত্রেরই দ্বারা 
সম্তাবিত নহে । আমরা মানুষ, আমরা 
বৃত্তির দান, সুতরাং নাটক নতেলকে 
নিতান্ত হেলাফেলার সামগ্রী ভাবা আমা- 
দেব অন্থুচিত। 

তবে বলিতে পার, নাটক নভেল 
হইলেই কি হইল ? তাই বলিয়া কি তার 
ইত্বরবিশেষ নাই ? তাঁকে বলিতেছে ? 
ইতরবিশেষ আছে বই কি। গেটে শকু- 
স্তল। পৃড়িয়া যাহা বলিয়াছিলেন, এখন 
যে-মে নাটক পড়িয়া কি তাহাই বলিতে 
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হইবে ? তবে ইহা! শ্বীকাধ্য যে সবাই 
কিছু কালিদাস বা সেক্ষপীর, গেটে ব! 
হিউগো৷ হইতে পারে না । "কিন্ত তাই 
বলিয়া ভবভূতি বাঁ বাণভষ্ট, লিটন বা 
ডিকেন্স, ডুমা বা গেবোরিও, স্কট বা 
ইলিয়টের আদর হইবে না এমন কিছু 
কথা নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্ত বজাগ্স রাখিয়া 
বহিঃপ্রক্ৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সংমি শ্রণে 
যিনি পাঠকের মানসিক বৃত্তির উপর 
যতটা কার্য করাইতে পারিযাছেন 
তিনিই তত কৃতকাধ্য হইয়াছেন, এবং 
সকলের নিকট আবর অভ্যর্থনার পাত্র 
হইতে পারির।ছেণ। এই জন্যই এই 
অধঃপতিত বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ 
করির়াও বঙ্কিমচন্দ্র আজ বিদেখাষের 
নিকটও সন্মাননার আম্পৰ হইয়াছেন । 
এরূপ সম্মাননা এ সকল লেখকদিগের 
বথার্থপ্রাপ্য । ইহা না করার প্রত্যবায় 
আছে। ছুঃখের বিষয় অনেকে ইহা 
বুঝেন না, তাহারা নাটক নভেলেব নাম 
শুনিলেই মুখ বাকাইয়া। বসেন, তা যণি 
আবার বাঙ্গালা হইল তাহা হইলে আর 
তার ছুর্গতির সীমা নাই। তাহা স্পর্শ 
করিতেও তাহারা ত্বণা বোধ কৰেন। 
কিন্ত ভ্রমেও ভাবেন না যে তাহারা ইহাতে 
দেশের ও ভাষার কত অনিষ্ট করিতেছেন। 
প্রতিভার ক্ষুদ্র অস্কুরটা উদ্ছিন্ন হইতে 
না হইতে অনাদরের লোগ্লাঘাতে দুদিনে 
ওঁকাইয়! মরিয়া যার। শেষ হস্স কি? 
কর্ষিত মৃত্তিক! কখনই পড়িরা থাকে না, 
দেখিতে দেহিতে তাহা! আগাছায় ভরিয়! 
যায়। আগাছার" স্বভাব সে অল্পেই 
বাড়িয়া উঠে এবং কচিৎ কোন নিস্ৃত 
[ প্রান্তে বন্ধু বান্ধবের উৎসাহসলিল পাই! 
বদি কোন সুবৃক্ষের অঙ্কুর দেখ! দেয় 


চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চারিদিক 
হইতে ছাইয়া' ফেলিয়া মারিয়া! ফেলে । 
একবার এই বাঙ্গালার দিকে চাহিয়া 
দেখ, কথাটা কেবল কথার কথা কি না 
তাহা বুঝিতে পারিবে । 

এখন যেদিকে তাকাই সেইদিকেই 
দেখিতে পাই, দেশ আগাছার পুর্ণ। 
রাধু মাধু সিধু সকলেই এখানে প্রসিদ্ধ 
নাটককাঁর বা মহা মহা প্রসিদ্ধ প- 
হ্যাসিক। এই সব লোকগুলার বিজ্ঞা- 
পনের জালার সংবাদপত্র পাঠ দুঃসাধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদ পত্রগুলার 
দার্ঘ দীর্ঘ বিজ্ঞাপনস্তন্তসুলায় দেখিতে 
পাই, কেবল কেমিকেল সোনা, প্যাটেন্ট 
গবধ, আব এই সাহিত্যের আবর্জনা । 
এ তিনটা সম্যক বিশিন্ন পদার্থ হইলেও 
আমি প্রকারে ইহাদিগকে একই বুঝি । 
এদেশের ইহার অপেক্ষা আর অধঃপতন 
কি হইবে? এখানে খাটাসোনা না 
লইয়া লইতে হইবে কি না গিট্টিকর! 
পিতল; ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থা! না 
লইয়া থাইতে হইবে কি না হাতুড়ের 
হাত ধোয়া জল); আর সুলেখকদিগের 
সদ্গ্রন্থ সকল না পড়া কিনিতে হইবে 
কিনা হীরু গিরুর এওতা ছাই ভম্ম! 
হায়রে ব্যবসা, সংবাদ পত্রগুলা দেশের 
হিত সাধন করিতেছে ভাল ! তাই ভাবি, 
যে দেশের নীতি-যেস্থানে আপনার 
প্রশংসা হইতেছে দেখিবে তদ্দণ্ডে তাহা 
পরিত্যাগ করিবে, সেই দেশের এতই 
অধঃপতন ঘটিরাছে যে লোকগুলা অন্টে 
কে কি বগিবে তাহা না ভাবিয়াই খব- 
রের কাগজে সচ্ছন্দে আপনাকে আপনি 
একজন মহারঘী বলিয়া বিজ্ঞাপনের 
ঢাক বাজ্জাইতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ 
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করে না। এখন যে-মে রকমে আপ- 
নাকে সলেজ বলাইতে পারিলে আর 
সলাজ কথাটার কেহ বড় একটা ধার 
ধাঁরিতে চাহেন না। কিগ্ত ক্রেতারাও 
ধন্য, তাহারা একটাবারের জন্য ভাবে 
না থে সাহিত্যের বাঁজার সভ্য সত্য 
মেছোহাটা নয়। অনেকে বংণীরবে 
হরিণের স্তান্স বিজ্ঞাপনের এই ঘটটউষ্কারে 
মুগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বখসরেকের 
মধ্যেই যে অপদার্থ পুস্তকেরও পঞ্চম 
হস্করণ বাহির হইবে তাহাতে আর 
বিচিত্রতা কি? পক্ষান্তরে, যে লেখকের 
কিছুমাত্র আত্মাদর বোধ আছে, আম্ম 
প্রশংসায় একটুমাত্রও কুষ্ঠাজ্ঞান আছে, 
তিনি দুই বংসরেও ভীহার প্রথম পুস্তক- 


পারায় হতাশচিন্তে দ্বিতীর পুস্তকখানির 
কাপি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন। 
তাহা আর এ জন্মে সুর্যালোক দেখিল 
না। ইহা হইতেও দেশের আর অধঃ- 
পতন কাহাকে বল? 

যেরূপ অবস্থা দাড়াইরাছে ইহাতে 
যে হঠাৎ আনার কোন ভাপ পুস্তক পাঠ 
আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া' উঠিবে এমন 
আশা তো নাই । কিন্ত এ দোষ কার? 
লেখকের ? পে বেচারাঁর অপরাধ কি? 
দে উৎ্দীহ পীত্ষ না, পবিশমেব এক 
পাই পুরস্কার পীয় নাঁসে করিবে 
কি? তবে যাহার সচ্ছল অবস্থা সে না 
হন্স সখের খাতিরে ঘরের খাইয়া বনের 
মহিষ তাড়াইতে পারে। কিন্তু সে 
অবস্থা কয় জনের ? যাহার প্টটের খরচ 
কুলাইবার সঙ্গতি নাই, সে বহি ছাপাই- 
বার খরচ যোগাইবে কি করিয়া? তবে 
দোষ কি পাঠকের? অবশ্ত তাহারা যদি 


ূ 








জানিয়া শুনিয়! মুড়ি সিছরির এক দর 


করেন, রূপা ফেলিয়া বাঙ্গের আদর 
করিতে ধান তবে তাহাদের দোঁষ নক 
তো! কি বলিব? কিন্তু দর যাঁচাই করা 
যার তার পক্ষে সহজ নয় । এজন্য এক- 
দল ব্যাপারি আবগ্যক ) ভীঁহীর। কষ্টিতে 
ফেলিয়া সহজেই বূপাকে রূপা ও রাঙগকে 
রাঙ্গ বলিম্বা দিতে পারেন। সকল 
বাজাবেই বখন এই অবস্থা তখন সাহি- 
তোর বাজারে ও যে ইহা হইবে তাহাতে 
বিচিত্রতা কিছু নাই। কাজেই পাঠক- 
দিগকে আমি তত দোৰ দিই না, যত 
দোষ দিই সমালোচকদিগকে 1! সমা- 
লোচকদিগের সংখ্যা আমাদিগের মধ্যে 
অতি সামান্ত । যাহারা আছেন তীহারাঁও 
যে ঠিক নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করেন 
সে বিশ্বাস আমার নাই। তাহার! প্রথম 
দেখেন_কে লিখিল ?1--অমৃকাখা মিত্র 
মম"_-অমনি প্রশংদার ভেরি বাজাইয়া 
দিলেন। ধন্য লেখনী, ধন্য প্রতিভা, 
ধন্য রচনাশক্তি ! চারিদিকে ধন্ত ধন্য রব 
উঠিল। পক্ষান্তরে যদি দেখিলেন, লেখক 
তাহার বা তাহার বন্ধুবর্গের, অপরিচিত, 
অমনি সে পুস্তকের ভিতর না দেখিক্সাই 
বাহির হইতেই তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
লইর! সমালোচনা করিতে বসিলেন। 
ব্ড অনুগ্রহ হইল তো বলিলেন-_লেখক 
অভ্যান রাঁখিলে কাঁলে লিখিতে শিখিলে 
শিখিতে পারেন। তবে যদি লেখক 
তোষামোদ বা সুপারিশ চালাইতে 
পারিল, তবে তাহার ভাগ্য কতক 
স্বপ্রসন্ন হইল। গম্ভীর চালে সমাঁ- 
লোচক মহাশয় তাহাকে আপনার শিষ্য 
করিয়া তাহার পিঠ এ আরম্ভ 
করিলেন । 





৬০৪ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





অনেক সময় ভাবি কেন এমন হয় ? 
ধাহাদিগের হস্তে তুলাদণ্ড দিয়া আমরা 
বিচারাসনে বসাইয়াছি তাহারা কেন 
এমন পক্ষপাতিত। করেন? যে সেলোকে 
সমালোচনা করিলে আমি এত হাবড়- 
হাটি বকিতাম না। সমালোচনা আজ 
কালঅনেকেই করিতেছেন, কিন্ত সে সব 
সমালোচনার কথ! ধরি না। ধরিবার 
যোগ্যও বিবেচনা করি না। কিন্তু ধাহার! 
প্রবীণ খ্যাতিবিশিষ্ট লন্ধনাম! স্থলেখ ক-_ 
ধাহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা 
ভক্তি করি, ধাহাদিগের কথা সকলের 
নিকট গ্রান্থ ও মান্ত হইবে বলিয়া! আমা- 
দের বিশ্বাস, তাহারাও যে এই অসন্মার্গ 
অবলম্বন করেন, ইহা অপেক্ষা ছুঃখ ও 
আক্ষেপ আর কি আছে? তবে তাহা 
দের এরূপ করিবার একটা! কারণ বুঝিতে 
পারি। তোমরা আমাকে গালি দিও না ১ 
আমার বোধ হয় তাহা-_বিদ্বেষ। নবীন 
প্রবীণ লেখকদিগের মধ্যে আজ কাল 
দলাদলি আমাদের দেশে খুব চলিয়াছে। 
অবশ্ত সকল প্রবীণ লেখক সম্বন্ধেই 
আমি একথা, বলি না, কিন্ত এক শ্রেণীর 
প্রবীণ লেখকের দল আছেন তীহার! 
নবীন লেখকদিগের উপর বড়ই বিরক্ত। 
বুঝি উহার ভয় পান, জানি কি যদি 
| কোন রকমে এই লেখকটা কালে 
| তাহাঁদিগের মধ্যে কাহাকেও স্থানিত্রষ্ 
] করিয়া দেয়। এই জন্য তাহারা, কাহা- 
কেও মাথ! তুলিতে দেখিলেই সমালৌচ- 
| নার ভাঙ্গশ লইয়া! তাড়াইয়া আসেন । 
তাহারা জানেন, তীাহারাই এ বাজারে 
॥ দগুমুণ্ডের কর্তা যাঁহাকে বলিবেন, 
1 খাক--সে থাঁকিবে £ যাহাকে বলিবেন 
| বাঁও--সে বাইবে। একজন হয়ত পঞ্চাশ 


রি 


কড়ায় সাড়ে বার গণ্ড। বলিল, অমনি 
তাহাকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বনে 
পাঠাইলেন । আর একজন পঞ্চাশ 
কড়ার পাচ গণ্ড সাত কড়া বলিল, 
মহা হৈ চৈ তুলিয়া তাহাকে রাজা! 
করিয়া দিলেন । কিন্তু ইহাকেই কি 
ক্ষমতার প্রকত ব্যবহার বলে ? তাহারা 
কি মনে করেন, তাহারা যতদিন আর 
বাঙ্গাল ভাষার পরমাযুও ততদিন ? 
তাহাদের অবর্তমানে এ ভাষার সম্যক 
লোপ হইবে? এদিকে তে! আবার 
দেখিতে পাই “স্থকুমার সাহিত্য” “স্থকুমার 
সাহিত্য” কৰিয়া চীৎকার করিতে 
করিতে তাহাদের গলা ভাঙ্গিয়া যায়! 
এই কি সেই সাহিত্যের উন্নতি কামনা ? 
ছি! ইহাতেও আর দলাদলি কেন? 
আমাদের আর একটা দোষ, আমরা! 
লেখকের বিচার প্রায় তাহার পদমর্ধ্যাদ। 
দেখিয়াই করিয়া থাকি। তা কে জানে 
কাব্য ইতিহাস, আর কে জানে নাটক 
নভেল। অমুক এম এ বি এল, তা 
তিনি বাঙ্গালায় খুঁটি আখুরেই হউন আর 
পত্ব-বত্ব-বোধহীনই হউন, আমর! অবশ্ত 
আগে তীহার লেখার আদর করিব। 
আর এক ব্যক্তি তাহার টাইটেল নাই-_ 
উপাধি নাই-_কিস্ত সে চিন্তাশীল, ভাষা- 
জ্ঞান অতি হ্ন্দর-সেই একই বিষয় 
লিখিয়াছে কিন্ত ভাষা কত মনোহর, 
চিন্তা অত গভীর, আমর! হয়ত তাহার 
লেখ! পাঠযোগ্যই মনে করিৰ ন1। তিনি 
মন্ত একজন নামজাদা! উকীল, কবিতা 
লিখিন্াছেন তাহাকে আগে আসন দিতে 
হইবে, আর একজন 81০১৪ $/210:1085 
8411590, সে লিখিবার প্রয়াস করিয়াঁও 
চিরকাল 81৪ রহিয়! গেল। উনি বড় 





বেতনের কর্ম করেন, নভেল লিখিয়া- 
ছেন চারিদিকে ধন্থ ধন্য পড়িয়া গেল। 
আব পতিত ঘোষ খাইতে পায় না, 
কিন্তু ভাহার যেমন রচনা! তেমনি ভাঁষ!, 
তেমনি গল্পের জমাট--তা হইলে কি 
হয়, পতিত্ত পতিতই রুহিয়া গেল। 
সত্য ইহা সামান্ত আক্ষেপের কথা 
নহে । ভুর্ভাগ্যবশতঃ দেশে তেমন 
প্রকাশকও নাই যে এই সব লেখক- 
দিগকে উৎসাহ দিয়া তাহাদিগের সেই 
ক্ষমতাঁর বিকাশ করাইতে পারেন। 
ঘখন সবাই নামের চটকে ভুলে, তখন 
তিনি না ভূলিবেন কেন £ ব্যবসা করা! 
তাহার উদ্দেশ্ত, কোথায় কোন্‌ লেখক 
একখানি ভাল বহি লিথিল আর তাহ! 
কাটাইতে না পারিয়া মনের দুঃখে 
একেবাবে নীরব হইয়া! গেল তাহার 
জগ্ভ তিনি কেন মাঁথা বকাইতে যাই- 
বেন? তিনি দেখেন বড় লোকের 
বহি বড় কাটে, কাজেই সেদিকে তাহার 
ঝৌঁক। পাঁচজনের পরামর্শে ভগ্রচিত্তে 
কোন লেখক তাহার নিকট যদি যত্তের 
বহিগুলি বেচিতে গেল তিনি তাহার 
বেশভূষার অপারিপাট্য ও মালিন্ত দেখিয়া 
অমনি মুখ. বাকাইয়া বসিলেন। বড় 
অনুগ্রহ করিলেন তো! দর দিলেন সিকি 
সিকি । গ্রন্থকার বড় কষ্টে চোখের 
জল চোখে মারিয়া ভাবিল, হকারকে 
বেচিলে যাহা হইত তাহার অপেক্ষা 
ছুই চারি টাক বেশি হয়--বথালাভ। 
অগত্য। সেই পুস্তকগুলিত সঙ্গে সঙ্গে 
তীহার সকল আশা উদ্যম চিবদিনেব 
জন্য বিসঙ্জন দিয় ভগ্হদরে চলিয়া 
আপিল। 











বাঙ্গলোয় নাটক নভেল । 


মানুষের ছেলে বা রাজসরকারে উচ্চ- তা সুধু প্রকাশকের দোষ কেন দিই ? 






















৬০৫ 


ধাহারা আমাদের সাহিত্যের মাথা 
বলিয়া বড়াই করেন তাহারাও দেখিতে 
পাই শর নামের চটক লইয়া বিব্রত। 
আমাদের দেশের সম্পাদকদলও নামজজাদ। 
লোকের লেখা পাইলে তাহা আগে ন! 
ছাপাইয়া আর অপরের লেখা দেন না ।' 
একবাক্তি হয়ত বিস্তর মেহন্নত করিয়! 
একটা প্রবন্ধ লিখিরা পাঠাইয়াছে, 
তাহাতে জানিবার ও শিখিবাঁর অনেক 
কথা আছে, লেখাও অতি পরিপাটা, 
সম্পাদক মহাশয়, দেখিলেন সিবিলিয়ান, 
ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, এম এ বিএলের 
অনেক লেখ! হাতে মজুদ আছে, তিনি 
সে প্রবন্ধ না পড়িয়াই টানিয়া ফেলিয়া 
দিলেন। তবে একেবারে ফেলিয়। দিতে 
পারিলেন না, কি জানি--তাকস তার 
বেশ জ্ঞান আছে, টানাটানির সমস্ষে 
সজিন। শীকের ও আদর করিতে হয় । এই 
সম্পাদকীর ব্যাপারে আরও একটা বিষয় 
দেখিয়া আমরা বড় ছঃখেও না হাসিয়া 
থাকিতে পারি না । কাঁগজ খানি যেই 
বাহির হইল, অথবা বাহির হইবার 
পূর্বেই, অমনি লেখকগণের এক প্রকাণ্ড 
তালিকা! দেওর! হইল। তাতে সেই 
থোড়বড়িখাড়া ও খাড়াবড়িথোড়-- 
চিব্রপরিচিত বাঁল্যকালশ্রত নামগুলি 
ভিন্ন আর অন্য নাম প্রায় দেখ যায় না। 
কেন ? আর কি লেখক হইবে না? না, 
হইতে পারে না ? তাহাই যদি মনে যনে 
স্থির ধারণ! করিয়। থাক তবে ভাষার ও 
সাহিত্যের হইল কি? এই নখাগ্রগণ্য 
মুষ্টিমিত লেখক গুলির অভাবে কি এ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের অকাঁবমৃতা ঘটিবে? 
সম্পাদকতা। করিতে গিয়া খ্দি পুর্ব 






















৬০৬ 


হইতেই এই স্থির করিয়া বসিয়া থাক, 
যদি নূতন লেখক বাছিয়া না লইতে 
পার-যদি নূতন লেখক তৈয়ার করিবার 
ক্ষমতা না থাকে_-তবে তোমার এ বিড়- 
স্বনা কেন? সাহিত্যের শ্রীবুদ্ধির জন্তই 
মাসিক পত্রিকাদির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে 
'পারি। লেখকের বৃদ্ধি না হইলে সাহি- 


তাহাই করিতে না পারিলে তাহা! হইলে 
তোমার কাগজ থাকিল বা না থাকিল 
তাহাতে কি আসিল গেল? সম্পাদকের 
দল, এ ক্ষুদ্র এখককে মার্জন! করিবেন। 
একবার স্থির হইয়া বুঝিয়া দেখিবেন, 
কথাটা ঠিক কি না। 


গাহিলাম ? বোঁধ হয় তাহাই । বোধ হয় 
বা তাহা না হইলেও হইতে পারে। 
আমার মূল প্রস্তাবের সহিত একথা গুলা 
নিতান্ত অসন্বদ্ধ নহে। সাধারণ রচন! 
সম্বন্ধে যখন বলিলাম তখন নাটক নভেল 
সন্বন্ধেও তাহা! না খাটিবে কেন ? লেখা- 
মাত্রেরই যখন এই অবস্থা তখন নাটক 
নভেলের যে ছুর্দশা হইবে তাহাতে 
বিশেষ বিচিত্রতা নাই । নভেলের নাকি 
নামজাদা লেখক খুব কম, যে ছুই একজন 
আছেন তাহাদের লেখা পাঁওয়াঁও নাকি 
সকলের পক্ষে অতি কঠিন, অথচ 
মাসিকে ধারাবাহিকব্ূপে একটা গল্প না 
দিলে পাঠকেরও মন ভুলে না, কাগজের 
ও পৃষ্ঠা পুরে না--কাজেই মাসিক পত্রা- 
দিতে মাঝে মাঝে নভেল বাহির হইতে 
দেখা! যায়। কিস্তু নাটক আমাদের দেশ 
হইতে একরপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলে 
হয়। এক সমফ্ষে দেশময় এই লাট- 
ফের গ্রকটা বড়ই প্লাবন আসিয়াছ্ছিল। 





ত্যের বুদ্ধি অসম্ভব । যদ্দি কাগজ করিয়! | 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


সেই প্রাবনের মুখে ধাহারা, বড়ই সস্ভরণ- 
শীল তীহারাই টিকিয়া গিয়াছেন ;) আর 
বাকি সব কেহ ভাসিয়া গিয়াছে, কেহ 
জল গিলিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ বা 
ঢেউ লাগিয়া চরের উপর গিয়া কাদা 
মাখিয়! দাত সিটকাইয়! পড়িয়া আছে। 
যে দ্রিন আসিয়াছিল তাহাতে কালে 
“ছ।রপোকা নাটক” বা “বলদ মহিমা 
নাটক” যে জন্মিত না সে বিশ্বাস আমার 
নাই । বর্ষার বন্যা চলিয়া গেলে যেমন 
আর তাহার বড় একটা চিহ্ব থাকে না, 
এখন আমাদের ও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। 
বলিয়াছি তে! যাহা আছে তাহার অল্প 


৷ সংখ্যক ছাড়া সমস্তই না থাকার মধ্ো। 
আমি কি ধান ভানিতে শিবের গীত | 


আর নাটক লিখিতে কাঁহাকেও যত্ 
পাইতে দেখি না। লিখিতে যে কেহই 
পারেন না তাহ! নহে। মনে করিলে. 
অনেকে ভাল ভাল নাটক রচনা করিতে 
পারেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তিও নাই, সে 
উৎসাহও নাই। উত্সাহ হইবে কোথা! 
হইতে? যত্্র করিয়া লিখির যদি গ্রন্থের 
আদর না হইল তবে সে জন্র যেকি মর্খ্মা 
স্তিক কষ্ট, তাহা অনাদৃত গ্রন্থকার মাত্রেই 
অবগত আছেন । অথচ যে কোন রঞ্গা 
লয়ে যাইলেই বুঝিতে পারা যায় ভাল 
নাটকের মে নিতান্তই অভাব হইয়াছে 
তাহার আর সন্দেহ নাই । 

এই অভাব দুর হয়, আমার বোধ 
হয়, যদি রঙ্ষালয়ের অধ্যক্ষগণ সাধারণকে 
উৎসাহ প্রদান করেন! তাহারা যে 
আপনাদের মধ্যে একটা গণ্ডি কাটিয়া 
তাহার বাহিরে আর যাইবেন না এমনই 
সংকর করিয়াছেন ইহা বড়ই তুল। 
ইহাতে দেশের ক্ষতি, ভাষার ক্ষতি, 
এবং ত্বাহাদেরও যে নিজের ক্ষতিও 














বাঙ্গালায় নাটক নভেল । ৬০৭ 


নাই তাহাও নহে। তাহাদের নিজের | সে আশ! আমরা করি না। নাটকের 
ক্ষাতি এই জন্য বলি যে সং সাঁজাইয়া! রং | গুরু সেক্গপীয়র-_ ভীহারও [9716৮ 
করিয়া, কি পরী নাচাইয়, বা বড়জোর 09০1০, [2702 159207 1070069 এ ৪1166 
ভূত প্রেত দানা দৈত্য আনাইয়া নাচ ; পড়, আর 1৮0 09081970390. ০£ 
গান ঠাসিয়া যোঁড়াতাড়া দিয়! এক | ৮৪:০১ পড়--কত তফাৎ। বাঁণীবরপুক্র 
হযবরল নাটক লিখিয়া! লোকের মন | স্বভাঁব কবি কালিদাসেরও শকুন্তল! এবং 
কৃত দ্দিন ভুলাইতে পারিবে? মাঝে ; বিক্রমোর্বশীতে কত প্রভেদ ! বে ভবন্ভুতি 
মাঝে এক আধদিন তাহা ভাল লাগিলে | উত্তর চরিত লিখিয়া মহা যশস্বী হইলেন, 
লাগিতে পারে। কিন্তরোজ রোজ তা | তীহার গ্রণাত মালভীমাধব কালপ্রিক্স- 
বলিয়া অসহা। কিন্তু দর্শকের মনতো | নাথের মন্দিরে যখন অভিনীত হইল 
আকর্ষণ করিতে হইবে । এই জন্ত অভি- | লোকে দেখিয়া অপক্সেষের চিহ্ন প্রকাঁশ 
নয় যত হউক না হউক-_আঁর নাটক | করিয়া উঠিল। সহজ ক্ষমতাশালী হই- 
ভাল না হইলে তাহার অভিনয় ভাল | লেও এক ব্যক্তির সব পুস্তকখুলি কখনই 
কিসে হইবে ?__সাঁজসজ্জা ও দৃশ্তপটের | লোকের সমান সন্তোষ উৎপাদন করিতে 
আড়ম্বরের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। : পারে না। তাই বলিতেছিলাম, রঙ্গা- 
তাহাতে এত অধিক খরচ পড়ে বে এক- | লয়ের অধ্যক্ষদিগের ইহা মন্ত ভুল। ভুল 
খানা বহি এক বৎসর ধরিয়! অভিনয্ব | নয়তো কি বলিব? তোমরা যাহাকে 
না করিয়া আর নূহন বহি আরন্ত | কেন্দ্র করিয়া খিরির] রুহিয়াছ তাহার 
করিতে অনেকে পারেন না। থিয়ে- ; অভাবে তোমাদের কি হইবে তাহা এক- 
টারের দলের মধ্যে আজ কাল যে সব | বার না ভাব কেন? প্রত্যক্ষ তো দেখি- 
নাটক অভিনীত হয় তাহার অধিকাংশ | তেছি, সেই চর্বিতচর্কণ ভিন্ন এখন 
এইরূপ--“নাটক, না! মিষ্টি”। বস্তরতঃ | অনেকেরই অন্ত উপায় নাই। ব্যবসার 
তাহাদের নিজের লৌন্দধ্য থাকিলে ; হিসাবে ধরিলে তাহাতে কি লোকসান 
আর এত ঘসিয়া মাজিয়! রূপ বাড়াইবার | নাই? তবে এ গণ্ডি কেন? তোমরা মনে 
দরকার হইত না। তবে তাই বলিয়া ; করিলে অনেক ভাল ভাঁল নাটককার 
এমন কথা বলি না, যে থিরেটারে | তৈয়ার করিতে পার। একটা উপহার 
নাটক আদৌ হয় না বাঁ হয় নাই। | রজনী বা একটা নির্ূপিত পুরফার 
বিন্বমঙ্গল, গ্রফুল, তরুবালা ও নরমেধ- | ঘোষণ" করিয়া দাও, দেখিবে কত লেখ৷ 
যজ্ঞ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাল ভাল | আসিয়া জমিবে। তার মধ্যে ভাঁল মন্দ 
নাটকের নাম করা যাইতে পারে। কিন্ত | অবস্ত সবই থাকিবে--বাছিয়া তোমরা 
নিত্য যত রাশি রাশি পুস্তকের অভিনয় | যেখান! ইচ্ছা মনোমত করিতে পার। 
হইতেছে তাহার তুলনাক় সে সংখ্যা ; তাহা হইলে লেখকগ্রণ উৎসাহ পাইয়া 
অতি সামান্য মাত্র । অবস্ত এক ব্যক্তির | ভাল ভাল নাটক প্রণয়ন করিতে যত্বশীল 
সব নাটকগুলিই থে ভাল হইবে ইহা | হইবেন। ইহাতে তোমাদিগকে আক 
মস্তবপর নয়, এমন আশা করাও অন্তায়। | অভিনেয় বিষয়ের জন্য ভাবিতে হইবে | 
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চিকিৎসাতত্ব-রিজ্ঞান গং সমীরণ। 





না। অথচ দেশেরও একটা মহছপকার 
সাধিত হইবে। ভাষার যে অঙ্গহানি 
হইতে বসিয়াছিল তাহা। ন! হইয়া আবার 
তাহার পুষ্টি সাধন হইতে থাকিবে। 

আর নভেল ? সে বিষয় স্বাহিত্যের 
মহারথীগণ একটু বিশেষ মনোযোগী 
হইলে যথেষ্ট সুফল ফলিতে পারে। 
পাঠকগণকেও বলি তাহারা যেন অতট! 
পরের মুখে ঝাল না খাইয়া আপনারা 
ভাল মন্দ বিচার করিতে আরপ্ত করেন। 
তবে তাহার। খাঁপিতে পারেন, সেরূপ 
পুস্তক বাহির হইল কি না' তাহা জানিতে 
না পারিলে তাহারা কি করিবেন? 
কথাটা সঙ্গত বটে। সে জন্ত প্রকাশ- 
কের সাহায্য আবশ্বাক। কিন্তু সেরূপ 
প্রকাশক আমাদের দেশে আজও হর 
নাই, কতদিনে হইবে তাহাঁও জানি না। 
আমাদের দেশের প্রকাশকগণ পুস্তক- 
বিক্রেতা। তাহারা ব্যবসা করেন, লাভ 
খোঁজেন। তবে পাঠকগণ যদি এমন 


ভরসা দেন যে ভাল পুস্তক হইলে তাহার! 
গ্রহণ করিবেন, ভাহা হইলে বোধ হক 
ব্যবসাদার প্রকাশক ব্যবসার খাতিরে 
সেরূপ বহি সকল কাটাইবার ভার ঘাড়ে 
লইলে লইতে পারেন। তার পর যখন 
তিনি বুঝিবেন অমুক লেখকের বহি 
বেশ কাটে, বেশি দিন তাহা! লইয়া? কষ্ট 
পাইতে হয় না, তখন তিনি কমিসনের 
কারবারে না গিয। আপনা হইতে লেখ- 
কের সঙ্গে নগদ টাকায় অন্তরূপ বন্দো- 
বস্ত করিতে পারেন । ইহাতে লাভ সক- 
লেরহই। প্রকাশক বিলক্ষণ ব্যাপার 
পাইবেন, লেখক পারিশ্রমিকের সঙ্গে 
সঙ্গে যশংলাভ করিবেন। পাঠক ভাল 
ভাল উপন্তান পড়িতে থাকিবেন, ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হইবে । আর আমি-_ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র লেখক 
আগিও এক কোণে থাকিয়া! মনে করিব 
এতদিনে সমীরণে আমর এই দীর্ঘ প্রবন্ধ 
লেখার সার্থকতা হইল । 














মহামভি মোক্ষমূলার হিন্দু বাল- 
বিধবা সম্বন্ধে বিলাতি টাঁইম্স পত্রিকার 
যে পত্র লেখেন বিগত ২৯শে মে তারি- 
থের স্টেটসুম্যৃনে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ছ্রেটস্মান সম্পাদক কেবল উদ্ধৃত ত করিরা 
' ক্ষান্ত হয়েন নাই সম্পাদকীগ স্তগ্চে 
আপন মতন প্রকাঁশ করিয়াছেন । মহা 
মত্তি মোক্ষমূলার ও ই্রেটস্মান সম্পা- 
দকের মতের উপর আমাদের কিছু বলি- 
বার মাছে। 


বাল-বিধবাগণ হিন্দু সমাজে অত্যন্ত 
নিগৃহীত হন। সেই নিগ্রতেন প্রমাণ 
স্ব্ূপ তিনি বলেন বে, হিন্দুসমাজে কখন 
কখন ছু একটা বিধুবুকে_ আন্মহন্যা 
করিতেও শুন! যায । এন্প একটী আল্ম- 
হুত্যার দৃষ্টান্তও তিনি দিবাছেন। তিনি 
আরও বলেন এই নিগ্রহে পীড়িতা হইবা 
অনেক বাল-বিধবা অসংপথাবলঘিনী 
হয়। * সেই বাল-বিধবাগণের নিগ্রহ 
আইন ও দগবিধি দ্বারা নিবারণ করিভেই 
তিনি একান্ত অভিলাধী; কিন্ক যখন 
তাহা হইবার যো নাই, তখন সেই বাল- 
বিধবাগণের সামাজিক অবস্থার যাহাতে 
উন্নতি সাধন হয়, যাহাতে তাহার! 
কোন বাবসা ও কার্যে লিপ্ত থাকিয়া 
শুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, 
এরূপ উপায় নিরূপণ করিতে হিন্দু- 


অন্থরোধ করিয়াছেন । তীহার এই কথা- 
গুলি ও অনুরোধ কতদূর যুক্তি সঙ্গত 
তাহার বিচার কর! বাইতেছে।, 


মোক্ষমূলার ও বাল-বিধবা। 


মোক্ষমূলার ও বাল-বিধব।। 


মোক্ষমূলার সাহেবের মতে হিন্দু 


সমাজের সহ্ৃদন্ধ ব্যক্তিগণকে তিনি.. 


আইন করিবার পুর্বে দেখা উচিত, 
তাহার আবশ্যকতা আছ্ছে কি না? 
ষদ্দি নিগ্রহই না থাকে তবে আইন কি 
নিবারণ করিবে? আমবা একে একে 
দেখাইতেছি, হিন্দু বালবিধৰার অবস্থা 
নিগ্রহের অবস্থা নহে। স্বতরাঁং কোন 
দওধবিধিরও প্রয়োজন নাই । 

প্রথমতঃ । পুরাতন হিন্দুসমাজে হিন্দু- 
বাল-ব্ধিবার আতম্মহ তার কথা তত শুনা 
যাইত না; কাৰণ হিন্দুর চক্ষে আত্মহত" 
মহাপাতক। তখনকাব কালে হিল 
বূমণাগত্ব যেরূপ ধন্মশিক্ষা ছিল তাহা 
ভাহাবা এপ দ্বণিত মহাঁপাতকে লিপ্ত 
নে বাইত ন।। আক্মভ্তাার বিষম 
“রণাম স্মরণ করিবা তাহারা সে কার্য 
ইতে বিরত হইত 1 বে সমস্ত ধর্মনিষ্ঠ 
হিন্দুসমণাম গুলীপরিবুতা হইন্া তাহাঁক। 
থাকিত, দেই ধন্মনিরতা বঘণীগণে 
ধন্ম ও নিষ্তার ভাব তাহাদের হৃদণে 
প্রতিফলিত হইত । সে ধর্দ্মগুলী হইত 
অধরন্ম্মে শিঘুক্ত হওয়া বড় সহজ নহে 
অধন্মাচরণ দুরে থাকুক অধম্মের চি 
পধ্যন্ত ও তাহাদের মনে বড় আমিত ন 
পারিপার্থিক ধন্ম-কার্ধান্থকরণের 
বন্তী হইয়া তাহার] ধর্ম কার্ষো নিযু 
থাকিত। কাজেই পুর্বকালে এখনক। 
ম্তায় আম্মহত্যার কথা তত শোন 
ঘাইত না। এখন যে সময়ে সম 
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“ছু একটা আত্মহত্যা ঘটে, তাহ কা 


অনেকাংশে পুর্ববতন ধর্ম-শিক্ষারু অভাব 
এক্ষণে আমাদের সমাজ ও গৃহ্ষ্ 
আনেক ইংরাজী ভাব ও আরে ব্যবহ 
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প্রবেশ-লাভ করিয়াছে ) তজ্জন্ত পুরাতন | 
ধর্মশিক্ষা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। 
ইংরাজিভাবে মন্গষ্োর স্বাধীন বৃত্তির 
স্কুরণ হয়। সেই স্বাধীন-বৃত্তির ক্ৃপ্ভিতে 
ধন্মতেজের হন্বতা ও হিন্দুধন্মে? প্রতি 
অনাস্থা জন্মে। ধর্ম-প্রবৃত্তির হ্ৃস্বতার 
সঙ্গে সঙ্গে নানা কুপ্রবৃত্তি আসিয় 
স্থান লাভ করে এবং আপনাদের 
অবস্থার অসন্ত্ট করিয়া তোলে । 
ইংরাজী ভাব হিন্দুরমণী-হৃদয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে থাকিতে 
ও শ্বাধীন ভাবে জীবলোপার় উদ্ভাবন 
-রিতে উত্তেজিত করে। যে স্থলে 
'রজীভাঁবাপন্ন বিধবাগণ স্বাধীন ভাবে 
'কিতে থা কার্য করিতে বাবা পার 
বা সুবিধা বোধ না করে এবং আন্ম- 
হত্যা-পরিণামের ভীষণ চিত্র-কল্পনার 
শ্বাস স্থাপন করিতে না পারে” সেই 
লেই প্রান আস্মহত্যা করিয়া বসে। 
; * গৃহে ইংরাজী ভাবের প্রবেশাধিকার 
ঘটিয়াছে সেখানে বাল-বিধবার আল্ম- 
ত্যা ঘটিবার বড় সম্ভাবনা নাই। 
কৃত হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
ন্দুরমণী, আত্ম-হত্যা করা মহাপাঁতক 
কথা কখন মন হইতে অপসারিত 
রতে পারে না। ধর্্স্বভাঁব রমণী 
'লী মধ্যে থাকিয়া হিন্দু বিধবাগণ 
বপ শিক্ষা লাভ করে যে তাহারা ত্রহ্গ- 
ধ্য পালনে দ্বিরুক্তি করে না। ব্রঙ্গচর্য্য- 
লনে কঠোর ঘন্ত্রণাপূর্ণ নিয়ম-পালন 
বেচনা করে না। তাহারা বরং তাহাতে 
পরব নে করে এবং এক স্বর্গীয় 
নিদ্দ শান্ত করে। যাহারা তাহাতে 
দীব না, মনে করেন এবং তজ্জন্য 


হার! দেই অভূড-পূর্বব আনন্দ হুইতে | চাছেন, সধবারা ব্যভিচারিণী হয় না? 


_ চিকিৎসাতিত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 



























বঞ্চিত হন, তাহাদের ভালরূপ শিক্ষা 
হয় নাই ) তাই তাহার! সে সুখের অধি- 
কারিণী হইতে পারেন না। এ শিক্ষা 
গ্রন্থ পাঠে সঞ্জাত হয় না, এ আর একরূপ 
শিন্ষণ।। শত শত বৎদর ধর্ম পুস্তক 
অধ্যয়ন করিয়! যে ধর্মপ্রাণ না হয়, এক 
বৎসর সাধু সঙ্গে বাস করিয়া তাহা লাভ 
করা যাইতে পারে । এই শিক্ষাই প্রকৃত 
শিক্ষা। এবং হিন্দু বাল-বিধবার শিক্ষাও 
সেইরূপ শিক্ষা । এই শিক্ষা লাভ 
করিয়া হিন্দুরমণী ব্রহ্গচর্ষ্যে নিযুক্তা হন। 
এইনপে তাহার। ধর্মে শিক্ষিত হইয়া! 
আন্মহত্যা পাপ হইতে শিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারেন । 

এক্ষণে যে আমবা দু একটি আত্ম- 
হত্যার কথা কখন কখন শুনিতে পাই, 
তাহা অনেকাংশে এইরূপ দূষিত শিক্ষার 
ফল। আত্মহত্যা কি কেবল বাল-বিধ- 
বারা করে, সধবারা করে না? তাহা 
কি বিধবা না সধবার মধ্যে অধিক ? 
সধবাদের আত্মহত্যা কিসের ফল? 
ইউরোপীম্ম সমাজে কি রমণী জাতির 
মধ্যে আম্মহত্যা ঘটে না? যদি ঘটে, 
তবে তাহা কিসের ফল? আপনার গায়ে 
হাত দিয়ে কথ। কওয়াই উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ। সমাজ নিগ্রহের দ্বিতীয় 
নিদর্শন স্বরূপ মহাত্মা মোক্ষমূলার অনেক 
বিধবার অসৎবৃত্তির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ 
করিয়াছেন । তৎপক্ষেও আমাদের বক্তব্য 
এই থে ভারতে ব্যভিচার দোবের কারণ 
কি কেবল বাল-বৈধব্য? আমাদের বিশ্বাস 
সকল দেশে যে যে কারণে রূমণীগণ 
ব্যাতিচারিবী হম্ম আমাদের দেশেও সেই 
সেই কারণে হয়। তিনি কি বলিতে 








মোক্ষমূলার ও বাল-বিধবা। 
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ব্যভিচারিণী হুইয়া বেশ্তাবৃত্তি অবলম্বন 
করিবার প্রধান কারণ আমাদের বোধ 
হয় দারিদ্র দুঃখ | সকল দেশেই দরিদ্রতা 
আছে এবং সকল দেশেই ব্যাভিঢ।২ 
আছে। যেখানে দারিদ্র্যের প্রবলতা ও 
ইংরাজী ধরণ ধারণ, সেই খানেই ব্যাভি- 
চারিণীর সংখ্যাও অধিক। ইউরোপেও 
যে কারণে ব্যভিচার ঘটে ভারতেও সেই 
কারণে ব্যনিচার ঘটে। বাল-বৈধব্যই 
ফে ব্যভিচারের বিশেষ কারণ এমত 
প্রমাণিত হয় না। মনে করুন এসমাজে 
যদি বাল-বৈধব্য না গাকিত্ত এবং ইউ- 
রোপীয় সমাজের মত বদি অধিক বয়সে 
যৌবন বিবাহ অথবা চির কৌ মার্যয 
প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি এখান- 
কার ব্যভিচাঁর-পরিমাণ কিছু কম হইত? 
আমরা বলি অধিক হইবারই সন্তাবনা। 
হিন্দু আচার ব্যবহারে অভ্যস্তা, হিন্দু 
ধর্ধ-প্রণালীতে শিক্ষিতা এবং হিন্দুরমণী- 
মগ্ডলী-পরিরবুতা বাঁল-বিধবার ব্যভিচার 
প্রায় ঘটতে পারে না। যেস্থলে ঘটে, 
সে স্থলে এ সকল কারণের অসভ্ভাব 
নিবন্ধনই ঘটে । যদি মোক্ষমূলার হিন্দু 
বাল-বিধবার ছুঃখ তেচন জন্য তাহার 
পুনর্ধার বিবাহ বন্দোবস্ত করিতেন, 
. তাহা হইলে আমরাও দেখাইতাম যে, 
হিন্দু সমার্জে সে উপায় অবলম্থিত্ হইতে 
পারে না। বিগ্বাসাগর মহাশয় বিফল 
হইয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সেই জন্তই 
তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
তাহার উদ্দিখিত্ব পন্থা এই,১ যে যখন 
বিধবা হইয়া থাকিতেই হইবে, তখন 
সেই হিন্দু খাঁল-বিধবাগণ যাহাঁতে স্ৃখ- 
চ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে 
তাহাদিখ্ের পক্ন্ত এরূপ কোন *কার্ধ্য 


































বা.বৃস্তি নিরূপিত করিয়া দেওয়া হিদ্দু 
সমাজের কর্তব্য । 

তৃতীরতঃ। ্টেটস্ম্যান-সম্পাদকের 
কথার ভীবে অতীশ, যে বালবীবধবাগণ 
ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিলে তাহাদের 
অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হইবে। 
আমর! বলি তাহাতে তাহার ঠির্ক বিপ- 
রীত ফল হইবে । কারণ, আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি যে ইংরাজী শিক্ষায় তাহার 
বরং অধিকতর স্বাধীন-চেত| এবং হিন্দু 
আচার ব্যবহারের প্রতি শ্ীতশ্রদ্ধ 
হইবে। ঘদি হিন্দু বিধবাগণকে কোন 
গ্রন্থাদি পাঠে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় বলি” 
বোধ হয়, আমরা বলি সেব্প গ্রদ্থ হিন 
ধর্মীয় পুরাণাদি শান্তর এবং সেরূপ “শি 
তাহার! অল্লাধিক পরিমাণে 
প্রাপ্ত হয়। 
পুরাণের দেবতুল্য চরিত্রাদি 
বিশেষ শিক্ষোপযোগী। এই 
জন্াই ব্যাস সাধারণ আবাল বৃদ্ধ প 
পাঠার্থ পুরাণাদির স্থষ্টি করিয়া গিয় 
স্থতরাঁং হিন্দু সমাজেও গ্রন্থার্দি 
শিক্ষা লাভের উপকরণ বিলক্ষণ দি- 
আছে। সে শিক্ষার জন্য ইংর। 
সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। হিন্দুবা 
বিধবার ইংরাজী-শিক্ষা-প্রণালীর ব্য' 
করিলেই এবং তাহাদিগকে স্বাধ 
পন্থায় নিয়োজিত করিলেই সমস্ত হি 
সমাজ বিপধ্যস্ত হইয়া যাইবে। কাস 
হিন্দুসমাজে স্ত্রীজাতিই সমুদয় সংসারিৰ 
পারিবারিক এবং ধর্মসন্বন্কীয় ব্যবস্থা 
শৃঙ্খলার মূল; তাহারা স্বাধীণ-বৃ 
লেই সে শৃঙ্খল। ভঙ্গ হইবে। " 
হইলেই আর একটী ইংব্রাজী » 
গঠিত হইয়া উদ্টির। যে ইং 








চিকিৎসাঁত 
ূ সমাজের দূষিত চিত্র সকলের মনে বর্ত 
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মান, সেই চিত্র তাহা হইলে অন্তরে 
বাহিরে-চতুর্দিকে বিগ্কমান হইবে। 
ইংরাজী শিক্ষা্য স্বাধীন-ভাব প্রণোদিত 
করিলে, ইংরাঁজী বিধবারাঁ এবং ই"রাঁজী 
চিরকুমারীরা সমাজে যেরূপ স্বাধীন ভাবে 
থাকেন, আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-প্রাপ্ত- 
হিন্দুমহিলাগণও সেই ভাবে থাকিবেন। 
ধাহারা এখন ইংরাজী শিক্ষা শিক্ষিত, 
| তাহারাই একথার দৃষ্টান্ত স্থাশীন্ন। 
চতুর্থতঃ। আমাদের শাস্বকাবগণ 

হিন্দু ব্ধ্বা দ্রিগ্বে জন্গ যে শিক্ষার 
যবস্থা করিয়াছেন তাভা স্বাধীন বৃত্তি 
সাম্যভাব-প্রণোদিত ইংরাজী শিক্ষা 

শত গুণে শ্রেষ্ঠ । ব্রন্গচর্ধাই সেই 

৷ হিন্দু বিধবাগণকে যখন 

বধব্য অবস্থায় কালাতিপাত 

ব, তখন তাহাদিগকে দেই 

বূপে পালন করিতে হইবে। 

'ব্রত-বে ব্রত মনএস্থৈর্দোর পবা 
য়-যাহা শান্তি লাভের সাধনা 
ভগবভ্ুক্তি উদ্দীপক--দেই ত্রতই 

ণস্বন করিতে হইবে। হিন্দুললনার 

খন স্বামী জীবিত থাকেন তখন তিনিই 
হার একমাত্র দেবতা । এই দেব 
£--এই স্বামী দেবতা-_-তাহার হদয়ে 
ক্ষিত থাকে । এই মৃষ্ভির প্রতি দৃষ্টি 
থিয়া হিন্দুললন1 সংসারে সর্ব কার্যে 
তী।” সেই দেবতার অস্ত্ধ্যানে তাহার 
দদয় শূন্য থাকিতে পারে না। হিন্দু- 
শলীমত শিক্ষার গুণে সে নিজেই 
দেবীর ধ্যান ধারণা করিতে যত্ববতী 
তাহার হৃদয় শূন্য রাখাও উচিত 

শিক্ষা দিয়া তাহাকে ব্রহ্গচর্য্ে 

করাই: উদ্চিত। ০হিন্দু সংসারে 





তত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


বিধবাগণ ধাহাঁদের 

অধীন, তাহারা তাহাদিগকে সেই ব্রহ্গ- 
চর্যে নিয়োজিত করেন। এতদপেক্ষা 
কোঁন্‌ সমাজিক ব্যবস্থা উৎরুষ্টতর হইতে 
পাবে ? বিধবাকে পারিবারিক ও ধর্মীয় 
শাসনে রাখাই একান্ত আবশ্তক। কর্তৃ- 
পক্ষগণ অবশ্ত ভ।বিরা দেখিবেন যে, ষে 
বাল-বিধ্বার আন্তবে ্বামীদেবতার মৃষ্তি 
দু অঙ্কিত হয় নাই সে অন্তর অধিকার 
করিবে কে? সে অন্তরের অধিকারী 
কেবল দেবতা মাত্র। স্বাধীন হইবার, 
অথথ! পূথ্বীব ক্লুষ্তি ব্যাপ্াবে লিঞ্চ 
হইবার মত শিক্ষা দেওয়া কোন মতেই 
বিধেন নহে ।” যত জাগতিক ব্যাপারে 
লিপ্ব কবিবে তত জাগতিক ঙাব সমূহ 
দর অধিকার করিমা বসিবে। ঈশ্বরে 
মন নিবিষ্ট করিবার জন্ত ভক্তির অনুষ্ঠান 
আবশ্ঠক। স্বানীসেবাই ফুরাইয়! গিয়াছে, 
কিন্ত সংসার ধন্ম ত ফুবাষ নাই। সংসার 
ধন্মে ও গৃহসথাশ্রমে ঘে সমস্ত গ্রবুত্তি বল- 
বঠী হর সে সকল প্রত্ত্তি তো সেইরূপ 
বলবতাই আছে । তাহাদের গতি রোঁধ 
করিতে হইবে । সেই মানপিক গতির 
রোর্ধ করিতে হইলে বাঁল-বিধবাকে আর 
ঘোর প্রবৃত্তি পথে থাঁকিলে চলিবে না। 
তাহাকে অনেক প্রবৃত্তির গতি রুদ্ধ 
করণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই 
অনুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট উপায় সংযম। মাঁন- 
সিক সংযম সাধন জন্য শারীরিক সংযমেক 
প্রয়োজন ; কারণ শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ 
সশ্বন্ধ। শারীরিক সংযম আরম্ভ না' 
করিলে প্রবৃত্তির তুর্দম্য প্রবলতা নিবারিত 
হইবে ন। শারীরিক সংযম মানসিক 
ধযমের অনেক সহায়তা করে সেই 
শারীরিক সংযম না করিলে স্ত্রীলোকের 


সত্রীজাতি পরাধীন । 








মোক্ষমূলা'র ও বাল-বিধবা । 





পক্ষে মানসিক সংযম গুণন্ম অসাধ্য হইয়া 
পড়ে ॥ শারীরিক সংযমের প্রধান অভি- 
প্রায় শারীরিক রসের প্রশমতা-সাঁধন। 
সেই প্রশমতা সাধন করিতে হইলে তিথি 
অনুসারে আহারের নিয়ম পালন করিতে 


হইবে। শরীরের রসাধিক্য হইলেই 
মনশ্চাঁঞ্চল্যের আধিক্য উপদ্থিত হয়। 
সেই আধিক্য বশতঃ মানসাঁবেগ জশিত 
পাপ-প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা। সেই 
সম্ভাবনা নিবারণার্থই উপবাঁসাদির 
ব্যবস্থা । যৌবন কালে বাল-বিধবাগণের 
স্বভাঁবত:ই শারীরিক বূসাঁধিক্যের বিল- 
ক্ষণ সম্ভাবনা । সংযম নিষ্ঠুরতা নহে কিন্ত 
তাহা আন্মশাসনের উপায়। কু কে 
শাসন করাই সণ্যমের উদ্দেশ্য । হিন্দুব 
চক্ষে এ" নিষ্ঠুরতা নহে। আত্মশাসন 
করিতে যেটুকু কঠোরতার প্রযোজন 
সেই টুকু কঠোরতা । ছুঃখ না করিলে 
স্ুখার্জন কোথাও হয় না। অভ্যাস- 
ক্রমে সে কঠোরতা অনেক অপনীত হয়। 
যাহা পুণ্যার্থ আচরিত ও অন্তষ্টিত, হিন্দু- 
ললনার কাছে তাহার কঠোরতা 
কোথায় ? হিন্দুললনা' অতি সহিষ্ণতার 
সহিত সে আচরণ অভ্যাস করিতে শিখে । 
পুণ্যার্থ উপবাসের অভ্যাস করে। হিন্দু- 
রমণী কি বৈধব্যে, কি সধবাবস্থায়, কি 
বাল্যে, কি যোদ্ধনে, সকল সময়েই 
স্বেচ্ছায় একাদশী ব্যতীত আরও অনেক 
ব্রতনির্দিষ্ট উপবাঁসাদি করিয়া থাকে । 
মোক্ষমূলার বৌ হয় উপবাসাদিকে এই 
ভাঁবে না দেখিয়া সমাজ-পিগ্রহ বলিয়া- 
ছেন। তিনিকি মনে করেন প্রাচীন 
হিন্দুখখধিদিগের নিষ্টুরতা বুঝিবার হৃদয় 
ছিল না, তাই তাহারা এই নিষ্ঠুরত! 
কোমল নারীদিগকে পাঁলন করাইবাঁর 
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জন্য বাখিয়। গিয়াছেন ? যত হৃদস্সকোম- 
লতা কি আজ আমরা ই*্রাজী-শিক্ষা- 
প্রভাবে লাভ করিতেছি? একাদণার 
উপবাস ঘে সংবমীর পন্থা, এবপ ভাবে 
যিনি না ধবেন, তিনি হিন্দুসমাজের নিয়- 
মাদি কিছুই বুঝিতে পারেন না। এইরূপ | 
উপবাধাদি দ্বারা শরীরের দৃঘিত বস 
প্রশমিত হইলে দেহ আরও স্ুিলাত 


। করে এবং শরীরের কান্তি-বৃদ্ধি হয়। 


এজন্য ব্রন্মচর্য্যের কান্তি আমরা সকল 
জন্যাপীর গাত্রে উজ্জ্লবর্ণে দেখিতে 
পাই।  পুর্বতন মুনিখধিগণের গাত্রে 
সেইরূপ জ্যোতিঃ বিনির্গত হইত। 
আজিও অল্লাধিক পরিমাণে এই ত্রহ্গ- 
চর্য্যের কান্তি, দেহের পরিপুষ্টি এবং 
স্বাস্থোর নিদর্শন আমরা! ব্রহ্মচারিণী 
বিধবাগণেব গাত্রে দেখিতে পাই। একা" 


, দ্বণীৰ উপবাঁসাদি যদি বাস্তবিকই কষ্টকর 





ও শরীর-বিনাশোপযোগী হইত, তাহা 
হইলে এ সুফল ফলিত না। এই উপ- 
বাসাদির নিমিত্তই আমাদের বিধবাগণ 
অপেক্ষাকৃত অনেক নিরোগিনী। এই 
উপবাসাদির ব্যবস্থা বহুকালের পরীক্ষা 
এবং দশনের ফল। ধাহারা কখন 
রোগ ভিন্ন উপবাস করেন না, তাহারা 
সংঘম-নিয়মের উপকারিতা কি বুঝিতে 
পারিবেন? এই উপকারিতা আছে বলিয়া 
তাহা ত্রহ্মচর্যযের অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছে এব 
ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবার জন্য নিয়োজিং 
হইয়াছে । বালবিধবাগণ হিন্দুসমাডে 
ক্রমে ক্রমে এই উপবাষাদির নিয়মে 
অভ্যন্ত হইয়া আসে। এদেশে শৈশব 
হইতেই রমণীকুল ব্রতাদি-নির্দিষ্ট উপব 

করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং তাঁহ' 


কষ্ট তাহাদের তত্ত উপলদ্ধি হয় ন1। 








৬১৪ 


প্রচীনকাঁলের আধ্যসমাঁজ সর্ধাবয়বী 

ও সম্পূর্ণ ছিল। মুনিখষিগণ সে সমা- 
জের কোন অঙ্গের অভাব রাখিয়। যাঁন 
নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই, হিন্দু 
বিধবার জন্য পবিত্র ও শান্তিময় ব্রন্ষচর্য্যের 
ব্যবস্থা নিয়োজিত হইয়াছে । তদপেক্ষা 
উত্কৃষ্টতর ও সুখকর কার্য বা বৃত্তি 
আর কিছুই হইতে পারে না। ব্যবস্থা 
দ্বারা আমাদের সাংসারিক এবং গৃহস্থলীর 
শৃঙ্খলা আরও সুচারুরূপে নিম্পন্ন হয়। 
বিধবাগণ সাংসারিক কাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া সেই সংসারকে স্ুুনিয়মিত 
করেন এবং নিজ ব্রহ্গচর্য্যের অনুষ্ঠান 
দ্বারা পরিবারমণ্ডলী মধ্যে ধর্মমভাব সঞ্চা- 
রিত করেন। যে সংসারে একজনমাত্র 
বিধবা আছেন, সে সংসার ধর্খকর্দ্বের 
লীলাভূমি হয়। পুজা, আহক, জপ, 
তপ, বার, ব্রত প্রভৃতি ভক্তিকার্যের 
ক্রিয়া কলাপ, উৎসব ও উৎসাহে সে 
সংসার সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে । দেব- 
দেবীর পুজা এবং ভক্তিপথের অনুষ্ঠা- 
নাদ্দি এই বিধবাগণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী বোধ হয়। এ সমস্ত কাঁধ্য 
কি বিধবার পক্ষে যথেষ্ট নহে? যে 
ইংরাজী সংসারে এই সমস্ত ভক্তির ক্রিয়া 
কলাপের অভাব আছে, দেখানে বিধবা- 
দিগের জন্ত শ্বতন্ত্র বৃত্তির আবশ্তকতা 
হইত্তে পারে। কিন্তু হিন্দুসংসারে ও 
ইন্দুসমাজে বিধবার আন্ত অন্ত কোঁন 
ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। হিন্দুবিধবাঁগণ 
নিজ নিজ কর্তৃপক্ষের শীসনাধীন থাকিয়া 
এই ক্রঙ্ষচর্ধ্য চিরদিন অবলম্বন করিয়া 
ইন়ছেন। তাহাই তাহাদের জীবনকে 

স্তিও জুখমর করিয়া ভুলিয়াছে। 
[বিধরাগণ অতি রুণকাল হইতে 
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এই ব্রঙ্গচর্য্যে নিয়োজিতা হয়েন। সেই 
কারণেই তাহারা আরও বিশেষরূপে 
্রহ্মচর্যোর উপযোগিনী হয়েন। কারণ, 
যে শিক্ষা অতি তরুণকাল হইতে আরব 
হয়, সে শিক্ষা অতি সহজ হইয়! আইসে 
এবং বিশেষ ফলপগ্রদ হইবারই সম্ভাবন]। 
বাস্তবিক তাহাই ঘটে । তবে যদি কখনও 
কাহারও পদস্থলন হয়, তাহা, সকল 
স্বপথেই সম্ভব । যদি সেই শান্তিপথাঁব- 
লম্ঘিনী হইয়া অন্ততঃ শতকরা ৯* জন 
বিধবা সখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে 
পারেন, তাহা! হইলে সে পথকে অবস্ত 
স্ুপথ বলিতে হইবে । বাকী শতকরা 
১০ জনের জন্য সে নিয়ম অতিক্রম করা 
কখনই বিহিত হইতে পারে না। 

অতএব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে 
বে, আমাদের বাল-বিধবার অবস্থা তত 
কষ্টকর নহে। আমাদের সমাজেও এমত 
নিয়মার্দি এবং ব্যবস্থা আছে যাহাতে 
হিন্দুবিধবা, ইউরোপীয় বিধবা অপেক্ষা 
অনেকাংশে স্ুুখিনী। সমাজে বিধবা | 
বিবাহ প্রচলিত হওয়া যখন বিহিত নহে 
এবং অল্প বয়সে নারীগণের বিবাহ দেওয়া 
যখন কর্তৃব্য, তখন বাল-বৈধব্য অনি- 
বার্ধ্য। অনিবাধ্য বলিয়। বাল-বিধবা- 
গণকে ছিরস্থথিনী/করিবার জন্য ব্রহ্ম- 
চর্য্যের বাবস্থা করিয়া আমাদের মুনি- 
খধিগণ অতি স্থবিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। এব্যবস্থা সমুদয় বিপর্যস্ত 
করিয়া দিলে কি দ্াড়াইবে ? ্লীড়াইবে 
স্ত্রীজাতির বিধবা বিবাহ এবং তাহাদের 
রুচি ও প্রবৃত্তি অনুদারে বয়সাধিক্যে 
যৌবন ব! প্রৌঢ় বিবাহ, অথবা একেবারে 
বিবাহ না হওয়া। তাহা হইলেই ইউ- 
রোগীয় সমাজ আসিয়া পড়িল। সে, 


দাদা মহীশয়ের ব্বর্গলাভ। ৬১৫ | 


সমাজে স্্রীজাতির অনেকেরই বিবাহ হয় 
না, অনেকে চিরকুমারী রহিয়াছেন। 
সে সমাজের এই চিরকুমারীগণ এবং 
বিবাহের পুর্বে অন্য কুমারীগণ যেরূপ 
স্বমীবিহীন!, আযাদের বাল-বিধবাগণও 
তদ্ধপ কিন্তু ইউরোপীয় কুমারীগণের 


তুলনায় আমাদের বাল-বিধবাগণের 
অবস্থা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যিনি সে শেষ্ঠতা 
দেখিতে ন| পান, দুষিত তাহার দৃষ্টি, 
কলুধিত তাহার বুদ্ধি এবং অপবিত্র 
তাহার হৃদয় । তিনি হিন্দুসমাজ বুঝিতে 
নিতান্ত অসমর্থ । 





দাদ। মহাশয়ের স্বর্গলাভ। 


জয় বাবুকে কলিকাঁতার সেকে্ড 
ক্লাশ 475690৮দের মধ্যে গণা করিলে 
ক্ষতি হয় না। সকলে কথাট! স্বীকার 
না করিলেও তাহার পক্ষের অনেকেই 
তাহাকে বনেদি বড়মানুষ বলিয়া বুঝিত 
ও বুঝাইবার চেষ্টা করিত। তাহার পিতাঁ- 
মহ এ বনেদ আরম্ভ করেন মাত্র, পিতা 
উহা শেষ করেন, আর তিনি স্বয়ং 
উহ! বজায় রাখিয়া উহার উপর ইমারত 
তুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। জদ্ম বাবুর 
মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে একবার খুব সমারোহ 
কাণ্ড হয়। অর্থও বিস্তর খরচ হয়। 
বড় উঠানের একদিকে সোনার ষোড়শ, 
যুপ কাষ্ে বাধা বৃষ, উঠানের চারিদিকে 
লোকফ থৈ থৈ করিতেছে । সকলের 
মুখে এক কথা, এরূপ দানসাগর কেহ 
কখন দেখে নাই। বেনারসী সাড়ী 
পরা, মাথায় সোনার ঝাপ্টা আট! ষোড়শী 
কীর্ভনওয়ালী, আকন্ুই সোপাঁঢাকা হাত 
দোলাইয়া কীর্তন ধরিয়াছে “আমি সেই 
সাগরে হংসীছিলাম, কতু ভূবিতাম, কতু 
ভেসে যেতাম” স্থর বড় জমিয়! 
গিয়াছে---লোকের গোল অনেকটা 
| খামিয়া আসিয়াছে-_দর্শকের ভিতর 


সকলেই কীর্তন ওয়লীর ভারিফ করিতে- 
ছেন_কিন্তু কেহ তাহার সাড়ীথানা ; 
কেহ মাথার ঝাপ্টাখানা, আর অনেকেই 
তাহার চুড়ীপরা গোল হাঁতখানা, হাপি- 
হাদি গালে টোলখা ওয়া মুখখান| তারি 
করিবার ভন্ত যে লোকের অভাব ছ্টি 
সে কথা আমি বলিতেছি না--তবে স্ব 
শ্রোতা যে বড় অগ্প ছিল সেটা 7 
এদেশের দর্শকদের এ্রটুকই বিশে 
বারইয়ারীতলা হইতে ফিরিয়া আঁ 
অনেকে এক সপ্তাহ ধরিয়া ৩ 
বড় রাক্ষপীর কথা কহিয়া লো 
বিরক্ত করিয়া তুলেন এবং কার 
তাহার চৌদ্দপুরুষ মায় কৃষ্ণনগর 
খানার সুখাতি করিয়া মাথা ধ. 
কিন্ত তিন দিন বারইয়ারিতলায় 

এবং সমস্ত দিন সেখানে কাটাইস্লাও হয়ত 
অনেকের প্রতিমা দেখিবার অবসর হন 
না। এ গুণ আছে বলিয়াই আমরা 
থিয়েটরে গিয়া “সীতার বনবাস” 
সরলার পর “বেল্িকবাজারের” & 
করি। যাহাহউক. যখন জয় 
উঠানে শ্রোতাদের এইরূপ অবস্থা 
সহসা! এক ০জাড়। শাল জন বাধুর 
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হইতে আসোরের মাঝখানে কীর্তন- 
ওয়ালীর পায়ের কাছে আছাড় খাই! 
পড়িল। কীর্তনওয়ালি হাসি হাসি মুখ 
খানা বাবুর দিকে ফিরাইল, কোঁমল 
করতলে একবার ললাট স্পর্শ করিল-_ 
তার পর ধীরে ধীরে, সেই স্থকোমল, 
স্থগঠন, বাহুলতা অবনত করিয়া যত্বে 
শাল ভূমি হইতে তুলিয়া লইল। একটা 
আছাড়ের বিনিময়ে, অতটা সৌভাগ্য 
লাতভকরা যায় দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে 
কাহারও দুর্লভ মানবঙ্ন্ ছাড়িয়া শাঁল- 
ছন্স লাভ করিবাঁর বাঁসনা জন্দিয়াছিল 
কনা জানি না। কিন্তু, আমি জানি 


এ জাতীয় সোভাগ্য মরীচিকার পাছু | 


ছুটিতে গিরা অনেক মানবসৃগ সাংঘাতিক 
[ছাড় খাইয়াছেন, অস্থি চূর্ণ হইয়! 
যাছে এবং অবশেষে শালের জনয়িত। 
মেবত্ব লাভ করিরা পরম স্থথে 
[বনের্-কটাদিন কাটাইয়া পর জন্মে 
লাক প্রাপ্ত হইনাছেন। 
গৃহিতার মনে ধাহাই হউক, দাতার 
শ্নক অবস্থার যে পরিবর্তন হইয়াছিল 
বর আমরা রাখি। শুধু একট! 
মিষ্ট হাদি আর একটা সেলাম কি 
জাড়া। শালের দাম হইতে পারে? 
1 জানি, তখন জয়বাবু দেই শাল- 
র ভিতর অনেকখানি কল্পনাবাস্প 
পুরিয়া, সেটাকে ফুলাইরা ফাঁপাইয়! 
উহাতে একটা বড় বেলুন ভৈয্মারি 
করিয়াছিলেন এবং কঠিন বন্ধুর ভূমির 
ব দ্রিযা পথ হাটি! শত সহম্্র বাধ! 
গতিক্রম করিয়া, সুদূর, সুহুর্গম 
গজ্যে পৌছিবার সমস্ত ঘত্র ও 
কে এক মুহূর্তে ফাঁকি দিবার ইচ্ছায় 
পূর্ণ স্বীত গোলোকটার সাহায্যে 





শৃন্যপথে এ দেশে যাইবার বাসনা 
করিতেছিলেন । 

যাহারা জয়বাবুর পিছনের ও 
পার্খের তাকিয়ার কাছে বা অনতিদুরে 
অন্ততঃ তাহার আলবোলার নলের 
দৈর্যপরিমিত স্থানের ভিতর ছিলেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিতে 
লাগিলেন “এরূপ মুক্ত হস্ততা তাহার! 
কখন দেখে নাই। সহরের প্রসিদ্ধনামা 
নিত্যানন্দ মিত্র পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে 
শাল গারিক।কে দান করিয়াছিলেন তাহ! 
এ শাল অপেক্ষা অনেক নিরেশ--তবে 
আশ্চর্য্য কিছুই নছে--জয়বাবু বনেদি 
ঘরের ছেলে, এ দান তাহারই যোগ্য” 
ইত্তাদি ইত্যাদি। কথাগুলা দেখিতে 
দেখিতে অনেক দূর ছড়াইর1 পড়িল এবং 
অনেক উব্দধর ভিহ্বার উপর পতিত 
হওয়ার মুভুর্ত মধ্যে উহাদের অসম্ভব 
বংধবৃদ্ধি হইতে লাগিল । তখন জয় বাঁবুর 
বেলুন্টার ভিতর বাষ্প বড় জোর 
করিতেছিল আর সেটা অধীর হইয়! 
ছুলিতেছিল। * 

পাড়ার হরিহর বন্দো, তাকিয়ী ও 
আলবোঁলা হইতে অনেক দূরে বদিয়! 
একমনে কীর্তন শুনিতেছিলেন, আর মধ্যে 
মধ্যে ডাঁবা হকার ছুঃখহারিণী শক্তির 
পরিচয় লইতে ছিলেন। কাঁণের আশে 
পাশে সেই সগ্োজাত মুহূর্তজীবী কথা 
শিশু দিগের কিচি কিচি শব্দে তাহার 
চমক ভাঙ্গিল। তিনি হু'কা রাখিয়া এক 
বার জয় বাবুর মুখের দিকে চাঁহিলেন, 
তার পর পার্থখের ব্ক্তিকে সঙ্বোধন 
করিয়া! অল্প হানিমুখে বলিলেন-_ত্রজ বাবু 
আমাদের জয় বাবুর বনেদি ঘর বটে, তবে 
বেশী বর্ধার জল এখনও খায় নাই বলিয়া 








বন্দ কত শ্শক্ত ঠিক বুঝা যাঁয় না_কিন্ত 
বনেদের উপর উনি যে অশখ চারার 
প্রতিষ্ঠা করিয়! ধাইতেছেন তাঁর শিকড়ে 
বনেদ খুব জমাটা হইবে, ভিটায় অনেক 
গুলি পশু পক্ষী আশ্রয় পাইবে; সেট! কম 
সৌভাগ্য নয়” যাহাকে উল্লেখ করিখা! 
এই অলঙ্কার শান্্রসম্মত ভাষা প্রবুক্ত 
হইল, সে একটা নবোদগত-শক্রগুণ্ক 
রেখাবিশিষ্ট খুবা।  সেকস্পারিষান 
কলার আটা, কামিজ গানে, সির 
রুমাল ভাতে একটা বড় তাকিয়া অধি- 
কর করিয়া! বৃস্র[ছিল্‌। সৃষ্বন্ছে জন 
বাবুর দৌহিত্র । কথাগুলা ভিশ্বার নাগর 
দোলায় পাক খাইতে খাইতে, উদ্ধপদ 
হেটমাঁথা কতকটা ডিগবাজী থাঁওব। ভাবে 
জয় বাবুৰ কাছে গিয়া পেছিল। তাহা 
সেই আশমানী বেলুনে সহস। একট, 
ছিদ্র হইয়া বাম্প বাহির হইবাব উপক্রম 
হইল--দেটা বুনি বাস্তবিকই একটা 
বিরাট দেহ, বিশাল বাহু অশথ গাছের 
উপর পড়িয়া ধ্াসির়া যায় । কিন্তু তাভাব 
চারি পাশের তাকিযার 4১19-1১1 এর 
গায়ে অনেক গুলি মাঁনব-জিহ্বারূপী ছু 
আটকান ছিল। অবস্থা বুঝিরা অসম্ভব 
উতসাহের সহিত তাহারা আপনাদের 
কর্তব্য মন দিল। দেখিতে দেখিতে 
ছিদ্র মুখ বন্ধ হইল। “পোত্র অবর্তমানে 
দৌহিত্রই পিগাবিকারী ও প্রকৃতপক্ষে 
বংশ রক্ষক” ইত্যাদি ভাবের মিহি স্থতার 
টানা পোড়েনে এক খানি বেশ তালি 
নির্মিত হইল। 

জয় বানুর সন্তান সম্ততির মধ্যে এক- 
মাত্র আদপরিণী কন্তা নরছুর্শী। কন্তা 
জন্মিবার পর ঘোল বৎসর তাহার আর 
কোন সন্তান হয় নাই। একদিন পুজার 





দাদ। মহাশয়ের স্বর্গলাভ । 











৬৯৭ 


ড় 








নবীর শেষরাত্রে তখন জয়বাঁবুর কন্তার 
বয়ন বোলবৎসর-বাড়ীতে শ্রভাস- 
যজ্ঞ যাত্রা হইতেছে । বাঁগাঁচেলি ও 
পিভলের পৈচা পর। একটা নপুংসক মৃষ্ঠি 
পুকব যশোদতি সাজিরা “বাপ নীলমনি ! 
একবার ক্রোড়ে এসে ছঃখিনীর তাপিত 
প্রাণ শাতল কর বাপ্” ইত্যাদি কথার 
হাতুড়া, শ্রোতাদের মধ্যে অনেক গুলি 
নিদ্রিত, স্বপ্রপোরা মাথাৰ ভিতর ও 
জাগ্রত, ক্রুদ্ধ হৃদরেৰ উপর বার বার 
সজোরে আঘাত করিতেছিল। জর বাবুর 
গৃঠিণা বাবাগু)য চিকের আড়ালে, অসংখ্য 
নিমদ্বিত আক্মীষ! কুট্ররিনীর মাঝে বসিয়া 
যারা শুনিতেছিলেন । হঠাৎ তিনি 
বুকেন পার্খে বেদনা বোধ করিলেন। 


পেঙিতে বেপিতত বন্ধণা বাড়িয়া উঠিষ। 
অসহ ভহযা দডাইল | তিনি শা আজ 


€ 


কর্রিগেন। কিন্ধু সেই তার শেষ শব্যা 
হইন। যাত্রা বন্ধ হইল; ডাক্তার 


আমিল, রোগ দেখিবা বিঘর্ষ হইল। 
ই তিন বার রক্ত বমনের পর নাড়ী 
ছাড়িশ। দেবী প্রতিমা ও গৃহিণার এক 
সময়ই বিসর্জন হইল । 

অনেকেই ছুঃখ করিয়া বলিলেন গৃহ- 
লক্গমীর বিসজ্জন হইল। কিন্তু সেট! 
বাচালত। মাত্র যেখানে পুরুষেন্ অষ্টম, 
নবম,দশম, সহশ্রণার প হাগ্রহণের ব্যবস্থা 
আছে, যেখানে গৃহলল্্মা কুমার পাড়ার 
পুতুলের স্যার ঘর সাজাইবার দ্রব্যরূপে 
বিএীত হর সেখানে পত্রী বিয়োগে গৃহ- 
লক্ষ্মী কিছুমাত্র চঞ্চলা হন না। ভয় কি? 
এক লক্ষ্মীর স্থানে দশ লক্ষী আসিবে । 
তোমার মুখে আজ কত হাসি, তোষাক 
আজ কত আনন্দ--কি সুখময় পুলকঃ 
কি মোহময় হদয়স্পন্দন । এত অধিক : 
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৬১৮ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





সুখ যে তুমি আত্মসন্বরণে অসমর্থ 
তোমার উদ্দাম, অধীর আনন্দ, উন্মাদ 
কাব্যোচ্ছাসে ব্যক্ত হইরা নিরস, অধীর 
মানবহৃদয়ে আপনার প্রবল প্রবাহ 
ঢালিতে চায় । একি কুহুকী পরিবন্তন ! 
কাল তুমি দরিদ্র ছিলে, আজ তোমার 
সেই কণ্টকাবৃত তিলমাত্র বাসভূমি সহসা 
কার চরণম্পর্শে উধালোকোগ্ভাষিত, 
প্রভাতকলরবমুখররিত শ্তামল1, প্রাচ্য 
সম্পদভূবিতা,আনন্দ-কল্যানদারিনী, চির- 
প্রবাহিতা নদীমাতৃক খিল্তার্থ রাজ্যে 
পরিণত হ্যাছে এভানন্দ সংবাদ তুমি 
ঘরে ঘরে প্রচার করিতেছ, তুমি আজ 
সহভ্রমুখ। কিন্ত হায়! আজ একি? 
কোথা সেই অধার আনন্দ উচ্ছ্বাস, কোথা 
সেই তরঙ্গিত,খিলোলিভ কবিতা প্রধাঁহ_ 
কোথা সেই নৃতন রাজা--আব রাজোর 
মহীরসী সাত্রাজ্ঞী; আর--আর একে ? 
কে আসিরা আজ সেই পূর্ণ লক্ষ্মীর শুন্য 
সিংহাসন অধিকার করিঘ়াছে- ভুমি 
আজ কাহকে নিমন্ণ করিয়া ডানা 
আনিয়া আপনার দান শালত।র গর্ব 
করিতেছ-_-বলিতেছ “এসকলি তোমার, 
দেখ তোমায় এত খানি দিতেছি, তুমি 
শুধু এ শুন্ত স্থানট! পূর্ণ করিয়া বসিয়া 
থাক।-_ঠিক কথা! এ শুন্ততা। পূর্ণ করা 
এত সহজ বটে? দানবের দেশ আর 
কোথা ! 

যাহার! জয় বাবুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ 
ও আপনার বলিয়া পরিচিত, তাহাদের 
সকলেই তাহাকে সংসারের পোদ্দারির 
খাতার জমা খরচ, লাভালাভ বুঝাইয়া 
দান্নাস্তর গ্রহণের পরামর্শ দিল। কিন্তু 
জয় বাবু স্বয়ং ভিন্নরূপ বুঝিয়াছিলেন। 
তিনি সে ব্যবস্থায় বড় সাঁয় দিলেন না_ 





তাহার! ক্রমে আপনা হইতেই পিছাইয়া 
পড়িল। শেষ একদিন দীর্ঘ অলস 
সায়াহে, যখন জয়বাবু সংসার ও আপ- 
নার সহিত একটা কাল্পনিক হিসাব 
[নকাশ কবিতেছিলেন_-মেয়ে আসিয়া 
বলিল “বাবা তুমি সৎমা ঘরে আনিয়া 
আমাকে পর করিও না।” জয় বাবুর 
সংকল্প সেইদিন দৃঢ়তর হইল। 

মেয়ে বড় আদরের। জয় বাবুর পুভ্র 
বা অন্ত সন্তান নাই। অন্তরে বাহিরে 
মেয়ে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া 
ছিল। বিবাহ দিলে “পরের ঘবে যাইবে, 
কতদরে যাইবে, হযত ক্রমে এত 
মমতা সব ভুলিয়া যাইবে” এই সব কথা 
মনে উদয় হইলে জয়বাবু বড় বিব্রত 
হইর। পড়িতেন। প্রাণের ভিতর কেমন 
একটা বড় অসোরাস্থির ভাব আসিত। 
ঘরের চাখিপাশে সহজ সহ স্নেহশীল 
পিতার অসামান্ত ধৈর্ধা, সহিষ্তার 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া বল সঞ্চয় করিতে 
চেষ্ঠা করিতেন-_-কিন্ছ প্রায় বন বিফল 
হইত। যথন মেয়ে বড় হইল,,বিবাহের 
যোগ্য হইল, তখন তিনি অনেক খু'জিয়া 
পলীগ্রাম হইতে একটা কুলান সন্তান 
আনিয়া কন্ঠ।র সহিত এক সুত্রে বাধিয়] 
দিলেন। দেই অবধি দে ঘরে রহিল 
তাহারও ভাবনা দূর হইল। কিন্তু বিধি 
লিপি খণ্ডন হইবার নর। বিবাহের 
পাঁচ বৎসর পরে জামাতা একটা ছয় 
মাসের শিশুর হাতে আপনার সমস্ত 
কৌলীন্ত ও অসমাপ্ত কর্তব্যের ভার দিয়া 
সংসার হইতে অবস্কত হইলেন। যখন 
জয় বাবুর পত্তীবিরোগ হইল তখন শিশু 
এক বৎসরের । দৌহিত্রের জন্মের পর 
জয় বাবুর সংকল্প অটল হইল। 





দাদ] মহাশয়ের স্বর্গলাভ। 


হৃদয়ের যে স্থান শূন্য ঠেকিত কোথা 
হইতে একটা ছোট শিশু আসিয়া ক্রমে 
তাহা পূর্ণ করিতে লাগিল- বুকের বেখানে 
বড় অন্ধকার, একটা কচি ঠোটের হাপির 
কিরণে সহসা তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে 
লাগিল। ছোট ছোট দুটা টলাটলা 
পায়ের তালে ভালে প্রবাহহীন, নস্তর্গ 
জীবনক্রোতে আবার নূতন হিল্লোল 
উঠিতে লাগিল ! বিগত, বিশ্বৃত প্রাষ, মৃত 
অতীত যেন নবীন জীবন, নূতন যৌবন 
লাভ করিয়া নব উৎসাহ, নব আনন্দ, 
নব আশা, তাহার নিকট আনিরা উপ- 
স্থিত করিয়াছে । তাহার কি সুখময় 
অনুভূতি ! এ নূতন সুখের কি অপূর্ব 
আস্বাদ ! কে ভানিত একটা ক্ষদ্র শিশুর 
এত বল! সে ছজ্জঘ শক্তিতে ভষ 
বাবুর ভূত বর্তমান ভবিযাৎ সমস্ত অধি- 
কার করিতে অগ্রসর হইয়াছে । কোথা 
হইতে আপিল এবামনদেব, এঘে তরিপাদ 
ভূমির ছলনায় স্বর্গ মন্ত্য রসাতল সব 
কাড়িয়া লয়! সংসার অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান 
প্রৌঢ় জয় বাবু একটী বোধহীন ধুলিমাখা, 
উলঙ্গ শিশুর কাছে হার মানিলেন। 

নিশ্চিন্ততা, অভাবহীনতার ভিতর 
দিয় স্বর্ণপালক্কের উপর শিশু বাড়িতে 
লাগিল। জগতের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, ঘত 
কিছু অপূর্ণতা তাহার নিকট পৌছিত 
না_তাহার চারি-পাশে ন্নেহরচিত নিখিড় 
ব্যহ ভেদ করিবার তাহাদের শক্তি ছিল 
না। গৃহ মধ্যে বৌদ্রাতপহীন, শ্তামল, 
নিভৃত নিকুপ্ভ-তাহার ভিতর চিরপ্রবা- 
হিত স্েহপ্রস্রবণ । সে যেন জগৎ হইতে 
বিভিম্ন__সংসাঁরের সুদীর্ঘ কঠিন পথ, ধুলি, 
রৌদ্র, কঠোরকর্তব্য, ক্ষুদ্রবড় সংগ্রাম, 
নিয়মের শাসন, চেষ্টা, বিফলতা, এ 





৬১৯ 


সকল নে অশ্াগারা তাহার গৃহের 
বাহিরে জন্মিনাছে তাহাদেরই জন্য-_ 
শিশু এইরূপ বুঝিত- মাতা ও মাতামহ 
উভব্বে এইরূপই বুঝিতেন। বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে এ বোধ ক্রমে বিশ্বাসে পবিণত হইতে 
লাগিল। শিশু, বাঁক হইয়া বুঝিল 
জীবন অর্থে অলস, নৈচিত্রহীন দিনের 


সমটি-_কর্তব্য অর্থে-_অবিশ্রান্ত আমোদ 


ও ন্বেচ্ছাচারিতা। 
দপ্তর মত সব হইল। যথা সময়ে 
মাতামহ শিশুকে স্কুলে পাঠাইলেন। 


বে শিক্ষা গ্রহে লাভ হইয়।ছিল বালক 
দেখিল স্কুলের শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন । সেখানে মাতার কোমল 
বাহুর পরিবর্ভে কঠোর কর্তব্যপরায়ণ 
বেত আছে-দাদামহাশযের সেই স্সেহ 
কোমল, চিবপ্রসন্গ মুখের পরিবর্তে 
শিক্ষকের কুঞ্চিতন্ধ, অগ্রসন্ন, গভীর 
বেখাঙ্কিত ললাউ প্রায় দেখা যাইত। 
স্ুতগাং এবপ মমতাহীন স্থানে থাকিবার 
বড় সুবিধা ভইল না। দিন কতক ইস্কু- 
লের শিক্ষা অপেক্ষা আপনার গৃহলন্ধ 
শিক্ষাকে প্রবলতর করিবার চেষ্টা করিয়া 
বিফল মনোরথ হইয়া বালক স্কুল ছাড়িল। 
ধাহারা জগতে ভবিষ্যৎ জীবনে যশন্বী 
হইরাছেন তীহাদের অনেকেরই বাল্য- 
জীবন উচ্চ্ঙ্খলতা পূর্ণ । যখন দৌহিত্রের 
স্বেচ্ছারিতাস্রোত তাহার গৃহের প্রাচীর 
ছাড়াইয়া আশে পাশে অনেক দূৰ পর্য্যস্ত 
গড়া ইয়া পড়িত-_-এবং কখন কখন তাহার 
বিকারহীনা গভীর প্রশাসস্তি ঈষত সংক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিত, তখন জয়বাবু ঁ কথাই স্মরণ 
করিতেন। স্কুলে পড়িবার সময় একবার 
দৌহিত্রের কঠিন পীন্ড়া হয়। বড় বড় 
ডাক্তীর আসিয়া সকলেই জর কুঞ্চিত 


























৬২০ চিকিৎসাতিত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


করিল। মেষে কাঁদিতে কাদিতে আসিঘ আজ বাগানে বড় ঘটা । একদিন 
বলিল বাবা, খোঁকা কি তবে বাচিবেনা ৮ | এক জন সঙ্গী বলিয়াছিল “রাজ! বাবু 
জয় বাবু ডাক্তারকে আড়ালে ডাকিষা ধদি আজ তোমার মাতামহের স্বর্গ 
চুপি চুপি বলিলেন “আমাৰ সমস্ত বিধ্ষ ; প্রাপ্তি হয়, তুমি কি কব?” তখনও 
লিখিয়া দিতেছি, তুমি শিশুকে বাঁচাও 1” ; সমস্ত হাদসে পক্ষাঘাত হয নাই। রাজা 
ডাক্তার হাসিযা বলিল-“শিশু বাঢ়ুক ! হাখুনী ভাঁবিযা বলিন “ঝড় কষ্ট হয় 
তার সম্পন্তি তাঁৰই থাকিবে । আমি | আহা! দাঁদা মহাশয, বড় ভাল বাসেন।” 
প্রাপ্য ভিছিটেই সন্থষ্ট আছি-_তাঁভাব | শঙ্গী হাসিল, বণিল “সে কথা সত্য, কিন্ত 
অধিক চাহিন!। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ; তুমি পুৰষ, তাহাৰ উপযুক্ত দৌহিত্র, 
ক্র ক্রুটী হইবে নাতবে অদুষ্টেব | নংশের তিলক,শুধুস্ীলোকের শ্যায় শোক 
উপর আমাদের ভীত নাই । কবিপা পি তুমি নিশ্চিন্ত হইযাঁ থাঁকিবে, 
এখন বালক সেবনে উপব্টীত হইযাছে। 1 উহ! ছাড়া কি আঁব্‌ কর্তবা নাই ?” রাজা 
নাম যাহাই হউক সঙ্গীবা নাম দিলাছে 1 বাবুধ বুদ্ধি আব বেশা দুব অগ্রসর হইতে 
রাঙ্গবাবু। অর্থেব অসপ্ঠাব নাই-- | পারিল নাস চুপ কবিষা মুখেব দিকে 
দাদা মহাশয় ব্াস্ক আছেন। এখন | চাহিঘা বহিল। বন্ধ বলিল “আমি তাহার 
অনেক গুলি নৃতন কাস্ও আসিষা গল্গতির কথা বলিতেছিলাম | তাহার ত 
জুটিয়াছে। টাকার আবশ্বক হইলে । আৰ পুত্র নাই, বুঝেছ বদ্ধিবাজ।” 
শুধু একবার দাদা! মভাশষকে জানাইলেই এতক্ষণে কথাটা স্পষ্ট হইল । বাজ। বাবু 
হয়। তিনি ভাতে চাবি ফেলিবা দিবাৰ চট কবিযা বলিল “একথা আবার 
পব একবাব হয ত বলিলেন “কেন হে?" জিজ্ঞাসা কবিতেছ ? আমি যখন বিধষের 
নাতি উত্তবে বলিত “এমন কিছু নন।” । উত্তবাধিকাবী তখন পিগ্ডেরও অধিকারী 
বাহিরে আসিষা রাঙ্গা বাবু ভাসিবা বলিত | দাদী মহাশম্স মাত শ্রান্ধে দশ হাজার 
“্যার দাদামশাব আছে, তার আর কাম টাকা খবচ করিষাছেন, আমি চারি গুণ 
কি?” সঙ্গীবা মাথা শাডিস্া, দমস্বণে | ঢিসহাজাব টাকা খবচ করিব ।” দলের 
বলিত 'সছুসঠি চি” ভিতর উল্লাস ধ্বনি উঠিল। কেহ বলিল 
আজ দই মাসেব উপর হইল জয় ৷ 135০! কেহ বলিল “বীর বট |” ঘখন 
বাবুর মাত্শ্রাদ্ধের ব্যাপাৰ ড্রকিয়া ! গর্ষবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল-- 
গিয়াছে & রাজাবাবু ও সঙ্গীদের ভিতর | ভখন এক জন বলিল “রাজাবাবৃ, কিন্ত 
কিন্ত প্রতিদিন এক একটা নৃতন বাপার ! সে অনেক দুরের কথা-তত দিনে 
চলিতেছে । শেব নাই,বিরক্তি নাই,নিব- | আমরা কোথার থাকি-_কে বা দেখিতে 
বচ্ছিন্ন আমোদ চাই-_সঙ্গীরাঁও প্রতিদিন ; আপিবে। আজ স্ফুর্তির মুখে যাহা এত 
নৃত্তন নূতন আমোদের পন্থা বাহির করে, | জোর করিয়া বলিলে, কাষের সময় 
অর্থের ভাবনা নাই, রাঁজা বাবু আছেন। | তাহার কিছুই দেখিব না ।” 
পাড়ার লোকে বুঝিল রাজাবাবু অর্থে বাজা। আমি পুরুষ ! দাদা মহা 
রাসেলাসের ছোট সংস্করণ । শয়ের উপযুক্ত দৌহিত্র । 














দাদা মহাশয়ের ব্বর্গলাভ ৷ 


সঙ্গী বলিল “আক্গ তাহার পরিচয় 
দাও! মনে কর জয় বাবুর স্বর্গপ্রাপ্তি 
হইয়াছে আর ভুমি বিষয়ের অধিকারী__ 
দাঁও, আজ তাহার শ্রাদ্ধের 191)97581 
দাও”। 

সকলেরই কথাটা বড় মজার বলিয়া 
বৌধ হইল । প্রতিদিন নৃতন আমোদের 
জন্য এত মাথা কুটাকুটা_আঁজ মাথার 
ভিতর একি বুদ্ধি যোগাইয়াছে-_বাহবা ! 
যে এ প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার পিঠে 
অসংখ্য থাবড়া বৃষ্টি হইতে লাগিল। 
সকলে মুক্তকণ্ে বলিল প্হরিশ ! তুই ! 
ক্ষণজন্মা” । 

অন্ঠের নিকট কথাটা! যত আমোদ- 
জনক বোঁধ হউক রাজা বাবুব কাছে 
কিন্তু ভিন্নরূপ বৌধ হইল । এবড় নিষ্টুর, 
বড় স্বদয়হীন খেলা । দাদা মহাশরের 
স্নেহ কমণীয় করুণ মুখখানা মনে পড়ায় 
তাহার স্ফুর্তির তেজ ক্লান হইয়া পড়িতে- 
ছিল--কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। 
সে প্রাণ খুলিষা সায় দিতে পাঁরিতে- 
ছিল না। কিন্তু এবিস্তীর্ণ মক ভূমির 
মাঝে তপ্ত বালুকারাশির তলে, এরূপ 
ক্র ক্ষীণ প্রঅরবণের কতটুকু পরমাস্ধু। 
শেষ সঙ্গীদেরই জয় হইল। 

তখন সঙ্গীদের মধ্যে একজন দাদ৷ 
মশাই সাজিল। মৃত্যুর ভান করিল 
শোকধবনী উঠিল-_বাগানের দীর্থিকা- 
গাঙ্গিনীর তীরে তাহাকে তীরস্থ কর! 
হইল। তখন জয়বাবু, বাড়ীতে মেয়ের 
সঙ্গে নাতির জন্য কিরূপ সুন্দরী বৌ 


৷ চূড়ান্ত কীর্তনওয়ালি। 
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ঘরে আনিবেন ও বং কিরূপ 
ধুমধাম খরচ পত্র করিবেন, খুব উৎ- 
সাহের সহিত তাহার একট। পরামর্শ 
করিতেছিলেন। 

আজ বাগানে বড় ঘটা । আজ 
শ্রাদ্ধের দিন । প্ররুত শ্রাদ্ধের ভ্তাষ প্রায় 
সকল উপকরণই সংগ্রহ হইয়াছে । রাজা 
বাবু উদভ্ভমরূপ কৌচান মিহি বেলির 
থাঁন পরিষা নান্দীমুখ করিতে বসিলেন-_ 
দ্রাক্ষারদে আচমন হইল সঙ্গীদের মধ্যেই 
একজন মন্ত্র পড়াইলেন। 

অগ্রদানী, ভাট, ভিক্ষুক, সে সবই 
সাঁজিয়াছে সঙ্গীরাঁ। দানের আড়ম্বর 
কম নয় রূপার ষোড়শ । আর ঘটার 
সেই কীর্তন 
ওয়ালি আজ বাগানে আসিয়াছে । সঙ্গীরা 
তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে। সে ছোট 
মিহি শ্ারে জয়দেবের ললিত পদ গাহি- 
তেছে। আমোদ খুব জমিয়া আসিয়াছে । 
বার বার আঁচমনে তখন রাজা বাবুর 
মাথার ভিতর ও জিহ্বাঁয় জড়তা উপস্থিত 


হইযাঁছে। সাচ্চার কাজ করা কল্বাদার 
একখানা বহুমূল্য শাল লইয়া তিনি 


কীর্তনওযালির পায়ের কাছে রাখিয়া 
কম্পিত বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন 'অয্ধি ! 
স্মর্গরল খণ্ডন! অধমের দান গ্রহণ 
করিয়া আমাকে ক্ৃতার্থ কর। দাদা 
মহাশয়ের শ্রান্ধের 70159875881 এ আজ 
এই কিঞ্চিৎ পা্ভর্থ্য দিলাম-তুমি বেঁচে । 
থাক”-_এমন সময় সিঁড়ির উপর কাহার 
পদ শব্ধ হইল। - 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 








বাগানের মালির মুখে জয় বাঁবু 
ঘরে "বসিয়া একটা উৎকট আমোঁদের 
বার্তা পান। কাঁও কি- শুধু কৌতুহল 
বশে জানিবার জন্ত তিনি আজ বাগানে 
আসিয়াছেন উপরে উঠিবার সময় কথা! 
গুলা তিনি শুনিতে পান নাই--কিন্ত 
এখন তিনি প্রায় ঘরের দ্বারের কাছে 
ইচ্ছাক্ হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাকে 
সব শুনিতে হইবে। তখন রাজাবাবু 
কীর্তনওখ([িপ হাত ছুঢা ধরিরা বলিতে- 
ছেন “তুমি বেঁচে থাক-আজত এ 
ছেলেখেলা-_দাঁদা বাবুর সত্যকর! শ্রাদ্ধ 
অবধি তুমি বেঁচে থাক--আজকার এক- 
খানা শাল কি, তখন তোমায় কাশ্সী- 
রের রাণি করে দেব।” সঙ্গে সঙ্গে খুবু 
একটা! বিকট হাঁসির তরঙ্গ উঠিল। 

জয় বাবুর বোধ হইল তাহার পদতল 
হইতে সহসা! পৃথিবী সরিয়া পড়িতেছে-+ 
আর তিনি শুন্তে দাড়াইয়া, তাহার ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান কাছাকাছি হইয়! 














হাত ধরাধরি করিয়া তাহার চারিপাঁশে | 
বেগে ঘুরিতেছে_বেগ এত তীত্র_-এত 
উন্মাদ আবর্তন যে তিনের মধ্যে প্রভেদ 
বুঝী যায় না, সব একাকার। তিনি 
সজোরে দরজার উপর গিয়! পড়িলেন। 
শব্দে সকলের চমক ভাঙ্গিল। প্রথমে 
বিস্ময়ের আতিশয্যে সকলেই স্তম্ভিত 
নির্বাক হইয়া রহিল । রাঁজাবাবুর কীর্ডন- 
ওয়ালির হাত ছাড়িয়া দিবার পর্যযস্ত 
ক্ষমতা ছিল নাঁ। তারপর যখন বিস্ময়ের 
ঘোর কাটিল--তথন যাহাকে জীবনের 
সমস্ত সখ, সমস্ত সম্পদ, সকল চিন্তা, সকল 
আশা, সকল কর্তব্যের মাঝখানে প্রতিষ্টিত 
করিয়াছিলেন সেই চির স্নেহপালিত, 
জদয়ের শোৌণিতে বদ্ধিত শ্রিয় দৌহিত্র 
অস্থিরচরণে দাঁদামহাশয়ের্র কাছে 
আসিষা ভগ্নকণ্ঠে বলিল “দাঁদাঁমহাশয় ! 
ভুমি বাড়ী যাঁও, রাগ কর না-আজ 
আমি তোমার কীন্তিকুশল নাতি, কীন্তির 
কায়দার কসরত করিতেছি ।” 
























৬২৩ 








ন্নিপাত জ্বর-বিজ্ঞীন। 


সন্নিপাত জরের সাধারণ লক্ষণ_ 
পূর্বে বলা হইয়াছে । দোৰ সমুদরের 
অবস্থাভেদে উক্ত সন্নিপাত জর ত্রয়োদশ 
প্রকার । 
একো ন্বণ। সয় ্তেষু দ্বাজণাশ্চ তথেতি ষট্‌। 
কর্যন্বণশ্চ ভবেদেকো বিজেেয় স তু সপ্তমঃ॥ 
প্রবৃদ্ধ মধ্য হীপৈস্ত বাত পিত্ত কফৈণ্চ ষটু। 
সন্গিপাত জ্বরঠ্ঠৈবং স্থ্য ধিশেষা স্্রয়োদশ | 

একোন্বণ তিন প্রকার--বাতোন্বণ, 
পিত্তোন্ধণ ও কঙফোন্বণ। দিদোষোব্বণ 
তিন প্রকাঁর_বাঁত-পিত্তোন্ণ, কাত- 
শ্লেম্মোন্থণ ও পিন্তশ্নেম্মোন্ধণ । ত্রিদোষো- 
স্বণ অর্থাৎ বাত-পিত্ব-শ্লেম্োন্বণ এক 
প্রকার। এই সমুদয়ে সাত প্রকার । 
বাত পিত্ত কফের প্রবৃদ্ধ, মধা ও হীনতা 
ভেদে সন্নিপাত জর আর ছয় প্রকার 
যথা_-প্রবৃদ্ধ বাঁযু মধাপিত্ত ও হীনকফকৃত 
এক, মধ্যবল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও 
হীনবল কফরুত এক, ছুর্বল বায়ু, প্রবল 
পিত্ত ও মধ্য-বল কফরুত এক, প্রবল 
বায়ু, ছূর্বল পিত্ত ও মধ্য-বল কফকৃত 
এক। হীনবল বায়ু, ম্ধ্যবল পিত্ত ও 
প্রবল কফকৃত এক এবং মধ্যবল বাযু, 
হীনবল পিত্ত ও প্রবল কফরুত এক। 
উল্লিখিত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের 
লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে । 
শ্বাসং কালো অরমো মুচ্ছ। প্রলাপৌ মোহ-বেপথু। 
পার্থবন্ত বেদন। জুত্ত। কষা যত্তৃং মুখস্ত চ॥ 








বাতোবণস্ক লিঙ্গানি সন্নিপাতস্ত লক্ষযেৎ। 

এব বিক্ষারকো নাস্সা সনিপাত? সদারণ্ঃ ॥ 
বিস্কারক নামক বাতোন্বণ সন্নিপাঁত 

জরে- শ্বাস, কাস, ভ্রম, মৃচ্ছা, প্রলাপ, 

মোহ, কম্প, পার্খববেদনা, জৃম্তা ও 

মুখে কষায়ান্বাদ এই সমুদয় লক্ষণ 

উপস্থিত হয়। 

অতিসারো ভ্রম দুচ্ছ্। মুখপাক স্তথৈব চ। 

শাত্রে চ বিন্দবে বন্ত। দাহে|হতীব প্রজায়তে ॥ 


পিস্তোন্ণস্ত লির্গানি সান্নপাতস্ত লক্ষযষেৎ। 
তিষগ্ভিঃ সন্মিপাতে হয় ম।শুক।রী প্রকীন্তিতঃ ॥ 


আশুকারী নামক পিত্তোন্বণ সঙ্গি- 
পাতে-অতিপার, ভ্রম, মুচ্ছা, মুখপাক, 
গাত্রে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্বোৎপত্তি 
ও অতিশয় দাহ এই সমুদয় লক্ষণ 
লক্ষিত হয় । 


| জড়তা গদ্নদা বাণী রাত নিদ্রা তবত্যপি। 


প্রস্তন্ধে নযনে চৈব মুখম|ধুধ্য মেব চ ॥ 
ককোন্বণস্ত লিঙ্গানি সন্নিপাতস্ত লক্ষয়েৎ। 
মুনিভিঃ সন্গিপাতো।হয় যুক্ত, কম্পনসংজ্ঞক ॥ 


কম্পন নামক সন্সিপাতে--শরীরের 
জড়ত!, গদ গদ বাক্য, রাত্রিতে অগাধ 
নিদ্রা, নগ্বন্দ্ধয় ভ্তন্ধ অর্থাৎ নিমেষ- 
রহিত ও মুখে মধুরাস্বাদ এই সমুদ্র 
লক্ষণ সংঘটিত হয় । 
বাতপিস্তাধিকে। যস্ত সন্িপাতিঃ প্রকুপ্যতি 
তস্ত জ্বরে! মদ শুক মুখশোঘং ট্দীলকঃ ॥ . 
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আশখ্মানারুচি তক্দ্রাশ্চ কাস শ্বাস ভ্রম শ্রমাঃ। 
মুনিভি বত্রনামায়ং সন্গিপাত উদাহৃ হও ॥ 


বন্ত নামক সন্নিপাতি জরে__মন্ততা, 
তৃষ্ণা, মুখশোষ, প্রমীলক অর্থাৎ চক্ষুর 
মুদ্রণ, আখ্মান, (উদর স্ফীতি ) অরুচি, 
তন্্রা, কাস, শ্বাস, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ 
এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। 


বাত প্লেম্মাধিকে। যস্ত সম্গিপাতঃ প্রকুপ্যতি | 
তন্ত শীতজ্ববে। মৃচ্ছ। ক্মৃতৃন্ঃ। পার্থনিগ্রহৎ ॥ 

শৃল মন্তিদ্যমানস্ত তন্্রা খানশ্চ জাতে । 
আসাধা সনিপাতো ইং সান্রকাবীতত কথ্যতে ॥ 
নহি জীবত্যহোরাত্রমেতেনাবিষ্বিগ্রহঃ। 


বাত-শ্লেক্মোন্ধণ সন্িপাত জরে-__শীত- 
জর, মুচ্ডা, ক্ষুধা, তৃষ্ঠাবাহিতায, পারব 
বেদনা, অঙ্গে শুলবেদনা, স্বেদোীভাব, 
তক্দ্রা ও শ্বাস এই সমুদায় লক্ষণ দেখা 
যার। শীঘ্রকারী সন্গিপাতজ্বর অসাধ্য, 
ইহা একদিন রাত্রির মধ্যেই রোগীর 
জীবন নাঁশ করে। 


পিত্তশ্লেম্ম।ধিকে ষস্ত সন্িপাতঃ প্রকুপ্যতি। 
অন্তদাহো বহিঃশীতং তন্ত তৃষ্ণ। প্রনর্ধাতে ॥ 
তুদ্যতে দক্ষিণে পার্থে উর. শীন গলগ্রহঃ। 
ষ্ঠীবতি শ্শেম্ম পিত্তঞ্চ বৃচ্ছাৎ কোঠশ্চ জাযতে ॥ 
বিড়ভেদ শ্বাস হিকাশ্চ বদ্ধান্তে সপ্রমীলক।2। 
ফধিভি তরভুনামায়ং সল্িপাত উদাহতঃ ॥ 


ভন্নু নামক পিন্ত-্রেম্মোন্ধণ সন্গিপাত 
জরে-_অন্তর্দাহ, বাহাশীত, অতিশয় তৃষ্ণা, 
দক্ষিণ পার্খে সচীবেধবত্ বেদনা, হৃদয়ে, 
মস্তকে ও গলদেশে বেদনা, কষ্টের সহিত 
পিত্তশ্লেক্ম নিষ্ভঠীবন, গাত্রে কোঠ নামক 
চিহ্বোৎপত্তি, মলভেদ, শ্বাস, হিকা ও 
প্রমীলক প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। 


সর্ব দে/যোদণো যন্ত সন্গিপাতঃ প্রফুপ্যতি । 
প্রস্গাপানপি দোধাস্কাং তণ্ত কপাঁণি লক্ষয়েৎ ॥ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


ব্যাধিভ্যে। দারুণ শচৈব বজ শস্ত্রাপ্রি সন্নিতঃ | 
কেবলো চ্ছাস পরমঃ স্তব্ধাঙ্গ স্তন্ধলোচন: | 
খিরাত্রাৎ পরমেতস্ত জস্তোর্রতি জীবিতম্‌। 
সন্গিপাত মিমং প্রাহুভিষজঃ কুটপাঁলকম্‌। 

কুটপালক নামক ভ্রিদোষোল্বণ সন্ি- 
পাঁতজ্বরে-কুপিত দোষত্রয়েরই লক্ষণ 
লক্ষিত হ্য়। এই গীড়া বজ্র, শস্ত্র ও 
অগ্রির হ্যায় অতীব ভীবণ ও যন্ত্রণাদায়ক 
ইহাতে নিরন্তর রোগীর ঘন ঘন শ্বাস 
বহিতে থাকে । অঙ্গ সমুদায় ও নয়ন- 
দয় স্তবীন্ন্ত হইয়া যায। এই রোগে 
ভিন দ্িবসেই মৃত নিশ্চিত। ইহার 
ভয়াবহ লক্ষণ দর্শন করিয়া অজ্ঞ লৌকের! 
মনে কবে, অবেলাচাবী রাক্ষন, মাতৃকা, 
যক্ষিণী, ব্রহ্মরাক্ষস, পিশাচ, গুহাক বা 
অন্ত কোন বোনি বিশেষের ধর্ষণ ও 
আবেশ হেতু ইহার এইরূপ অবস্থা উপ- 
স্থিত হইরাছে। কেহ কেহ মনে করে 
কুলদেবতার যথাবিধি অর্চনা না করা- 
তেই এইবপ ছদ্দশা ঘটিয়াছে। কেহ 
নক্ষত্র পীড়া, কেহ বাবিৰ প্রয়োগ এই 
অনিষ্টের কারণ মনে করেন। বাস্তবিক 
এ সমস্ত ইহার কারণ নহে, কেবল 
রোগের ধর্মেই এন্ধপ ভীষণ লক্ষণ সমস্ত 
উপস্থিত হইরা থাকে । 


প্রধৃদ্ধ সধ্য হানৈস্ত বাত পিন্ত কফৈশ্চ ঘঃ। 
তেন বোগ। শু এবোক্ত! যথা দোষ বল[শ্রয়াঃ ॥ 
প্রলাপায়াস সংমোহ কম্প মুচ্ছারতিভ্রমা। 
এক পক্ষাভিঘাতণ্চ তত্রাপোতে বিশেষত? ॥ 
এষ সংমে।হকো। নায় সন্িপাতঃ সদারুণঃ | 


প্রবুদ্ধ বাঘু, মধ্যাবস্থ পিত্ত ও ছুর্ববল 
কফককৃত সংমোহক নামক সন্গিপাত জরে 
বাঘুর কার্ধ্য প্রবল, পিত্তের কার্ধ্য অনতি- 
প্রবল ও ককের কাধ্য হীন-ভাবাপন্ন 
হইয়া থাকে ইহাতে প্রলাপ, আয্মাস, 


ক 









মোহ, কম্প, মুঙ্ছা অস্বস্থচি ত্ততা, ভ্রম ও 
'গক্ষ বধ (একাঙ্গ নাশ) প্রভৃতি উপ- 
স্থিত হয়। 


মধ্য গ্রবৃদ্ধ হীনৈস্ত বাতি পিন্ত কফেশ্চ ঘঃ। 

তেন রোগ। স্ভ এবোক্তা যথাদোয বলা শ্রয়া? ॥ 
মোহ প্রল।প মুচ্ছাঃ হা মন ভ্তভঃ শিরো গ্রহঃ। 
কাসঃ খাসো ভ্রসন্তন্্া সংজ্ঞানাশো জদি বাণা ॥ 
খেভ্যো রজ্তং বিস্থতিশ্চ সংরক্ত স্তন্ধনেত্রতা। 
তত্রাপ্যেতে বিশেষ চন্য সত বর্ধ্মাক্‌ তিবাসস।ৎ॥ 
ভিষগৃভিঃ সন্িপাভোহযং কথিতঃ পাকল।ভিধঃ | 











মপ্যব্ল বায়ু, প্রবল পিন্ত ও হীন- 
বল কফকৃত পাকল নামক সন্নিপাত 
জরে বাবু-কত কাধ্য অনতি প্রবল, পিন্ত 
কৃত কার্ধ্য প্রবল ও কফ-কৃত কাধ্য হান- 
বল হইয়া থাকে । এই বাধিতে মোহ, 
প্রলাপ, মূঙ্ছা, মন্তান্তন্ত, শিরোগ্রহ, 
কাস, শ্বাস। ভম, তিন্ত্রী, সংজ্ঞানাশ, 
হৃদয়ে বেদনা, নাস প্রড়তি বন্ধ, সমস্ত 
হইতে রক্তক্াব এবং চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও 
স্তব্ধ হয়। প্রারশঃই এতাদুশ রোগীর 
তিন দিবসের মণ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে । 














হীন প্রবুদ্ধ মধ্োস্ত বাতপিস্ত কফৈশ্চ ঘঃ। 

তেন ধোগা স্ত এবোক্ত। যথাদে।ষ বলাএাযাও | 
হাদয়ং দহাতে চ।স্ত যকৃত প্রীহান্ত্র ফুদ্ফুমাত। 
পচস্তাত্যর্থ যুদ্ধাধঃ পৃয় শোণিভনিগমত ॥ 

শীর্ণ। দন্ত।শ্চ মৃত্যুন্চ তত্রাপোতদ্‌ বিশেবতঃ । 
ভিষগৃভিঃ সন্নিপাতোহয়ং যাস্যো নাক প্রবীতিত,) 











দুর্বল বায়ু, প্রবল পিত্ত ও মধ্যবল 
কফরুত যাম্য নামক সন্নিপাত জ্বরে 
বাষুকূত লক্ষণ সমস্ত দুর্বল, পিত্তরৃত 
লক্ষণ সমস্ত প্রবল ও কফরুত লক্ষণ 
সমস্ত মধ্যবল সম্পন্ন হইয়া থাঁকে। 
এই প্রকার গীড়ান্ম হৃদয়ে সুচীবেধবৎ 
বেদনা, যত, প্লীহা, অন্ধ ও ফুস্ফুসের 
পচন ও তজ্জন্য উদ্ধাধঃ পথ দিত! পূ 













আয়ুর্বেদ | 











৬২৫ 


রক্ত নির্গম এবং দন্ত নকল পতিত হইয়া 
যার। এরূপ দন্ত পতন হইলেই রোগ্ীর 
মৃত্যু অনিবাধ্য। ও 
প্রবৃদ্ধ হীন মধোল্তে বাভপিনত কবৈশ্চ ঘঃ1 
তেন রোগান্ত এবোক্ত। যথ! দোষ বলাএয়াঃ ॥ 
অলাপায়াস স মোহ কম্প মুচ্্বাবতি জরমাঃ। 
মন্ান্তস্তেন গুড়া, স্তাঞ্চ ততাপোভদ বিশেষতঃ ॥ 
ভিব্গভিৎ সপ্নিপাতোইয়ং ক্রক5ঃ সংশকীন্তিতঃ। 
প্রবল বায়ু, ছুর্বল পিত্ত ও মধ্যবল 
কক্ষক্কৃত ক্রকচ নামক সন্গিপাত জরে 
বাতিক লক্ষণ প্রবল, পৈত্তিক লক্ষণ 
দুর্বল ও কফরুত লক্ষণ মধাবল হয়। 
এইরূপ গীড়ান প্রলাপ, শ্রান্তিবোধ, 
মো, কম্প, পুক্া, অস্থস্থচিন্ততা, ভ্রদ 
ও মন্যা-( ঘাড়ের শিবা) স্তম্ভ উপস্থিত 
হষ এবং মন্তান্তস্ত হইলেই রোগীর মৃত্যু 
সংঘটিত হম । 


নধা হান গ্রহন্ধ স্ত বাতপিন্ত কফৈশ্চ য্ঃ। 
তেন রোগা স্ একছাক্তা যখাদোষবলাঅয়াঃ॥ 
তাদ হেন বিশেধোহদ্ধ ন» বতং সশকাতে। 
রক্তগালভ্লাকমেব লক্ষে মুখ নগুলম্‌ ॥ 
পিতেনাকপিতঃ শ্রেম্। হদযান প্রসিচাতে। 
ইবুশেব(হভং পাশ্বং তুদ্যতে খন্যতে হাদি ॥ 
প্রমীলক শ্বাম হিক্ক। নদ্ধন্তে তু দিনে দিনে । 
ভিহহ দগ্ধ। খর্রস্পশ। গলঃ শুকেরিবাবৃতঃ ॥ 
বিসগং না(ভজান।তি কুজেচ্টাপি কপে।তবৎ। 
অতীব প্নেম্দণ পৃণঃ শুফ বভে।ষ্ তালুকঃ॥ 
তন্্ানিদ্বাহযোগ।ত্ে। হতবাড নিহতছ্যতিঃ। 
নধতিং লভতে নিত্যং বিপরীতানি চেচ্ছতি ॥ 
আহমাতে চ বহুশো! রক্তং ভীবতি চালশ:। 
এষ ককটকে। নাক্স। স্সিপাতঃ সৃদারুণঃ ॥ 


মধ্যধল বায়ু, ছূর্ঘল পিত্ত ও প্রবল 
কফ কৃত ককটক নামক সন্গিপাঁত 
জবে__বাধু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়নের 
বলাবলাহ্থসারে ততন্দৌবন্কুত গীড়া সম- 
স্তের বলাবল দৃষ্ট হত্ব অর্থাৎ বাঁযুক্কত 


(৭৯) 





৬২৬ 


লক্ষণ মধ্যবল, পিত্তকৃত লক্ষণ দুর্বধলও 
কফককৃত লক্ষণ প্রবল হয়। ইহাতে অতীব 
যন্ত্রণাদায়ক অবস্তব্য অন্তর্দাহ, মুখ- 
মণ্ডল অলক্তক- আল্তা ) রপসাক্তবৎ 
লোহিতবর্ণ হয়। পিত্তকর্তক আকৃষ্ট 
থাকাতে হৃদয়ন হইতে শ্র্েম্সা নির্গত হইতে 
পারে নাঁ। নিশ্বাস প্রশ্বাসে পার্থদেশ 
বাণাহতবৎ ৪ হৃদয় শল্যাদ্ি দ্বারা 
নিখাতবৎ বোধ হয়। নেত্রদয় সর্বাদা 
নিমীলিত থাকে । প্র নেত্র নিমী- 
লন, শ্বীম ও হিকা ক্রমেই বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে থাকে । জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ও খর- 
স্পর্শ হয়, গলদেশ ধান্তশুকাদি দ্বার! 
আবৃতবৎ বোধ হয়, মল মুত্রাদির নিগম 
হয় না, কণ্ঠ হইতে কপোত ধ্বনির স্তার 


অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইতে থাকে । দেহ । 


কফব্যাপ্ত এবং মুখ, ওভ্ভ ও তালু শুপ- 
হইয়া যায়। সব্বদা তন্দ্রা, পিদ্রা, বাঁক্‌- 
রোধ, শ্রীহীনতা, অধাঁর চিন্ততা, বিপবাত 
ইচ্ছা, দেহে আকর্ষণবত বাঁতণা ও মুন্ছ- 
মু'ছঃ অগ্ন অল্প রক্ত নিষ্ঠবন হইতে থাকে। 
এই পীড়া অতীব দুশ্চিকিবস্ত | 


হীন মধ্য প্রবৃদ্ধৈস্থ বাত পিন্ত কফেশ্চ বঃ। 
তেন রোগা স্ত এবোক্তা যথাদে[ষ বলা শ্রয়াত ॥ 
অল্পশূলং কটাতে দে! মধ্যে দাহো রুভা। ভ্রমঃ। 
ভূশং রুমঃ শিরো। বস্তি সন্ত! হৃদয় বাগুজঃ ॥ 

* প্রমীলক স্বাস কাস হিন্ষ জাভ্যং বিসংজ ত। 
প্রথমোৎপন্ন মেনস্ত নাধয়ন্তি কদাচ ন ॥ 

[| এতশ্গিন্‌ সনবিবৃততে তু কর্ণমূলে স্থদারণঃ। 

] পিড়ক! জাতে জন্তে ধথাকৃচ্ছেণ জীবতি ॥ 
স বৈষারিকসংজ্ঞোহয়ং সন্গিপাতঃ হদারুণঃ | 
জিরার্জাৎ পরমেতস্ত ব্যর্থ মৌষধকল্পনম্‌ ॥ 


" হীনবল বায়ু, যধাবল পিত ও প্রকৃষ্ট 
বল করত ধৈদারিক নামক সন্নিপাত 





চিকিৎসাত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ [ 


জরে-_বাতাদি দোষত্রয়ের বলাবলানু- 
সারে তত্তদ্দোধকৃত লক্ষণ সমস্তের বলা- 
বশ দৃষ্ট হয়। ইহাতে অল্প শুল, কটিদেশে 
স্চিবেধবত যাঁতনা, অন্তর্দাহ, অঙ্গবেদনা, 
ভ্রম, অতিশয় ক্লান্তি, মস্তক, বস্তি, মন্তা ও 
হৃদয়ে ব্যথা, বাক্যোচ্চারণে অত্যন্ত ক্লেশ, 
নেত্র নিমীলন, শ্বাস, কাঁস, হিক্কা, জড়তা 
ও চেতনা লোপ এই সকল লক্ষণ 
সংঘটিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম 
হইতে বিশেষ মনৌযোগ করিলে কদাঁচিৎ 
এই পীড়া প্রতীকার হইতে দেখা যায়। 
পীড়া নিবৃত্তির পর কর্ণমলে যদি শোথ 
জন্মে তবে তাহা ছুশ্চিকিতস্ত । ইহাতে 
প্রায়ই রোগীর বিনাশ সম্ঘটিত হইয়] 
থাঁকে। রোগোৎ্পন্তির তিন দিবস 
পরে গষধ প্ররোগ নিক্ষল অর্থাৎ তিন 
দিবসের মধ্যে সাবধান হইয়া টিকিৎসা 
না করাইলে রোগর মৃত্যু অবশ্তন্তাবী। 

তন্নান্তরে বাতোম্বণাদি ত্রয়োদশ 
প্রকার সন্নিপাত জরকে শাতাঙ্গ, তন্দ্রিক, 
'প্রলাপক, রক্তষ্ঠাবী, ভূগ্রনেত্র, অভিন্যাস, 
ভ্ছ্বক, সন্ধিগ, অন্তক, রুগ্দাহ, চিন্ত- 
খিশ্রম, কণিক ও কণ্ঠকুজক নামে অভি- 
হিত করা হয়। লক্ষণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
পার্থকাও দেখা যায়, সে জন্ত এ নাম ও 
লক্ষণগুলি ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে । 

থাতাঙ্গ নামক সন্গিপাতি জরে 
রৌগার শরীর অতিশয় শীতল, শ্বাস, 
কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, 
কফ ও বারুর প্রকোপাধিক্য, অল্প দাহ, 
বমি, গাত্রবেদনা ও স্বরবিকার প্রভৃতি 
লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। 

তক্দ্রিকাখ্য সমিপাত জরে-_অতিশয় 
তন্দ্রা, তৃষ্ণা, অস্তিসার, অধিক শ্বাস, 
কাস, গাত্র অত্যন্ত উঞ্ণ, গলদেশে শোথ, 


আয়ুর্বেদ । 





কু, হৃদয়াদিতে কপ-লিপ্রতী, জিহবা 
ক্কষ্বর্ণ, ক্লান্তিবোধ, আবণশক্তির অল্পতা ও 
দাহ এই সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

গ্রলাপক নামক সন্সিপাত জরে 
সহসা কম্প, গাত্রে বেদনা, পতন অর্থাৎ 
অঙ্গ সমুদায়ের নিশ্চেষ্টতা, দাহ, সংজ্ঞা- 
লোপ ও সর্বদা প্রলাপ বাক্য বলা 
ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । 

রক্তঠিবি জরে-_রক্ত নিষ্ঠীবন, শরীরে 
লোহিত ও ক্ৃষ্জবর্ণ মগ্ুলাকাঁর চিহ্রোৎ 
প্তি, নেত্রদ্রর ব্রক্তবর্ণ, তৃষা, অরুচি, 
বমি, শ্বীস, অতিসার, ভ্রম, আধ্মান, সপজ্ঞা 
লোপ, পতন, হিক্কা ও গাত্রে অভিশর 
পীড়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকটিত হয়। 

ভগ্রনেতর নামক সন্সিপাত জরে নক 
নের অভিশমু ব্ক্রতা, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা! 
প্রলাপ, মন্ততা, কম্প, শরবণশভ্িন 
অন্পতাঁ ও মোহ এই সকল লক্ষণ প্রকা- 
শিত হয়। 

অভিষ্তাস সন্গিপাত জরে-_বাঁযু, পিত্ত 
ও কফ এই তিন দৌযই প্রবলরূপে 
কুপিত হয়। এই জরে মোহ, ইন্দ্রিয় 
সকলের চেষ্টারাহিত্য ও বৈকল্য, অতি- 
শয় শ্বাস, বাগ্রোধ, দাহ, মুখের চিকণতা, 
অশ্নিমান্্য ও বলক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণ 
সংঘটিত হয়। 

জিহ্বক নামক সন্িপাতি জরে-- 
জিহবা মলকণ্টক সমূহে ব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ 
ভাঁবে বাকৃরোধ, শ্রবণশক্তির লোপ, 
বলক্ষয়, শ্বাস, কাঁস ও সম্ভাপ এই সমুদরায় 
লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

সন্ধিগ নামক সন্নিপ'ত জরে-_সন্ধি- 
স্থান দকলে শোথ ও অতিশয় বেদনা, 
মুখ কফব্যাপ্ত, নিদ্রানাশ ও কাঁদ এই 
সমুদায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। 


৬২৭ 


অস্তক নামক সন্ষিপাত জরে 
নিরন্তর মণ্তক সঞ্চালন, কাস, গাত্র- 
বেদনা, খিকা, শঁংস, দাহ, শোথ, সন্তাপা- 
পিক7, চিবৈষম্য ও প্রলাপ এই সমুদাক়্ 
লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

রুগ্দাহ নামক সন্নিপাঁত জরে-- 
অত্যন্ত দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, 
প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ, মন্তা ও 
হন্ুদেশে বেদনা, কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ 
বিশেষের নির্গমন ও শ্রান্তি প্রভৃতি লক্ষণ 
উপস্থিত হয় । 

চিত্ত বিভ্রম নামক সন্নিপাত জ্বরে 
রোগী হৃতা, গীত ও হাম্ত করিতে থাকে, 
প্রলাপ বাক্য বলে, বিকৃত দর্শন করে ও 


মোহ প্রাপ্ত হয় এবং দাহ, ব্যথা ও ভয়ে 


ন্তন্ত কাত হষ। 

কণিকাখ্য সন্নিপাত জরে_কর্ণমূলে 
শোথ ও বেদনা, ক-বেদনা, বধিরতা, 
শ্বাস, প্রলাপ, ম্বেদনির্গম, মোহ ও দাহ 
ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ক কুক্জক জরে__কণ্ঠ বহু শৃকা বরুদ্ধ- 
বত বোধ, অত্যন্ত শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, 
দাহ, গাত্র-বেদনাঁ, তৃষ্ণা, হনুস্তস্ত, শিরো- 
বেদনা, মোহ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ 
উপস্থিত হয় । 

এই ত্রয়োদশ প্রকার জরের মধ্যে 
সন্ধিগ নামক জর সাধ্য, তন্ত্রিক, চিত্র- 
বিভ্রম, কর্ণিক, জিহবক ও কণ্ঠ কুজ এই 
পঞ্চবিধ -সান্লিপাতিক অর অতিশয় কষ্ট- 
সাধ্য, কুগ্দাহ জর অত্যন্ত কষ্টসাধ্য 
এবং রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, শীত-গাত্র, 
প্রলাপক, অভিন্তাস ও অস্তক এই ষড়- 
বিধ সন্নিপাত জর অসাধ্য । [ 

তন্ত্রাস্তবে এই বাতোব্বণাদি ত্রয়োদশ 
প্রকার সরিপাত জবের অপরাপর নাষ ও 






চিকিৎস 


লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে 
লাক্ষণিক কথঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও 
এক বলিন্নাই প্রতীতি হয়, কেবল নামের 
পার্থক্য মাত্র । যাহা হউক এ প্রবন্ধে 
আর অধিক বল! হইল না, সময়া স্তরে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। আমা 
দের দেশে যাহাকে ঘোর বিকার জর 
বলে, উহাই সন্নিপাত জর, “জ্বর বিকার্‌ 
অপর কোন ব্যাধি নহে। এই প্রবল 
গীড়ার ছুদ্ধর্য প্রভাবে ষে কত শত মনুষ্য 
অকালে কাল ভবনে প্রেনিভ হইতেছে, 
তাঁহার ইয়ত্তা নাই । আমাদের দেশে 
ইহার স্যার ভয়ঙ্কব ব্যাধি আর আছে 
কি না পন্দেই। এই ভীদণ বাধিব 
চিকিৎসা! অতীব জ্ঞান সাপেক্ষ, ইহার 
প্রথম হইতেই কোঁন সুবিজ্ঞ চিকিত 
সকের হস্তে রোগীকে স্তাস্ত করা সঙ্গত। 
আমাদের আঘমুর্ষেদীর চিকিৎসা দ্বারা 
এই বোগে অত্যাশ্চর্ধ্য ফল হইতে 
দেখা যায়। 


৬২৮ 


শিশাীীশিস 


ব্ষিম ভর চিকিৎসা । 


বিষমেযু অরেঘা দো ক্রিয়া সংশোধনী চবেৎ । 
সংশোধন মৃত বার্থ, জ্ঞেয়মীমধকজনম্‌ ॥ 
ব্যাধিক্ষীণস্ত জীর্ণস্ দুর্বলশ্য জরাবত:। 
শর্দদণে ন তু জায়েত বমনং বা বিবেচনম্‌ ॥ 


সকল প্রকার বিষম জরে প্রথমতঃ 
শোধন বধ প্রদান করা বিধেয়। 
সংশোধন ওষধ ব্যতীত অপর ওঁষধ 
করন! বিফল। ব্যাঞধিঙ্গীণ, জীর্ণ, ছূর্ববল, 
গঞ্ভিনী, শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তির বমন ব! 
ৰিঝেচন হিতক্র নহে ৮ স্যশোধ্নের 
| জন্য এর তৈল (ক্যা্টার অয়েল) 











বতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরপ। 
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অর্ধ ছটাক, হরিতকী, চূর্ণ অর্ধ তোল! 
হইতে এক তোলা কিন্বা' তেউড়ী চূর্ণ ** 
হইতে ।* আনা মাত্রায় সেবন করিলে 
২৩ বার ভেদ হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হয়। 
অনন্তর অংশমনার্থ € সংশমন শব্দের 
অর্থ, যাহাতে বিকৃত দোঁষ সমতাপ্রাপ্ত 
হয়) গুলঞ্চ, শুঠ, চিরাতা, নিমছাল, 
নাট ও পটো'ল পঙ্র দ্বার! কাঁথোক্ত বিধি 
অনুসারে ক্কাথ প্রস্তত করিয়া পিপুল 
চূর্ণ ৮০ আনা সহ সেবন বিধের | 

জর-ক(দীন মিঠীসংযুক্ত অধু বটিক! 
ও বিবাম কালে হরিতাল সংবুক্ত ত্রিলো- 
চন রন প্রতি বটিকা সেবনে অতি সত্বর 
উপকার হইতে দেখা যায়। বিবম ও 
জীর্ণজরোক্ত ক্কাথ সমুদাঁয়ে সংশোধনক 
ও সংশমনক গুণ থাকা, উহ! দ্বারা 
সত্বরই সকল লাভ করা যায়। সুতরাং 
বিনম ও ভীর্ণজরে ক্কাথ প্রয়োগই হিত- 
কন ও সুবিধা জনক । 

পুদ্ব সংখ্যার বিষম জরের নাম ও 
লক্ষণ যথা-ঘথ বর্ণিত হইয়াছে । বর্তমান 
সংখার উহীর চিকিৎসা ও পীড়া-প্রশ- 
মক শিয়ম স্মুদায় প্রদশিত হইতেছে। 
কাথ অর্থাৎ পাচন, আবুর্ষেদীয় চিকিৎ 
সার একটা অতুাতক্ক্ট উধব। তন্মধ্যে 
জীর্ণজনাধিতে উক্তরূপ চিকিৎসা যে 
আরও আশু সুফল বিধান কক্পে, বোধ 
হর ইহা কাহারও অবিদ্িত নহে। বিশে- 
বতঃ ইহ! অন্মাযাস ও অন্নার্থ-সাধ্য এবং 
ধনী,নির্ধন,গ্রাম,নগর ও পল্লিবাসী সকলের 
পক্ষেই সুবিধাজনক । পরুস্থ আমর! 
(আযুর্কেদীয় চিকিৎসকগণ ) এই অসীম 
শক্তি-সম্পন্ন গুঁধধের মাহাক্ম্যে অন্তান্ত 
প্রণালীর চিকিৎসা অপেক্ষা বহু বহু 
স্থলে অভাবনীয় যশোলাভ করিয়া! 









আয়ুর্বেদ । 
আসিতেছি, সুতরাং আজ উহ! পাঠক 


বর্গকে জ্ঞাপন করিব । 


কলিঙ্গকাঃ পটোলস্ত পত্রং কটুকরোহিণী । 
পটোলং শারিবা মু্তং পাঠা কটুকরোহিণী ॥ 
নিশ্বং পটে লং মৃদ্বীক1 ত্রিফলণ মুস্তবংসকোৌ। 
কিরাত তিক্ত মমৃতা চন্দনং বিশ্বভৈষজম্ ॥ 
গুড়চ্যামলকং মুস্ত মর্দাশ্লোকসমাপনাঃ। 
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশ পঞ্চ পঞ্চ বিধান্‌ জ্বরান্‌ ॥ 
সম্ভতং সততান্তেছ্া স্তৃতীয়ক চতুর্থক1ন্‌। 


উল্লিখিত শ্লোক দ্বারা মহধি পীচটী : 


কাঁথ বিদ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহার এক 
এক অন্ধ শ্লোক লিখিত দ্রব্য দ্বার] 
এক একটা কাথ প্রাস্তত করিতে হয় এবং 
ইহার এক একী কাঁথ যথাক্রমে এক 
একটী বিষম-জ্বরের মহৌষধ । 

ইন্দ্রব, পটোল পত্র ও কটকী * 
মিলিত ২ তোলা, অর্থাৎ প্রত্যেক 1%১০ 
আনা। অদ্ধ সের জলে জাল দির] অদ্ধ 
পোয়া থাকিতে নামাইয়! পাঁন করিলে 
সন্ততাখ্য (অবিচ্ছেদ ) বিষম জর উপ- 
শমিত হয়। 

পটোল পত্র, অনন্তমূল, মুতা, আক- 
নাদি ও কট্কী মিলিত ২ তোলা অদ্ধ- 
সের জলে জাল দিয়! অদ্ধ পোয়া! অবশিষ্ট 


থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে কিঞ্চিৎ 


* কটকী প্রভৃতি বিরেচক উষধের মাত্র! 
অন্বত্র পমান হইতে পারেনা, স্বতরাঁং স্থল বিশেষে 
বিবেচনা পূর্বক মাত্রা নিদ্ধীরণ করিতে হয়। 
এস্থবলেও প্রয়ে'জন মতে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করা! 
হয় অর্থাৎ কোষ্ঠ কাঁঠিন্যে 1%১* আনা কটকী 
দিয়! তাহাতেও যদি কোষ্ট পরিক্ষার না হয়, তবে 
আরও *%*--4* আনা বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপ 
1৮১৯ আনা দিলে যদি তরলভেদ হইতে থাকে, 
তবে মা! কম করিয়। দিতে হইবে। সর্বত্রই 
চিক্কিৎসী কাঁধ্যে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন । 





৬২৯ 





মধু-প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে সততক 
অর্থাৎ দ্বৈকোলিক জর আরোগ্য হয় । 
নিমছাঁল, পটোল পত্র কিস্মিস্‌, 
ত্রিফলা, * মুত ও ইন্দ্রবব মিলিত 
২ তোলা ; জল অদ্ধসের, শেষ অর্ধ পোক্সা 
শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া 
পান করিলে অন্তেছ্যক্ষ (প্রতিদিন এক- 
বার যে জর হয়) জর প্রশমিত হয়। 
চিরাতা, গুল, রূক্তচন্দন ও শুঠ 
মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ সের, শেষ 
অদ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহ! পানে 
তৃতীয়ক €( এক দিন অন্তর যে জর হয়) 
জর নিবৃত্ত হয়। 
গুলঞ্চ, আমলা ও মুতা এই তিন দ্রব্য 
দ্বারা পুর্োক্তরূপে ক্বাঁথ প্রস্তুত ও মধু 
প্রাঙ্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক (ছুই 
দিন অন্তর দে জর হয় )জ্বর বিনষ্ট হয় । 
উক্ত পাঁচটা ক্কাথ পঞ্চবিধ বিষম- 
জরের মহৌষধ । এই মহোৌষধের গুণে 
বহুতর রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখা 
গিয়াছে । 


* কোন কোন চিকিৎসক ত্রিফল! বা ত্রিকটু 
প্রভৃতি শব্দঘ্ারা উল্লিখিত থাকিলে, তিনের 
সনষ্টিতে অপরাপত্প দ্রব্যের তুল্য অর্থাৎ অস্ক 
জ্রবোর পবিমাণ যত থাকে, ত্রিফলা বা ও্রিকটুর 
মিলিত অংশও তত গ্রহণ করেন, আমাদের 
মতে উহ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, আথব! 
গ্রন্থকারের উরূপ অভিপ্রায় বলিয়াও প্রতীতি 
হয় না। তিনটী নাম না করিয়া একটী কথা 
দ্বারা তিনটাকে বুঝাইবার অভিপ্রায়েই প্রন্দপ 
শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, হৃতরাং আমাদের 
মতে-_অপর প্রত্যেক দ্রব্যের ভাগ ষদি১ তোল! 
হয়, তবে ত্রিফল] অর্থাৎ হরিতকী, আমলকী 
ও বহেড়ী ইহাদেরও প্রত্যেকের এক এক তোলা 
করিয়া ভিন তোলা গ্রহণ কযা সঙ্গত। জিকটু, 
ত্রিঙ্গগন্ধি প্রভৃতি স্থলেও এরূপ নিয়ম । 


উতৎ০ 


পটোল পত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্'মা- 


চিকিৎসাঁতিত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলা, 


লতা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও : ধন্যা, বেণার মূল, গুলপ্ ও পটোল পক্জ, 


বাঁসকছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ 
তোলা! শেষ ৮ তোলা, ( পূর্বেই বলিযাছি 
আমুর্কেদ মতে ৬৪ তোলার সের হয়) 
শীতল হইলে ইক্ষু চিনি ২৩ আনা এবং 
মধু ২৩ আন প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 
অন্থেদুষ্ষ অর্থাৎ একাহিক জর বিনষ্ট হয়। 
ইহার নাম পটোলাদি কাথ। 

শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণাঁর 
মূল ও ধন্তা মিলিভ ২ তে।পা, জল ৩২ 
তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ও 
চিনি । এই ক্কাথ পানে তৃতীরক জর প্রশ- 
মিত হয়। ইহাঁব নাম মহৌবধাদি কাথ। 

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, 
দেবদারু, হরিতকী ও শুন্ভী মিলিত 
২ তোল!। পুর্ব ক্বাথ প্রস্তত করিবে। 
কাথ শাতল হইলে কিঞ্চিৎ কাশার চিনি 
ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 
চাতুর্থক জর আরোগ্য হয়। ইহার নাম 
বামাদি ক্কাথ। 

গোরক্ষ চাকুলের মূল ৯ তোলা ও 
শু'ঠ ১ তোলা ছার। কবাথ প্রস্তুত করিয়া 
পান করিলে শীত, কম্প ও দহ গ্রাভৃতি 
উপদ্রব সংযুক্ত সমস্ত প্রকার বিষম জর 
২৩ দিনে প্রতিক্কত হয়। এই কাথের 
নাম মহাবলাদি। 

গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, আমলা, কণ্ট- 
কারী, গুঠ, বিন্বমূলের ছাল, সোনাছাল, 
গাস্তারীছাঁল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, 
কট্কী, ইঙ্ছ্যব ও ছুরাঁলভা মিলিত ২ 
তোলা৷ পূর্ব ক্বাথ। প্রক্ষেপ পিপুল- 
চুর্ঘ ও মধু। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, 
শ্নৈক্মিক ও দ্বন্দজ প্রভৃতি চিরোৎপন্থ রাত্রি 
জর বিনষ্ট হয়। 





পূর্ব কাথ প্রস্তত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু 
ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অষ্ট- 
বিধ জর ও সন্ততাদি দারুণ বিষমজ্বর 
বিনষ্ট হয়। 


বৃহদ্‌ ভা্গ্যাদি। 

বামনহাঁটা, হরিতকী, কটকী, কুড়, 
ক্ষেতপাপড়া, যুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, বেল- 
ভাল, শোণাছাল, গান্তারীছাল, পারুল- 
ছাল গণিষারীচ্াাল, শালপানি, চাঁকুলে, 
বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও শুঠ-- 
মিলিত ২ তোলা, পুর্বব কাথ। এই 
কষায পান করিলে ধাডুগত সন্তভাদি 
পঞ্চবিধ বিষমজর, বহিঃস্থ ও শীত সংযুক্ত 
জ্বর এবং অগ্রিমান্দ্য, অরুচি, গ্রীহা, যকত, 
গুন্স ও শোথ বিনষ্ট হয়। ইহার সুধা- 
সয় ফল অনেকেই অবগত আছেন। 


শশা 


দাস্তাদি। 


নীলরবাটা, দেবদার, ইন্দ্রবব, ম্জিষ্ঠা, 
স্তামালতা,আকনাদি, শটা, শুঁঠ, বেণাঁর- 
মূল, চিরাতা, গৃজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্প- 
কাষ্ঠি, হাড়ভাঙ্গা, ধনে, শুঠ, মুতা, সরল 
কান্ট, সাজিনারছাল, বালা, বৃহতী, হরি- 
তকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, 
কট্কী, অনস্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড় মিলিত 
২ তোলা, পূর্ববৎ ক্কাথ প্রস্থত করিবে । 
শীতল হইলে মধু ॥০ তোলা৷ প্রক্ষেপ দিবে। 
এই ক্কাথ পানে ধাতুস্থ বিষমজর, ত্রিদৌষ 
জনিতজর, ত্রকাহিক, ত্ব্যাহিকজর, কাম 





বা শোকজনিত জর, বমি ও দাহ প্রসৃতি 
উপদ্রব সহিত জর্‌, ক্ষয় জর, ও ছুঃসাধ্য 
যকত প্লীহা সংযুক্ত জীর্ণ জর নিবৃত্ত হয়। 


শপ 


দার্ধ্যাদি। 


দাঁরু হরিদ্র, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বুহতী, 
দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেত- 
পাপড়া, শ্তামালত!, তগরপাছুকা, গজ- 
পিগ্ললী, ক'্টকারী, নিমছাল, মুতা, কুড়, 
শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাকস মুল, 
সরল কাষ্ট, বলাড়ুমুর, হাড়ভাঙ্গা, চিরা তা, 
ভেলা'র মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, 
পিপুল ও ধন্তা মিলিত ২ ভোলা, পুব্ববং 
ক্কাথ প্রস্ত করিনা মধু ॥* €তভোলা 
প্রক্ষেপ দিষা পান করিবে। ইহান্তে 
বাতিক, পৈভিক, শ্লৈচ্সিক, দ্বন্দজ, জান্মি- 
পাতিক ও সতত গ্রান্তি বিষম জর, 
অন্তস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ ও দৈর্ঘরাত্রিক 
প্রভৃতি সকল প্রকার জব 'ও আন্ুবঙ্গিক 
শীত, কম্প, দাহ, কাশা, ঘর, বমি, 
গ্রহণী, অতিপার, কাস, শ্বাস, কামলা, 
শোথ, অগ্রিমান্বা, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, 
বিংশতি প্রকার প্রমেহ, গ্রীহা, অগ্রমাংস, 
ঘকৎ ও হলীমক প্রতি নিশ্চয় আরোগ্য 
হয়। বোধ হয় ইহার সফল প্রত্যক্ষ 
করিতে কাহারও বাকি নাই। 


ভাবনা । 
দ্রবেন যাবত! সমাঝ্‌ চূর্ণ সধবং প্তং ভবেত। 
ভাবনায়াঃ প্রমাণত্ত চুর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্‌ বটৈঠ ॥ 
ভাব্যপ্রব্য সমং কাখ্যং ক্কাধ্যাদষ্টগুণংজলম্‌। 
আষ্টাংশ শেষিতঃ কাঁথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা ॥ 
দিবা দিবাতপে শুফং পাত্রো রাত দিবাসষেৎ। 
শুক্ধং ুর্ণা কৃতং দ্রবাং সন্তীহ্‌ং ভাবনাবিধিঃ ॥ 





আয়ুর্বেদ । 





৬৩৯ 


চর্ণদ্ব্য দ্রব পদার্থে তিজাইয়! দিবসে 
রৌদ্রে শু ও রাত্রিতে শিশির সিক্ত 
করাকে ভাবনা দেওয়া কহে। অন্ুষ্ত 
স্থলে ৭ দিবস এরূপ ভাবনা দেওয়া! 
বিহিত। যে পরিমিত দ্রবে চূর্ণ সকল 
উত্তমরূপে আর্র হয়, ভাবন। ক্রিয়ায় 
দ্রবের পরিমাণ তাহাই জানিবে । কোন 
দ্রব্যে কবাথে ভাবনা দিতে হইলে ক্কাথ্য 
দ্রব্য, ভাঁব্য দ্রব্যের সমান পরিমাণ লইয়! 
আটগুণ জলে দিগ্ধ করিয়া অষ্টমাংস 
অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্বার! ভাবনা 
দেওয়া বিধেয়। 

জ্বর কুঞ্জর পারীন্দ্র, জয়মঙ্গলরস, 
বৃহৎ সর্ধজ্বরহরলৌহ, জরীন্তক রস, 
ব্ষিম জরান্তক লৌহ ও পুটপাঁকের বিষম 
জবাস্তক লৌহ প্রন্থতি ধাতু ঘটিত ষধ 
বিষম ও জীণ জরে-অতীব হিতকর । 


জর কুপ্চর পাঁপীন্দ্র রস। 

মুছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, 
রৌপ্য, ন্বর্ণমাঙ্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, 
তাত্্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, 
গেরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ 
প্রত্যেক ৪ তোলা, সমুদায় একত্র মর্দন 
করিয়া ক্ষীরই, তুলসী, পুনর্নবা,গণিয়ারী, 
ভূঁই আমলা, ঘোষালতা, চিরাতা, পদ্ম- 
গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতা! ফ৯কী, সুগানি 
ও গন্ধভাছুলে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে 
তিন দিন মর্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ 
বটিকা করিবে । ইহার একটা বটিক। 
প্রতিদিন পরাতে পান বা যথাযোগ্য অঙ্গু- 
পানের সহিত সেবন করিলে সকল 
প্রকার বিষম ও জীর্ণ জর প্রশমিত হয় 
এবং স্বাম, কাঁস, প্রমেহ, শোখথ, পাও, 


৬৩২ 


চিকিৎসাততস্্ব-ধিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


সস 


কামলা, গ্রহ্ণী ও ক্ষয় রোগ প্রভৃতি 
আরোগ্য হয়। 





জয়মঙ্গল রস । 


হিম্ুলোখ রস, গন্ধক, সোহাগারখই, 
তাত, বঙ্গ, স্বর্ণ মাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ 
প্রত্যেক ৪ মাষা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৪ 
মাষা ও রৌপ্য ৪মাষা, সমুদায্ একত্র মর্দন 
করিয়। ধুতুরাপত্ররসে, শেফালি পত্র রসে, 
দ্শমূনের ঞ্চ।খে ও চিতার ককাথে ৩ বার 
করিয়া ভাবন! দিয়! ২ রতি প্রমাণ বটিকা! 
প্রস্তত করিবে । অন্ুপান জীরক চূর্ণ ও 
মধু। এই জয়মর্জল রস সেবনে আরোগ্য 
না হয় এরূপ জরই দেখা যায়না । ইহা 
বিষম ও জীর্ণ জরের উৎকৃষ্ট বধ । 

রূস অর্থাৎ পারদ সম্বন্ধে কেক 
অত্যাবশ্ত কীয় কথা এস্থলে লিখিত হই- 
তেছে, ইহা সর্পত্রই স্মরণ রাখা আবশ্তক । 
রস বা পারদ শব্দ উল্লেখ থাকিলেই 
শোধিত বুবিতে হইবে । শোধিত পারদ 
রোগ শান্তির পক্ষে যেরূপ অনুকূল, 
অশোধিত পারদ আবাঁর হেমনি বহুবিপ 
রোগের কারণ । সুতরাং বিশেষ করিরা! 
উল্লেখ না থাকিলেও উহা শোধিতই 
বুঝিতে হইবে । 

ঘ্বত কুমারী, চিতামুল, রক্ত সর্ষপ, 
বৃহতী ও ত্রিফল! ইহার রস বা ক্াথের 
সহিত ৩ দিন মপ্দন করিলে পারদ সর্ব 
দোষ বিনিশ্মুক্ত হয়। কেবল রগুনের 
রসের সহিত মর্দনেও উহা! নির্দোষ হয়। 
এইক্ধপ দোষ শৃন্ত পারদকে শোধিত 
পারদ বলা হয় । 

ঘে প্রক্রিয়ানারা পাঁরদের ব্যাধি 
| ঘাতিনী শক্তি উৎপর হয়, ভাহার নাম 


মুঙ্ছরন! বা মুঙ্ছা । ত্রিকটু, ত্রিফলা, বন্ধ্যা- 
কর্কোটকী, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের 
ক্কাথের সহিত এবং চিতা, মেষলোম, 
হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘ্বতকুমারীর ভ্রব, 
আকন্দপত্র রদ ও ধুন্তুরপত্র রস এই 
সকলের সহিত ৭ বার মর্দন করিলে 
রসের কঞ্চুক সমূহ দূরীভূত হয়। ইহার 
নাম মৃচ্ছন, এইরূপ পারদকে মুচ্ছিত 
পারদ বলে। পারদের ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্য 
প্রতি শব্দ থাকিলেও ভম্ম বুঝিতে 
হইবে 





বিষম জরান্তক লৌহ । 


চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদার, 
চাঁকুলে, মনঃশিলা, শুঠ, পিপুল, বলা 
ডুমুর, গুলক্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, 
মব্বামূল, খর্পর ও অন্র প্রত্যেক সমভাগ 
এবং সব্বসমষ্টির অদ্ধেক জাঁরিত লৌহ 
এই সমস্ত জলে উত্তমরূপ মর্দন করিয়! 
৪ রতি পরিমিত বটা করিবে । চিরাতার 
কাথের সহিত এই গুঁধধ সেবন করিলে 
হীহা, অগ্রিমান্দা, দৌর্বল্য, ষরৎ ও 
শোথাদি উপদ্রব সম্পন্ন যাবতীয় জর 
প্রশমিত হয়। 


পুটপাঁকের বিষম জরাস্তক লৌহ। 


হিন্থুলোখ রস ১ তোলা ও গন্ধক 
১ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া পর্পটী- 
বৎপাক করিবে। উহার সহিত স্বর্ণ 
২ মাষা, লৌহ, তাত ও অত্র প্রত্যেক 
২ তোলা বঙ্গ ও গেরিমাটা প্রত্যেক 
1* তোলা, মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তি ভন্ম 
প্রীত্যেক ২ মাথা, এই সমুদায় মিশ্রিত 





আয়ুর্বেদ । 


৬৩৩ 





] করিয়া জল দিক খলে মাড়িয়া! পিগুবৎ 
গোলক্িতি করিবে, অনন্তর এ গোলক 
ৰিনুকের মধো রাখিয়া উপরিভাগে আর 
একখানি ঝিনুক বাখিয় মৃত্তিকা দ্বারা 
লেপ দিয়া ২২৫ খানি ঘুটের অগ্নিতে 
পুটপাঁক দিবে । শীতল হইলে সাবধান 
পূর্বক মধ্যস্থ গোঁলক লইয়া চূর্ণ করিয়া 
বাখিৰে+ উহার মাতা ২রতি। 
সাধারণ অন্থপাঁন পিঁপুলচর্ণ ২ রতি, 
| হিঙ্গু ২ রতি ও মৈন্ধব ২ রতি। প্রথমন্তঃ 
| কিঞিত অধুর সচিত মাড়িয়া উক্ত অন্কু- 
পনের ষহিত সেবা । ইহা বিষম জরের 
মছৌষধ। উদয়াময় ও শোথ প্রন্ভতি 
বর্তমান থাকিলে ইহার ছারা বিশেষ 
উপকার হইতে দেখা! যার । 


বৃহৎ সর্বজরহর লে হ। 


পারদ, গন্ধক, ভাঁম, 'অন্র, স্বর্ণ 
মাক্ষিক, রৌপ্য ও শুদ্ধ পুটিত হরিতাল 
ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা ও কান্ত- 
লৌহ ৮ তোলা একত্র উচ্ছেপাতার রস, 
দশমূলের কাঁখ, ক্ষেতপাপড়ার কাঁথ, 
ত্রিফলার ক্কাথ, গুলঞ্চের রস, পানের 
বঞ্চ কাকঙগাটীর বু, নিশিন্দাপত্র রস, 
পুনর্নবার রস ও আদার রস এই সমুদায় 
দ্বারা বথাক্রমে খবার করিয়া ভাবনা 
দিয় ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত 
করিবে । ইহার সাধারণ অনুপান পিপুল 
চুর্ঘ২ রতি ও পুরাতন গুড়। ইহাতে 
সপ্তাহ মধ্যে সর্বপ্রকার জর নষ্ট হয়। 

আমাদের আঘুর্কেদীয় চিকিৎসাক্ষ 
তৈল একটা উৎকৃষ্ট ওষধ। আধুনিক 
সভ্যসমাঁজে ইহার ষথোচিত সমাদর 
না খাঁকিলেও কিন্তু অতুলনীল্া শক্তি 


ইহার 


আমরা অনেকস্থলে দেখাইয়া আসিতেছি, 
সুতবাং আমরা নিতান্তই ইহার পক্ষপাতী! 
গুণ কাভার অগ্রকাশিত থাঁফে না। 
বাতিবাধি প্রভৃতি কতকগুলি রোগে 
বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিতদকদিগকেও এই 
তৈলের প্রশংসা করিতে হুইয়া থাকে । 
তৈলাভ্যঙ্গ যে সমস্ত জরের পক্ষেই | 
হিতকর তাহা নছে। জীর্ণজরে খন 
শ্েশ্ার প্রকোপ থাকে না, কেবল বাধুর 
প্রকোপই পরিলক্ষিত হর, দিবসের শেষ 
ভাগে শরীর অল্প উষ্ণ বোঁধ হয় এবং 
চক্ষু ও হস্ত পদাদির জ্বাল! হয়, সেই 
সময়েই তৈল মর্দনে বিশেষ উপকার 
হইয়া থাকে । 
অভাঙ্গাংশ্চ প্রদেহাণশ্চ সন্নেহান্‌ সাবগাহনান্্‌। 
বিভজা শীচাম্কৃতান্‌ দদ্যাজ্জীর্জ্বরে ভিষক্‌ ॥ 
তৈরাশ প্রশম" যাতি বহির্মারগতেো! বর 1 
লভভ্তে সুখ মঙ্গানি বং বর্ণশ্চ জায়তে ॥ 
জীর্ণক্জরে অভ্ঙ্গ (তৈলাদি মর্দন) 
প্রলেপ, শ্নেহপান ও শ্রানাদি স্থলবিশেষে 
শীতল স্থলবিশেষে উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে। 
অভাঙ্গাদি দ্বারা বাস পথস্থিত জর সত্বর 
উপশমিত হয় এবং শরার সুস্থ ও বল 
বর্ণাদি উৎপন্ন হয়? ূ 


পাপী 


অঙ্গারক তৈল। 


মঙ্ছিত ভিলতৈল ৪ সের, কাঞ্জিক 
১৬ সের, কক্দ্রব্য যথা-_মূর্ববামূল, লাক্ষা, 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্ৰা, বিষ্ঠা রাখালশসার- 
মূল, বৃহতী, সৈন্ধব লবণ, কুড়. রাঙ্গা, 
জটামাংসী ও শতমূলী, এই সকল জরব্য 
মিলিত ১ সের। কক্ক পাকার্থ জল 
১৬সের। পাঁক সিদ্ধ হইলে ছা'কিয়া 
লইয়া তাহাতে কপ্পুর ২ তোলা, শিলারস 


(৮৯) 





৬৩৪ 





২ তোলা ও নখী ২ তোল! মিশ্রিত 
করিয়! রাখিবে। ইহাতে সকল প্রকার 
জর উপশমিত হয়) 


বৃহদঙ্গারক তৈল। 


শুক মূল, পুনর্নবা, দেবদারু, রাক্সা, 
শুষ্টী এবং পূর্বোক্ত অঙ্গারক তৈলোক্ত 
কক সমুদীয়, মিলিত ১ সের, মৃর্ছিত 
তিলটতৈল ৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের । 
ইহা মর্দমে জর, শোথ, ও পাগুরোগ 
ন& হয় । 


লাক্ষাদ্ি তৈল। 
মৃর্ছিত তিলটতৈল ৪ সের, পুরাতন 
কাজি ১৬ সের, কল্গার্থ লাক্ষা, হবিদ্রা ও 
মঞজিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈল 
মর্দনে জবর এবং তজ্জনিত দাহ ও ধাত 
নিবারণ হয়। 


মহা লাক্ষাদি তৈল। 
মৃঙ্ছিত তিলটতল ৪ (সের, লাক্ষার 


কাথ ১৬ মের (লাক্ষা ৮ মের, জল 
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের) দর্ধির মাত 
১৬ সের। কক্কার্থ শুল্কা, হরিদ্রা, মুর্ববা- 
মূল, কুড়, রেণুক, কট্‌ কী, বষ্টিনধু, রান্সী, 
অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন 
প্রত্যেক ২ তোঁল।। পাক সমাপ্ত 
হইলে কর্পুর ২ তোলা, শিলারস, 
২ তোল। ও নথী ২ তোলা তৈলে মিশ্রিত 
করিয়া .রাখিবে। এই তৈল মর্দনে 
বিষম ও ভীর্ণ জ্বরাদি বিনষ্ট হয় । 


পপি 





৷ প্রকোচান্ছিঘয়ের 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


শারীর বিজ্ঞান । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


রজ্জু। 


অস্থাং সংযেজিকা/শুহ্বাঃ সৌত্রিক। রজ্জবো! মতা? 
কাশ্চিৎ গুলা: প্রশস্তাশ্চ দীর্ঘ বহুবিধ! স্তথ! 1 
মধাকায়ে তথা বাহ্বোঃ সকথো। রেব চ তাংস্থি তাঃ। 
অ্থীন্চ।ভি নিবদ্ধ।নি স্বস্থানা নন চলস্তি হি॥ 


অস্থিদিগের পরস্পর সংযোজক শুভ্র 
বর্ণ সুত্রময় পদার্থ বিশেষকে রজ্জু কহে। 
কোন কোন রঙ্জু স্থল, কোন রজ্ছু 
প্রশন্ত ও কোন রজ্জ দীর্ঘ ইত্যাদি নানা 
প্রকার। মধাকারে বাহুদ্ধয়ে ও শকৃথি- 
ছয়ে বজ্ভ সকল অবস্থিত। ইহাদিগের 
দ্বারা নিবগ থাক!তে অস্থি সকলম্ব স্ব 


। স্কান হইতে বিচলিত হইতে পারে না। 


এই রজ্জু অঙ্কুনী সমুদায়ের পর্ব- 
দিগকে পরম্পর যোজনা করিয়। রাখে, 


1 অগ্কল্যস্থির সহিত করভাস্থিদিগকে, কর- 


ভাস্থির সহিত মণি বন্ধান্সিদিগকে এবং 
মণিবন্ধাস্থিণিগকে পরস্পর বন্ধন করিয়! 
রহিরাছে। রঙ্চুই মণিবন্ধ সন্ধির যোজক, 
পরস্পর যোজক, 
কছফোণি সন্ধির যোজক, স্কন্ধ সন্ধির 
যোজক, অংসাস্থির যৌজক, অংসাস্থি ও 


। জত্রস্থিৰ ঘোজক এবং জত্রস্থি ও উরবো- 
| স্থির যোজক। এই সমুদয় রজ্জু এক 


বাহুতে বিদ্যমান আছে অপর বাহুতে ও 
এইরূপ রঙ্জু আছে। 

রজ্জ, দ্বারা পাঁদাচুলি পর্ব সকল 
পরম্পর যোজিত আছে, অস্থুল্যস্থির 
সহিত প্রপদাস্থি, প্রপদাস্থির সহিত 
গুল্ফাস্থি, এবং গুল্ফাস্থির সহিত 
গুল্ফাস্থি সংযোজিত আছে। 











খল্ফ সন্ধি, জঙ্ঘাস্থিদ্বয়, জানুসন্ধি 
ও বজ্ষণ সন্ধি রঙ্জু সমূহ দ্বারা সংযো- 
জিত। অপর শক্থিতেও এপ রজ্জু 
আছে। 

মধ্যকায়ে নিম্নলিখিত রঙ্জুগুলি 
আছে, যথা উপরিস্থ সাতটা পর্তকার 
সহিত বক্ষোহস্থির সংযোজক, বক্ষোস্থি 
খণ্ডত্রয়ের যৌজক, কশেরুক1 ও পশ্ডকা- 
দিগের যোজক, কশেককাদিগেব পবস্পব 
যৌজক, করোটার পশ্চাদস্তিন সহিত 
উর্ধস্থ কশেরুকাদ্বয়ের যোজক, হন্স্থির 
যোজক, পৃষ্ঠ বংশান্থি ও বস্ত্যন্থিদিগেদ 
যোজক এবং বস্ত্যস্থি সকলের পরস্পর 
সংযোজক । 


পেশী। 

পেগ্তশ্ত 'লাহিত।ঃ সৌত্রাঃ মন্নকায সমাশিতা। 
তাঃ সংকোচনবীলাশ্ত সমন্তু/ৎ কলযাবুঘ।ঃ ॥ 
স্পঙ্গনামি-প্রবর্তিষ্ঠো দ্বিধা ক্চাঃ পবিকীর্তিভাহ। 
ইচ্ছাধীনাশ্চ কাশ্চিৎ মুযুং স্বাধীনাঃ কাশ্চি দেব চ ॥ 
সক্খি বাহলাদিধু নেয়) ইচ্ছাধীন। স্তথাপবাঁঃ। 
কন্সোপস্থাদিবু প্রাক্তা মুনিভি দেহবেতভিঃ ॥ 
ধমস্তস্থি শিরা স্রাষ্‌ সন্ধযশ্চ শবীবিণাম্‌। 
পেশীন্ডি: সংকৃতাঃ সর্ধ্বে স্বস্তি বলিনো হাত” ॥ 

শবীরস্থ পেশী সমুদয় লোহিতবর্ণ, 
হজম সক্মু বহু শ্রত্রময়ও কলা দ্বাৰা সমী- 
বৃত। পেশী সমুদাঁয় সংকোচনশীল ও 
দেহের ম্পন্মনাদি ক্রিয়ার প্রবর্তক। পেশী 
ভিবিধ-_ইচ্ছাধীন ও শ্বাধীন। শকৃথি ও 
বাহু প্রতৃতিতে ইচ্ছাধীন পেশী অবস্থিত 
আছে । জীবগণের অস্থি, ধমনী, শিরা, 
স্নায়ু ও সন্ধি সকল পেশী দ্বারা আবৃত 
থাকাতে সুরক্ষিত ও সবল থাকে, পেশীর 
অপর নাম মাংস। ছাগাদির যে মাংস 
আহার করা যায়, & মাংসই পেশী । 





আয়ুর্ধেদ। 






ভিত 


পঞ্চ পেশী শনি তবস্তি। তাসাং চত্বারি 
শতানি শাখাস। কোষে ষট্‌ ষষ্টিঃ| শ্রীবাং 
গ্রতা্থিং চত্রুস্থিংশৎ। 

স্থুত বলেন মন্তষ্য ক্নেহের পেশী | 
সংখ্যা পাঁচ শত ॥ শাখা সমুদায়ে চাঁরি 
শত, কোষ্ঠে ছেষট্টি এবং গ্রীবার উর্ধে 
চৌত্রিশ। 

কেষাঞ্চিৎ মতে-মাঁনবদেতে চত্বাবি পেশী 
শতানি সন্ভি, ভান।ং কতিচিদ বিশেষেণোচান্তে। 

মানব দেহে পেশী সংখ্যা চারি শত। 
তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ করিস বল! 
হইতেছে । অবিকল সংস্কৃত উদ্ধৃত 
কবিতে গেলে, প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে, 
স্ততবাঁং যথাবথ বঙ্গভাঁষা এবং আবশ্তক- 
মত অল্প অল্প সংস্কত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা 
কবিব। পেশী সংখ্যান অস্থি সংখ্যান 
ভইতেও কঠিন ব্যাপার । পেশী সংখা! 
সম্বন্ধে মতভেদ ও এই কারণে ঘটিয়া 
থাকে । 

মুর্ধদেশে উপরিভাগে একখানি 
পাভলা পেশী আছে । ইভা করোটীর 
পশ্চাদস্থি ও শঙ্গাস্থি্বধ় হইতে উখিত 
হইযা মস্তকেব উপবিভাগ ব্যাপ্ত করিয়া 
এবং শীন্পানে কগুরা সদৃশ হইয়! ললাটের 
অধোৌভাগস্থ পেশী পর্যন্ত উপস্থিত হই- 
যাছে। এই পেশীখানি মধ্যে কগুরাময়ও 
প্রান্তদ্বয়ে মাংসময়। এই পেশী দ্বারা 
ভ্রধুগ উদ্ধাদিকে আরুষ্ট হইয়া থাকে । 
এক এক কর্ণপ্রদেশে তিনথানি করিয়া 
পেশী আছে। ইহার! যথাক্রমে কর্ণের 
পশ্চাঁৎ উর্ধ ও সম্মুখদিকে অবস্থিত 
থাকিয়া উহাদ্দিগকে পশ্চাঁৎ উর্ধ ও 
সম্মুখদিকে আকর্ষণ করে। 

চক্ষুর পাতা বেষ্টন ক্রিয়া একস 
পেশী অবস্থিত আছে, ইহার স্কাবা নেত্র 


























৬৩৬ 


নিমিলিত হয়। নেত্রপুটের মিষে এক 
খণ্ড পেশী আছে, তদ্দারা ক্রদ্ধয় পরস্পর 
নিকটবর্তী হইতে পারে । আর একথগড 
পেশী অশ্রু নাড়ীকে অন্তর্ভাগে আকর্ষণ 
' করে। ছুই চক্ষুতেই এইরূপ পেশা 
বিদ্যমীন আছে। 
[ চক্ষুতে আর কয়েকটী পেশী আছে। 

উহার একটী দ্বারা চক্ষুত্ব উপর পাতা! 
উপরদিকে আকুষ্ট হইতে পারে । অপর 
একটা দ্বার নেত্রমগ্ডল উদ্মদিকে আকৃষ্ট 
হয়, একটা দ্বারা অধোদিকে, আর 
একটী ম্বারা বহির্দিকে আকৃষ্ট হইরা 
থাকে । একটা পেশী দ্বার! চক্ষু অভ্যন্তর 
ও অগ্রতাগে এবং তলস্থ একটী পেনী 
দ্বারা পশ্চাৎ ও বহির্ভীগে ঘূর্ণি হইয়া 
থাকে । ঘ্রাণদেশে তিনটী পেনী বিদ্য- 
মান থাঁকিয়া উহার নমনদি ক্রিয়া! 
নির্বাহ করিয়া! থাকে । 

ওষ্দেশবর্তি পেণীদিগের মধো কোনটা 
দ্বারা মুখ সংবরণ, কাহারও দ্বারা ওষ্ঠ ও 
নাসিকার উদ্ধাকর্ষণ, কোনটা দ্বারা মুখ- 
প্রান্তদ্বয়ের অন্তরাকর্ষণ, কাহারও দ্বারা 
উহাদের উদ্ধাকর্ষণ, কাহারও দ্বারা হাস্ত 
ক্রিয়া এবং কাহারও ছ্বাগ নাঁসাপুট 
ংবরণ সাধিত হইয়া থাকে 1 অধরভাগস্থ 
পেশ/দিগের মধ্যে কোনটা দ্বারা অধরের 
নিক্লাকর্ষণ, কোনটা ভ্বার৷ উদ্ধাকর্ষণ 
এবং কোনটী দ্বারা সুখপ্রান্তদ্বক্ষের নিম্নে 
আকর্ষণ হইয়া থাকে । 

হুম ও উর্ধ হনুস্থ পেশাদিগের মধ্যে 

কাহারও দ্বার? হম্স্থির উর্ধাকর্ষণ, কাহার 
দ্বার। মুখ সঞ্চিত জলাদির বহিনিক্ষেপ 
এরং কাহারও দ্বার! হঙ্বস্থির ইতত্ততঃ 
চালা প্রদ্থৃতি ক্রিয়া 'সমাহিত হইয়া 
খাকে। 





চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরপ। 
ভ্রীবাদেশস্থ পেশীদিগের মধ্যে কোনটা 


দ্বারা চিবুকের অধ:স্থিত চর্দমের অধোনষন, 
কোনটা দ্বাবা মুখমণ্ডলের ইতস্তত সঞ্চা- 
লন (এই দ্ুইটী পেশী দ্বারা শিরৌমণ্ড- 
লের অভিমুখ নমন ক্রিয়া সম্পাদিত 
হইয়া থাকে) কাহারও দ্বারা জিহ্বা 
মূলাস্থি ও কণ্ঠের অধোনমন, কাহারও 
দ্বারা মুখব্যাদান, কাহারও দ্বারা জিহ্বা 
ও চিবুকের অধোনমন, কাহারও দ্বারা 
গলাধঃকরণ ক্রিয়া, কাহারও দ্বারা তালুর 
অধোনমন, কাহারও দ্বার! উহার উদ্ধে 
আকর্ষণ, কাহারও দ্বার উপজিহ্বার 
নমন, কাহারও দ্বারা পশুকাদিগের 
উদ্ধাকর্ষণ, কাহারও দ্বারা পৃষ্ঠবংশের 
নষন এবং কাহ।রও দ্বারা শিরোমগডলের 
আপুর্ণন ইত্যাদি ক্রিয়া নির্বাহিত 
হইয়া থাকে । 

ৃষ্স্থ পেঞ্ধদিগের মধ্যে কোঁনটা 
দ্বাবা স্বন্ধের পশ্চাৎ ও উর্ধে আকর্ষণ, 
কাহারও দ্বারা মধ্য কায়ের সম্মুখে 
আকর্ষণ এবং কাহারও দ্বারা পৃষ্ঠ বংশের 
খভ্‌ করণ ইত্যাদি ক্রিয়া সমাহিত হয়। 

বক্ষঃস্থলেন এক এক পার্শে পশ্কা- 
দিগের বহির্দেশ ব্যাপ্ত করিয়া একাঁদশটা 
করিক্না পেণী আছে । ইহাদের এক একটা 
পার্খস্থ ছুই ইটী পর্কা ব্যাপ্ত করিয়া 
অবস্থিত আছে। এইরূপ পর্তকাদিগের 
অন্তর্দিকে প্রত্যেক পার্থে আব্ব একা 
দশটা করিয়। পেশী আছে। উরোঁই- 
স্থিতে এক খণ্ড পেশী আছে, ইহ! এ 
উরোহস্থির নিয় ভাগ হইতে আরম্ত 
করিয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও বষ্ঠ পর্তকার তকু- | 
ণাস্থি পর্য্স্ত উপস্থিত হইয়াছে । বঙ্গ- 
স্থলের নিন ভাগে উদরের উর্ধে একখানি 
পেশী আছে, ইহার দ্বারা উদরও বঙ্ষঃ 


আয়ুর্বেদ ! 


পৃথক কৃত হয়। উল্লিখিত পেশীদিগের দ্বারা 
নিশ্বাস, প্রশ্থীস ও শোণিত যন্ত্র ধারণ 
প্রভৃতি কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

উদ্ররস্থ পেশীদিগের দ্বারা বমন, 
রেচন, মূত্রণ ও সন্তান প্রসবাদি কার্য্য 
নির্বাহিত হয়। গুহাদেশস্থ পেশীদিগের 
দ্বারা মুত্রণ, রেচন, গুহা সংকোচন ও 
লিঙ্গোখাপন প্রভৃতি ক্রিয়ার আম্ুকুল্য 
হইয়া থাকে । 

উরোইহস্থি, জক্র, পর্তকাঁ, স্বন্ধ, প্রগণ্ড, 
প্রকোষ্ঠ, কর ও অঙ্গুলি প্রভীতিতে বহুতর 
নী অব্শ্থিতত খিক শখ (ক্র, 
আলিঙ্গন, বাহচাঁলন এবং দ্রব্য গ্রহণ ও 
ক্ষেপণ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে ॥ 

শ্রোণিস্থ পেবাদিগের মধ্যে একটা 
পেশী অতি স্থুল। ইহা ত্রিক ও শ্রোণ্যস্থি 
হইতে আরম্ভ করিয়া উর্বস্থির উদ্ধীংশে 
আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে । শ্রোণি 
প্রদেশে আরও কতিপয় পেশী আছে। 
এই সমুদয় পেশীর দ্বারা সুখোপবেশন, 
উর্বস্থির বহিরাকর্ষণ, পাদ বিক্ষেপণ 
এবং এবছ্িধ অন্যান্ত কার্ধ্য সমাহিত 
হইয়া থাকে । 

উরু, জঙ্ঘা, পাদ ও পাদাঙ্কুলীতে 
অবস্থিত পেশীদিগের দ্বারা সকৃথি সঞ্চাঁ 
লন, দণ্ডায়ন, ও নমন প্রভৃতি কার্য সকল 
সম্পাদিত হয়। পাঁদতলে, পৃষ্ঠে ও গ্রীবা- 
দেশে পেশীগণ উপযু্পরি ভাবে অবস্থিত 
থাকিয়! স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করে। 
পেশ: কুর্বস্তি কর্মাণি নিখিলানি শরীরিধাম্‌। 
গোপয়স্তি চ কুলানি জনয়স্তি সথখানি চ॥ 
নী) ভাবিষ্যন্নখৈত। শ্চেদ্‌ গতি স্পন্দ বিবর্জিতা3 ) 
কাীভূত। মৃতপ্রায় অতবিধান্‌ হি দেহিমঃ ॥ 
ভারবাছো গতিং শপন্দো ব্যাকসামঃ খসমং শ্থিতিঃ। 
।] আক্োপগুহছদং ছান্ডং গীতি নর্তদ খাদনে ॥ 








৬৩৭ 


বিহার। হার নির্হার। শম্বনং শয়নং রতিঃ) 
গর্ডোৎপত্তি স্তৎসবনং সবলং পেশীকৃতং মতম্‌ ॥ 
অথ কিং বন্ুনোক্তেন প্রাণিনাং প্রাণধারণে । 
কারণ|নি প্রধানানি পেষ্ঠ এবেতি নিশ্চিতম্‌ ॥ 

পেশী সমুদায়ই শরীরীদিগের যাবতীয্ষ 
কাধ্য নির্বাহ করিরা থাকে । ইহার! 
অস্থিদিগকে রক্ষা করে এবং বিবিধ 
সুখের কারণ। পেশী না থাকিলে জীব- 
গণ নিংস্পন্দ, গতি শক্তি হীন, কাঠীভূত 
ও সত প্রায় হইয়। থাকিত। ভার বহন, 
গমন, স্পন্দন, ব্যায়াম, শ্বাস ক্রিয়া, 
দগ্ডায়ন, উপবেশন, আলিঙ্গন, হস্ত, 
মৃত্রোৎসর্ণ, চুষ্বন, শক্ন, শৃঙ্গার, গর্ভোত- 
গন্তি ও অপত্য প্রসব ইত্যাদি সমস্ত 
ক্রিয়াই পেশী দ্বারা নির্ধাহিত হইয়া 
থাকে । প্রাণিদিগের প্রাণ ধারণ বিষয়ে 
পেশীগণই মুখ্য কারণ। 


০০ 


পরিভাষা । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর )। 
স্সেহ পাকের সাধারণ নিয়ম । 


ভিল তৈল মূর্্াবিধি। 


কৃত্ধা তৈলং কটাহে দৃঢ়তর বিমলে মন্দ মন্দা 
নলৈন্তৎ, তৈলং লিক্ষেনভাবং গত মিহ দা 
শৈত্যযুক্তং তদৈব | মঞ্রিষ্ঠা রাত্রি লোধৈর্জল 
ধরনলিকৈঃ সাঁমলৈ২ সাক্ষপধ্যৈ১ সুচি পত্রা 
ভ্বিনীরৈরুগহিতগখিতৈ সরক্ষযোগং জহাতি ॥ 

তৈলস্তেন্দু কলাংশিকৈক বিকসা ভ।গৌ- 
ইপি সুঙ্ছবাবিধো, যে চান্তে জরিফল) গয়োছ রজনী 
হীবের লোগ্রান্থিতাঃ1 সুচি পুষ্প বটাবারোহ 
নলিকা স্তল্ভাশ্চ পাঁদাংশিকা, হর্সন্ধং বিনিহ্ধি 
তৈলছরুশং সৌরপ্ত্য মাকুর্বতে 


৯ 


৩১৮ 





কোন দৃঢতর কটাহে মন্দ মন্দ 
অগ্বিতে তৈল পাঁক করিবে, এ তৈল যখন 
ফেন রহিত হইবে, তথন চুল্লী হইতে 
নামাইবে। কিঞ্চিৎ ীতল হইলে পিষ্ট 
হরিদ্রা জলে গুলিয়া সাবধান পূর্বক 
ক্রমে উহাতে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর 
কুট্টিত ও জলসিক্ত মঞজিষ্টা ক্রমশঃ তৈলে 
প্রদান করিবে । তদনন্তর লোধ, মুখা, 
নালুকা,আমলা,বহেড়া, হরিতকী, কেয়ার 
মূল, বটের ঝুরি ও বালা এই সমুদায় শিলা- 
পিষ্ট ও জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ 
দিবে এবং খ্র তৈলে, তৈলের চতুপ্ডণ 
জল দিয়া পুনঝ্বার পাক করিবে । কিঞ্চিৎ 
জল অবশিষ্ট থাকিতে নাঁমাইয়া « দিন 
তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মপ্রিষ্ঠা 
প্রভৃতি দ্রব্যকে মুচ্ছ দ্রব্য কহে। তৈলের 
পরিমাণ যত, মগ্রিষ্ঠার পরিমাণ তাহার 
ষোঁড়শ[ংশ, অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের 
পরিমাণ মঞ্তিষ্ঠার চতুর্থাংশ । 

তৈলের পরিমাণ যদি ১৬ সের হয়, 
তবে মঞ্তিষ্ঠার পরিমাণ ১ সের, এবং 
হরিদ্রা ও লোধ প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের 
পরিমাণ ১ পোয়া হওয়া আবশ্তক। 
ুঙ্ছা ক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ 
হইয়! উত্তম সৌগন্ধা ও অরুণ বর্ণ ধারণ 
করে। তৈলের সহিত ক্াখার্দি পাঁক 
করিবার সময় মুঙ্ছা দ্রব্য সমস্ত ছাকিয়! 
ফেল! উচিত। 


কটুতৈল মৃচ্ছা। 
দৃঢ় পাত্রে তৈল জাল দিয়া নিক্ষেন 
ভাব প্রাপ্ত হইলে প্রথমে হৰিজ্রা ও তদন- 
স্বর মঙ্্িষ্ তিলতৈল মৃচ্ছার স্তায় প্রদান 
করিবে, পশ্চাৎ আমলা, সুতা, বেলছাঁল, 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান ঞ্েবং সমীরণ | 








দাঁড়িম ছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা, 
নালুকা ও বহেড়া প্রদান করিবে। 
তৈল ৪ সের অগ্রিষ্ঠা ১ পোয়া ও অন্থান্ত 
দ্রব্য প্রতোক ২ তোলা, জল ১৬ সের, 
কিঞ্ৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া 
৭ দিন রাখিয়। দিবে। 





এরগুটতল মুঙ্্জাবিধি। 

এরও তৈল নিক্ফেন হইলে প্রথমতঃ 
হরিদ্রা, তদনন্থর মণ্তিষ্ঠা প্রদান করিয়া 
মুতা, ধন্য1, ত্রিফলা, জয়ন্তী পত্র, বালা, 
বনখেজুর, বটের ঝুরি, দীরুহবিদ্রা, 
নালুকা, কেয়ার মূল, দধি ও কাজি প্রদান 
করিবে। তৈল ৪ সের এবং মগ্রিষ্ঠা 
প্রভৃতি দ্রব্যের প্রত্যেক ৪ তোল! । 





ঘ্বত মুচ্ছা। 

হরিতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা, 
হরিদ্রা ও লেবুর রস এই সমুদায় ঘ্বতের 
মুঙ্ছ ভ্রব্য। প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে 
লেবুর রস ও তদনস্তর অন্যান্ত দ্রব্য তৈল- 
মুচ্ছার স্তায় গ্বতে নিক্ষেপ করিতে হয়। 
৪ সের দ্বতে, মৃচ্ছা দ্রব্য সকলের প্রত্যে- 
কের পরিমাণ ৮ তোলা। পাকার্থ অল 
১৬ সের। 





বাতনাশক তৈলের বিশেব মুঙ্াবিধি। 


বাযুরোগ নাশক বিঝুঃ তৈলাদির মুষ্ছা 
ক্রিয়া উল্লিখিত সাধারণ নিয়মে সম্পাদন 
করিয়া পঞ্চ পল্লব জলে পুনরায় শোঁধন 
করিয়া লইতে হয়। তৈলের পরিমাণ 
যত হয়, তাহার 'অই্টমাংশ পঞ্চ পল্লব 





আয়ুর্ব্বেদ | 






৬৩৯ 








(আম, জাম, কয়েত' বেল, টাবা লেবু ও 
বিন্ব) চতুণ্ডণ জলে ক্বাঁগ প্রস্তত করিয়া 
চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া 
ছাকিক্া মুঙ্ছিত তৈলের সহিত পুনর্বার 
পাক করিয়া লইতে হয় । 

ুচ্ছা স্ত1ৎ সপ্তভি: সিদ্ধ! রাত্রিভি বুধিসম্মতা। 
ব্রীহি প্রাণাঙ্গয়োঃপাক? সদ্যঃ সিদ্ধতি নান্তথা ॥ 
স্তাৎ পাকঃ পর়সে। দ্বাভ।ং স্বরলাদেন্ত তিস্থভিঃ। 
দধিকাঞ্জিক তক্রাণাং সিদ্ধে। ভবতি পঞ্চভিঃ ॥ 
মুত্রাদীন। মেকয়। হ্য!ৎ ততঃ কক্স সপ্তাভিঃ! 
্ন্ধানাং পঞ্চতি জেয়ঃ শ্লেহপাকে ক্রমোহপ্ায়ন্‌। 


তৈলাদির মুচ্ছা। ক্রিয়া ৭ দিবসে 
নিশ্পন্ন হয় অর্থাৎ মৃচ্ছা দ্রব্য সমুদায় 
তৈলে প্রদান করিয়া পাকানন্তর ৭ 
দ্রিব উহাতে রাখিয়া দিবে, অনন্তর 
ছাকিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। মুচ্ছ| 
ক্রিয়ার পর কলায় প্রসৃতির ক্বাথ ও 
তধনন্তর মাংসাদির কা সহ স্নেহ পাক 
কর্তব্য। ইহাদের সহিত এক এক 
দিবসেই পাক সম্পন্ন করা উচিত। অন- 
স্তর ছুপ্ধ সহ পাক ২ দিবসে, তত্পরে 
স্বরস কাথের সহিত ৩ দিবসে পাক, 
'ত্ূনত্তর দখি, কাজি ও তত্র ইহাদের 
পাক পাঁচ পাঁচ দিবসে, তংপরে কন্ক 
পাক ৭ দিবসে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ উহা 


পাক কিয়া ৭ দিন পরে ছাঁকিয়! 
ফেলিতে হয়। স্ব্ব শেষে গন্ধ পাক 


উহা ৫ দিবসে সম্পন্ন হয়। ছুগ্ধ, দ্রধি, 
কাজি ও তক্রের সহিত পাক এক দিবসে 
সম্পন্ন কর! ও রীতি আছে। 





কাথ জলের পরিমাণ । 


নিক্ষিপ্য কাথয়েৎ তোয়ং ক্কাধ্য শ্রব্যা চ্চতুগণম্‌। 
পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু শ্বেহস্তেনৈব সাধয়েৎ॥ 











চতুগুণং মৃছ্‌ দ্রব্যে কঠিনেহষ্ট গুণং জলম্‌ 1 
সৃদ্ধাদি কাথ্য সংঘাতে দদ্যাদক্টগুণং পয়? ॥ 
অত্যন্ত কঠিনে দ্রবো নীরং ফোড়শিকং মতম্‌। 







অনেক তৈল ঘ্বতের সহিত ক্কাথ 
পাঁক করিতে হয়, সুতরাং ক্কাথ পাকের 
প্রণালী লিখিত হইতেছে। কথ্য দ্রব্য 
সৃদ্র হইলে চারিগুণ জলে, মধ্যবিধ অর্থাৎ 
নাতি মৃদু নাতি কঠিন হইলে আট গুণ 
জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ষোড়শ 
শুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থ, অষ্টম ও 
বোড়শাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয় 
ছাঁকিয়া লইতে হয়| প্রস্তত নথ সেহের 
চতু পণ হওরা আবশ্তক। 













অন্তচ্চ-_- 
কর্ধাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোঁড়শিকং জলম্‌ ৷ 
তদুন্ধং কুড়বং যাবৎ ভনেদষ্ট গণং পয ॥ 
প্রশ্থাদিতঃ ক্ষিপেশ্নীরং খ।রীং ধাবচ্চতুগ্ড ণম্‌। 








কাঁথ প্রস্তত বিষয়ে কেহ কেহ 
বলেন, ক্কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ 
হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে ষোড়শ গু৭ 
জলে, কর্ষের উদ্ধ কুড়ব পর্য্যন্ত হইলে 
অষ্ট গুণ জলে এবং প্রস্থ হইতে খারী 
পর্যান্ত হইলে চত্ুপ্তপ জলে সিদ্ধ করিতে 
হয় ও চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামা- 
ইতে হয়৷ 













তুলাভ্রব্যে জলদ্রোণো দোঁণে দ্রব্যতুলা মতা। 


অন্ুক্ত স্থলে দ্রব্যের পরিমাণ ১২ 
সের হইলে ৬৪ সের জলে ক্কাথ প্রস্তুত 
করিতে হইবে। তদ্রপ জলের পরিমাণ 
৬৪ সের হইলে কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ 
১২॥০ সের বুঝিতে হইবে । 


অনির্ভিষ্ট প্রমাণানাং স্নেহানাংপ্রস্থ ইয্যতে। 
জল শ্লেহৌবধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্‌ ॥ 
তত্র স্তাদযৌধাৎ দেহ ক্সহাক্তোত্ষং চতুগ্ণম্‌॥ 













৬৪৩ 














স্বেহ সিদ্ধ দ্রবেইসুক্তে সর্ব্য াস্ত শ্চতুণ্ডণম্‌। 
গন্ধপ্রব্াণি চেচ্ছস্তি কক্ষন্তদ্ব।ংশিকানি চ॥ 
যেস্থলে বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকে 
সেস্থলে স্নেহের পরিমীণ ৪ দের বুঝিতে 
হইবে। জল, স্সেহ ও কক্ষের পরিমাণ 
লিখিত না থাকিলে, কক্ক দ্রব্যের চত্ু- 
গুণ স্নেহ ও কন্ধ পাঁকার্থজলের পরিমাণ 
দেহের চতুগ্ড ৭ হওয়! আবস্তক। স্নেহ পাক 
কার্ষো দ্রব পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে 
সকল স্থলেই চতুণ্ডপ জল দ্বারা পাক 
বুঝিতে হইবে । তৈল পাকে গন্ধ জব্যের 
পরিমাণ কন পরিমাণের অর্দেক ( 


শ্লেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকস্ত কথ্যতে। 
তোয়াদীন! মনির্দেশে ক্ষীরমেব চততুগু প্‌ ॥ 
উবাস্তরেণ যোগেতু ক্ষীরং ছেহমমং বিছুঃ ॥ 


স্নেহ পাক কার্ষ্যে যদি ছুপ্ধ ভিন্ন 
অপর পদার্থ না থাকে অর্থাৎ কেবল 
ছুগ্ধের দ্বারা! পাক করা কর্তবা হয়, তাহা 
হইলে ছু্ধের পরিমাণ স্বেহের চতুণ্তণ 
হওয়ঃ আবশ্তক। পাক কার্যে জলবা 
অন্ত দ্রব পদার্থের নির্দেশ থাকিলে 
ছুপ্ধের পরিমাণ স্নেহের সমান লইতে 
হইবে? 
বৃন্দ বলেন-- 

স্বরূস, ছুপ্ধ বা দধি দ্বারা পাক 
করিতে হইলে কেহ কেহ চতুণ্ডণ জল 
ংযোগ করিয়া পাঁক করেন, তাহার 
তাৎপর্ধ্য ছুগ্ধাদির গাড়তা হেতু সম্যক্‌ 
পরিমাণে কক্ক দ্রব্যের রস নিঃস্থত না 
হওয়াতে সুন্দরকষপে পাক সমাধা হয় না । 
পঞ্চ প্রভৃতি যত স্থা উর্বাণি স্বেহসম্থিধো ! 
তত্্রক্সেহসমান্তাহু রর্ধবাকৃচ স্তচ্চতুগণম্‌ ॥ 

স্সেছপাঁক কার্যে পাঁচ বা ততো; 
ধিক ভ্রব পদার্থ থাকিলে, প্রত্যেকের 





চিকিৎসাঁতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 











পরিমাণ ন্সেহের সঙ্গান হুয়া অবস্ঠক, 
পাঁচের নন অর্থাৎ এক হুইত্তে চারি 
পর্য্যন্ত দ্রব পদার্থ থাকিলে তাহাদের 
পরিমীণ ক্নেছের চতুণ্ড ৭ জানিতে হুইবে। 
অশ্বুক'থ রসৈ খত্র পৃথক ব্রেহস্ত সাধনহ্‌। 
কক্ষত্তাশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং বষ্ঠ মষ্টমম্‌ | 

জল দ্বারা শ্লেহ পাক করিতে হইলে 
কন্ক দ্রব্যের পরিমাণ স্সেহের চতুর্থাংশ, 
কাথ দ্বারা পাক করিতে হইলে কন্ক 
পরিমাণ শেহের বষ্ঠাংশ এবং স্বরন ছারা 
পাক করিতে হইলে স্নেহের অষ্টমাংশ 
হওয়া আবশ্তাক। 

দুগ্ধ, দধি, স্বরস বা তত্র দ্বারা স্েহ 
পাক করিতে হইলে প্সহের অষ্টমাংশ 
কন্ক এবং কন্কের চতুগুণ জল দিতে 
হইবে ৭ 

কেবল ক্কাথ দ্বারা স্নেহ পাক উক্ত 
থাঁকিলে ক্ষাঁথ্য দ্রব্যের কন্কও স্সেহের 
সহিত পাক করিতে হইবে। কন্ক ব্যতি- 
রেকেও হ্রেহ পাকে হইয়! থাকে, তাদৃশ 
স্থলে ক্কাথ ভিন্ন অন্ত দ্রব পদার্থের সহিত 
অর্থাৎ স্বরসাদির সহিত পাক করা যায়। 
পুষ্পক্বস্ত যঃ শ্বেহ স্তত্র তোয়ং চতুগ্ণগ্‌। 
স্েহাৎ স্রেহাষ্টমাংশশ্চ পুশ্পকন্;প্রযুজ্যতে ॥ 

কক্ক দ্রব্য যদি পুষ্প হয়, তাহা হইলে 
তাহার পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ হইবে। 
পাকার্থ জল স্নেহের চতুণ্ডণ। 
























আদৌ কক্ষঃপ্রদ[তব্যো শন্ধ দ্রব্য তত: পরম্। 
তৈলমূতাধা দাতবাং শিহরকংকুঙ্কুমং নখম্‌ ॥ 
গন্ধ চন্দন কর্পুুর মেলাবীজং লবঙ্গ কম্‌। 


এতাবতা স্থির হইল যে প্রথমতঃ 
তৈলের মূষ্ছা পাঁক, অনস্তপ্ধ ক্কাথ পাঁক 
ও তৎপরে কন্ধ পাক এবং সর্বশেষে 
গন্ধপাক করিতে হয়। কক্ক সমষ্টির 








আঁয়ুর্বেবেদ | 


পরিমাণ ঘত হইবে, গন্ধদ্রব্য সমুদপ্ের 
মিলিত পরিমাণ তাহার অদ্ধেক ! গন্ধ- 
ব্য প্রদান করিয়া 'শ্েহের দ্বিগুণ জল 
দ্বারা পাঁক শেষ করিতে হয়| 'িয়লিখিত 
কন্তকগুলি গন্ধ দ্রব্য স্নেহের সহিত পাক 
মা করিয়া! নামাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত 
করিয়া লইতে হয়। এ সমুদা দ্রব্য 
যথা--শিলারস, কুক্কুম, নবী, শ্বেতচন্দন, 
কপূর, ছো্টএলাইচ ও লবঙ্গ । 


পাপা 


গন্ধ দ্রধ্য 


গরলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুস্কুম, অগুরু, 
অুরামাংসী, শঠী, ঘরঙকাষ্ঠ, তেজপত্র, 
॥ গেন্টেল!, কপ্পুব, শৈলজ, বেণার মুল, 
মৃগনাভি, নখী, খটাশী, শিলারস, মুতা, 
মেধী শু লবঙ্গ ইহাদিগকে গন্ধদ্রব্য 
কহে। 
বিশেষ জাব্ধানতাঁর সহিত স্নেহ 
পাক সমাধা করিতে হু, কাবণ পাকের 
সদ, মধ্য ও খরতা অন্ুুসাবে গুণেরও 
পার্থক্য সংঘটিত হয়। কক্ষ অঙ্গুলি 
দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির স্তাষ হর, 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে চটটুপট্‌ শব্দ হয 
নঃ, তখন জানিতে হইবে যে, স্পেহপাক 
সিদ্ধ হইয়াছে । ষথন তৈলে ফেনৌদগম 
ও ত্বৃতে ফেন নিবৃত্তি হয় এবং উপযুক্ত 
বর্ণ, গন্ধ ও বূসের উৎপত্তি হয়, তখন 
জানিবে পাক নিপঙ্ন হইয়াছে। কক্দ্রব্য 
ঈষৎ সর্প থাকিলে মৃছ, কোমল অথচ 
নীরস হইলে মধ্য এবং ঈবৎ কঠিন 
হইলে তাহাকে খরপাক বলা যায়। 
ইহারও অতিরিক্ত হইলে তাহাঁকে দগ্ধ 
পাঁক কহে, তাদৃশ প্লে কার্যযোপযোগী 
নহে। পরস্ত খরপাক স্লেহকে বস্তস্তর 


চিট রি 


৬৪১৯ 


বাক্রিয়ান্তর দ্বারা দৃশ্ঠতঃ শ্বাভাবিকের 
স্ঘায় করিয়াও ব্যবহার করা উচিত 
নহে। ইহাতে উপকার না! হইয়! অপ্‌- 
কারই হইয়া থাকে । 

নস্তার্থে প্রপ্নোগ করিতে হইলে মৃদু 
পাক ও অভ্যর্গর্থে খরপাঁক স্সেহই 
প্রশস্ত । ম্ধাপাক শ্সেহ সর্ধ কার্য্যোপ- 
যোগী, সুতরাং স্নেহের মধ্যপাঁকই উৎ- 
কুষ্ঠ ও বিধেয়। ঘ্বত, তৈল ও গুড় 
প্রততির পাক এক দিবসে সম্পন্ন কর! 
উচিত নহে, কারণ উধিত (বাসি) পাক | 
বিশেষ ফলদায়ক। 


কাল। 

(খ্বতুচর্ষ্যা) পূর্বপ্রকাশিতের পত্র । 
আদ্দান দুর্ববলে দেহে পক্তা জবি দুর্বালঃ। 
স বর্ধান্কলিলাদীনাং * দৃষণৈ বাঁধাতে পুন? ॥ 
ডুবাস্পান্মেঘনিস্তন্দাৎ পাকা দন্নাজ্জলস্ত চ। 
ববাস্বগ্রিবলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি পৰন।দযঃ ॥ 
তন্মাৎ সাধারণঃ বেরা বিধি বর্ষ চেষ্যতে । 

আদান (শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্ম) 

কালে স্বাভাবিক রৌক্ষ্য হেতু দেহ ছূর্ধল 
ও তন্লিবন্ধন পাচকাগ্রি ঘুর্কাল হুইয়! 





* আ্রীম্মেৰ প্রচণ্ড মার্তও কিবণে সন্তাপিত ভূমি 
হইতে ব্যাকালে বৃষ্টিজল সংস্পর্শে একরূপ বাম্প 
উিত হয়। খ্রবস্পেব স্বাভাবিক রৌক্ষ্যগুণে 1 
বাতাদি দোধত্রয় গ্রকুপিত হয় । অর্থাৎ ব্ধা 
কালে নিরন্তর বৃষ্টিপাত জন্ত বাহু তুষার ময় ও 
সহসা শীতল হওয়াতে দৈহিক বাধু দুষিত হয় 
এবং বর্ধান্থভাবে জল সমুদায়ে একটী অন্গ- 
বিপাকবপ গু৭ উৎপদ্ধ হয়, এ জল পানে অস্তান্ 
বস্ত ও অন্রসে পরিপাক হইয়া পিতুকে প্রকুপিত 
করে। পিত্ত প্রকুপিত হইয়। অস্বিষান্দা উপস্থিত 
করে ও অগ্নিমান্যাহেতু কফ কুপিত হয়। 


সু দি টব 





পাঁচকাগ্রি দুর্বল হইয়। বায়ু প্রভৃতিকে 
আরও প্রকুপিত করে । এই বর্ষাকালে 
সেজন্য সাধারণ বিধি অর্থাৎ যে বিধি 
অবলম্বন করিলে জঠরাগ্ি উন্দীপিত হয়, 
দৌধত্রয়ের সমতা সাধিত হয়, ক্ষুধার 


ক্রিয়। অনুষ্ঠান করিবে । 
উদমন্থং দিবা আপ সনঙাণ্যুং নদীভ্রলম্‌। 
ব্যায়াম মাতপকৈব ব্যাবযঞ্ধীত্র বর্জায়েৎ ॥ 

বর্ষাকালে উদমন্থ (উদক প্রধান 
মন্থ অর্থাৎ অতাধিক জল মিশ্রিত শক্ু) 
দিবা নিদ্রা, হিম সেবন, নদীর জল, 
ব্যায়াম, রৌদ্র সেবন, ও মৈথুন, পরি- 
ত্যাগ করিবে । 

বর্ষাকালে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ 
শোধন করিয়া বস্তিক্রিযা কর্তব্য । পুরা- 
তন তঙুলের অন্ন, ঘ্বত মরিচাদি সংযোণে 
প্রস্তত মাংদ রস, জাঙ্গল মাংস, মুগ ও 
দাঁড়িমাদি দ্বার! প্রস্তত যৃষ, পুরান 
মাধবীক মগ্ধ ও অরিঃ, সচল লবণ, 
পঞ্চ কোল ভুর্ণ, দধির মাত, মেঘজল, 
কূপজল ও সিদ্ধ শীতল জল উপকারক। 
অত্যন্ত বাত বর্ষাকুল দিবসে অস্ত্র, লবণ 
ও ক্সেহ সংযুক্ত, পরিশুফ মধু সংযুক্ত 
লঘু দ্রব্য ভোঙন করিবে। নিরস্ত্র 
বারি বর্ষণে ভূমি কর্দমময় ও আর্দ থাকে 
এই বর্ধা খতুতে যান-। পান্কি, গাড়ি, 
নৌকা প্রস্ৃৃতি ) যোগে গমনাগমন কর! 
কর্তব্য। সতত পরিষ্কত সুক্ষ বস্ত্র পরি- 
ধারী ও সুগন্ধ ত্রব্য সেবী হইয়া বার্প, 
| অলকণ! ও শীত-শৃল্য হর্যামধ্যে বাস 





চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান শ্রবং সমীরণ। 





৬৪হ 

পড়ে | সেই দুর্বল পাচফাগি বর্ধাকালে | করিবে । আমাদের দেশে সঙ্গতিপন্ন 
ছষ্ট বাঘু কর্তৃক দূষিত হইয়! বিবিধ বোগ ; ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণের পক্ষে উপ্লিখিত 
উৎপাদন করে। এই সমস্ত কারণে : নিয়ম প্রতি পালন স্থকর নহে। দেখিতে 





বুদ্ধি হয় এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ঈদৃশী , 





1 মনুষ্য স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে উদাসীন 



























পাণয়া যায়, অধিকাংশ লৌক আর্দ্র 
ভূমিতেই অবস্থান করে। এ সমুদয় 


হইয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত 
হয়। স্থতরাং অন্মদ্দেশে অর্থ ক্কচ্ৃও 
একটা পীড়া বাহুল্যের কারণ । 
আমাদের মতে যাহারা অপঙ্গতি- 
প্রযুক্ত আদ্গ্গানে বাস করেন, তাহারা 
বংশম্ঞ্চ প্রভৃতি প্রস্তুত কপ্রিয়া বাস 
করিতে পারেন। বর্ষাকালে ভারত- 
বর্ষের অনেক স্থানে সর্পভয় উপস্থিত 
হ্য। এঁৰপ মঞ্চ প্রস্তুত করিলে প্র তয় 
হইতেও অনেকট। অব্যাহত থাকিতে 
পারা যায়। বাসস্থানের চত্ুঃপার্স্থ 
পয়ঃ প্রণালী (জল সরিবার নালা) স্বমু- 
দায় পরিদ্কত রাখ! নিতান্ত প্রয়োজন । 
নচেঙ বৃষ্টিজল ভূমিতে বসিয়া নানাবিধ 
পীড়া উত্পাদন করে। অমজীবী মনুষ্য- 
দিগের প্রায়শঃই বুষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়1| | 
কার্ধ্য করিঠে হয় ও হস্ত পদ সর্বদা আর্ত 
থাকে, এ সমুদায় লোকের সন্ধ্যার 
পর কার্য হইতে অবসর পাইলে, হস্ত 
পদ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করির। শুক বক্র 
দ্বারা মার্জন করিয়া উত্তমরূপে সর্ষপতৈল 
মর্দন কর্তবা। এই সময়ে অল্প অল্প ভিজ। 
কাপড় ও ভিজা জুতা ব্যবহার করা বড়ই 
অনিষ্টজনক, সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ে 
ওঁদাসীন্ঠ অবলম্বন অতীব অবিধেয়। 


বধ শীতোচিতাঙ্গ।নাং সহনৈবার্করশ্মি ভঃ। 
তণ্তান! মাচিতং পিত্তং প্রায়ঃ শরাদে কুপ্যতি ॥ 
তত্রান্্ন পানং যধুরং লঘুশীতং নতিক্তকমূ। 

পিদ্বপ্রশমনং সেব্যং মায়! সপ্রকজ্ফিতৈ: | 


আয়ুর্বেদ ৷ 


বর্ষা ও শীত খতুতে শরীর একক্প 
 ধর্শ ভোগ করে,অনন্তর সহস! শরতকালে 
প্রখর স্র্ধ্য কিরনে সঞ্চিত পিন্ত প্রকুপিত 
হইয়া! উঠে। স্ৃতরাং শরৎকাঁলে পিত্ত 
প্রশমন তিক্ত দ্রব্য, লঘু, শীতল ও মধুর 
অনপাঁন মাত্রা পুর্নক সেবন হিতকর। 
এই খতুতে তিক্ত ঘ্বৃত পান, বিরেচন ও 
| রক্ত-মোক্ষণ, হিতকর। রৌদ্র সেবন 
কদাপি করিবে না এবং বসা, ভৈল, হিম, 
ওদক ও আনুপ মাংস, ক্ষার দ্রব্য, দধি, 
দিবা নিদ্রা ও পূর্ধদিকের বাঁযু সেবন 
অহিতকর ॥ 

শরৎ কালে নদী সরোবর প্রভৃতির 
জল দিবসে সুর্য কিরণে সন্তপ্ু ও 


রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মি দ্বার! সুণীতল ও নির্মল 
হয়। বর্ধাকালে নানাবিধ বিষাক্তি ও 
পুতি দ্রবা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া! 
যে দোষ উৎপাঁদন করে, শবত্কালে চন্দ্র 
কূ্য্য কিরণে এ দোষ দুরীকৃত হয়, 


সুত্তরাং শারদীয় নির্মল জল, স্নান, 
অবগাহন ও পান বিষয়ে অমৃত সদৃশ 
ফলদায়ক হয়। শরতকালে শারদীয় 
পুষ্প মাল্য ও শুভ্র বন্্ পরিধান বিধেয় | 
সন্ধ্যা কালীন চন্দ্রকিরণ মন্গুষাদিগের 
অতীব আহ্লাদ জনক ও হিতকর। 
আহার বিহার বিষয়ে শরৎ একটী শ্রেষ্ঠ 
খতু এই জন্ত কবিগণ শরৎ বসন্তের 
পক্ষপাতী । বান্তবিকই শরতকালটা 
ষনুষ্যগণ্রে স্থখ-জনক । 


০ 


নাড়ী পরীক্ষা | 
( পূর্দপ্রকাশিতের পর) 


গুলেন কম্পোহথ পবাকমেণ 
পারাবভন্তেব গভিং কবোভি। 
গুল্সরোগে নাড়ী কম্পিত হইন্লা বল 
সহকারে পারাঁবতের সভায় গমন করে । 
ব্রণেহতি কঠিনে দেহে প্রয়তি পিস্তকং ক্রম্ম্‌। 
ভগন্দরাম্ুক্সীপেণ নাড়ীব্রণনিবেদনে ॥ 
প্রয়াতি বাতিকং রূপং নাঁড়ী পাবকরূপিণী 1 
ব্রণরোগের অপকাবস্থায় নাড়ীর 
গতি পৈত্তিক নাড়ীর স্তাঁম হয়। ভগ- 
ন্দর ও নাঁড়ীবণ রোগে উহা বাতিক 
নাড়ীর স্তাষ গতিবিশিষ্ট ও অতিশয় উষ্ণ 
হইয়া থাকে । 
বাসন্তস্ত শল্যাভিহতস্য জস্তবে(- 
বেগাববোধাকুলিতন্ত ভূয় 
গতিধিধত্তে ধমনী গজেন্দ্র- 
মরাল মালেব কফোনবণ! চ।। 
বমিত, শল্যাভিহত ও বেগরোধী 
ব্যক্তির নাড়ী ও কফোন্বণা নাড়ী হস্তী 
ও হংসাদির ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়। 
দোষ সাম্যাচ্চ সাদৃষ্ঠা দনুভাহ রুহ্্াস্থপি। 
জ্ঞ।তব্যা ধমনীধন্মা যুক্তিভি শ্চনুমাল তঃ 1) 
দে কয়েকটা রোগে নাড়ীর প্রক্কৃতি 
লিখিত লইল, তগ্িন্ন ব্যাধি স্মস্তে 
নাড়ীর প্রকৃতি কিরূপ হয়, তাহা অন্- এ 
মান ও যুক্তি দ্বারা বিবেচনা করিয়! 
লইতে হইবে । ঘে রোগের সহিত যে | 
রোগের সারদৃস্ত অথব! যে রোগে প্রক্ু- । 
পিত দোষ সকলের সহিত অপর কোন 
রোগের প্রকুপিত দোষ সকলের সাদৃহা 
“কে, তত্তৎরোগ সমস্তে নাড়ীর গতি 1 
এক্করূপ হইয়া থাকে । ৃ 





৬৪৪ 


আনাহে মুত্রকৃচ্ছে চ ভবেন্নাড়ী গৰিষ্ঠতা। 
আনাহ (মলমৃত্রের আবদ্ধতা ) ও 
মৃত্রককচ্ছ রোগে নাড়ী গুকৃতর হয। 
বাঁতেন শুলেন মরুত্প্রবেন, 
সদাতিবক্কা হি শিব] বহস্তী | 
জ্বালাময়ী পিত্ত বিচেষ্টিতেন 
সামেন শুলেন চ পুষ্টিরপা ॥ 
বাতজনিত শুলবোগে বাধুর প্রথরতা 
বশতঃ নাঁড়ী সর্বদা অতিশয় বক্র হইয়া 
গমন করিতে াকে। পৈত্তিক শুলে 
নাড়ী অতিশয় উষ্ণ এবং আমশূলে পুষ্টি- 
যুক্ত হয়। 
প্রমেহে প্রস্থিকপাঁচ স্থাতপ্তা চামদূষিতা। 
প্রমেহ রোগে নাড়ী গ্রস্িযুক্ত অর্থাৎ 
নাড়ীতে গাইট গাইট বোঁধ হয় । উহাতে 
আমদোষ বিদ্যমান থাকিলে, নাড়ী সর্ধদ। 
উষ্ণ বলিয়। প্রভীত হয়। 
উতপিতহ্বরূপা বিষারিষ্ট কালে, 
বিল্ম্ত গুলেন চ বক্রবপা। 
অত্যর্থ বাতেন অধ:ঃস্কবন্তী 
উত্তানভেবিন্য সমাপ্তিকালে ॥ 
বিষভক্ষণ বা সর্পাদি দংশন জন্য 
অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তৎকালে 
নাড়ী দেখিলে বোধ হয় যেন উহী নূতন 
উৎপন্ন হইতেছে । ঝিষ্টন্ত ও গুল্স- 
রোগেও নাড়ী রূপ, অধিকন্ত বক্র 
হইয়া থাকে। এই পীড়াদ্ধয়ে অতিশয় 
বায়ুর প্রকোপ থাকিলে, নাঁড়ী অধো- 
দিকে স্কুরিত হয় এবং ইহাদের অসং 
পুর্ণাবস্থায় অর্থাৎ পূর্বরূপ কালে নাড়ী 
| অতিশয় উর্ধগতি হয়। 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


ভৈষজ্যতত্ব। 


মূলতানি হিং, মুসব্বর, রেউচিনি, 
ক্কাবাবচিনি প্রত্যেক সমভাগ, স্বৃত- 
কুমারীর রসে একদিন মর্দন করিয়া 
মস্থর কলায়ের স্তাঁয় বটা প্রস্তুত করিবে। 
প্রত্যহ প্রাতে ১টা উষ্ণ জলসহ সেবন 
করিবে । ইহাতে ক্রিমি ও তদান্ষঙ্গিক 
অজীর্ণ, উদরাখ্মান ও তরল ভেদ নিবৃত্ত 
হয়। ইহার অমোঘ ফল অনেকস্থলে 
প্রমাণককত হইয়াছে । 

প্রস্তরপাত্রে স্তন্তছুদ্ধে হরিতকী ঘসিয়] 
সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে অঞ্জন দিবে এবং 
প্রাতে ১1২ বার পাঁনের রসে বটের কচি 
পাতা (কুঁড়ি) বাটিয়া চক্ষুর চতুঃপার্থে 
প্রলেপ দ্রিবে। ৬।৭ দিন এইরূপ করিলে 
ব্রাত্র্যন্ধতা (রাতকানা) নিশ্চয় আরোগ্য 


টি রহ 
পচ ২1 ঃ 
রখ 1 টস 
৮ ২ 
গিরি 


আমাদের আযুর্বেদও অন্তান্ প্রণা- 
লীর চিকিৎসায় হিঙ্থু সর্বদা ব্যবন্ৃত্ত 
হয়, সুতবাং হিস্কুর বিষয় আজ কিঞ্চিৎ | 
পর্যালোচনা করা যাইবে । 








































হিঙ্কু উর্ধ প্রদর্শিত আরুতিমান্রৃক্ষের 
নির্যাস। সজীব বৃক্ষের মূলে আঘাত 
করিলে যন্দ্রডুমুর ও বট প্রভৃতির স্তান্স 
নির্যাস নির্গত হয়, কিন্ত ইহা। আটা নহে। 
আফগানিস্থান ও পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে 
এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়! থাকে । 

সচরাচর হিঙ্থৃর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ও বৃহৎ 
খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশই 
পাটলবর্ণ, ইহার পিও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে 
মধ্যে শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়, কিন্ত 
কালে উহ পাটলবর্ণ হইয়া যায় 

সহত্রবেধি, জতুক, বাহলীক, হিঙ্ু 
ও রামঠ এইগুলি হিঙ্থুর পর্যায় বা 
অপর নাম। 

গুণ-উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, 
তীক্ষ, পিত্তবর্ধক, বলকারক ও রজঃ- 
প্রবর্তক। হিঙ্কু দেবনে বাতশ্রেক্মা, শুল, 
গুল্ম, উদররোগ, অগ্রিমান্য, আনাহ 
(মুদো) ও ক্রিমি নষ্ট হয়। মাত্রা 
৪ বৃতি। 

হিঙ্ুর আস্বাদ তিক্ত ও রুক্ষ, হিঙ্ু 
দুর্গন্ধযুক্ত, সেবন করিলে মল মৃত্রাদিতেও 
দুর্গন্ধ হয়। অগ্নি সম্তাপে ইহা! গ্রব হয় না 
কিঞ্চিৎ কোমল হয় মাত্র। ম্ৃতসপ্রীবনী 
প্রভৃতি পরিষ্কৃত স্ুরাতে ইহাকে ভ্রব 
কর! যায়। গর্ভআাবের আশঙ্ক। উপস্থিত 
হইলে ২৯ রতি হিহ্থু জলসহ সেবনে 
বিশেষ উপকার হয়। মহীলতার স্তাঁয় 
ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। 

হিজ্গুর অরিষ্ট প্রস্তুত কৰিতে হইলে 
হিচ্কু /০ ছটাক পরিষ্কৃত হুর! “'াধ্যে 


আয়ুর্বেদ । 










৬৪৫ 


ভিজাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে | 
আলোড়ন করিবে, ১ সপ্তাহ এইরূপে | 
রাখিয়! ছাকিয়া লইবে ও আবশ্যকমত 
সর! সংযোগ করিয়া লইবে। ইহার 
মাত্রা ১০।১৫ রতি। ইহাতে রজোরোধ, 
ক্রিমি, অগ্নি মান্দ্য, অজীর্ণ ও শূল প্রভৃতি 
অনেক পীড়া প্রতিরৃত হয়া। 

ওঁষধে ব্যবহারের পুর্বে হিগ্কু গব্য 
ঘ্বতে ভায়া শোধন করিয়া লইতে | 
হয়, এইরূপ শোধিত হিঙ্ুই সর্বত্র 
ৰাবহার্্য ৷ 


হিঙ্গ,ষ্টক চূর্ণ। 

ত্রিকটু, মানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণ- 
জীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। 
উত্তমরূপ চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে । ৪ রতি 
হইতে %০ আনা পর্যন্ত ইহার মাত্রা। 
ভোঁজনকালে প্রথমেই দ্বত মিশ্রিত অন্ন- 
সহ সেবনে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়। 
ভান্ুদাস বলেন--অন্নের উপরিভাগে 
এই চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়। দ্বত মাথাইয়া 
তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোঁজন করা 
কর্তবা। আধুনিক প্রণালীতে ২১ বার 
তরল ভেদের পরও যদ্দি উদরে মল 
সঞ্চয় অনুমান হয় এবং পেটফীপ! 
অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমাশয়াদিরোগে এক 
বা দেড় আন। চূর্ণ উষ্ণ জলসহ প্রদান 
করা! হয়, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ ফল 
হইতে দেখা যায়। 


সপ পল 
ক 


৬৪৬ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 








দ্বার চিনি। 


দাকু চিনি যৌগিক নাম। দার 
অর্থাৎ কাষ্ঠের বন্ধলে চিনির ন্যায় মিষ্টত্ব 
আছে বলিয়। ইহার নাম দাকুটিনি 
হইয়াছে। ইহা সিংহল দ্বীপ ও চীন 
প্রভৃতি দেশে জন্মে, ইহার আকুতি উপরি 
ভাগে 'পদরশিত হইল । স্থাদুত্বক্‌, গুড়- 
ত্বক ও দা সিতা এই গুলি দারু চিনির 
নাম। দারু চিনি ্বাছু, তিক্ত, সুগন্ধি, 
শুক্র জনক ও শরীরের উৎকৃষ্ট বর্ণ সাধক। 
( দারু চিনি আশ্বেয়, উত্তেজক, বায়ু নাশক 
ও ঈষৎ সংকোচক, কেহ কেহ ইহাকে 
জ্বরাযু সংকোচিকও বলেন। অধিক রজ€ 
আব রোগে ইহার তৈল বিবেচনা ম্‌ত্র 
১ হইতে ৪ বিন্দু পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে 
বিশেষ উপকার হয়। দাঁতের গোড়ায় 
| ক্ষত হইলে এই তৈলের ১২ বিন্দু্জ 
স্থানে প্রদানে করিলে আশ্চর্য্য ফল লাত 

£ করা যায়। 











নি 


চিকিৎসা! বিষয়ক হিতোপদেশ। 


আজ প্রসঙ্গক্রমে চিকিৎসকের অবশ্ঠ 
চিন্তনীয় কয়েকটী মছুপদেশ চরক হইতে | 
উদ্ধৃত করিতেছি। চিকিৎসা কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে মহর্ষির এই সছ্ুপ- 
দেশগুলি স্মরণ করিলে যে অবশ্তই 
অপেক্ষাকৃত স্থফল লাভ করা যায়, 
তদ্বিষয়ে অন্মাত্র সন্দেহ নাই। অনেক 
চিকিৎসক চিরকাল চিকিৎসা করিয়। 
আসিতেছেন, জর উপস্থিত হইলেই স্নান 
আহার বন্ধ করিয়া দ্রিতেছেন, কিন্তু কেন | 
করিতেছেন, কোন্‌ প্রমাণ অনুসারে 
করিতেছেন, জরাদি প্রচলিত পীড়া 
ব্যতীত কোন একটা নুতন পীড়া উপস্থিত 
হইলেই বাকি উপায় অবলম্বন করিবেন 
ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অক্ষম। 
আমরা অনেকস্থলে ইহা প্রত্যক্ষ করি- 
যাছি। একদিন কোন একটা প্রাচীন 


( চিকিৎসকের সহিত আমার কিছুক্ষণ 


চিকিৎসা সশ্বন্ধীয় আলাপ হয়, তিনি 
একজন মান্য গণ্য চিকিৎসক । কিন্ত 
অবশেষে তিনি বলিলেন বাপু! এখন 
চরক, সুশ্ত, বাঁগভট প্রতৃতি নানারূপ 
পুস্তকের নাম শুনিতেছি, আমাদের সময়ে 
উহা কিছুই ছিলনা, তোমার চরকে কি 
বিষয় লেখা আছে বাপু! আমি তাহাকে | 
যথাসাধ্য উত্তর প্রদান করিরা মনে 
মনে ভাবিলাম, এই সমস্ত লোক যে 
স্হপদেশ লাভ করিয়াছেন, সেজন্ত 
আজ চরক স্থশ্রতের নাম ন! শুনিয়াও 
চিকিৎসা করিয়া আদিতেছেন । চিকিৎসা! 
বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসক অপেক্ষা! 
ইহারা শ্রেষ্ঠ । ইহার কারণ ক্আধু- 
নিক চিকিৎসকগণ পূর্বের ন্যায় গুরুর 


আয়্বেদ। 


৬৪৭ 





উপদেশ লাভ করেন না। পল্লব গ্রাহীর 
ন্যায় কতক গুলি পুস্তকের পাতা উল্‌- 
টাইতে পারিলেই আপনাকে কৃতবিদ্ধ 
মনে করেন, বস্ততঃ অভিজ্ঞতা লাভ 
কজনার ভাগ্যে ঘটির। উঠে? অনেক 
বিজ্ঞ ব্যক্তি আবার অনুবাদ দেখিলেই 
বিরক্ত হইয়া উঠেন, আমর! কিন্তু তীহা- 
দের মত স্মর্থন করিতে পারিলাম ন।। 
যখন সংস্কৃত আমাদের মাই ভাষা ছিল, 
ছোঁটি বড় সকলেই সংস্কৃত ভাঁধাম আলাপ 
করিত ও অনায়াসে বুঝিত, সেই সময়েই 
সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়াছে । 
সাধারণের বোধেব জন্তই বৈদিক ভাষায় 
না লিখিয়া সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত গ্রন্থ 
লিখিত হইয়াছে । আমারা সেই জন্ত 
বলি) এখন আমরা সংস্কত ভাষায় অন 
ভিজ্ঞ, সুতরাং সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে 
বাঙ্গাল ভাষা ব্যবহারে দোষ কি? 
কালীদাসের সাহিত্য নয় যে, রূসতঙ্গ 
হইবে । ভাষা যাহাই কেন হউক না, 
আমাদের পদার্থ লইয়া বিষয়, পরস্ত 
অনুবাদ করিলে পদার্থের কৌন দৌষই 
ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাঁয়না। অনেকে 
ভাবেন সাধারণে বুঝিতে পারিলে গৌরব 
থ/কিবেনা। ইহাও কি সম্ভবে ? 
দেখিতে গেলে অন্কবাদের অভাবে 
সাধারণের অনবগতিও একটী আফু- 
ব্বেদীয় চিকিৎসাব্নতির অন্ততম কারণ । 
আমরা ক্রমশঃ দেখাইব যে, কত কত 
মহামুল্য উপদেশ রত আমাদের অজ্ঞা- 





নতা বশতঃ অকিঞ্চিৎকরবৎ পড়িগ্লাছিল। 
এখন প্রকৃত অনুসরণ করা যাঁউক। 
দোষ দৃষ্য নিদানানাং বিপরীতং হিতং ফ্রুবঙ্। 
উক্তানুক্রান্‌ গদান্‌ সর্বান্‌ সমাগ্‌ যুক্তং নিষচ্ছতি ॥ 
মহর্ষি চরক বলিয়াছেন__চিকিৎসিত 
স্থান গ্রভৃতিতে ষে সমুদায় রোগ বল! 
হইয়াছে ও হয় নাই, সমস্ত রৌগেই 
দোঁষ দৃষ্য ও নিদীনের বিপরীত ওধধ 
সম্ক্রূপে প্রধুক্ত হইলে নিশ্চয়ই ব্যাধির 
বিনাশ হয়। 
বসস্তে শেষ্মজ। বোগাঃ শবৎকালেষু পিত্তজাঃ। 
বর্ধাধু বাতজাশ্চৈব প্রাঃ প্রাছুর্তবস্তি হি ॥ 
নিশাদৌ দিবসান্তে চ বরধান্তে বাতজা গদাঃ। 
প্াতঃক্ষপাদে। কফ্ষজা স্তযোরমধ্যে তু পিত্তজাঃ ॥ 
জীর্দান্তে বাতজা রোগা জীযামাপে তু পিত্রজাঃ। 
শেখা ভুক্তমত্রে তু লভস্তে প্রায়শো বলম্‌ ॥ 
শ্রেশ্মরজ রোগ বসন্তকালে, পিত্তজ 
শরৎকালে এবং বাযুজনিত রোগ বর্ষা- 
কালে প্রান্শঃই উৎপন্ন হয়। রাত্রির 
প্রথমভাঁগে, দিবসের শেষতাগে ও বর্ষান্তে 
এরূপ বাধুজনিত রোগ, বাত্বিশেষে 
প্রেমিক রোগ ও রাত্রির মধ্যভাগে এবং 
দিবসের মধ্যভাগে পৈত্তিক রোগ 
প্রাদুতূতি হয়। তুক্তত্রব্য জীর্ণ হইলে 
বাযুভনিত বোগ, জীর্ণ হইতেছে এরূপ 
সময়ে পিত্জনিত রোগ এবং ভোজন 
করিবামাত্র শ্রেম্মজ রোগ বললাভ করিয়া 
থাকে অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়। ৰ 
নাক্সং হস্ত্যৌষধং ব্যাধিং যথাপোহল্লী মহানলম্‌। 
দৌধবচ্চাতি মাত্রং স্তাৎ শস্তাস্তাত্যুদকং হখ11। 


সক্্রধাধ্য বলং তান্না মস্ত ষখন্ত চ 1 
নৈবাতি বহলাত্াং ভজা সবভায়যেৎ ॥ 


৬৪৮ 


চিকিৎসাতত্ব্ব-বিজ্ঞীম্ এবং সমীরণ | 





যেরূপ অল্প জল দ্বারা বহু অগ্নি 
নির্বাণ করা যায় না, সেইরূপ ওষর্সের 
মাত্রাও অল্প হইলে ব্যাধি বিনষ্ট করিতে 
সক্ষম হয় না, পরন্ত পীড়া বৃদ্ধিই হ্য়। 


আবার যেমন অধিক জল শস্তের অনিষ্ট ; 


কর, সেইরূপ অধিকমাত্রায় ওষধও 
বিশেষ অনিষ্টজনক, হৃতরাং রোগের ও 
ওুঁষধের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা 
নিদ্ধারণ করিতে ছয়। 
নিবৃত্বোইপি পুনধ্যধিঃ স্বপ্লেনায়াতি হেতুনা 
ক্ষীণে মার্গাকৃতে দেহে শেষ:হুগন্র ইবানলঃ ॥ 
তশ্মাত্তমন্থবরীয়াৎ প্রয়োথেনানপারিন]। 

ব্যাধিকর্তৃক দেহক্ষীণ হইলে অতি 
সামন্ত কারণে পুনরায় রোগোত্পত্তির 
বিশেষ ষন্তাবনা, স্থতরাং যত দিন পর্ধ্যস্ত 
দেহ বলিষ্ঠ না হয়, ততদিন ওষধ সেবন 
ও পথ্যাদি সেবন কোনক্রমেই ত্যাগ 
করা সঙ্গত নহে, কিন্ত এরূপ বিবেচন! 
করিয়া ওষধ প্রদান করিতে হইবে, 
যেন ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট না ঘটে। 
ওচিত্যা দ্যস্ত ৰং সাস্ম্যং দেশস্থ পুরুষস্ত চ। 
অপথ্যমপি নৈকাস্তাতৎ ত্যজল্ল ভতে সখম্‌ 1 

বে বস্ত যাহার বা যে দেশের নিতান্ত 
অভ্যন্ত, তাহ! একেবারে ত্যাগ করা 
বিধেম্ব নহে। একান্ত অভ্যাসবশতঃ 


ঁ সাক্ক্যবস্ত ত্যাগ করিলে সুখের পরি- 
বর্তে ছঃখই ঘটিয়া থাকে । 

সাস্ম্যাপাত্ম্য বিচার করিয়া কাধ্য 
করা নিতান্ত প্রয়োজন । এজন্ত চরক 
কতক গুলি দেশ সাত্ম্য নির্দিষ্টও করিয়া 
গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত কর! গেল । 

মাংস, গোধুম, মাধ্বীক, শম্ত্র ও 
বৈশ্বানর প্রভৃতি বাহলীক, পল্লব, চীন, 
শুলী,যঘবন ও শক দেশ বাসীদিগের সাত্ময 
পদার্থ । পুর্ব দেশ বাসীরা ছুপ্ধ সাত্ব্য। 
পিন্ধু প্রদেশীয় লোক মব্স্ত-সাজ্ম্য ৷ 
অশ্মক ও আবর্তক বাীগণ তৈল ও ঘ্বত 
সাস্ম্য। অলয় পর্বত বাদীর স্কন্দ, মূল 
ও ফলসাত্য। দক্ষিণ দেশবাসীর 
পেরান্বাস্া। উত্তর পশ্চিম দেশবাপীর! 
মন্থ-সাজ্জ্য । মধ্য দেশবাসীর বিশেষরূপ 
যব, গোছুপ্ধ, ও গোছুপ্ধ সাস্্য। যে 
দেশের যাহা সাত্ম্য সেই ব্য দ্বার! 
তাহার পথ্য বিধান কর! সঙ্গত, কারণ এ 
সমস্ত সাত্ম্য পদার্থই তাহাদের বল কর 
হয়। মাতা অধিক হইলেও বিশেষ 
অনিষ্ট উৎপাদন করে না। চিকিৎসক 
এজন্য দেশ কাল ও সাজের বিষয় সম্যক্‌ 
পরিজ্ঞাত না হইলে কেবল ওঁষধ দ্বারা 
সফল লাভ করিতে পারেন ন1। 


পাশ পাপ (৩ ১০৫টি ও 





১ম খণ্ড । ] সম্পীদক শ্রীদ্বারকাঁনাঁধ মুখোপাধ্যায় ১১শ সংখ্য। 





৬ বিহারীলাল চক্রবর্তীর অপ্রকাশিত কবিতা । 


হে ূ গান। 


প্রভাত হয়েছে নিশি, | 
আসি ভাই! ! ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে, (আমার) 
আর, প্রেমের বিরাগ রাঁগ নাহি চাই। মুকুলে মরিয়া যার ব্যথা দিয়ে প্রাণে 


ওই জলে শুক তারা ! ইন ভান 
দূর-অতিদূর বাশরী শুনিতে পাই। 

কল্পনা-ললনা-বুকে 

ঘুমায়ে ছিলেম সুখে, ঘুমঘোরে ভুলি ভুলি 

দিনমণি দরশনে লাঁজে মনে মরে যাই। স্বপনে এনেছি তুলি 
আসি হে জগতবাসী, এ মায়া কুমদাম করুণ নয়ানে_ 


ভালবাস, ভালবাসি! 
ৰ হের দেবী করুণ নয়ানে ! 
চারি দিকে হাদি রাশি, এমন সুদিন নাই। | 


সুদূরে সংগীত ধ্বনি; কেন গো কে জানে। 











চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞাম এবং সমীরণ। 








মহাভারত। 


মহাভারত অতি বিস্তৃত সমুদ্র সদৃশ 
প্রকাণ্ড এঁতিহাসিক কাব্য । এরূপ 
বন্থ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ পৃথিবীর আর কোন 
দেশের কোন ভাষায় রচিত হয় নাই, 
এ কথা সাহস পূর্ববক বল! যাইতে পারে । 
কাবযাংশেও এই গ্রন্থ অন্যবন্ত গ্রন্থ অপেক্ষা 
কোন অংশে হীন নহে। ইহা লক্ষ 
শ্লোক বিশিষ্ট) তন্মধ্যে চতুর্বিংশতি 
সহআ শ্লোকো কুকপাপ্তবীয়া হীতিহাপ? 
বিস্তৃতভাঁবে কীর্তিত হইয়াছে এবং অব- 
শিষ্ট ৭৬ স্হত্র শ্লোক “দেশ, নদী, 
পর্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুলী, নগর ও 
পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রাদি বর্ণন ; ছুর্গ, বাহ, 
সেনা রচনানি যুদ্ধ কৌশল; ধর্ম রহস্য, 
কামরহন্ত ও বেদ চতুষ্টয়ের নিগুঢ় তত্ব 
কীর্তন) যোগশাস্ত্, বিজ্ঞানশীস্ত্, মোক্ষ- 
ধর্ম, আপদধর্শ, রাজনীতি, আতক্মতন্ 
নিরূপণ, উপনিষদাদির ব্যাখ্যা, চতুর্ববণ্যের 
ধর্ম ও আচারাদি কথন; আঘুর্ষেদ, ধন্থু- 
ব্বেদ ও কালত্রয় নিরূপণ প্রভৃতি সংসার- 
যাত্রা! বিধায়ক নানা শাস্ত্র) বিবিধ শ্রুতি, 
ইতিহাস ও “পৌরাণিক উপাখ্যান কথন 
ও অখিল সংসার পরিব্যাপক পরত্রঙ্গের 
মহিমা! কীর্ডনে” পর্যবসিত হইয়াছে । 
এই গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই, হিন্দুর জ্ঞাতব্য 
এমন বিষয় অতি অল্পই আছে; এই নিমি- 
ত্তই কথিত হইয়াছে, “ধরন্মার্থ কাম মোক্ষ 
বিষয়ে এই ভারতে ষাহা কথিত হইয়াছে 
অন্থত্র তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। 
ধে বিষয় ইহাঁত্বে কীর্চিত হয় নাই, 
অন্ত কোন স্থানে তাহ প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে না। এই ইতিহাঁসরপ প্রদীপ, 


































আহরূপ তমৌরাশি বিনাশ করিয়া অখিল- 
উবনরূপ গৃহ আলোকিত করিয়াছে। 
রূপ পঞ্চভূত হইতে লোকত্রয়ের উৎ- 
খন্তি হইয়াছে, সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ ভার 
ততিহাপ হইতে কবিত্ব বুদ্ধি জন্মে” (১)। 
ওই গ্রন্থ ভারত সংহিতা নামেও প্রসিদ্ধ । 
উহার অপর নাম “জয়” । যথা-- 
উয়েনামেতিহ।সোহয়ং শ্রে(তবো। বিজিগীবুণা ।” 
ম, ভাঁ, ৬২ অধ্যায়। 
.. মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই 
এতিহাদিক মহাকাব্যের রচয়িতা। 
শষ্ঠার শরীরের বণ কৃষ্ণ ছিল ও যমুন। 
নদীর মধ্যবন্তী এক দ্বীপে ইহার জন্ম 
হয় বলিণা ইহাকে কৃঞ্ণ দ্বৈপায়ন বলে। 
তপন্ত। ও ব্রদ্ষচধ্যের বলে সনাতন 
বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ইনি 
বেদব্যান (ব্যাস-বিভাগকর্তী ) এই 
আথ্য! প্রাপ্ত হয়েন। পরাশরের পুক্র 
ধুলিয়া ইনি “পারাশধ্য” নামেও অভি- 
হিত হ্হয়া থাকেন। সত্যবতী নাস্রী 
কোন ধবীধর-পালিতা কন্তার গর্ভে ইহার 
জন্ম হইয়াছিল । সত্যবভীর কন্তকা- 
ববস্থা কালে ব্যাসদেব জন্ম গ্রহণ করেন ! 
এইরূপে কন্ঠকাবস্থায় জাত পুক্রকে 
কালীনপুত্র বলে। 
বেদব্যাসের ন্যায় অভিমান্ুষী ধারণা- 
ধক্তি ও সর্ধগ্রাহিণা প্রতিভা লইয়! 
আর কোন ব্যক্তি এ পধ্যস্ত পৃথিবীতে 
(১) উদ্ধৃত চিহ্নান্তর্গত বাঁকাগুলি মহাভারত 
(রাজবাটীর বঙ্গবাসী সংস্করণ) হইতে গৃহীত 
হইল। 


মহাভারত । 


৬৫১৯ 





জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। 
এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্নতা হেতু ইনি 
মহাভারত (শান্তি ৩৪৯ অঃ) হরিবংশ 
ও স্্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ভগবান্‌ বিষ্ণুর 
অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন । বেদান্ত- 
দর্শন নামক স্ুপ্রসিদ্ধ মহামূল্য গ্রন্থের 
ইনিই প্রণেতা । অক্টাদশ পুরাণ ইহার্ই 
রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

এই “সত্যবতী তনয় পাঁরাশর্য্য কৃষ্ণ 
দ্বৈপায়ন বেদব্যাস” কুরু পাগুবগণের 
বিচরণ অবপস্বন করিয়া প্রথমতঃ চতু- 
ব্ংশতি সহত্র গ্লোকমম়ী এক ভারত 
সংহিতা রচনা কৰেন (ক)। তখন ইহাতে 
উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত ছিল। পরে 
মুল ঘটনাকে বিশদ করিবার জন্য ও 


গ্রন্থের দোষ্ঠৰ বর্ধনার্থ নানাবিধ উপাু 


খ্যানাদি রচনা করত ইহাতে সংযোজিত 
করিয়া ইহাকে লক্ষ প্লোকধুক্ত করেন। 
এই লক্ষ শ্লোক রচনা করিবার জন্ত 
ব্যাসদেবকে তিন বৎসরকাঁল সতত 
উদ্যোগী হুইয় খাটিতে হইরাছিল (২)। 


€ক) বা।সদেব প্রথমতঃ ২৪ স্হত্র শোকময়ী 
যে ভারভসংহিতা রচনা করেন, উহ অষ্টাদশ 
পর্ববযুক্ত ছিল বোধ হয় না। কণ, সোতি বলেন 
যে২৪ সহস্র গ্লোকঘুক্ত ভারতাখ্যান রচনার পর 
ব্যাসদেব উহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়! ১৫৭ শ্লোকে 
এক অনুক্রমণিকা রচনা করেন। এখন এই 
অন্থক্মণিকা।য় স্ত্রী, শাস্তি, অন্ুশাসন।দি শেষের 
আটটি পর্বের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌতি 
প্রথম অধ্যায়ে নৈমিষারণীয় মুনিগণের নিকট 
মন্(ভ(রতকে বুক্ষরূপে বণনকালে মহাগ্রস্থ।নিক 
ও ন্বর্গারোহণিক পংর্ধর উল্লেখ করেন নাই। 
€২) আদিপর্ের ৬২ অধ্যায়ে বেশম্পায়নোজি 
স্ত্রিভিরব্ধৈ: সর্দোখ।য়ী কৃফৈপায়নো মুদি । 


মহাভ।রতমাথানং কৃতবাপিদম্বভভূতম্‌ ॥ 





বস্ততঃ এক লক্ষ শ্লোক রচনা কর! ছু চার 
দিনের কাজ নয়। 

এই গেল বৈশম্পায়নের মত। 
এতৎ সম্বন্ধে লোমহর্ণতনয় পৌরা- 
ণিক সৌতি কে) বলেন,_-গ্রন্থ রচ- 
নার পুর্বে বেদব্যান উহার লিখনকার্ধ্য 
সমাধা করিবার জন্য উপঘুক্ত লেখকের 
অভাব বোধ করায় সর্বলোকপিতামহ 
ব্রহ্মার উপদেশাহুসারে গণনায়ক গজা- 
ননদেবকে তাহার মনঃসংকলিত মহাঁ 
ভারতের লেখকতাকার্ধে বরণ করি- 
লেন। গণেশ তহাতে স্বীকৃত হইয়া 
কহিলেন, “আমার লেখনী বদি ক্ষণমাত্রও 
বিশ্রাম না করে, তবে অমি এই গ্রন্থের 
লেখক হইতে পারি”। ব্যাস কহিলেন 
“আপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া 
লিখিবেন না”। গণনায়ক তথাস্তব বলিয়া 
লিখিতে প্রবুত্ত হইলেন ও ব্যাসদেব 
মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে 
লাগিলেন। এই নিমিত্ত নৃতন শ্লোক 
রচনার্থ অবকাশ লইবার জন্য ব্যাসদেব 
স্থানে স্থানে এরূপ কৃটার্থপুর্ণ জর্টিল ও 
ছজ্ঞেয় শ্লোক সমৃহঃরচনা করিতেন যে, 
সর্বজ্ঞ হইয়াও গণেশকে অর্থবোধের 
নিমিত্ত চক্ষু মুদিত করিয়। ক্ষণকাল 
ভাবিতে হইত ) সেই অবকাশে ব্যাসদেব 





তথাচ স্বর্গারোহণিক পবের, 
ত্রিভির্বষৈরিদং পুণ্যং কৃষ্ছ্বৈপায়নঃ প্রভু । 
অখিলং ভারতঞ্চেদং চকার ভগবান্‌ মুনিঃ ॥ 
“. €ম অধ্যায়। 

(ক) জনমেজয়ের সর্পসত্রে মহাভারত শ্রবণ 
করিয়া আসিয়া সৌতি নৈমিষারণ্যবাসী মুনি- 
গণের নিকট উহা কীর্তন ও তাহার পরিচয় . 
প্রদান করেন। সেই পরিচয় দান প্রসঙ্কে এই 
সকল কথ। উক্ত হইয়াছে । 































৬৫২ 


অন্তান্য বনুশ্নোক রচনা করিতেন ।” 
ইহাতে এইবপ বুঝীয় যে, অত্যন্নকালের 
মধ্যে সমগ্র মহাভারত রচিত ও লিখিত 
হইয়াছিল, সৌতিপ্রোৌক্ত এই বিবরণ 
নিতান্ত অনৈসগিক ও পুর্বোদ্ধৃত 
বৈশম্পায়নোক্তির সম্পূর্ণ বিরোবী । 
সৌতি আরও বলেন,__“চতুর্বিংশতি 
সহত্র শ্লোকমরী ভারত সংহিতা রচনার 
পর ব্যাসদেব ষষ্িলক্ষ শ্লোকাম্মরক অন্য 
এক ভারত সংহিতা রচনা করেন। 
তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, 
পঞ্চদশ লক্ষ পিতলোকে, চতুদ্িশ লক্ষ 
গন্ধর্বলোকে ও লক্ষ গ্রোক মনুযালোকে 
প্রচারিত হয়।” এই কথার সমর্থন 
করিতে পারে এরূপ কোন ব্যাসোক্তি 
বা বৈশম্পায়নোক্তি এ পর্যন্ত মহা 
ভারতে আমরা খু'জিয়। পাই নাই। এই 
গ্রন্থের “মহাভারত” এইবূপ নাম করণের 
কারণ কি? ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন 
বলেন,-ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃস্তান্ত 
ইহাতে কীর্ডিত আছে, এই নিমিত্ত ইহার 
নাঁম মহাভারত । যিনি মহাভারত শব্দের 
এই ব্যুৎপত্তিলন্ধ অর্থ অবগত আছেন, 
তাহার সমুদয় পাপ ধ্বংশ হয়, যেহেতু 
ইহাতে ভরতকুলের মহাডূত ইতিহাস 
বর্ণিত আছে” (আদি ৬২ অঃ) কিন্ত 
দৌতি বলেন,_পুর্বকালে দেবগণ 
মিলিত হইয়া তুলাঁদণ্ডের একদিকে চারি 
বেদ ও অপরদিকে এই ভারত বাখিয়া 
পরিমাণ করায় সরহস্ত চতুর্ব্দ অপেক্ষা! 
তারতই গুরুতর হইল। এই নিমিত্ত 
লোকে ইহাকে “মহাভারত” বলে। 
মহত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক 
বলিয়া ইহা মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ । 
যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের এই যথার্থ 





এপ শট ৮ শী শী শা 





চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





অর্থ অবগত আছেন, তিনি সর্ব- 
পাপ বিমুক্ত (৮ (আদি ১ম অধ্যানের 
উপসংহার )। এখানে বল৷ আবশ্তক যে, 
পৌরাণিক সেঁতির উক্তি অপেক্ষ 
ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের কথার মূল্য 
অনেক বেশী। 
মহর্ষি বেদব্যাঁস মহাভারতের স্থানে 
স্থানে থে সকল অতি ছুর্বিগাঁহ অর্থ- 
পুর্ণ জটিল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাকে পব্যাসকুট” বলে। মহাভারতে 
সর্ধবশ্তদ্ধ ৮ হাজার ৮ শত ব্যাসকূট আ' ছ। 
এস্কলে উদাহরণ স্বরূপ ২৩ কুটশ্লোক 
উদ্ধৃত হইল। 
অষ্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলা শ্চতুষ্পথা2। 
কেশণুলাস্ত্িয়ে। রাঁজন্‌ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥ 
বনপর্ধধ ১৮৮ অঃ 
এখানে “অট্র' অর্থে অন্ন, "শিব” 
অর্থে বেদ, চিহুষ্পথ” অর্থে ত্রাহ্গণ ও 
£কেশশুলা” অর্থে রূপবাবসায়িনী, গ্রহণ 
করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিতে হইবে, 
যথা» হে রাজন্‌! যুগক্ষয়কালে জনপদ 
সকল অন্নাভাবে আর্ত, ব্রাঙ্ণগণ বেদ- 
শৃন্ত ও নারীগণ রূপব্যবসায়িনী হইবে। 
নদীজ ! লঙ্কেশবনারিকেতু- 
নগাহবয়ো নম নগারিসুনুঃ। 
এষেোহঙ্গনাবেশধব? কিরীটা 
জিত্বাহব যংনেষ্যতি চাদ্য গ! বঃ॥ 
বিরাউপর্ব ৩৯ অঃ 
এই শ্লোকের শেব চরণটাই জটিল। 
উহার অন্বয় এইরূপ হইবে, যথা,-- 
ঘং দুর্যোধনং জিত্বা! কিরীটা অগ্ত বঃ 
যুক্মাকং গাঃ নেষ্যতি তং অব।” দভ্রোণা- 
চার্ষ্য ভীম্মকে বলিতেছেন,-_হে নদীজ ! 
(গঙ্গানন্দন) লঙ্কেশবনারিকেতু (কেপিধবজ) 
নগাহ্বয় (বৃক্ষ নামে খ্যাত অজ্জুন) 





মহাভারত । 
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নগারিসুঙ্ (ইন্্রনন্দন ) অঙ্গনাবেশধারী 
কিরীটী যে ছুর্যোধনকে জয় করিয়া অগ্ভ 
তোমাদের গো সমূহ লইয়া যাইবে, 
তাহাকে রক্ষা কু । 

এই শ্লোকের অনুবাদ বর্ধমান রাঁজ- 
বাটার মহাভারতের বঙ্গবাঁপী সংস্করণে 
দৃষ্ট হয় না। মহাভারতের ইংরান্ীয অন্থু- 
বাদক বাবু প্রতাপচন্্র রাষ (0.1. &.) 
মহাশয় বলেন, এই শ্লোকটি ম্হাঁভার- 
তের সকল পুথিতে দৃষ্ট হয় নাঁ। 
বোম্বাই সংস্করণে এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। 
আর একটি শ্লোক এই,_- 


গোক? কুমুখীকৃতেন ইধুণা গোপুত্র সপ্রেষিতা 
গোশব্দআ্বজ ভূষণ সুবিহিতং সুব্যক্ত গোস্থপ্রভং। 
দৃষ্টী গোগতকং জহাঁব মুকুটং গোঁণ্ব গোপূবি বৈ 
গেকর্শাসনমর্দনশ্চ ন যষাবপ্রাপা মৃত্তযোর্বশং ॥ 
কর্ণ ৯, অণ ৪২ শ্লোক। 


টু 

এই শ্নোকের অর্থ অতিশষ বিকট ও 
ছরবগাহ। বোধ হয় স্বয়ং গজাননকে 
ইহার অর্থ আবিষ্কারের জন্ত ব্হক্ষণ 
মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে হইয়াছিল । 
ইহার মর্ম এই যে, অক্জুন বধের জন্ত কর্ণ 
যে বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহ! 
অজ্জনের কিবীট মাত্র হবুণ করিল-_ 
তাহার প্রাণনাশে সমর্থ হইল না (৩)। 
এই সমস্ত কুট শ্লোক মহাভারতের 'টাকা- 
কার নীলকণ্ঠ চতুর্ধর অতি বিশদরূপে 
ব্যাখা। করিয়াছেন । 

(৩) গৌোক।স্সর্পিণী;  গোপুব্রসংপ্রে- 
বিতর হ্ধ্যপুত্র কর্ণ কর্তৃক প্রেরিত ; ন্যুখী- 
কৃতেন ইুণ/- স্থৃতীক্ষকৃত বাশের দ্বারা; দৃষ্টা 
গোগতকংস্ অর্জুনকে অখ্বরশ্রিশ্বানে অবনত- 
মস্তক দেখিয়! ; মুকুটং জহার - অর্জুনের মুকুট 
হয়ণ করিল! কীদৃশ মুকুট? গোশবাস্মজ 











মহাভারত কাবা, না ইতিহাস ? 
গ্রন্থকার বেদব্যাপ মহাঁভারতকে কাব্য 
নামেই পরিচিত করিয়াছেন। বেদব্যাস 
ব্রন্মাকে বলিতেছেন,হে ভগবন্‌ 
আমি এইবপ এক পরম পবিত্র কাবা 
রচনা করিয়াছি, (কৃতং ময়েদং ভগবন্‌ 
কাব্যং পরমপুলিতং” ) যাহাতে বেদের 
রহস্ত, ইতিহাস, পুরাণ ও অন্তান্য বিবিধ 
আবস্তকীয় বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে» 
কিন্তু সৌতি ও বৈশম্পায়ন ইহাঁকে পুনঃ 
পুনঃ ইতিহাস নামেই অভিহিত করিয়া- 
ছেন। বলা বাহুল্য তাহাদের উক্তি 
অপেক্ষা ব্যাসদেবের নিজের উত্তিই সম- 
ধিক প্রামাণিক । “এই কাব্যে পুরাণ ও 
ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে,” (ইতিহাস 
পুরাঁণানাঁং উন্মেষ নির্মিত চ যৎ।” 
মহধির এই বাক্যের উপর নির্ভর করি- 
যাই আমরা প্রবন্ধারস্তে মহাভারতকে 
“তিহাসিক মহাকাব্য” আখ্য! প্রদান 
করিয়াছি? 

মহাভারত শতসহত্ শ্লোক বিশিষ্ট 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই “শতসহতআ্র গ্লোক” 
অর্থে কি, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের এক লক্ষ 
কবিতা  না--৩২ অক্ষরে এক শ্রোক, 
এই হিসাবে এই গ্রন্থ লক্ষশ্লোক 
অর্থাৎ ৩২ লক্ষ অক্ষর বিশিষ্ট, বুঝিতে 
হইবে, ইহা নিশ্চয় রূপে নির্ধারণ 


ভূষণংস্অদিতি (গোল অদিতি) নন্দন ইত্রের 
ভূষণস্বরূপ ; হৃবিহিতংস্-সুনির্মিত ; হব গো 
স্প্রভংসউদ্ভাস্মান সুর্যের ম্যায় প্রভান্বিত । 
গোশব্দগোপুবি শম্বকীয়  প্রভাদীরা দিফসমূহ 
উদ্দ্বলকারী। গোকণাসনমর্দনঃ- গো কর্ণ শৈল- 
নিবাসী নিবাত কবচাঁদি দৈত্য মিধনকারী 
অর্জুন; অপ্রাপ্য -সর্পিধীর সংসর্গ না পাইয়া 
স্বতোধশং ন যব - দ্র বশীতৃত হইলেন না। 
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করা যায় না। আদি পর্ষের দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে মৌতি কর্তৃক গুতি পর্বের 
যে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইয়াছে, তাহার 
সমষ্টি ৮৪৮৩৬ এব অধিক হয় না। 
ইহাতে কেহ কেহ অন্থমান করেন, 
পুর্ববোক্ত লক্ষ শ্লোক অর্থে ৩২ লক্ষ অক্ষর 
হওয়া সম্ভব। সে যাহা হউক, এস্থলে 
বলা! আবশ্তক যে, মহাভারত “শ্রোকম্য়” 
বলিয়। কীন্তিত হইলেও উহার স্থানে 
স্থানে গদ্যময় রচনার নিতান্ত অভাব দৃষ্ট 
হয় না। 

মহাভারত ১৮ ভাগে বিভক্ত । ইহার 
প্রত্যেক ভাগকে পক্ষ বলে। প্রত্যেক 
পর্ধা আবার কতকগুলি করিয়া পব্বা- 
ধ্যায়ে বিভক্ত । এক এক বিষগ্ম অব- 
লম্বনে রচিত কতকগুলি অধ্যার লইয়! 
একএকটি পর্বাধ্যায় হয়। কোনও 
কোনও পর্বাধ্যায় এক অধ্যায় বিশিষ্টও 
দৃষ্ট হয়। 

মহাভারতের সহিত ১৮ সংখ্যার 
অতি আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। 
(১ম) গ্রন্থ খানি ১৮ পর্ববে বিভক্ত (২য়) 
এই গ্রন্থে যে সর্ব লে।কক্ষয়কর যুদ্ধের বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাপ্তিকাল ১৮ 
দ্রিবস। (৩য়) এইযুদ্ধে উভন্ন পক্ষে ১৮ 
অক্ষৌহিণী সৈন্ঠ বিনষ্ট হইয়াছিল। (ধর্থ) 
এই গ্রন্থের অন্তর্গত পভ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীতা” 
নামক স্প্রসিদ্ধ প্রকরণটি ১৮ অধ্যায় 
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সমন্বিত। (৫ম) দুর্য্যোধনের মৃত্যুর 
পরবু তত পিত। ধৃতবাষ্তী ১৬ বৎদবকাজ 
মাত্র জীবিত ছিলেন । (৬) ভারত 
সমরের পর মহারাজ ধর্ম্পুত্র যুধিষ্ঠির 
১৮৯২-৩৬ বৎসর রাছত্ব করিয়া 
ছিলেন । মহাভারতের অপর নাম “জয়” 
৭ কথা পুর্বে বলিম্বাছি (৪) লঘ্ঘু 
আধ্যসিদ্ধান্ত অন্থসারে, “ক” অবধি “এ” 
পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি যথাক্রমে ১,২,৩,৪১৫, 
৬,৭,৮,৯,০ এই কয় সংখ্াঁর বাচক। 
সেইকপ, প্ট” অবধি “ন” পধ্যস্ত অক্ষর 
গুলিও যথাক্রমে পূর্বোক্ত দশটি সংখ্যার 
বোধক; এবং যরলব প্রভৃত্তি বর্ণ 
গুলির দ্বারা ধথাক্রমে ১,২,৩,৪, প্রভাতি 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতদন্ুসারে 
“জ” ও “য়” যথাক্রমে ৮ ও ১ এই ছুই 
সংখ্যার দ্যোতক । অতএব “ অঙ্কানাং 
বামতো গতি” এই বিধান মতে, “জয়” 
শব্ধ ১৮ সংখাণার বোধক হইতেছে । এতা- 
বহতা মহাভারতের ষহিত ১৮ সংখ্যার 
অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে । 





(৪) এই নিমিতই প্রতোক পর্বের প্রারস্তে 
নারায়ণং নমস্কম্য মরংচৈব নরোন্তমং | 
দের্বীং সরস্বতীং চৈব ততোক্্য় মুদীরয়েৎ ॥ 
এইবপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ, 
নারায়ণ) নরোত্তম নর ও সরম্বতীকে নমন্ষার 
করিয়া "জয়” অর্থাৎ মহাভ।রত কীর্তন করিবে। 


৮ 


পসোধশীথ পণ্তন। 


৬৫ 


সোমনাথ পত্তন । 


কোন চিন্তাশীল ইংরাজ লেখক 
বলিয়াছেন, প্রত্ব.প্রস্থৃতাই ভারতের পরা 
ধীনতার মূল কাঁরণ। ্রশ্বর্মযশীলিনী, 
ধনরত্ত পুর্ণা বৈজয়ন্তী সমৃদ্ধিমপ়ী প্রাচীন 
জগতের প্রধান শিক্ষযিত্রী ভারত ভূমি 
যদি হীরকের থনি বক্ষে ধারণ না করিয়া 
কণ্টকাকীর্ণ রূক্ম প্রান্তরে, বা বাঁলুকাঁময় 
মরুভূমিতে পরিপুর্ণা হইতেন, তবে 
আজও হয় ত ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুপ্নী- 
বস্থায থাকিত।” কথাটা সম্পূর্ণ সত্য-_ 
সুলতান মাখুদ হইতে, নাজির সাহ পর্য্যস্ত 
যেকেহ এই ভারত ভূমিতে পদার্পণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই উদ্দে- 
শ্তের মূলে অপর যাহা কিছু নিহিত 
থাকুক না কেন, লুণ্ঠনই যে তাহার মুল- 
মন্ত্র তদ্বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই । 

অন্ান্তি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের 
মধ্যে সুলতান মামুদই ভারতের সর্বা- 
পেক্ষা অহিত সাধন করিয়াছিলেন । 
তাহার জীবন বৃত্ত লেখকেরা--এই আঁক্র- 
মণের মূলে একটা আন্তরিক ধর্মান্থুরাগের 
দোহাই দিয়া গিয়াছেন। কথাট! আমরা 
অস্বীকার করিতে চাছি না, কিন্তু সেই 
ধর্ম বৃদ্ধের মূলে যে ঘোর পাশবতা 
শক্তি নিহিত ছিল তাহা স্পষ্টতই পরিদৃষ্ঠ 
মান হয়। 

৯০০১ গৃঃ অন্ধ হইতে-_১০২৭ খুঃঅব্ধ 
পর্যান্ত এই ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে 
সুলতান ত্রয়োদশ বার উপযুপপরি 
ভারতাক্রমণ করেন। ইহার প্রত্যেক 
বারেই অসংখ্য ধন বড়ি অপহৃত ও 
লুস্তিত হইয়া গজনীর শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি 








করিয়াছিল । মৃত্যুর পূর্ব্বে যামুদ স্বয়ং 
তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া অতীত 
দুষ্কার্ধোর জ্ন্য অতিশয় সস্তপ্ত হইয়! 
গিয়াছেন। 

সোমনাথ আক্রমণের সহিত, মাযু- 
দের বিজিগীষা শক্তি, অনেকাংশে কমিয়া 
আসিয়াছিল। ইহার পর ছয় বৎসর 
তিনি জীবিত ছিলেন । এই ছয় বৎসরের 
মধ্যে আর একবার মার ভরিতে প্রবেশ 
করেন । আমাদের মতে বোধ হয় তাহার 
অন্য বারের সমস্ত আক্রমণের প্রচুর 
সৈন্ক্ষয় ও পরিশ্রম একমাত্র সোমনাথ 
ক্ষেত্রেই বিশেষ ফলবতী-_হইয়(ছিল । 

সাধারণ ইতিহাসে সোমনাথ আক্র- 
মণের কথা কেবল মাত্র সামান্ত ভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্ত তাহার ভিতর 
জানিবার অনেক কথা আছে বলিয়া, 
স্বতন্ন ভাবে পেই প্রস্তাবের আলোচনা 
করিতেছি । 

লোমনাথ মন্দির গুজরাটের সীমার 
মধ্যে কাটিবাবের সমুদ্র কুলে। ইহার 
এশ্বর্ধা প্রবাদ ও ততসম্বন্ধে অন্তান্ত কিছব- 
দস্তী-_সম্পূর্ণূপে উপন্তাসিক ভাব ধারণ 
করিয়াছিল। সোমনাথ পত্তন তখন, 
ভারতীয় সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের কেন্দ্র্ূপে 
ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে 
অস্ংখা যাত্রী আসিয়া সোমনাথের নাম, 
দিগদিগন্ত বিশ্ুত হইয়াছিল। সোমনাথ 
জাগ্রত দেবতা--এই বিশ্বাসে, অন্তান্ক 
তীর্থ ক্ষেত্রের অপেক্ষা সৌমনাথে শৈব- 
যাত্রীর সংখা সর্বাপেক্ষা অধিক হইত । | 
যাবী দিগের প্রদত্ত অর্থে তারতেয় 


৬৫৬ 





হিন্দুরাজগণের সহায়তাঞ্ সোমনাথ 
দেবের আয় সম্পূর্ণরূপে বন্ধিত হুইয়! 
চারিদিকে ইহার অদ্ভুত প্রশ্বর্ধ্য প্রবাদ 
প্রচার করিয়াছিল । 

সোমনাথ মন্দির শ্বেতও লোহিত 
প্রস্তরের সংমিশ্রণে নির্মিত ছিল। সেই 
গ্থণম্পশ্শী চূড়া সমন্বিত মন্দিরদ্বার 
চন্দন কাষ্টময়।* মন্দির ভিত্তি রৌপ্য 
মণ্ডিত,- মন্দিরের আশে পাশে বিস্তৃত 
ছর-দাঁলান, ও প্রমোদাগার। তাহা 


আবার ব্বাজোচিত সঙ্জায় সজ্জিত। 
ছুই সহজ গ্রামেব আব, সোমনাথের 
এবি এবার জন্ঞা ভ্তায়িক হউক, 
সোমনাথের পৃজক ব্রাহ্মণেরাই মন্দিরের 
অধিকারি। বহু মুল্য ধন রত্রাদি পুর্ণ 
মন্দির সঙ্জ! ইহাদেরই জিম্মায় থাকিত। 
প্রতিদিন সুপবিত্র গঙ্গাজলে সোমনাথ 


দেব ম্বাত হইতেন। দ্বাদশ শত ক্রোশ 
দূর হইতে বহুল বায়ে প্রতিদিন গঙ্গোদক 
আনাইবার বন্দোবস্ত ছিল। মন্দিরের 
সম্ুখে, স্বর্ণ শৃঙ্খলে বিলপ্িত ছুইশতমণ 
স্বর্ণে নির্টিত প্রকাণ্ড ঘণ্টা দোছুলামান 
ছিল চারিদিকে মৃদু গম্ভীর শব্ম বিকীরণ 
করিয়া ইহা! প্রতিদিন যাত্রী আহ্বান 
করিত। প্রীয়্ ছুই হস্ত ব্রাহ্মণ সোমনাথ 
মন্দিরের আয়ে প্রতিপালিত হইত। 


* অতীত স্থৃতির একমাজ চিহ্ুক্বদূপ সৌম- 
নাথের মন্দির দ্বার দুইটা আজও শোকময় 
কাহিনী লইয়া তাগর1 দুর্গ মধ্যে বিরাজিত 
রহিয়াছে | যাহারা আগর! ছুর্গ মধ্যে চন্দন 
কাঠ ময় এই বিশ!ল কক্ষ দ্বার দেখিয়াছেন 
ভাহারাই ইহার--বিরাট ভাব উপলন্ষি করিতে 
পারিবেন। ছার দুইটা আজও অভীত শিল্পের 
চরমোথকর্ধময়ী উদাহরণ স্বপ্ধূপে সোমনাথের 
অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
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মন্দিরের মধ্যে পাঁচশত নর্তকী তিনশত 
বা্যকর ও তিন শত ক্ষোরকারও বৃত্তি 
পাইয়া প্রতিপালিত হইত । নর্তকীগণ 
তি দিন সন্ধ্যার আরতির পর সোম- 
নাথের গুণ কীর্তনকাঁরী সঙ্গীত সমূহের 
দ্বারাক্স সাধারণের মনোরঞ্জন করিত। 
মাঝে নাট্যাভিনয়ঙও চলিত। এই সকল 
মন্দির মধ্যস্থা অভিনেত্রীগণের চরিত্রের 
পবিত্রতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। 
কেননা অনেক ভারতীয় সামন্ত রাজগণ 
শিবত্রত অবলম্বন জন্ত স্বস্ব কুমারি কন্তা 
গণকে এই মন্দির মধ্যে প্রেরণ করিতেন 
উর? সেঃহদদের বৌকিক। রে বত 
সন্ধির পুর্বকাল পথ্যন্ত এইস্থানে অবস্থান 
করিতেন । অথবা চিরজীবন সোম- 
নাথের সেবার চির কৌমার্যয অবলম্বন 
করিয়া! কাটাইতেন। * 

১০২৪ খুঃ অন্দের আশ্বিন মাসে, প্রীয় 
ত্রিশ সহস্র সৈম্ত সঙ্গে লইয়া, গজনী 
হইতে কেবল মাত্র “সোমনাথ লুঠন 
উদ্দেশ্ঠ হৃদয়ে পোষিত করিয়া-__দুরাচার 
স্লতান ছ্বাদশবার ভারতে প্রবেশ করে 
ধনলোভে ও লুগনান্ুবক্তিতে গজনী ও 
তঁকিস্থানের অনেক--উচ্ছুল প্রক্কৃতির 


* ক্গলতান মামুদ এই দ্বার ছুই খানি, 
গজনীতে লইয়। যান। তাঁহার পর ইহ! আরও 
ছুই একবার ভ(রতবর্ষে গতায়াত করিয়। 
ছিল। সর্বশেষ কাবুল যুদ্ধের সময় লর্ড অক. 
লঙ্ডের আমলে ইহ1 পুনরায় ইংর।জ রাজের হত্ত- 
গত হইয়াছে । উত্তর পশ্চিম প্রদেশের স্ররণীয় 
শাসন কর্তী সারজন ষ্ট্যাচির তত্বাবধারণে ইহ? 
বন্মান অবস্থ।য় রক্ষিত হইরাছে। পাঠকগণের 
মধ যাহারা ইহা আজও দেখেন নাই ভাহারা 
যেন আগবার গিয়া একবার ইহা দেখিয়া! 
আসেন। 





সোমনাথ পন । 
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লোক বিনাবেতনে, এই সৈগ্ভ দলে 
প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ছিল। মূল- 
তান প্রদেশের মরুভূষি পাঁর হইগ্জ। মাঁমুদ 
সর্ব প্রথষে আজমীরে প্রবেশ করেন। 
আজমীরে আদিলে আজমীরাধিপের 
সৈম্ভগণ তাহার পথরোধ করে। পরি- 
লাঁমে মামুদেরই জন্ন লাভ হয় । আজমীর 
ছুর্দ অধিকার ও নগর লুণ্ঠন করিয়া 
অপ্রতিহত প্রভাবে মামুদ একবারে 
সোমলাথ পত্তনে উপস্থিত হন। 
সোমনাথ মন্দির নিতান্ত অরক্ষিত 
ছিল না। ইহার চারিদিকে পরিখা 
মালা দ্বারা বেষ্ঠিতছিল। সোঁমনাথ 
মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও 


পোস্থা গুলি এরূপ ভাবে নির্মিত ছিল, | 


যে তাহ! দুর্গের কার্্য করিভ। অতিবিন্ত 
উশ্বর্ধ্য প্রবাদে পাছে দস্তা ও তন্করদের 
দ্বারা মন্দিরের কোন বিঘ্ব ঘটে এই 
আশঙ্কায় পাগারা। এই ক্ষুদ্র ছুর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । এই ভীষণ সক্কটময় 
সৃমরে তাহা বিশেষ কার্যে আসিল । 

মামুদের আগমণ সংবাদেই অস্ত্রধারী 
রাজপুত ও গুজরাটী সৈম্তগণ ও মন্দি- 
রের নির্ধারিত বেতন ভোগী সৈম্তেরা 
দুর্গ প্রাকারে উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে শকর 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত সম্পূর্ণ 
প্রস্থত ছিল" 

সোমনাথ আক্রমণ সন্বন্ধে__মামুদ 
প্রথমে যতদুর সহজ ব্যাপার ভাবিয়া 
ছিলেন, সোমনাথে সৈম্ের আয়োজন 
দেখিয়া পরিশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে 
পারিলেন। তিনি হিন্দুর বাছুবলের 
পরিচয় প্রতি আক্রমনেই পাইয়াছেন। 
সোমনাথের মন্দিরের চারিপার্থে ব্যহা- 
কারে সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া তিনি বুঝি- 
লেন--ব্যাপার বড় সহজ নহে । 


তিন দিন তয়ানক যুদ্ধ চলিল। দিলে 
দিনে মাখুদের বলক্ষপ্ হইতে লাগিল 
মন্দিরের সন্খুখস্থ প্রান্তরে রাশি বাশি 
মুসলমানের শব জধিতে লাঁগিল। মাঁসুদ 
শত সহস্র চেষ্ঠাতেও ধর্মীন্রাগী রাজ- 
পুতের ছুর্েগ্ত বাহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারি 
লেন না। হিন্দৃস্থানে যুদ্ধ যাত্রা করিয়! 
পুর্বে তিনি প্রতিবারেই বলিয়া আদিতেন 
যে-_পধর্শযুদ্ধে মরিতে যাইতেছি।” এত- 
দিন তাহার মরিবাঁর কোন কারণ উপ- 
স্থিত হয় নাই। বর্তমান স্থলে তিনি 
স্পষ্টর্ূপে দেখিতে পাইলেন হয় “মৃত্যু” 
না হয় “জয়” ইহাদের একের আশ্রয় 
ব্যতীত অন্য উপায় নাই। 

ধীরে দীরে সেই সংক্ষন্ধ সমুদ্রবৎ 
উত্তেজিত সৈন্য বাশির মধ্যে অশ্ব হইতে 
অবতরণ করিয়া-স্রলতান_-আ'কাঁশের 
দিকে করজৌড়ে চাহিয়া যুদ্ধে জয় 
প্রার্থনা করিলেন । পার্থখে তাহার বিশ্বস্থ 
প্রধান সৈনিক আবুল হোসেন । উভ- 
যেই সেই সমরাঙ্গণে উত্তেজিত সৈন্য 
কোলাহলের মধো ধর্মের ভাঁণ দেখা- 
ইয়া_-ঈশ্ববের নিকট প্রার্থনা কৰিলেন । 
এই প্রকার ধন্ান্ুপ্রাণতায়--তাহার 
পার্খবন্তী সৈম্ঠচম্ধ উত্তেজিত হইয়া উঠিল । 
তাহাদের উত্তেজন!--পরের স্তরে সংক্রা- 
মিত হইল। পুনরার ভীষণবেগে আক্র- 
মণ করিয়া--সেই চতুর্থ দিনে মুসলমান 
সেনা-প্রীয় সাত সহম্ম রাজপুতকে 
নিহত করিল । 

এইবার রাজপুত হঠিল। মামুদ 
বাহির হইতে আক্রমণ কবিয্াছিলেন-_ 
বাহির হইতে হিন্দুসৈম্তের প্রবেশ পথ 
সম্পূর্ণ বদ্ধ । রাজপুত তিন দিন তিদ- 
গুণ পরিমিত ববন সৈন্তের সহিত 
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যুঝিয়াছে। এবারে তাহাদের শক্তিক্ষয 
হইল। তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত অধি- 
নায়ক ছিল না, তাহারা যে এতক্ষণ 
যুঝিতেছিল_-সে কেবল প্রবল ধন্মন্থ- 
বাগে । তাহাদের হৃদয়ের পবিভ্রতম 
প্রদেশস্থিত_সৌমনাথ বিগ্রহ ঘবনের 
করস্পৃষ্ট হইবে--এই আশঙ্কায় তাহারা 
অস্থর বলের সহিত লড়িতেছিল। কিন্ত 
চতুর্থ দিনে একবারে--সৈম্ভ ক্ষয় হও9- 
মাতে অনেকেই- নোকা করিয়া-_আল্ম- 
রক্ষার জন্ত পলায়ন করিল । 

আন্মরক্ষা পরায়ণ রাজপুত সৈন্ের 
অনুধাবন ক্রিয়া-জয় গর্বিত মুসল- 
মানেরা তাহার্দের নৌকা সমূহ নিম- 
জ্জিত করিরা দিল। এক্ষণে প্রতি- 
যোগিতা বিহীন হইরা স্থুলতান, ওমরাহ 
ও নিজের পুরব্রগণ বেষ্টিত হৃহয়া মন্দিরের 
প্রশস্ত দালানে প্রবেশ করিলেন । হিন্দুর 
পবিত্র মন্বির ছুরাচাঁর বনের পদস্পশে- 
কলুষিত হইন্না উঠিল। পসোমনাগের 
বিগ্রহ--উদ্ধে ছন হাতের উপর ছিল। 
মামুদ ক্ষুদ্রকার ছিলেন_তিনি হস্তস্তিত 
অপ্রের সহারতার বিগ্রহের মুখের উপর 
আঘাত করিলেন। বিগ্রহকে ছুই খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া গজনীতে প্রেরণ করি 
বার ব্যবস্থা করা হইল। সোমনাথ 
মন্দিরের চত্ুঃপার্বস্থ চত্বরের 
প্রকোর্টে অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহত স্বর্ণ রজতময় 
বিগ্রহগুলি ছিল, সেগুলির ধাতন উপ- 
করণ গলাইয়া, তাল প্রমাণ স্বর্ণ রৌপ্য 
গজনীতে চালান দেওয়া] হইল। তারপর 


হত 
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ছুরাচার মাসুদ হিন্দু বিগ্রহর বে প্রকার ; 


অবমাননা করিলেন হিন্দু সন্তান হই 
তাহার বর্ণনা করিতে আদে প্রবৃত্তি 
হয় না! 








, হুওয়া। সম্ভবপর নহে। 


চিকিৎসাতত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





থে সময় শ্রেচ্ছ মামুদ্ধ মন্দির মধ্যে 
এই প্রকার অনাচার ও অনাচারের 
আত বহাইয়াঁহিন্দুর পবিত্র মন্দির 
কলঙ্কিত করিয়! তাহাদের মর্মাঘাত করি 
তেছিলেন সেই সময়ে পাণডারা-এই 
দূষণীয় কার্য হইতে তাহাকে নিবৃত্ত 
কবিবাণ জন্য প্রচুর অর্থ প্রদানে স্বীকৃত 
হন। উহার সমাপবর্তী ওমরাহেরাও 
তাহাকে বুধাইলেন-একস্থানের দেব- 
মন্দির ভঙ্গ ও এতিম লুণ্ঠন করিলে-_ 
সমস্ত ভারতবর্ষে পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ 
কিন্ত বলদর্পিত, 
জয়োললাস উদ্ভ্রান্ত চিত্ত মামুদ সগর্বে 
বলেন “সাধাদণের নিকট আমি প্রতিম। 
বিক্রেত। বলিরা পরিচিত হইতে আদৌ 
ইচ্ছুক নহি ।” 

ইহার পর স্থুলতান আর একবার 
ভারতবর্ষে আপিয়াছিলেন। ইহা! তাহার 
শেষ আক্রমন । ১০৩০ খুঃ অবের চৈর্র- 
মাসে, ৬৩ বত্সর বয়সে পাথরারোগে 
আক্রান্ত হই ঠিনি ইহলীল! স্বরণ 
করেন। গজনীর “কৈসর ছেরোজী” 
নামক বিখাতত উদ্ভানে তাহার সমাধি হয়। 

সুলতান মামুদের শরীর সুগঠিত 
ও খর্বাকার ছিল! তাহার সমস্ত 
মুখমণ্ডলে বসম্ভ চিক্কে চিহিত ছিল। 
জাধনে তিশি কখনও দর্পণে মুখ দেখেন 
নাই। একবার মৃত্যুর কিয়দিবস পুর্বে 
সহ! দর্পণে নিজ কুৎমিত মুর্তি দেখিয়। 
আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “হায়! 
আমার মুখ এতদূর কুতী। ও দোষে পরি- 
পু কিন্ত আমি অপর সাধারণের দোষ 
দেখিবার জন্য শত চক্ষু উন্মুস্ত করিয়! 
থাকি। সম্রাটের মুখ সাধারণের উপমার 
আদর্শ স্থল হুওয়া উচিত! কিন্ত আমার 


অভাগিনীর আত্মকর্থী 
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মুখ দেখিলে আমি নিজেই লঙ্জিত হইয়! 
পড়ি। 
ধনলোলুপ--অত্য!চাঁরী- শ্রেচ্ছ_ 
স্থলতান মৃত্যুর অবাবহিত পুব্ধে রাজ- 
কোষের সমস্ত ধন রত্রাদি তাহার সম্মুখে 
এক্ষণে স্তপাকার করিতে আদেশ 
করেন। তাহার হইচ্জানুসারে পঞ্চাশ 
সহ অশ্বারোহী ১৩০৭ হস্তী তাহার 
সন্থথে প্রদশিত হর। মৃত্ার পূর্বে 
সমস্ত দেখিয়া! তাহার জদয় অভীতের 
অনুশোচনা অন্ুতাপিত হইবাছিল। 
মামুদ অশ্পূর্ণ চক্ষে বলিয়াছিলেন_- 
“আমি এই সমস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য 








কত শত নিরীহ জাতিকে চিরপরাধীন 
করিয়াছি। বিন্দুদিগের পবিত্র শোণিতে 
আমার তরবারি কলঙ্কিত করিয়াছি । 
হার! ইহার কিছুই আমার সঙ্গে 
চলিল ন1।” 

জুলভান মাসুদের গ্ভায অত্যাচারী 
দুদীন্ত বিজেতা--আমাদের মাতৃভূমির 
যে পরিমাণে ক্ষতি করিয়ছেন--তাহা 
আর ইহ্জন্মে পুরণ হইবার নহে। 
আজও গক্গনীর অনেক প্রাসাদ, ভগ্ন- 
হিন্দদেবমন্দিরের প্রস্তরাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে 
মিশ্রিত ও গ্রথিত থাকিয়া আমাদের 
অতীত কলঙ্কের ঘোবনা করিতেছে । 


অভাগিন'র জাত্রকথ।। 
দশয পরিচ্ছেদ । 


দীক্ষা । 


অবিবাসে যাহা দেখিলাম, ভীবনে 
আর কখনও তাহা দেখিনাই | যদি সেই 
মুহুর্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহাহইলে 
আর এ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। 
অনন্তের মুন্তি দেখিতে দেখিতে সেই মহী- 
দেবের চরণ তলে আশ্রন্ন লইতাম । 
কিন্তু তাহা হইল না; সেই দৃষ্ত হঠাঁৎ 
কোথায় মিলাইয়। গেল; সঙ্গে সঙ্গে 
আমারও চেতনার পুনরুদয় হইল । 
আমি দেখিলাম সেই স্থানে পড়িয়া রহি- 
যাছি; পার্থে সেই অপুক্ৰ সন্্যাসিনী ! 
সন্নযাসিনীর মুখের দিকে ছুই ডিনবার 
চাহিলাম,--চিনিতে পারিলাম নাঁ। সেই 
মুখ পূর্বে যেন কতবার দেখিয়াছি ১ যেন 








কতবার সেই মুখ লইন্না খেলা করিরাছি 
আবার দেখিলাম,--আর কা সরিল না, 
একি । আমি কি স্বপ্প দেখিতিছি--এ 
যে ভূবনমোহিনী ! আমি চিনিতে পারি- 
য়াছি দেখিয়া দিদি আমার হাত ধরিয়া 
তুলিলেন এবং সেই কুদ্রাক্ষজড়ান ভঙ্ম- 
মাথা হাত দিয়া আমার চিবুক ধরিয়।! 
সন্গেহে বণিলেন, “ভগিনি তোমার 
মাথা এখনও ঠিক হয় নাই; চল সান 
করিতে চল। প্রত্যুষে তোমার দীক্ষা” 

দিদির সঙ্গে ন্নান করিতে গেলাম, 
তখন রাত্রি পোহাইপ্নাছে; পুর্বদিক 
খুব ফরসা হইয়াছে; পাখিগুল। কলরব 
করিয়া উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। 





৬৬০ 


সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলাম, কিস্তু আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় এই যে, তাহা। জানিতে পারি- 
লাম না। বোধ হইতে লাগিল যেন এই 
মাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছি। ক্নান 
করিফা নব পষ্ট বস্ত্র পরিধান করিলাম, 
কুদ্রাক্ষ, তুলসী ও পদ্মবীজের মালা পরি- 
লাম এবং সর্ধাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত করি- 
লাম। তাহার পর দিদির সঙ্গে সঙ্গে 
আসিতে লাগিলাম । এবার আর একটা 
নূতন ঘরে আসিলাম। ঘরথানি ঝাড় 
লগ্ঠনে সেরূপ স্থসজ্জিত না হউক কিন্ত 
দেখিতে অত্যন্ত মনোরম । ঘবের টারি- 
দিকে অনেকগুলি চিত্রপট ঝুলিতে ছিল, 
তাহাতেই ইহার সৌন্দর্য্য । চিত্র পট 
গুলি অতীব মনোহর, দেখিলে আর 
চক্ষের পাতা ফেলিতে ইচ্ছা হয় না। 
সম্মুখের দেওয়ালে একখানি অনস্তদেবের 
ছবি। ভগবান্‌ ক্ষীরসাগবে অনন্তশয়নে 
বৃহিয়াছেন ; আগ্ভাশক্তি মহামায়া লক্ষ্মী 
তাহার পদসেবা করিতেছেন। ক্রঙ্গ। 
বিষণ শিব তাহার পুজা করিতেছেন? 
ব্রহ্মধি, দেবধি ও খধিগণ তাহার স্ততি- 
পাঠ করিতেছেন । ছবিখাঁনি খুব বড় 
সন্মুখদিকের প্রাচীর ঢাকিয়া রহিয়াছে? 
অন্তান্ত দিকেও এইরূপ কতকগুলি ছবি; 
সেগুলি তত বড় নহে। কিন্তু সকল গুলি- 
তেই অনন্ত দেবের এক একটা মু্ডি 
চিত্রিত। ঘরে পুজা ও হোমের 
আয়োজন । 
আমরা দুজনে যখন ঘরে ঢুকিলাম, 
তখন সে ঘরে আর কেহই ছিল না। 
সম্মুখে সারি সারি তিনখানি আসন পাতা 
ছিল ; দিদি আমাকে বাম দিকের আসনে 
বদিতে বলিলেন এবং আপনি অপর 
দিকের আসনে বসিলেন, মাঝের আসন 





চিকিশুসাতর্ত্ব-বিজ্ঞান এবং মসীরণ। 


খালি রহিল। দিদি বসিয়া আচমন 
করিলেন ; তাহার পর সন্ধ্যা আক্কিক 
করিতে লাগিলেন। আমি তাহার 
মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণপরে 
তিনি বলিলেন, ভগিনি! আজ তোমার 
দীক্ষা । দীক্ষা না হইলে কাহারও কোন 
বিষয়ে অধিকার জন্মে না। তুমি অন- 
স্তের ব্রত গ্রহণ করিতে যাইতেছ, অগ্রে 
দীক্ষা। দীক্ষা না হইলে তুমি ভগবান্‌্কে 
বুকিতে পারিবে না। গতরাত্রে তুমি 
ভগবানের অনেক লীলা দেখিয়।ছ ) 
আজ সশ্গখের এ চিত্রখানি দেখ। প্র 
দেখ সলিলে মুণালের স্তায় গৌরবর্ণ | 
অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অনন্ত নাগের শরীর শয্যায় 
একটা পুরুষ শয়ন করিয়া বুহিয়াছেন ; 
এ নাগরাজের অনন্ত ফণাশিরস্থ রত্ব 
সমূহের গ্রভায় অনন্ত সাগরের অন্ত 
জল রাশি আলোকিত হইয়াছে। প্র পুক্ু- 
ষের স্বীয় অসাম লাবণ্যে মরকতশিলাময়্ 
পর্বতের শোভা হার মানিয়াছে। সন্ধ্যা- 
কালের মেঘ বসনরূপে মরকত পর্বতের 
শোভা বদ্ধন করে সভা, কিন্তু এ পুরুষের 
পীতবসনের শোভার সম্মুখে পর্বতের 
সন্ধযান্র শোভা মলিন হইয়া পড়িয়াছে। 
এঁ বিরাট যুন্তি ভগবানের চরণ ও ভুজের 
অন্থপম শোভায় উহার গলদেশস্থ রত্ব, 
মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পমাল৷ এবং কিরীটস্থ 
রত্ত নিচয়ের অতুল আলোকের নিকট 
জগতের আর সকল শোভাই অধঃ- 
কৃত হইয়াছে । উহীর দেহ দৈর্থে 
ও বিস্তারে অবিচ্ছিন্ন ; স্বর্গ, মর্ত, ও 
পাতাল অনন্ত ব্রন্াণ্ড ঢাঁকিয়। রহিয়াছে। 
আহ। ভগবানের বদনের কি চমৎকার 
শোভা! উদ্দীপ্ত কুগুলদ্বক়্ উত্তমন্ধপে 
বিভাধিত হইতেছে, এবং ওষ্ঠাধর বিশ্বের 





অভাগিনীর আত্মকথ।। 


শৌণবর্ণের স্যাক় প্রকাশ পাইতেছে, 
তাহাতে মনোহর নাস! ও ক্রযুগলেরশোতা 
স্বিগুণিত হইয়া অনন্ত জগতের সৌন্দর্য্য 
শ্তগ্ুণে বদ্ধিত হইতেছে? ইহার বক্ষে 
কৌস্তভ ও শ্রীবৎস চিহ্ন, চতুর্ৃস্তে শঙ্খচক্র 
গদাপস্ম ; ভগবানের পদতলে আগ্াশক্তি 
মহামায়! মূলা প্রকৃতি লক্ষ্মীরূপে বিরাঁজ 
করিতেছেন ।৮ 

আমি একান্ত মনে ভগবানের সেই 
অনন্ত মুর্তি দেখিতে লাগিলা'ম ; হৃদয় 
ভক্তি রসে আগ্রু,ত হইল, ছুই চক্ষে দর- 
দরবেগে অশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। 
বলিলাম, দিদি! উনিই ভগবান অনস্ত 
উনিই কি এই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের স্থষ্টিপালন 
ও সংহারকর্তী ? কিস্ত উনি গোলোক 
ছাড়িয়া এই অনন্ত সমুদ্রে ও সর্পের উপর 
শয়ান কেন? 

দিদি বলিলেন, ইহাই ভগবানের 
আদি মৃত্তি। ইহার বিশেষ অর্থ আছে। 
এই বিশ্বত্রক্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতেছ, 
কালে সকলেরই পরিবর্তন হত) লোৌকে 
সেই পরিবর্তনকেই নাশ বা ধবংশ বলে। 
কিন্তু বাস্তবিক কোন পদার্থেরই ধ্বংস 
নাই। সকলেরই পরিবর্তন হয়, কেবল 
অনন্ত মহাকাল ও অনন্ত মহাকাশের 
পরিবর্তন নাই । মহাকাল যেরূপ অনাদি 
ও অনস্ত, মহাকাশও সেইরূপ অনাদি 
ও অনন্ত । এই ছুইয়ের স্থৃষ্কি বা লয় কেহ 
কখনই দেখে নাই। যখন বিশ্বত্রন্াও 
চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া পরমাণুতে বিলীন হয়, 
কাল ও আকাশ তখন বিশ্বের বীজ আপ- 
নাদের অনন্ত গর্ভে ধারণ করিয়৷ এইরূপই 
থাকে। পুরুষ ও প্রক্কাতি সেই অনস্ত 
মহাকাল ও অনস্ত মহাকাশের সর্কত্র 
অনস্ত বিরাট মুক্তিতে ব্যাণ্ড থাকেন এবং 


৬৬১ 


ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বরন্ধা্ডের আবার 
করন! ও স্থষ্টি করেন। যে মহাসর্পের 
উপর ভগবান্‌ শয়ান রহিয়াছেন, ইহা! 
সেই অনধদি ও অনন্ত ম্হখ্কাঁশ, এবং 
এই মহা সর্প যে সমুদ্রের উপর ভাসমান 
রহিয়াছে, ইহা অনাদি ও অনন্ত মহা- 
কাল। বুঝিতে পারিলে ? 

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না 
সেইজন্য চুপ করিয়া রহিলাম। দিদি 
পুনর্বার বলিলেন, মহাকাল ও মহাকাশ 
এ সমুদ্র ও নাগরূপে কল্পিত হইয়াছে ;- 
ইহা ভক্তের কাষ, একে একে বুঝাইতেছি। 
কাল অনাদি ও অনন্ত) কেহ কখন 
কালের স্থষ্টি বা ধংশ দেখে নাই ; মহাঁ- 
সাগরও অনাদি ও অনন্ত); কেহই বলিতে 
পারে না যে, ইহার স্থষ্টি ও ধ্বংস দেখি- 
যাছি। কাল জগৎ তক্ষক) বজ্রপার- 
মর কঠিন পদার্থও কাঁল সহকারে জীর্ণ 
ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মহাসাগর 
অগণ্য রাজ্য ও নগরী গ্রাস করিয়াছে ; 
বিরাউ পর্বধতমীলাও ইহর অতলগর্ডে 
বিলীন হইয়। গিয়াছে। সেইজন্ত" মহা- 
কাল মহাসাগর! সেইরূপ আবার 
মহাকাশ ও মহানাগ বাস্থকি এক ( মহা- 
কাশ অনাদি ও অনস্ত) ইহা ঘটাকাশ 
ও পটাকাশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাখা! 
প্রশাখায় জগতে ব্যাপ্ত, পরস্ত ইহা এক 
ও অদ্বিতীয়। ক্্য্য, চত্ত্র, গ্রহ, নক্ষত্র, 
স্বর্গ, মর্ত, বসাতল সকলই ইহার উপর 
অবস্থিভি করিতেছে এবং ইহা দ্বার! 
আবৃত রহিয়াছে । অনস্ত মহানাগ, 
ইহারই রূপক । সর্প ভিন্ন অপব কিছুই 
কোন বস্তকে বেন করিয়া রাখিতে 
পাঁরে না। মহাকাশ যেমন উর্ধ, অধ, 
তীধ্যক্‌ প্রস্ৃতি সমন্ত দিক্‌ বিদিকই 





৬৬হ 


ঢাকিয়া রহিরাছে, সপও দেইরূপ স্থীয় 
শরীর ও ফণা দ্বারা সকলকে সকল দ্িকে 
বেষ্টন ও আবরণ করিতে পারে । স্বযং 
মহাকাশ ইহাৰ অনন্ত দেহ, এবং ঘটা- 
কাশ পটাকাশ প্রন্থতি অংশ সকল ইহার 
অসংখ্য ফণা, ঘটাকাঁশ পটাকাশ যেমন 
মহাকাশ হইতে পৃথক্‌ নহে, ফণাসমূহ ও 
সেইরূপ অনন্ত মহাসর্পের বিবাট দেহের 
সহিত সংযুক্ত। এই জন্য এই অনন্ত 
মহাকাশের অনন্ত মহাঁনাগনপ কনা 
হইরাছে। এই অনাদি অনন্ত মহাকাল- 
পপ মহাসাগরের উপর অনাদি অনন্ত 
মহাকাশ সদৃশ মহাসর্পের উপর পুকষ ও 
প্রক্কতির প্রতিমু্তি নারারণ ও লক্ষী 
বিরাজ করিতেছেন। পুকৰ চিরকালই 
জড়, প্রকৃতি নিত্য ক্রিষাণীল; ইহাই 
শক্তি। এই শক্তিব মহাযোগেই পুকৰ 
স্থষ্টি আদি কবিবা থাকেন । শক্তি হাবা- 
ইলে তাহার আব কোন কাধ্যক্গমতা 
থাকে না। অতএব পুকষ জড় এবং 
প্রক্কৃতি ক্রিয়ানালা, সেই জন্য ভগবান্‌ 
বিশু শয়ান এবং ভগবতী কমলা নিতা, 
জাগ্রত ও চঞ্চলা। ভগিনি! ভাবির! 
দেখ, ইহা ভিন্ন ভগবান্‌ অনন্ত দেবের 
আরকি উৎকৃষ্ট কল্পনা হইতে পাবে ? 
ইহা ভিন্ন আর কোন মুগ্তিতে ভক্তের 
মন পরিতৃপ্ত হয়? নিজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্ব, 
তৃণ হইতেও নিচত্ব ভাবিয়া দেখ, আর 
এই অনাদি অনস্ত মহাদেবের চরণতলে 
প্রণত হও ।”" বলিতে বলিতে তীহাঁর 
ছুটাচক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল । আমি 
ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মন্তকে সেই 
থানে প্রণাম করিলাম। 

মাথা তুলিয়া দেখিলাম আমার 
পাশের আপনে কে বসিয়াছে £-- 





০ 2 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 


দেখিয়াই চিনিতে পাবিলাম _বাবাঁ। 
বাব! সঙ্গেহে আমার মাথা ভ্রাণ করিয়া 
বলিলেন “মা! অনন্তের কিছু বুঝিতে 
পাঁরিলে? উনিই ভগবান আদিদেব। 
ভক্তগণ আপন আপন ইচ্ছানুসারে 
উহাকে শিব, বিষু ব্রহ্মা প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে ডাকিষ! থাকে । উহার অসংখ্য 
মু্তি, সেইজন্য অসংখ্য নাম। ত্র অসংখ্য 
মুন্তিতে তুমি আব্রন্বস্তম্ত পথ্যস্ত সমস্ত 
নিসর্গ দেখিতে পাইবে । উহাতে তুমি 
আছ, আমি আছি, তোমার দিদি 
আছেন, তোমার স্বগীন স্বামী আছেন--৮» 
স্বর স্বামী আছেন শুনিয়া আমি চম- 
কিবা উঠিলাম; একবাব প্রাণভরিয়! 
এ অনন্তেব বপ দেখিযা লইলাম, কিন্ত 
তন্মধ্যে সেই শঙ্খ চক্র গদাপন্মধারা 
চতুভূর্জি নারাঘণ ভিন্ন আর কিছুই 
গে্খিতে পাইলাম না। হতাশ হইয়! 
বাবাব মুখ পানে চাহিলাম। বাবা 
বুঝিতে পারিলেন; সাদবে বলিলেন, 
মা! তোমার এখনও গে দিন আসে 
নাই। লোকে বহু তপন্তা করিয়া 
ভগবানে আপনাকে জথবা আপনাতে 
ভগবানকে দেখিতে পান্ব। তাহারা 
বহু ব্রেশ সহ কিয়। যে মাগ অতিক্রম 
করেন, তুদি আজি, সেই পথে প্রবেশ 
করিবে মাত্র ) ক্রমে তোমার অধিকার 
জন্সিবে। এক্ষণে যাহ! বলিভেছি--শুন। 

মূলে স্ত্রীপুরুষে কিছুই প্রভেদ নাই। 
আকাশ থেমন সকল বস্ততেই সমভাবে 
ব্যাপ্ত আছে, পরমাস্মা সেইরূপ সকল 
দেহেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; স্ত্রীপুরুষ 
স্থল শরীরের প্রকার তেদ মাত্র। যতক্ষণ 
মায়াবন্ধন থাকিবে, ততক্ষণ জ্ত্রীপুরুষ 
ভেদ জ্ঞান দুর হইবে না? মায়ার বন্ধন 





_অভাগিনীর আত্মকথা ৷ ৬৬৩ 


নষ্ট হইলেই সকলই আত্মময়দেখিবে।” | 
আমি বিহ্বল ভাবে বাবার উপদেশ | দীক্ষিত হইলাম, দীক্ষায় কিছুমাত্র আড়- 
শুনিতে লাগিলাম। তিনি বত কথা 1 স্বর নাই। সেই ঘরে বাবা, দিদি ও 
বলিলেন, সমস্ত মনে নাই । হার! ধদি ; আমি কেবল এই তিন জন। দীক্ষার 
সেই সমস্ত কথ। হৃদয়ঞ্গম করিতে পারি- | পর হোৌম। হোম শেষ হইলে বাবা 
তাম, বদি সেই মত কাজ করিতাম, | বলিলেন, মা! এইবার তোমাকে অধি- 
তাহা! হইলে আজ আমার এ ছ্র্দশা | রাজের আবনীার্বাদ লইতে হইবে |» 
হইত না। হায়, এখন যদি বাবার মত “অধিরাজ কে ?” 
গুরু পাই, তাহা হইলে জীবনের পাঁপ- বাবা। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ । 
রাশি দদ্ধ করিয়া পরমপথে আরোহণ তাহার অনুমতি ভিন্ন কোন কাজ হয় 
করিতে পারি। কিন্তসে আাঁশা বুথা। [ না। তাহার আশীর্বাদ না হইলে 
যাহা একবার অবহেলা করিরাছি, আর ; কাহারও দীক্ষা সম্পন্ন হয় না। 
তাহা পাইব কেন ? “কে লইয়া যাইবে ?” 

সেই দিন বাধা কত বে শিক্ষা দিলেন বাবা । আমি,চল আমরা তিন- 
তাহার আর সামা নাই। দেই সমস্ত ; জনেই যাই । 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 
অধিরাঁজ সন্দর্শন। 


তাহার শধ্যে একটী কুটার) সেটা 
দেখিতে ঠিক একখানি রথের মত। 
আমি প্রথমে মনে করিলাম সেটী কাঠের 


হোমের ফৌটা লইয়া আমরা তিন 
জনে অধিরাজের নিকট চলিলাম। 
তথন বেল! প্রায় ১১টা। তত বেলা 
হইয়াছিল কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই। ; কিন্তু কাছে গিরা দেখিলাম মাটার 
দীক্ষার মন্ত্র মনে মনে অভ্যাস করিতে ; তাহাব উপর খড়ের ছাউনি । তবে 
করিতে অধিরাজের নিকট উপস্থিত চুড়াগুলি কাঠের। প্রত্যেক চড়ার এক 
হইলাম । অবিরাজ নাম শুনিয়া ভাবিদ্লা- । একটা নীল ধ্বজা এবং কুটারের মাথার 
ছিলাম, না জানি তিনি কেমন অট্টালিকা । উপর একটা লাল ধ্বজী উড়িতেছিল। 
তেই বাস করেন, তাহার কতই বা | এই ধ্বজাটা খুব বড়। কুটীরের মধ্যে 
আড়ম্বর। কিন্ত আজ দেখিলাম, তাহার | প্রবেশ করিয়া! দেখিলাম এক প্রকাণ্ড 
সম্পূর্ণ বিপরীত । তোমার বোঁধ হয় মনে | বেদীর উপর এক প্রকাণ্ড দেবীমৃত্তি_ 
থাঁকিতে পারে যে, দৌোঁতোলার উপরে | প্রচণ্ড, উগ্রচণ্ডা, হস্তে খর্পরথস্তা, নৃমুড- 
আমাদের বাসা ছিল। দোতোলা হইতে | মালিনী, লোলজিহ্বা বিকট দশন1,__ 
নামিয়া আসিলাম ; ছুই তিনটা মহল | যেন ঘন ঘন হুস্কার ছাড়িয়া হস্তস্থ খর্পর 
পার হইয়। একটী বাগানে পড়িলাম। | হইতে মুভূমুহু রক্ত পান করিতেছেন, 
বাগানটাতে কেবল নিশ্ব ও বটগাছ) | দশমহাবিগ্ভার মৃত্তি দেখিয়াছি,__দেখিয়া 
মাঝে মাঝে সুপারিগছের ঝকৌপ। 1 বুবিতে পারিলাম ইনি তারা । আমি 


৬৬৪ 


একমনে সেই মুষ্তি দেখিতেছিলাম $ 
] এমন সময়ে বাবা বলিলেন “দেবীকে 

ভক্তিভাবে প্রণাষ করিয়া অধিরাছের 
চরণ বন্দল1 কর 1” 

চাহিয়া! দেখিলাম প্রতিমার সম্মুখে 
ব্যাপ্রচর্মে এক মহাপুরুষ আসীন। 
স্তকাহার মস্তকে জটাভার ; মুখাভ্যন্তরে 
দীর্ঘ শ্মঞ্। সকলই সাদা ধপ্ধপে। 
হার ললাটে বিশাল ত্রিপুণ্ডঁক, গলে 
ববাস্থতে ও প্রকোষ্ঠে কুদ্রাক্ষমালা পরি- 
ধানে বাঘাম্বর। তিনি একাপনে ধ্যানে 
নিষগ্ন। বাবা ও দিদি অগ্রে দেবীকে 
প্রণায করিয়! তাহার চরণ বন্দনা! করি- 
পেশ, আমিও সেইৰপ করিলে অধিরাজ 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া “নারায়ণ 
সুমতি দিন ”” বলিয়া আশীর্বাদ কারি- 
লেন। পরবে আমায় সম্মখে বসিতে 
বলিয়া বলিলেন “আজ তোমার শুভ 


দিন; আজ তুমি নুতন জীবনে প্রবেশ 


কব্ধিলে । মানব জন্ম যে সার্থক করিতে 
পারিবে, আজি তাহার উপাষধ চিস্তিত 
হইল। এতদিন তুমি যেন পিঞ্জরে আবদ্ধ 
ছিলে, কিন্ত আজি তোমার নিকট সকল 
ধার উদযাটিত হইল) তুমি আশ্রমেব 
সর্ধত্র বেড়াইতে পারিবে কেহই তোমাকে 
বারণ করিবে না, কেহই তোমাকে বাধা! 
দিব না। এই লও ত্রিশূল লও-” 
ত্রিশূল খানি প্রণাম করিয়া লইলাম । 
দেখিলাম সেখানি রূপার। তিনি বলিতে 
লাগিলেন, “এই ত্রিশূল লইয়! তুমি এই 
আশ্রমের যেখানে যাইবে, যে তোমাকে 
দেখিবে, প্রণাম করিবে। এই ত্রিশূলে 
্রঙ্ধা, বিষ্ণু, ও শিব নিত্য বিরাজ করিতে- 
তেছেন, দেখিও ত্রমেও ইহার অবমাননা 
করিও না। যে মূহুর্তে ইহার অবমাননা 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


করিকে সেই মৃহূর্তেই তোমার পতন 
হইবে, আর কেহ তোমার দিকে ফিরিয়া 
দেখিবে না কেহই তোমাকে বাচা- 
ইতে চেষ্ট] করিবে না ।” 

কি কৰিলে ত্রিশূলের সন্ধান রুক্ষা হয়, 
তাহা জানিবার জন্ত ইচ্ছ! হইল; কিন্ত 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ন্বাহ্ হইল 
না। তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন,-- 
পারিয়া বলিলেন, নিষ্প্রস্তাবিত বিষয়ে 
তোমাকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

১7 সদা সত্য পথে থাকিবে, 

২। অর্ধ কৃতজ্ঞ থাকিবে, 

৩। বিপন্ন ব্যক্তিকে প্রাণপণে রক্ষা! 
করিতে চেষ্টা করিবে। 

৪1 স্থথে ছুঃখে সমান জ্ঞান করিবে। 

৫। ভোগ বিলাস তাগ করিবে । 

৬। ভয় বিসর্জন দিবে । 

এখন তুমি যাও, আহার করগে। 
আজ সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সন্নাসি মেলা 
দেখিতে পাইবে । বৎসে ' মনে রাখিও 
মায়ের হস্তে এ থে খর্পর দেখিতে ছ, 
একদিন শক্ররক্তে অথবা নিজের হৃদয় 
রক্তে উহা পূর্ণ করিতে হইবে। অন্তথ। 
করিলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট 
হইবে ।” 

এ কযেকটী কথা বলিয়াই অধিরাঁজ 
নীরব হইলেন, আমি তাহার চরণ ধূলি 
লইয়া পশ্চাতে চাহিলাম, বাবা কিন্বা 
দিদি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না । 
তখন আর বিলম্ব না করিয়া আশ্রমের 
অভিমুখে অগ্রসর হুইলাম। যে পথে 
গিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিয়া 
আদিলাম। দিদি আমার জন্য অপেক্ষা 
করিতে ছিলেন; আমি আসিলে ছুজনে 
একত্রে হবিষ্য করিলাম । 


০ এ 








ধিহারীলাল। 


বিহারীলাল। 


৬৬৫ 








কবির উপর শমনের অধিকার নাই 
কবির মৃত্য নাই এ কথা বলিতে আর 
ভরসা হয় না। এ দর্প বুঝি কৃতান্তের 
সহিল না) শতবাহু বিস্তরে ক্তান্ত সর- 
স্বতীর প্রিক্পুত্রগপকে আকর্ষণ করি- 
তেছে। বাণীর পদ্মাসন বিচলিত হইয়া 
উঠিষাছে। এ দীন বঙ্গের অতি দীন 
সাবস্বত কুঞ্জে শমনের এই অকাল অন্যা- 
চারে আমবা সকলেই পীড়িত | শমপুনৰ 
এই অকাল অত্যাচাবে অনেক কবিকে 
অপূর্ণ জীবনে অমর হউতে হউবাছে, 
পূর্ণ জীবনে অমর হইবার কেহ বসব 
পাইল ন। 

শমনের এই অকাল অন্াঁচারে 
আমরা বিহারীলালকে ভাবাইমা ফেলি- 
লাম। বিহারীলাল বাঙ্গালাপাঠকেন 
নিকট বিশেষ পরিচিত নহেন, পরিচিত 


নহেন কবি আপনার দোঁষে নম, 
পাঠকের দোঁষে। সাহিভোব হীবৃদ্ধি 


উন্নতি শুধু লেখকের শক্তিসাপেক্ষ নহে 
পাঠকেরও আন্বকুলালাপেক্ষ । 

মন্দ'হৌক ভাল হৌক সাহিত্যে যখন 
যে আত প্রবাহিত হইতে থাকে 
তাহাতে সকলেই ভাসিয়া ষাঁন। শর্তি- 
শালী পুরুষই সাহিত্যের বহমান জোত 
উজান বহাইতে সমর্থ । শক্তিশ।লী পাঠক 
বা সমালোচকে আ্োতের প্রতিকূলে 
কখন কখন উজান বহিয়া যাইবার আব- 
সর অন্বেষণ করেন। ইহাই ফাহিতোর 
যুগাস্তর। নিজ্জীব সাহিত্যের ইহাই 
সঞ্জিবনী মহৌষধী । 





ৃ 


. প্রতিকুলে তিনজন দণ্তীয়মান 


বাঙ্গালাসাহিত্যের চলিত আ্োতের 
হুইয়ী- 
ভিলেন_-মধুস্দদন,বঞ্টিমচন্দ, বিভারীলাল। 
মধুস্ছদনের অনিনাঁক্ষন চ্ছপ্ৰ, বস্থিমচন্দ্রের 
উপন্তাস, বিহারীলালের গীতিকাব্য বঙ্গ- 
সাহিত্যের ধুগান্তরের কথা। মধুস্দনের 
অমিত্রাক্ষর ভন্দেব অভিবিস্তারে ও ভ্রিপদি 
পযার গ্রশৃতিব মর্যাদা নষ্ট হয় নাই। 
বঞ্ধিমচন্ত্রেব অনুকরণ অনুসরণ কঠিন 
হইলেও বাঙ্গালা ভাষা বঙ্ষিমিভাষায় 
লান হইতে চলিয়াঁছে। 

অধুনা বাঞ্গালাকাব্যের গতি গীতি- 
কাবোর পথে পড়িয়াছে শুধু বিহারী- 
লালের বাঙ্গালায় গীতিকাবোর প্রবর্তনে | 
এতদিনে বাঙ্গালি আপন প্রাণের সুর 
ধবিয়ছে । এতদিনে বাঙ্গালি আপন 
অবস্থা অদৃষ্ট বুঝিয়ী ভারত উদ্ধারের 
আশা ছাঁড়িরাছে। বাঙ্গালির এই মুদ 
প্রাণেৰ নিত নীরব রোদনের নান 
গাতিকাবা । বাঙ্গালী, কাবো এই রোদন 
করিতে শিখিয়। বহুবিধ রোধনে বাঙ্গালা- 
কাব্য পরিপূর্ণ করিতেছে । হতাশ 
প্রণষের মন্বীন্তভেদী করুণ ক্রন্দন, বিরহ- 
বাদরের আকাঙ্ার অপূর্ণ উচ্ছাস, 
প্রেমানুরাঁগের স্থবমামধী ক্রীড়া ত্রীড়া 
দেখিবে কোথায় ?--গীতিকাব্যে। এই 
গীতিকাবোর প্রবর্তক বিহারীলালকে 
বাঙ্গালার পাঠক বিশেষরূপে চিনিল না। 
ধে সরল সত্য, বাঙ্গালাকাবা প্রাবিত 
করিয়াছে, সে সরল সত্যের উপাসক 
বিহারীলালকে বাক্জালার পাঠক না 


(৮৪) 
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চিন্নুক, বাঙ্গালাকাব্যের যদি কখন 
ইতিহাস লিখিত হয় বিহারীলালের নাম 
ইতিহাসের শীর্ষ স্থানে থাকিবে । এই 
সত্য এই অক্ষুপ্ন সত্য বহুশতাব্দি ধরিয়া 
বাঙ্জালাকাব্যে বিরাজমান থাকিবে । 
বাঙ্গালাকাব্যে ইহা প্রয়োজনীয়, এ 
প্রয়োজন বাঙ্গালার ছোট বড় সকল 
কৰি বুবিবেন। 
বঙ্গের গৌরব রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য 
আজি আর কাহারও নিকট অপরিচিত 
নাই, অবিদিত নাই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের 
এখন সব্বশ্রেষ্ট কবি। বিহারীলালের 
অনুগামী শিষ্য বলিয়া আপনাকে পরি- 
চিত করিতে স্বয়ং এই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 
কুষ্ঠিত হন নাই; সম্ভবতঃ স্থকবি 
রাজকৃষ্ণ রায় জীবিত থাকিলে ও সমস্বরে 
এ কথা বলিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। 
নবীনচন্ত্র হেমচন্ত্র এ কথায় কি উত্তর 
করিবেন বলিতে পারি না। 
বিহারীলালের কবিতায় বেমন বিহারী- 

লালের প্রাণ প্রতিফলিত দেখিবে তেমনি 
আবার নিসর্গের সুষমা বিহারীলালের 
প্রাণে প্রতিফলিত দেখিতে পাইবে। 
হিমালয় বর্ণনায় কবির অসাধার্ণ ক্ষমতা 
দেখিয়৷ বের নগণ্য কবিসম্প্রদায় আপন 
আপন কবিত্বশক্তির পরিমাণ নির্ণয় 
করুন। 

অসীষ নীরদ নয়; 

ও-ই গিরি হিমালয় ! 

উথুলে উঠেছে ষেন অনস্ত জলধি ; 
ব্যেপে দ্বিগ্‌ দিগন্তর, 
তরঙ্গিয়। ঘোরতর, 
পাবি গগনাঙ্গন ভীগে নিরবধি । 





বিশ্ব যেন ফেলে পাছে 
কি এক দাড়ায়ে আছে! 
কি এক প্রকাও কাঁও মহান্‌ ব্যাপার! 
কি এক মহ।ন্‌ মুস্তি, 
কি এক মহান্‌ ক্ষতি 
মহান্‌ উদার স্থষ্টি প্রকৃতি তোমার। 


পদে পৃর্থী, শিরে ব্যোম, 
তুচ্ছ তারা শ্য্য সোম 
নক্ষত্র, নথাগ্রে যেন গণিবারে পারে; 
সমুখে সাগরাসম্বর] 
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা, 
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে । 


কত শত অভ্ভাদয়, 
কতই বিলয় লয়, 

চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে; 
হরহর হরর 
সুর নর খবথব 

লয় পিণাক রাব বাঁজেন। শ্রবণে । 


ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে, 
বুকে খেলা করে ধেয়ে 
ধরিত্রী গ্রানিষ! সিঙ্ধু লোটে পদতলে । 
জ্বলস্ত অনল ছবি 
ধবক ধ্বক্‌ জ্বলে রবি, 
কিরণ জ্বলন জ্বাল৷ মালা শোতে গলে। 


কলের করাল হাসি 
দলকে দামিনী রাশি, 
ককড দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ; 
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি; 
কিছুই ভ্রুক্ষেপ নাহি; 
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন ! 


ওই মেক উপহাসি 
অনস্ত বরফ রাশি 
যুবন্‌ তপন করে ঝক্‌ ঝকু করে। 
উপরে বিচিত্র রেখা, 
চারু ইন্দ্রধনু লেখা, 
অলক] অমরাবতী রয়েছে ভিতরে- 
লুক।ন লুকান যেন রয়েছে ভিতরে । 


ওই কিবে ধবধন 
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব 
উদ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফু'ড়িয় অন্বর | 
দাড়াইয়ে পাদদেশে 
ললিত হরিত বেশে 
নধর নিকুগ্প রাজি সাজে খবেথর 


সানু আলিঙ্গিয়ে করে 
শুনতে যেন বাঁচি করে 
বপ্র কেলি-কৃতুহলে মন্ত করিগণ , 
নবীন নীরদমালা 
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা, 
দশন ৰিজলী-ঝল। বিলমে কেমন । 


ওই গওুশৈল ণশরে 
গুল্মরীজি চিরে চিরে 
বিকশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময় । 
তৃণ তরু লতাজাল, 
অপরূপ লালেলাঁল; 
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় । 


কাছে কাছে স্থানে স্থানে 
নীচ মুখে উচ কাণে 

চরিয়। বেড়ায় সব চমর চমরী) 
হৃচিকণ শুত্রকায় 
মাছি পিছলিয়| যায়, 

অনিলে চ।মর চলে চন্দ্রিমা লহরী ॥ 


কিবে ওই মনোহারী 
দেবদারু সারি সারি 
দের চলিয়! গেছে কাতারে কাতার। 
দুর দুর আলবালে, 
কোলাকুলি ডালে ডালে, 
পাতার মন্দির গাথ। মাথায় সবার। 


তলে তৃণ লতা! পাত! 
সবুজ বিছানা পাত1; 

ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হে'থায়। 
কেমন পাকম ধরি, 
কেকারৰ কৰি কার, 

মধুর ময়ুরী সব নাচিয়া বেড়ায়। 


যেন ধূমকেতু ওঠে, 
ফরফর তুপ্ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল; 
কত রকঙের পাখী 
কলরবে ডাকি ডাকি 
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহ্লাদে আকুল। 


জলধারা ঝরঝর, 
সমীরণ সরসর, 
চম্কি চরন্থ মগ চায় চারিদিকে ৮ 
চমকি আকাশ-ময় 
ফুটে ওঠে কুবলয়, 
চমক বিছ্যা্রতা মিলায় নিমিখে। 


একি স্থান অভিনব । 
বিচিত্র শিখর সব 
চৌদিকে দড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে অমীয় ; 
গায়ে তরু লতা! পাতা 
খোলো খোলো ফুল গাথা, 
বর্ফের-__হীরকের টোপর মাথায়। 
তলভূমি সমুদয় 
ফুলে ফুলে ফুল ময়, 
শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান ; 
আকাশ পড়েছে ঢাকা, 
আর নাহি যায় দেখ 
তগনের বর্ণের তরল নিশান, 


রি প 


ওই ওই ভগ ভূমে, 
আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে 
রগ্নেছে আকাশে মিশে অপন্প স্থান! 
আব্ছ। আব্ছ। দেখা হায় 
গুহা গোমুখের প্রায়, 
পাতাল ভেদিয়া তায় ধায় যেন বান। 


ফেনিল সলিলরাশি 
বেগভরে পড়ে আমি, 
চর্জালোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে ; 
হধাংজ প্রবাহ পারা 
শত শত ধায় ধারা, » 
ঠিকরে অসংখ্য তার। ছোটে চারি ভিতে !_- 
অর্গংখ্য শীখর্রূ্িলা ছোটে চাঁরি ভিতে। 











শৃজে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে, 
লক্ষে লক্ষে বেঁকে বেঁকে, 
জেলের জালের মত হয়ে ছত্লাকার, 
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে : 
ফেনার আরশি ওড়ে, 
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজ।র। 


আবরিয়ে কলেবর 
ঝরিছে সহশ্ব ঝর, 
ভূগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন! 
যেন ভৈরবের গায় 
আহ্লাদে উথুলে ধায় 
ফণা তুলে চুল্বুলে ফণী অগণন। 


নেমে নেষে ধারাগুলি, 
করি করি কোলাকুলি, 
একবেন হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায়, 
ঝরঝর কলকল 
ঘেররাবে ভাঙে জল 
পশু পক্ষী কে।লাইল করিয়ে বেড়ায়। 


সিংহ ছুটি শুয়ে তটে 
আনন আবার জটে, 
মগন রয়েছে যেন আপন।র ধানে, 
আলে তুলিছে হাই, 
কা'কেও দৃক্পাত নাই, 
ীবাভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদীপ।নে। 
কিবে ভৃগু পাদমূলে 
উ্ুলে উথ্ুলে দুলে 
টউ'লে ঢলে চলেছেন দেবী সুরধনী 
কবির যোগী ধ্যান, 
ভোল। মহেশের প্রাণ, 
ভারত-হুরভি-গাভী, পতিত পাঁবনী। 
পুণ্যতে য়! গিব্িবাল!! 
জুড়।ও প্রাণের জ্বালা । 
জুড়াও ত্রিতাপত্বাল। মা তোমার জলে । 


যে কণ্ঠে কোকিলের পঞ্চমরাগ উথ- 
লিয়াছে সেই কণ্ঠেরই এ উচ্ছ্বাস! এমন 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ | 








অপাধারণ কাব্যশত্তি বাঙ্গালপাঠক 
বুঝিল না ইহা বাঙ্গালাপাঠকের ভূর্ভাগ্য । 
অপর কবিসাধারণের অনুভূতি কল্পনা- 
কাল পর্যাস্ত কিন্তু বিহারীলালের সহস্র 
অনুভূতি সহশ্ধারায় অবিরাম প্রাণ 
হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিত, কল্পন। 
কবির নিকট কল্পনাবোধ থাকিত না 
সবই মহান নিসর্গের মহান্‌ সত্য 
জ্ঞান ছিল । 

কাব্যানন্দ বিহারীলাল 'কাব্যরসে 
এতদূর ' বিভোর ছিলেন, সারদাপুজায় 
এতদূর নিমগ্র ছিলেন, সৌন্দর্য্যময়ী ধরি- 
বর প্রহীতির সৌন্দ্্যশৌভায় এতদুর 
উন্মন্ত ছিলেন, বাহ সুখ্যাতির অখ্যাতির 
কোনরূপ শক্তি আছে তাহা কবির 
অন্পই বিশ্বীস ছিল। যে প্রকৃত সমা- 
ধিশ্থ তার সুনাম ঘশে প্রয়োজন কি? 
আভিকার দিনে এইরূপ ফলাকাঙ্খাশৃন্ 
হইয়া কেবল কবিতার জন্ত কাঁবতা কর়- 
জনে লিখিয়াছে ? নিতে কাব্যের এই 
নিম্মল রপপানে ধিনি বিভোর ছিলেন 
তিনি ঘষে প্রকৃত কাবাষেগী ছিলেন 
এ বিষয়ে সংশয় নাই। বিহারীলালের 
গীতিকাব্য বঙ্গভাষার অমূল্য ধন হইয়াও 
বাঙ্গালাপাঠকের নিকট যখন যথাযথ 
সম্মান পায় নাই অধিকন্ত বাঞ্গালা- 
পাঠকের নিকট বিহারীল।লের গীতি- 
কাব্য যখন তেমন পরিচিত নহে তখন 
তাহার কিছু কিছু অংশ এস্থলে উদ্ধৃত 
করিলে অন্যায় হইবে না ভাবিয়া উদ্ধৃত 
করা গেল। 


2 





জগতের তুমি জীবিত কূপিণী, 


জগতের হিতে সতত রতা; 
পুণ্য তপোবন সরল। হ্রিণী, 
বিজন কানন কৃহৃম-লতা। 


পূরপিসা চারু চাঁদের কিরণ, 
নিশার নীহার, উর আলা, 

প্রভাতের ধীর শীতল পবন, 
গগনের. নব নীরদ-মালা। 


প্রেমের প্রতিমে, শ্েহের সাগর 
করুণ নিঝর, দয়ার নদী, 
হ'ত মরুময় সব চরাচর, 
না খাকিতে তুমি জগতে যদি। 


নাহি মশিময় যে রাঁজপ্র।নাদে 
তোমার প্রতিমা বির/জমান, 
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে, 
হা হ। করে যেন শৃনো শ্মশান । 
মং ক খু 
অমায়িক ছুটি সরল নয়ন, 
প্রেমের কিরণ উজলে তায়; 
নিশাস্তের শুক তারার মতন, 
কেমন বিমল দীপতি পায়। 


অধ ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী, 
স্বকুমারী নারী, ভ্রিলোক-শোভা, 
মানন কমল কানন ভারতী, 
জগজন মন নয়ন লোভা! 


তোমার মতন হচারু চন্দ্রমা। 

আলে। ক'রে আছে আলয়ু যার; 
সদ। মনে জ।গে উদার সুষমা, 

রণে বনে যেছে কি ভয় তার! 


৪ সং স* 


নির্শীখ সময়ে আজো ব্রজবনে, 
মদনমোহন বেড়ান আসি; 

কালীন্দীর কুলে দড়।পে, সঘনে 
রাধা রাধা বলে বাঁজান বাশী। 





শুনিয়ে কানুর বেণুর সে রব, 
দিগঙ্গন।গণ চকিত হয়; 

ফল ফুলে সাজে তরু লতা! সব, 
যমুনার জল উজান বয়। 


কে(কিল কুহরে, ভ্রমর গুপ্রে) 
হৃধীর মলয় সমীর বায়; 

যেন পাগলিনী গৌপ্পিনী নিকরে, 
শ্াাম কাঁলশশী হেরিতে ধায়। 


ন| হেরি সেথায় সে নীল কমলে, 
নেহারে সকলে বিকল মনে, 

চরণ-প্রতিমা রয়েছে ভূতিলে, 
বাজিছে নৃপুর দূর বনে। 


সু সু ফু 


ঘুমায় অদূরে বীণ! বিনোদিনী, 
ঝাধা আছে স্থুর, বাজে ন। তান; 
এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী, 
গাহিতে ছিলেন খেদের গাঁন। 


ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল, 
ঠেকে ঠেকে গার ছড়িয়ে যায়; 
মধুকর কুল আকুল ব্যাকুল, 
গুনুওনু রবে উড়ে বেড়ায়। 


স্ৃভাব সুন্দর চারু কলেবর, 
বিকসে সুষম। কুহু বাজি ; 

হরদীমন্তিনী অভিমান ভরে, 
কেমন মধুর সেজেছে আজি ! 


মধুর ভোমার ললিত আকার, 
মধুর তোমার চাচর কেশ; 
মধুর তোমার পরিজাত হার, 
মধুর তোমার মানের বেশ। 
বং ক সু 
ছাতের উপরে চাদের কিরণে, 
ষোড়শী রূপসী ললিত বালা, 


ভ্রমিছে মরাল অলস গমনে ; 
রূপে দশ দিশ করেছে আলা । 





৬ 

































তু 


৬৭০ চিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





বরণ উচ্ছল তপত কাঞ্চন, খাস গো সকল ভ্রিলোকন্ুন্দ রী, 





চমকে চত্দ্রিকা নিরথি ছট1; এখানে তোময়। এস গো৷ আজি ; 
থুয়ে গেছে যেন তপন আপন চিকণ চিকণ বেশ ভূষা পন্ি 

এ যুরতিমতী মরীচিঘটা। আপন মনের মতন সাজি! 
সুঠাম শরীর পেলব লতিকা, ঘেরি ঘেরি এই সোণার পুতলী, 

আনত সুষম! কুঙ্গম ভরে ; দাড়াও সকলে সহাস মুখে ; 
ট।চর চিকুর নীরদ মালিক। কমল কানন বিলোচন তুলি, 

লুটায়ে।পড়িছে ধরণী পরে । চেয়ে দেখ রূপ মনেরি সুখে । 
হরিগ্রী গঞ্জন চটুল নয়ন, এমন সরেস নিখুত আনন, 

কতু কভু যেন তারকা জ্বলে ; বিধি বুঝি কৃতু গড়েনি কারো; 
কভু যেন লাজে নমিতলোকন, এমন সজীব তেজাল নয়ন 

পলক পড়েন শতেক পলে ;-- -মদির-_মধুর--নাহিক আর। 
কত কু যেন্‌ ছমকিয়ে ওঠে, সং সং সং 

51576 এ জগতে এই ফুটে আছে ফুল, 

* মধুকর কুল পাচ্ছ পাছু ছোটে, 
বুঝি পরিমল লোভেই ধায় ,_ এই দেখি ফের শুকায়ে যায়ঃ 


এই গাছে গাছে ধরেছে মুকুল, 


কখন বা যেন হয়েছে তাহায় না কুটিতে কাটে কুরিয়ে খায়। 


সুধার প্রবাহ প্রবহমীণ, 


যেখ। দিয়ে বায়, অমৃত বিলায়, এই দেখি হাসে চাদিনী যামিনী, 
জুড়াঞ্জ জগত জনের প্রাণ! পোহাইয়ে যায় তাহার পর ; 

আপনার রূপে আপনি বিহ্বল, এই মেঘমালে দলকে দামিনী, 
হেসে চারি দিকে চাহিয়ে দেখে , পলক ফেলিতে সহেণ। ভর। 


কে যেন তাহারি প্রতিমা সকল 


টি সং সং সং 
জগভ জুড়িয়ে রেখেছে একে । 


কি জনি কি মনে মনে ভেবেছে আমায় । 
ন। দেখিলে মরে প্রাণে দেখিতে না চীক়-_ 
তৰু কেন দেখিতে ন! চায় ! 


আচদ্িতে যেন ভেডে যায় ভুল, 
ঘমনি লাজের উদয় হয়; 

দেহ থর থর, হৃদয় আকুল, 
আনত আনবে দাড়াবে রয়। আপনি দেখিতে গেলে, 
কত যেন নিধি গেলে, 

আদর করিতে এসে কেদে চলে যায়। 
ক্কাদিয়ে ধরিলে করে, 
থরথর কলেবরে 

চেয়ে থাকে মুখপানে পাগলের প্রায়। 


আধ চুলু চুলু লাজুক নয়ন, 
আ(ধই অধরে মধুর হাদি; 
আধ ফোটে। ফোটে! হয়েছে কেমন, 
কপোল গোলাপ মুকুলরাশ্রি ! 


আননের পানে সরস বন্তীয়, 
স্থির ছয়ে চাদ চাহিঙ্গে আছে; সহসা চমুকে ওঠে, 
আসি ধীরে ধীক্পে ঈীভল সমীর, সভ্ভয়ে চৌদিকে ছুটে, 
ফ্যলন করিয়ে ফিরিছে কাঁছে। আবার সমুখে এসে কীদিয়ে দাড়ায় 








ছলছল ছুনগ্নন, 
ম্লান চারু চক্ত্রানন, 
আকুল কুস্তল জাল, অঞ্চল লুটায়। 


আবার সমুখে নাই ; 
কেবল শুনিতে পাই, 
হৃদি-ভেদি কঠধবনি ওঠে উভরায়। 


সাধে কে সাধিল বাদ! 
কেন হেন পরমাদ-_ 
কেন য়ে বেঘোরে মোর! মরি দুজনায়। 
সং সং সং 
ফুলে ফুলময় হ'ল ধরাতল, 
বিকসিল ফুল সকল ঠাই; 
ফুলের আলোকে ক।নন উজল, 
ফুল বই যেন কিছুই নাই! 


স ০ সু 


কেজানে রে ভালবাসা, শেষে প্রাণন।শা হবে। 


শাস্তির সাগরে আহা প্রলয় পবন ববে। 
ফ এ ্ 


আচশ্দিতে চোরাবাণে 
বিষম বেজেছে প্রাণে, 


এখনো প্রেমের ধ্যানে তে।লা মন তবু মাজে রয়, 


হা আমি যাহার লাগি 
হয়েছি ব্রহ্গাও ত্যাগী, 





বিহারীলাল। 











মোরে যদি সে বিরাগী ; অনুরাগী কেন তবে। 


এত চাই ভুলিবারে, 
ভুলিতে পারিনে তারে ; 
ভালবেসে কে কাহারে ভুলে গেছে কবে ?_- 


বিরাগের আশঙ্কায় 
হৃদে শেল বিধে যাঁয়, 
তবু হায় সয়ে তায় কাদে রে নীরবে? 


চে চর ্ 


সবে ভালবাসে মুখ হাসি হাসি, 
পূরণিমা শশী প্রকাশ পায়; 

হুধাকর সুধা চির অভিলাসী 
চকোর চকোরী নেহারে তায়; 


আমার অস্তর আর এক তর, 
আমি ভালবাসি মলিন মুখ ; 
হেরে তব ম্লান মুখ মনোহর, 
জনসে হৃদয়ে স্বরগ হখ। 


ভালবাস কি না, ভাবিনি কখন, 
আপনার ভাবে আপনি ভোর ; 

আপনার স্্েহে আপনি মগন, 
হৃদয়ে প্রেমের,ঘুসের ঘোর। 


আহা কেন কেন এ ঘুম ভঙাও, 
কি লাভ দুখীরে করিলে ছুর্থী! 
দ্[ও দাও আরো ঘুমাইতে দাও, 
স্বপনের সুখে হইতে সুখী । 











চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





বীক্ষনমাজ ও ব্রঙ্গোপাননা। 


হিন্দুজাতির মত প্রাচীন জাতি আর 
পুথিবীতে বিগ্যমান নাই | মিশর, বাবি- 
লন, এসিবিষা প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন 
দেশের ধ্বংশ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে 
তত্বদ্দেশীয় সমস্ত জতিরও ধ্বংশ সাধন 
হইয়াছে । কেবল্‌ প্রাচীন হিন্দজাতি 
আজিও রহিয়াছে । রহিয়াছে কেবল 
তাহার সামাজিক বাবস্থা ও ধন প্রণাঁলীর 
জন্য । হিন্দুরা নিজ সমাজ ও ধর্ম 
নিজেরাই গড়িয়াছে এবং তাহারই 
বলে আজিও তিঠিয়া রহিয়াছে । থে 
বীজ সতা যুগে উপ ভইয়াছিল তাহা 
ক্রমশঃ অস্কুরিত হইয়! একটি বুহুৎ সমাজ 
ও ধর্শবৃক্ষক্ূপে সঞ্জাত হইয়াছে । সেই 
বৃক্ষ অসংখা শাখা প্রশাখায় পঞ্সবিত 
হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি- 
যুগে আসিয়া! এক সুবিশাল বনম্পতিরূপে 
পরিণন্ত হইয়াছে । এক শাখা হইতে 
কৌদ্ধধন্্ম জন্মিল, জন্মিয়া সে গাছ আবার 
এত বড় স্ুুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, যে 
মূল বনস্পতিকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত 
হইল। বনস্পতি অসীম বলে আবার 
সমুদয্ন ভারত আচ্ছন্ন করিল। বৌদ্ধেরা 
হুটিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তরে গেল। তৎপরে 
যবনেরা আসিল । যবনদিগের অস্্ব_ 
তরবারি ও অগ্নি। কিন্তু যাহ! জ্ঞানবলে 
দণ্ডায়মান আছে, তাহা অন্যবলে সমূলে 
বিনষ্ট হইবার নহে ; যবনেরা জ্ঞানবলে 
হিন্দুর ন্যায় প্রবৃদ্ধ নহে, স্থতরাং জ্ঞানে 
হিন্দুর নিকট পরাভূত রহিল। হিন্দুধর্ম 
ও সমাজ ধবনকালে অক্ষুপ্ণ ছিল। শুদ্ধ 
জোর জবরদন্তিতে কতকগুলি লোক 


মুসলমান হইয়াছিল। তাহীদেরই বংশ- 
ধরেরা আজি ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলি- 
তেছে। তার পর শ্বেতাঙ্গ খুষ্টানের। 
আপিয়াছেন। পার্থিব জ্ঞানবলে খুষ্টা- 
নেরা বড়ই বলবান। সেই পার্থিব জ্ঞান 
লইয়া খুষ্টানেরা হিন্দুদিগের সশ্বখীন 
হইয়াছেন। যতদূর সাধ্য, হিন্দুধর্মের 
নিন্দা প্রচার করিতেছেন ; সাপ, ব্যাউ, 
বিছা কতকি বলিতেছেন, এবং মধ্যে 
মধো আপনাদের খুষ্টায় বাঁদিবুলি আও- 
ডাইতেছেন | মিথা। জ্ঞানবলে খৃষ্টানেরা 
হিন্দুদিগকে হাতে চাঁহেন। জীঁক 
যোল আনার উপর আঠার আনা । 
সেই জাকে বলিয়া বেড়াইতেছেন, হিন্দু 
তোমাদের দমস্তই মন্দ )__আচার, ব্যব- 
হার, রীতি, নীতি, ক্রিষা, কর্ম, সমাজ, 
ধন্ম সকলই মন্দ; ভাল ঘা তা আমা 
দের। হিন্দুরা এখন যবনের তরবাল 
ও অগ্নির সন্মথে নহেন। সে অগ্নি 
পরীক্ষায় সীতার উদ্ধার হইয়াছে, সে 
তরবালে হিন্দুবনস্পতির সমস্ত শীখ। 
গ্রেশাখা ছেদিত হয় নাই। তরবাল 
অপনীত হইছে, বনম্পর্তি আবার 
পললবিত হইয়া উঠিয়াছে। 

যে জ্ঞানবলে হিন্দুরা এতকাল 
দাঁড়াইয়া আছে, তাহার বিপক্ষে এখন 
ৃষ্টায় জ্ঞানের মহাস্্ব সমুদিত। থুষ্টানের 
আমাঁদিগের রজিনৈতিক স্বাধীনতা! হরণ 
করিয়াছেন, তারপর, নিজ পার্থিব 
জ্ঞানে হতবল করিয়া আমাদিগকে 
তাঁহাদিগের ধর্মেও আনিতে চাহেন। 
এ বড় সামান্ত পরীক্ষা নহে। এখন 


ব্রাঙ্গনমাজ ও ব্রন্মোপানন]। 


৬৭৩ 





আমাদিগের নিজের জ্ঞানবল দেখিতে 
হইতেছে ; আমাদের অন্তদ্টি ফুটাইতে 
হইয়াছে । ধাহাঁরা ততসাঁধনে অসমর্থ, 
উহার! খুষ্টানের জ্ঞানে নতশির হইয়া 
তাহাদের দলে মিশিতেছেন, অথবা 
মিশিতে উদ্যত হইগ্লাছেন। এ সনয়্ে 
আমাদের স্থির থাকা উচিত নহে। এক 
সময়ে এই বন্দে রাঁজা রামমোহন বাগ 
ব্রাঙ্মদমাজ স্থাপন করিরাছিলেন। তিনি 
দেখিয়াছিলেন, বারা ধঙ্মের শিশুনোপ 

মাত্র পড়িয়া জ্ঞানী হইয়াছেন, ভাভানা 
বাস বালীকির ধর্খীকে, কপিল রি 
দির দর্শনকে, মন্ু যাঞ্ঞবল্কের শব 
দুকথায় হটাইতে চীহেন। দহ 
মহাঁসমূজ্জের পোতের শিকট দাড়াতে 
চাহে। খুষ্টানের! হিন্দকে পন দেশ 
দিয়া ত্রন্মজ্ঞান উন্তে ছিটানা? 
রামমোহন সেউচগ্য বেদ ও বর্গ ছ্যারি 
আলোচনার্থ রাক্গণমাজ স্থাপন রিটা 


শিখ: 


ছিলেন। তিন দেখ্িাছিনেন, শুক্ধ 
পৌরাণিক জ্ঞান ঘথেই নহে। নেই 


পুরাণ যে আদি রক্গজ্ঞানশোত হইতে 
নিঃস্বত, সেই আোছোনথে মাওয়া জা 

স্টক। নহিলে, তাহার রতস্ত সকল টি 
টিত হইবে না । সেই বৃহস্ত উদ্নান্টভ 

হইলে, শুদ্ধ পুরাণজ্ঞানে বলপান হয়া 
যাঁর না। প্রকৃত জ্বানবলে বলনান না 
হইলে, প্রতিদ্ন্দীর কুতর্কজালের শিরদন 
হয় না। এক্ন্ঠ তিনি বঙ্গবিদ্ভার আলো 
চনার নিমিত্ত ব্রাঙ্গদমাঞ্জ স্থাপন করি- 
লেন। দেই আলোচনার ফল তন্ব- 
বোধিনী পত্রিকায় বাহির হইতে লাঁগিল। 
শুদ্ধ বিদ্যালৌচনা নর, উপনিষদুক্ত 
ত্রক্মবিষয়ক মাঁনস-উপাসনাও প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন । করাতে ততকাগল অনেক 


[ উপকার দশিয়াছিল। ত্রাঙ্গসমাজ প্রতি- 


ষ্ঠাবধি খৃষ্টান হওনা অনেক পবিমাঁণে 
শিবারিত ভইনাছিল | কাজা রামমোহ- 
নের অময় ভউতে আজি পর্যন্ত যদি 
প্রকৃত বৈদিক ধন্ধেরি আলোচনা হই, 
তাহা হইলে ভাতার সাধু সংকগ্প সিদ্ধ 
হইত) হিন্দুসমাজ ভাহা হইলে বৈদিক- 
জ্ঞানে এভণিনে বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইত, 
বৈদিক উপাসনা-প্রণালী হিন্দুসমাজের 
সমস্ত আ্তরকে এক শৃভন বন্ধ গ্রাণে অন্ু- 
প্রানিত করিত । তাহা তইলে হিন্দুসমাজ 
আজি বুঝিতে পারিভ £- 
“্দিনি অপিকারী না তইয্াই কর্ম 
সকল প্বিভাগগ করিয়া সর্ধোপাস্ত 
ত্রন্ষোপাসনান উদ্ধত তেন, 
তাঙাকে "জ্ানদৈনরকন। অর্থাৎ কেবল 
জ্ঞানকঠপের আগোতনা করিলে নরক 
ভযাদি অভির অনুসারে নারকী 
ভঃ ভাঁভার গ্ররুতক্ষলেৰ 
হয় লা । এই ক্রঙ্গ- 
ও শভজ নহে । 
ইনার বেদ 


করিরা বেদার্থ সকল 


ও নেদন্থ অপাযন 
এক প্রকার ছদয়ঙ্গন করিয়াছেন, খিনি 
ইহজন্মে হউক বাঁ জন্মান্তরেই হউক, 
স্বদা।শিভনক কামাকম্ম ও যাগাদি এবং 
নরক্ককানত্ক শিবিদ্ধ কন্ম ও ব্রঙ্গহত্যাদি 
হইতে নিবুন্ত হইয়া কেবল সগ্ধা। বন্দনাদি 
স্বন্বপ নিতাকন্ম, পুক্র-জননকালাপি কর্তব্য 
জাতেষ্টি প্রই্নতি নৈমিভ্িক কর্ম, প্রায় 
শ্চি্ত এবং ছান্দোগা উপনিষহুক্ত শাগিল্য 
বিদ্যাছুসারে সগুণ ব্রক্গবিষরনক মনিস- 
উপামনা প্রস্থতি উপাসনা কাণ্ডের অনু- 
টান দ্বারা চিন্তকে নিতান্ত নির্মল করিয়া 
পরিশেষে সাধন-চতুষ্য় সম্পন্ন হ্ইয়ী। 


(৮৫) 
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অধিকারী, তাহাই ব্রহ্মজ্ান ইচ্ছা 
কর! কর্তব্য, যেহেতু তাহারই এ ইচ্ছা 
অচিরাৎ ফলবতী হয়। আমাদিগের 
্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করা দরিদ্রের রাঁজাভি- 
লাষের ন্যায় উপহাসাম্পদমাত্র ! ইহা 
প্রাচীন বৈদান্তিক মহাশয়েরাই স্ব স্ব 
গ্রন্থে ্বীকার করিয়া গিয়াছেন।” * 

সে যাহা হউক, মহাম্মা রামমোহন 
রায় ব্রাহ্মপমাঁজ স্থাপন করিয়া বেদমূলক 
হিনদুধন্মায় উচ্চ অঙ্গের উপাসনা-প্রণালীই 


প্রতিঠিত করিয়াডিলেন। কেবল প্রভেদ | 


এই, ব্রান্মনমাজের উপাসনা-কার্ধ্য খুষ্টীয় 
চর্চ-প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইত এবং 
এখনও হইয়া থাকে, আর হিন্দুর 
উপাসনা নিক্জন স্থানে একাকী সম্পন্ন 
হয়। যে উপাপনায় আত্মা, পরমাম্মার 
ধ্যানে নিমগ্ন হয় তাহ! নিজ্জনেই সুসম্পন্ন 
হইতে পারে, হিন্দু এই মন্ত্রে দীক্ষিত) 
কিন্তু খুষ্ট ইউরোপীয় মন্ত্র অন্যবিধ। 
সে মন্ত্রে সামাজিক উপাসনা-প্রণালারই 
আদর অধিক। কোন্‌ সাধনায় শা 
সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা আমরা এস্থানে 
বিচার করিতে চাহি না। সাধনার সিদ্ধি 
অনেকাংশে ভক্তির উপরই নির্ভর করে। 
সেই ভক্কি, ইউরোগীয় চচ্চ প্রণালী, 


কি হিন্দুর নির্জন সাধনায় অধিকতর | 


বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা সাধকগণ অনায়াসে 
বিচার করিয়! লইতে পারেন । সে যাহা 
হউক, রামমোহন রায় যে উপাসনা 
পদ্ধতি ব্রাঙ্গদমাজে স্থাপন করিয়া গিয়া 


ছিলেন, তাহা বৈদিক মন্ত্রেই সম্পাদিত 


* জীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। 
সর্বদর্শন দংগ্রছে শঙ্কর দর্শন | 











চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 
অন্রাস্ত হইবেন, সেই বাক্তিই ্রহ্গজ্ঞানের 





হইত, বেদ অবলম্বনে সে পদ্ধতি প্রতি- 
চিত হইয়াছিল। তাহার দেহ বৈনিক 
কিন্তু তাহার আকার খুষ্ট ইউরোপীয় 
চ্চান্থমত। এইরূপ প্রণালীতে যতদূর 
হিন্দুত্বের সম্ভীবনা, ব্রাঙ্গঘমাজের উপা- 
সন-প্রণালী ততদূরই হিন্দু, তদধিক 
নহে কিন্ত রামমোহনের ব্রাঙ্গপমাজকে 
হিন্দু বলি এই জন্ যে, তিনি বেদকে 
মান্ত করিয়া গিয়াছিলেন। যিনি দেশা- 
চার মান্তা করেন, যে দেশাচার 
ধর্শশান্্র ও বেদানুবর্তী, তিনি বেদ- 
কেই মান্য করেন। যেমন মুনলমান 
ধন্মের প্রামাণ্য কোরাঁণ, যেমন খগ্রীয় 
ধর্দের প্রীমাণা বাইবেল, তেমনি হিন্দু 
ধর্শের প্রামাণ্য বেদ । বেদেই সমস্ত হিন্দুত্ 
নিহিত আছে, এবং হিন্দুর সমস্ত ধর্শশাস্ত 
সেই বেদমূলক। অপৌরুষেয় কোঁন 
বাকা-শাসন স্বীকার না করিলে কোন 
ধর্মের সামাজিক হইবার অধিকার জন্মে 
না। মন্তবোব বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অস্থিবতা 
ও পরিবর্তনীয়তা হেতু তাহা সমাজ 
শ[ননে সন্র্থ নহে। ধর্্মবিষম্বক সত্যা- 
সত্য নির্ণয় করা সামান্য মন্তায্যের সাধ্যা- 
তীভ। এজন্য সকল সামাজিক ধর্মেই 
স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তাহী কেবল ঈশ্বর- 
বাক্য দ্বারা নিবূপিত হইবে । অলৌকিক 
বিষয় সমস্ত মনুযোর সামান্তজ্ানাতীত। 
ধর্শের মূল সেই অলোকিক বিষয়। 
সেই অলৌকিক বিষয় সমস্ত যেরূপ 
নিণাত হইবে, ধর্মের গতি সেইরূপই 
হইবে। বেদে অলৌকিক বিষম্ম সকল 
স্থির করিয়া দিয়া তদনুযারী হিন্দুধর্মের 
স্ষ্টি করিয়াছে । রামমোহন রায় তাহাই 
বুঝিয়া বেদের প্রামাণ্য শিরোধার্ধ্য করিয়। 
গিয়াছিলেন। যিনি বেদকে অস্বীকার 








ত্রী্ষলমাজ ও ব্রন্ষোপাসন।। 
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করেন নাই, তিনি হিন্দুধর্মেরই প্রতিষ্টা 
করিয়াছিলেন। কেবল দেশ, কাল, 
পাত্র, বিবেচনা করিয়া হিন্দু আচারকে 
সাঁমান্তরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন । 
একবিধ রূপান্তর তাহার উপাসনাঁ- 
পদ্ধতি; অন্তবিধ রূপান্তর বৈদিক 
অধিকার তর্বের অস্বীকার । উপাঁপনা- 
পদ্ধতির রুপান্তর কিরূপ তাহা আমরা 
দেখাইয়াছি, অরিকার-তব্বের অস্বীকার 
কিরূপ তাহা পরে বলিতেছি। এই 
দ্বিবিধ বপান্তরই দেশ, কাল ও পাত্রেপ- 
যোগী ছিল বলিরাই গৃহীত হইয্বাছিল। 
সেরূপ রূপান্তর না করিলে, তিনি 
ভাবিয়া থাকিবেন, ত্রাহ্গসমাজের উদ্দ্ে 
স্থুসিন্ধ হইবে না । ইংরাজী-শির্ষিত 
হিন্দুগণকে হিন্দপর্শেই প্রতিষ্ঠিত রাখা 
যাহার উদ্দেপ্ত ছিল, সেই ত্রাহ্গমাজের 
গঠন অনশ্ঠ ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণের 
রুচি অন্ুবাঁয়ী হওয়া চাই । সেই রুচির 
পরিতোধার্থ হিন্দু ব্যবহারের রূপান্তর 
আবশ্ঠক। সেরূপ রূপান্তর না করিলে 
ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের প্রবৃত্তি চরি- 
তার্থ হইবে না। চরিতার্থ হইবার 
সম্ভাবনা না থাকিলে তাহারা খুষ্টান 
হইয়া যাইবে । কিন্তু একবার ত্রাক্গ- 
সমাজে প্রবিষ্ট হইলে বৈদিক আলো- 
চনায় ক্রমে যখন তাহাদের প্রবৃত্তি 
ফিরিয়া যাইবে, তখন তাহারা সম্পূর্ণ- 
রূপে হিন্দুধশ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে । ব্রান্ষ- 
সমাজের কৌশল এই। 

হিন্দুধর্ম ও লোকের রুচি অনুসারে 
সাধনা-প্রণালীর সংগঠন করিয়াছে! 
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর জন্য বৈদিক হিন্দু 





























॥ 
1 


ধর্দ অধিকার-ভেদ স্বীকার করিয়াছে। | বিষময় পরিণাম নিবারণার্থ রামমোহন 
জ্ঞানীর জন্য যে সাধনা প্রণালী ব্যবস্থিত 1 বায় সকল সম্প্রদায় ও স্ষল শ্রেণীভুক্ক 
পট উরপাসপ 


হওয়া আবশ্যক, অজ্ঞানী তাহা গ্রহণে 
অসমর্থ । সে ব্যবস্থা করিয় রাখিলে 
কি হইবে, মুর্খেরা তাহা গ্রহণ করিবে 
না। গ্রহণ না করিলে ধর্ষ্বের উদদেশ্ত 
সুসিদ্ধ হইবে না। তাই হিন্দু ধর্ম, 
জ্ঞানীর জন্য থে সাধনা-প্রণালীর ব্যবস্থা 
করিরাছে, মূর্গের জন্য তাহা করে নাই। 
হিন্দু ধর্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ 
সাধনপথ নিদি্ই হইয়াছে। প্রবৃত্তিপথ 
সামান্ত জনগণের জন্য ১ নিবৃত্তিপথ জ্ঞানী- 
দের জন্ত। প্রবৃত্তিপথে কাম্যসাধন।, 
নিবুন্তিপথে নিষ্কাম ধর্ম। প্রবৃত্তিপথের 
অরবিকার একবপ, নিবুক্তিপথের অধিকার 
অন্তবিধ।॥ প্রবৃত্তি পথের লোক স্বর্গ দির 
অধিকারী, পিবুন্তিপথের লোক জীবনুক্তি 
ও ব্রঙ্গপদের অধিকারী । এই অধিকার 
ভেদ খন সংসারে বাস্তবিক বিদ্যমান, 
তখন তদনুধারী ধর্মপাধন প্রণালী সংগঠন 
না করিলে কথন ধর্মের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ 
হইতে পারে না। ধন্ম সমগ্র সমাজকে 
গড়িতে চান়্। এজন্য হিন্দুধন্দ এই 
অনিবার্ধা সামাজিক অধিকার স্বীকার 
করিয়া তদন্ুযাধী জ্ঞানপথ বিভাগ করিয়া 
দিয়াছে । দ্বিগণ যাহার অধিকারী 
স্ত্রী ও শূদ্রগণ তাহার অধিকারী নহে। 
কিন্ত ব্রাহ্মদমাজে এ ভেদাভেদ রাখা 
কর্তব্য নহে। কারণ, ব্রাঙ্মসমাজ প্রধা- 
নতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণের জন্য । 
শৃদ্াশূদ্র অভেদে যে ইংরাজী শিক্ষা পুর্ব্বেই 
দান করা হইয়াছে, সেই ইংরাজী শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত জনগণকে হিন্দুধর্মের জ্ঞানা- 
লোচনায় প্রবেশ করিতে না দিলে 
বিষম ফল ফলিবারই ত কথা। সেই 


1০১৮০ তে 
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চিকিৎসাতন্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





জনগণকেই বেদ ও হিন্দু শাস্ত্রের জ্ঞান | বাক্য ধন্মালোচনাষ প্রামাণ্য নহে। 


ঘাবে প্রবেশাধিকাব শিলেন। হিন্দ 
বৈদিক ধন্ম সর্মজনালোচ্য হইল । ঠিনি 
জানিতেন, যাহাপধিগের অধিকাৰ জান্ম 
যাছে, তাভারা ভিন্ন অন্য ণোক ভাহাতে 
প্রবেশ কনিতে পাবিবে না । টহবাং 
বৈধিক শাস্বীলোচনাৰ জবিটাব সকল 
লোককে পেওদাই ভাল। যাশাদেৰ 
উচ্চ জ্ঞানাপ্িকীব জন্বিষাছে তাহাদের 
জ্ঞানতৃষ্ঞা হিশ্দ ধন্মে স্গুপ 
তাহানা আপশিউ সম্পুণন্পে 
বাইবে। যাহারা পুর্ন লাঙ্গ ছিন 
ভাহাবা আপনিই হিশ্প লিনা গৌপৰ 
করিবে । এখন তাঙাভী টস 1 অনেক 
ত্রাঙ্ম এক্ষণে হিনু হা গিষনিছিন। 


হহালে, 


হিন্দ হহন! 


রামমোহন পয এই নিঞুত 
কৌশল । এই কে শল পাঠিঘা ভিনি 
যে ব্রাঙ্গনমাগ প্রতিষ্ঠিত করিপেন, তাহা 
হিন্দু ধম্মেব দ্াব্বপ ইল যত পিন 

ইংবাভিব [পবা আসপব বি জাভাণ নি 
কাব ভাবতে থাকিলে, ততদিন উপ 
একটি সমাজে না আবু কতা 


দেখিযা তিনি বাঙ্গসমাভকে শিত্য ভান 
পিয়া গেলেন। 

রামফোহন বা বাক্গরমাজকে নে 
ভাবে গড়িয়া গ্রিয়াছিলেন, দে ভাবে 
তাহাকে বজার রাখিলে তাহা ভিন্দু- 
ধর্মেরই প্রতিপোবক ভইত | সেই জন্যই 
রামমোহন বাক্স গ্রতিষ্ঠিত ত্রাঙ্গ সমাজকে 
হিন্দুস্থাপন! বলিষা গণ্য কবা যাইতে পাবে। 
রামমোহন বিলক্ষণ বুঝিতেন, লোকের 
সহিত ধর্মের কথ! আলোচনা করিতে 
হইলে কোন নির্দিষ্ট ধর্ম-গ্রন্থের বাঁকা- 
শাসন স্বীকার করিয়! না লইলে কোন 
কথা চলে না কাঁরণ,'দামান্ত লোকের 


ৃ 
ূ 


যেখানে পবলোক, ঈগ্বব, এবং তদ্দপ 
পোকাভীত বিবষ লইযা1 কথা, সেখানে 
তুমি আমি কে? স্বয়ং ঈশ্বববাকা 
বনিষা যাহা সমাজে গ্রাহা, তাহাই ধর্তব্য 
ও গ্রামাণ্য । এজন্য বামমোহন যখন 
ধে ধঙ্দীব নোৌকেব অহিত ধর্শমীলোচনা 
কবিতেন, তখন সেই ধন্মেব প্রামাণ্য 
এ/গব কণা ব্যতীত কোন কথাব উল্লেখ 
বপিততন না। হিন্দব নিকট বেদবাক্য, 
সমানে নিকউ কোবাণ এবং খৃষ্টানের 
নিন্ট বাইছেল ধর্নাই তিনি ধশ্মালাপ 
করিতেন ভিশি এক দিনেব তবে 
সন্গগোকমাল্য  ধন্মগ্রন্থেব মানহানি 
বনি ভষেন নাই। তিনি 
'গা৪ দেশিণাছিলেন, এষ্ট, মহম্মদীয, 
ছিন্দ প্রতি ধশ্মে ঘখন একই ঈশ্ববেব 
উপাসনা দিদ্দিষ্ট আছে, তখন সে সম্বন্ধে 
কোন বিবাদ বিসম্বাদেব কাবণ নাই। 
বাভ| সপ্ন সাধাঁবণকূপে বিগ্ধমান, সেই 
এক জান উপাসনা লইগা তিনি ঈশ্বরো- 
পাসনালধ স্থাপন কবিলেন । এবং তৎ- 
সঙ্গে হিন্দ শাঙ্দীৰ নানা গ্রন্থীণলি প্রকাশ 
কাঁপা রঙ্গ বিগ্ভালোচনাব উপায় করিয়] 
গেলেন। 

খৃষ্টান, মুসলমান এবং হিন্দুধশ্মের 
ঈশ্ববোপাসনাব তুলনা কবিয়া দেখিলে 
প্রতীত হব, যে আর্যপর্ম্মেব উপাসন! 
পদ্ধতির বিলক্ষণ শ্বতন্বতা আছে । আর্ধ্য 
ধশ্মেব উপাসনা তাহাব মৃক্তি অন্ুসাঁরে 
নিদ্দিষ্ট হইঘাছে। সেই মুক্তি বেদোক্ত 
ব্রঙ্গনির্ণয়ের উপর স্বাপিত। বেদে ব্রহ্ম 
শিগুণ অথচ সপ্তণ জগৎরূপে বর্তমান । 
নিপুণ ব্রঙ্গের উপাসনা কি? নিগুপণের 
উপাসনাই হিন্দুর ব্রন্মোপাসনা । কে বলে 


এ ্্ত 
উদ্যত 





ব্রাহ্মনমীজ ও 





নিগুণের উপাসনা নাই? নিগুণেরই 
গ্রশস্ত উপাসনা । 
হিন্দু মতে নিগুণ পর রন্মই বিশবপে 


বর্তমান। তিনি বিশ্ব ব্রঙ্গাতর পর- 
মাত্সা। সমগ্র বিগ্ই ভিনি। সুতরাং 


তিনি সমস্ত জীবের আমা । মানবের 
জীবাম্াও তিনি । জীপাক্সাই দেহী, জীবা- 
আই জ্ঞানী। ভিনি দেহ ও জ্ঞানের 
নিত্যবস্ত। £সেই জীবান্ধা সণ্সারী হইয়া 
অনিত্য সুখে লিপ্ত থাকিয়া ঘোর ভ্ঃখ 
ভোগ করে। জীবাম্মার এই অবস্থাকে 
তাহেরে বদ্ধাবস্থা কৃহে। কেন জীবে 
এন্ধপ দুঃখের বশবর্তী হন, কেন তাভার 
এ শোচনীন অবশঙ্পান্তর ঘটে, একথা 
মীমাংসা নাই । একথাব মীমাংসা বাভাঁ, 
নিগুণ ব্রহ্ম কেন সগ্খণ বঙ্জা পে 
বর্তমান, একথার মীমান্সা ভাভী। 
এ কথার মীমাংসা করিতে গেলে আরও 
কথা উঠে,আমাদেব জ্ঞানে সগুণ ব্যতীত 
অন্য কিছু উপলব্ধি হয় না কেন? মখন 
আমাদের জ্ঞানে সগুণ ব্যতীত অন্য উপ- 
লদ্ধি হয় না তখন নিগুণ পরম পুরুষ 
কেন জীবায্মারূপে সখ ডখেব ভাগী 
হন এ কথার মীমাংসার কারণও উপ- 
লব্ষি হইতে পারে না বলিয়া, তাহার 
মীমাংসা 'নাই। কিন্তু একথা স্থির যে, 
জীবের বদ্ধাবস্থা নিশ্চয় আছে, কারণ 
তাহার মুক্তীবস্থা আছে। তাহার ঘে 
মুক্তাবস্থা আছে যোগই তাহার 
অকাট্য প্রমাণ। যখন যোগ প্রমাণ 
করিতেছে যে জীবাম্বার মুক্তা বস্থা ঘটে, 
তখন তাহার সণ্দারাবস্থা অবশ্ত বদ্ধাবন্থা। 
জীবের সংসারাবস্থা ষেআত্যন্তিক দুঃখের 
বশবর্তী, সেই ছুঃখের অপনয়নার্থ 
সাধনাই, সগুণকে নিক্ত্ৈগুণ্য করিবার 





ব্রন্মোপাসনা | 
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সাধন জঙ্ঠ হিন্দপন্মের মুক্তিপথ স্থাপিত 
হইরাছে। হিন্দুপন্মেব একনাত্র উপা- 
সনা এই--এই উপাসনা, পাপ, তাপ ও 
সপ্সার হইতে মুক্ত হইয়া উঠিবার পন্থা । 
এই মুক্তি পথ সহজ পণ্য নহে । বদ্ধ 
বস্থা ভইতে জ বকে মক্ত করাই তাহার 
প্রধান উদ্দেপ্ত। দেই উন্েষ্ত সাধন নিষিত্ত 
জীপনবাাণী আরাবনার আবশ্যকতা! । 
জীবনবাধগী সাধনাঘও তাহা সিদ্ধ হওয়া 
সুকঠিন; জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সে সাধনা 
কবি হয় । এজন্মে হস তা কিয়দর 
হইল, আবার হয় তো জীবের পতন, 
পুনরায় তাহার উন্নতি, উন্নতি করিতে 
করিতে সহজ জন্ম জন্মান্তরের সাধনার 
তবে হয় চো ভাব এক জন্মে সিদ্ধ হইল | 
না হর তো চিরকালই পতিত রহ্রাছে, 
চিন কাল তাহার সংসারাবস্থা ঘটিতেছে। 
কিন্তু এক জন্মে না এক জন্মে কখন 
জীবাস্থার মুক্তি সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা 
রহিরাছে। জীব নিস্্ৈগ্তণোর সামীপ্য 
লাভ করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্গপদে 
উপনীত হর । যদি বল, একথার প্রমাণ 
কি? তাহার উত্তর, যোগ। যোগ 
করিয়া দেখ, জন্মজন্মান্তর তোমার 
প্রতাপ্ষীভূত হইবে । যোগ প্রমাণ করিয়া 
দিবে, জীবাস্মা নিত্যবস্ত, শরীর ও বুদ্ধি 
তাহীর আবরণ মাত্র, তাহার জন্ম, 
জন্মান্তর আছে, এবং তাহার আত্যন্তিক 
ছুঃখের অপনয়ন অসম্ভাবিত নহে। 
সিদ্ধগণই যোগের প্রমাণ, অসিদ্ধগণ 
যোগের প্রমাণ নহে, সিদ্ধগণ ব্যতীত 
যোগ সম্বন্ধে কোন কথা কহিবার অন্তের 
অধিকার নাই। এই সিদ্ধগণই বেদ 
আবিঘার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং 
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বেদেরও প্রমাণ যোগ। বেদ যোগের 
প্রত্যক্ষীভূত সত্য। হিন্দুধর্মের প্রমাণ 
বেদ; বেদের প্রমাণ যোগ; যোগের 
প্রমাণ আয্মপ্রত্যক্ষ। অতএব হিন্দুরন্মের 
প্রমাণ জ্ঞান-চক্ষের আনম্মপ্রত্যক্ষ। 
কিন্তু এই যোগোঁক্ত সমাধি-অবস্থা 
সামান্থ সাধনায় ঘটবাঁর নহে। এই 
সমাধি ঘটাইবাঁর জন্য জীবকে অনেক 
প্রয়াস পাইতে হয়। এই সাধন পথের 
নাম উপাসনা । এ উপাসন! জ্ঞান মাত্র 
নহে, বিশ্বাস মাত্র নহে, কিন্তু ধাঁরা- 
বাহিক শমুষ্ঠানপথ। হিন্দুধর্ম এই জন্ত 
আনু্ানিক ধর্ম বালিয়া প্রা্থত হইয়াছে 
তাহার সর্ধাঙ্গে অনুষ্ঠান । অন্ঠান্ত ধর্্মেব 
উপাসনার সহিত আর্ধ্যধঙ্মীয় উপাসনার 
প্রভেদ এই । কিন্তু এই উপাসনার এক 
অঙ্গের সহিত অন্ান্ত ধর্মের উপাসনার 
কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে । সে অঙ্গ আর্ধ্য- 
ধর্মীয় উপাসনার এক নিম্ন স্তব। সেই 
নিম্ন সাধনাবস্থার নাম ঈশ্যরোপাসন।। 
আমরা এই সাদৃণ্ত প্রদর্শন করিতেছি। 
আর্ধ্যধর্ম্বের সাধনপথ ত্রিবিধ প্রধান 
ভাঁগে বিভক্ত দেখা যায়। প্রথমে 
তাঁহার উচ্চতম জ্ঞানযোগ । এই ধোগে 
জীবের নিশস্ত্রগুণ্য সাধিত হয। এই 
পথে জীব চরম গতি লাভ করিয়া মুক্ত 
বা বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানপথে, 
অতি কঠিন ঘোগাবলম্বনে অগ্রসর হইয়া 
' ক্রমে জীবাত্মা নিজ স্ববপ দেখিতে পায়। 
সেই স্বরূপ ব্রহ্মপদ ও ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার। 
নিজ পূর্ণ স্বরূপে উপনীত হইয়া আত্মা 
পরিপূর্ণ অনন্ত পরমাত্মায় বিলীন হয়। 
তখন তাহার সমস্ত বনদ্ধাবস্থা ঘুচিয়া যায়। 
যে কঠিন তপস্তায় এই পদ-লন্ধ হয় 
তদৃপেক্ষা কঠিনতর তপস্যা জীবের যোগ 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞাঁন এবং সমীরণ। 












সাধনার দ্বিতীয় ভাগ । এই ভাগে জীব 
ব্রশমকৈে উপলদ্ধি করিতে থাকে । ব্রন্গের 
সাক্ষাৎ দর্শন পায়, ব্রন্দের সামীপ্য লাভ 
কষ্ধে। জীব আনন্দময়কে দেখিয়া সেই 
আশন্দময়ের সহিত নিয়ত সহবাসসুখে 
ভোর হইয়া সমস্তই তাহাকে সমর্পণ 
কষ্ে। সমস্ত কর্ম, প্রাণ, মন, ঈশ্বর 
পদে উৎসর্গ করে। এই অবস্থায় জীব 
আসিবার জন্য যে সাধনা করে, তাহাঁর 
নাম ভক্তিময় নিদ্দাম সাধনপথ | এই 
পথের তপঃসাধনায় কর্ম-সন্নাঁস ঘটে। 
কশ্বসন্যাসী জীব কর্মময় সংসার হইতে 
নিরন্ত হইয়া কেবল ঈর্বরসব্বন্ব হয়। 
ঈপ্বরসর্বস্ব জীব এখনও আত্মসাক্ষাৎ- 
কার লাভ করে নাই। সেই আত্ম- 
সাক্ষাৎকার লাভের ভন্য জীব জ্ঞানময় 
মুক্তিপথাবলম্বী হয । ভক্তি, জ্ঞান দ্বার! 
পরিশুদ্ধ হইয়া পরাভক্তিতে উপনীত হয়। 
পরাভক্তি আনন্দময হইয়া! যায । আনন্দ- 
ময়ভাই সুখ দুঃখাতীত নিগুণত্ব। যাহা! 
স্থথ দুঃখের অতীত তাহাই নিগুণ, 
তাহাকেই অনন্ত নিত্যানন্দ কহে। সুখ 
ছুঃখাতীত অনন্ত নিত্যানন্দমময় নিগুণত্ব 
লাছেব জন্য ভক্ত মুক্তি-প্রয়ানী হয়। জীব 
প্রথমতঃ তত মুক্তি প্ররাসী থাকে ন|। 
কিন্তু যত ঈশ্বরারাধনায় অগ্রসর হইতে 
থাকে, তত তাহার মুক্তির প্রতি আসক্তি 
জন্মে। কেহ কেহ জীবের নিফাম অবস্থার 
নাম জীবন্ুক্তিও বলিয়া থাকেন। এই 
নিবৃত্তি-পথের প্রারন্তে প্রবৃত্তির শেষ। 
যেখানে প্রবৃত্তির শান্তি হইতে থাকে 
সেইখানে নিবৃত্তির প্রারস্ত হয়। যে পথে 
প্রবৃত্িরই পরাক্রম, সেই পথের নাম 
কাষ্য পথ। তৃতীয় পন্থা এই কাম্য 
পথ। এই পথ কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ । এই 







































ব্রান্ষমমাজ ও ব্রন্ষোপাসনা | 
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কাম্যপথে জীব অনিত্য সুখের অভিলাধী 
হইয়া স্বর্গসুখ-ভোগ জন্য সৎপথাবলক্বী 
হয়। ধখন দেখে স্বর্গসুখ অনিত্য, 
তখন জীব নিত্য স্ুখাভিলাবী হইয়া! 
নিবৃত্তি পণে প্রবেশ করে। কারণ 
নিবৃত্তি পথই নিত্য সুখের আশ্রয়স্থান । 
এই কাম্যপথেও জীব ঈশ্বরোপাসক। 
তাহার ঈশ্বরোপাসনা গোৌণীভক্কিমূলক 
ভজনার সাধন। এই মহা প্রবৃত্তি- 
পথেই সাধারণ জনগণ সমস্তই আছে। 
সেই সাধারণ জনগণের থাক হইতে 
অন্নসংখ্যক জীবই নিবৃত্তি পথের পথিক 
হয়। নিবুত্তি পথের পথিক হইতে 
হইলে জীবকে অতি কঠিন সাধন! 
করিতে হয্স। ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্ত শুদ্ধি 
সাধন করিতে জীবকে যে কঠিন সংঘম 
অভ্যাস করিতে হয় তাহা! এই ভজনামর 
কামা পথের কঠোর তপস্তা। এই 
তপস্তায় সিদ্ধ হইলে জীব নিবুত্তি পথে 
প্রবেশ করিতে পারে । কি সকাম কি 
নিষ্ষাম উভয় বিধ ভক্তিপথের উপাস্ত 
ঈশ্বর। ঈশ্বরোপাসনা সাকার ও নিরা- 
কার ভেদে দ্বিবিধ। সাকার উপাসন! 
সকাম পথেই অধিকতর প্রচলিত। পাপ 
হইতে মুক্ত হওয়া এই সকাম প্রবৃত্তি 
পথের প্রধান সাধনা । যাহা খৃষ্ট ধর্মের 
মুক্তি তাহা এই পথেই রহিয়াছে । 

এই ভ্রিবিধ পথ, আত্মার সম্পূর্ণ গতি 
পথ। একে একে এই পথে অগ্রসর 
হইয়! আত্মা চরম গতি ব্রহ্গপদ লাভ করে। 
সুতরাং হিন্দুর সমস্ত গতিপথই এক 
উদ্দোশ্ত লাভের জন্য শ্যষ্ট ও সংকল্পিত। 
কিন্তু এই পথবিভাগ সকল পরম্পর এত 
সুদুরস্থ যে, প্রত্যেক পথই তৎসাঁধকের 
নিকট ধেন বিভন্নরূপে প্রতিপন্ন হইতে 


থাঁকে। সেইজন্ত যাহা! আদে। এক লক্ষ্যে 
অন্থুস্থত, তাহা ক্রমে লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়াছে । 
তাই হিন্দু সম্প্রদায়ের পরম্পরে এত 
বিবাদ বিসম্বাদ ও তর্ক-বিচার। নিরাঁ- 
কার ও সাকার উপাসকের বিবাদ কেবল 
স্থুল সুক্্ জ্ঞান ভেদের বিবাদ মাত্র । 
কাঁরণ, নিরবয়ব ব্রহ্মই মন্ বা শব ব্রহ্ম 
মাত্র ত্রহ্ষের স্থল দেহই দেবতা । সাকার 
উপাসক বাদীদের মধ্যে বিবাদও তন্রপ 
রূপাসক্তি এবং কচিভেদের বিচার মাত্র । 
নহিলে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত 
হয়, কোন পথই শ্বতগ্ন নহে, সমস্ত পথই 
এক সুত্রে আবদ্ধ । জীবাত্মা এক স্থানে 
ঠাড়াইয়া থাকিতে পারে না, যতদিন ন! 
তাহার জীর্বভাৰ ঘুচিয়া গিয়া নিত্য, 
কুটস্থ, অপরিণামী পূর্ণতার বিকাঁশ হয় 
ততদিন তাহার গতি এবং উপাসনার 
বিরাম নাই। 

যেস্থলে প্রবৃত্তিপথের বিস্তার এবং 
নিবৃত্তিপথের উপ ক্রম সেইস্থলেই অন্তান্ত 
ধর্মের সহিত আধ্যধন্মের সাদৃশ্ত। এই- 
স্থলে আধ্যগাধক ভক্তিপথে সগুণ 
ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং তজ্জন্ত 
খৃষ্ট, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্ত ধর্মী 
উপাসকের সঙ্গে একস্থানে দণ্ডায়মান । 
নিগুণের ব্ঙ্গাণতভাৰ বিদ্যমান থাকাতে 
তাহারই অষ্টেশ্বর্ধ্য সম্তাবিত হইয়াছে । 
আতম্মাও যোগপথে সেই শরশ্বর্ধয লাভ 
করিয়া নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়| 
থাকে । সেই ত্রশ্বধ্যের মধা দিয়া কুটস্থ 
আত্মা নিজ অপরিণামী অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়। ক্লেশ কর্মাদি সংসার ভাবের 
অতীত হয়। এত দ্ব্যতীত, জীবাক্মা এবং 
জগৎ হইতে স্বতন্ত্র একজন সৃষ্টিকর্তা, 
ইচ্ছায় ও করুণাময় উশ্বর-পুরুষসত্বা, 
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(নকের! স্বীকার করেন ন1। কারণ তাহা 
যুক্তিতে অসিদ্ধ। কিন্ত দাশনিকেরা 
স্বীকার না করিলেও পরিদ্রশ্তমান জগৎ 
ব্যতীত একজন স্বতন্ত্র পুরুষ যে ঈশ্বর- 
রূপে বিদ্তমান আছেন, উপাসনার্থ নিয় 
শ্রেণীর ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন। 
ভক্তিপথে দ্বৈতমত গ্রাহ্া। এইখানে 
রামমোহন দেখিলেন, হিন্দু, যবন ও 
খৃষ্টান ঈশ্ববোপাসক মিপিত হইপ্লাছে। 
হিন্দুধর্মের উপর স্তরে বে ঘোর অদ্দৈত- 
বাদ, বে অদ্বৈতবাদে ত্রন্ধ ও ব্রন্গাঞ এক, 
তা হৈন্দ্ধর্থের শিক্কস্তবে অদৃশ্য প্রা ১ 
যদি থাকে, তবে এমত প্রচ্ছ্র ও গুটভাবে 
আছে যে স্বামান্ত জনগশের বোধাতীত 
হইরাছে। পৃষ্টধন্্ীয় ঈশ্বর-জ্ঞানে ঈধব 
জগদতীত স্বতন্ব পুকৰ। রামমোহন 
এই দ্বৈতষ্ গ্রহণ করিলেন ॥ হিন্দৃ 
ধন্মের নিকস্তরের দ্বৈতবাঁদ গ্রহণ করিনেন 
বটে, কিন্ত সেই ভবের স্থুল মৃ্তি পুজার 
উপাসনা লইলেন না । কাবণ সুন্তি পুঙ্জাৰ 
উপাসনা খৃষ্ট ও মহক্মদীয মত বিকছ্।। 
এত নির্বাচন করিরা ভবে তিনি ভিনকে 
এক করিরাছিলেন। ইংরা্ী শিক্ষিত 
কতবিগ্বগণ যে থু ধর্দ্ীয় ঈশ্বর-জ্ঞানে 
সম্পন্ন, ব্রান্মসমাজের উপাপনার সেই 
ঈশ্বরজ্ঞান পাইলে তবে তাহাতে আসিয়া 
যোগ দিবেন। একবার নোৌগ দিলে 
তাহার হিন্দু ব্রহ্বিদ্ভার আলোচনাপ্ন 
সেই দ্বৈতমত হইতে অনায়াসে অদ্বৈত- 
মতে উঠিতে পাবিবে। প্রথমে “একমেবা 
দ্বিভীয়মের” ঘেরূপ অর্থে এক ব্যতীত 
দুই নষ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাহ! 
ক্রমে বিভিন্নার্থে “এক ব্যতীত ছুই নয়” 
হইয়া বাইবে। তাহাদের সাহাবার্থ 











চিকিৎসাতত্্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


স্ক্মবুদ্ধি কপিল, মিল গ্রভৃতি দার্শ | সমাজের ঈশ্বরোপাসনার মধ্যেই অদ্বৈত 


বাদ প্রতিপোষক অনেক স্তবস্ততিও 
নিহিত আছে। হিন্দু দর্শনও তাহা- 
দিগকে সহায়তা করিবে। তাহার! 
দেখিতে পাইবে, যাহ! ইউরোপীয় শুষ্ক 
1400118৮ তাহা সরস ধর্্-প্রণালী- 
রূপে গঠিত হইয়াছে । 

হিন্দুদাধনীপথে এইবপ সর্ববিধ 
মতামত পরিদৃষ্ট হয; কারণ হিন্দু সাধনা 
সর্ধবিধ অরধিকারীর জন্য । বিনি যেরূপ 
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন না কেন, হিন্দু 
সাধনপথে একস্তানে না হয় অন্ত স্থানে 
তিনি অবস্থিত রহিষাছেন। মানব 
জ্ঞানের মত ভেদাভেদ ভউক না কেন, 
সন্দনিধ প্রপঞ্চ পিরা আত্মাকে উঠিতে 
হইবে । আদা সেই প্রপঞ্চের * পঞ্চবিধই 
ভেদজ্ঞানে আশ্বন্ন গাকিতে পারে, কিন্তু 
অবশেষে যখন সেই প্রপঞ্চ সপ ভেদা- 
ভেদ জ্ঞান তিবোহিত হইবে, তখন 
আন্মা নিজ স্ববপ পেণিতে পাইবেন । 

বেদে বঙ্গ আর পরবরহ্ম এই ছুইটী 
শব্দ দেখিতে পাওনা বাধ । ব্রহ্ম নি্মতর 
ভক্তের ভন্ত, পরবহ্ধ জ্ঞানী ভক্তের জন্ত | 
ঘেত্রঙ্গ জ্ঞানাভাতনিগুণ পব্ম।আ্আা, বাহ! 
শিপ্ায়্া কপেই কেবল অনুভূত, তাহাই 
পরবঙ্ধ। ব্রঙ্গই পররন্দের গুণ মুক্তি । 
(171)01)01179180)1) বা এশর্ষা । আর লাহা 
ব্রক্মভাবের অভীত শাহাই পরব্রহ্গ। 
পরররঙ্গেন ক্ দেহ বর্গ, এবং স্তুল দেহ 
এই ব্রন্ধাও। কিন্ত হিন্দুধন্ম্ে ব্রহ্গও কখন 
কখন পরব্রহ্ম অর্থেও ব্যবহৃত হইতে 


তে 


শু 





মং জীব হইতে ঈশ্বর ভেদ, জড় হইতে ঈশ্বর 
ভেদ, জীব হউতে জড়েব ভেদ, জীবের পরস্পর 
ডেদ এবং জের পরস্পর ভেদ। 














দেখা যাঁয়। আত্মা যোগৈশ্বর্ধ্য লাভ করিয়া 
ব্রহ্মভাব লাভ করে। তৎপরে পরিপূর্ণ 
পরব্রহ্ম ভাবে উপনীত হয়। ক্ষুদ্র আকাশ 
মহাকাশে মিলিয। যায়। ক্ষুত্র নদী অনস্ত 
সাগরে লীন হয়! সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর 
গতি-পথই আম্মার গতি__অনস্ত সাগরে 
গতি । সেই গতি, সকল ধর্শের উপাসনা 
পদ্ধতিতে আছে,হিন্দু সকাঁম ও 
নিফাম উপাসনার আছে-_-দেবদেবীর 
উপাসনামন্দিরে আছে-চর্চে আছে, 
মসিদে আছে, মঠে আছে, চৈত্যে আছে, 
ব্রাঙ্ম সমাজে আছে,_-সর্ধধর্্মে আছে, 
সর্ধ পথেই আছে। কিন্তু কেবল হিন্দু 
সাধনায় সেই পথের শেষ সীমা নিদিষ্ট 
হইয়াছে । অন্ত ধন্মে যে পথের কেবল 
ংশ মাত্র প্রতীত, হিন্দুধর্ম্মে সেই পথের 
সম্পূর্ণ রেখাপাত হইয়াছে । হিন্দুন্ 
এইজন্ত সম্পূর্ণ ধর্ম । ধিনি যেরূপে ব্রন্ো- 
পাঁসনা করুন না কেন, সমস্ত উপাসনা 
সেই এক দিকেই অগ্রন্র হয়, অগ্রসর 
হইয়া কেবল হিন্দু মুক্তিপথেই তাহার 
চরম গতি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ, ভগ- 
বদগীতায় এই মহাতত্বের উপদেশ দিয়া 
গিয়াছেন। হিন্দুর মুক্তিপথ এতই প্রশস্ত । 
সে পথে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, 
বৌদ্ধ, পারসী, শিখ, ব্রাহ্ম” সকলেই 
আছেন। ইউরোপীয় 787১0161509 দার্শ- 
নিক তত্বমাত্র, আর্য 7১20091508 বিশ্ব- 
ব্যাপী ধর্-প্রণালী। 
যাহার রুচি যে পথ অবলম্বন করুক 
নাকেন তাহাতে ক্ষতি নাই। জোর 
করিয়া রুচির পরিবর্তন করা যায় না__ 
করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। কিন্তু সর্ব- 
রুচি একই উপাসনামুখী হইয়া আছে। 
হিন্দুর কার্য, কেবল উন্নতির পথ 


ব্রাহ্ধনমাজ ও ব্রদ্ষোপাসনা । 
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দেখাইয়া দেওয়া । হিন্দুর উপাঁসন! পথের 
সীমা, নাই, গতির সীমা নাই; অনস্ত 
তাহার গতি, অনন্ত তাহার উপাঁসনা)-- 
হিন্দু তাহাই প্রদর্শন করিবেন। কারণ, 
বেদে ও হিন্দুশান্ত্রে তাহ! উপদিষ্ট 
হইয়াছে । রামমোহন ও সেইদিকে অস্ুলি- 
নির্দেশ করিয়াছেন । 

অন্ত ধর্ম আত্মার গতিপথের শেষ 
দেখাইয়া দেয় । *কারণ অন্তধর্মের ঈশ্বর 
আম্ম। হইতে স্বতন্থ। কিন্তু অপীম যাহার 
গতি, তাহার সীমা নির্দেশ করিলে, 
তাহার সন্তোষ হইবে কেন ? সকল ধর্দ্দই 
এজন্য সীমা বিশিষ্ট, অসম্পূর্ণ ও নীরস। 
যাহাতে আত্মার অনন্ত ভাব সাধন হয়, 
তাহাই আম্মাকে পূর্ণতায় আনে। 
আম্মার পরিপূর্ণতা কি, তাহা কেবল 
হিন্দুবর্মই প্রকাশ করে । সেই পরিপূর্ণতা 
সাধনের বিশিষ্ট উপাঁয় কেবল হিন্দু ব্রক্গো- 
পাসনা এবং হিন্দু ব্রন্মোপাসক ভিন্ন আর 
কেহই সে পূর্ণতায় উঠিতে পারে না । অন্ত 
ধর্ম(বলম্বীকে সে পূর্ণতায় উঠিতে হইলে 
এই হিন্দপথ দিয়াই যাইতে হইবে। 

রামমোহনের ত্রাঙ্মমমাজ কোন 
সামাজিক ধর্মরূপে আদৌ সংকলিত 
হয় নাই। তাহা! উপাসনা-সমাজ মাত্র । 
উপাসনার সহিত অনুষ্ঠানের যোগ না! 
হইলে ধন্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে না । 
তাই রামমোহন হিন্দধর্ীনুষ্ঠান পরি- 
ত্যাগ করেন নাই। হিন্দুধর্শ শুদ্ধ ধ্যান 
ও স্তব স্ততি নহে। হিন্দুর সামাজিক 
ধর্ম প্রণালীও বটে। ঈশ্বরের পুজার 
সহিত হিন্দু সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ 
ধর্মের »নিয়মান্থ্যায়ী সম্পন্ন করেন? 
এই সমস্ত অনুষ্ঠানই তীহার উপাসনার 
সম্পূর্ণতা সাঁধন করে। মমগ্‌ সমাজ লইয়া! 


র্‌ 
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ঈশ্বর । মানব শুদ্ধ ভক্তি নহে, মানব 
শ্রদ্ধা, প্রেম, দয়, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মম্তাঁ, 
দম্ত, বীরত্ব, মৃছুতা, সহিষ্ণুতা, আনন্দ, 
উৎসাহ প্রভৃতি সকলই। এই সমস্ত 
বৃত্তির আনুষ্ঠানিক উপাসনাই ঈশ্বরো- 
পানা | বেদ, ধর্মশাস্্র ও দেশাচারের 
শীসনে সেই অনুষ্টান সকল শাসিত, 
নিয়মিত এবং নিয়োজিত । হিন্দুব আনু 
ানিক উপাননার বিরোবী রামমোহন 
ছিলেন না । তিনি সর্দনষ্ঠানের সহায় ও 
মিত্র ছিলেন । তাহার সময়ে ব্রাঙ্গমমাজ 
হিন্দু অনুষ্ঠান নিরহিত ছিন না। হিন্দুব 
আচার ব্যবহার ও অন্ুষ্ঠানই হিন্দুকে 
হিন্দু করিয়াছে । রামমোহন নিরাকার 
উপাসনা মাত্র স্থাপন করির হিন্দু অন্থু- 
ঠান সকল বজায় রাখিনা চলিতেন 
বলিয়া অনেকগুলি হিন্দুর মিত্রতা লা 
করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাব অবর্তমানে 
ব্রান্মমণ্ডলী মধ্যে হিন্দু অনুষ্ঠানের ও 
আচার ব্যবহারের ক্রমে ক্রটি পড়িতে 
লাগিল। ব্রাঙ্মদমাজ বেদ ও হিন্দুর ধর্মশান্্র 
অমান্ করিয়। ক্রমে ক্রমে হিন্দু রীতি 
নীতি এবং আচার ব্যবহারও পরিত্যাগ 
করিতে লাগিল। তাহাই হিন্দুর অশ্রদ্ধা 
এবং ব্রাঙ্গদমাজের অবনতির কারণ হইল। 

খুষ্টানদিগের ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, ইতি- 
হাস এবং দর্শনে ধাহারা জ্ঞানবৃদ্ধ তাহারই 
ক্রমে বামমোহন-প্রতিঠিত বৈদিক বেদী 
অধিকার করিয়া বসিলেন। যে হিন্দু 
উপনিষত্, দর্শন, বেদ ও ধর্মশ।স্ত্রে সমস্ত 
্রহ্মবিদ্যা নিহিত, তাহা দেখিবার দর্শন- 
শক্তি তাহাদের ছিল না । তাহার! ত্রাহ্ষ- 
সমাজে প্রবেশ লাতি করিয়াই নিজ নিজ 
ইংরাজী জ্ঞান গৌরবে স্ফীত হইয়া বেদের 
প্রীমাণ্য অস্বীকার করিলেন। বেদের 


ক্ষ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞীান এবং সমীরণ । 




























প্রামাণ্য জস্বীক্ৃত হইলেই সমস্ত অলৌ- 
কিক বিষয়ের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইল, 
এবং তৎসঙ্গে ধন্মের মূল ধ্বংন হইল, 
একথা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না । 
আত্মজ্ঞান গৌরবে স্থির করিলেন, ধর্মের 
প্রামাণ্য বেদ নহে, মানুষের সহজজ্ঞান 
ও বুদ্ধি। ইংরাজী শিক্ষার জ্ঞানচক্ষে ও 
সহজজ্ঞানে তাহারা জগংসংসার এবং 
ধন্মধর্দ দেখিতে লাগিলেন। স্থুলদর্শী 
খৃষ্টান ও মুসলমানদিগেয় স্বায় সগুণ 
ঈশ্বরের হুন্মমু্তি উপাসক ত্রাঙ্গগণ, স্থল 
মৃদ্তি পুজার সাধনা! ও উপাসনা প্রণাঁ- 
লীকে ছুহাঁতে লাঠি মারিয়া বসিলেন 
যে বেদের প্রামাণ্য চিরকালই স্বীকৃত 
হইয়া আপিরাছে-যাহা প্রাচীনকালে 
বেদবাস, কপিল, অক্ষপাদ, মনু, যাজ্জ- 
বন্ধ, বসিষ্ট প্রভৃতি মহাজ্ঞানীগণ স্বীকার 
করিয়া লইয়া বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়! 
গিয়াছেন, সেই প্রামাণ্য ত্রাহ্মগণ অস্বী- 
কার করিয়া কোথায় দীড়াইলেন ? 
দাঁড়াইলেন বেস্থানে তাহার ভিত্তি তেমন 
সুদুঢ় নহে। সুতরাং বাত্যাতাঁড়িত 
পোভের সকার ব্রাহ্মগণ সংসার সমুদ্রে 
ভাদিতে লাগিলেন । যে বিচিত্র সহজ- 
জ্ঞান ও অন্ধ মনুষ্য-ুদ্ধির উপর তাহারা 
ধন্্কে স্থাপন করিলেন তাহার স্থিরতা 
অন্রান্ততা ও প্রামাণ্য আজিও কেহ 
সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। বেদ 
পরিত্যক্ত হওয়াতে, ব্রাঙ্গগণের গুরু 
হইলেন পার্কার ও নিউষ্যান। ব্রহ্গবিগ্ভার 
আদিদেশ পরিত্যাগ করিয়া সাঁত সমুদ্র 
পারে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার ব্রহ্গ- 
বিদ্যার ক্ষুদ্র পাঠশালে নব্য ব্রাঙ্গগণ 
হাতে খড়ী দিলেন। তাঁহাদের অন্ধ 
সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি দেশীফহিন্দুধর্মে কিছুই 





ব্রান্ষসমাজ ও ব্রন্মোপাসনা । 


৬৮৩ 





খু'জিয়া পাইল না। বিলাতী ও মান 
্রহ্মবিগ্ভায় পারদর্শী হইয়। তাহারা একে- 
বারে গগন ফাটাইয়া ফেলিলেন। তীহা- 
দিগের তরঙ্গের বল দেখিরা মহাক্স! 
দেবেন্দ্রনাথ নিভৃতে একাকী নীরব হইয়] 
বসিলেন। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান, 
সকলই ব্রাহ্মনিনাদে থরথরি কম্পবান। 
নৃতন সুর! হিন্দুসমাঁজের পুরাতন বোতলে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে । ফল এই দীড়াইল থে, 
ঘে ব্রাক্ষপমাজ হিন্দুবন্্ ও সমাজ বাব- 
স্থার আলোচনা এবং সমর্থনার্থ প্রতি- 
ষ্টিত হইরাছিল, তাহা সেই ধর্ম 
ওসমাজের প্রতিকূল হইয়া উঠিল। নব 
ত্রাঙ্মদলেরা সর্ব ধর্মমতেরই বিরোধী 
হইয়া এক নবধর্্ের হ্ত্রপাত করিতে 
গেলেন। ইংরাজী-শিক্ষা- প্রণোদিত সহজ 
জ্ঞান এবং প্রবৃত্তির প্রবর্তনার যাহা 
ঘটিবার তাহা আজি ঘটিরাছে। প্রাচীন 
হিন্দুখষিগণের সমীচীন বৈদিক জ্ঞান ও 
প্রনৃত্তির সহিত আধুনিক ইংরাঁজী ওযালা- 
দের সহজজ্ঞান এবং প্রবুন্তির যে অনেক 
বৈলক্ষণ্যঘটিবে,তাহা। অনাম্বাসেই অনুমিত 
হইতে পারে। কতিপয় নব্য বাহ্দম এক- 
রূপ বিধান বাহির কবিয়| হিন্দু আচার 
ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অন্ত 
ব্রাঙ্গেরা তাহা গ্রহণ করিলেন না। 
কোথাকার জল কোথায় আয়! দীড়াঁ- 
ইল। ব্লামমোহন রারের হিন্দু উপাসনা 
সমাজ অহিন্দু আচারে পরিপূর্ণ হইল। 
্রষ্টাচারী ব্রাঙ্গগণ ব্রাঙ্গণের নিদর্শন 
অর্থপূর্ণ বজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিলেন। 
তীহারা রীমমৌহন্‌ বাঁয়ের হিন্দু ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে ধ্বংস করিয়া সমাজের বহির্দেশে 
একধারে অবস্থিত রহিয়াছেন। যে নবমত 
স্থাপন করিয়াছেন সেই পরধ্যস্তই 


শশী শশী শী ীশ্্শীী শা শশী শর্ট টি টাটা াাাীীাীঁাতীশটী 


তাহাদের উন্নতি) আর নড়িবার চড়িবার 
শক্তি নাই। তাহারা এখন নিতান্ত 
নিজীব হইরা রহিয়াছেন ) সে স্থুর্তি ও 
উৎসাহ আর নাই। কেবল বৎসরাস্তে 
একদিন জানা যায়, তন্মাচ্ছাদিত অগ্মি 
আজিও সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নাই। 

ব্রাঙ্গদমাজের আদি সংকল্প বাহ! ছিল, 
তাহা যদি ত্রাঙ্গগণ বজাষ বাখিয়। চলিতেন 
তাহা হইলে আজি তাহারা অনস্তপথের 
যাত্রী হইতেন। তাহাদের উপাসনাক় 
ভক্তি ও জীবন সঞ্চারিত হইত। কিন্তু 
তাহারা সে পথও অবলম্বন করেন নাই। 
তাহারা খুষ্ট এবং অন্ত কোন ধর্মীয় 
উপাপনা পথও গ্রহণ করেন নাই। 
তাহারা লৌকিক থুষ্ট ধর্দের ঈশ্বর 
গ্রহণ করিস্মাছেন সত্য, কিন্তু খৃষ্টানদের 
মুক্তিপথনিদ্িষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি আশ্রয় 
করেন নাই । বাস্তবিক, আধুনিক নব্য 
ত্রাঙ্গগণ যে ধর্ম প্রণালী অবলগ্কন করিয়া- 
ছেন, তাহা সম্পূর্ণ লক্ষ্যত্রষ্ট । ধর্মের ষে 
সমস্ত প্রধান লক্ষণ, তাহ! নব্য ত্রাঙ্গদল 
প্রণীত নৃতন প্রান্ষধর্মে কিছুই নাই। 
আমরা একে একে তাহা প্রদর্শন 
করিতেছি £-- 

১। তাহাতে কোন মুক্তিপথ নির্দিষ্ট 
নাই। মুক্তিপথই সকল ধর্ম প্রণালীর 
প্রধান লক্ষণ। মুরক্তপথ নির্দিষ্ট না 
থাকিলে তদনুসাধক কোন উপাসনা- 
পদ্ধতি সম্ভবিতে পারে না। কোন সাধনা 
প্রণালী নির্দিষ্ট না থাকিলে সমাজের 
সহিত ধর্ম মিশিতে পারেনা এবং ধর্শের, 
জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয় না । 

২। ধর্মকে লৌকিক করিতে হইলে. 
শুদ্ধ যে নির্দিষ্ট উপাসন! পদ্ধতির প্রয়ো- 
জন এমত নহে, 'লাকের অনুশীসনবর্থ 





৬৮৪ 


আগ্তবাক্র আবশ্তকতা। নব ব্রাহ্গধর্ম 
কোন আশ্তবাক্যের শাসন স্বীকার করে 
না। যদি বল, প্রতি লোকের আন্তরিক 
আপ্তবাক্যই গ্রাহ্, তাহা হইলে প্রতি 
লোকেই এক এক বেদ-বেত্তা হইয়! 
বসেন এবং পৃথিবীকে মতভেদের কলহ 
ও কলরবে পরিপূর্ণ করেন। অধুনিক 
ব্রা্ষঘমাজ এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। 
কোন ধর্মগ্রস্থের শাসন না থাকিলে 
ধর্ম সামাজিক হইতে পারে না । যাহার 
উদ্দেশ লোক-রক্ষা ও হিত-সাধন করা 
তাহা যদি সামাজিক না৷ হইল, তবে 
তাহার প্রচার কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? 
যাহা! সংসারী ও গৃহীর কার্যাবলি নিয়- 
মিত নী করিতে পারে, তাহ! কিরূপে 
আনুষ্ঠানিক ধর্ম হইবে ? ধর্ম আনুষ্ঠানিক 


না হইলে তাহা সমাজ চাটঁলনে অসমর্থ । 


এই অনুষ্ঠান সকল কোন ধর্গ্রন্থান্ধমত 


হওয়া চাই। কারণ তোমার আমার 
কথা সাধারণ লোক গ্রাহা করিবে না। 
তাহার! চায় ধন্মগ্রন্থের বাবস্থা । সেরূপ 
ধর্মগ্রন্থ ্রা্গবর্মে সম্পূর্ণ অভাব। 

৩। যদি ইংরাজী শিক্ষিত ক্লৃতবিদ্য- 
গণের জন্য ব্রাঙ্গধর্্ম হয়, তবে তাহার 
প্রশ্বরিক জ্ঞান স্ুবিশুদ্ধ হওয়া চাই। 
যে এ্রশ্বরিক জ্ঞান যুক্তিতে তিঠিতে পারে 
না, সে জ্ঞান কখন শুক বুদ্ধিশীল ব্যক্তি- 
গণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। খুষ্ট- 
ধর্শের প্রতিপোষক আপ্তবাক্য আছে, 
তাই ধুষ্টধর্থে সেরপ পরশ্বরিক জ্ঞান শোভা 
পাইয়াছে, কিন্তু ত্রাঙ্গধর্দে সে শাসন 
"কোথায়? যদি সে শাসন পরিত্যক্ত হইল 
তবে যুক্তিবলে যাহ! সিদ্ধ হইবে তাহাইতো 


লোক শ্রাহ্থ করিবে। কিন্ত নব্য ব্রাঞ্ম- 


সমাজ গৃহীত প্রশ্বরিক জ্ঞানের যন 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


যুক্তিবলও নাই তখন তাহা কৃতবিগ্ঠ- 
গণের গ্রাস্থ হইতে পারে না । খ্রশ্বরিক 
জ্ঞানের কোন পাক! ভিত্তি আবশ্তক । 
৪1 শুদ্ধ যে রশ্বরিক জ্ঞানের পাক! 
ভিত্তি আবশ্যক এমত নহে ধর্দ যে সকল 
পারলৌকিক বিষয়ের উপরে স্থাপিত, 
ব্রাম্ধর্মের সে সমস্ত পারলৌকিক বিশ্বা- 
সের ভিত্তিভূমি কি ? সহজজ্ঞান না ঈশ্বর- 
জ্ঞানকে স্থাপন বতে পারে, ন। 
পারে লৌকিক বিষয় সমস্ত বিকাশ 
করিতে । পরলোকে জীবাজ্মার গতিপথ 
ও অবস্থা কি সহজজ্ঞান নির্দেশ করিতে 
পারে? পারিলে ভাবনা ছিল কি? 
ঈশ্বরকে যদি সহজজ্ঞানে প্রাপ্ত হওয়। 
যাইত, তবে এত তপস্তার স্ষ্টি কেন? 
সহজজ্ঞানে ঘদি পরলোক প্রতীতির 
সাম্যজ্ঞান হইত, তবে লোকের আপ্র- 
বাক্যের আবস্তকতা হইত ন1। বুদ্ধি 
যেমন অন্ধ, সহজজ্ঞান তদপেক্ষাও অন্ধ । 
স্থতরাং সহ্জজ্ঞান সকল লোককে কোন 
নিদ্দিষ্টপথে আনিতে পারে না। আমা- 
দের অজ্জিত জ্ঞান ও সংস্কারকে সহজ- 
জ্ঞান বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে । এজন্য অনেক 
দার্শনিকের! সহজজ্ঞানের অস্তিত্বই স্বীকার 
করেন না। মানবের সমস্ত জ্ঞানকে 
অভ্জিত জ্ঞান বলেন। কোন্‌ জ্ঞান 
অর্জিত, কোন্‌ জ্ঞান সহজ, তাহ নির্ক- 
পণের উপায় কি? ব্রাৰ্গণ এইরূপ 
ভ্রান্তিতে পড়িয়া অনেক সময় তাহাদের 
পূর্ব সংস্কার ও অজ্জিত জ্ঞানকে সহজ- 
জ্ঞানরূপে ধরিয়া! লক়েন। তন্দরপ ত্রাস্তি 
ছাড়িয়৷ দিলে তাহার! দেখিতে পাইবেন, 
তাহাদের কোন ধর্শজ্ঞানই নাই। আশৈ- 
শব শিক্ষা প্রভাবে তাহারা যে সমস্ত 
জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন আজি সেই 


ব্রাহ্ধপমাজ ও ব্রন্দোপাননা । 


৬৮৫ 








সমস্ত জ্ঞান লইয়া এক নূতন ধর্ম প্রণালী 
গড়িতে চান। কিন্তু সে পথে নেতা 
হইবে কি? ভ্রান্তিরাশি হইতে সত্য 
উদ্ধার করিবার উপায় কি? ত্রাহ্মধর্মের 
ভিত্তিকি হইতে পারে এজন্ত আমরা 
বুঝিতে পারি না। কিন্ত বৈদিক হিন্দু 
ধর্মে পারলৌোকিক পথ সমস্ত অতি 
উজ্জল আলোকে আলোকিত। কর্ম 
ফল বাদ সেই ধর্মদ্বের একটি মহা পার- 
লৌকিক রভ্ম। পূর্বেই বলি়্াছি যোগই 
তাহার অকাট্য প্রমান । সেই কর্ম্মকল- 
বাদ হিন্দুধর্ম্মে জীবনীশক্তি এবং হিন্দু 
সমাজের ধন্দনৈতিক প্রাণ। তাহা 
পাপের দমন, পুণের উতৎ্দাহদাতা, 
শোকের সান্ত্বনা, রোগের শাস্তি, ছুঃঘীর 
পরিতোষ, সন্ভতাপের মহোৌষধি, কর্মের 
উদ্বোধন এবং সমাজের জীবন। তদ্রপ 
কোন পারলোকিক কথা ব্রাহ্মধর্থ্ে স্থান 
প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ তাহা! 
সহজজ্ঞানের অতীত । পারলৌকিক 
কোন জ্ঞানই ব্রাহ্মধন্্নরকে উত্তপ্ত ও রঞজিত 
করিতে পারে না। ত্রাহ্গধর্দ্ম শুষ্ষ জ্ঞান- 
মান; নীরস ও উতৎ্সবহীন ধর্ম। ধর 
কেন বলি? তাহ] ধর্ম নামের নিতান্ত 
অযোগ্য । ধর্মের কোন লক্ষণ তাহাতে 
বন্তিতে পারে না। 

৫| ত্রার্ষধর্দে উপাসনার আবশ্ত- 
কতা কি? যখন পরকাল নাই, ঈশ্বর 
কি তাহাই ঠিক নাই, তখন আবার 
কাহার উপাসন!? কিসের উপাসন! ? 
যদি ঈশ্বর থাকেন সেই ঈশ্বরের সহিত 
মানবের ইহকালের সন্বন্ধ। কারণ 
ব্রাঙ্মধর্ে আত্মার পারলৌকিক গণি 
নিক্সপিত হইতে পারে না । ইহঙ্জন্মে 
স্ুখদীতা, ম্গলদাতা, দণদাতাই ই্ইশ্বর। 


তত্ভিন্ ঈশ্বরের সহিত অন্ত সম্বন্ধ ব্রাঙ্গ- 
ধর্মে আসিতেই পারে না। স্থতরাং 
ঈশ্বরের সহিত আম্মার নিত্য সম্বন্ধ নাই। 
যদি থাকে তবে সে সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, 
ব্রাঙ্মধন্্ম তাহা কোন্‌ উপারে স্থির করি- 
বেন? আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 
সুতরাং ব্রাঙ্গধর্থ্নে ঈশ্বরের সহিত মান- 
বের ঘনিষ্ঠ সন্বপ্ধ নাই। ইহকালীন 
স্থথদাতার নিকট কেবল স্থথের জন্যই 
প্রার্থন। সম্ভবে। সে প্রার্থনা কি তিনি 
শুনিবেন? জগত কেবল কতকগুলি 
নিয়মাধীন মাত্র । সেই নিম্মম পালনের 
উপর সমস্ত সুখ ছুঃখ নির্ভর করে। 
তবে আৰু ঈশ্বরের সহিত মানবের সব্বন্ধ 
কি? বৌদ্ধধন্দে এই নিয়মই বিধাতা । 
বৌদ্ধেরা জাগতিক নিয়মের পুজা করেন, 
স্তব স্ততি করেন। বান্গগণেরও সেই 
পর্য্যন্ত উপাসনা হইতে পারে। অন্ত 
সগ্তবেনা। তাহার! জোর করিয়া এক 
জন ঈশ্বর খাড়া করিয়াছেন, খাড়া 
করিয়া পিতা মাত ভাই বন্ধু বলিয়। 
তাহার পরিতোষ সাধনে উদ্যোগী হন। 
উদ্যোগী হন, কেবল ইহজন্মে সুখী হই- 
বার জন্ত। গোটাকতক মিষ্ট কথ বলিয়। 
মিষ্টান্ন ভূলাইয়া লইতে চান। কিন্ত 
জগতের নিগ্রস্তা সে পাত্র নহেন। অখণ্ড 
নিয়ম ব্রাক্ষগগণেত্। জন্য বাখিয়াছেন। 
সেই নিয়মে একদিকে যেমন সুখ, অন্ত- 
দিকে তেমনি উদ্যত বজ্বনিপাত_-অশাস্তি, 
ক্লেশ, সম্তাপ, হুংখ, দণ্ড, মোহ, যন্ত্রণা । 
তাহাকে ভালবাসিতে যাইবে, না ভয় 
করিবে? শ্রীতির সহিত ভঙ্বের সামন্ত 
কোথা ! পৃথিবীতে অবিষিশ্র মঙ্গল এমত 
কিছু নাই, যে ঈশ্বরকে ম্গলষয় ও 
করুণাময় বলিবে। করুণামস্ব বল, আবার 
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চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 











তাহাকে ধোর নিষ্ঠুর ঘন্ত্রণাদাতা বল। 
মঙ্গলের সহিত যেমন অমঙ্গল মিশ্রিত, 
তেমনি অমঙ্গলের সহিত মঙ্গল মিশ্রিত, 
যাহা একের মঙ্গল তাহা অন্ঠের অমঙ্গল, 
যাহা আমার মৃত্যু তাহা গৃধিনীর ভোজ। 
যদি অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল পাইয়া তাহাকে 
মঙ্গলময় বল, তবে সেই একই ন্ায়ে 
মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল পাইয়া তীহাঁকে 
অশিবদাতা বলিতে হইবে নহিলে বল 
জগতে মঙ্গলাঁমঙ্গল কিছুই নাই, অথবা 
তোমার খুঝিবার শাক্ত নাই। তবে 
তুমি দাড়াও কোথায় ? তোমার ঈশ্বরের 





নিয়মই সর্ব শক্কিমান্‌। তবে বৃথায় তোমার 
তজনা, বুথায় তোমার উপাসনা! ব্রাঙ্ম 
নিরাশ ! সহজজ্ঞান ঈশ্বরে উপনীত 
করিতে পারিলে না। 

কিন্তু হিনুধর্্মে আশা উজ্ল হৃর্য্যের 
স্তায় প্রকাশিত। এজগৎ ঘোর ছঃখময় 
ঝলিয়া হিন্দু অগ্রেই ধরিয়া লইয়্াছেন। 
সেই সংসারের পাপ তাপের শান্তি সাঁধ- 
নাই হিন্দুর মুক্তিপথ ও উপাসনা । পৃথি- 
বীর আর কোন ধর্মে এ উপাপনা- 
পদ্ধতি নাই । বৌদ্ধধর্ম বল? তাহা! 
হিন্দুধর্ম্নেরই শাখা মাত্র । 

এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে, 
ধর্্ে যাহ] যাহা আবশ্তক, সামাজিক ধর্ম্- 
প্রণালীর যে সমস্ত লক্ষণ থাঁকা একান্ত 
প্রক্মোজনীয়, ব্াঙ্গধর্্থে তাহা! নাই) 
সম্ভবিতেও পারে ন!। তাই দেখিয়। ব্রাঙ্গ- 


স্বরূপ কি? যদ্দি মানিতে হয় মান, ; 





, ধর্ম এক্ষণে ক্লতবিগ্ঠগণের অশ্রদ্ধার বিষয় ; রিত হয়। তীহার! হিন্দুধর্ম ফিরিয়া না 


! হইয়াছে । তাহাতে মানব আত্মা সম্প্ 








হইতে পারে না। তাহাতে ধর্ম পিপাসা 
নিবারণ হইতে পারে না। তাহা হইতে 
বরং নাস্তিকতাবিষ সম্ভূত হইবারই 
সম্ভাবনা । অন্যান্ত ধর্মে সমুদ্র মন্থনে 
অমৃত পাইবে, ত্রাঙ্গধর্ম্ন সমুদ্র মন্থনে গরল 
উঠিবে। বেদ মন্থনের ফল অমৃত আর 
মানব বুদ্ধি ও জ্ঞান-মহুনের ফল কালকুট। 
পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের রূপক এই। 
জ্ঞানী মহাভারতের টীকাকার গণেশ 
তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ব্রান্ষগণ কি 
একথা বুঝিতে পারিবেন, তাহারা হয় তো 
পুরাণের নাম শুনিবামাত্র কাণে অঙ্গুলি 
দিয়া বসিবেন। আমাদের পুরাণ অপেক্ষা 
তাহাদের নিকট পুরাণের চৌদ্ধপুরুষ 
বাইবেল ভাল, কোরাণ ভাল। হা! অন্ধতা ! 
তুমি কোথায় ! তোমার কি রূপ এই ॥! 

ব্রাঙ্মধর্মে যে নাস্তিকতার গরলোস্তা- 
বনের সম্ভাবনা, কেবল হিন্দুধর্ট্বের উচ্চ- 
জ্ঞানে সেই নাস্তিকতার নিরসন হয়। 
সেইজন্য ইংরাজীশিক্ষিত কতবিগ্ নাস্তিক 
আপিয়৷ হিন্দুধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
সেই আশ্রয়ে দ্রাড়াইয়! তিনি নাস্তিকতার 
নিরদন করিয়া এক শাস্তিময় সুখাদেশ 
দেখিতে পান। সেই দেশ হিন্দুধর্ম ক 
মুক্তিপথ। এই মুক্তি পথেই রামমোহন 
রায় ব্রাঞ্দসমাজকে স্থাপন করিয়া গিয়া- 
ছিলেন৷ আজি নব্য ব্রাঙ্ষগণ যদি ফিরিয়া 
দেই মাতৃক্রোড়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে ব্রাঙ্ষসমীজে নব্জীবন সঞ্চা- 
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যাইবেন তো কোথায় যাইবেন? যখন | এই যোগ যত শীঘ্ব সিদ্ধ হয়, ততই মঙ্গল, 
ত্রাঙ্গ্্ একটি স্বতন্ত্র ধর্প্রণালী রূপে ; ততই ভ্রষ্টাটার নিবারিত হইয়া আসিবে । 
ধাড়াইতে পারে না, ধথন তাহার শ্বতত্ব ; আর ভ্রষ্টাচার দেখা যায় না! ত্রষ্টাচার 
জীবন অসম্ভব, তখন ব্রাঙ্গগণকে হিন্দু- | নিবারিত হইলে হিন্দুমমাজের শাস্তি 
ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। : বিধান হইবে । 


শাস্সী 


ৰ জীনৎ মহল । 


প্রথম অধ্যায় । 
দিশ্ীখরী। 


পুর্বে যে নগরী ভারতবর্ষের রাজ- | হইয়া পড়িগাছিল যে জীন মহল যখন 
ধানী ছিল, যাহার সিংহাসন জন্ত ; ইহার অর্থশ্বরী তখন উক্ত রাজধানী 
প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময়াবধি ; কেবল ছুইলক্ষ মাত্র অধিবাসীর বাসভুমি 
ঘোরতর সংগ্রামে, ভারতীয় ইতিহাসের | হইল। * 
ঘোরতর পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটিয়াছে, ১৮৫৭ থুঃ অবের ঘোরতর বিদ্রোহে 
সেই সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ১৮৫৭ ও | যে সমুদর প্রভাবশালী ব্যক্তির অত্যু- 
১৮৫৮ থৃঃ অন্দে, যে ভয়ঙ্কর মৃত্তি ধারণ ; খান হয় তগ্মধ্যে সুন্দরী জীনৎ মহলের 
করে এগ্রবন্ধে তদ্বিষয়ের কথক | নাম স্থর্বিখাত। ঘোরতর ছর্দিনেক 
আলোচনায় আমর! প্রবৃত্ত হইলাম। | যখন সাধারণ ব্যক্তি মাত্রকে কিংকর্তবা- 
মোগল সাআ্রাজযর সৌভাগ্যরবি যখন | বিমূঢ হইর্তে হয়, জীনৎ মহলের তৎ- 
কেন্দুস্থ হইয়া চতুদ্দিকে প্রোজ্জল প্রতিভা : কালীন স্থিবুদ্ধি ও অবিচলিত অধ্যবসায় 
বিকীরণ করিত, তখন দ্িী নগরী প্রায় | সাধারণের বিস্ময়োৎ্পাদন করিত। এই 
বিংশতি লক্ষ মানবের অর্ধিবাদ ভূমি ; রমণীর অটিল পতিভক্তি ও গৃহকাধ্যে 
ছিল। পরাক্রমশালী দুর্দান্ত উরঙ্গজেবের | অনুরক্কি, তাহার বৃদ্ধ স্বামীর নিরতিশয় 
মৃত্যুর পর, মোগল রাজ্যের গৌরব অস্ত- | গ্রীতিকর হইয়াছিল। অশেষ সৌভাগ্যের 
মিত হইলে, মোগল সআ্াটগণ নামমাত্র | ক্রোড়ে পালিত হইয়া, অপরিসীম 
ভারতের অধীশ্বর রহিলেন। মহারা্থীয়- | ছুরবস্থার ক্ষঠোর ক্রেশ, তিনি যেরূপ 
গণ ও তৎপরে ইংরাজগণের আশ্রয়াধীনে | সহিষ্কতা ও সাহসের »সহিত সঙ্থ 
থাকিয়া মোগল সম্রাটের রাজেন্দ্র ক্ষমতা! 
ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল; দিললীও ₹:171566:5 ০£ 0১৪ [230188. 800805 
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চিকিশুসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং দমীরণ। 









করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ, প্রশংস- 
নী ও অন্থকরণীয়। গপ্রই অশেষ গুণ 
সম্পন্ন রমণী ভাতনির রাজের আদরের 
দুহিতা । ১৮১৭ খুঃ অন্দে ভাতনির রাজ- 
গৃহ আলোকিত করিয়া জীনৎ জন্ম গ্রহণ 
করেন । ভাতনির আজমিরের উত্তর পূর্বব 
বিভাগে স্থিত।? জীনৎ এর পিতা দিল্লী 
রাজ দরবারে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন । 
তৎকালীন সম্র্ট আকবরসাহের জ্যেষ্ঠ 
রাজকুমার মির্জা আবুজাফর যদিও 
বিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, 
তথাপি ৬1৩নির রাজের নিকট তাহার 
সুন্দরী তনয়ার পানি গ্রহণের প্রস্তাব 
করিলে, ভাঁতনির রাজ এই প্রস্তাব 
ছুর্পজ্ব বোধে স্বীয় তনয়াকে এ সমুদয় 
জাত করিলেন। জীনৎ এ সময়ে ষোড়শ 
বর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রদীপ্ত সৌন্দর্যে 
বদ্ধিত হইতেছিলেন। জনকের নিকট 
ধদিও তিনি জানিলেন, যে যাহার সহিত 
তাহার তবিষ্য জীবন ও অদৃষ্ট,অবিচ্ছিন্ন- 
রূপে আবদ্ধ হইবে, তিনি বৃদ্ধ, তথাপি 
ভবিষ্যতে দিল্লীশ্বরী হইব, এই মোহিনী 
আশায়, তাহার জীবন সহচরের বার্ধক্যে 
দৃক্পাভ করিলেন নী। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
মহাঁসমারোহে জীন মহল বুদ্ধ যুব- 
রাজের সহিত পরিনীত হইয়া সম্রাট 
প্রাসাদে আনীত হইলেন। তাহার 
সৌন্দর্য্য ও অশেষ গুণ গ্রামে, বৃদ্ধ স্বামী 
মুগ্ধ হইয়া জীনৎকে মহল উপাধি 
দিলেন। সেই অবধি এই রমণী জীনৎ 
মহল নামে অভিহিত হইতেন। অল্প- 
কাল মধ্যেই জীনৎ সপত্বীগণ মধ্যে স্বামীর 
প্রিয়সী হইয়া উঠিলেন। 

১৮৩৭ খু অবের ২৮ এ সেপ্টম্বরে 
আকবর সাঁহ পরলোক গত হইলে; 


যুবরাঁজ মির্জাআবু জফর ৬৪ বৎসর বয়সে 
দিলীর সিংহাসনে অধিরোহন করিয়া, 
মহম্মদ স্থরাজ উদ্দিন সাহ গাজী নাম- 
ধারণ করিলেন। সংক্ষেপে ইহার নাম 
ইতিহাসে মহন্মদ বাহাদুর নামে খ্যাত, 
আমরাও এই প্রবন্ধে এই নামেই উল্লেখ 
করিব । মহম্মদ বাহাদুর সআাট দিংহাঁসনে 
অধিরূঢ় হইলে । জিনৎ মহলের মনোরথ 
পূর্ণ হইল। তিনি এখন দিদীর সম্রার্জী। 
যদিও দিল্লীর সমাটগণের পূর্বগৌরব ও 
প্রতিভা লোপ পাইয়াছিল, তথাপি 
সম্নাট নামের মাহাত্ম্য তখনও ভারতীয়- 
গণের হৃদয় হইতে অপস্যত হয় নাই। 
তখন ভারতীয় অন্তান্ত নরপতিগণ, 
এক প্রকার স্বাধীন হইলেও, দিল্লীর 
সমাটকে সম্মান সুচক কর দান করিত। 
এই মহোচ্চ গৌরবভূষিতা হইয়া জিনৎ 
মহল আপনাকে ভুলিয়া যাঁন নাই। 
তাহার সদ্গুণ সমুদয় কিছুই বিলুপ্ত 
হয় নাই, প্রত্যুত সম্রাটের প্রিয়তমা 
ভার্ষ্যা হইয়া, সপত্বী গণ মধ্যে স্বীয় 
ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াসে অনর্থক সময় 
নষ্ট না করিয়া, কিসে বুদ্ধ পতির ক্লেশ 
মোচন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যত্রশীল 
হইলেন। স্বামীসেবারপ মহৎ ব্রতে 
আপনাকে উৎসর্গ করিতে তিনি 
আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন । 
স্বামীর নিরতিশয় প্রিয় হইয়া, তিনি 
সপত্বীগণের উপর প্রতৃত্ব করিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না । এই অশেষ গুণবতি 
সুন্দরী কামিনী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এক পুত্র 
সন্তান প্রসব করিলে, বৃদ্ধ স্বামীর আর 
আহলাদের পরিসীমা রহিল না, তিনি 
শ্নেহভরে এই সন্তানের নাম জুমাঁবখৎ 
রাখিঙেন। 





খত ও ও পা ফিল পি ০ ্ে 


জীন অহল। 





,জিনৎ মহল ক্রমশঃ স্বাধীর এত | 
প্রিষ হইয় উদ্ঠিলেন, যে সম্রাটের সমুদয় 
কধ্য-কি সাংসাধ্িক, কি ব্াঞ্জনৈতিক 
কিছুই তাহার অন্থহোদন ব্যতীত সম্পা- 
দিত হইত না। জীনৎ মহল অতি 
শীত্বই জানিতে পারিলেন_-যে তাহার 


স্বামী ইংরাঁজ রাজের প্রতি বড় অস্ক্রক্ত : 
কেন ইংবাজের প্রতি সঙ্াঁ | 
টের এই ভাৰ উপস্থিত হয়, তাহা | 
জানিতে হইলে ওুরক্জেবের পর, দিপ্তী ২ 


নহেন। 


সম্রাট্গণের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জান! 
আবশ্তক। 


দ্বিতীষ্ অধ্যায়। 


তৈমুরবংশ ও ইংরাজরাজ। 


মহাঁরাষ্ট বিজয় বৈজয়ন্তীর সমাক্‌ 
অবমাননা সাধন করিয়া যখন সুবিখাঁত 


বুটিস সেনানী, ১৮০৩ খুঃ অন্দের ১১ই , 


সেপ্টেম্বরে দিলী গ্রাবেশ পূর্বক, উুরঙ্গ 
জেবের পুন বৃদ্ধ ও অন্ধ সাহআলমকে 
মহারাষ্্রগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন, 
তথন ইংরাজরাজ, সম।ট সঙ্গন্ধে কি বন্দৌ- 
বস্ত করিবেন তদ্বিষয়ে ভাবিত হইলেন । 
সমাক্‌ বিবেচনার পর ইহা স্থির হইল 
ধে সম্নাট কেবল দিল্লী রাজপ্রাসাদের 
অধীশ্বর থাকিবেন, তত্রত্য অধিবাসীর 
মরণ জীবন তাহার উপর নির্ভর 
করিৰে। সম্রাট তীহার ও তীহার 
পরিবারগণের ব্যয় নির্বাহার্থ মাসিক 
৭৬,৫০০২ টাঁক! পাইবেন, তন্সিমিত্ত 
দিল্লীর কতকগুলি জমির খাঁজনানিদ্দি্ 
করিয়া দেওয়া হইল এবং ইহাও স্বীকার 
কর! হইল, যে খ্র নির্দিষ্ট জমির খাজন1 
বর্ধিত হইলে, এই বুত্তিও সঙ্গে সঙ্গে 
বদ্ধিত হইবে । * 


ক 11111]75 171560 06 21081) 10315 


996890190 2 1বু. 13. উদ 11597586618 901- 
89,8০7, ৮81 [17 


ক 


এইবপে যাহার পুর্বপুরুবগণ সমগ্র 
ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়া, জগতের 
এ্রে্ঠতম বাজেন্র বলিরা বিধাত, আজ 
কালের কুটিলপ্রভাবে তাভাদের বংশধর, 
বশিকশাসকগণের বৃর্তিভোগী হইলেন । 
সেই সময় হইতে তাহার স্বাধীন ক্ষমতার 
লোপ হইল, তীহার সাম্রাজ্য নাম 
মাতে পর্যবধিত হইল | * 

১৮০৬ খুঃ অন্দে ১৮ই ডিসেম্বরে 
সাহআলম ইহজগত হইতে অবসর গ্রহণ 
করিয়া! সংসারের সকল জালা এড়াইলেন। 
তাহার পুত্র আকবরসাহ সম্রাটপদে অধি- 
রূঢ় হইবার কিছুকাল পরে, ইংরাঁজরাঁজ- 
প্রদত্তবুত্তি ১ লক্ষ টাকায় বদ্ধিত হয়, 
তন্মধো ৭০০০ টাকা যুবরাজের ব্যন্ন 
নির্ব'হার্থ নিদ্ধীরিত রহিল। + 
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কিন্ত আকবরসাহ বহুল জ্ঞাতি, পরি- 
বার ও অনুচরগণের ভরণপোঁষণার্থ উক্ত 
বৃত্তি যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন না । 
বাজপ্রাসাদাভ্যন্তরে প্রায় দ্বাদশ সহত্্ 
জীবের ভরণপোঁধণ জন্য উক্ত বৃত্তি অত্ন্প- 
জ্ঞানে তিনি ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে এ 
সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে বলিলেন 
এবং যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন 
রাজপরিবারবর্গের ভরণপোধষণার্থ যে 
ভূসম্পত্ভি নির্দিষ্ট হইয়াছে, যখন উহার 
আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ইংরাজের পূর্ব 
প্রতিঞ্তিমত তাহার প্রাপ্য বৃত্তি আরও 
ধন্ধিত হওয়া উচিত। কিন্ত গভর্ণমেণ্ট 
ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। একবার এ 
বিষয় ইংলঙ্ডে উত্থাপন করিবার বাসনায় 
সম্রাট স্থবিখ্যাত বাঙ্গালি রামনোহন 
রায়কে, রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া, 
ইংলগ্ডে তীহার পক্ষ সমর্থন জন্য, দূত 
স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। ১৮৩১ খুঃ 
অবের এপ্রিল মাসে রাজা রাম- 
মোহন রায় ইন্লণ্ডে পদার্পণ করিলে, 
ভারত রাজনভার সভ্যগণ ও অন্তান্ত 
উচ্চপদস্থ ও সম্ব্বান্ত ব্যক্তিগণ তাহার 
শিষ্টাচার, ভদ্রতা, গভীর জ্ঞান ও স্থতীক্ষ 
বুদ্ধিমত্তা আকৃষ্ট হইর।, তাহাকে 
যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা 
করিলেন। * 

রামমোহন বায় এইরূপ মহোচ্চ 
সন্মানে সম্মানিত হইলেন বটে, কিন্ধ 
তাহার দৌত্য ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনা- 
| রুলের অননুমোদিত হওয়ায়, ভারত- 
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রাজসভা দিলী সম্রাটের বিষয় হস্ত- 
ক্ষেপে করা, বিধি সঙ্গত বিবেচনা 
করিলেন না। পরস্ত তীহারা প্রস্তাব 
করিলেন যে, দিল্লী সমাট যদি ইংরাজ 
রাজের নিকট ত্বীহার সমুদয় সন্ব ও 
দাবী ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহাকে 
বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা অধিক দেওয়া 
যাইবে। সম্রাট এই প্রস্তাব অব- 
মাননাকর বোবে অগ্রাহ্া করিলেন এবং 
আরও বলিলেন যে, সন্ধি অন্ুধায়ী ঠাহার 
ও তাহীর পরিবাঁর ম গুলীর বায় নির্ধ্বাহার্থ 
পদবীর উপযোগী বৃত্তি পাইতে তাহার 
অবিকাঁর আছে। কিন্ত ইহাতে কিছুই 
ফল হইল না। সম্রাট অনন্ঠোপাম্ হইসস! 
স্বীর অদৃষ্টে দোবারোপ করিলেন । যদিও 
ওরঙ্গজেবের বংশধরগণ প্রভাবশন্য ও 
নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যদিও 
তাহাদের গোর্ব গু মহত্ব কেবল আঁড়স্বর 
ও বেশভূষায় পর্যাবপিত হইয্াছিল, 
তথাপি ভারতবর্ষের প্রচলিত প্রথান্ুঘায়ী 
সামন্ত নৃপতিগণ, দিল্লী সম্রাট, সম্াজ্জী 
ও যুব্রাজকে নজর দিতেন। দিলী- 
শ্বর তাঁহাদের আশ্রয়াবীন থাকিলেও 
ইংরাজ গভর্ণমেষ্টকে এই নজর দিতে 
হইত, ইংরাঁজের সামরিক বা রাজশাসন 
সংজ্রান্ত সমুদয় সমুচ্চ কর্শচারীগণ এই 
সন্মানস্চক উপটৌকনে দিলীশ্ববকে 
সন্ত্ট করিতেন। ১৮২৭ খুষ্টাব্বাবধি 
মাননীয় ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানি সমাটের 
অভিণত ও তাহার সনন্দ ব্যতিরেকে 
কোন নূতন রাজ্য অধিকার করিতেন 
না। ১৮৩৬ থুষ্টান্দাবধি ভারতবর্ষে মোগল 
টাকা প্রচলিত ছিল। * এমন কি ইহার 
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পর বৎসর পর্যন্তও ভাঁরতবর্ষের গভর্ণর 
জেনারলও দিলীশ্বরকে নজর দিতেন। 

টাইমস পত্রিকার সুযোগ্য লেখক 
অপক্ষপাতী রসল সাহেব লিখিয়াছেন ধে, 
১৮৩৬খুষ্টাব্দা বধি “আমাদের প্রতিনিধিকে 
রুদ্ধশ্বাসে, বিনীতভাবে, এমন কি অনা- 
বুত মস্তক ও নগ্রপদে, আমাদের মাশ্রয়া- 
ধীন নৃপতির নিকট আপিতে হইত। 
বাজপ্রসাদের বক্ষকগণের নেতা কাপ্সেন 
সাহেব যখন দিল্লীশ্বরের নিকট আহ্‌ৃত 
হইতেন, তাঁহাকে অনাবৃত মস্তকে 
আসিতে হইত, এমন কি একটি ছত্রও 
হস্তে বা শিরোপরি ধারণ করিয়া তিনি 
প্রাসাদা্ণ মধা দিয়া যাইতে আদিষ্ট 
ছিলেন ন!; এই সম্মান এমন কি বাঁজ- 
শরীর রক্ষকগণের প্রত্যেক কর্মচারী 
পধ্যন্তও উপভোগ করিত |” 

এই সমুদয় সমাক্‌ আলোচনা 
করিয়া স্ুবিখাত এ্রতিহাসিক চার্লস বল 
লিখিয়াচছেন ঘে “দিল্লী রাজপ্রাসাদাভান্তরে 
আমাদের এই নীচ অধীনতাহচক আচার 
বাবহারের সহিত, প্রাসাদ বহিভাগে 
ইউরোপীয় সমাজের অসহনীয় ও গর্বিত 
প্রত্ৃত্বের তুলনা করিয়া দেখিতে পাই, 
প্রতি মুহত্ডে সচতুর ও বুদ্ধিমান ভারতীয়- 
গণের নিকট ইংরাজের অসততার পরিচয় 
দেওয়া হইতেছে । এইরূপ কপট ও 
গর্বিত ব্যবহারে আমরা কখনই আমাদের 
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আচরণের পরিণামে আশ্চর্যযান্বিত হইতে 
পারি না। * 

ক্রমশঃ ইতরাঁজ গভর্ণমেন্ট সম্রাটের 
নাম মাত্রাবশিষ্ট সন্মানোৌপরি হস্তক্ষেপ 
করিলেন। ১৮২২ খুষ্টাব্দে প্রান 
দেনানী সমাউকে নে নজর দিতেন, ১৮২৭ 
খৃষ্টান্ধে ইংরাঁজ গভর্ণমেপ্ট রেসিডেন্টের 
হস্তে দিয়া ধে নজরাদি দিতেন ও দিলী- 
শ্বরীকে যাহা দেওয়া হইত তৎ সমুদয় 
রহিত হইল। এবং এই সমুদয়ের পরি- 
বর্ডে সমরাটকে বাৎসরিক দশ সহস্র টাক! 
দিবার বন্দোবস্ত হইল । ভারত রাজত্বের 
উপর সম্রাটের-বেটুকু ক্ষনতা ছিল, তাহাও 
১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহাষ্ট বাৎসরিক 
পঞ্চদশ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়! ক্র করি- 
লেন। দিল্লীর সঘ্রাটের নিকট মাননীয় ইষ্ট- 
ইঙিয়ী কোম্পানির নাম মাত্র প্রজীভাব 
এই স্ময় হইতে ঘুচিয়া গেল। সেই 
সময় হইতে সমাটের ক্ষমতা প্রীসাদ- 
প্রাচীর মধো সীমাবদ্ধ রহিল। সআাটকে 
দিলীর বহির্ভাগে যাইতে দেওয়া হইত না। 
রাজকুমারগণের সন্মানস্থচক তোপ বন্ধ 
করা হইল-_-এবং অন্যান্য সন্মান সমুদয় 
তাহারা পরিহার করিতে বাধ্য হই- 
লেন। এই সমুদয় রূঢ় আচিরণ যখন 
সম্পান্তি হম, তখন সম্রাটপরিবার 
ইংরাজের পরম মিত্র ছিলেন, এবং 
ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বিচিত্র সম্মান 
সমুদয় আপনাদের মধ্যে রক্ষা করিতে- 
ছিলেন! যদিও সম্রাট এইরূপ অব- 
মাননার গভীর তলে নিক্ষিপ্ত হইলেন, 
তথাপি তাহার প্রভাব ভারতবাসি গণের 
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হৃদয় হইতে বিলীন হয় নাই। রাজকীয় 
ছিন্ন পরিচ্ছদ ও ব্যক্তি মাত্রেই সন্মানার্হথ 
ও পুজার্থ ছিলেন। 

এইরূপ নান! প্রকারে ব্যথিত ও 
মর্ম পীড়িত হইয়া, আকবর সাহু প্রাণ 
ত্যাগ করিলে, তাঁহার পুল্র বৃদ্ধ বয়সে 
দিলীর নিরানন্দময় সিংহাসনে অধিরোহণ 


করিয়! অশেষ গুশসম্পন্ন। পরীর প্রগাঢ় | 


পতিভক্তি ও দেবার হৃদয়ের মন্মস্তাদ 
ক্রেশ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেন । * 
কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর মহম্মাদ 
বাহাদুরকে এক আকম্মিক দ্রর্খটনার় 
দারুণ বাথিত হইতে হয় । ১৮৪৯ থুষ্গান্ে 
যুবরাজ দারাবক্তের প্রাণ বিয়োগ হইল । 
যুবরাজের মৃত্যুর পর ভবিষাতে দিল্লীর 
সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণ ও জানানা 
মহলে এক গোলযোগ উপস্থিত হইল । 
যদিও এখন কুমার ফকির উদ্দিন সর্ব্- 
জ্যেষ্ঠ তথাপি জিনৎ মহল স্বীঘ তনযের 
পক্ষ লইয়া স্বামীর নিকট অন্কুবোধ 
করিলে, সম্রাট প্রিয় পত্রীর বাক্যে সম্মত 
হইলেন। কিন্তু বুটস শাসক তাহা 
অগ্রাহ্ করিয়া, ফকির উদ্দিনকে ভবি- 
ষ্যতে দিলী পিংহাসনাধিকারী স্থিব্র 
করিয়া বলিলেন, দে, সম্রাটের মুত্তার পর 
ফকির উদ্দিন তাহার উত্তরাধিকারী 


হইবেন বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সম্মান ও ; 


রাজকীয় ক্ষমতা কিছুমাত্র পাই- 
বেন না। এমন কি তিনি সম্রাট পদবী 
হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন । লর্ড ডেল- 
হাউসি আর একী কঠোর আচরণের 
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সম্পাদনে উদ্যত ছিলেন। যত শীঘ্র হয় 
সম্রাট ও রাঁজকীর পরিবারকে, স্বিখ্যাত 
দিলীর রাজ প্রাসাদ হইতে স্থানাস্তরিত 
করিয়া, দিলীর ছয় ক্রোশ দক্ষিণে কুতব 
নামক এক স্থানে তাহাদের প্রেরণ কর! ॥ 
ফুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, বিলাতিস্থ 
ভারত রাজ সভার অভিমত চাহিয় 
পাঠাইলেন। তথায় এ বিষয় লইয়া! এক 
ঘোর বাগ্বিতপ্ড উপস্থিত হইল । কেহ 
কেহ গভর্ণর জেনারলেব মন্তব্য কঠোর 
“ও রাজনীতি বিরুদ্ব”বলিয়া নিন্দা অপরে | 
তাহার মতের সমর্থন করিলেন। বিলাতে 
এই বাক্বিতগ্ডার বিষয় সম্যক অবগত 
হইয়া, ডেলহাউসী তাহাব পুর্ব মন্তবা 
ত্যাগ করিয়া অশেষ আলোচনার পর 
পুনরায় এক নূতন মন্তব্য বিলাত রাজ 
সভায় প্রেরণ করিলেন। এই মন্তব্যে 
লেখা হইল ঘে বর্তমান সমাটের 
জাপদশায় আর কোন পরিবর্তন করা 
হইবে না। তাহার মৃত্যুর পর কুমার 
ফকিকরুদ্দিন সম্্ট পদাঁভিযিক্ত হইবেন 
বটে, কিন্ত সেইসময়ে তাহার প্রতিদ্বন্দী 
ভ্রাতাগণের দাবীর বিষয়, উল্লেখ করিয়া, 
যত টুকু সুবিধা ওয়া যাইতে পারে, 
লওয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে তীহাঁকে 
দিলী রাঁজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া! | 

তবে স্থানান্তরিত হইতে বলা যাইবে । | 
ইহার নিমিত্ত যদি তিনি ৰদ্ধিতবত্তি | 
প্রার্থী হয্কেন তাহাও দেওয়া হইরে। 
বিলাতে ভারতরাজসভাঁয় লর্ড ডেল- 
হাউসির যুক্তি অনুমোদিত হইলে, জ্ঞার 
টমস্‌ মেটকাফকে ফকিরুদ্দিনের নিকট 
প্রেরণ কর! হইল। বহু যুক্তির পর 
স্থির হইল যে, ফকির উদ্দিন সম্রাট 
পদবী ধারণ করিবেন ও রাজকীয় বাহ্িক 









সম্মানে সম্মানিত হইবেন । মেটকাফ 
ডেলহাউসির যুক্তিমতে এই সর্তে ফকির 
উদ্দিনের সম্মতি লইলেন। অনন্োপাঁয় 
হুইয়৷ হতভাগ্য ফকিরউদ্দিন “অতিমাত্র 
দ্বণীসহকারে” এবিষয়ে সম্মতি দিলেন। 
এই ঘটনা প্রাসাদে প্রচারিত হইলে 
সকলেরই ক্রোধ ও বিরক্তি উত্পাদন 
করিল। জীনত্ মহল অপেক্ষা কেহ 
অধিকতর বিরক্ত হন নাই। 

সহস! ১৮৫৬ খুষ্টান্দের ১০ জুলাই যুব- 
রাজ ফকিরউদ্দিন প্রাণত্যাগ করিলেন । 
শহর মৃতু গুলউঠ$ ঝ। বিঘপ্তকেঞজে 
ঘটিয়াছে এইরূপ বিভিন্ন জনশ্রুতি আছে। 
ফকিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর সম্রাট জীনৎ 
মহলের প্রেরোচনায় ত্াভার কনিষ্ঠ তনয় 
জুমাবস্তকে তাহার উত্তরাধিকাবী করি- 
বার বাসনা, ইংরাজ প্রতিনিধি মেট- 
কাফকে জ্ঞপন করিলেন | কিন্তু 
গভর্ণর জেনারল সম্রাটের এ বাসন! 
পূরণ করিতে পারিলেন না-কারণ 
জুমাবক্তের জ্োষ্ঠ ভ্রাতাগণ তখনও 
জীবিত ছিলেন। সুতরাং গতভর্ণমেণ্ট 
কুমারগণ মধ্যে তৎকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ 
মিজ্জাকোরসকে সম্রাটের উত্তরাধিকারী 
স্থির করিলেন, এবং তাহাকে ইহাও 
জ্ঞাত করিলেন যে ভবিষ্যতে সম্রাটের 
পদ্নী তিনি ধারণ করিতে পারিবেন 
না--সাহাঁজাদা বলিয়া তিনি অভিহিত 
হইবেন। তাহার সন্তান দিল্লী সিংহা- 
সনের উত্তরাধিকারী হইল না, এবং 
সম্রাটের মৃত্যুর পর কেহই সম্রাট পদবী 
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৬৯৩ 





ধারণ করিতে পাইবেন না, এই সমুদয় 
অবগত হইয়! ভীনৎ অতিমাত্র ছুঃখিত ও 
সন্তপ্ব হইলেন ! মহম্মদ বাহাদুর খন শুনি 
লেন যে তাহার মৃত্ার পর তাহার বংশ- 
ধরগণ সম্রাটপদ ও প্রাসাদ হইতে বঞ্চিত 
হইবেন, তিনি কেবল মৃত্তাকে, তাহার 
এই অপপ্রিসীম ফাতনার নিবারণার্থ কায়” 
মনোবাঁক্যে আহ্বান করিলেন। কিন্ত 
বিধাতা ভাহার অদৃষ্টে দুঃখের চরমসীমা। 
অবধি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। জগৎ" 
বিখ্যাত তৈমুর বংশের ছ্রবস্থা সম্বন্ধে 
উদ্বারচেত। অসলদাীচছেষ গলখিকাছেন ) 
“বিদ্রোভ ঘটিবার পুর্বে সমাটের অবস্থা 
অসহনীয় ও অতিমাত্র ক্রেশজনক ছিল ॥ 
তাহার আবাস বস্ততঃ কারাগার স্বরূপ ; 
ধেকতিপয় শোচনীষ ও অলীক সম্মানে 
তিনি ভূুবিত ছিলেন, তীহার উত্ত- 
বাবিকাবীগণ ততসমুদয়ে বঞ্চিত হইবে, 
এমন ফি তাহাবা তাহাদের নিজ 
প্রাসাদ হইতে বিদূরিত হইয়। স্থানান্তরে 
প্রেরিত হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ 
জাঁনিতেন । আমরা সম্রাটের পব্রিবার- 
গণকে আমাদের গতর্ণমেন্টে কর্ম 
করিতে দিই নাই, আমরা তীহাদ্িগকে 
প্রামাদের অভ্যন্তরে দারিদ্র্য ও খণগ্রস্ত 
দ্রশায় শোচনীয় জীবন অতিবাহিত 
কত্রিতে দিয়াছিলাম, এবং পরিশেষে 
আলম্ত, কুম্বভাব ও লাম্পট্য নিমিত্ত 
তাহাদিগকে নিন্দা করিতে ক্রটি করি 
নাই। আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের 
সামরিক ব্যাপারে তাহাদের যোগদান 
কুদ্ধ করিয়াছিলাম, আমর অন্যান্য কোন 
কর্দেও তাহাদিগকে আসিতে দিই নাই । 
কিন্ত আমাদের সংব্যদ পত্র ও সমাজ. 
অলস ও লম্পট দিলীরাজকুমারগখের : 













৬৯৪ চিকিওসাতত্ত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 





বিরুদ্ধে কটুক্তি প্রয়োগে ক্ষীস্ত হয় নাই। | হইতে বঞ্চিত হইয়া, নৈরাশ্তে ও অসুখে 
এরূপ জথন্য ঘ্বণার্থ জীবন অতিবাহিত | কাঁলধাপন করিতেছিলেন। ধাহাদের 
করা অপেক্ষা মৃতা শত গুণে শ্রেয়ঃ। | হস্তে তাহার রাজেন্দ্র ক্ষমতা এখন 
(0) 7) [0 ৮০1,117 51.) 1 গিয়াছে তীহারা সম্রাটের এ অবস্থা ও 
সিপাহি বিদ্রোহ ঘটিবার পূর্রবকালাবধি  অন্থুখে কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখেন নাই। 
সম্রাটের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল। ৰ এই অনবধানতার কি বিধম পরিণাম 
তিনি প্রাসাদাভ্ন্তরে, সন্মান ও ক্ষমতা 1 ঘটে এক্ষণে তাহা দেখা যাউক। 
ক্রমশং-_ 
শীট ০০৮০৩ টি 


কবি কুণ্তী। 
অলকদাম । 


১ ৪ 






















সুন্দরীর শিরে আমি সুখে করি বাস) শোভি আমি রূপমীর বদন কমল। 
অলসে পড়িয়া! খনি সেই শোভা জিনিবারে 
চুশ্বি তার যুগশণী; গর্বে ভ্রমর ঝঙ্কারে, 

যৌবন, মাধুরী, কাস্তি, আমাতে প্রকাশ, [ উদ্ধে ব্য সরোজিনী রূপে ঢল ঢল, 

কামিনীর কমনীয় করি কেশপান। হয় তাই বপদর্পে নলিনী চঞ্চল। 


৫ 


ধরিয়া আমার শোভা উঠে শশধর। 
থাকি আমি সংগোপনে, 
তাই সে জগত জনে 

দেখায় আমার রূপ কত মনোহর । 

হিংসার কলঙ্ক পরি তবু সে স্থন্দর। 


যুবতীর আমি বড় যতনের ধন । 
সতত পরশি করে, 
আদরে আমারে ধরে, 
দর্পণে আমার কান্তি করে দরশন ) 
কত সাধে সাধি মোরে সাজায় বদন | 


ঙ 


৩ কুঞ্চিত আমার কান্তি অতি অপরূপ । 
কালরূপে এত আলে। কে কোঁথ! দেখেছে দূর গঙ্গা, পাশে ভাঁল-_ 
তুলনা কি কাদঘিনী,কোলে যার সৌদামিনী কাঁপিন্দীর রেখা কাল, 

দেখ রূপ বলি যবে গর্জিয়া ডেকেছে, তরঙ্গের চিত্র লেখা সুবিচিত্র ব্ধপ, 


ক্ষপেক্ষের ভবে দে যে সেরূপ ধরেছে । পবিত্র সঙ্গম শৌভে আমার স্বরূপ । 





কৰি কুপ্ভী। 





১] 


আদরে নাচায় মোরে মলয় সমীর । 
বদন-বসন ঠেলি, 
প্রেমানন্দে ছলি হেলি, 
থেকে থেকে নৃত্য করি আসে মু ধীর, 
সেই লীলা তরে বাঁয়ু সদাই অস্থির । 
৮ 
সমীরের সঙ্গে আমি নাচি রঙ্গে চলি, 
দুলি যেন তীরে লতা, 
পদ্মময় সরঃ যথা) 
কিন্বা রে গগণে দূর ধেন যায় চলি_- 
ধর-ধর শেতাম্বর বলাকা আবলি। 
৯ 


চিকণ তরঙ্গে কাল আমি নৃত্য কৰি। 
সুচারু বদন বিভ1, 
শোভে সে নর্তনে কিবা ! 
বুন্দাবন-বাসে যেন নাচেন শ্রীহরি, 
বঙ্ষিম মুরারি মাঝে_চৌদিকে ঘাঘরী | 
১০ 
নব বধূ মোর কান্তি ঢাকে মুখবাসে । 
সরায়ে বসন তার, 
উ“কি মারি যতবার, 
ততবার বূপমীর মুখপদ্ম হাসে । 
থাকিতে পারিনে আমি রূপের উল্লাসে । 
১১ 





কেন তবে রাখ বধু আমারে আবরি ? 
দাও মুখ-বাস খুলে, 
দুধাবে নাচিব ভুলে, 
যে নাচে জিনিতে পারে স্বর্গের অগ্মরী, 
খনখাসে থাক্‌ নাচি বনের বল্পরী। 


কেমন প্রণগ্ন তার। 


১২ 
কে পাপে রোধিতে মোরে বাধিয়া কবরী? 
কুন্থলের আশে পাশে, 
আমার তরঙ্গ তাসে, 
সীমন্তে সিন্দুর রেখা স্বর্ণদী সুন্দরী, 
অলকনন্দার ঝরে অলক লহরী । 


রী পূর্ণচন্দ্র বন্থু। 


শিশির | 


শ্য!সল দুর্ধ!ব গলে হীরকের হার। 
কেবে সে পুকায়ে এসে, পরায়ে রজনী শেষে, 
চলে গেছে কোন্‌ দেশে দেখা নাই মার! 
প্রেম খেলা বোব। ভার! 
বোজ এসে নিশি শেবে কেদে চলে যার। 
কিছুই চায় না আর, নয়নের জলে ষার 
গাথি মনোমত হার প্রিয়ারে সাজায়। 
দুর্ধার কঠিন মন, তাই দে অমূল্য ধন, 
যারে গাষ হেসে হেসে তারেই বিলায়। 
ওই দেখ রবিকরে,, দিতেছে সোহাগ ভরে, 
সমীরণ গে কত আনন্দে মাথায় ! 
কত ব। রেখেছে ফেলে, যায় লোক পায় দলে, 
ছি, ছি দুববা। নারী হয়ে এমন কঠিন! 
প্রেম অশ্রু উপহার, এই পরিণাম ভার? 
তবু এসে ভে।র পাশে কাঁলে সেই লীন 1! 


ঞ্ামতী ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী 


চমকিত। 


এলোমেলো এই হৃদয় আমার 
আজে! গুছাতে পারিনে ; 

এখা ওথা কত ভেঙে পণ্ড়ে আছে, 
আমার, মনে পড়ে গেছে জানিনে 









ব'স মুছে ফেলি নয়নের জল, 
পুরাণ প্রাথেরে ডাকি, 

এষে পণড়ো বাড়ী দেহে বরিষাত্র ধরা 
একি জানে তুমি যেকি? 







যেন দেবতার মত চকিতে 

এলো। আকাশ হইতে নামিয়া, 
আষি নয়নের জলে হাসি মুখ 

বল কোন প্রাণে দেই ধরিয়া! 








আমি ছুঃখ বল কোগা রেখে আসি 
তুমি হাসি দিয়ে সব ঘিরেছ 

আমি হাসি কান! দিয়ে সাজাব 
যদি হৃদয়ের মাঝে বসেছ ! 

শুনি আম! তরে কভু কেদেছিলে 
আমি তথনি উঠিব হাসিয়া 

বল আমি কোন সুখে কাটা নই 
আমি চরণে পড়িব লুটিয়া। 


শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় | 












সমীরণ ! চিরদিন রও ! 


সমীর ! চিরদিন রও! 
বঙ্গভূমে চিরদিন সৌরভ ছুটাও 
টুটে দাও জদি-ব্যগা, 
নিদাঘের প্রথরত!, 
চিরতরে মানবের জীবন জুড়াও ! 
মধুর গুঞ্জন স্বনে, 
মধুর মধুর' তানে, 
ধীরে এসে চিরদিন পরাণ মাতাও ! 
নির্বর নীচগে ভ্রমি, 
কুসুম কুস্কুমে চুমি, 
মেদ হিল্লোলে চির সে সুধা বিলাও! 

















৬৯৬ চিকিৎসাতত্তব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


| 
| 





টাও কুমুদ হ্রদে, 
কল্পনা কবির হৃদে, 

মধুর বঙ্কারে চির শ্রবণ জুড়াও! 
বহি কভু তপোৰনে, 
কুহুরব-কুহু-সনে, 

'নিগুঢ় ধরম-কথা। মানবে শুনাও ! 
হৃদয়ের তমে! নাশি, 
জ্ঞান।লোক পরকাশি, 

সঘতনে মানবেরে স্থুপথ চিনাও ! 
দিওনা দরিদে ক্লেশ, 
করনা কাহার দ্বেষ» 

বীরে ধীরে বহে যাও হ'ওনা উধাও! 
বসনা বিউপী” পরে, 
অভিমানে ক্রোধ ভরে, 

ধীরে ধীবে লতিকাব শরীর দোলাও! 
করনা বিক্রমে হত, 
গ্রামন্ভতা অসং্যত, 

ধীর ভাব চিরদিন সবারে দেখাও! 
কুস্থুমপরাগ মেখে, 
সে রভ সম্ভার বুকে, 

সমীরণ! চিরদিন গ্রহে গৃহে যাও ! 
দয়াময়-কপা-গুণে, 
দয়া করি দীন জনে, 

সমীরণ! চিরদিন বঙ্গভূমে রও ! 
বঙ্গের আধার নাশি, 
উজলিয়। দশদিশি, 

সমীরণ! চিরদিন শরীর জুড়াও ! 
সমীরণ ! চিরদিন রও ! 


শ্রীকুঞ্জবিহারি বসাঁক। 








কবি কুগ্জ। 





কেন? 


(কোন ইংরাজী কবিতার ভাব লইয়া ।) 


১ 


শরতের কোলে সথী, 
পাতাগুলি ঝরে ! 
আকুল স্বননে সমীবের সনে 
কেদে মরে 
হেমন্ত নীহারে ! 


২ 


পাখীশুলি একে একে 
কোথা উড়ে যায়? 
কেন ভেসে যায় ওই মেঘপুবে ? 
বহে যথা 
শিশিবের বাদু ! 


তু 


কি যেন পায় না ওথা 
ফিরে আছে তাই 
ধীরে দীরে ধীরে অলস মন্থবে 
মৃছ হেসে 
নীলিমার ঠাই ! 


৪ 


সরসীর কোলে কাঁদে 
একটা নলিনী ! 
(কহে) ভ্রমরা আপিয়া হাসিয়। হাসিয়। 
তোরে সখী 
“কিছুই বলিনি !” 


টি এ 


2১১ 


৫ 
ওথা জলদেব কোলে 
হাদিলে বিজলী 
নাঁচে শিখিসহ শিখিনী সুখিনী 
শাখে শাখে 
কানন উজলি ! 


৬ 


তবে, কেন ছোট হিয়াখানি 
কাদে অবিরত? 
কেন ভেসে যায় অনান্তের গানে 
লক্ষাহীন 
জীবনের মত! 


৭ 


জগতেব হাসি মাথা 
প্রতামার কোলে 
কি যেন কি নাই !--কি যেন ভাঁসিছে 
তটিনীর 
মৃদুল কল্লোলে ! 


৮ 


বাহু প্রসারিলে সে যে 
সরে যার দূরে 1 
প্রাণের মাধুরী কেন করে চুরি ? 
কেন যায় 
দুর মেঘপুরে ? 
কল্পনার তুষাব-প্রান্তরে ] 
শ্রীরমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । 


ব্ 





(৮৮) 








চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





নূতন ভাব । 


উষার অধরে হাসি নাহি ধরে 
চারি দিকে যবে পড়েগো ফুটে 
সলিলে কমল স্ুথে ঢল ঢল 
মোহাগে সৌরভ বেড়ার ছুটে । 
সুধা ঢালে তরু শোভিত স্ুচারু 
নৃতন পাতাষ টাকিয়া শাখা 
নবীন বাসন! কুসম ভূষণ! 
কনক লতিকা হৃদয়ে রাখা । 
কিরণ মাথিঘ! জাগরিত হিয়া 
ন্নেহময় নীছে পুলকে পাখি 
এযে মনোহর সুনবীন স্বর 
হাসে চরাচর কিরণ মাঁখি। 
দুখ নিশি শেষে নবীন আবেশে 
সুখ প্রভীকর প্রকাশে কর 
হেরি প্রভা তার নিমেষ আধার 
পলাইয়] যায় পাইয়া ডর । 
যেন এ প্রভাতে তোমার ডাকেতে 
চমকিত চিতে জাগিয়! চাই 
অন্তরে অন্তরে আছে! আলো! করে 
অমনি পুলকে ভরিরা যাই । 
জগত ভিতরে যত কিছু ধরে 
. যাহার যা কিছু নৃতন আছে 
মনে মনে হয় পান্প পরাজর 
আমার নূতন ভাবের কাছে। 
পুরাতন যত নূতন করিয়া 
বাধিয়া সকলি নৃতন ভাবে 
বল বল শুনি ভাব কি আমার 
এহদি যেমন তোমারে ভাবে 





প্রীঅপূর্ববৃষ্ণ দত্ত । 








প্রতাপ । 


প্রস্তাবনা--পঞ্চনদে | 
প্রথম সর্গ। 


ভারতের শিরোদেশ পবিত্র করিয়া, 
হিমাপ্রির পদপ্রান্ত করি প্রক্ষালন, 
চন্দ্রভাগ! ইরাঁবতী বিতস্তা বিপাঁসা 
শতদ্র সথীর সনে বাধে প্রাথ.মন। 









গলা ধরাধরি করি পঞ্চ গরবিনী 
হৃদয়ে জদর রাখি ঢলিতে ঢচপিতে, 
মাতিম্না যৌবনমদে হেলিয়া ছুলিয়। 
রঙ্গে চলে সিন্ধু অঙ্গে জীবন সঁপিতে। 








একা সিন্ধু এই পঞ্চ জীবন প্রবাহ 
কেমনে সহিবে বল স্ুস্থির পপাণে ? 
দারুণ জীবনভার বিস্জন মাশে 
ব্যাকুল হইয়্।? চলে সাগরের পানে । 








পঞ্চ নদী সিন্ধু সঙ্গে মিশিরাছে ব'লে 
(তককোলে বেন পঞ্চ নবীন বল্লরী।) 
পঞ্চ-নদ নামে খ্যাত সুরমা প্রদেশ 
আর্ধ্যকীপ্তি কাননের কুম্থম মুঞ্জরী । 
নায়কের কার্ধাক্ষেত্র শিখ-জন্ম-ভূমি 
গুরু গোখিন্দের পৃজ্য ধর্ম লীলাম্থল, 
পুণ্যময় পঞ্চনদ চির বীর-প্রস্ছ 
আধ্যাবর্ত মাঝে সদ। অতুল প্রবল। 










হায়রে! অবৌধ আমি গাইব কেমনে 
পঞ্চনদ কাগ্িগান ভারতে আবার ! 
কোথা কীন্ছি সেদেশের তেজো বীর্য কোথ! 
বিপক্ষ চিত্রিত হাঁয়! ইতিবৃত্ত ধার? 












ইতিবৃত্ত! তব কথা চাহি না শুনিতে, 
জানি পক্ষপাতী তুমি, করি না বিশ্বান। 
বিজেতার পদতলে যে দেশ লুষ্ঠিচ 
কেথি! পাবে সে দেশের সত্য ইতিহাস ? 





কৰি কুঞ্জী। ৬৯৯ 





কবি-কুল চিরারাধ্যা অগ্নি কুহকিনি, 
তোমার অসীম শক্তি কল্পনা সুন্দরি, 
তুমি মোর পুরাবৃত্ত, তুমি জান সব 
পঞ্চনদ-কীন্তিকথা কহ কৃপা করি । 
অথবা বিরতি যদি পঞ্চনদে তব 

কভ দেবি, কহ কীন্তি রাজপুতানার। 
প্রতাপের পরাক্রম অতুল ভূতলে 
সহিষুণত। মহিষধীর করগো৷ প্রচার । 


গাও দেবি গান কর বে গান শুনিলে 
অচল ধমনী মম নাচিবে উল্লাসে । 
চির বিষাদিত মন সন্তোষ লভিবে 
দেখিব উজ্জল তারা ভারত-আকাশে । 





আধারে আবৃত অবনী আকাশ 

মাঝে মাঝে হয় বিজলী বিকাঁশ 

আকাশে হাসিয়া আকাশে লুকাষ 
দ্বিগুণ আধার প্রকাশ পায়। 


গেন অন্ধকার দেখাবার তরে, 
প্রকৃতি সুন্দরী স্বর্ণ দীপ ধরে 
কাঁপে প্রক্কতির কমনীয় কর 

প্রদীপ পড়িয়া নিবিয়া যায়। 


অশনি নিনাদ পবন নিস্বন ! 

ভয়ঙ্করী নিশ! দ্বিগুণ ভীষণ 

বিন্দু মাত্র নাই বারি বরিষণ 
আলোকের চিহ্ন কোথাও নাই। 


ইরাবতী তীরে কানন মাঝারে 

এহেন নিশায় এঘোর আধারে 

বিদ্যুৎ আলোকে থেকে থেকে অই 
কাহাঁব মূরতি দেখিতে পাই ? 


উষাকালে শনী নিজ্রভ যেমন 

তেমনি মূলিন ও চারু বদন 

বিষাদে নিশ্বীস ফেলে মাঝে মাঝে 
কে ও বরাঙ্গন! নদীর কাছে! 








অপূর্ব প্রতিভা বদন মণ্ডলে 
অশ্রু বিন্দু চিহ্ন নাহিক কপোলে 
বিষাদে ব্যথিত ম্রমে পীড়িত 

কে ওই কাদিনী দাঁড়ীয়ে আছে? 


বরষা সঙ্গমে জলদেব মত 

গম্ভীর স্ুপির স্তন্ধ জ্ঞান হত 

বাহা জগতের কোন চিন্তা নাই 
দাড়ায়ে রয়েছে নিশ্চল হয়ে । 


জীমূত মন্দ্রিছে স্বনিছে পবন 

অণ্তভ আরাব করে শিবাগণ 

পাশেশিশুপূত্র করিছে রোদন 
দৃক পাত নাই দেখেনা চেয়ে। 


নয়নের জল রয়েছে নয়নে 

ঝরে না, রমণী বিষণ বদনে 

এক দৃষ্টে চেয়ে আছে একই ভাবে 
প্রস্তর নির্মিত মুবতি যথা! 


সমস্ত জগৎ যাক্‌ র্সাঁতলে 

ডুবে যাক বিশ্ব প্রলয়ের জলে 

পড়ক অশনি স্বন্থক পবন 
কাক বালক কে কবে কথা ? 


রয়েছে রমণী নীরব নিশ্চল 

টানিছে বালক বসন-অঞ্চল 

মধুমাখা স্বরে ডাকিছে মাতারে 
শুনে না সে কথা, দেখে না ফিরে ! 


জননীর পাশে আবার নিশায় 

সেই বনস্থলে অনাথের প্রায় 

শিশু কতক্ষণ করিবে রোদন 
নয়ন মুদিল ঘুমের ঘোরে ॥ 


ক্রমে স্ুনিদ্রিত ধরণী শধ্যায় 
হইল বালক । কে দেখেছে হায় 
অবিচল চিত্তে কখন এমন 
অর্নডেদী দৃষ্তু অবনী মাঝে? 





৭৩০ 


চিকিৎসাঁতত্ত্-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 





আদরের ধন পড়িয়া ধূঙ্গা় 


বারেক ফিরিয়া সম্ভাষে না তায় 
নির্জন কাননে শিশু-সুত সনে 
বিষাদ প্রতিম। ঈংড়ীত্বে আছে । 


জীবিতের চিহ্ন সুদীর্ঘ নিশ্বাস 

না থাকিলে কভূ হতোন! বিশ্বাস 

এ নারী যে নহে প্রস্তর মূরতি 
এপ্ধপ নিষ্পন্দ নিশ্চল দেহ। 


সীমস্তে সিন্দুর অঙ্গে আভরণ 
পরা বহুমূল্য সুন্দর বসন 
নিশ্চয় প্রান্ত কুলের মহিলা 

কিন্ত সহচরী নাহিক কেহ। 


নির্বাণ উন্মুখ অই হুতাশন 

জলিছে সুদুরে_নারীর নয়ন 

দেই দিকে চেয়ে আছে অবিরত 
কি যেন দেখিছে তাহার মাঝে । 


নিবিল অনল, দূরস্থ সে চিত্র 

হলো! অন্তহিত3 ধূমমাত্র (ও) তার 

ঘোব জন্দকঠকে দেখ, নহি যায 
যে দিকেতে চাও তিমির রাজে। 


তখন রমণী চমকি উঠিল 

বিষাদে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল 

সহসা! তাহার হৃদয় কাপিল 
চাহিয়া দেখিল শিশুর পানে । 


যেন কোন তীত্র বৈদ্যুতিক বল 

অচল মূরতি সহসা চঞ্চল 

করেছে এখন । হেন ভাবান্তর 
হইল হঠাৎ কেন-কে জানে ? 


যেন অকন্মাৎথ চমকিল মন 

চিন্তা দূরে গেল ভাঙ্গিল স্বপন 

সাদরে শিশুরে অঙ্কে তুলে লয়ে 
বদনে সহমত চুন করে। 


মন্োছংখ যেন প্রত্যেক চুম্বনে 
উঠিল উথলি, যুগল নয়নে 
চির সন্বরিত বারিধারা বহে 

খামে লন, মে জশ্রু নিত ঝবে ॥ 


মত্ত মেঘমালা আবরি আঁকাঁশে 
যেন বহুক্ষণ থাকি অবশেষে 
মুযলের ধাঁরে বরিষণ করে 

নিয়ত, কারে! না নিষেধ মানি । 


“ছুথিনীর ধন”_-বঝলিতে বলিতে 

অবরুদ্ধ শীস--নয়ন হইতে 

শতগুণ বেগে ঝরে অশ্রজল 
রুদ্ধকণ্ঠস্বর না সরে বাণি। 


হায়রে এ দৃশ্ঠ দেখেছে যে জন 
সেই জানে ইহ] পবিত্র কেমন 
এই অশ্রজল কত নিরমল 

সেই সে ভাবুক বুঝিতে পাঁরে। 


সহসা কাননে অশনি গর্জিল 

নিদ্রাগত শিশু চমকি উঠিল 

সভবে জননী নিজ বক্ষস্থলে 
নয়নের মণি লুকায়ে ধরে ॥ 


সহসা! হখন উজলিল বন 
কাপে পঞ্চনদ কাপিল কানন 
চাহিয়া রঘণী উত্তর শিয়রে 

দেখে দেবীমৃণ্ি আলোকময়ী । 


সহসা সুরভি হলো দিক্দশ 

প্রকৃতির অঙ্গ সহসা অবশ 

আকাশ মণ্ডলে হলো! দৈব-বাঁণী 
“হবে পুত্র তোর জগত্জরী ॥ 


সৌর করজাল জিনি স্ুপ্রভায় 

শণীর মাধুরী  হরিয়! হেলায় 

বাসম্ত আমোদে মাতায়ে কানন 
কিরণ মালিনী উরিল! দেবী! 





কবি কু্জ। 


দেখি দেবী-সুত্তি ভাঁতিল অন্বর 

বাজিল স্বর্গীয় বাধ মনোহর 

ইঙ্গিতে কহিল বিশ্ব চরাঁচর-_ 
“চিরদিন যেন চরণ সেবি।৮ 


ভূষণ শিঞ্জিতে রূপের প্রভায় 

তুষি, দিলা দেখা” অনন্ত মায়াক্স 

তিন ভূবনের ভাবনা ভুলায়ে, 
ভুবন-মোহিনী নগেন্দ্র বালা । 


কহিলা 'ভবানী শিব সীমন্তিনীঃ-_ 

বিবির বিধানে লো! বরবর্ণিনী 

মহাসিংহ বীর পঞ্চনদ পতি 
সহিল! অকালে মরণজালা । 


দেহ ভস্ম শেষ ত্রিদিবে জীবন 

কি করিবে তুমি কাননে এখন 

বিষাদে তোমার টলিল আসন 
এলেম তোমায় গ্রবোধ দিতে । 


তুমি পতিহীনা কালের মায়ায় 

জানি আমি, সেই দারুণ জালায় 

মর্ম গ্রন্থিত হয়েছে শিথিল 
তুষের অনল জলিছে চিতে । 


জানি এ বৈধব্য বড় ভয়ঙ্কর 

এ শোকে রমণী জলে নিরন্তর 

দুঃসহ এ জালা সহকর বালা 
ত্বরাক় প্রাসাদে ফিরিয়া যাও। 


কি করিবে আর এ পুত্র রতনে 

লালন পালন করগে যতনে 

যেন পিতৃ নাম করে সমুজ্জল 
যথাবিধি তারে সুশিক্ষ। দাও । 


বহু রণে জয়ী হবে রণজিৎ 

কুলের গৌরব গর্বের সহিত 

এই পঞ্চনদ করিবে উদ্ধার 
বিশ্বজয়ী হবে তনয় তব। 








পুত্র মুখচেয়ে মুছ ছনয়ন 

কর সতী এবে শোক সম্বরণ 

এই পুত্র তব যশস্বী হইবে 
আশীর্বাদ করি কি আঁর কক? 


বলিতে বলিতে ত্রিদিব সুন্দরী 
করে বিমোচন সুদীর্ঘ কবরী 
ভ্রমর-লাঞ্চিত কুষ্ণ কেশদামে 

চমকে বিবিধ রতন আভা । 


কৃষ্ণকেশগুচ্ছে মণিজাল মরি ! 
যেন কৃষ্ণপক্ষে অসিত শর্ধরী 
তারকা ভূষিতা চারু অলঙ্কতা 

ধরে অপক্ধপ অতুল শোভা। 


বামেতর করে সহাঁস ৰদনে 
লইলা খুলিয়া দেবী সফতনে 
অন্যতম মণি কবরী হইতে 

কর পদ্মে মণি দ্বিগুণ শোভা । 


“ধর এই মণি”-কহে মহামায়া, 

তৰ পুত্র শিরে দিও পরাইয়া 

কিরীটের সহ শুন স্ুুবদনে 
রাঁজগণ চেয়ে'দেখিকে লোভে । 


“কোহিনুর” নাম দিলাম ইহাঁর 

জগতের দীপ্তি জগৎ মাঁঝার 

এহেন প্রস্তর জানিও বিরল 
এখন প্রাসাদে ফিরিয়া যাঁও। 


বিলম্ব করোনা এ নিশীথে আর 
লঙ্ঘন করোনা আদেশ আমার 
গুরু শোকভার করি সম্বরণ 

যুগল নয়ন তুলিয়া চাও । 


কি যাতনা তুমি সহেছ বলন! 

এর শত গুণ কতই ললন। 

কত ক্েশ কত অকথ্য যন্ত্রণ। 
সহেছে সব কি বলিতে পারি ? 





৭০২ চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ । 
বিশাল জগতে এই পঞ্চনদ পাঁবে উপদেশ স্হ হবে ক্রেশ 
সমান বিস্তৃত কত জনপদ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা শিখিবে অশেব 


কত রাজ্য আছে, প্রতি রাজা মাঝে 
জন্মেছে কতই ভুখিনী ন।রী। 


ঢুনিবার বেগে ঃথের তরঙ্গ 

কত রমণীর সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ 

করেছে জগতে, কোরকে কতই 
শুকায়েছে ফুল বিষাদ তাপে। 


তা সবার মাঝে জনেকের কথা 

ভাবিলেও ভুলি নিজ মনোবাথা! 

পরের খধেধনে : হইবে কাতর 
ভাবিলে আমারও হৃদয় কাঁপে। 


ভাবিওনা ভ্রমে তোমার জীবন 

উদ্দেশ্তবিহীন অসার এখন 

এই স্কুমার শিশুর শিক্ষার 
তোমার উপৰে রয়েছে ভার। 


বীরের কাহিনী বীরত্ব আখ্যান 

শৌর্ধ্য বীর্যামাথা বীরকীর্ঠি গান 

শুনায়ে শিশুরে বীরত্বে মাতায়ে 
শুধিও পতিরঃপ্রেমের ধার। 


এই রণজিৎ নন্দন তোমার 

বয়স্থ নাহয় যত দিন আর 

তত দিন তুমি অয়ি চারুশীলে 
বীরূকীষ্চিগান শুনিতে পীবে।" 


আমার ককপায় কবি এক জন 

প্রতাপ চরিত তোমার সদন 

নিত্য নিশাকালে বীণ! বাঁজাইয়। 
স্বর্ঠহতে আসি শুনায়ে যাবে । 


] 
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র 





মানব জীবনে কত কষ্ট সন্কে 
পারিবে বুঝিতে সে গান শুনে । 


এত বলি দেবি লুকাইলা, হায় 
জলবিধ্ধ যথা জলে মিশে যাঁয় 
শূন্যে স্বর-বাল! তেমতি বিলীন 
আধার কানন সে রূপ বিনে । 
সেই স্থধামাখা দেবী-কথ-স্বর 
জনশূন্য সেই কানন ভিতর 
এখনও যেন পরিশহ্ত হয় 
প্রতিধ্বনি যেন সে গীত গীয়। 


ত্যজি সে কানন শিশু সঙ্গে লয়ে 

চলে বিষাদিনী বিহ্বল বিস্মায়ে 

মাঝে মাঝে মুছি চারু নেত্র যুগ 
সেই দিকৃপানে ফিরিয়া চায়। 


স চে সং স 
নিভৃত প্রকোঁষ্ঠে আজি রতন খচিত 
বীঁজহন্্য মাঝে 
সঞ্ধ তারে সপ্ত গ্রাম সঞ্চালিত করি 
চাকু যন্ধ বাজে। 
বাজিছে পরিবাঁদিনী গাইছে গায়ক 
মাতিয়! উল্লাসে । 
শুনিতেছে বিষাপিনী মহালিংহ-জাক্সা 
বিধবার বেশে ॥ 
সপ্ত সিন্ধু জল যেন উঠিছে উ্লি 
সে মধুর তানে। 
স্থধামাথা বীর-কীন্তি কাহিনী কথিত 
অপরূপ গান। 

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ । 


াীশ্১০০পাাশীটশ 





জনা সমালোচনার সমালোচনা । ৭০৩ 
জনা সমালোচনার সমালোচনা । 
সমালোচনার প্রারস্তেই আঁছে-- স্বতরাং জনার সমীলোচন! নাটক 


“নাটকাভিনয়ে একত্র সাহিত্য, সঙ্গীত, 
চিত্র শিল্প প্রভৃতির উন্নতি হয়। এই 
সকল কারণে নাটকের আলোচনা করা 
সাহিত্যসেবীর একটী কর্তব্য 1” এক 
প্রভৃতি কথায় সব সারা হইয়াছে । 
সাহিত্য, সঙ্গাত, চিত্রশিল্পের উন্নতি 
নাটকাভিনয়ে হয়, মনুষ্য চরিত্রের উন্নতি 
নাটকাভিনয়ে হয় না কি? নাটকাভি- 
নয়ের উচ্চ উদ্দেশ্য প্রভৃতির গহ্বরে 
প্রচ্ষন্ন রহিল কেন? নর নারীর চরিত্র- 
গঠন নাটকের লক্ষা, শুধু অলস ধিলাসের 
উন্নতি ধিধান নহে। নাটক স্ুনীতির 
দুর্নীতির উজ্জল পরিণাম প্রদশনে 
সংসারের প্রভৃত কল্যাণ সাধন করে। 
জনার সমালোচনা নাটক সমালোচনা 
ন। বলিয়া গ্রন্থ সমালোচনা বলাই ভাল। 
বামনারায়ণ, দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থদন 
দত্ত, মনোমোহন বসু, হরলাল রার, 
লক্ীনারারণ চক্রবত্তী, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যাদ্ধ, রবীন নাথ ঠাকুর, রাঁজরুষণ 
রায়, অতুলকঞ্চ শিত্র, অমৃতলাল বন্ধ, 
সকলকেই সমালোচক নাটককার বলিয়। 
স্বীকার করিয়াছেন। গ্রস্থকারগণ বে 
সব গ্রন্থ নাটক বলিয়! সাধারণ্যে প্রচার 
করিয়াছেন সমালোচক সে সকল 
গ্রন্তকেই নাটক বলিতে প্রস্তত দেখিতে 
পাই ; ধাহার নাটকজ্ঞন এফপ, নাটক 
সমালোচনে তিনি অধিকারী নেন 





সমালোচনা না বলিরা গ্রন্থ স্মালে চনা 
বলাই ভাল । 

সমালোচক জনাঁর উপাখ্যান ভাগ 
কাণীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের 
ও জৈমিনী ভারতের উপাখান ভাগের 
সহিত তুলনা করিয়া পরস্পরের পার্থক্য 
দেখাইয়ছেন, সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধমান রাজ- 
বাটার ও কালীগিংহের অন্ুবাদিত মহা 
ভারতেও যে তাহার দৃষ্টি আছে তাহারও 
পরিচয় দিয়াছেন । এই পার্থক্য প্রদর্শনে 
বিশেষ গুণপনার কিছুই নাই তবে সমা- 
লোচক জনার সমালোচনার প্রসঙ্গ লে 
যদি আপন বহুদর্শনের পরিচয় দেওয়া 
আব্গক মনে করিঘা থাকেন তাহা! 
সফল হইযাছে বলিতে হইবে। পূর্ব 
বন্তীর উপাখ্যানভাগ পরবর্তী যে 
নাটকে পরিবষ্ঠিত পরিবদ্ধিত করিতে 
পাবিবে না সমালোচকের কাছে এ কথা 
নূতন শুনিলাম। ব্যাসের শকুন্তলা 
কালিদাসের শকুন্তলায় রূপান্তরিত হয় 
নাই কি? সেল্সপিষারের ম্যাকৃবেখ 
নাটকের উপাখান এঁতিহাসিক ম্যাকৃ- 
বেখের উপাধ্যানভাগের সহিত বিস্তর 
প্রভেদ, আবশ্তকমত কবি ইতিহাস 
বিপর্যয় পধ্যন্ত করিয়াছেন । 

জনার গন্সে নাটকত্ব আছে কি না 
(অর্থাৎ গ্রস্থের 7০৮ 1)720809 কি 
না) সে বিচার সমালোচক করেন নাই, 
জনার চরিত্রাবলীব বিচার করিয়াছেন। 
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এই চরিত্রবিচারে যে বিজারবিভ্রাট 
ঘটিয়াছে তাহাও নাটক কাকে বলে 
তাহা,না জানা থাকার দরুণ অধিকাংশ 
স্থানে ঘটিয়াছে। সংস্কৃত নাটকের উপ- 
করণে বাঙ্গাল! নাউক হইতে পারে না। 
বাঙ্গলায় ভাল ভাল রঙ্গালক্ম বিদ্যমান, 
এখনকার বাঙ্গালা নাটক, রঙ্গমঞ্চে প্রতি- 
ফলিত হইতেছে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকের 
মতে বাঙ্গালা নাটক হইলে তাহা রঙ্গমঞ্চে 
স্থান পাইবে না। ইংরাজী নাটকের 
উপকরণ অন্থকরণে বাঙ্গালা নাটক জন্মি- 
তেছে এবং রঙ্গমঞ্জে প্রতিফলিত করিতে 
হইলে ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । 
সমালোচকের প্রথম অভিযোগ নাট- 
কের প্রথম দৃত্তে অগ্নিকে কল্পতরুরূপে 
দাড় করাইয়। নীলধ্বজ পরিবারের সমস্ত 


ব্যক্তিকে যে সব অভীষ্ট বর দেওয়! 
হইয়াছে তাহার অধিকাংশই অসম্পূর্ণ 
রহিয়া গেল। নাটকের প্রথম দৃষ্ঠে, 
সকল দৃগ্তের এবং নাটকের পরিণামের 
আভা, দেওয়া ভাল কি মন্দ তাহার 
বিচার সমালোচনায় নাই স্ত্বতরাং 


আমরাও করিব না। সমালোচক এ 
কথাটা এখানে পত্তন কবিয়াছেন ইহার 
কোনরূপ মীমাংসা করেন নাই; যথা 
সময়ে তাহার মীমাংসাক্ষেত্রে আমরাও 
মীমাংসার প্রবৃত্ত হইব। ইহার পর বিদৃ- 
ষকের বিচার হইয়াছে, এ বিচারে বিশেষ 
বলিবার কিছু নাই, তবে একটা৷ কথা৷ ন 
বলিয়া থাকিতে পারিলাম না বিবাদের 
মাধবের সংস্করণ--জনার বিদুষক । 
তৃতীয় অভিযোগ--“তাহার পর 
দ্বিতীয় দৃশ্ত--উদ্ভানে মদনমুঞ্জরী ও সথি- 
গণ। প্রবীর অনেকক্ষণ কাছছাড়া ! 
কাজেই বীরূপত্বী প্রেমিক মদনমুঞ্জরী 








চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


বিরহে ছট্ফঈ করিতেছেন ইত্যাদদি।” 
বীরপত্রী হইলে বীরাঙ্গনা হইতে হইবে 
এ বা! কি কথা । কবিবর হেমচন্দ্রের কত 
বৃ্রংহার কাব্যে রুদ্রপীড়পত্বী ইন্দুবালা- 
চিত্র সমালোচক দেখেন নাই কি? 
ভূবনবিজয়ী বীর রামচন্দ্রের পত্তী সীতা 
বীরপত্রী হইয়া কোমলতার পুর্ণ আদর্শ 
হইলেন কেন? বীরাঙ্গনা হইলেন না 
কেন? সকল বীরপত্রী যদি সুভদ্রা বা 
দ্রৌপদী হইত তাহা হইলে কাব্যজগতে 
বৈচিত্র্য থাকিত না, সমালোচকেরও 
একটা বই অবিক সমালোচনার অবসর 
ঘটিত না । মদনমুঞ্জরীর ক্ষণ বিরহ নির্দেশ 
করিয়া বিবেচক সমালোচক অবলা সখী- 
গণের ছুই এক কথ! লইয়া বড়ই অস্ঠার- 
রূপে অবলাগীড়ন করিষাছেন। আক্র- 
মণের কথা এই 2-- 

“প্রাণ কেমন কেমন কবে স্বজনি! 

কেন এল ন! গুণমণি । 

এত নাচ গানের মধ্যে প্রাণ কেমন 
কেমন করিতেছে শ্ঠাকারের উদ্রেক- 
বোধে জর না কোন অবাক্ত পীড়া ?” 
সবীরা মদনমুঞ্জরীর তাতৎকালীন মনো" 
ভাব সঙ্গীতের দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, 
ইহা লইয়াই ত নাচ গান। এই গানই 
প্রথম গান। “নাচ গানের মধো” কথার 
তাৎপর্ধ্য বুঝাইবার সমালোচকের সাধ্য 
আছে কি? অন্ধ আক্রমণের লক্ষ্য প্রায় 
এইরূপেই স্থির হয়। মদনমুগ্তরী স্বয়ং 
কি কথা বলিয়া সমালোচক কর্তৃক 
আক্রান্তা হইয়াছেন পাঠক জনা সমাঁ- 
পোচনার প্রথম অংশ আর একবার 
পড়িয়া দেখিবেন। ভাবী অণুভের 
কখন কখন বর্তমানে কিছু কিছু আভাস 
পাণয়! ষার এ কথা সমালোচিক অনুগ্রহ 





জন। স্যাঁলেচনার সমালোচনা । 





৭০৫ 








করিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কদ্ধ সমা- 
লোচক বলিষ্াছেন হিন্দস্ত্রীর পতি- 
প্রেম, তোমার অনেক আছে আমার 
ভুমি হে কেবলি” অর্থাৎ পতি, পত্থীর 
একমাত্র নন্দস্থ ধন £কন্ধ পত্রী, পতির 
নহে । “তোমার অনেক মাছে আমার 
তুমি হে কেবলি” ক্ণটাই বাঁ কোন্‌ 
হিন্দুত্্ীর তাহাত আমরা জ্ঞাত নহি। 
মদনমুঞ্জরী নিস্বার্থ প্রেমিকা কি না “সন্সা- 
সিনী প্রেমিকা” কি না এ কথায় এ 
বিচার আসে কি? মদনমুঞ্জরী আপন 
ক্ষণিক উচ্ছাসে যে আমরণ তন্ময় 
হইতে বাধ্য, ইভা বহু বিবেচনার কথা। 
পতিদুঃখকাতবা . অবলা বাদিকার 
প্রতোক উচ্ছ্াসের কথা দাশণিকেল 
কথার মত বে বিচার্ষা, তাহা জনা সমা- 
লোচনার পুন্বে কেহ জাশিত ইহাত বোধ 
হয় না। * ইহার পর মদনমুঞ্জরীর নিকট 
প্রবীব আপিরা! বড় বিপদে পড়িরাছেন ) 
সমালোচক পন্রীকে ছাড়িয়া পিকে 
ধরিলেন। আক্রমণের ঘটাটা পাঠক 
সমালোচিকের উদ্ধীতংশের অভাবে বুঝি- 
বেন না ভাধিয়া অগতায় চচ্চিত চব্দণ 
হইল--ণপত্রী জিজ্ঞাসা করিল, 

তুমি পাশে তবু কেন ভতাশে পরাণ কাদে 

বজ বল কি হ'ল আমার । 

প্রবীর উত্তর দিলেন 

বিলম্ষ কি হেতু শুনলো! প্রেষণী। 
€খ্রস্থে যেহেতু আছে।) 

ধান ভানিতে শিবের গীত বোধ হয় 
ইহাঁকেই বলে যাহা হউক প্রবীর বিল- 
স্বের কারণ বলিল,_- 


রাজপথে করিতে ব্রমণ 
সব্ব হুলক্ষণ তুবঙ্গম হেরিপাম ধায় দুরে। 


॥ 
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তখনি অমনি তোমারে পড়িল মনে । 
মানোহব বাজী, 

নেচে চন্সে ফুল স্বারে সাজি! 

সাধ হলো ধবে, আনি দিব ভোরে? 
ধাইলাম আশ্ব ধবিবারে ॥ 


সমাঁলোচটিকেব ন্যায় প্রবীর, মদন- 
মুগ্গরীর পুক্গাবস্থা জ্ঞাত ছিলেন কি, 
যে তাহার উপরোক্ত উত্তর অসঙ্গত 
হইবাছে ? দিগ্িজ্য়ী পাগুনেব অশ্বমেধের 
যজ্ঞাঙ্শ ধরিয়া পন্রীর একটা ছোট কথা 
না বুঝিয়া বা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া 
প্রবীর যি মন্ভভীয় বাঁ চঞ্চলতার এ 
উত্তরটুকু দির! থাকেন তাহাতে কি, 
বাসের না হউক জৈমিনণির মহাভারত 
অশ্তদ্ধ ভইযা গিয়াছে 2 পরিত্রাণ কিছু- 
তেই নাই সমালোচকের অভিযোগ, 
স্বতস্তে রাজপুন ঘোড়া ধর্রিলেন কেন ? 
* প্রেমমধী পত্রীকে প্রেম উপহার দিতে 
প্রেমিক বাছপুত্র যদি স্বহ্স্তে ঘোড়া 
ধৃবরা চান্দ্াবণের কম্ম কবিরা থাকেন 
তবে বেচারা নিতান্ত নাচার ! উপার 
নাই। কাশিদাসী মহাভারত হইতে 
উদ্ধত করিয়া সমালোচনাত্স দেখান হই- 
ঘাছে প্রবীর মদনমুঞ্জরী কর্তৃক অনুরদ্ধ 
হইয়া ঘোড়া ধরেন । কাশিদাসের প্রবীর 
তন্টীতি-পরাদ্ণণ তাহার সহিত গিরীশ 
চন্দ্রের প্রবীরের এ অংশে তুলন! করা 
ঠিক হন নাই । গিরিশচন্দ্রের প্রবীর স্ত্রীর 
প্রাসাদাকাহ্দী বলিয়! সমালোচকের কাছে 
হেয় হইয়া পড়িয়াছেন। আ্ীর প্রসাঁদাঁ 
কাঙ্া স্বামীর পক্ষে ধর্্মবিগ্রহিত, না, | 
হিন্দুনীতি বিগহিত ? যে ছুনিতিপরায়ণ 
সেই স্ত্রীর গ্রসাদাকাঙ্া! করে না) ইহ! 
কিছু স্খ্যাতির কথ! নহে। অভিযোগের 
উপর অভিযোগ, গিরিশচন্ত্রের প্রবীর 
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চিকিৎসাতত্্ব-বিজ্ঞীন এবং সমীরণ। 








ধর্দররত, কর্তব্যনিষ্ঠ এ হেন প্রবীর জানিয়! 
শুনিয়া এমন অহিত কর্মে হাত দিলেন 
কেন? *প্রবীর, অজ্জুনকে মহাবীর বলিয়া 
জানিতেন কিন্তু আপনার বীরত্বের প্রতি 
প্রবীরের অল্প বিশ্বাস ছিল না, কীজেই 
অঙ্জনের প্রতিকূলতা আর শমনের 
প্রতিকূলতা একই কথা, প্রবীর স্থির 
করেন নাই। ক্ষত্রিয়ের দণ্তে ক্ষতিয়ের 
আহ্বানে ক্ষত্রিয়-পুজ যজ্ঞ দরিয়াছেন, 
অপহরণ করেন নাই । ইহাতে প্রবীরের 
ধর্মবিপঞ্জয় কর্তব্যবিপজ্জন্ন কি করিরী 
ঘটিল তাহাত বুঝা গেল না। ক্ষত্রিরের 
রণকামনা অহিত বা কিসের ? হানা- 
হানিটা বাঙ্গালী সমলোচকের জুবি- 
বেচনাষ নড় অহিত বদ অন্যার হইতে 
পারে, কিন্ত ক্ষত্রিষের বিবেচনায় হয় 
কি? ক্ষত্রিযবিক্রমনমালোচনীন্ব সমা- 
লোচকের মত বাঞ্গালির নিতান্তই 
অন্ধিকার | পরকালে ব্রন্হত্য। পাতকে 
যে দণ্ড অনধিকার চচ্চাও সেই দণ্ড 
আছে এ কথা সমালোচক জ্ঞাত নহেন 
কি? ইহার পর প্রবীরের উপর সঙ্া- 
লোচিকের কিছু করুণা বর্ষিয়াছে, প্রবীর 
একটু বাহবা পাইয়াছে। কিন্ত গাবীর- 
চিত্রণের আদর্শ আগাগোড়া সমান হয় 
হয় নাই তাহা ঠেস দিষ্বা ব্ল। হইছে, 
অথচ কিসে সমান হয় নাই তাহা বলা 
নাই। ইহার পর ক্ষুদ্র অভিযোগ, সে 
প্রসঙ্গ তুলিব না। * ইহার পরে চতুর্থ 
দৃশ্ঠ-জনার কক্ষে জনা ও প্রবীর। 
নাটককার সন্ধিক্ষেত্রে মাতা পুত্রে একত্র 
করিয়াছেন। কি পিতৃ আজ্ঞা, কি ক্ষত্রির- 
গৌরব, কোনটাই উপেক্ষার নহে দেখিয়া 
বড় সঙ্ছটেই প্রবীর মার নিকটে আসিয়া- 
ছেন। প্রবীর ষে পরিমাণে মাতৃভক্ত 


৷ ম্বিনী নাদ্বেশ করিকাছেন । 





সেই পরিমাণে পিতৃভক্ত নহেন সমা- 
লোচক দেখিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ধন্মবিরোধী 
কোন কথা ক্ষত্রিরমাতা ক্ষত্রিয় পুত্রকে 
বলেন নাই, ক্ষত্রিয়পিতা বলিয়াছেন ; 
সমানোচক ইহা কি জ্ঞাত নহেন? 
ইহারও পরিমাণণির্থয়ে যে বিড়ম্বনা 
ভান্মে এ নিতান্তই শোচনীয় বাঙ্গ। তবে 
বদি সমালোচকের মতে পিতৃআজ্ঞা 
মাহৃআজ্ঞ! মাত্রই পালনীর হয় সে কথা 
স্বতদ্ধ। * ইহার পর ক্ষত্রিরকন্তা ক্ষত্রিয় 
পরী ক্ষমিরপ্রাসবিনী জনা, গ্রবীরকে 
বুগ্ধে পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়া সমালোচি- 
কের বিষনরনে পড়িপ্াছেন | সমালোচক 
এজন্য জনাকে ন্বেচ্ছাচারিণী স্বা তন্্যাবল- 
ইহ] স্বেচ্ছা- 
চার, না, ক্ষনিদ্কুলধন্মচাঁর? রাজাকে 
এ সম্বন্ধে ক্ষত্রিরধন্দোর দোহাই দিয়া 
জনা, আপন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । 
শির্বোধ পুন উদ্ধতস্বভাববশে যাহা 
করিতে চাহিতেছে ইহা ভাহার প্রতি- 
পোষণ কি? কথাটা না উদ্ধৃত কারক! 
থাকিতে পাখিলাম না 17 

চাহে পুত্র ক্ষত্র ধর্ম করিতে গ!লন 

মা হয়ে কি হেতু কহ করিব বারথ। 

রহ সূ সং 
ক্ষত্র বর্শা আচরণে করিয়াছে সাধ 
তাহে বাদ কি কারণে সাধ নরনাথ। * 


জনার চিত্র হিন্দুরমণীর চিত্র নহে 
স্বাতন্থাবলম্ষিণীর চি বলিয়৷ সমালোচক 
খেদ করিয়াছেন। বঙ্গকুলবধূগণের 
আদর্শে জনাকে সমালোচক স্বেচ্ছাচারিণী 
বলিয়াছেন কিন্ত দ্রোপদীর আদর্শে 
বলিতে পারিতেন কি? ইহার পর 
অনেক ছোট ছোট কথা তাহা ধর্তব্য 
নয়। * সমালোচকের ঝাল সকলেরই 





জনা সমালোচনার সমালোচন। । 





উপর, কিন্ত জনার উপর কিছু বেশে 


দৃষ্ট হয়। জনার প্রতি আক্রমণ জনার 
চরিত্র লইয়া সর্ধথা নহে, স্থানবিশেষ 
জনার অভিনয় লইয়া আক্রমণ দেখিতে 
পাই ।-- 

“জনা যে স্থলে বাজার নিকট হাত 
মুখ নাড়িয়া কেশরাশি ফুলাইয়া (অভি- 
নেত্রীর কেশপাশ পর্ধান্ত সমালোচকের 
তীক্ষ সমালোচনায় রেহাই পায় নাই ।) 
স্বরের পরিধি বাড়াইয়া রাগে গর গর 
করিতে করিতে স্বামীর কথা অবহেলা 
করিস ঘুদ্ধ পন করিতেছে) * ৯ 

অভিনেত্রীবিশেষের উপর সমা- 
লোচকের যদি কোন গুপু আক্রোশ ছিল 
তাহা! ব্যন্ত করিবার জন্য ট্টাহার এই 
অবসর গ্রহণ করা নিতান্ত কদর্ধ্য কার্ধ্য 
হইয়াছে । * ইহার পর গঙ্গারক্ষকের 
কথা, সে সঙ্ন্ধে কিছু বলিব নাঁ। ইহার 
পর জনার সেনাপতি মন্ত্রী প্রচ্নতিকে 
যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য উৎসাহ- 
বাণী। জনার এই সমগ্নকার প্প্রায় 
নিশ! অবসান” কথায় সমালোচক নাট- 
কের ১ দিমএএক (সময়ের 
স্মত। সম্বন্ধে) কৈফিয়ং চাহিয়াছেন। 
একটা রাত্রি কি এত বড় উৎসাহে বিপদে 
কাটে না? * ইহার পর সমালোচক 
জনার মিথ্যা কথা ধরিয়। ফেলিয়াছেন,-- 


“শর্বব খর্ব কর ফাল্সনীর 
যাও শীঘ্র আজ্ঞা জাহ্বনীর" 


জাঙ্গবীর আজ্ঞা ইতিপূর্বে কোন্‌ 
স্থত্রে কখন জনা পাইল তাঁহার কোন- 
রূপ উল্লেখ নাটকে না থাঁকাষু জনার 
কথা মিথ্যা হইয়া পড়িয়াছে ! পূর্ব দৃশ্ের 
নেপখ্যববাহিতকালে ষে সব ঘটনা মুহুর্তে 
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মুহূর্তে ঘটে সমুদাযই কি পরদৃশ্টের 
অস্ক গর্ভাঙ্কে অবগ্ত বর্ণনীয়? নাটক 
ইহ! দেখার না এবং নাটক কাকে বলে 
খিনি জানেন তিনি ইহা দেখিতে চাঁহি- 
বেন না । শীরূপ দেখান বোঝান আখ্যা- 
গ়িকার কর্ম । একেই বলে না,_ মোল্লার 
দৌড় মসজিদ্‌ অবধি ? আখায়িকাঁর 
বিচারে নাটক বিচার করিলে এইরূপ 
বিড়ন্বনীই ঘটে। * ইহার পর জনা, প্রবী- 
রের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রবীরকে 
জাগাইলেন। ইহাতে সমালোচক জিজ্ঞাস! 
করিন্পাছেন-ঝাহঠর ছুতবধে শাসন সম 
শত্রু দাড়াইয়া সে প্রত্াষে নিশ্চিন্ত মনে 
নিদ্রা যাইতেছে কিরূপে ?” প্রবীর 
আপনাকে অজ্জানের তুল্য প্রতিদ্ন্দী না 
ঠাঁওরাইলে বল্দর্পে অশ্ব ধরিতেন না, 
পিতনিষেধেও যুদ্ধে উৎস্থক হইতেন না, 
আর বাঙ্গালী সমালোচকের সম্মুখে 
সচ্ছন্দে শরায় অঙ্গ ঢালিতে পারিতেন 
না। ইহার পর দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ এ 
স্থলে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। * 
তীয় গঙ্কের প্রথম দৃশ্তে নায়িকার 
মায়াকনৈন, নায়িকা ও প্রবীর। নাপ্সি- 
কার সখীরা গাহিল নায়িকা আপনি 
গাহিল বাক্াতুরি বিস্তার করিল ; প্রবীর 
মায়াকাননে নায়িকার মায়ায় মজিল, 
সমালোচক বলিয়াছেন “কাজেই মজিল”। 
আক্রমণের ভঙ্গীটা পাঠক গত পূর্ব- 
বারের সমালোচনার প্রথমাশ আর 
একবার পড়িয়া দেখিবেন। প্রবীর 
মায়াকাঁননে নায়িকার মায়ায় একবারে 
মুগ্ধ নহেন দেখিয়া রতি কাম নায়িকাকে 
সশরীরে মর্তে না আনিলেও চলিত সমা- 
লোঁচক মীমাংসা করিয়াছেন । সমা- 
লোচক এই প্রসঙ্গে রলিয়াছেন,--“ভা 
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এতটুকু করিবার জন্য রতি কামকে বা 
নায়িকাকে সশরীরে মর্ত্যে না আনিলেও 
চলিত, কারণ মদনের অলক্ষিত শর- 
সন্ধানেও এতটুকু হইয়া থাকে ।৮ নান্মি- 
কার অবতারণা পধ্যন্ত ধরি না হইত 
তাহা হুইলে মদন ফুলবাণ ছাঁড়িতেন 
কার উদ্দেশে ? যদি এলোবাঁণই একান্ত 
মদনের ছাড়িলে চলিত,মদনের শর খাইয়া 
প্রবীর মদনমুগ্জরীর গৃহে ঢুকিলে প্রবীরের 
পতন হইত কি? * সমালোচকে র অভি- 
যোগ,_-যুদ্ধজয়ের পর প্রবীর, নার নিকটে 
না আসিয়। আপনার মাতৃভক্তি ক্ষু্ 
করিয়াছেন। যুদ্ধ জরের পর প্রবীর যে 
ভাবে মায়াকাননে মদনের সন্ধানে 
নায়িকার মায়ায় গিয়া পড়েন তাহ কি 
জীবনের মহানাটকের কথা নহে? 
কোনরূপ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বীরত্বের 
পুরস্কারের আশায় ক্লান্তি শান্তিব জন্য 
উৎসবধুর্থ মায়াকাননে প্রবীর যান নাই । 
জীবনের অদম্য অচিন্তিত বেগবলে 
পবিত্রতার কুল হইতে ব্যভিচারমোতে 
ভাসিয়া যান। এ কার্যে প্রবীরের 
কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না। এ কথারও 
প্রতিবাদ করিতে হয় ইহাই আশ্চর্য । * 
সমালোচক নাটককারের ব্যবহারে শেষ 
হুঃখিত হইয়া থেদ করিয়াছেন,__“গিরীশ 
বাবুর হাতে পড়িয়া কোন দেবতারই 
আর নিপ্তার নাই। অগ্সিদেবের অপ- 
বাধ যে তিনি নীলধ্বজের জামাতা ! 
তাই গিরিশ বাবু তাহার দৈবশক্তি 
হরণ করিয়া তাহার অবনতি বিধান 
$ করিল্াছেন। অগ্নির দেবত্ব নষ্ট হইয়াছিল, 
( একথা গিরিশ বাবুর স্থট্টি। কোথা 
&-পাইলেন ? কাশিদামে আছে, নীল- 
| দের ঘুকধে অগ্জি 'অজ্জুনের সৈল্ভদাহন 





চিকিৎসাতত্ব-বিজ্জীন এবং সমীরপ। 













আরম্ত করিলে অর্জুন খাগুবদাহনের | 
কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া নানা স্তব | 
স্তুতি করিল অগ্থি তুষ্ট হইয়া অজ্জুনকে 
স্বীয় তেজ হরণ করিবার উপদেশ দেন। 
অর্জুন উপদেশমত মহা অস্ত্র প্রয়োগে | 
অগ্নির তেজ হরণ করেন, ইহাই শাস্ত্রীয় 
কথা। নতুব! শাঙ্করী মায়ায় অগ্নির দেবস্ব 
লোপ পৌরাণিক কথা নহে” এত 
কাশিদাসের কথা,জৈমিনির ভারতে ইহার 
কোনরূপ আভাঁষ নাই। সমালোচকের 
কল্যাণে কবি কাশিদাস শাস্্কাঁর হইয়া 
পড়িলেন। কাঁশিদাসের অগ্নির আর 
গিরিশচন্দ্রের অগ্নির উভয়ের কথার তুল- 
নার পাঠক দেখিবেন একজন দেবত্বহীন 
সর্ধজ্ঞেরতায় বঞ্চিত হইয়া,অন্যজন দেবত্ব- 
হীন পক্ষপাঁত দোষে কর্তব্যবিসুখতায়, 
দেবত্বহীন ছুজনেই। *সমালোচিকের তীব্র 
সমালোচন প্রতি অঙ্কের প্রতি গর্ভাঙ্কের 
প্রতি দৃশ্তে সমান চলিয়াছে । এমন এক 
টানা একঘেয়ে নিন্দা করায় সমাঁলোচ- 
কের বে, ধৈর্ধযচ্যুতি হয নাই ইহ! 
বড় বিচিত্র। অসামান্ত সহিষ্ণতার ফল 
জনা সমালোচনা । অগ্নির বর “কোন্‌ 
কোন্‌ অংশে পুরণ হইয়াছে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ অংশে অপূর্ণ রহিল তাহার বিচার 
করিয়া এবং জনাচরিত্রের আলোচন। 
করিয়া সমীলোচনার সমালোচন। শেষ 
করিব। 

সমালোচকের পূর্ববপত্তনের মীমধাঁস! 
এইখানে হইয়াছে । অগ্নিদেবের বরের 
সম্পূর্ণতার অসম্পূর্ণতায় বিচার এইখানে 


হইয়াছে,- 


“মরি কিন্বা সারি 
মিটুক সমর বাঞ্ছা মোরগ 


























জনা সমালোচনার সমালোচন। । 


প্রবীরের পরিণাম দেখিয়া প্রবীরের 
শেষ অভিষ্ট অপূর্ণ রহিল সমালোচক 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন রঙ্গমঞ্চে মৃতূর্ত- 
কাল অঙ্ঞুনের সহিত প্রবীরের যুদ্ধ 
দেখিয়া নেপথ্যকালের যুদ্ধকাল অন্গমান 
করিয়া আভিনপ্দিক কাল আর প্রত 
ঘটনা ঘটিবার কাল ঘিনি এক অনুমান 
ফরেন তিনিও নাটকবিচারে প্রবৃত্ত, এ 
দুঃখের কথা নয়_লজ্জার কথা। যুদ্ধ- 
যাত্রাকালে প্রবীর জনার নিকট বিদায় 
প্রার্থনা করিলে জন! অসাবধানতায় 


'ষাও পুত্র” বলিয়া পুত্রকে বিদায় দেন। 
নাটককারের এই কৌশলের ভিতর দিয়া | 
প্রবীরপতন দেখিলে চমত্কৃত হইতে 
হইবে | * অন্তকালে গঙ্গাঞ্জলে প্রাণবায়ূ 


ত্যাগ করা জনার অভিষ্ট ছিল বলির! 
আত্মহত্ম্যা জনার্‌ প্রার্থণীয় ছিল না এ 
কথা সত্য । সমালোচক এ ধুয়ায় বরের 
অসম্পূর্ণতা দেখাইতে যে প্রয়াস পাইয়া- 
ছেন তা পণ্ড হইয়াছে, কারণ বরদাতার 
বর প্রদানের এবং বর পূরণের সহিত 
সহৃদয়তার কোনরূপ সম্বন্ধ বাঁধাবাধি 
ছিল না। 'এ সম্বন্ধে সমালোচক যে 
শাস্ত্রীয় নজির তুলিয়া রাঁবণের বর- 
প্রার্থনায় ব্রহ্মার দোষ খওন করিতে 
বসিফ়াছেন, হিরণ্যকশিপুর বরপ্রার্থনায় 
ব্রক্গার সে দোষ খণ্ডিত করিতে পারি- 
তেন কি? নৃসিংহাবতার ব্রহ্মার বরের 
একটা উতৎকট হেয়ালি নহে কি? 
রাজার বরেরই বা অসম্পূর্ণভা কিসে 
ঘটিল বুধিতে পারিলাম ন1। রাজা যদি 





৭৭৪৯ 





সারথীবেশী কৃষ্ণদরশনে সন্তষ্ট লা হইতেন 
রাখালবেশী কৃষ্ণদরশন ফদি তাহার অভি- 
প্রেত হইত, তাহা হইলে বিদূষকের মত 
রাজার একটা! কিনার! হইত নাকি ? * 
জনার চরিত্র সম্বন্ধে বলিবার বিস্তর 
ছিল স্থানসংক্ষেপবশতঃ অনেক কথা 
অব্যক্ত রহিল। * জনার চরিত্রচিত্রণ 
যে একেবারে সম্পূর্ণ নির্দোষ হইয়াছে 
তাহা স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও বলিবেন ন। 


নাটককারের তুলিকায় বীরার্গন! 
কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে পাঠক দেখুন, 
অনা-_- 
সঃ মর 

বীবদস্তে ফেবে লয়ে বাজী, 

যেন কহে, 

আছ কেবা কোথা শক্তিমান এ 

আঞয়ান হও রণে। 

হেন রণ আবাহন উপেক্ষ! ফে ক 

শত ধিক্‌ হেন অস্ত্র ধরে ! 

মৃত্য শ্রেয় হেয় প্রাণ হ'তে! 
জনা 

মূ চি ্ 

পাঁওবে জিনিবে, মহাবীন্তি রবে, 

যমজয়ী মাহেম্মতী সেনা । 

বীরদস্তে অশ্বভালে দিয়েছে লিখন, 

বীর-প্রাণে সহিবে কেমনে 1 

নিব্বার নে ত বহ্থুদ্ধর]। 

উৎসাহে মাতহ বীরভাগ, 

মাখিয়ে কলঙ্ককালি অপশন সঃয়ে 

কে চাহে রাখিতে প্রাণ ? 

ফাও যাও প্রবেশ জীবে 
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কোন্‌ সাহিত্যে কোন্‌ কবির কোন্‌ 
সষ্টি সম্পূর্ণ নির্দোষ নিখুঁত আছে? 
নিন্দা করিব বলিয়। নিন্দা করিলে উপায় 
নাই, সমাঁলোচকের সিদ্ধান্তে স্বাহার 
পিতৃগৃহপ্রিয়তা দোষের হই্সাছে, বিদৃ- 
ষকের স্তাকাম সর্ধত্র সমান না হওয়ায় 


প্রবীরের সমরবাঞ্চ। মিটিয়াছে কি ন 
পাঠক বিচার করুন, 
ভীম-_ 
রমনী পিতাম্হে দেখেছি সমরে, 
ধনুর্ধেদ দ্রোপ সনে করিয়াছি রণ, 
কিন্ত এ হেন বিক্রম 
মানবে সম্ভব কডু নাহি ছিল জ্ঞান। 
বল মোরে শ্রীমধুস্দন, 
কেমনে দুর্জয় রিপু হইবে নিপাত। 
রি 6২) 
বীর্য্যবাঁন্‌ রথীশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমাব, 
যজ্ঞের তুবঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে। 
প্রকাঁশিলে অতুল বিক্রম 
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ; 
কীর্তি গান চিরদিন রহিবে ধরায়, 
কৃষ্$সনে অজ্জুনে জিনেছ রণে। 
সমরে নাহিক কাজ দেহ বাজী ফিরে। 
অর্জভুন__ 
শোক ত্যজ মহীপাল, 
দিক পাল সম তব আছিল নন্দন, 
পাঁওব বিমুখ যার বাণে, 
এত “দিনে ঘুচেছে বিজয় নাম; 
আছিল প্রতিজ্ঞ! মম গুন নরনাখ, 
বয় সম শত্র হ'লে পৃষ্ঠ নাছি দ্বিব, 
'নেখর্ব হয়েছে পর্ব কুঙ্দারের বাগে । 


চিফ্িৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 


দোঁষের হইরাছে, পুত্রবিয়োগে জনা 
বিনাইয়া না কাদায় দোষের হইয়াছে । 
জনা সমালোচনায় সমালোচকের আক্র- 
মণ শুধু গিরিশচন্দ্রের উপর নহে মধু 
স্দনের উপর পধ্যস্ত। সমালোচকের 
স্পর্ধবাক্যটা এই,_“গিরিশ বাবু মাই- 
কেলের বীরাঙ্গনা! হইতে জনার ছবি 
লইয়াছেন বলিয়াই এতটা বিসদৃশ হইয়া 
গিয়াছে ।” মধুস্্দনের জনাঁর এই ছবি 
বিসদৃশ কি ?-- 





পুত্রস্নেহবর্জিতা প্রতিহিংসাপরায়ণ! 
বীর নারীর চিত্র কি এ ?-- 
জনা-_- 
মর সং সত 
অসহায় পড়েছে কুমার, 
প্রেত আত্মা ভাব 


নিতা আসি মা ব'লে ডাকিবে, 
নিতা আসি করিবে ভংসনা, 
পুত্রহস্তা অরি তোর জীবিত এখনো । 
৫ সং ১ 
হা পুত্র, 
হা খর্ণ গিরি চড়া? 
যাই যাই বৈরী নিধাতনে । 
দেখে যাই শেষ দেখা, 
আহা বাপধন, 
পলক পোড়োনা চোখে নেহারি বাছারে। 


এখানে জন! কতদূর উজ্জল পাঠক 
দেখুন, 
জনা ৰ 
আননা উৎসব 
দেখিলাম নগরে রাঁজন্‌। 
মহোৎসব, মহা আয়োজন 
কার অভার্থন] হেতু? 


জন। সমালোচনীর সমালোচন। । 





৭১৯১ 





কিন্তু বুখ। এ গঞ্জনা , গুরুজন তুমি; 
পড়িব বিধম পাপে গঞ্জিলে তোমারে । 
কুলনারী আমি নাথ, বিধিব বিধানে 
পধাঁধীনা । নাহি শক্তি মিটাই ব্ববলে 

এ পোড়া মনের বাঞ্ছা, দুবস্ত ফাচ্ছনী 

(এ কৌন্তেব যোধে ধাতা স্থজিলা নাশিতে 
বিশ্বহুখ 1) নিঃসন্তানা কবিল আমারে। 
তুমি পতি, ভাগা দোষে বাম মমগ্রতি 
তুমি । কোন্‌ সাধে প্রীণধবি ধরাঁধামে ? 
হায়--রে এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি 
বিজন জনার পক্ষে । এ পোড়া ললাটে 
লিখিল। বিধাত। যাহা, ফলিল ত। কালে । * 


জনাচরিত্রেব দোষভ।গ ছাড়িয়। দিয়] 
গুণভাগের প্রতি দেখ দেখিবে,_ জনা, 
পুত্রপ্রাণতাক্স অদ্ভুত ফুটিযাছে। এই পুঞ্র- 
প্রাণতাব স্রোতে স্বামী, সুখ, সৌভাগা, 





বৈবী জিনি আসিছে কি প্রবীব কুমার ? 
কিম্বা রাজা সাজিছে বাহিনী 

পুত্রনাশ গ্রতিবিধিৎসিতে ৷ 

পুত্রঘাতী অব।তি অজ্জুনে 

বাধিয কি আনিতেছে সেনাপতি তব? 
পবাঁজিত পাওব 

কি ফিরিল হস্তিনা মুখে ? 


চা চি £ 


ধন্য ধন্য মহারাজ, 

দানহে আনন্দ তব বনু 

রাখিলে ক্ষত্রিয়কীর্তি অতুল জগতে, 
পুৰঘাতী বিপক্ষের দাস। 

ধন্য ধন্য প্রাণের মমতা, 

ধন্য ধন্য জীবন প্রয়াস্‌! 

অমরত্ব পাবে বুঝি এড়াইলে বণ ? 


০ চি মং 





। 


সম্পদ সব ভাসিয়া গিয়াছে । মাঁর প্রাণে 
কতদুর পুত্রন্েহধরে, অপত্যপ্রেমবাসনার 
সমুদ্র জননীর প্রাণে কেমন করি! 
উদ্বেলিত হয় তাহা! যদি দেখিতে চাও 
তবে জনার অন্তরঙ্গ অভিনয় দেখ। 
একটা বই প্রাণ নাই, এক প্রাণে প্রাণ 
ভবিয়! ভালবাসা যে দুজনকে লইয়া হয় 
না! এ তন্বের মীমাংসা! দেখিবে--জনায় । 
পুত্রের জীবনে যে পুত্রন্নেহ, পুত্রের মরণেও 
সেই পুত্রশ্নেহ, তবে পুত্রবিষোগে ঘোর 
প্রতিহিংসাঁনল প্রজ্জলিত দেখিতে পাই । 
জনাব অপমৃত্যু লইয়া সমালোচক ছুকথ! 
কহিযাছেন। পঞ্চপুত্রহত্যায় দ্রোপদীর 








জনা 


দুবে_ দূবে- ভীষণ প্র স্তরে 
মকতৃমে_ ডুবন্ত শ্বশানে 

হেথা তোর নাহি স্থান। 

দুগম কান্তারে, তুষাব মাঝারে, 
পর্বত শিখবে চল। 

চল পাপ বাজা ত্যজি, 

পতি তোব পুত্রঘাতী অরাঁতির সথা। 
চল পুত্র শোক।তুরা_- 

চল, বাঁলুময় বেল।য় বসিয়ে 

দেখিবি বাড়বানল। 

চল যথ1 অগ্নেয় ভূধর, 

নিরন্তর গভীর হুঙ্ক।রে 

উগ।রে অনল রাশি । 

চল ষথ! বানুকীর শ্বাসে 

দগ্ধ দিগ্‌ দিগস্তর। 

চল ধখা ঘোর তমোৌমাঝে, 

খেলে নীল প্রলয় অনল 

লক লকি বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা। 

দুরে দুরে 

হেখা তোর, নাহি স্থান, পুত্রশোকাতুর]। 


৭১২ 


চিকিৎসাতত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ। 





প্রায়োপবেশন করিবার কথা কি সমা- 
লোচিকের মনে পড়ে না? যেখানে অনস্ত 
পুত্র-ন্েহ, অসহা পুত্র-বিয়ো যন্ত্রণা, 
সেখানে গৃহধর্ম ভাল লাগে কি? 
সেখানে মৃত্যু বই, কি পরিণাম সন্ভবে? 
এ মৃত্যু-_- এই স্বেজ্ছামৃত্যু, কি অপমৃত্যু ? 
ইহাকে এক রকম পরিত্রাণ বলা যায় । * 





প্রতিহিংসাপ্রাণা জালাময়ী জনার 
ন্নেহময়ী প্রেমময়ী গনেশজননী রূপ এই 
দেই বীরাঙ্গনা জনা কি এই ? পাঠক 
ইহণকে চিনিতে পারেন কি ? 


জন 
জানি আমি সমুদয়, 
কিন্তু তুমি জান কি মাযেব প্রাণ? 
যেই দিন তনয়ে জঠরে ধবে, 
সেই দিন হ'তে 
দিন দিন গঁখ। রহে স্মৃতি মাঝে, 
জাগে মার মনে 
নিরাশ্রয় শিশু 
কোলে শুয়ে করে স্তহ্য পান; 
জাগে মার মনে 
খুলে ছুটা প্রফুল নয়ন 
মার ষুখ চেয়ে বিধু মুখে মুছু হাসি 1 





কবির কথাঁয় ইহা বলিয়! সমালোচনার 
দসালোচনার ইতি করিলাম ।-_ 


প্বীধ বুক ত্যজ শুয় 
পুণ্য এ পাতক নয়, 
খুনে আর পরিত্াণে অনেক অন্তর ৭” * 





জাগে মার মনে 

আধ তাষে মাতৃ সম্ভাষণ, 

চঙ্গন গ্রহণ আশে লহর তুলিয়ে 

ঘন ঘন চাহে শিশ্, 

মাব মনে জাগে নিবস্থর 1 

কবিলে তাডন1, 

ক্ষ করে নযন মুদ্ছিয়ে 

ডাবে হেবে মাযেব বদন, 

জাগে দে নয়ন মনে! 

ধুলায় ঘূনর 

ক্ষুধা পেলে মা বলে বালক ধেয়ে আসে? 

জান কি মাযেব মন? 

অসহায়, শত্রু অন্ধ ঘায় 

কুমার লোটায বিকট শবশান্‌ ভূমে ! 

হত পৃ শরুব কেশলে 

পতি প্রাণ! পুত্রবধূ লুটয় ধরায়, 

মা হযে এ চক্ষে দেখেছি । 

জান না, ধবনি গর্ডে তারে, 

জান না জান না, 

কি বেদনা বেজে আছে বুকে । 
লেখক । 





“্যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি 
প্রজাঁয়তে” এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া 
বৃথা তর্ক মিটাইবার জন্যই আমরা এই 
প্রবন্ধটাতে সামঞ্জশ্তবিধারিনী টিগপ্লনী 
সংযোগ করিতে বাধ্য হইলাম । 

গ১৩ পৃ্1 ১ম প্যারা _ 
আমাদের মতে নাটকাভিনয়ে 
চরিত্রের উন্নতি হয় না,_চরিত্রবিষয়ে 
অভিজ্ঞতা জন্মেমাত্র | সাহিত্যগত অভি- 
জ্ঞতা, কার্যে প্রতিফলিত করিতে পারিলে 
যে ফল হয়, তাহা সাহিতা-সেবাঁর ফল, 
তাহা পুস্তক পাঠেও হয়, নাটকাভিনয়- 
দর্শনেও হয়। সে বিচার এস্থলে করা 
হয় নাই বলিয়া, আমর! সমাঁলোচকের 
বিশেষ হীনতা দেখিতে পাই না) কারণ 
তিনি যে ভাবে জনাব চিত্রগুলির চরিত্র 
বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচন। করিয়াছেন, 
তাহাতে আমর! বুঝিয়াছি যে চরিনগ 
উন্নতি ও অবমতি বা চরিত্রবিষয়ে অভি- 
জ্ঞতা তাঁহার আছে। 
৭০৩ পৃষ্ঠ। ২য় প্যারা 


“নাটক সমালোচন।” বলায় “জন” 
বা ততশ্রেণীব ও তৎসাঁময়িক অপর গ্রন্থ- 
গুলিকে ঘে বিশুদ্ধ নাটক বলিয়া সমা- 
লোচক কোথাও ন্বীকার করিয়াছেন, 
তাহাত আমরা দেখি নাই, বরং ষে ঘুটনা- 

স্থান ও চরিত্র-বিকাঁশ লইয়াই নাটক 





সমালোচনার সমালোচন। সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মতামত । ৭১৩ 


“সমালোচনার সমালোচনা” সন্বন্ধে 
সম্পাদকীয় মতামত । 


শিশির 





হয়, সমালোচক তাহারই স্তায়ান্থমত 










দোঁষগুণ বিচার করিয়া প্রকারান্তরে 
“জনা”কে অনাটকই বলিরাঁছেন। তাহার 
লিখিত নাটক সমালোচনার অর্থ, নাটক 
নামে খ্যাত গ্রন্থগুলির সমালোচন1। 

৭০৩ পৃষ্ঠা ৩য় পারা 


বহুদর্শনের পরিচয় দিয়া সমাঁলো- 
চক প্রাপ্নশ্চিন্তার্থ কোন কন্ম করেন নাই, 
বরং পৌরাণিক বিষয়ের পৌরাণিক মূল 
আলোচনা করিয়! বিষরটির প্রকৃত তথ্য 
প্রকাশে সফল হইয়াছেন। পরবর্ভী কবি 
পূর্বব্ধু কাব্য বা ইতিহাসের পা্র- 
পাত্রী লইয়া নাটকাদি লিখিতে পারেন 
এবং নিজ ইচ্ছামত ঘটনায় ফেলিক্স] 
তাহাদিগকে গড়িয়া লইতে পারেন । ইহা 
স্বাধীন ক্ষমতার কার্য বটে; কিন্ত এই 
স্বাধীনতার সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে গিয়া, 
পরবন্থী কবি যদি পূর্ব কবির চিত্রগুলি 
ন্ট করেন, তাহা হইলে কেহ সন্থষ্ট হইতে 
পারে না এবং সে স্বাধীনতাকে যথেচ্ছা- 
রিতা বা পরবর্তী কবির অক্ষমতা! 
বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়। সমালোচক 
গিরীশবাবুর হস্তে জনা কিরূপ বিকৃত 
হইয়া পড়িয়াছে ৪০৬ পৃষ্ঠায় তাহা 
বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন । 

৭০৩ পৃষ্টা ৪র্থ প্যারা_ 

জনার 11০8 91277200 একথার 
আলোচনা সমালোচক কিছু করেন নাই 
বটে, স্থতরাং আমাদের বিশ্বাস,.তোহারও 



























(৯*) 





৭১৪ 


এবিষয়ে দ্বিধা নাই । জনার 7196 ৭19 
[1810 তিনি স্বীকার করেন বলিয়াই, 
সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়! 
একবারে নাটকের মূলভিত্তি চরিত্র- 
বিকাশসম্বন্ধেই আলোচনা আরন্ত 
করিয়াছেন । নাটক সংস্কত উপকরণেই 
হউক আর ইংরাজী উপকরণেই হউক, 
তাহা অভিনীত হইতে পারে, কিন্ত যদি 
নাটকোক্ত চরিত্রাবদী চিত্রণে দোষ 
থাকে, তাহা কোন দিনই আঁদূত 
হয় না। জনার দশাও তাহাই ঘটযাছে, 
সমালোচক নাটক কাহাকে বলে, তাহা! 
না জানার জন্য ঘটে নাই। 
৭০৪ পৃষ্ঠা ১ম প্যাবা- 
বিদ্ুকের বিচারে গ্রতিবাঁদক যে 
কথাটি বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধে ন। 
বলিয়া থাকিতে পারেন নাই, তাহা 
ভূল। জনাব বিদ্রধক বিষাদের মাধবের 
২স্করণ নহে, “বাজী ও রাণীর দেব- 
দ্রত্তের গালে কতকটা কৃ্চভক্তির কলি 
ফিরান মাত । 
৭০৪ পৃঠা ২য় প্যারা 
এস্কলে প্রতিবাদক সীতা, স্থু ভদ্রা, 
দ্রৌপদী বা ইন্দুমতীর কথা তুলিয়া নে 
সকল প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তাহাঁর একটি 
কথাও সমালোচকের কোন একটি কথার 
প্রতিবাদ নহে বা ইহাতে প্রতিবাদ 
করিবার কিছুই নাই) ইহা একটি বৃথ। 
তর্কমাত্র। মদনসূগ্তরী বীরাঙ্গনা কিনা, 
সমালোচক সেকথ' তুলেন নাই, তাঁহার 
বীরাঙ্গনা হওয়া উচিত ছিল, এ কথাও 
কোথাও বলেন নাঁই। গ্রন্থকার মদন- 
মুগ্তরীকে প্রেযিকা-চরিত্রে চিত্রিত করিয়া 
' ছেন, তাঁহাতে কতটা কি হইক্সাছে এবং 
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চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ । 


কিরূপ বিসদৃশভাঁবে মদনমুঞ্জরী চিত্রিতা 
হইয়াছেন, সমালোচক তাহাই দেখাইয়া 
ছেন এবং ৪০০ হইতে ৪০২ এই তিন 
পৃষ্ঠা ধরিয়া তাহাই বুঝিয়াছেন। বুবিবার 
বা না বুঝিবার দৌষ সমালোচকের নহে। 
সীতা বা দ্রৌপদীর সহিত মদনমুঞ্জরীর 
অবস্থা মিলে না স্থতবাং সে তুলনায় ফল 
নাই। ইন্দুমতী স্বামীর জন্য থেহেতৃতে 
কাতব মদনযুগ্জরীর কাতরতা সেই হেতু- 
মূলক নহে; স্থৃতরাৎ উভয়ের সাদৃশ্ত 
দেখ!ইদা বিচার চলে না। 
৭০৪ ষ্ঠ ৩" গ্যাবা 

“তোমার অনেক আছে” ইত্যাদি 
কথাটি প্রেমমধী রাধাঁর। প্রতিবাদক 
এস্তলে আত্মকষাঁর প্রতিবাদক হইয়া 
প়য়াছেন। “সই ! নহি আর প্রয়াসী 
তাহার” ইত্যাদি কথাঁপ  “ক্ষণিক 
উচ্ছ্বাসে আমরণ ন্যাধন্বের ভার্ব ফুট- 
য়াছে কি? না, সমালোচকের কথাগুলি 
সত্য হুইয়ী পড়িয়াছে। আমবা দেখি- 
তেছি সমালোচক এস্থলে হিন্দু পত্রীর 
মনোভাব পতির অদর্শনে যেরূপ হওয়া 
উচিত, তাহার যে বিচারটি করিয়া- 
ছেন, প্রতিবাদক তাহার মর্দন ধবন 
না করিতে পারির! এতগুলা বৃথা 
বকিয়াছেন। আমরা তাহাকে সমা- 
লোচনাটি আর একবার ধীরভাঁবে 
পড়িতে বলি। দার্শনিকের কথার মত 
অবলা বালিকার কথাগুলি বিচার্ধ্য না 


* হউক, কিন্তু নাটকের চিত্র যে মনো- 


বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের বহিভূতি করিয়! 
চিত্রিত করিতে হইবে আর চিত্রকরকে 
তক্জন্ত পটু চিত্রকর বলিতে হইবে বা 
চিত্রটিকে সুন্দর বলিতে হইবে, এই ব! 
কোন কথ! ? ” 


